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আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে বর্ধমান জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের পাঁচালীকার দাশরঘি রায় 
সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ করে, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুব প্রভৃতি স্থানে বলিষ্ঠ পাঁচালীকার হিসেবে যেমন বিপুল শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিলেন তেমন একশ্রেণীর মানুষের কাছে তার রচনাবলী আদিরসের প্রাধান্য দোষে দুষ্ট বা শালীনতাবোধে 
দুষ্ট হওয়ার অভিযোগে তিনি ছিলেন অচ্ছুৎ এবং পরবর্তীকালের অনেকেই দাশরথি রায়ের রচনার সঙ্গে 
পরিচিত না থাকলেও তাদের কাছে তিনি অচ্ছুই থেকে গিয়েছেন। দাশরথি রায়ের রচনাবলীর অধিকাংশ 
বিষয়বস্ভুই সহজ-সরল, সাবলীল ভাষা ও ছন্দে মগ্তরিত ভারতীয় সনাতন ধর্মের নানান আখ্যায়িকা। এছাড়া 
তৎকালীন সামাজিক চিত্রও তার রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তার এই পর্য্যায়ের রচনায় বা কিছু কিছু আখ্যায়িকার 
ঘটনা প্রবাহের প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দচয়ন বা বিশেষণ প্রয়োগে শালীনতাবোধ যে ক্ষুন্ন হয়েছে তা" অস্বীকার 
করা যায় না; যদিওবা দাশরথি রায়ের সমগ্র রচনা সম্ভারের মধ্যে সেগুলো সংখ্যায় নগন্য। তবুও বাংলা 
পাঁচালী-সাহিত্যের এই বিতর্কিত পাঁচালীকারের রচনার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাদের সঠিক পরিচয় 
ঘটাবার উদ্দেশ্যে তার রচনাকে অবিকৃত রেখে এই সংস্করণ প্রকাশ করা হল। 

এ ছাড়া এই সংস্করণে দাশরথি রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংযোজিত 
করা হয়েছে দাশরথি রায়ের বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত বংশতালিকা, তার জন্বস্থান ও কবিগানের পীঠস্থান সমূহের 
মানচিত্র এবং কিছু উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র। 

আমাদের এই প্রয়াসে অসংখ্য মানুষ তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। তাদের মধ্যে 
যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন শ্রীসত্যসুন্দর সারেঙ্গী, শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য, কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজ কর্তৃপক্ষ ও উক্ত কলেজের গ্রস্থাগারিক শ্রীতপন চক্রবর্তী, শ্রীসিদ্ধার্থ মৈত্র, শিল্পী শ্রীসুজিত বসু। বন্ধুবর 
ডঃ অর্ছেশ্দুশেখর রায় অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন; সম্পাদনার কাজে দাশরথির গ্রামে গিয়ে 
এই গ্রন্থে সংযোজিত মূল্যবান আলোকচিত্রগুলি গ্রহণ করেছেন। ডঃ বিজন মণ্ডল আন্তরিকতার সঙ্গে প্রুফ 
সংশোধন করেছেন। আমাদের অত্যন্ত শুভাকাত্মী পিয়ারলেস হোটেলস্‌ আ্যাণু ট্রাভেলস্*র ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীআশীষ কুসুম চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও প্রেরণা এই গ্রন্থ প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এই গ্রন্থ 


সম্পাদকীয় 


বাংলাদেশে পাঁচালী-গান রচয়িতা ও গায়কের অভাব নেই। তবে প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার নিরিখে 
দাশরথি রায় সেকাল এবং একালেও নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্্বী। প্রায় দু'শ বছর পূর্বে বর্ধমানের অখ্যাত 
বাঁধমূড়া গ্রামের এক কিশোর যেভাবে পীচালী-গান রচনা ও দল গঠনে ক্রমশঃ জড়িয়ে পরে পরবর্তী জীবনে 
সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার রূপে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন তা" এক কথায় অভূতপূর্ব! 
কত নিষ্ঠা সহকারে যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমপ্তাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষু্পুরাণ, 
রাধাতন্ত্, চৈতন্যচরিতামূতের কাহিনী পাঁচালীর ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা ভেবে অবাক হতে হয়। শুধু 
তাই-ই নয়, সমকালীন বঙ্গদেশের নবজাগরণের অন্যতম কর্ণধার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “বিধবাবিবাহ" 
আন্দোলন নিয়েও তিনি কলম ধরেছিলেন। তৎকালীন সমাজচিত্র নিপুণভাবে ধরা পড়েছে তার পীচালীগানে। 
দাশরথি তার রচনার চরিত্রগুলিও সমকালীন বঙ্গদেশ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গদেশের নরনারীর 
মধ্যেই যেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সহজ-সরল, সাবলীল কথ্যভাষায় 
রচিত তার পাঁচালী-গান সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাই আজও বাংলার মানুষের কাছে 
দাশরথি রায়ের পাচালী-গানের আবেদন শেষ হয়ে যায় নি। সাহিত্য সম্রাট খষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বলেছিলেন, “যিনি বাঙ্গলা ভাষায় সম্যক্রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্ুপূর্বক আদ্যোপান্ত দাশ 
রায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।, 
দাশরথির পাঁচালী-গান প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ দাশরথি নিজেই নিয়েছিলেন। কলিকাতা 
জাতীয় গ্রন্থাগারে তার নিজের প্রকাশিত এরূপই একটি পাঁচালীগ্রন্থ পাওয়া যায়। এর প্রকাশকাল ১২৫৫ 
সালের ১৪ই আশ্মিন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দাশরথির পাঁচালী প্রকাশ 
করেছেন। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে সীতানাথ রায় এ্যাণ্ড সঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত “পঞ্চম খণ্ডে সম্পূর্ণ' 
দাশরথি রায়ের পাঁচালী পাওয়া যায়। তবে বঙ্গবাসী স্ট্রীম মেশিন প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত শ্রীহরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাশু রায়ের পাঁচালী" গ্রন্থই দাশরথি-পাঁচালী সমুহের উল্লেখযোগ্য সংস্করণ। তার 
সম্পাদিত 'দাশু রায়ের পাঁচালী'র চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাশু রায়ের 
পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণে যাটটি পালা প্রকাশিত হয়েছিল এবং চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সংস্করণে (১৩৩১ সাল) 
আরও চারটি নতুন পালা যুক্ত হয়ে মোট চৌবট্িটি পালা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৩৪২ সালে 
শ্রীর্গোরলাল দে কর্তৃক দাশরথি রায় প্রণীত পীঁচালীর দশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। সুদীর্ঘ বছর আগেই 
দাশরথির জনপ্রিয়তা দেশের গণ্ভী পেরিয়ে বিদেশেও পৌছে গিয়েছিল। বিলেতের সান-ডে-টাইমস্‌ 
পত্রিকায় ১৯২৩ সালে শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র মহাশয় দাশরথি রায় ও তার পাঁচালী-গান সম্পর্কে 
লিখেছিলেন। দাশরথি রায় ও তার রচনা সম্পর্কিত এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডঃ হরিপদ চত্রবন্তী প্রণীত 
'দাশরথি রায় ও তাহার পাঁচালী" এটি তার গবেষণা পত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গবেষণার 
জন্য তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। 
_ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাশু রায়ের পাঁচালী'র চতুর্থ সংস্করণকে ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী 
দাশরথি-পাঁচালীর সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনার ক্ষেত্রেও 


৬ দাশরঘি রায়ের পাঁচালী 


মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থের ভুমিকা! ভাগিকারিাটনিটির বান ভার ই 
খণ স্বীকার করছি। ধন্যবাদ জানাই ডঃ হরিপদ চক্রবস্তী শ্রীরমানাথ রায় (সীতানাথ রায় গ্যাশ্ড স্স) এবং 
শ্রীগৌরলাল দে মহাশয়কে | তাদের সম্পাদিত দাশরথি রায়ের পাচালীর সংস্করণগুলিও সম্পাদনা কাজে 
আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে। 

দাশরথি রায়ের জীবন ছিল দারিদ্র-সমৃদ্ধি, প্রেম-প্রেমহীনতা, কুৎসা-সম্মান, ভালোবাসা-ধিককার, 
শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার বৈপরীতো ভরা এক বৈচিত্রময় জীবন। কিন্ত অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই মহানুভব কবির 
অসামানা ভ্রীবন নিয়ে রচিত তেমন উল্লেখযোগা কোন গ্রন্থ বন্ু চেষ্টা সত্বেও এই পাঁচালীগ্রন্থ সম্পাদনাকালে 
পাওয়া যায় নি। এই সংস্করণে “মহানুভব দাশরথি রায়' শিরোনামে কবি দাশরথির যে সংক্ষিপ্ত জীবন- 
কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা" মূলতঃ বর্ধমান-শ্রীবাটী-রোগ্ডানিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শর্মা মণ্ডল মহাশয় কর্তৃক 
সংগৃহীত দাশরথি রায়ের জীবশী এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালীর পূর্বোক্ত বিভিন্ন সংস্করণে ও নানা পত্র- 
পত্রিকায় দাশরথি রায়ের উপর প্রকাশিত রচনার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। 

দাশরথি রায়ের ধাঠমান প্রজন্ম পর্যস্ত “বংশলতিকা'র সংযোজন এই সংস্করণে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। এই বংশলতিকা সংগৃহীত হয়েছে দাশরথি রায়ের বর্তমান বংশধরছয় শ্রীঅলোক কুমার রায় 
ও গ্রীবিবেকানন্দ রায়ের নিকট থেকে। এজনা তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কবির জন্মস্থান বাধমুড়া গ্রামে 
কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থানের যে আলোকচিত্রগুলি গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে সেগুলি আমার তোলা এবং 
চিন্রগুলি সম্পাদনা করেছেন চিত্রশিল্পী শ্রাসুজিত বসু । পাঠকের অনুধাবনের সুবিধার্থে জনকবি দাশরথি 
রায়ের জন্মস্থান ও ভার কবি গানের পাঠস্থান সমূহের একটি আনুমানিক মানচিত্রও এই সংস্করণে সংযোজন 
করা হয়েছে। 

জনকবি দাশরণি রায়ের রচনার বিষয়বস্তু মূলতঃ ভারতীয় সনাতন ধর্মের নানান আখ্যায়িকা। 
এগুলিকে আমরা এই সংস্করণে বিষয়বস্তুর ক্রম অনুযায়ী সাজাবার চেষ্টা করেছি। 

দাশরথি রায়ের রচনা সমূহ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলেই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছিল। গ্রাম-বাংলার শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দরিদ্র-জমিদার, ফকির-ভিখারী সকলের কাছেই তার গান 
সমভাবে আদরণীয় ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দাশরথি রায়ের রচনাতেও বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দের 
ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া, দাশরথি ছিলেন বাক্পটু, বাকচাতুর্যে একই শব্দের বা বাক্যের একাধিক অর্থ 
বা তাৎপর্যও তার রচনাসমূহে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই কারণে পাঠকের সুবিধার্থে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে 
যথাসম্ভব বিভিন্ন শব্দ ও তাৎপর্য সমূহের অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 

এই গ্রন্থ সম্পাদনাকালে ফাটোয়ার শ্রাদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅপূর্ব লাহা আমাকে নানাভাবে 
তথ্য সংগ্রহে সাহাযা করেছিলেন। আর একজন নীরবে তার সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দিয়েছিলেন-_তিনি আমার স্ত্রী শ্রীমতি স্বাতী রায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে তাদেরকে জানাই আমার 
আন্তরিক ধনাবাদ। সর্ধোপরি মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থার কর্ণধারছয় শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীগুত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি লুপ্তপ্রায় সাহিতয-সম্পাদকে যে পুনজীবিন দান করে বর্তমান পাঠক সমাজের 
হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন এজন্য তারা অবশ্যই আমার অভিনন্দনযোগ্য। 

পরিশেষে জানাই, বর্তমান প্রজন্মের পাঠকের দরবারে মহানুভব দাশরথি রায়ের সৃষ্টির প্রকৃত 
মূল্যায়ন ঘটলে আমার সম্পাদনা কর্মের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে। 


ডঃ অর্ছেন্দুশেখর রায় 





সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা) 


জনকবি দাশরথি রায় এখন থেকে ১৯১ বছর পূর্বে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অর্তগত 
কাটোয়া মহাকুমার করজপগ্রাম অঞ্চলের বাঁধমূড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন শ্রীদেবী প্রসাদ রায়, 
মাতা শ্রীমতি দেবী । এই মহান পাঁচালীকার তার আত্মপরিচয়ে বলেছেন, 
“তুল্য দিতে অপ্রমাণ, মান্ধাতার তুল্য মান, 
শ্রীমান নিবাসী বর্ধমান। 
ভূপতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বীধমূড়া, 
উক্ত ভূপের অধিকার স্থান।। 
কুলীনগণ বসতি, গ্রামের গৌরব অতি, 
অল্পপথে ব্রিপথ গামিনী। 
তথায় করেন ধাম, দেবীপ্রসাদ শম্্মা নাম, 
দ্বিজরাজ নানা শাস্ত্র জ্ঞানী ।1” 
ছেলেবেলায় দাশরথি বাঁধমূড়ার নিকটস্থ পীলাপ্রামে তার মাতুল শ্রীরামজীবন চক্রবস্তীর বাড়ীতে থাকতেন। 
সেখানেই তিনি গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং খুব অল্প সময়ের মাধ্যই পাঠশালার “সর্দার পড়ুয়া' 
নামে অভিহিত হয়েছিলেন। দাশরথি যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার হয়ে উঠবেন তার পরিচয় তিনি 
পাঠশালাতেই দিয়েছিলেন। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অত্যধিক প্রহারের প্রতিবাদে দাশরথি বলতেন, 
“দয়াকর কর গুরু মহাশয় মোরপানে, 
অত প্রহারে বুঝি বাচিব না প্রাণে ।” 
পাঠশালার পাঠ শেষে দাশরথি পীলার নিকটবর্তী বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট 
ইংরেজী শিক্ষা শুরু করেন। অল্প কিছু দিন পরে হঠাৎই সমস্ত কেতাবী পড়াশুনা ছেড়ে কবিগানের দলে যোগ দেন। 
সেই সময়ে পীলার সরকারী রেশম কুঠীর নিকটে স্বামী পরিত্যক্তা অক্ষয়া বায়তিনি নামে এক সধবা মহিলার 
কবিগানের একটি দল ছিল। দাশরথি এই দলে যোগ দেন এবং অল্পকালের মধোই তিনি টল্লা ও কবিগান রচনায় 
পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সমকালীন সময়ে অক্ষয়া বা আকা বা আকাবাঈয়ের জনপ্রিয়তা ছিল। দাশরথির জীবনীকার 
শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “দাশরথির নামের সঙ্গে আকা বাংলা সাহিতো অমর হয়ে আছে।' বিভিন্ন সময়ে 
দর্শনা বারাঙ্গনা বলেছেন কিন্তু তার প্রতিভার স্বীকৃতি দেন নি। বাস্তবিক পক্ষে, সমকালীন যুগে বাংলার গ্রামীণ সমাজের 
মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক কঠোরতা এতো বেশি ভাবে প্রকট ছিল যে কোনে! মহিলা বিশেষ করে, সে যদি কুল পরিতাক্তা হয় 
এবং সে যদি প্রকাশ্যে কবিদল পরিচালনা করে তাহলে তাকে মেনে নেওয়া সমাজের পক্ষে কঠিনই ছিল। তবে একথা 
ভুললে চলবে না যে অক্ষয়ার দলে স্থান পেয়েই দাশরথি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন । অক্ষয়া 
বায়তিনিকে জড়িয়ে সে সময়ে অনেকে দাশরথিকে প্রায়ই ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেন । কিন্তু তাতে দাশরথি অক্ষয়ার সংসর্গ 
তো ত্যাগ করেনই নি উপরস্ত ধীরে ধীরে অক্ষয়ার সঙ্গে প্রকাশ্য আসরে যোগ দিতে শুরু করেন। 
দাশরথির মাতুল শ্রীরামর্জীবন চক্রবর্তী পীলাগ্রামের যথেষ্ঠ সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দাশরথির কবিদলে 
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নীলকুঠিতে তীকে করপিকের কাজে নিযুক্ত করান নীলকুঠিতে কাজে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দাশরঘি গোপনে আকার 
দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই ঘটনা জেনে মাতুল শ্রীরামজীবন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে দাশরথিকে চাকরি থেকে 
বরখাস্ত করালেন! দাশরথি যেন এই শুভ মুহুর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মহানন্দে আবার পীলাগ্রামেই 
অক্ষয়াকবির আখড়ায় পীঠ ভৈরব হয়ে বসলেন। মাঝে মাঝে মাতুলালয়ে আসতেন এবং দিনরাতের অধিকাংশ 
সময়ই অক্ষয়াকবির আখড়াই তার বিকল্প বাসস্থান হয়ে ওঠে। 

দাশরথি ছড়া ও টগ্লা এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কবিতা রচনায় অত্যন্ত অল্স সময়েই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। 
সমকালীন অন্যান্য কবিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্ধিতা করেই দাশরথিকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে হয়েছিল৷ বিশেষ করে 
'পুরুযোত্ধম' ও “নিধিরাম' দুজনেই দাশরথিকে বিশেষভাবে ঘায়েল করার চেষ্টা করতেন। শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
দাশরথির জীবনীতে একটি ছড়ার উল্লোখ করেছেন যা পুরুযোত্তমদাস বৈরাশগীর দলের রাধামোহন দাস দাশরথিকে 
আক্রমণ করে গেয়েছিলেন। তা এইরূপ £-- 


“আমার গানের গুরু কল্পতরু 
হরুর তুল্য গণি। 
হারে পাগল হয়েছিস? ছাগল মধ্যে 
আসরে নামবেন তিনি? 
আজ মোষ কাটবো বলে আমি 
খাঁড়ায় দিলাম বালি। 
আসরে এসে দেখি দেশো 
পুড়- কুমড়ার জালি।।” 
প্রত্যুত্তরে দাশরখি উঠে পড়িয়ে বলেছিলেন, “মহাশয়েরা গোল করিবেন না, ছড়ার উত্তর শ্রবণ করুন, __ 
“তিন পোনের জন্য খেটে পুরো কল্পতরু। 
তিন কড়া যার মূল্য তার তুল্য করিস হরু! 
তুই ওকে সিংহ দেখিস, আমি দেখি গরু ।। 
পুরোর নিজের মুরোদ তিন কড়া, 
শিষা দিয়ে বলান ছড়া, 
যেমন কানার একজন ঠেঙ্গাধরা, 
সঙ্গে সঙ্গে হাটে। 
বড় কর্ম মহাশয়, ঢাকীর একজন ঢাক বয়, 
লাঙ্গলের যেমন জোতালে যায় মাঠে।। 
বুনো কুলিতে হাউজ গাঁজে, 
তার একজন তামাক সাজে, 
শুনে লজ্জা পাই!” ___ ইত্যাদি 





অহানুভব দাশরখি রায় ৯৫ 


কবিগানের এই চাপান-উতর সেদিনও যেমন ছিল আজও তেমনিই আছে। কিন্তু দাশরথি ও অক্ষয়াকে নিয়ে যখন 
বিপক্ষ কবিদল কুৎসিতভাবে আসরে ছড়া কাটতে শুরু করল এমনকি, দাশরঘির পিতৃ-মাত কুলও যখন সেই আক্রমণ 
থেকে রক্ষা পেলেন না তখন এই অনভিপ্রেত ঘটনা দাশরথিকে শত্যন্ত ব্যথিত করল। এই সময় দাশরথি সম্পর্কে 
পুরুযোত্তম দাস চরম আঘাত হানেন এই ভাবে-_ 
শুনে গ'লে যায় পিস্ী, 
মামা যার চক্রবর্তী পিতা যার রায়। 
তিনি আবার দিয়ে বেড়ান নৈকয্যের দায়।। 
কার মাসতৃত ভাই দৈবজ্ঞ, 
পিসতুতো ভাই ভাট। 
কন্যা বিয়ে করে পণে মারেন মালসাট।।” 

পুরুষোত্তম দাসের এই আক্রমণ দাশরথি সহ্য করতে পারলেন না। অক্ষয়া অনেক ভাবে দাশরথিকে সাস্তবনা 
দিল কিন্তু সে রাতে দাশরধি আর গান গাইলেন না। সকলে বলতে শুরু করল যে " আকার জন্য এসব হল।” 

হয়তো নিজেকে এবং নিজের কবিত্ব সত্বাকে নতুন আঙ্গিকে বিকশিত করার সম্থক্প নিয়েই দাশরধি সেদিন 
আসর ত্যাগ করেছিলেন এবং তার ফলেই বাংলা সাহিত্য তথা বাঙ্গালীজাতি এই কালজয়ী পাচালীকারকে পেয়েছেন। 
১৩২১ সালের আর্ধ্যাবর্তের ভাত্রসংখ্যায় “দাশরঘি রায়' প্রবন্ধে শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “অক্ষয়া এবং 
দাশরথি দুজনেই গঙ্গাস্নান করে যে যার বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন।” 

১২৪২ সালে মাত্র তিরিশ বছর বয়সে দাশরথি নিজস্ব পাঁচালী গানের দল গঠন করেন । অক্ষয়ার কবিদলে তার 
যে রচনা শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল এবার সেই শক্তি প্রস্ফুটিত হল ভারতীয় সনাতন ধর্মের নানা আখ্যায়িকার রচনাশৈলীতে, 
যে সৃষ্টি একে একে প্রতিষ্ঠা করল কবি দাশরথির অমরত্বের সোপান শ্রেণী । অতি অল্পকালের মধোই সমগ্র বঙ্গদেশ 
বিশেষকরে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ছগলী, কলিকাতা, নবহ্ীপ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর, বরিশাল, 
ফরিদপুর, প্রভৃতি স্থানে দাশরথি বলিষ্ঠ পাঁচালীকার হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আজও গ্রাম বাংলার 
অনেক স্থানে লোকের মুখে মুখে দাশরথির পাঁচালী গান শোনা যায়। 

বাংলার পণ্ডিত সমাজও দাশরথিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। বিশেষ করে, নবন্থীপ ও ভাটপাড়ার 
পণ্ডিত সমাজ দাশরথির পাঁচালীর মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয় দাশরথির 
পাচালীর সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, “দাশরথি রায়ের কবিত্বে আমি চিরদিন মুগ্ধ ।” শ্রীকৃষানন্দ 
সরস্বতী বিদ্যাবাগীশ দাশরথির পাঁচালী শুলে মুগ্ধ হয়ে নিজের গায়ের কাপড়, একখানি বনাত ও সঙ্গের দুটি টাকা 
দাশরথিকে দিয়েছিলেন। দাশরথি নিতে অস্বীকার করলে তিনি বলেছিলেন, “ইহা তোমাকে দেওয়া নহে। তোমার 
গানের মুল্য টাকায় হয় না।দলের লোকদের দু'খানি করে বাতাসা ও জল খেতে দিও ।” এই তথ্য আমরা শ্রীমুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত দাশরথি রায়ের পাঁচালীর চতুর্থ সংস্করণে পাই। বর্ধমানের রায়বাহাদুর তার পাঁচালী গানের মুগ্ধ শ্রোতা 
ছিলেন। কাশিম বাজার জমিদার বাড়ীতে প্রতি বছর দুর্গোৎসবে দাশরথি গান গাইবার আমন্ত্রণ পেতেন। তৎকালীন 
কলিকাতার জমিদার রাধাকান্তদেব দাশরথিকে সম্মান ও সমাদর করতেন। ডঃ হরিপদ চক্তবন্তী মনে করেন যে কলসিকাতার 
ইংরেজী প্রভাবযুক্ত স্থানের চেয়ে গ্রাম বাংলার ইংরের্জী প্রভাবমুক্ত পরিমণ্ডলে দাশরথি অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 
দাশরঘি পণ্ডিত সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পীলা প্রামের ভৈরব চক্রবর্তী যিনি 


সু | মহানুভব দাশরঘি রায় 


ভৈরববাবু আড়াল থেকে দাশরধির পাঁচালী সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে একজোড়া শাল উপহার দিয়েছিলেন। দাশরঘিও 
মানুষ হিসেবে মহান ছিলেন। তিনি বলেছিলেন “আজ আমার জীবন ও সঙ্গীত সার্থক হইল, আমিও কৃথার্থনন্য 
হইলাম” 

দাশরি রায় প্রথাগতভাবে লেখাপড়া শ্িখেছিলেন কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। 
তবে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং লৌকিক সাহিত্যে যে তার পাণ্ডিত্য সুগভীর ছিল তা তার রচনাবলী থেকেই 
অনুমান করা যায়। সমকালীন সমাজ সম্পর্কেও যে তিনি যথেছ্ট সজাগ ছিলেন সে বিষয়ে তার রচিত “বিধবা বিবাহ' 
আখ্যানেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নবীনচন্দ্রের কবিতার তিনি ছিলেন মুগ্ধ পাঠক। তিনি ভার রচনায় সেকথা 
উল্লেখও করেছেন। 

ডঃ হরিপদ চত্র'পান্তী 'দাশরথি রায় ও তাহার পাঁচালী" গ্রন্থে বলেছেন, “সমাজ, সংসার, নারী, প্রেম, দারিদ্র, 
ধিকৃকার প্রভৃতি বিষয়ে তার প্রচুর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মেছিল।' 

সাংসারিক জীবনে দাশরথি ছিলেন এক কন্য' সন্তানের পিতা। তিনি তার কন্যা কালিকাসুন্দরীকে দুর্গাদাস 
নায়রয্ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কালিকাও একটি কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন। কিন্তু সেই কন্যাটি বেশী দিন 
বাঁচে নি। 

জীবনের কঠোর কঠিন খাত- প্রতিঘাতের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলতে চলতে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দাশরথি 
কোনদিনই দৃষ্টিপাত করতে পারেন নি। ১২৬৪ সালে কাশিম বাজার জমিদার বাড়ীতে দুর্গোৎসবে পাচালীগান গেয়ে 
বাড়ী ফেরার পর তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অল্প কয়েকদিন পরে ২রা কার্তিক মাত্র ৫১ বছর ৯মাস বয়সে 
এই মহান পাঁচালীকার পরলোক গমন করেন। 


ডঃ অর্ধেন্দুশেখর রায় 


বিষয় পৃষ্ঠা নং 
সম্পাদকের নিবেদন ৬ 
মহানুভাব দাশরথি রায় ৬] 
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শ্রারাম-লক্ষ্মণের রণবেশ ধারণ ৫ 
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শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইবেন শুনিয়া সকলের আনন্দ ২৬ 
কেকয়ীর প্রতি কজজাদাসী ২৬ 
রাম রাজা হইবেন, এ সংবাদে কেকয়ীর আনন্দ 
এবং কুক্জাকে রত্বহার প্রদান ২৬ 
দেবতাগণের মন্ত্রণা ও শ্রীরামস্তব ২৭ 
কেকয়ীর স্বন্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব 
ও কুমন্ত্রণা দান ২৮ 
কেকয়ীর অভিমান ২৮ 
রাজা দশরথ কর্তৃক কেকয়ীর মানভঞ্জন ২৮ 
দশরণের নিকট কেকয়ীর দুই বর প্রাপ্তি ২৯ 
দশরথের বিলাপ ২৯ 
কৌশল্যার বিলাপ ২৯ 
কৌশল্যার নিকট গ্রীরামচন্দ্রের বিদায়-প্রার্থনা ৩০ 
শ্রীরামচন্দ্রের বনযাত্রার কথা শুনিয়া সীতার 
বিলাপ, সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে 


যাইতে উদ্যত ৩১ 


১11 দাশরখি রায়ের পীচালী 


বিষয় পৃষ্ঠা নং 
লশ্মাণির বিলাপ ও বনগামনের প্রার্থনা ৩২ 
লীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচঙ্দ্রের বলগমন ৩৩ 
গুহক চণ্ডালের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিতালী ৩৩ 
অযোধ্যায় ভরতের আগমন, রাজা দশরতথের 
মৃত ও ভরতের বাম অন্বেষণে বলগমন ৩৪ 
পঞ্চবর্টা বনে সুপণখার নাসা ও কর্ণচ্ছেদ ৩৫ 
রাবণের নিকট সুপপণখার পঞ্চ বটার 
বৃত্তান্ত কথন ৩৭ 
মারীচের স্ব্ণমূগী রূপ-ধারণ ৩৭ 
পঙ্ধুণের রাম অন্বেষণে গমন ৩৮ 
সীতা হরণ ৩৯ 
সীতা-অন্বেষণ (৪০ - ৬১) 
স্লীতা-বিরহ কাতব শ্রীরামচন্দ্রের সীতা অন্বেষণ 
ও জটায়ুর যুড্ভা এবং সদগতি 8০ 
সুর্নাবের সহিত শ্রীরাম লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ 
€ মিত্রতা বন্ধন ৪১ 
সীতা অন্বেষণে বানরগাণের উদ্যোগ € যাত্রা ৪২ 
হনুমান কর্তক শ্রীরামেব স্তব ৪৩ 
হনুমানাকে জীবামের অভিজ্ঞান প্রদান ৪৪ 
সীতা অনেষণে হনুমানের যাত্রা ৪8 
সীতা অন্বেষণবত বানরগণের মধো কথাবার্তা ৪8৪ 
অঙ্গদ ও সম্পাতি ৪৫ 
প্লামনামেব গুণে ছিম্ন পক্ষ সম্পাতির দেহে 
পৃতন পক্ষ সঞ্চার ৪৬ 
সাগব পারেব মন্ত্রণা ৪৭ 
লাগব পাবে যাইতে হনুমানের প্রতি 
অঙ্জাদেব আও্া ৪৭ 
হনুমানের প্রীরামপদ চিন্তা ৪৮ 
হনুমানের লক্কায় গমন ৪৮ 
লঙ্কার পথে উগ্চস্ডার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ ৪৯ 
হনুমানের উগ্রচণ্তা-স্তব ও শধ-তুষ্ঠা উগ্রচণ্ডার 
হনুমানকে লঙ্কা প্রবেশে অনুমতি প্রদান ৪৯ 
শক্কার সৌন্দর্য এবং ধাবণের এশ্বর্যা দর্শনে 
হনুমানের বিস্ময় ৪৯ 


বর, 


বিষয় পৃষ্ঠা নং 
রাবণের অন্তঃপুরে হনুমানের প্রবেশ 
মন্দোদরী ও বৈষ্গব দর্শন ৫১ 
অশোকবনে ল্লীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ ৫১ 
সীতা ও রাবণ ৫২ 
সীতার বিলাপ ৫৩ 
সীতার বিশ্বাস অর্জনের জন্য হনুমান কর্তৃক 
ভ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান বর্ণন ৫৩ 
হনুমানের মুখে রামচরিত শুনিয়া সীতার আনন্দ ৫৪ 
হনুমান কর্তৃক সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র-দত্ত 
অঙ্গুরী প্রদান ৫৪ 
হনুমানের আম্রফল ভোজন ৫৫ 
হনুমান কর্তৃক রাবণের অশোক-বনভঙ্গ ৫৬ 
অশোকবনে রাবণপত্র অক্ষের সহিত হনুমানের 
যুদ্ধ ও অক্ষের মৃত ৫৭ 
ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ, 
হনুমান রাবণপুরে লীত ৫৮ 
হনুমানকে রাবণের ভৎসনা ৫৮ 


রাবনের ভ্সনা বাক্যে হনুমানের উত্তর ৫৯ 
হনুমানের লেজে অগ্রিপ্রদান ও লঙ্কা দাহ ৫৯ 


লেজের আগুনে হনুমানের মুখ দশ ৬০ 
মীতার কথায় সকল বানরেরই মুখ পুড়িল ৬১ 
শ্রীরামের নিকট হনুমানের প্রত্যাবর্তন ও 

সীতার সংবাদ কথন ৬১ 


তরণীসেন বধ (৬১ - ৬৯) 

ও রাবণের বিলাপ ৬১ 
তরণীসেনের যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ ও 
মাতৃচরণ বন্দনা 

কলিকাদলর মাতৃভক্তি 

কলিকালের পিতৃভক্তি 

তরণীসেন ও হনুমান ৬৭ 
তরণীসেনের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও 

হনুমানের পরাজয় ৬৭ 


£& £ £ 


বিষয় পৃষ্ঠা নং 
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তরণীসেনের সাক্ষাৎ ও 
তৎকর্তবক শ্রীরাম-বন্দনা ৬৭ 
ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্রতা ৬৮ 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তরণীসেনের কপটকোপ 
ও কটু বাক্য প্রয়োগ ৬৮ 
শ্রীরামের বাণে তরণীসেনের শিরচ্ছেদ ও 
কাটা মুণ্ডে রাম নাম উচ্চারণ ৬৮ 
বিভীষণের বিলাপ ৬৯ 
বিভীষণকে শ্রীরামের সান্ত্বনা দান ৬৯ 
মায়াসীতাবধ (৭০ - ৭৭) 
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বীরবাহুর 
মৃত্যু ও রাবণের খেদ ৭.0 
রাবণমন্ত্রী সারেনের মন্ত্রনা ৭১ 
মায়াসীতা নির্মাণ করিতে বিশ্বকর্মীকে 
রাবণের আদেশ ৭১ 
রাবণের আত্মতন্ত্ চিন্তা ৭২ 
রাবণের পূর্বজন্ম-বিবরণ-স্মরণ ৭৩ 
রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব ৭৪ 
বাবণের মোহ ০. 
বিশ্বকর্মার মায়াসীতা নির্মাণ ৭৫ 
যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিতে উদ্যত 
হইলে মায়াসীতার কাতরতা ৭৫ 
মায়াসীতা বধ ও মায়াসীতার কাটামুণ্ডে 
রামনাম উচ্চারণ এবং শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ 
প্রভৃতির বিলাপ ও বিভীষণের সান্ত্বনা ৭৬ 
হনুমানের অশেকি বনে গমন ও সীতাদর্শন, 
শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন এবং সীতার 
সংবাদ প্রদান ৭৭ 
লঙ্গষ্মণের শক্তিশেল (৭৭ - ৮৯) 
ইন্দ্রজিতের পতনে দেবগণের আনন্দ ও 
রাবণের শোক ৭৭ 
শুক-সারনের মন্্রণা ও রাবণের সমর-সজ্গজা ৭৮ 
মন্দোদরীর নিষেধ ৭৮ 


১111 

বিষয় পৃষ্ঠা নং 
রাবণের যুদ্ধযাত্রা ৭৯ 
হনুমানের উত্তর ৭৯ 
রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের সাক্ষাৎকার ৮০ 
যুদ্ধারস্ড ও রাবণের মস্তকে নীল-বানরের 
প্রস্াব ত্যাগ ৮১ 
রাবণ ও লক্ষণের যুদ্ধ ও শক্তিশেলে 
লম্ষ্বণের পতন ৮১ 
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ৮২ 
হনুমানের গন্ধমাদন যাত্রা ৮৩ 
কালনেমির সহিত রাবণের পরামর্শ ও 
কালনেমির গন্ধমাদন গমন ৮৪ 
হনুমানের গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিতি ও 
কৃণ্টীররূপিণী গন্ধকালীর শাপমোচন এবং 
কালনেমির নির্যাতন ৮৫ 
রাবণের আদেশে মধারাররে সুর্যাদেবের উদয় 
ও হনুমানের বগলে সূর্যাদেব রক্ষিত ৮৬ 
নন্দিগ্রামে হনুমান ৮৭ 
গন্ধমাদন লইয়া হনুমানের প্রস্থান ও 
লন্ম্মূণের চৈতন্যলাভ ৮৯ 
মহীরাবণ - বধ (৯০ - ৯৯) 
রাবণ ও মহীরাবণে কথাবার্ত! ৯০ 
মহীরাবণের মায়া ৯১ 
মহীরাবণ কর্তৃক রাম-লক্ষ্্রণ-হরণ ও 
হনুমানের হস্তে বিভীষণের লাঞ্কনা ৯২ 
মহীরাবণ-পুরে হনুমান ৯৩ 
লঙ্ষ্নণের বিলাপ ৯৪ 
শ্রীরাম-লঙ্মমণের মনোহর রূপ দর্শনে 
পুর-নারীগণের বিস্ময় ৯৫ 
মহীরাবণের ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা ৯৬ 
ভদ্রকালীর নিকট বলিদানের উদযোগ ৯৬ 
হনুমানের নৈবেদ্য ভোজন ৯৭ 
সপুত্র মহীরাবণ নিধন ও রাম-লঙ্্ণের মুক্তি ৯৮ 


১1৬ 


রাবণ-বধ €(১৯০০ - ১১৩) 
রাবণের রপ-যাত্রার উদ্যোগ ও মন্দোদরীর 


নিষেধ 

রাম-রাবণের যুদ্ধ 

বিভীষণের মুখে রাবণের মৃত্যু শর-রহসা- 
প্রকাশ 


জ্রীরামের নিকট হনুমানের উদ্ভি 

রাবণের মৃত্য শর আনিতে বৃদ্ধ ব্রাঙ্মাণবেশে 
হনুমানের লক্কায় গমন 

রাবাণের অন্ুপুরে বৃদ্ধ প্রাঙ্াণবেশী হনুমান 
হনুমান কর্থকি মৃতা-শরগ্রহণ 

হর পাকি সংবাদ 


জারামের ধনুকে রাবণের মৃতা-শর সংযোজন 


রণস্থলে পার্কাতীর আগমন ও রাধণকে 
অভযদান 

শ্রীরামচন্দ্রের অকালে দুর্গোৎসব ও দুর্গান্তব 
্রাবামের শারে পার্কতীর আবির্ভাব 
রাবণের সবে শ্ীরামের কৃপা 

রাবণের স্কদ্ধে দু) সরস্বতীর আবির্ভাব 
রাবণের বুকে মৃতা-শর 

রাবণের মুতা 

সাতা উচ্ছার 

সাভার খেদ 

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ' 


১০০ 
১০১ 


১০১ 
১০১ 


১০৭ 
১০২ 
১০২ 
৯০১৪ 
১০৫? 


১০৫ 
১০৬ 
১০৩৬ 
১০৮ 
১০৯ 
১১০ 
১১৯১ 
৯৯৯ 
১৯৭ 
১১৩ 
১১৩ 


শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন (১১৪ - ১২৫) 


ভরদ্াঞজ আশ্রমে শ্রীরামচচ্জ 
বিশ্বকর্মার গৃহনির্মাণ 
বানবগণের ক্ষেউরি 
রক্ষনশালার শ্বারদেশে অন্নপূর্ণা 
বানরগপ ও মায়ারমণী 


১১৪ 
১১৫ 


পৃষ্ঠা নং 


গুহক-ভবনে শ্রীরামচন্দ্র 
শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমন 
বনবাসকালে লক্ষ্মণের সংযম 
লঙ্ম্নণের ভোজন 

হনুমানের ভোজন 

বানরগণের ভোজন 


লব-কুশের যুদ্ধ (১২৫ - ১৪১) 
বাল্মীকির তপোবনে সীতা বজ্জন 
সীতার প্রতি রথুনাথের দ্বেষ 
লব-কুশের জন্ম 

শ্রীরাম়চান্দ্রের অন্থমেধ যজ্ঞ 

হনুমান ও রাঘব ব্রাহ্মণ 

অশ্বমেধ যজ্জে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ 
শ্রীরামচন্দ্রের নিকট নারদের আগমন 
লব-কুশের যুদ্ধে ভরতাদির পরাজয় 
শ্রীরামের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ 
লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় 
শ্রীরামচন্দ্রের পতন সংবাদে সীতার বিলাপ 
রণস্থলে সীতা, লবকুশ ও বাল্মীকি 
বৈকুষ্ঠ ধামে রাম-সীতা 


শ্রীকঞ্চের জন্মাষ্টমী (১৪২ - ১৫৪) 
ব্রাহ্মাণ বন্দনা 

কংসের কৃষ্ঞদ্বেষ 

জশম্নাথের নিকট পৃথিবীর গমন 


পৃষ্ঠা নং 
১১৮ 
১১৯ 


১০২০ 
১২১ 
১২১ 
১২১ 
১২৭ 
১২৩ 
১২৩ 
১২৫ 


১২৫ 
৯২৬ 
১২৮ 
১২৯ 
১৩০ 
১৯৩১ 
১৩৭ 
১৩৪ 
৯৩৬ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৯৩৯ 


১৪০ 


১৪৭ 
১৪৩ 
১৪৪ 
১৪৪ 
১৪৫ 


১৪৫ 
১৪৫ 


সুচীপত্র ১৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা নং বিষয় পৃষ্ঠা নং 
কৃষ্ণ দর্শনে বসুদেব দেবকীর বিস্ময় ১৪৬ দেবকী পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের এবং যশোদার 
বসুদেব দেবকী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ের স্ব ১৪৬ | গর্ভে যোগমায়ার জন্মগ্রহণ ১৬১ 
বসুদেব-দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণের অভয়দান ১৪৬ শ্রীকৃষ্পদর্শনার্থ দেবগণের নন্দালয়ে গমন ১৬২ 
শ্রীকৃষ্কে লইয়া বসুদেবের নন্দপুরে যাত্রা ১৪৭ যশোদার পুত্রমুখ দর্শন ১৬৩ 
কংস প্রহরিগণের চক্ষে যোগনিদ্রার আবির্ভাব ১৪৭ কুটিলার শ্রীকষ্ণবূপ নিন্দা ১৬৩ 
নিদ্রার দোষ বর্ণন ১৪৭ নন্দের ভবনে উৎসব ১৬৪ 
নিদ্রার গুণ বর্ণন ১৪৮ বালক শ্রীকৃষ্ঞের প্রতি মুনিগণের আশীর্বাদ ১৬৫ 
বসুদেবের গোকুল যাত্রার পথে ঝড় বৃষ্টি ১৪৮ বালকরপী শ্রীকৃষ্ঃের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
যমুনায় তুফান দর্শনে বসুদেবের আক্ষেপ ১৪৮ দৈবজ্ঞের গণনা ১৬৫ 
কৈলাসে হর পার্কতীর কথোপকথন ১৪৯ 
শক্তির প্রাধান্য ১৪৯ | শ্রীকৃষ্কের গোষ্ঠলীলা (১৬৬ - ১৭০) 
শগালিনী রূপে পার্কতীর যমুনা পার ১৫০ (ক) 
যমুনাজলে শ্রীহরির অন্তর্ধান ১৫০ রাখাল বালকগণের শ্রীকৃষ্ণচকে আহ্বান ১৬৬ 
নন্দালয়ে বসুদেবের যোগমায়া দর্শন ১৫০ | শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাইতে যশোদার অনিচ্ছা ১৬৭ 
যোগমায়ার রূপ ১৫০ যশোদার প্রতি রাখাল বালকগণের 
কন্যা লইয়া বসুদেবের মণুরায় প্রত্যাগমন ১৫১ আশ্বাস বাকা ১৬৭ 
কংসকে কন্যা নাশ করিতে উদাত দেখিয়া কানাই বিচ্ছেদে আমরা কি প্রকার ১৬৮ 
দেবকীর বিনয় ১৫১ গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় ১৬৮ 
যোগমায়ার তিরোভাব ১৫২ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ও নারীগণ কর্তক 
যোগমায়ার নিজমুর্তি ধারণ ও ভবিষ্যৎ তাহার রূপ-বর্ণন ১৬৯ 
বাণী কথন ১৫২ 
নন্দ ও যশোদার পুত্রদর্শন এবং মহোৎসব ১৫৩ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা (১৭০ - ১৭৫) 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য দেবগণের গোকুলে রা 
আগমন এ প্রভাতে নন্দালয়ে শ্রীদাম ১৭০ 
জটিলার মুখে কৃ্ণ-রূপের ব্যাখ্যা ১৫৪. | শ্রীদামের প্রতি যশোদা টি 
জরটিলার কথা শুনিয়া গর্গমুনি-পত্জীর আক্ষেপ ১৫৪ শ্যামের বেশে শ্রাদামের গোষ্ঠে গমন ১৭২ 

শ্রীকষ্েের হাতে খড়ি ১৭২ 

নন্দোৎসব (১৫৫ - ১৬৫) | শ্রীকৃষ্ণ বিনা গোষ্ঠ ১৭৩ 
পুত্রাভাবে যশোমতীর খেদ ১৫৫ যশোদার উক্তি মানত 
নন্দ-যশোদার কথোপকথন ১৫৬ নন্দ-যশোদার উক্ভি-প্রতুযুক্তি ১৭৩ 
কালীপাদপদ্ম ভজিলে কি হয় ১৫৭ শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্পে কল্টক বেধ ১৭৫ 
পুত্রের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান ১৫৮ 
কংসের অত্যাচার ১৬০ | ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ (১৭৫ - ১৮১) 
ধ্মরক্ষার জন্য দেবগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ১৭৫ 
আবেদন ৮৬৯ | 


নন্দের উৎসব অনুষ্ঠান ১৭৬ 


১৬1 
বিষয় 


শ্লীকফেগ বদনে যশোদার ব্রঙ্াতুদর্শন 
বালক শ্রীকঝের উপদ্রব 

রাখাল সঙ্গে শ্রীকষের গোষ্ঠে গমন 
প্রকঙ্জের গোধন-হরণ করিবার জন্য 
বচ্থার ভলোকে আগমন 

রক্ষা কর্তক রাখালসমেত গোধনহরণ 
প্রীকঞ্চের অঙ্গ হইতে রাখাল ও 
গো-পালের উৎপত্তি 

্রন্থা কর্ধক শ্রাকফোর তব 


কালীয়দমন (১৮২ - ১৮৮) 
জ্রীকষ্েের গোষ্ঠযাত্রা 

শ্রীবাধিকার প্রতি কুটিলা 

ভ্রাকম্েের রাপ-দর্শনে ব্রজরমণীগণের 
মনোভাব 

ফালীদহের বিষজল-পানে রাখাল ও 
শা পাল 

শ্রীকষের করস্পর্শে ব্রজরাখালগণের 
চৈঙনাপা 

কালীয় দমনার্থ আীকৃষ্ণের কালীদহে প্রবেশ 
কৃটিলার আনন্দ 

কালীয় দমন 

যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণ -বলরাম 


কৃষ্ণকালী (১৮৮ - ২০০) 
কৃষ্ণ -বিরহিনী রাধিকা 

রাধিকার প্রতি সধীদিগের উক্তি 
বৃন্দার প্রতি প্রীরাধিকার উক্তি 
যাত্রাকাঞে হরিধ্বনি, 

শ্রীরাধিকার সঙ্জজা 

শ্রীরাধিকার উদ্ভি 

জ্বীমতীর বনযাত্রা 

পথ-মধ্যে কুটিলার সহিত সাক্ষাৎ 


দাশরধি রায়ের পাঁচালী 


পৃষ্ঠা নং 
১৭৭ 
১৭৭ 
১৭৮ 
১৭৯ 


১৭৯ 
১৮০ 


১৮০ 
১৮৯ 


১৮৭ 
১৮৩ 


১৮৫ 
১৮৫ 


১৮৩ 
১৮৬ 
১৮৭ 
১৮ান 
৯৮৮ 


১৮৮ 
১৮৯ 
১৮৯ 
১৯১০ 
১৯০ 
১৯১ 
১৯৭ 
১৪৭ 


বিষয় পৃষ্ঠা নং 

কুটিলার ভতসনা ১৯২ 
কুটিলার কৃষ্ণনিন্দা ১৯৩ 
শ্রীরাধিকার উত্তর ১৯৪ 
শ্রীমতী ও ভ্রীকৃঝঃ ১৯৫ 
শ্রীরাধিকার মুখে কালো রূপের নিন্দা ১৯৬ 
শ্রীকষ্ের মুখে কালো রূপের গুণ-ব্যাখ্যা ১৯৬ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার রসাভাস ১৯৭ 
কুটিলার মুখে শ্রীরাধিকার বন-গমন 

ংবাদ শ্রবণে আয়ান ১৯৮ 
শ্রাকফ্ের কালীরপ ধারণ ১৯৯ 
আয়ানের কালীতব ২০০ 
গোপীগণের বস্ত্রহরণ (২০১ - ২১৩) 
ত্রাকষ্, প্রতি শ্রীরাধার উক্তি ২০১ 
রাইকে দেখিয়া বড়াই-বুড়ির উক্তি ২০২ 
বড়াই বুড়ির মুখে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য কথন ২০৩ 
শ্রীকষ্ণকে পতি পাইবার উপায় ২০৪ 
কালী-কৃষে অভেদ ২০৫ 
ভণ্ড বৈষ্ঞবদের কালীদ্বেষ ২০৫ 
কাত্যায়নীর নিকট গোপীগণের বর প্রার্থনা ২০৫ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ ২০৬ 
বস্ত্রবিহনে গোপিকাগণের খেদ ২০৬ 
শ্রীকষ্জকে গোপিকাগণের ভত্সনা ২০৭ 
গোপীগণের কাতরোক্তি ২০৮ 
শ্রীকষ্ের রসালাপ ২০৮ 
শ্রীকৃষ্ণের তন্বকথা ২০৯ 
গোপীগণের বিনয় ২১০ 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ২১১ 
গোকুলে রটনা ২১১ 
কুটিলার প্রতি কোন শ্যাম-বিরাগিণী 
রমণীর উক্তি ২১২ 
বজগোপীগণকে কুটিলার ভতসনা ২১২ 
শ্রীরাধিকার উত্তর ২১৩ 
জ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ (২১৪ - ২২০) 
সুষলের প্রতি শ্রীকৃষঃ ২১৪ 


যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মুস্তণ প্রার্থনা 
দেবদেবীগণের আগমন 

শিব-শিবার দ্বন্দ 

শ্রীকষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর খেদ 

মুস্তাবন দেখিতে শ্রীমতীর গোষ্ঠে গমন 
শ্রীরাধিকার অপমান 

মুস্তাপুরীর সপ্তদ্ধারে শ্রীরাধিকার 

সপ্ত শ্রীরাধিকা দর্শন 

যুগল মিলন 


নবনারী কুগ্জর (২২০ - ২২৬) 
(ক) 

শ্রীরাধিকার আক্ষেপ 

শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার প্রবোধ দান 

বৃন্দার প্রবোধ-বাক্যে শ্রীরাধিকার উত্তর 

শ্রীরাধার সম্বল 

নব-নারী কুঞ্জর 

দেবদেবীগণের আগমন 

কুঞ্জে রাই-অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা 

যুগল মিলন 


নবনারী-কুঞ্জর (২২৬ - ২২৯) 
(খ) 

মন্্রণা 

কুঞ্জর-মুর্তি রচনা 


পৃষ্ঠা নং 
২১৫ 
২১৫ 
২১৬ 


২১৬ 
২১৭ 
২১৭ 


২১৮ 


২১৮ 
২১৯ 


২১৯ 
২২০ 


২২২২০ 
২২১ 
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স্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ঃের আনুগত্য-নিবেদন ২২৯ 


দাশরথি_টাই/৩ 


বিষয় 
কলক্ক - ভঞ্জন (২২৯ - ২৪০) 

(ক) 
শ্রীকষেঞ্র কপট মুছা 
যশোদার প্রতি রাখালগণের উত্তি 
শ্রীকৃষ্ণের কপট-নিদ্রা ভঙ্গের জন্য 
নানারূপ চেষ্টা 
নন্দ-উপানন্দের বিলাপ 
শ্রীরাধিকার বিলাপ 
শ্রীরাধার প্রতি দৈববাণী 
বৈদাবেশে শ্রীকৃষ্ণ 
পরিচয় প্রদান 
বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা 
জটিলা-কুটিলার নিকট যশোমতীর গমন 
যশোদা ও জটিলা 
জটিলার প্রতি সখীর ব্যঙ্গ -উক্তি 
সখীর প্রতি জটিলার ভগ্সনা 
জটিলার কথায় কুটিলার কোপ 
সহ ছিদ্র কুণ্ডে জল আনয়নের জন্য 
জটিলার যমুনায় গমন 
বস্ত্রদ্ধারা জটিলার ছিদ্রকুম্ত ঢাকা 
জটিলার দপ্চুর্ণ 
কুটিলার জল আনয়নে গমন ও দর্পচূর্ণ 
বৈদ্যরাজের খড়ি পাতিয়া গণনা 
বৈদ্যপ্রতি কুটিলার কোপ 
শ্রীমতীতে তোমাতে অনেক অন্তর 
কুটিলার ক্রোধ 
শ্রীরাধিকার যশোদা-গুহে গমন 
শ্রীরাধিকার জল আনয়নে গমন 
তখন নন্দ-যশোদার আনন্দ 
যুগল মিলন 


৯৬1) 
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৯৬11! 
বিষয় পৃষ্ঠা নং 
করম্ক - ভঞ্জন (২৪০ - ২৫৪) 
(থ) 
 স্ত্রীহরির নিকট শ্রীরাধিকার অভিমান ২৪০ 
জ্রীরাধিকার কলঙ্ক -ভগ্জনে শ্রীকফ্চের প্রতিজ্ঞা ২৪১ 
ভ্রীকঞ্ের কপটমৃচ্ছা ২৪১ 
যশোদার ভবনে প্রতিবাসিনী নারীগাণের জটলা ২৪২ 
নন্দের বিলাপ ২৪৩ 
যশোদার প্রতি নন্দের কোপ ২৪৩ 
নন্দের প্রতি যশোদার উত্তিৎ ২৪৩ 
নন্দালয়ে নারদের আগমন ২৪৪ 
বৈদাবেশে শ্রীকৃষঃ ২৪৫ 
বৈদা, শ্রীকৃষঃ ও বৃন্দা ২৪৫ 
বৈদোর কাছে বৃন্দার রোগ-বর্ণনা ও 
তষধ প্রার্থনা ২৪৭ 
বৃন্দার প্রতি বৈদারাজের ব্যবস্থা ২৪৭ 
হরি বৈদোর নন্দালয়ে গমন ২৪৮ 
ছিদ্রকৃন্তে কুটিলার জঙ্গ আনয়নে গমন ২৪৯ 
জল আনিতে কুটিলার আগমন ২৪৯ 
কুটিলার প্রতি জটিলার কোপ ২৪৯ 
জটিলার জল আনয়নে গমন ২৫০ 
যশোদার প্রস্তাব ও হরি বৈদ্যের উত্তর ২৫০ 
হরি বৈদ্যব গণনা ২৫০ 
গ্রীরাধার সতীনামে কুটিলার বাঙ্গোডি, ২৫১ 
স্্রীরাধিকার শ্রীহরি স্ব ২৫১ 
জল আনয়নে শ্রীরাধিকার গমন 
ছিদ্র-কুত্তে গ্রীরাধিকার জল আনয়ন ২৫৩ 
জলম্পর্শে শ্রীকৃষের কপটমুঙ্ছা ভঙ্গ ২৫৩ 
যশোদার কোলে রাধাকৃক ২৫৪ 
মানওঞ্াপ (২৫৪ - ২৬৫) 
(ক) 
ঞ্রীমত্তীর কৃষ্ণ বিরহ ২৫৪ 
 চগ্রাবলীর কুঙ্ধে জীকৃষঃ ২৫৫ 
চঙ্জাবলীর কৌশল উক্তি ২৫৬ 
স্রীমতীর মান ২৫৭ 





বিষয় পৃষ্ঠা নং 
শ্রীকৃষ্ের প্রভাতে রাধা-কুঞ্জে গমন ২৫৭ 
| বৃন্দা ও শ্রীকৃষঃ ২৫৭ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার মানভঞ্জন ২৬০ 
রাধাকৃণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিত্রা 
সখীর সাক্ষাৎ ২৬১ 
শ্রীরাধার নিকট চিত্রা সখীর গমন ২৬২ 
শ্রীকৃষ্ণের যোগবেশ ধারণ ২৬২ 
যোগি-বেশে শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুঞ্জে গমন ও 
যুগল মিলন ২৬৪ 
পর সখীদের উক্তি ২৬৫ 
মানভঞ্জন (২৬৫ - ২৭৯) 
(খ) 
শ্রীকৃষঃ ও বৃন্দা ২৬৫ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি ২৬৬ 
কালো-রূপের প্রতি শ্রীমতীর ক্রোধ ২৬৭ 
কালোরপের দোষ ২৬৭ 
কালোরূপের গুণ ২৬৮ 
রাই-কুঞ্জে বৃন্দা ২৬৮ 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দা দৃততী ২৬৯ 
 শ্রীকৃষ্ের সন্ন্যাস কামনা ২৭০ 
শ্রীকষ্ণের যোগিবেশ ধারণ ২৭১ 
যোগিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কমলিনীর কুঞ্জে যাত্রা ২৭৩ 
বৃন্দার মুখে নারীজন্মের দুঃখবর্পন ২৭৪ 
শ্রীক্ছের মুখে নারী-জন্মের সুখ বর্ণন ২৭৫ 
শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনী নারীবেশ ২৭৫ 
বিদেশিশীরূপে শ্রীকৃষ্ণের রাই-কুঞ্জে গমন ২৭৫ 
বিদেশিনীর উক্তি ২৭৬ 
রমলীগণের পতিভক্তি ২৭৭ 
| শ্রীকৃষ্ণের কথা ২৭৭ 
| ললিতার উক্তি ২৭৮ 
রাই কুগ্নত্বারে শ্রীকৃষঃ ২৭৮ 


সূচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা নং 
শ্রীমতীর শ্রীকৃষ-দর্শন-আকাঙ্থা ও 
বিদেশিনীর রাই-কুগ্গে প্রবেশ ২৭৮ 
যুগল মিলন ২৭৯ 
অন্তর সংবাদ (২৮০ - ২৯২) 

(ক) 
নারদমুনি ২৮০ 
কংসরাজ সভায় নারদ ২৮১ 
কংসরাজসভায় অগ্রুদরের গমন ২৮২ 
কংসের উক্তি ২৮২ 
কংসের প্রতি অত্র ২৮৩ 
অন্রুরের নন্দালয়ে যাত্রা ২৮৩ 
নিমস্ত্রণ-পত্র প্রদান ২৮৩ 
নন্দরাণীর কাতরতা ২৮৪ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধিকার মাল্য গ্রস্থন ২৮৪ 
শ্রীকষ-বিচ্ছেদ-সংবাদ ২৮৫ 
জিলা কুটিলার আনন্দ ২৮৫ 
রাধিকা অচৈতন্য ২৮৬ 
অন্রুরের ব্রজ-গোপিনীগণ ২৮৬ 
অগ্রুদরের উত্তর ২৮৭ 
বজগোপিনীগণ কর্তৃক শ্রীকষ্ণের রথচক্র ধারণ ২৮৮ 
শ্রীকৃষ্তের মথুরা গমন ২৮৯ 
শরীক ও অক্রুর ২৮৯ 
শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বন্ত্রপরিধান ২৯০ 
কৃক্জা ও শ্রীকৃষ ২৯১ 
শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে কুক্জার রূপ পরিবর্তন ২৯২ 
কংসবধ, -_ দেবকীর বন্ধন মোচন ২৯২ 
অক্রুর সংবাদ (২৯৩ - ৩০৫) 

(খ) 
অক্রুরের বৃন্দাবন যাত্রা, পথে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সাক্ষাৎ ২৯৩ 
শ্রীকৃষের দশা দেখিয়া অন্তুরের মনঃকষ্ট ২৯৩ 


%1) 

বিষয় পৃষ্ঠা নং 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে বসুদেব-দেবকীর ক্রেশবর্ণন ২৯৪ 
মণুরায় যাইতে শ্রীকৃষ্জের অভিলাষ ২৯৪ 
নিমন্ত্রণ প্রদান ২৯৪ 
নন্দরাণীর কাতরতা ২৯৪ 
সুখ-স্বশ্ন-ভঙ্গে-নিদ্রা ও নয়নের প্রতি 
রাধিকার ক্রোধোত্তি, ২৯৫ 
শ্রীকৃষ্তের মরা গমন বার্তা শুনিয়া কুটিলার 
আহাদ ২৯৬ 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথায় জটিলা- 
কুটিলার মহানন্দ ২৯৬ 
শ্রীরাধার সহিত কুটিলার কথা ২৯৭ 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা উন্মাদিনী ২৯৮ 
গোপিকাগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র ধারণ ২৯৮ 
অন্রুরকে তিরস্কার ২৯৯ 
চিত্রাসখীর পুনর্বার ভৎসনা-বাকা ২৯৯ 
গোপিকাগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্তনা প্রদান ৩০০ 
যমুনার জলে অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ রাপদর্শন ৩০১ 
শ্রীকষ্চ বলরামের মথুরা প্রবেশ, 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংসের কারাগারে 
দেবকীর বন্ধনমোচন ৩০১ 
শ্রী যঃ-বলরামের বস্ত্র পরিধান 
তস্তুবায়ের পরম গতি লাভ ৩০৩ 


মথুরা - কামিনীগণের শ্রীকষ্টের-রূপ-দর্শন ৩০৪ 


কুক্জা কর্তৃক শ্রাকৃষ্ণের জঙ্গে চন্দন দান 


শ্রীকৃঞণণ কর্তৃক কংসবধ ও ব্রজধামে 
রাধাশ্যাম মিলন 


মাথুর (৩০৬ - ৩১৭) 
(ক) 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রারাধিকার খেদ 


মধুরায় শ্রাকৃষ্জের নিকট বৃন্দাদু্ভীর গমন 
ৃন্দাদূততীর মুখে বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণন 


শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার ভৎসনা 


৩০৬ 
৩০৭ 
৩০৮ 
৩০৯ 
৩১১ 


১১৫ 

বিষয় পষ্ঠা নং 
নুতন িনিসের অনেক দোষ ৩১২ 
পুরাতন জিনিসের অনেক সুখ ৩১২ 
শ্রীকফের উক্তি ৩১৩ 
বড়র বড় দোষ ৩১৩ 
শ্লীরাধাই প্রীকৃষেনর মূলাধার ৩১৪ 
ভক্তের ভগবান ৩১৪ 
শ্রীকফের গোকুল যাত্রা ৩১৬ 
স্রীকফ্টের রাই-কুঞ্জে গমন ৩১৬ 
যুগল মিলন ৩১৭ 
মাথুর (৩১৭ - ৩২৮) 

(খ) 
বৃন্দাদৃক্তীব মথুরা যাত্রা ৩১৭ 
মণুরার বাজসভায় পৃন্দাব প্রবেশ ৩১৮ 
গোকুলে আর দিন নাই ৩১৯ 
বৃন্দা ও ভ্রীকুষের উক্তি-প্রতাক্তি ৩১৯ 
নুতন বস্তুর অনেক দোষ ৩২০ 
বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের অবিচার কথা ৩২০ 
জ্রীকফের মুখে বজধামের ছ-নিন্দা ৩২১ 
শ্রীকাফের লঙগ্ীহীন মথুরা রাজ্য ৩২৪ 
নিদানকালে শ্রীরাধিকার দান ৩২৬ 
শ্রীকষ্ণকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অনুরোধ ৩২৬ 
যুগল মিলন ৩২৮ 
মাথুর (৩২৯ - ৩৩৩) 

(গ) 
শ্রীকঞ্ণ-বিরহে শ্রারাধিকার খেদ ৩২৯ 
ধন্দার উক্তি ৩২৯ 
স্্রারাধিকাকে বৃন্দার সান্ত্বনা প্রদান ৩২৯ 
স্রীরাধিকা ও বৃদ্দার শ্যামা পুজা ৩৩০ 
বৃন্দার মথুরা-যাত্রা ৩৩১ 
মধুরার রাজ-সভায় বৃন্দা ৩৩২ 
স্বীকুষের নিকট প্রীরাধিকার অবস্থা বর্ণনা ৩৩২ 
ভ্রীকৃষের ব্রজধামে আগমন ও যুগল মিলন ৩৩৩ 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


বিষয় 
নন্দ-বিদায় (৩৩৩ - ৩৪১) 
কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী 
স্রীকষ্ণের নিকট জনৈক দ্বারীর কর্মপ্রার্থনা 
দেবকী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব 
নন্দরাজের বিলাপ 
বাসুদেবের বাক্যে নন্দের মনোভাব 
শ্রীকষ্ণবিরহে ব্রজ-রাখালগণের বিলাপ 
নন্দের দিব্যজ্ঞান 
যমুনাতীরে সমাগত নন্দ উপানন্দ ও 
বূজ রাখালগণের শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিলাপ 
শ্রীকষ্রের জন্য যশোমতীর বিলাপ 


উদ্ধব-সংবাদ €৩৪২ - ৩৪৮) 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার বিলাপ 
মাধবের আদেশে উদ্ধাবের ব্রজ-ঘাত্রা 
শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে শ্রীবৃন্দাবন 

উদ্ধব আগমনে বৃন্দাবনের প্রফুল্পতা 
মাধবী তরুতলে রাধিকার গমন 
উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথা 
উদ্ধাবের নন্দালয়ে গমন 

উদ্ধবের মথুরা যাত্রা 


স্ত্রীতীর শ্রীকৃষ্ণ বিরহানম্তর 


পৃষ্ঠা নং 


৩৩৩ 
৩৩৪ 
৩৩৪ 


৩৪২ 
৩৪৩ 
৩৪৪ 
৩৪৪ 
৩৪৫ 
৩৪৫ 
৩৪৭ 
৩৪৮ 


কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলন (৩৪৯ - ৩৭২) 


বৃন্দাবন ধামে নারদের আগমন 
শ্রীকৃষ্ণ হীন বৃন্দাবন 
কৃষ্ণ-শুন্য-গোকুল কি প্রকার 
কৈলাসে মহাদেব ও জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মাণ 
ছিজমুখে শ্রীকৃষ্ণ নি্দা 

শ্রীকৃষঃ নিন্দা শ্রবণে নারদের ক্রোধ 
নারদের নিবেদন 

পরম বৈষ্কব নারদ শক্তিগুণ গান 
নারদ মুখে তারা গুণ-গান 

মহাদেবের কুরুক্ষেত্র যাত্রা 

সবীকৃফ্ণের যজ্জে নানা দেশবাসীর আগমন 


৩৪৯ 
৩৫০ 
৩৫০ 
৩৫১ 
৩৫২ 
৩৫২ 
৩৫৪ 
৩৫৪ 
৩৫৫ 


৩৫৭ 


সূচীপত্র ১00 


বিষয় পৃষ্ঠা নং বিষয় পৃষ্ঠা নং 
নন্দ ও যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদের শ্রীকষ্ণসহ রথারোহণে ব্রাহ্মণের বিদর্ভ যাএা ৩৮৩ 
আগমন ৩৫৯ দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র-মোচন ৩৮৪ 
কুটিলার নিকট শ্রীরাধিকার প্রভাস গমনের বলরামের বিদর্ভ-নগরে গমন ৩৮৫ 
জন্য অনুমতি প্রার্থনা ৩৬০ সমাগত ভূপতিগণের ক্রোধ ৩৮৬ 
কুটিলার শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা ৩৬০ | শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্সিণী-হরণ ও কুল্পী 
বড়াইকে জটিলার ভর্সনা ৩৬২ প্রভৃতির যুদ্ধ চেষ্টা ৩৮৭ 
বড়াইয়ের উত্তর ৩৬৩ ডুলি চড়িয়া শিশুপালের নগরে প্রবেশ ৩৮৮ 
যশোদার প্রতি নন্দরাজ ৩৬৩ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে রু্মীর পরাভব 
যশোদার কুরুক্ষেত্র যাত্রা ৩৬৪ ও লাঞ্কনা ৩৮৯ 
“গোপাল”-ফ্বনি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ৩৬৬ সত্যভামার ব্রত (৩৮৯ - ৩৯৭) 
যজ্ঞান্তে দান ৩৬৭ সত্যভামার অভিমান ও শ্রীকষ্ কর্তক 
গৌড়দেশস্থ এক দরিদ্র ব্রা্মণের কথা ৩৬৭ মানভঞ্জন ৩৮৯ 
বিধাতার এই কি বিচার? ৩৬৭ সতাভামার প্রতি নারদ মুনির উপদেশ ৩৯০ 
কুকুক্ষেত্রে স্রীরাধিকার আগমন ৩৭১ সতাভামার পুনাক ব্রত ৩৯১ 
শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার ভগসনা ৩৭২ নারদের শ্রীকৃষ্ণ লাভ ৩৯২ 
শরীক রাধিকার মিলন ৩৭২ কুবেরের ভাগার হইতে ধনরত্ব আনিবার 
চি নয রেবন্রারূহ্‌ জন্য ঈপও রা ৩৯৩ 
টাটা চি সই ৩৯৩ 
ভীত কুবের মহাদেবের শরণ গ্রহণ ৩৯৪ 
উঠ হরে না নি কুবেরের ভাগার হইতে অসংখ্য রত গ্রহণের 
552 পর, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের দ্বারকায় প্রত্যাগমন ৩৯৫ 
টার হুর ডি পরানো গার ২ কৃষ্ণ নামান্কিত তুলসীপত্র প্রদান ৩৯৬ 
নারদমুনির রুক্সিণীদর্শন ও ঘটকালী ৩৭৪ তিলসীর সির রি 
রুক্সিণীর ভ্রাতা রুষ্ধীর ক্রোধ ৩৭৬ | 
রুক্ষিণী -্বয়স্বরার্থ নপতিগণ সমীপে সত্যভামা, সুদর্শনচত্রর এবং গরুড়ের 
পত্র প্রেরণ ৩৭৭ দর্পচুর্ণ (৩৯৭ - ৪০৫) 
শ্রীকঞ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র প্রেরণ ৩৭৭ সত্যভামার দর্প ৩৯৭ 
রুক্সিণীর প্রতি সখীগণের সান্তনা ৩৭৮ | সুদর্শনচক্রের দর্প ৩৯৭ 
রুঝ্সিলী কর্তৃক শ্রীকৃষঝের রূপ বণনা ৩৭৯ গরুড়ের দর্প ৩৯৮ 
রুক্মিণীর পত্র লইয়া ব্রা্মণ দ্বারকায় ৩৮০ গরুড়ের প্রতি শ্রীকষ্ণের আজ্ঞা ৩৯৮ 
শ্রীকষ্ের রাজসভায় দরিল্্ ব্রাহ্মণের সমাদর ৩৮১ গকড়ের গর্বোন্তি ও গমন ৩৯৮ 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ৩৮২ হনুমান কর্থক গরুড়ের পথরোধ ৩৯৮ 


শ্রীহরির এশ্বরযযদর্শনে ব্রাহ্মণের লোভ ৩৮২ হনুমান ও গরুড়ের বাগযুদ্ধ ৩৯৮ 


১11 


গরুড়কে হনুমানের ভর্সনা 


হনুমানের ভরসনাবাক্যে গরুড়ের উত্তর 


সীতা সাজিতে সতাভামার অক্ষমতা 
রুষ্সিণীর সীতারপ ধারণ 

সদর্শন চরের দপ 

সুদর্শন 5ঞ্জের দ্পচর্শ 

হনুমান কর্ধৃকি শ্রীরামচন্দ্রের পদপূজা 
সতাভামার অপমান 


গ্রীরামচন্দ্রের পাদপন্পে হনুমানের নিবেদন 
হনুমানের বগল হইতে গরুড়ের মুক্তিলাভ 


প্রৌপর্টীর বস্ত্রহরণ (৪০৫ - ৪২০) 


মহাভাবতের গুপব্যাখা 


ভঙ্তি'র প্রাধানা বর্ণন ও দরিদ্র ব্রাহ্মাণের 


আখ্যান 
শ্রীকষ্েের হত্তিনা-গমন 


শ্রীকষ্ধকে অর্থ দানের প্রস্তাব 
শিশুপালের ঞ্াধ 

শিশুপালের কথায় ভীঙ্মের উত্তর 
শিশুপাল বধ 

পাণগ্ডধ সভায় দুর্যোধনের অপমান 
পাশা খেলার প্রস্তাব 


শকুনির সহিত যুধিষ্টিরের পাশা খেলা 


পষ্ঠা নং 
80990 
৪০১ 


৪০৩ 
৪8০৪ 
৪8০৪ 
8০98 
৪০৫ 


৪8০৬ 
৪8০৭ 
৪০৯ 
৪১০ 
৪১০ 
৪১১ 
৪১ 
৪১৩ 
৪১৪ 


পাশা খেলায় প্লৌপদীকে পণ-রক্ষার কথায় 


ভীমের প্লোধ 


পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় - পণে 


সব্ধা্থ প্রদান 
প্রৌপদীকে কুরুরাজসভায় আনিতে সঞ্জয় 
পুত্রের গমন 


প্লৌপদীকে আনিতে দুঃশাসনের গমন 


কুরদ্বাজ সভায় স্লৌপদী 


৪১৪ 
৪১৫ 
৪১৬ 


৪৯৩ 
৪১৯৭ 


প্রৌপহীর বন্ত্রহরণে দুঃশাসনের প্রচেষ্টা এবং 


স্রৌপদীর ভীকষ-সব 


৪১৮ 





বিষয় 


দুর্বাসা ও নারদ-মুনির কথোপকথন 


দুর্বাসার পারণ (৪২১ - ৪২৮) 


ও প্রস্থান 

প্রহ্রাদ-চরিত্র (৪২৯ - ৪৩৯) 
প্রহাদের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় 
ষণ্ডামর্কের উত্তর 

প্রহাদ বধের উদ্যোগ 

প্রজ্্বলিত অগ্রিকুণ্ডে প্রহাদ 

সমুত্র জলে প্রহাদ 

হিরণ্াকশিপু- বধ 


বামন ভিক্ষা (8৪০ - ৪৫১) 
(ক) 


কশাপভবনে ত্রিভুবনবাসীর আগমন 
নারদ-কশ্যপের ঘন্ছ 

কশাপভবনে অব্পপুর্ণার রন্ধন 
বামল-দেবের নদী পার 


 প্রষ্ঠা নং 


৪১৯ 
৪১৯ 


৪২১ 
৪.৯ 
৪২২ 


৪২৩ 
৪২৩ 
৪২৪ 
৪২৪ 
৪২৫ 
৪২৭ 


৪২৭ 


৪২৭) 
৪৩০ 
৪৩১ 
৪৩২ 
৪৩৬ 
৪৩৭ 
৪৩৭ 
৪৩৮ 


88০ 
৪৪১ 
৪৪২ 
৪8৪৩ 
88৪৩ 
58588 


বামন ভিক্ষা (8৫২ - ৪৬৩) 
(খ) 

অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্মগ্রহণ 

বামন দেবের উপনয়নের আয়োজন 

কশাপভবনে ত্রিভুবনবাসীর আগমন 

নারদকে কশাপের তিরস্কার 

কশ্যপের অন্নপূর্ণা আরাধনা 

বামনদেবের উপনয়ন সম্পাদন 

অন্নপূর্ণার পরিবেশন 

বলিসমীপে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা 

তিনের দোষ-বর্ণন 

ব্রিপাদভূমি দানে শুত্রণচার্যের নিষেধ 

বলিকে শুক্রের অভিশাপ 

শুক্রাচার্ষ্ের অপমান 

বলির দ্বিপাদভূমি দান 

বামন দেবের তৃতীয় পের উৎপত্তি 

মূর্খের দোষ 


দক্ষ-যজ্ত (8৬৪ - ৪৭২) 


পৃষ্ঠা নং 
8৪৫ 
8৪৬ 
৪8৪৬ 
8৪৭ 
8৪৮ 
8৪৯ 
8৪৯ 
৪৫১ 


৪৩৬৩৪ 
৪৬৫ 


বিষয় 
শিবের নিকট সতীর দক্ষযজ্ঞে যাত্রার 
অনুমতি প্রার্থনা 
সতীর দক্ষালয়ে যাত্রার উদ্যোগ 
সতীর দক্ষালয়ে প্রবেশ 
শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ 
দক্ষ সেনাগণের সহিত নন্দীর যুদ্ধ 
বীরভদ্রের উৎপত্তি 
দক্ষযজ্ নাশ 
ভূগুমুনির নির্য্যাতন 
ভূতের হাতে দক্ষ রাজার শিরশ্ছেদ 
দেবগণের কৈলাসযাত্রা 
শিবসতী-সম্মিলন 


শিববিবাহ (8৭৩ - ৪৯০) 
সত্তীশোকে শিবের হিমালয়ে যোগ 
মেনকার গর্ভে পার্কতার জন্ম 


গিরিকন্যা দেখিতে দেবগণের আগমন 


গিরিপুরে আনন্দ 
গিরিপুরে নারদের আগমন 
গিরিরাজের দানোতসব 
উমার অন্নপ্রাশন 

মদন ভস্ম 

বর বেশে মহাদেব 
শিরিপুরে কুলকামিনীগণ 
বর বেশী শিবের ব্াখ্যা 
বরণকালে মহাদেব দিগণ্বর 
শিবের মনোহর বেশধারণ 
কৈলাসে হর পাকি 


৯১01 


পৃষ্ঠা নং 


৪৬৫ 
৪৬৬ 
৪৬৭ 
৪৬৮ 
৪৬৯ 
৪৬৯ 
৪৭০ 
৪৭১ 
8৭১ 
৪৭২ 
৪৭২ 


৪৭৩) 
৪৭৪ 
৪৭৫ 
৪৭৬ 
৪৭৬ 
৪৭৭ 
৪৭৯ 
৪৮০ 
৪৮১ 
8৮৩ 
৪৮৩ 
লও 
৪৮৪ 
৪৮৬ 
৪৮৭ 
৪৮৮ 
৪৮৮ 
8৮৯ 
৪৯০ 


৯১1 

_ বিষয় পৃষ্ঠা নং 
আগমনী (৪৯০ - ৫০০) 

(ক) 
মেলকার প্র ৪৯০ 
শিরিরাজের কৈলাস গমন ৪৯১ 
হর-পাকতীর কোম্পল ৪৯২ 
শিরিরাজের শিব পূজা ৪৯৪ 
গৌরীর হিমালয় যাত্রা ৪৯৪ 
নন্দী ও মহাদেবের কথোপকথন ৪৯৫ 
গিরিপুরে শিব পুজা ৪৯৬ 
গিরিপুরে দশ-ভূজা ৪৯৬ 
ন্বীতী ও মেনকার কাথাপকথন ৪৯৭ 
হিমালয়ের গৃহে দুর্গাপূজা ৫০০ 
হিমালয়ের উদ্বেগ ও বর প্রার্থনা ৫০0০0 
আগমনী (৫০১ - ৫০৭) 
(খ) 

হিমালয়ে গৌরীর আগমন ৫০১ 
পথে গিরিরাজার অদর্শন ৫০২ 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভবনে দুর্গা ৫০৩ 
মেনকার গৌরী অন্বেষণ ৫০৪ 
বিদ্ববৃক্ষ মূলে মেনকার গৌরী দর্শন ৫০৫ 
বিশ্ববৃক্ষের মাহাত্মা ৫০৫ 
হিমালয়ের গ্রহে গৌরী ৫০৬ 
গৌরীর গণেশ জননী-রূপ ৫০৭ 
কাশীখণগ্ড (৫০৭ - ৫১৬) 
গৌরীর গিরিপুরে গমন ৫০৭ 
মহাদেবের শিরিপুরে যাত্রা ৫০৭ 
শারদ ও মেলকা ৫০৮ 
গিরিপুরে মহাদেবের আগমন ৫১০ 
গৌরীর কৈলাস গমনের জন্য বিদায় প্রার্থনা ৫১১ 
দুর্গার কৈলাস যাত্রার আয়োজন ৫১৪ 
গিরিপুরে একাসনে হর-শৌরী ৫১৬ 
ভগ্গীরথ কর্তৃক গা আনয়ন (৫১৭ - ৫২৬) 
দিলীপের শক্গা আনয়নে গমন 1১৭ 


তপস্যায় দিলীপের দেহত্যাগ 
দিলীপের দুই রাণীর পুত্রবর লাভ 
ভশ্গীরথের জন্মগ্রহণ 

নগরে নানারূপ রটনা 

ভর্গীরথের বিদ্যাশিক্ষা 

বশিষ্ঠ ও ভগীরথ 

ভগ্গীরথের তপস্যায় গমন 

বিজন বনে ভগীরথের তপস্যা 
ভশ্গীরথকে ব্রম্মার বরদান 

গঙ্গা হারাইয়া ভগীরথ 

এরাবতের দর্পচুর্ণ 

পাঙ্গাজল স্পর্শে সগর সন্তানগণের উদ্ধার 


ডগগবতী ও গঙ্গার কোন্দল (৫২৭ - 
ভগবততী কর্তৃক শুস্তের সৈন্য সংহার 

শুদ্ড সমীপে ভগ্রদূত 

সুস্তের সমর যাত্রা 

রণস্থলে নারদের আগমন 

যুদ্ধান্তে ভগবতীর কৈলাস গমন ও 
গঙ্গাসহ বিবাদ 
মহাদেবের জটায় গঙ্গার স্থানলাভ 
মহাদেবের জটায় গঙ্গার কুলকুল ধ্বনি ও 
ভগবতীর কারণ জিজ্ঞাসা 

মহাদেবের নিকট ভগবতীর স্বীয় মনোদুঃখ 
বর্ণন 

হরগৌরীর দ্বন্দ্ব 

মহাদেব ও শারদ 

গৌরীর দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ 


| কৈলাসে যুগল মিলন | 


পৃষ্ঠা নং 


৫১৮ 
৫৯৮ 
৫১৮ 
৫১৯ 
৫২২০ 
৫২৯ 
৫.২ 
৫২৩ 
৫২৪ 
৫২৪ 
৫২৫ 
৫২৬ 
৫২৬ 


৫৩৩৬) 
৫২৭ 
৫২৭ 
৫২৮ 
৫২৮ 


৫.৯ 
৫২৯ 


৫৩০ 
৫৩১ 


৫৩২ 
৫৩২ 


বিষয় 


দুর্গা ও ইন্দ্রদূত সংবাদ 
গঙ্গার প্রতি দুর্গার আক্রোশ 
দুর্গার প্রতি গঙ্গার প্রত্যুত্তর 
শিবের আক্ষেপ 

গঙ্গা ও দুর্গার ঝগড়া 
শিবের মধ্যস্থতা 


মার্কগেয় চণ্তী (৫৪২ - ৫৪৬) 
দেবশগাণের মনস্ত্রণা 
জয়দুর্গার নিকট শুস্তের দূত প্রেরণ 
ধূত্রলোচনের যুদ্ধ যাত্রা 

ধূতলোচন বধ 

শুপ্তের উদ্মা ও চগুমৃণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ 
চগুমুণ্ডের যুদ্ধ যাত্রা 

চামুণ্ডার উৎপত্তি 

চামুস্তার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
চামুণ্ডার সমরে চগ্ুমুণ্ড নিধন 
শুস্ভতের সমর যাত্রা 

রত্তন্বীজ বিনাশ 

শুস্ত নিশুস্ত বধ 


মহিষাসুরের যুদ্ধ (৫৪৭ - ৫৫৬) 
জন্তাসুরের তপস্যা ও মহাদেবের বরদান 
ইন্দ্রালয়ে নারদের আগমন ও মন্ত্রণা 
জন্তাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ 
মহাশক্তির উৎপত্তি 


দাশরখি-টাই/৪ 


সূচীপত্র 


পৃষ্ঠা নং 


দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল (৫৩৭ - ৫৪১) 


৫৩৭ 
৫৩৭ 
৫৩৭ 


৫৩৯ 
৫৪০ 
৫৪১ 
৫৪১ 


৫৪২ 
৫৪২ 
৫৪৩ 
৫৪8৪8 
৫৪৪ 
৫৪৪ 
৫৪৪ 
৫৪৫ 
৫৪৫ 
৫৪8৫ 
৫৪৬ 
৫৪৩৬ 
৫৪৩৬ 


৫৪৭ 
৫৪৯ 
৫৫০ 
৫৫০ 
৫৫১ 
৫৫8 
৫৫৬ 


বিষয় 
কমলে কামিনী (৫৫৭ - ৫৬৩) 
কমলে কামিনীর কথায় রাজার অবিশ্বাস 
শ্রীমন্তের প্রতি প্রাণ-দণ্ডাদেশ 
ভগবতীর সিংহল-যাত্রা 
নারদসহ ভগবতীর সাক্ষাৎকার 
দক্ষিণ মশানে ভগবতী 


শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের 
দেশগমন (৫৬৪ - ৫৬৭) 

শ্রীমন্তের বিবাহ ও স্বদেশ যাত্রা 

শ্রীমস্তের প্রতি রাজা বিক্রমকেশরীর ক্রোধ 

শ্রীমস্তের চণ্তীস্তব 

স্রীমন্তের বিবাহ 


কর্তান্ভডজা (৫৬৫ - ৫৭৩) 
কর্তা-ভজার বিবরণ 

কলির কাণ্ড 

শেষ ফল 


বিধবা বিবাহ (৫৭৪ - ৫৭৭) 
বিধবা বিবাহ আইন উপলক্ষে ঘোর 
আন্দোলন 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া 
মিথ্যা ইহা ঈশ্বরের কার্য 


১৬ 
পৃষ্ঠা নং 


৫৫৭ 
৫৫৮ 
৫৫৯ 
৫৫৯ 
৫৬০ 
৫৬০ 
৫৬০ 
৫৬১ 
৫৬১ 
৫৬৭ 


৫৬ 
৫৬৫ 
৫৬৬ 


৫৬৭ 


৫৬৮ 
৫৬৯ 
৫৭০ 
৫৭০ 
৫৭৭ 
৫৭৩ 


৫৭৪ 


৫৭৪ 


৮৯৯৮1 


হিন্দু নারীর পক্ষে বৈধব্য রোগ 
লেড়া-নেড়ীরও বিবাহে কত সুখ 
বিধাতার বিচার 

হিন্দু বিধবার বিবাহ অসম্ভব 
বিধষার বিবাহ কথায় এক বাহাস্ধুরে 
বুড়ীর পরিতাপ 


৫৭৪ 
৫৭৫ 
৫৭৫ 
৫৭৬ 
৫৭৬ 


৫৭৭ 


শান্ত ও বৈষৃবের দ্বন্দ (৫৭৮ - ৫৮৪) 


শিব শক্তি অভিম্ন-যে রাধা সেই কালী 


বাগবাজারের এক বৈরাগীর বৃত্তাস্ত 
এক শাক্তির কালীঘাট যাত্রা 

পথে এক বৈরাগ্গীর প্রতি কটুক্তি 
বৈরাগী ও শাঞ্ডের উত্তর প্রত্যুত্তর 
বিষুঃ সর্ব দেবের প্রধান, 


্রাহরি ডাকমুক্সী; শ্যামা মা ব্রশ্মাণ্ডের রাজা 
রামনামের মত কোমল নাম আর নাই 


দুর্গানামের অনন্ত গুণ 
কালী কৃষ্ণ অভেদ 


বিরহ (৫৮৫ - ৫৮৯) 


(ক) 
বিরহিলীর বিলাপ 
কষ্টের কথা | 
কূলীন পতির দোষে এক বিরহিধীর 
কষ্টের কথা 
ধংশজে'র ঘরের এক বিরহিধী নারীর 
বিরহ-বিকারগ্রস্তা বিরহিণীগণের মধ্যে 
পরামশ 


৫৭৮ 
2৭৮ 
৫৭৯ 
৫৭ 
৫৭৯ 
৫৮১ 
৫৮১ 
৫৮ 
৫৮২ 
৫৮৩ 
৫৮৩ 
৫৮৪ 
৫৮৪ 


৫৮৫ 


৫৮৮৫ 


৫৮৬ 


৫৮৬ 


৫৮০৭ 


পৃষ্ঠা নং 


| মহাদেবের কাছে মদনের কেমন শাসন ৫৮৭ | 
বিরহিণীগণের সিদ্ধান্ত ৫৮৯ 
বিরহ (৫৯০ - ৫৯৭) 

(খ) 

টাকা প্রেমের সুখ | ৫৯০ 
ভাঙ্গা প্রেমে মলত্াপ ৫৯০ 
প্রেমিক পুরুষের পরিচয় ৫৯১ 
সতী-অসতী চারি যুগেই আছে ৫৯১ 
বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রেতত্ব প্রেম ৫৯২ 
ফক্য প্রেমের পরিচয় ৫৯৩ 
প্রেম-কাঙ্গালিনী কামিনীগণের বন-গমন ৫৯৩ 
বনবাসিনী বিরহিণীর সহিত এক 
লম্পটের দেখা ৫৯৪ 
প্রেম ভিখারিণী প্রমদার পঞ্চতপ ৫৯৪ 
বিরহিণী রমণীর নবদ্বীপ যাত্রা ৫৯৪ 
বধূর সহিত বিরহিণীর কোন্দল ৫৯৬ 
বৈরাশীবেশী বধূর লাঞ্ছনা ৫৯৭ 
কলি-রাজার উপাখ্যান (৫৯৮ - ৬০৩) 
যুগের মধ্যে কলিযুগ অধম ৫৯৮ 
কলিযুগে সকলেই স্ত্রীর বাধ্য ৫৯৮ 
কলিযুগে অনেকেই ঘোর বেশ্যাসক্ত ৫৯৯ 
বেশ্যা সর্বককালে সকল যুগেই আছে ৬০০ 
কলিরাজার পুত্র পরিবার ৬০১ 
কলিরাজার কন্যা ও বেশ্যাগণের পরিচয় ৬০১ 
বেশ্যার কুহক | ৬০২ 
যুগধর্মের নিন্দা শিক্ষল ৬০৩ 


নবীনঠাদ ও সোণামশির দ্বন্ছ (৬০৪ - - ৬১৩) 
নারী পরকালের কন্টক | ৬০৪ 
নারীর অশেষ গুণ, _ দে পুরুষেরই 

নারী বড় নিষ্ঠুর 8৮ টস 


লম্পট ও বেশ্যা, -- 


দুয়েরই সমান দোষ 


পৃষ্ঠা নং 
৬০৬ 
৬০৬ 
৬০৭ 
৬০৭ 
৬০৭ 
৬০৭ 
৬০৮ 
৬০৯ 
৬৯০ 
৬১০ 
৬১১ 
৬১২ 
৬১৩ 


প্রেমমণি ও প্রেমর্চাদ (৬১৪ - ৬২৪) 
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মঙ্গলাচরণ 


সিদ্ধি করিবারে আশ, করি বড় অভিলাষ, 
করিবর-বদনে প্রণতি। 
শীঘ্রগতি গতির সঙ্গতি || ১ 
প্রণমামি করি যত, কমলযোনির রত্ন, 
কমলা সহিত কমলাক্ষে। 
বন্দি যত্বে বীণাপাণি, বাণী-কৃপা বিনা বাণী- 
বিহীন সুরাদি-নর-যক্ষে || ২ 
নমামি ভব-চরণে, ভবনিধি-নিস্তরণে, 
ভবে জন্ম হত যকৃপায়। 
প্রণমামি দিনপতি, দিনাস্তে এ দীন-প্রতি, 
ত্বং বিতর সম্প্রতি উপায়।1 ৩ 
অহমতি হীনবুদ্ধি, ্রস্থমধ্যে বণশ্ি্ধি, 
থাকে দৃষ্য শাস্ত্রবহির্ভূত। 
অগণোর দোষাগণ্য-করি, করিবেন ধনা, 
স্বশুণে সগুণ বাক্তি যত।। ৪ 
তুল্য দিতে অগ্রমাণ, মান্ধাতার তুল্য মান, 
ভ্রীমান নিবাসী বর্ধমান। 
ভুতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বাঁধমুড়া, 
উক্ত ভূপের অধিকার-স্থান।। ৫ 
কুলীনগণ-বসতি, গ্রামের গৌরব অতি, 
স্বল্প পথে ব্রিপথগামিনী। 
তথায় করেন ধাম, দেবীপ্রসাদ শম্মা নাম, 
দ্বিজরাজ নানাশাস্ত্রজ্ঞানী || ৬ 
তস্যাত্মজ অহং দীন, দ্বিজের অনুজ্ঞাধীন, 
দ্বিজ-পদ-বলে এ সঞ্চয়। 
তদস্তরে নিবেদন, শ্রুত হউন সকর্জন! 
দীনের দ্বিতীয় পরিচয়।| ৭ 
ধরামধ্যে ধরি ধন্য, 
যথা শ্রীগোপীনাথের লীলা। 
তৎসন্লিকটযাম্য, | গ্রাম অতি জনরম্য, 
পাটুলি-সমাজ-সার্্বে পিলা।। ৮ 
কত দেব দেবালয়, তথায় মাতুলালয়, 
রাম-তুল্য গুণধাম, | 


চক্রবর্তী খ্যাত জীবন্মু্ত।। ৯ 


অশ্রদ্বীপ অগ্রগণা, 


তাঁহার ধন্য কৃপায়, শিক্ষাদির সদুপায়, 
প্রাপ্ত হৈয়ে তসা গৃহে স্থিতি। 
হাদে চিন্তি ভ্রিলোচনা, করে প্রস্থ বিরচনা, 


দ্বিজ-দাস ছিজ দাশরথি।। ১০ 


বিষুরব করি মুখে, প্রথমতঃ করি-মুখে, 
সহ দুর্গা শুলপাণি, চক্রপাণি বীণাপাণি। 
স্মরি কাব্য করি বিরচন।। ১১ 
হর-চিন্তহর হরি, রাধার কলঙ্ক হরি, 
দেন তত্ব শুন যথাবিধি। 
কংস-ধ্বংস বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, 
রাবণান্ত বৃত্তান্ত আদি।| ১২ 
থাকে গ্রন্থ দোষভুক্ত, ত্যজে দোষ দোষমুক্ত 
স্বশুণে হবেন যত শুণী। 
যে দু্ধে মিশ্রিত নীর, নীরাংশ ত্যজিয়া ক্ষীর, 
হংস-বংশে পান করে শুনি।। ১৩ 
ধাম-গ্রাম বাঁধমুড়া, তার মধ্যে ব্রা্মাণ-চুড়া 
দেবীপ্রসাদ দেবশন্মা নাম। 
অহং দীন তৎ-তনয়, পিলায় মাতুলালয়, 
অধুনা মাতৃল-ধামে ধাম।1 ১৪ 
সাধুর সম্তাপ দূর, জন্য যত সমধুর, 
সারতত্ব হইল যোজন। 
শ্রীগোবিন্দ গুণানুকীর্তন।। ১৫ 
অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ, 
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ । 
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম বিচ্ছেদের বাণী, 
রসিক-রঞ্জন রসরঙ্গ ।1 ১৬ 
তদশ্তরে নানা গীত, নানা রাগ-সম্মিলিত, 
লিপি-চাতুর্য্যে ক্ষীণ অতি, ভগবৎ চরণে মতি, 
বাড়ীতে বারি পরশি ভাগীরথী।। ১৭ 
রচিল পাঞ্চালী গ্রন্থ, পাঞ্চালীর পঞ্চকাস্থ 
সখা-চিন্তা-যোগে দাশরধি।। ১৮ 


জ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ। 


অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট 
বিশ্বামিত্র মুনি। 
শ্রবণে ঝপুষ সর্ব খর্ব; নিশাচর গর্ব খর্ব, __ 
| হেতু হরি গোলোক শুন্য ক'রে। 
পুপাফলে সূর্যাবংশে, অবনীতে চারি অংশে, 
অবতীর্ণ দশরথের ঘরে।। ১ 
যোগে ধসি তপোধন, দেখেন যোগারাধা ধন, 


সুর-মুনির সঙ্কট নাশিতে। 
দেখে মগ্প আনন্দশীরে ভাসে আঁখি প্রেমনারে, 
মন্ত্রণা করয়ে সব খযিতে | ২. 
হ'ল, এতদিনে পুথ্যযোগ, কর যজ্ঞের উদ্োগ, 
ঘটেছে শুভ যোগাযোগ আর দুর্যোগ ভেবো না। 
কেকরে আর যজ্ নষ্ট, করিব সকল ইষ্ট, 


ভবের ইস্ট আনলে কি ভাবনা? ৩ 
মুনি - বোলে সর্ব জন, করেন যঞ্জের আয়োজন, 
 বিজনেতে একত্রেতে বসি। 
খান আনিতে ভবের মিত্র, রাম স্মরি বিশ্বামিত্র, 
অযোধ্ায় গমন করেন খষি।। ৪ 
বলেন,---ওরে চল পদ! তুচ্ছ পদ ব্রহ্ম পপ, 
সে রামপদ হেরিলে জ্ঞান হয়। 
কর রে! তুমি কি কর, তুলসী চয়ন কর, 
চম্পনাক্ত ক'রে দিবে সে পায়।। ৫ 
বর্শ রে! ও কথায় দিও কর্ণ, যিনি বধিবেন রাঝা-কুস্তক, 
সেুপ-বর্ণন ভিন্ন কর্শ দিও না। 
শুন রে অজ্ঞান-নেত্র। জ্ঞান-নেত্রে দেখ পল্পনেত্র, 


তিনেত ভিনেত্র মদে, যে রাপ করেন ভাবনা ।। ৬ 
রসনা! না বুঝে রস. মঞ্জোনা যাতে বিরস, 
কর পান, যে রস পান করেন মুনিগণে। 
শুন রে অধম ওষ্ঠ! সে নাম-সুধা হীন-উদ্,, 


যাবে কষ্ট ডাকিলে সঘনে।। ৭ 


যন! তোর মন্ত্রণা কত, সে দিনের আর বাকী কত! 


যখন বাঁধবে করে 





দিনমপিসুত দিন গণে মলে মনে। 
তখন কে ডাকবে হৃধীকেশে, 
ভেবে মন! দেখ মনে মনে।। ৮ 


ঞ হাঃ ০ 


কিকর রে মন! অনিতা ভাবনা। 
যে নাম ভাবিলে জীবের যায় ভাবনা ।। 
ওরে, কুমতে কুপথে সদা ক'র না ভ্রমণ, 
চল রে চরণ! শ্রীরামের শ্রাচরণ, 
ওরে পদ! কর সে পদ সম্পদ, আপদের আপদ, 
এ সম্পদ মিছে আর ভেবো না, 
কর, হৃদয়-পদ্মেতে সে পদ-স্থাপনা ৮ 
অবশ্য কলুষ তবে হবে রে নিধন, 
হরের হৃদয়ে ধন, করিলে আরাধন,-- 
ঘুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর-যন্ত্রণা। | (ক) 


্ ঙঃ ঞ্ 


ভাবি রাম-চিন্তামণি, যান বিশ্বামিত্র মুনি, 
যথা দশরথ নৃপমণি, রতুসিংহাসনে। 
দেখে, আসুন ব'লে আসন দিয়ে, 
যত্বে পদ বন্দিয়ে, 
মিষ্টভাষে ভাষেণ মুনিগণে || ৯ 
কন প্রভু! কি প্রয়োজন? কিম্বা ভেবে প্রিয়জন, 
এ দীন জনের সফল কায়া। 
মুনি! তুমি দেব-দেহ, হলো তোমার দরশনে শুদ্ধ দেহ, 
কেবল পদধুলী দেহ ক'রে দয়া।।১০ 
সন্তষ্ট হইয়া মুনি, বলেন,-ওহে নৃপমণি! 
অদ্য পূর্ণ কর মনোরথ। 
রাজা কন, কি অদেয় আছে? 
মুনি বলেন আমার কাছে, 
মতো কদী হও দশরথ।1১১ 
শুনে কন, নরবর সত মুনিবর, 
মুনি কন.__করিলে দিব্য, চাহিলে যদি সেই দ্রব্য, 
প্রবঞ্চনা কর আমার কাছে।।১২ 
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শুলে রাজা কন- সে কি হয়? 
দাসে আজ্ঞা যাহা হয়, 
তাই দিব সতা করিলাম। 
মুনি কন, করিলে স্বীকার, 
রক্ষা করে সাধা কার? 
দেহ ভিক্ষা লক্গ্মণ-শ্রীরাম।।১৩ 
অবার্থ এ বাক্য রাজন্‌! 
তাই প্রয়োজন শ্রীরাম লক্ষণে! 
যজ্ঞ পূর্ণ হবে রাম-গমনে।1১৪ 
শুনে দশরথ কন হাসি, অসম্ভব কথা খষি, 
দুপ্ধীপোষা রাম-লম্ম্ণ শিশু! 
নয় যজ্ঞের যুদ্ধের সম-যোগা, 
মুনি কন, সে নয় বনপশু !১৫ 
সে দুরন্ত ভাড়কাসুত, যার ভয়ে ভীত রবিসুত, 
হয় মৃতকায় দেখিলে তাড়কায়। 
চল যদি হয় সাধ, রাজা কন অসম্ভব, 
জেনে শুনে কে যমের মুখে যায়?১৬ 
আর্যা এ কথা মুনি, ভেকে আনবে ফণীর মণি? 
শৃগালে কি সংহার করে করী? 
পিপীলিকায় আনে শিখরে, 


গরুড়কে ভক্ষণ ভুজঙ্গ করে ধরি?১৭ 
অসম্ভব শ্রবণে কে করে গ্রহণ, 
বেলা দুই প্রহরে চন্দ্র গ্রহণ, 
নিশি-অর্ধে সূর্যের উদয়। 
মিথ্যাবাদী কমল-যোনি, ব্যাধিগ্রস্ত শূল পানি, 
অন্নপূর্ণার অন্নকষ্ট হয় ?১৮ 
বরুণের জলকষ্ট, চণ্ডাল হ'ন দ্বিজের ইষ্ট, 
বাগ্বাদিনী হ/য়ছেন বোবা। 
ধন নাই কৃবেরের ঘরে, ভিক্ষা করে রত্বাকরে, 
বাবলার বৃক্ষে ফুটলো জবা।1১৯ 
সরোদ্ধ হ'ল মধুশুন্য শিমুলে মধু পরিপুণ, 


নরকস্থ হ'ল সাধুগণে। 
হলেও- উক্তি কে করে বদনে।।২০ 
এই কথা ব'লে মুনিরে, ভাসে রাজা আঁখিনীরে, 
কেমনে রঘুমণিরে, মুনিরে দিব দান! 
হলে প্রাণান্ত, করবো শা প্রদান।।২১ 


চা রা ছঃ 


কব কায়, প্রাণ যায়, মুনির বচনে। 
চাইলে পারি প্রাণকে দিতে, 
দেহে প্রাণ থাকিতে, 
প্রাণাপেক্ষা চক্ষে দেখি রামধনে।। 
রাম দুম্ধাপোষা-কায়, সে কি তাড়কায়, 
নিধন করবে সে ধন গিয়ে বনে! 
এই কথা কি লয় মনে, 
যায় শঙ্কা করে শমনে মনে,- 
দিয়ে অকুলে হারাব অযুলা রতনে।। (খ) 


দশরথের বাকা শুনি, বলেন বিশ্বামিত্র খুনি, 
তখনি ত নুপমণি! বলেছিলাম আমি। 
যদি বট সতাবাদী, শুনলেই হাবে প্রতিবাদী, 
সত্বরে রাম দিবে না হে তুমি!২২ 

হয়ে সতো বন্দীনরবর, না দিলে তার কলেবর, 
যুগে যুগে নরকোতে থাকে। 

যে বংশে তব উৎপত্তি, মান্ধাতা রঘু নরপতি, 
তাদের পুণ্য পূর্ণিত বসুমতী, 
বিখ্যাত' তিন লোকে ।।২৩ 


আর রাজা শুন বলি, সতো কদদী হায়ে বলি, 
ত্রিলোক বামনে দিলেন দান। 
হরিশ্ন্দ্র নৃপবর, সতো বর্দী ধিজবর,_ 


নিকটে হয়ে সকস্থি করেন প্রদান।1২৪ 
কর্ণ ছিল কেমন দাতা, কেটে দিল পুব্রের মাথা, 


গুনে ভাবে দশরথ, রামের তুলারূপ ভরত, 


শত্রঘ্ন লক্ষণে কি ভেদ আছে ?২৫ 


৪ | দাশরথি রাজের পাচালী। 


ক'রে প্রবঞ্ধনা নৃপমপি, বলেন, শান্ত হও হে মুনি! 
সতো কন্দা হয়েছি যখন। 
কিপিওতকাল কর বিশ্রাম, আন্রেপুর হ'তে শ্রারাম, 
লন্দ্বণকে ডেকে আনি এইক্ষশ। (২৬ 
গিয়ে অন্তুপুরে সঘনে, ডাকেন ভরত- শক্রঘে, 
শিখাইয়ে দেন যুগল পুত্রে। 
ভরত! জিঞ্ঞাসিলে তোমার নাম, 
বলো আমার নান শ্রীরাম, 
শত্রগ্প! লক্ষণ নাম বলো বিশ্বামিত্রে।1২৭ 
রাজা সঙ্গে দুটা শিশু, সভামধ্যে আসি আশু, 
যুগল পুত্র দিয়ে খষিবরে। 
বলে, লও মুনি! এই যুগল কুমার, 
আমার নয় এখন তোমার, 
কর আশীর্বাদ, পদধুলী দেও শিরে।।২৮ 
পেয়ে তরত শক্ত, বলেন মুনি ঘন ঘন, 
রাম-লম্ষ্ণ- জ্ঞানে দশরথে । 
করি আশার্ধাদ বাজারে, গমন করেন বন ত্রপান্তারে, 
নিশাচরী তাড়,ণ যে পথে ।।২৯ 
তখন মুনি কন, হে শ্রারাম! এই স্থানে কর বিরাম, 
আমাদের দুঃখ বিরাম, করিতে তব আগমন 
এই দুই গমনের পথ, কোন্‌ পথে যাওয়া মত 
এই পথেতে ছয় মাসেতে তপোবন গমন 1৩০ 
আয় এই পথে নিকট বটে, কিন্তু গমন সঙ্কটে, 
তাড়কা নাশ নিশাচরী, 
ভরত বলেন মুশিবর ! শানে কাপে কলেবর, 
তবে এ পথে কেমানে যেতে পারি ?ত১ 


প্রত্যাবর্তন। 
শুনি মুনি বিস্ময়, 
ধ্যানস্থ হয়ে দেখেন মুনি। 
নন রাম নন লক্ষণ, দিয়েছে ভরত শব্রন্ত, 
| প্রবঞ্চনা ক'রে নৃপমণি।৩২ 


বলেন_ এত নয় বিশ্বময়! 


হয়ে ক্রোধান্বিতকলেবর, যথা দশরথ নরবর, 
কোপদৃষ্টে বিশ্বামিত্র, বলেন, রে অজের পত্র! 


ঞ গং 


রাজা প্রবঞ্চনা কর না মোরে। 
গোলোক শুন্য করি হরি, 
অবতীর্ণ তোমার ঘরে।। 
রামের পদ যোগার পরমার্থ, মহাযোগী যায় কৃতাথ, 
দেখলে তোমার পুত্র, ভয়ে রবির পুত্র যায় দূরে। 
আমাদের পুর্ণযোগ-সাধন, পেয়েছে হে অতুলা ধন, 
রাক্ষসকুল ক'রে নিধন, উদ্ধারিবেন সুর- নরে। গণ 


গ্রয র্ রঃ 


বিশ্বামিত্রকে দশরথের নানাবিধ ছলনা। 


শুনে রাজা কন মহাশয়! তাগ ক'রে প্রাণের আশয়, 
বিদায় দিতে কি পারি রাম-লক্ষণে ? 
সকলি জ্ঞাত আছেন মুনি, শাপ দিয়েছেন অন্ধমুনি, 
পুত্রশোকে হারাব জীবনে ।1৩৪ 
মুনি কন, তোমায় মুনি অস্থা, 
দিয়েছেন শাপ কার না সঙ্ধ, 
সে বিবন্ধ ঘটতে পারে পরে। 
এখন হয়েছ যাতে সতো বন্দী, 
কৈ দেখি, রামের চরণ বন্দি, 
রাখ বন্দী ক'রে ইহ-পরে ॥ ৩৫ 


ক্রমে বিশ্বামিত্র খষি, দশরাথ কন রোষি, 
রাজা ভাবে পাছে ষি, ভস্মরাশি করে। 
ভয়ে কাপে কলেবর, দশরথ নৃপবর, 


দেখে বশিষ্ঠ মুনিবর বলেন, 
দাও এনে রঘুবরে।1৩৬ 
শুনে রাজা কন রোদন ক'রে, 
এখন আমার রামের ভক্তাধীন 
ধনুর্বাঁণ দিই নাই হে মুনি! 
মুনি কন, ভাব সেই কারণ, অবশা ধনুর্কাণ ধারণ, 
করেছেন-রাম লক্ষ্মণ গুণমণি।1৩৭ 
রাজা কন, ধনুর্বাণ ধারণ, আনার দূর্বাদল শ্যামবরণ, 
ক'রে থাকেন- দিব হে এক্ষণে । 
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| যদি না দেন কৌশলো, 
তবে কেমনে দিব রাম-লক্ষ্রণে ৩৮ 
শুনে কন গাধিসুত! অবশ্য কৌশল্যা দিবে সুত, 
আশু ত রবিসুত-দমন। 


রামে লয়ে কর হে আগমন ।1৩৯ 


পুন মুনি কন সুমন্তরে, 
একটী কথা বলি শোন তোরে, 
যে ভাবেতে আছেন রঘুমণি। 
দরশন করিব তারে, বল সেই জগৎ-পিতারে, 
বিশ্বামিত্র মুনি।1৪০ 


বিশ্বামিত্র কর্তৃক শ্রীরামের স্তব। 


অমনি, ঘন ঘন জল আখিতেনা পান পথ নিরখিতে, 
দুদখেতে বক্ষে৩তে হানে কর। 
এই রূপে, দশরথ যান অন্তপুারে,হেথায় শুন তৎপরে, 
বিশ্বামিত্র কয় পরাৎপরে 
স্তুতি ক'রে যোড়করে।18১ 


ও ঙঃ ঞ 


ওহে দীননাথ! দেখিব এবারে হে! 
ভক্তাধান নাম কেমন বেদে বলে। 
₹ূপা কর কৃপাসিন্ধু! নিদান কালের বন্ধু, 
তারো জীবে ভবসিন্ধু জলে।। 
হরণ করিতে ভূভার, শ্রাচরণে ভার,- 
আছে ব'লে মধুকেটভে বধিলে, 
নৈলে বিপদবারা হরি কেন বালে, 
বেদোতি- এবি হলাাপি,। 
ভাল্ত প্রহাদে রাখিলে।। €ঘে) 


শ্রারাম-কাম্মমণের রণবেশ ধারণ। 


ূ 


র 
| 


তুষ্ট হ'য়ে বিশ্বামিত্রে, কৌশলা সুমিত্রে” 


মায়ের কাছে উল্লাসেতে রন।1৪২ 
করিতে ভূভার হরণ, দূর্বাদল-শ্যামবরণ, 


ভগবতমায়া কে বুঝিতে পারে 
অমনি কন শ্রীরাম-মাতা, শুন সুমিত্রে! বলি কথা, 
এসো সাজাই শ্রীরাম-লম্ম্ণেরে 1৪৩ 
সুমিত্রে কন, রাম-রতনে, সাজাব দিয়ে কি রতনে? 
ও রতনে কি রতনে শোভা করে? 
শনি কৌশলা বলে-- বেশ, 
না হয় যদি বনে প্রবেশ, 
রণবেশ্‌ বেশ হ'তে ত পারে?8৪8 
গুনে হাসেন মনে মনে ভগবান, 
সুমিত্রে, আনি ধুনর্কাণ, 
রাম-লম্ম্াণের করে আনি দিল। 
কিবা শোভা অপরূপ, রামের রূপ বাল-রপ, 
দেখে রূপ, কত রূপ বিরূপ হয়ে গেল।।8% 
কেউ দেখিছে বিশ্বরূপ, কেউ দেখিছে কাল স্বরূপ, 
কেউ দেখিছে শান্তরূপ, শ্রারাম। 
কেড দেখিছে বালারূপ, কেউ দেখিছে প্রন্মারাপ, 
কেউ দেখিছে অনন্তরাপ, অনন্ত গুণধাম।।৪৬ 
রাম ধারণ করেছেন রণবেশ, অন্তুপুরে হায়ে প্রবেশ, 
দশরথ হেরে সে বেশ, আবেশ হয়ে তণু। 
গাত্র ভাসে নেত্রজালে, দেখে রণরূপ অন্তর জালে, 
বালে আনি কে দিলে, 
রাম-লম্ষম্মণের করে ধনু ?৪৭ 


্ঃ ডা রি 


কে করালে সক্নাশ, 
আমারে বিনাশ করিতে এ মন্ত্রণা। 
কে সাজালে কমলতনু, 
রাণি হে! কমল করে ধনু, 
দেখে কাপে তনু, জাবনে যদ্ণা।। 
রামকে হদে রেখে দেখবো চিরকাল, 
পে সাধে বিষাদ ঘটিল যে সে কাল, 
ভয় হয় হে মনে, 
'অক্ক সুনির শাপ ফললো এত দিনে 
হলাম, অযত্বে অনুলা রতনে বঞ্চনা । (৬) 


রা 
দশরথ করিছেন রোদন, রাশী হাদে পেয়ে বেদ, 
কেন নাথ! ভেবে অনাথ, কে আমাদের রম্কুনাথ, 
করে অলাথ, লয়ে যাবে বলে ?৪৮ 
রাজা কন এ বিপত্ত, ঘটালে এসে বিশ্বাফিত্র, 
কারো কথা করেন না রক্ষে, 
স্রীরাম-লক্ষ্বণ যন্ধত রক্ষে,_ 
করবেন গিয়ে কহিছেন মুনি।1৪৯ 
তবু প্রবঞ্চনা করেছিলাম, ভরত-শক্রঘ্ে দিয়েছিলাম, 
লুকায়ে রেখেছিলাম রাম-লল্মমণে। 
মুনি কন-: এদের কর্ম নয়, রাক্ষস-কুল করিতে লয়, 
হয় ফি এ সব লয়কর্তা বিনে ?৫০ 
আমি বলি আমার শ্রীরাম বালক, 
সুনি কন- গোলোক-পালক, 
তিনি বালক-- ভাবেন ত্রিলোকের লোকে। 
আর অজ্ঞানেতেও বালক-ভাবে, 
বালকেতেও বালক ভাবে, 
তোমার গুছে বালক-ভাবে 
বাস যার গোলোকে 11৫১ 


আমি বলি ধনুক্ধারণ, দুর্বাদল-শ্যামবরণ, 
করে নাই এখন-তারা শিশু। 
মুনি কম নৃপবর! ধনু ধারণ রঘুবর,-_ 
করেছেন দেখ গিয়ে আশু।1৫২ 
সে কল্দী হয়েছি রাপি! 
রাম-লম্ষ্মণ ধনুষ্পানি, 
হয়েছেন দেখলেই দিব দান। 
না দিলে কোপানলে ৩ম. 
করিবেন গাধির নন্দন 11৫৩ 


শুনে কল কৌশল্যা সুমিস্্ে, 


দিয়ে দান রাখ কুলের ধর্মা। 
অপালন করো না- হবে অবর্্ব।1৫8 





আধৈর্যা হয়ে অন্তরে, রাজা কন সুমন্ত্ররে, 
জ্জীবন-রাম-লক্ষ্মণকে কর কোলে । 1৫৫ 
ভবতারিণী সুরধুনী ধার চরণে। 
মঙ্গলধ্ষনি করেন রাণীগণে।1৫৬ 
শুনি সুমঙ্গল বচন, মনে হাসেন পল্সলোচন, 
রাক্ষস নাশে স্বস্তি বাচন, আজ অবধি হলো। 
সুমন্ত্র লয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, 
আনিয়ে সভায় উদয় হলো।1৫৭ 
তখন ভ্রীরাম-লক্ষ্মণের রূপ, খুনি কন কি অপরূপ! 
বিশ্বরূপ রূপ হেরে মরি! 
অপরূপ করি দৃষ্ট, পূরাবেন রাম মনোভীস্ট, 
হেরে আজ জনম সফল করি ।1৫৮ 


বিশ্বামিত্রের শ্রীরামরূপ দর্শন। 
দেখে রূপ কমল-আখির, 
ভবে দেখিলে এরূপ রূপ, 
মন প্রাণ যায় যে ভুলে ।। 


ভব তাই ভাবেন এরূপ, সম্পদে ভেবে বিরূপ, 

ত্রিনয়ন মুদে ওরূপ, বেঁধেছেন হৃদয়-কমলে। 

বৈরী ভাবে কাল্-রূপ, ভক্ত ভাবে বিশ্বরূপ, 
দশরথ বাংসলা-রূপ, 


ভেবে রামকে করে কোলে ।। 
জন্মে ভাবিনে ও-রূপ, কর্ম্ম করেছি যেরূপ, 
কেমনে দাশরথি হেরবে, 
এ রূপ অন্ডকালে।1(চ) 


হ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ 


.. প্াক্ষসকুল- লয়কর্তা রাম।1৫৯ 
কত স্ব করেন মুনি, দশরথ নৃপমণি, 
রাজার, বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, 
রামশোকে হৃদয় জলে, 
মিনতি-ভাষে ভাষিতে লাগিল।।1৬০ 
শান্ত ক'রে নৃপবরে, লক্ষ্মণ আর রঘুবরে, 
মুনিবর লয়ে করেন গমন। ৬১ 
মুনি বলেন, হে শমন-দমন! 
কোন পথে করিবেন গমন? 
শমন-সম এই পথে তাড়কা। 
রাম কন- ডরাই কায়? 
এক বাণেতেই তাড়কায়, 
বিনাশ করিব- পেলেই তার দেখা ।।৬২ 
মুনি কন, হে ভবতারণ! 
নৈলে কেন ভ্রীচরণ,__ 
স্মরণ করেন সুর-মুনি? 
তুমি ভিন্ন সাধ্য কার, বধ্য নয় অনা কার, 
নিবির্বকার তুমি চিন্তামণি। 1৬৩ 


তাড়কার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার। 


শ্রীরাম-লঙ্ষ্মণের হয় নাই দীক্ষে, 
মুনি দিলেন বাণ শিক্ষে, 
রাম কন- আর কত দূরে তাড়কা? 
মুনি কন, হে জগজ্জীবন! এ বন তাড়কা-বন, 
প্রবেশ হইলেই পাবে তার দেখা ।।৬৪ 
পুন, খধষি কন, - নীলকায় ! 
পারব না হে -যাব না সে বন। 
আমি থাকি এইখানে, লক্ষ্মণ আমার রক্ষণে” 
থাকুন, তুমি যাও ভবতারণ 1৬৫ 
শুনি, ঈষৎ হাসা করি মুখে, তাড়কায় সম্মুখে, 
যেন কালসম হয়ে কালবারী। 
দর্বাদল শ্যামকায়, দেখে মায়া হ'ল তাড়কায়, 
বলে,_ কিবা রূপ আহা মরি মরি 1৬৬ 
দেখে তাড়কা বলে, সূর্য চন্দ্র, 


| পশুপতি পল্মযোনি, 


আসতে না পান পকন শমন ইন্দ্ব, 
আমার ভয়ে এ বনে। 
সৃষ্টিকর্তা হন যিনি, 


করেন গমন শমন-ভবনে ।1৬৭ 
রক্ষে নাই কোন পক্ষে, জীব জন্ত পশু পক্ষে, 
যক্ষ রক্ষে বিনাশ করি, চক্ষেতে দেখিলে। 
কিন্ত হেরে তোর আশ্চর্য্য রূপ, 

দাঁড়ায়ে আছিস যেরূপ, 
আবার নয়ন মুদিলে এরূপ, হৃদ-কমলে।। ৬৮ 


স্রীরামরূপ-র্শনে তাড়কার মোছ। 


আহা মরি, কি অপরুপ তোর হেরি নয়নে! 
ধরাতে ধরে না যে রূপ, 
এ রূপ বিরূপ হয়ে, কে তোয় দিল কাননে! 
এ লাবণা হেরে কে হলো কুপিতে, 
যদি থাকে পিতে, সেও-তো তোর কু-পিতে, 
প্রাণ থাকিতে, যদি হ'তো সে সু-পিতে, 
তবে কি সুঁপিতে, পারিত কি দিতে- 
আসিতে এ বনে? 
দাশরথি খেদে বলে তাড়কায়, 
তোমার মত পুশাবতী বলি কব কায়, আসিয়ে ধরায়, 
ছিল পুণ্জ। পুগ্জ ফল, যাতে চারি ফল, 
ম্পয়েছ,-যেও না বিফল-অন্বেষণে ।(ছ) 


রঃ ও ঙ 


তাড়কা-বখ 
তখন, খেদ ক'রে তাড়কা বলে, 
নিরখিয়ে ও চাদ-বদন। 


৷ আরে দেখছি চমৎকার, দূর হ'লো মনো-বিকার, 


শুনে হেসে নির্কিকার কন।1৬৯ 
আমার নাম শ্রীরাম, 
শানে তাড়কা বলে- দুঃখ বিরাম, 
ওরে রাম-লাম শুনে মোর হ'লো। 


আর একটী সুধাই কথা, 


রি. ': দাশরখি রায়ের পাঁচালী! 


রাম বলেন, সে কথা শুনে কি হবে বল?৭০ 
এসেছি আমি যে কাজে, 


তাড়কা কথা কয় উপযুক্ত, 
তুই কি যুদ্ধের উপযুক্ত? 


তোর সঙ্গে যুক্তি যুদ্ধ নয়।।৭১ 
ওরে, আমি যুদ্ধে রাগিলে, 
চক্ষের নিমিষে গিলে, 
খ্যাতি পারি, মায়াতে পারিনে। 
যদি ইচ্ছা করি আহারে, 
মায়ায় বলি আহা রে! 


নে রাম কন আহারে, 


বাভারে জানি এক্ষণে ।।৭২ 
কারে, কমল চক্ষু রঞ্জাক্ার, 
দেন ধনুতে গুণ নির্বিকার, 
শুনি তাড়কার ডড়িল পরাণ। 
প্লাক্ষসী কয়. নাই নিস্তার, বদন করি বিস্তার, 
দেখে বাণ যোডেন ভগবান 11৭৩ 
দেখে, নিশাচরী কয় তিষ্, 
রাখি ধরণাতে অধ-ওষ্ঠ, 
উর্ধ-ওষ্ঠ ঠেকিল গগণে। 
বলে মাগী জায়-বেজায়, 
রামকে গিলে খেতে যায়, 
বানের বাণ বেগে যায়, পড়ে মুখে সনে ।।৭8 
রক্ষে করে সাধা কাব, তাড়কা ক'রে টাৎকার, 
বিকট আকার পড়িল ধরণী: 
নিধন করি তাড়কায়, শীল-সরোজকায়, 
যান ত্বরায় যথায় আছেন মুনি। 1৭৫ 
ফিরে আসি চিন্তামশি, দেখেন আচতন। মুনি, 
লক্ষণে কন রঘুমণি, একি সবর্ধনাশ ! 
চৈতনা- বাপ পরশ মান, ধরা হ'তে বিশ্বামিত্র 
উঠে কন হয়েছে ত বিনাশ ।1৭৬ 
রাম বলেন, সে কি কাজ! 
| তাড়কা বাধে কালবাজ, 
চল চল মুনিরাজ ! যথা বজ্জস্থান। 


গুনে চলেন বিশ্বামিত্র, সঙ্গে লয়ে ভবের মিত্র, 
বিচিত্ত রূপ দেখে দেখে যান।।৭৭ 

দেখে মুনির শুকায় কায়, 
বলেন হে নীলকমল- কায়! এ কায়-বিনাশে। 

হয়েছে কত পরিশ্রম, অগ্রে সব মুনির আশ্রম, 
এ বনে শ্রম দূর কর হে! বসে।1৭৮ 


চে ষঃ রঃ 


তারবক্রন্দ রাম নৈলে কে পারে হে, 
সুরসঙ্কট নাশিতে। 
পুরর্বাদল- শ্যাম -কায় ! কব অনা কায়, 
আসিয়ে এ কায়, তাড়কায় বধিতে।। 
হরি! তুমি মতসা-কুর্্ম বরাহ-নৃসিংহ, 
ছলিলে বলিরে বামন-রূপেতে।। 
ভূগ্ডরান-রূপ ধ'রে, ভূঁ-ভার হরিলে, 
নিঃক্ষত্র কারে, 
রাক্ষস- বংশ ধংস কর, 
এই শ্রীরাম-রূপেতে ।। (জ) 


শ্রীরামচন্ত্র কর্তৃক যজ্ঞ-বিদ্বকারী রাক্ষস- 
গণের বিনাশ সাধন। 


গুনে তুষ্ট হয়ে রাম, কণ- সব কষ্ট-বিরাম- 
এ চরণ দরশন কারে হলো। 
আমার, কি কণ্ট তাড়কা-নাশ, 
এক বাণে করি বিনাশ, 
স্ষ্টিনাশ এখনি করি বল।।৭৯ 
তখন এই রূপ কত কথায়, 
মুনিগণের আশ্রম যথায়, 
লয়ে মুনি যান তথায়, হইল শুভযোগ। 
বলাম আনিলেন বিশ্বামিত্র, সকল মুনি যুটে একত্র, 
করিলেন যজ্ঞের উদ্যোগ ।1৮০ 
দৃষ্ট করি নিশাচরগলে, 
হাসা করি সনে, ঘৃত ভোজনের আশে। 
যেমত আছে বিধান, গিয়ে দাড়ায় যজ্দ্ের পাশে ।1৮১ 


জ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ৯ 


যন্ত্ নাশিতে যায় রাক্ষস, ক'রে রাম চাক্ষুষ, 
ধরণী কাপে অনুক্ষণ, ছাড়েন বাণ লক্ষণ, 
দিকহয় না নিরীক্ষণ, দিনে হ'লো নিশি 11৮২ 
যুড়িয়ে পবন-বাণ, মারীচেরে ভগবান, 
না ক'রে তারে নির্বাণ. সাগর পারে ফেলিল।1৮৩ 
করলেন নিশাচর দমন, কালের কাল-দমন, 
মুনিরে হয়ে সুস্থ মন, যজ্ঞ সমাপিল ! 
ভক্তিভাবে স্তুতি আরভিল।1৮৪ 


মুনিগণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্বব। 


তুমি বেদে, তুমি বিধি, তুমি মহেশ্বর। 

তুমি যাগ, তুমি যজ্ঞ, তুমি-যজ্ঞেম্বর 11৮? 
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম, তুমি হে অনন্ত। 
গোলোকেতে বিষুও তুমি, পাতালে অনন্ত।1৮৬ 


তুমি পবন, তুঘি শমন, তুমি রত্বাকর।1৮৭ 
তুমি সর্প, তুমি দর্প, তুমি দর্পহারী। 

তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ, ভুমি বনে হরি ।1৮৮ 
তুমি অরুণ, তুমি বরুণ, তুমি খগপতি। 
ভুমি তীর্থ, ভুমি নিত্য, তুমি বসুমতী।1৮৯ 
তুমি জল, তুমি নির্মল, তুমি হে পর্রতি। 
তুমি বৃক্ষ, ভুমি পক্ষ, তুমি এরাবত। 1৯০ 

তুধি খবি, তুমি যোগী, তুমি মহাপাল।1৯১ 
তখন, এই প্রকারে ভব করে যত যোগা মুনি। 
বলে, চিন্তার্ণবে পার কর চিন্তামণি 1৯২ 


৫ গা রা 


কর হরি! কৃপাবালোকন। 
সাধন-সঙ্গতি-হীনে দিয়ে শ্রাচরণ।। 


সুজন কুঁজন তাজে, যে জন বিজনে ভজে, 
জোরে বাধে হৃংসরোজে, পদ্কজলোচন,_ 
হরি হে! হরিতে ভূ-ভার, 


দাশ্রথি-- ২ 


ূ 
ূ 


অভয়--পাদে আছে ভার, 
আর কে করে গ্রহণ ।(ঝ) 


গৌতম-আশ্রমে শ্রীরাম-লক্ষ্বণ। 


স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম, কহিছেন অবিরাম, 
হবে পুর্ণ মনস্কাম, কর কিছু অপেক্ষে। 
গানে হে নিদানের মিত্র! 
তব অগোচর কু্জ আছে হে ভ্রেলোকো 2৯৩ 
পুনঃ কন রঘুমণি, যজ্ঞ পূর্ণ হলো ত মুনি! 
আছি ত হে হ'য়ে আমি, তোমাদের চিরবাধা। 
আর. কি ফল আছে বিলম্বে, 
অযোধায় অবিল্খে, 
গমন কর না বেন অদ্য ?৯৪ 
মুনি কন- হে মধুসুদন ! দাসের এক নিবেদন, 
যেতে হাবে আমার সদন. জনক্-রাজার পুরে। 
দিয়েছে শিমন্ণ-পিত। 
শুনে রাম কন-আমরা তত্র, 
হহয়ে প্লাজার পুত্র, যাব কেমন কারে 2৯৫ 
জনক যি রাজ! হন, নাই সেখানে আবাহন, 
ঝধি কন.- আবাহন আছে আমার তথা । 
গুরুর আবাহন হ'লে পরে, 
শিষা সঙ্গে যেতে পারে, 
আছে বিধি পৃবর্বাপরে, বাভার যথা-তথা ।1৯৬ 
পুনে সম্মত হন রঘুবর, 
লয়ে রাম-লন্ষ্রণে মুণিবর, 
যাত্রা করেন শ্রীরাম*্পদ ভাবি মলে 
নিজাশ্রম তেয়াগিয়ে, মুনি কিছু দূরে গিয়ে, 
যুক্তি করিলেন মনে মনে 11৯৭ 
না বলে রামে সবিশেষ 
হয়ে বলেন, বেশ বেশ এ অতি রম্াস্থান। 
উভয়ে কিছু কর আহার, 


১০ - 
আমিও করিব আহার, ক'রে অসি আান।1৯৮ 
অনন্ত-রূপ ধরি হরি অনন্তাসানে, 
হয়ে ভ্রান্ত উমাকাত্ত সাধেন সেই চরলে।। 
হদদয় প্রফুল্ল মুনির, নীর হ'তে তুলে শির, 
নয়নে নীর, দেখে অনুজ, 
সহ রঘুবীর দাড়ায়ে ধরাসনে । 104) 


অহল্যা-উদ্ধার | 
তখন, নীর হ'তে তীরে আসি, 


হৃধীকেশে কন ধষি, শুন দয়াল রায়! 
দাড়ায়ে কেন ধরাসনে, দয়া ক'রে এই পাষাণ, 
ব'সে একবার করহে বিশ্রাম ।1৯৯ 
শানে কন নিবিবর্কার, পাষাণে কেন এ প্রকার, 
দেখছি আকার-- নর কি দেবতা? 
আমি এতে কেমনে বসি? 


তুমি বসিতে বল খষি, 


এতো নয় ভাল কথা ।1১০০ 
মুনি কন হে ভবতারণ। দেও পাষাপে কমল-চরণ, 
পাধাণে এ রূপ ধারণ, সে কারণ বলব পরে। 


গুনে কন চিন্তামপি, সতা কথা বলবে মুনি: 
বিশেষ কথা যুনি অমনি, বলেন পরাৎপরে 1১০১ 
শুনিয়ে কন শ্রীরাম, একি হয় রাম-রাম! 
হবি কন তারকত্রক্ম রাম, তুমি পাতকী তারিতে 
কড় রও গোলোকে, কভু রও নাগ-লোকে, 
কত রও ভূলোকে, কতু কারণ বারিতে ।1১০২ 
শুনি মুনির স্তুতি কন, 

এ নয় সনির উচিত বিধি, 

তবে আর কে-বিধি, কে মানবে হে হরি!১০৩ 


পশুপতি দিকৃপাল, 


হয় তার মোক্ষপদ, 


তুমি তো ব্রাক্মাণের মান, 
কোন তুচ্ছ ব্রন্মাপদ, | 
হীহে, ভৃগুপদ হৃদে ধারি।1১০৪ 
ব্রাহ্মণ নন সামান্য, ব্রাক্মণের কত মান্য, 
ব্া্মাণে করলে অমান্য, শুন্য হয় বংশ। 
বরহ্মণ্যদেব বলেছ তুমি, 
নরের মধ্যে ব্রাহ্মণ আমি, 
ব্রাহ্মণ পেলেই পাই আমি, 
অনোতে নাই অংশ।1১০৫ 
বাহ্মাণের ক'রে কোপ, সগরবংশ হলো লোপ, 
জয়-বিজয় বৈকুষ্ঠের দ্বারী ছিল! 
শাপ দিলেন-- তাই অবলীতে এলো !১০৬ 
কেবল, ব্রাহ্মণের কোপে রঘ্বুবর! 
ভগীরথের হয় শাপে বর, 
মাংসপিগু অস্থি-নাত্তি ছিল। 
হলো দেহ সুন্দর, ব্রহ্ম-শাপে ইন্দ্রের, 
সহত্র চিহ, অঙ্গময় হলো।।১০৭ 
আর শুন হে রাম চিন্তামণি ! ব্রাহ্মাণের রমণী, 
তিন বর্ণের জননী, বাক্ত যে বেদেতে। 
তার অঙ্গে তব চরণ দিতে? ১০৮ 
মুনি কশাপের তিন বনিতে, তার সন্ভান অবশীতে, 
মহীতে যত মহীপাল, 
বরুণ প্রভৃতি বৈশ্বানর 1১০৯ 


তাই বলি হে ত্রিলোকমান্য ! 


্রাহ্মণী ত্রাহ্মণ সমান মানা, 
ব্রহ্মকুল ভাবলে সামানা, কুলক্ষয় হয়। 
কে দিবে এমন বিধি, শুন ওহে বিধির বিধি! 
এ কার্য অবিধি, করা উচিত নয় 11১১০ 
কে দেয় এ বিধি, হে বিধির বিধি! 
রেখেছ হে তুমি ভগবান, দ্বিজেন অতুল্য মান, 


ভ্ীর়ামচন্দ্রের বিবাহ ১১ 


হরি! ভূগুপদ করি হৃদয়ে ধারণ ।। 
তুমি এখন ধরায় বড় নও কেশব! 
তোমাপেক্ষা গণা মান্য দ্বিজ সব, 
বিধিমত বেদে আছে যে সব, 
_. পুজিতে হবে সব, দ্বিজের চরণ! 
তুমি শ্রেষ্ঠ বট বেদেতে বিধিতে, 
দিতে নারেন বিধি আসিয়ে বিধিতে, 
একান্তে দ্বিজ ক'রে আরাধন।। (ট) 


কলির ব্রাহ্মণ। 


পুনরায় লক্ষ্মণ কন, বাকা অতি সুচিকণ, 
কলি- আগমন হবে যখন, দ্বিজ হারাবেন মান। 
সইতে নারিবে ভূ-ভার, 
সবার কাছে হবেন অপমান, 1১১১ 
তআগ করেন ত্রিসন্ধো, কুকশ্মেতে ত্রিসন্ধো, 
যাগ যজ্ঞ সকলি হবে হত! 
এখন দিলে রাজা_ 
একটী পাই কি নিষ্ঠ দ্বিজ? 
একটা পাই করিলে দান, 
কলিতে সেইখানে শত শত।।১১২ 
আছে ব্রাহ্মণের যে আচার , 
হবে অবিচার, যাবে জেতে বেজেতে। 
লবে দান_ হবে কুরীত, 
আহার দিলেই বড় পিরীত, 
চগ্ডাল হইলেও পারেন খেতে যেতে ।1১১৩ 
পকাান্ন যদি শুনেন, সেধে গিয়ে আপনি বলেন, 
পিরীত-ভোজন সকল বাড়ীতেই আছে। 
যখন, কিনে বাজারের দ্রব্য খাওয়া যায়, 
হাড়ি হ'লেও যাওয়া যায়, 
. প্রশয়েতে জাত কোথা গোছে?11১১৪ 
আমার যদিও যাই কে কি করে? 


সে দিন, শিরোমণি খুড়ো কেমন কারে, 


ছেলেকে পাঠালেন জেলের বাড়ী? 


| আমাদের অত নাই. 





লুচি নিয়ে আসছেন তাড়াতাড়ি। 1১১৫ 
কি বল হে নাৎ-জামাই! 
মুর্খ বটে_ ধর্্মভিয়টা আছে। 
খেতে যাওয়া উচিত নয়, থাকে না কেন প্রণয়! 
বিদেশে কে তত্ব লয়, যা করবে মনে আছে 1১১৬ 

কিন্ত আজ পাকা ফলারের শুনলে কথা, 
্রাহ্মাণী খেয়ে বসবেন মাথা, 
গণ্ডাদশেক ছেলে দেবেন ছেড়ে। 
যদি বলি, যাব না- আছে দলাদলি, 
সে বলে, ভাব গলাগলি, 
তাড়কার মত খেতে আসবে তেড়ে।1১১৭ 
আমি বলি সে হয় জেতে, 
তবু মাগী চাবে যেতে, 
কম্মকির্তার ভেজেতে- আমাতে গঙ্গাজল। 
এবার গঙ্গাস্রানে গিয়েছিলাম, 
ধর্ম্ম-সুবাদ ক'রে এলাম, 
আমি না হয় খেতে গেলাম, 
তোর তাতে কি বল!।1১১৮ 
ছেলেগুলো মরে কেদে, 
খাবে দশখান আনবে বেধে, 
দিন রাত্রি সরি রেধে, এক দিন যায় সে ভাল। 
আমরা বরং যেতে ভাবি, 
মাগীগুলো ভাই! বড় লোভী, 
ছেলের নামে পোয়াতি বর্তায় চিরকাল।11১১৯ 
এইরূপ কলির আচার, এখন প্রভু! যে বিচার, 
করতে উচিত যা হয় কর। 
শুনে হেসে কন যুনি, শুন ওহে চিন্তামপি ! 
পাষাণ বেড়িয়ে ভ্রমণ কর।1১২০ 
না করেন কথা অবিজ্ঞে, শিরে ধরি যুনিআজে, 
ভ্রমণ' করেন পাষাণ বেড়ে। 


| রামের পদধুলী উড়ে, পাষাণে গিয়ে পড়ে।। 


পেয়ে পদধূলী পাযাণকায়, 


এত দয়া আছে কায়, 
যদি কৃপা করি পাযাণ-কায়, 
মুত্ত করলে আজ হরি !11১২২ 


অহঙ্যা কর্তৃক শ্রারামচন্দ্রের স্তব। 
রক্ষাং কুর দাশরণি ! দাসীরে পদ- বিতরণে । 
ভব- তিমির-নাশন জাবের ভুভার-হরণে।। 
কুমতি কুলপাতকী যদিও ভজন-বহীনে, 
তায় তার হে তারকব্রঙ্গা ! তার তার নিজগুণে, 
বেদে বিদিত আছে হে নাথ! 
থাক বারি, কারণে. 
ভন্তগণ মুর্তি-হেড় এলে ভব নিস্তারণে।। (ঠ) 
বালে অহলা করি স্তুতিবাণা, 
কি জানি রাম ! স্ততি-বাণা, 
আপনি বাণা ভার্যা তোমার ঘরে। 
কব 'এলোকের উর্ভা। 
কোপ কণরে অভাগার ভর্তা, 
দিয়েছিলেন পাযাপ-কায় কারে ।1১২৩ 
এাগে। পাযাণা হয়েছিলাম, 
তাইতে পদ দেখতে পেলাম, 
জনম সফল করে নিলাম, 
আমি আজ ভারতে। 
যে পদ পায় না কমলযোনি, সৃষ্টিকর্তা হন যিনি, 
আমি কিন্তু সকলে জিনি, 
চলিলাম গৃহোতে।। ১২৪ 
কিন্তু নিবেদন আছে রাম! 
পতি-পাদে অবিরাম, 
দূধী হ'য়ে থাকে সব নারীতে 
ঠেকে দায়ে শিখিলাম, 
৩--পদ রঙের গুণ দেখিলাম, 
আর তো পাধাণ পারবে না করিতে 11১২ 
তাই বলি হে কৃপানিধান! 
34 & পদধুলি কিছু কর দান, 
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যতনে অমূল্য ধন যাই হে লইয়ে। 
তা হ'লে নীল-নীরজকায় 
লেপন করি সবর্বকায়, | 
রব না পাষাণ হয়ে 11১২৬ 


পায়ে-আনুষ করা ছেলে দেখিয়া 
কাঠুরিয়াগণের বিল্্য়। 
এখন শ্রবণ কর তদ্তরে, না চিনিয়ে পরাৎপরে, 
ছিল যত অনা পরে, কাঠরিয়াগণ। 
স্বচক্ষে তারা দেখিল, 
পদ-পরশে পাষাণ মানবী হ'লো, 
বালে, ভাই রে! একি হলো, 
আশ্চর্যা দরশন 11১২৭ 
দেহ ফাপিছে থর থর, 
কত কালের পুরাতন পাথর, 
পড়েছিল এ বনে। 
মুনি বেটা কোথায় পেলে, 
পায়ে মানুষ-করা ছেলে, 
বাপের কালে এমন তত দেখিনে 1১২৮ 
ওরে ভাইরে । কি উৎপাত, 
ও ছেলের পায়ে প্রণ্পাত, 
দেখে শুনে' পাত হ'লে! পরাণী: 
এই ব'লে সব ধায় বেগে, 
দেখে নগরের প্রান্তভাগে, 
পলারে পলারে কথা শুনি ।1১২৯ 
'জত্হাসা করিছে তারা, 
কোথা হ'তে ভাই! এলি তোরা, 
কার ভায়ে এত কাতরা হয়ে আছে মনে? 
শানে বলে, ভাই! কাপে চিন্ত, 
বুড়াবেটা বিশ্বামিত্র, 
পায়ে-মান্ষ-করা কার পুত্র | 
দু'টো ধরেছেন বনে 2১৩০ 
গৌতম মুনির কাননে, গিয়ে কাষ্ঠ-আন্বেষাণে, 


ভ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ১৩ 


রূপ তাদের ভাই ! জাগিছে হাদয়েতে।।১৩১ 
বিশ্বামিত্র আছে বসে, 
মানুষ হচ্ছে নীলবরণের পায়ে। 
বনে ছিল যত বৃক্ষ-পাষাণ, 
মানুষ হয়ে গেল সব চলিয়ে।।১৩২ 


পাহাড় পবর্ধত কিছুই নাই, 
লতা বৃক্ষ সমুদাই, পায়ে মানুষ করলে। 


করিতাম কান্ঠ বেচে দিন পাত, 
কোথা হ'তে এ উৎপাত! 
গরীব দুঃঘখীর পক্ষপাত, 
মুনি বেটা আজ করলে ।1১৩৩ 
দেখিলাম চমত্কার নয়নে, 
ঘাস একগাছি নাইকো বনে, 
তুণ আদি সব মানুষ হ'লো। 
এই দিকে ভাই আসছে তারা, 
দেখবি যদি দাঁড়া তোরা, 
ভুলবে তোদের নয়ন-তারা, 
হেথা রাষ্ট্র হ'লো দেশ-বিদেশে, 
পায়ে-মানুষ-করা দেশে, 
এসেছে-_ এনেছে বিশ্বামিত্র! 
একগুণ যদি ঘটে. কোটি গুণ ধরাত রটে, 
অঘটন কত ঘটে, পেলে একটী সুত্র।1১৩৫ 


নাবিকের ভয়। 


হেথা অহল্যারে সন্ভোষিয়ে, 
শ্রারাম লঙ্ষ্মণ মুনি আসিয়ে, 
ভাগীরথীকৃলেতে উপনাত। 
পায়ে-মানুষ-করা শুনেছে তারা, 
তারানাথের নয়ন-তারা, 
দেখে তারা ফিরায় না নয়ন-তারা, 
হইল মোহিত।।১৩৬ 
হয়, রূপ দেখে মন মোহিতে, 
বলে ভাই রে! মহীতে, 
দেখেছ, কে, কহিতে পার তোমরা সকলে? 


| একি রূপ চমৎকার ! 





রাপে ধরা আলো ।) 


বর্ণিবারে সাধা কার, আছে হে ভূতলে ?১৩৭ 
তখন, কহিছেন ভব-নাবিক, 


ৃ ত্বরায় ভরী আন নাবিক 


"তরী আন' শুনে নাবিক, তরণী লয়ে বেগে চলে। 
নাবিক বলে, সে সব কথান, 
শুনেছি, পার হবে কোথা? 
আমার বুঝি খাবে মাথা, 
হারে! সবর্বনেশে ছেলে 11১৩৮ 
তোমার দেখতে পেয়েছি পায়ের শোভা, 
ব্রিলোকের মনোলোভা, 
কিন্তু বাবা! পরিবারের পক্ষে নয় ভাল । 
তোমার এ সব্র্বনেশে পায়ের গুণ, 
শুনিয়া বাছা! হয়েছি খুন, 
তুমি দিবে আমার কপালে আগুন, 
ূ তরাখানা মানুষ কারে বল।!1১৩৯ 
কেনে ঘুচাও ভাত-ভিক্ষে, 
সংসার এই উপলক্ষে, 
চালাই বাছা! কর রক্ষে দীনে। 
মুনি বন - ত্রিলোকের ইষ্ট! 
দেখ কেমন পারের কন্ঠ, 
মনোভীষ্ট পুর্ণ ক'র সে দিনে ।১৪০ 


হতে পার, যে বাপার,.- 
এমনি কাতরে, তরিবার তরে, 
দাড়িয়ে জাব ভবকুলে।। 
হরি কাশ্ডারা বিনে কে করে পার হে- 
তাতে না পালে চরপ-তরী, কেমনেতে তরি, 
তরী বিনে আমরা রহিলাম পড়িয়ে ভবকুলে 1) 


ঙ্চ ক রী 


পারের দুঃখ দেখ আজ মহীমণগ্ডলে। 


শুনে হেসে কল দীননাথ, 


মুনি! তুমি ভেবে অনাথ, 
হও কেন পারের তরে। 
এন্ষাণেতে যে ব্যাপার, বল কিসে হবে পার? 


তোনায় পার করিব মাথায় কারে ।1১৪১ 


দাশরছি রানের পাচালী। 


লিটন নাবিক! এবার আন তরী, 
তব কপার আমরা তরি, যাব আজ পারে! 
তুই ধদি আজ করিস পার, 
স্বীকার হ'লাম তোকেও পার, 
করবো বাপার লব না সেই পারে।১৪২ 


যা বল তা হ'বার নয়, আমি নয় কাচা-ছেলে। 
এ কথা কি গ্রাহ হয়? 

তোমার দ্বারে বাঁধা হৃত্তী হয়, 
তোমার কি এ কাঞ্জ শোভা হয়, 


তরী চালাবে জলে?১৪৩ | 


রাম বলে- তোরে এ ব্যাপারে, 
রাখব না- পাঠাব পারে, 
পারের কার্ধযা করতে হবে না ফিরে। 
নাবিক বলেন-- তোমার মানস, 
বুঝেছি আমার নৌকা মানুষ, 
ক'রে দিবে, পার করিব কেমন ক'রে 1১৪৪ 
হেসে রাম বলেন-ভূলোকে, 
রাখব না-পাঠাব গোলোকে, 
নাবিক বলে, কাজে কাজেই হবে! 
খেতে না গেয়ে সংসারে, 
যাব চলে- যেখানে দূই চক্ষু যাবে।।১৪৫ 
কেমনে চক্ষে করবো দৃষ্ট, 
রাম কন্‌-- সব কষ্ট যাবে তোর দুরে। 
নাবিক বলে, তা'হতে পারে, 
অনাহারে সকলে যাবে মরে 11১৪৬ 
রাম কদ-- তোদের পাঠাব স্বর্গে, 


নাবিক বলে-- যাব না স্বর্গে, 


যে উপসর্গে পড়েছি-- বাঁচে না প্রাণ! 
| পার করিতে পারবে নাই, 


নৌকাখানি কর দান।1১৪৭ |. 


নাবিক! করে 





শুনে কন নীলাম্ুজ, সকলে হবি চতুর্ভূজ, 
নাবিক বলে- তোমার কথায় হৰ। 
তোমার বাপ মা তো আছে ঘরে, 
গিয়ে স্বর্গে পাঠাও তা'দিগেরে, 
চার হাত কেন পাঁচ হাত ক'রে, 
দাও না তাদের সব।।১৪৮ 
তখন নাবিকের কথা শুনি রুষি, 
এখনি করিব ভস্মরাশি, নৈলে পার কর। 
তোর ভাগ্যে কি এ সব হয়ঃ 
ভিখারীর হয় কি হত্তী হয়? 
সুধা-ভাগ্ ত্যঙ্জে বেটা! ধরিলি বিষধর ?১৪৯ 
দেখে কোপ বিশ্বামিত্রের, 
নাবিকের যুগল নেত্রের_ 
বারি দেখে সরোজনেত্রের, দয়া হয় অন্তরে । 
ভবে যার পদ তরণী, বলেন আন তরণী, 
ভয়ে নাবিক আনি তরণী, কহিছে কাতরে 11১৫০ 
মুনি! কর তরীতে আরোহণ, 
উনি কিন্তু এখানে র'ন, 
শুনি খষি কন. ধীবর! 
ওর চরণের দোষ কিছুই নয়, 
ধুলাতেই মানবী হয়, 
বসায়ে তরীতে জগন্ময়, চরণ ধৌত কর 11১৫১ 
ছিল নাবিকের পুণাসূত্র, . বিশ্বামিত্র হ'লেন মিত্র, 
সদা সারধেন যাঁর ত্রিলেত্র, 
রাখে বাম হস্তে যুগল-পদ, 
বিধি আদি ভাবেন যে পদ, 
নাবিক সেই মোক্ষ-পদ, 
অনাসে করে করেতে ।1১৫২ 


মরি মরি কিবা পুণ্য, ক'রেছিল নাবিক ধন্য, 


ধন্য ধরায় ধীবরের পুণাবল ! 


হেরে কন বিশ্বামিত্্র মুনি, 
করে গেলি অভুলা মণি, 
তে আছে চরণ কল 


ঞ ক গ্রে 


 স্রীযামচন্দের বিবাহ রি ১৫ 


ধন্য ধন্য নাবিক হে! চুদি জাজ ভূলে! 
পুঞ্জ পু পুণ্য করেছিলে। 

পেয়েছ ছেড়না পদ রে! ১. নাঃ 

র রামকে পার ক'রে দে, 


বাঁধ জোরে হৃৎ্কমলে। 
অনায়াসে পার হবি ভব-সিষ্ধৃুজলে।। 

ফলীন্ মুনীল্র ইন্দ্র, আশ্রিত যে পদকমলে,_ 

যে পদ যোগে মহাকাল, জপেন চিরকাল, 


তুই পেলি সে পদ অবহেলে।&ঢ) 


কাষ্ঠতরী সোণা। 
নাবিক, পরশ মাত্র পদকমল, মন হ'লো নিম্মলি, 
বলে ওহে নীলকমল ! কি পদ আমি ধরি! 


যে পদ দিলে মোর করে, 
এ পদ বিধি ব্যাখ্যা করে, 
শঙ্কর সেবা করে. যে পদ পান না হরি !১৫৪ 


ধরিয়ে তোমার পদ, তুচ্ছ হলো ব্রক্ম-পদ, 
বিপদের বিপদ, তোমার এই পদ দুখানি। 
যদি কৃপা করি দিলে পদ, দিওনা ফেন সম্পদ, 


বাঞ্থা নাই মোর অন্য পদ, ওহে চিন্তামণি 1১৫৫ 
হবে পার করিতে, 
তবে পার করিতে পারি আজ তোমারে। 
শুনে কন ভবের স্বামী, স্বীকার করিলাম আমি, 
| এ ভব-সংপারে।।১৫৬ 
“ শুনে নাবিক রাম-লঙক্ষ্মণে তরীতে, 


ল'য়ে যান ত্বরিতে, 

পার হব ব'লে ত্বরিতে, দিলে তুলে পারে। 

রাম নাবিকে হয়ে সুপ্রসরর, কাষ্ঠতরী করি স্বর্ণ, 
উঠিলেন নীরজবর্প, ভাশীররী-সীরে।1১৫৭ 


তরী কাষ্ঠ ছিল হয়ে স্বর্ণ. জঙলমধো হ'লো মগ্প, 
নাবিক বলে একি বিষ্প, ওহে বিশ্বহারি! 
শুনে, রাম বলেন তোর যা বাসনা, | 
কাষ্ঠ ঘুচে হৈল সোপা, 
কষ্ট জন্য উপাসনা, টে না ননতাত 
গুনে নাবিক বলে, মির সা 


£ 
করে পেয়েছি যেন পদ, ও সম্পদ বিফল। 


ভুগিতে হবে পদে পদে, 


কার্য নাই আমার সম্পদে! 
পাছে বঞ্চিত হই পদে, যে পদে চারি ফল। 1১৫৯ 


জীরামচচ্ত্র ও লক্ষ্ষণ। 
জ্রীরাম লক্ষণের রূপ-লাবণো সকলেই মোছিত। 
দিয়ে তুষ্ট হ'য়ে নাবিকে বর, 
সুমিত্রে-সুত রঘুবর, 
উপনীত রামচন্দ্র, ' রূপ জিনি কোটী চন্দ্র, 
সভামধো রামচন্দ্র, শোভা-_ 
তারা-মধ্ো যেল চক্দ্রোদয় 1১৬০ 
আবার এ চরণকমলে, ভ্রমরা শভ্রমরী মিলে, 
মধুলোভে সদত বসত। 
চন্দ্র হেরে লজ্জা পায়, চন্দ্র, রামচন্দ্র-পায়, 
আছে পড়ে নখরে শত শত।।1১৬১ 
হালো রূপ হেরে সবে মোহিতে, 
করি দৃষ্টি মহীতে, 
পরষ্পর কহিতে, লাগিলেন সভায় । 
জনক করেন সম্ভাষণ, পাদা-অর্ঘ) দিয়ে আসন, 
লয়ে রাম-লম্ম্ণে উপবেশন, 
করেন খষি তথায় ।1১৬২ 
শঙ্কা অনেকের। 


কেহ বলে ভাই! মিথ্যা আসা, 
ত্যাগ কর মনের আশা, 
ওদের হলো সিদ্ধ আসা, যে আশা জনকের 11১৬৩ 
হবে না আর ধনু ভাঙ্গা, 
আমাদের ভাই! কপাল ভাঙ্গা, 
ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গিলে আজ দুই জনে। 
তদনন্তর কন গৌতম-সুত, 
এসেছেন যত রাজসুত, 
ধনু লয়ে আশু ত আসুক মল্লগণে ।।১৬৪ 


অনুমতি পেয়ে রাজার, গিয়ে মন্ত্র দশ হাজার, 


১৬ | | দাশরছি রাজের পাচালী। 


মনোমধ্যে হয়ে বিকল, 
রাজা করেছেন ভাল 1১৬৫ 
এমন পণ কেড় দেখেছ মজার, 
বেটা আনলে মল দশ হাজার, 
ভাঙ্গে সাধা কোন রাজার, 
শক্তি আছে ভারতে? 
ভাঙ্গার কথা থাকুক দুরে, 
করে কারে কেউ তুলিতে পারে, 
এমন বিয়ে পূরর্বাপরে, কে পারে করিতে ?১৬৬ 
তখন পরস্পর কাণে কাশে, 
কহিছে কথা- শুনে কাণে, 
বলে, ধনু দেখে তনু লুকিয়ে, 
ব'সে আছে বদন বেকিয়ে, 
এসেছ, বর সেজে ঘর তাজে, 
এ পণ শুনিয়ে কাণেতে 1১৬৭ 


ছঃ ১৪ ঙ্ী 


কে আছ হে ধনুর্ধার? 
ধরায় হত দণগুধর, কে এমন বল ধরঃ 
আসি, স্বরায় ধনু ধর ধর।। 
দিগস্বর তায় দিয়েছেন বর, 


যে ভাঙ্গিবে ধনু সেই হবে বর, 


সুসঙ্জা ক'রে কলেবর, 
এলে বর সেজে সব নরবর! 
কে আছে বীর এই ভূতলে, 
আজ. হরের ধনু করে তুলে. 
ভগ্ন করে অবহেলে, 
সীতার পাণি গ্রহণ কর (৭) 


বিশাল হরধনু দেখিয়া সমাগত 
নরপতিগণের দুর্ভাবনা। 


ধনু দেখে নিরানন্দ, একবারে সকলে । 
শুন হে সব ধনুদ্ধারি! এই ধনু বামহস্তে ধরি, 


শুনে, হেসে কদ সব নরবর, এ অঙন্তব মুনিবর ! 
যারে, আনে মল্প দশ হাজার, 
এমন সাধা কোন রাজার? 
অসাধা সাধা হবে যার, যাবে ধনুকের কাছে ।১৬৯ 
পলায়ে গেল অধোমুখে, 


আমরা আজ গিয়ে মুখে, মাখিব চুণকালি! 


যে, চৌদ্দভুবন ক্র জয়, এমন রাবণ দিখিজয়, 
যার প্রহরী জয়কালী1১৭ ০ 


এ, বিবাহ নয়,_- ভাগাবার কথা, 
এমন পণ কে করে কোথা? 
দেখি নাই, শুনি এ অসাধ্য। 
শতানন্দ কন ভূতলে, স্থান-রষ্ট ক'রে তুলে, 
রাখিলেও হয় পণ সিদ্ধ।।১৭ ১ 
(আর যদি) থাক কেহ রাজার ছেলে, 
না পার ভাঙ্গিতে_ তুলে ছিলে, 
দিলেও. তাকে দিলেও দেওয়া যায় সীতে। 
শুনে, হেসে বলে সব রাজপুত্র, 
এইবারে গৌতমপুত্র, 
বলবেন মাত্র অগ্নে ধনু যে পায় ধরিতে 1১৭২ 
সিংহ হ'তে চায় শগালে, 
টাদকে বামন ইচ্ছ! করে ধরে। 
গাধা ডাকিবেন কোকিলের রবে, 
ময়ূরের নৃতা দেখে শাচে ছাতারে ।1১৭৩ 
তেকের ইচ্ছা ধ'রে আনি, তৃুজঙ্গের মাথার মণি, 
 চড়ুয়ের মন হয় হব খগপতি। 
দরিদ্র যেমন মনে করে, অমূল্য রত্ব পাব করে, 
জোনাক যায় চন্দ্রের ঢাকিতে জ্যোতি 11১৭৪ 
বুদ্ধি ফেদ বনপঞ্, 


জীরামচন্জের বিবাহ ১৭ 


পশ্চাৎ হতে যায় আশু ধনুর নিকটে। 
শতানন্দ ক্রোধ করি গিয়ে ধনুকে উঠে।।১৭৩ 
নির্বার উব্বীর তলে। 
উঠে ক্রোধে লক্ষণ কন কথা, 


ব'লো না মনি! এমন কথা, 


বীর-শুনা আছে কোথা, 
থাকতে রঘুবীর মহীতলে ?১৭৬ 
শুনে, হেসে সভাশুদ্ধ বলে, 
থাম রে থাম জ্যাঠা ছেলে। 
শুনি মরি লজ্জায়! 
ব'সেছিলি থাকগে ব'সে, 
দেখে শুনে গিয়েছি বসে, 
কাজ নাই আর এত রসে, 
যায় রাবণ পরাজয় ।1১৭৭ 
শুনে লক্ষণ ক্রোধ বলে, 
বল আছে যার সেই ত বলে, 
ঘরে ব'সে অনেকে! 
এলি ক'রে বেড়ে আক, 
ধনুক দেখে সকলে ফাক, 
কুদের মুখে থাকে না বাক, 
দেখবে সকল লোকে ।।১৭৮ 
থাকলে বিদ্যা বুদ্ধি সৃষ্, দূর বেটারা গণুমূর্থ, 
কথাগুলি শুনিতে রুক্ম, 
যেন, সব রঙজকের বিশ্বকর্ম্মা। 
পরিচয় দিস রাজার বংশ, 
বেটাদের, ক-ক্ষর ফেন গোমাংস, 
বিদ্যার মধো অল্প ধকসে সকলে অকর্ম্মা। 1১৭৯ 
ফিরে যাবি কোন মুখে? 


ক 


ধনু ভাঙ্গিকেন রাম! 


জাশরছি_ ও. 


কোন মুখে এলি রাজ-সমাজ, রাম রাম রাম 1১৮০ 
সখী সঙ্গে আছেন কৌশলে! 
আনন্দে সব জানকীরে বলে।।১৮১ 
যেমন তোমার সোশার বরণ, 
তেমনি পেলে গৌরবরণ, 
যেন চন্দ্র উদয় হয়েছে সভাতে! 
শুনে সীতা কন, বলো না সখি! 
এ শৌর-বরণকে আমি দেখি, 
সম্তানতুলা জন্মেছে গর্ভেতে।।১৮২ 


ষঃ ০ রঃ 


সখি! ও নয় আমার পতি, গর্ভেতে উৎপত্তি, 
হেরে ওরে যেন, হেন জ্ঞান হয়। 

সেই হরের মন হরে, 

সি রে! দেখলে মন হরে, 

অপরাপ-রূপ বিশ্বময়।। 
নাই আর অন্য মতি, 
বিনা সে চরণ, সব অকারণ, 
কৃপা করি গোলোক পতি দিবেন পদাশ্রয়।/(ত) 


জ্বীরামচন্দ্র-কর্তৃক হরধনুর্ভঙ। 

হেথা, সীতারে কাতর দেখে একান্ত, 

তঞ্জনার্থে হর-ধনু, উঠিয়ে নীল-কমলতনু, 
বামহস্তে করিলেন ধারণ ।1১৮৩ 

শিশু যেন তৃশ তুলে, তেমনি রাম ধনু তুলে, 

অআবহেলে সকলেতে দেখি। 

বলে সব কিমার্চয্য! ধন্য ধন্য ধনা বীর্য! 
এমন আর না গুনি, না দেখি!১৮৪ 

চমৎকার মনে গণে, | 

হেথা তেস্তরিশকোটি দেবগণে, 


১৮ দাশরছি রায়ের পীচালী। 


হেথা শুনে জানকীর, দেখে রূপ বানি 
করে ধ'রে সব সখীর, দেখান প্মচক্ষে 11১৮৫ 
হেথায় ভুবন-কজন-জনক, শুক-আদির সুখক্জনক, 


ধনু ধারণ করেছেন জনক. দেখিয়ে আনন্দ! 
লক্ষণে কন নীলবরণ, কর ভাই! ধরা ধারণ, 
জানত বিশেষ বিবরণ, ঘটে পাছে বিবন্ধ।1১৮৬ 
অমনি, পেয়ে শ্রীপতির অনুমতি, 

হেরে রাম সুস্থমতি, ধনুতে দেন গুণ। 
হেরে সীতার মনে সুখ অনস্ত, 


হেথা পাতালে কাপে অনন্ত, 
ভাঙ্গেন ধনু যার অনন্ত গশুপ।1১৮৭ 
ধনু ভাঙ্গতে করে মিড় মিড়, 
রাখ হে রাখ হে মুড়! 
পরিত্রাহি শুনে মৃড়, নাড়িছেন মাথা। 
দেখে হেসে কণ পার্বতী, অকম্মাৎ পশু পতি, 
বসে বসে নাড়িছে কেন মাথা ।1১৮৮ 
শিবা কন করি যোড়পাণি, 
কিছু নয় কন শৃলপাণি, 
সিদ্ধির ঝোকে মাথা ন'ড়ে উঠিছে। 
কাতর দেখে সবর্ষমঙ্গলায়, | 
ছিল ধনুক জনকালয়, সেই আমায় ডাকিছে।। ১৮৯ 
গুরু আমার ভাঙ্গছেন, ধনু! 
ধনু ডাকে তাই পুনঃ পুনঃ, 
মাথা নেড়ে তাই বঙ্গিলাম, ধনু! 


এ 


৮০০ বিরাজ হর) 
হেথা ধনু ভাঙ্গেন ত্রিলোকের সার, 
স্তব্ধ হয় ত্রিসংসার, 
রাজশগপ আপনাকে অসার. ভাবে মনে মনে। 
দেখে শুন্ধ যত মহীপাল. কাপিতেছে দিকৃপল 
_.. ভাঙ্গিয়া ধনু ফেলেন ধরাসনে 11১৯১ 
দেখি সীতে উল্লসিতে, .  আনন্দিতে যত খধিতে, 





ূ 


ভ্রিভূবা-জনকের ধনাবাদ করে 11১৯২ 
উঠি জনক ভূপতি, কোলে লয়ে রথুপতি, 
বলে আমার সীতাপতি, ভুমি হ'লে অদ্য। 


ভেবেছিলাম হবে বিফল, ছিল কিঞিৎ পুণাফল, 
করলে রাম জনক সফল, 
আমার পণ হ'লো সিদ্ধ 11১৯৩ 

কর বাছা! সীতা- বিবাহ, রাম কন-_ অদ্য বিবাহ, 

নির্বাহ হয় বল কেমনে? 
বিবাহ করা কেমন, কথা? 

পিতা মাতা রইলেন কোথা? 
লোকে যেমন বলে কথা, বিয়ে হোগলা বনে 11১৯৪ 


শুনলে হেসে কল জনক, এ বড় সুখজনক, 
আছে ভবে তোমার জনক, 
বিশ্বাস নয়, এ কথা। 


দূত গিয়ে দেশ বিদেশে, 
কত জন আছেন কোন দেশে, 
বল কোথা কোথা ?১৯৫ 
হেসে কন নিরঞ্জন, আমাদের পিতা এক জন, 
আপনার পিতা ছিলেন ক'জন, 
এখন ক'জন আছে? 
আপনার পিতার করিতে ঠিক, 
চিত্রগুপ্ত হয় বেঠিক, 
বলুন দেখি ক'রে ঠিক সভাজনের কাছে ?১৯৬ 
এ প্রকার শুনে রহসা, সভাশুদ্ধ করে হাস্য, 
কেউ রাম-রূপ করি দৃশা, করে সফল নয়নে। 
ব্রিভুবানে উত্সব, শত্রপক্ষ যেন শব, 
ধনাবাদ দে জনকে সব. কহিলেন মুনিগণে 1১৯৭ 


কিবা পুণ্য ধর হে তুমি, ধন্য এ মহীমগ্ডলে। 
গোলোক শুনা ক'রে আছেন, 
হিলোকে-মান্যে কন্য ছলে।। 
জামাতা পেলে হে, 
ঘারে যোগী করে আরাধন,- 


মহাযোগী জ্ঞান-লেত্র মুদে হৃদে দেখেন যে ধন, 


পল্পযোনি বাধ্য আছেন যে গদ-কমলে।(থ) 


ঞ গজ জু 


_ দশরথের নিকট জনকের দূত প্রেরণ। 
মুনি-বাণী শুনি জনক, হয়ে অতি সুখজনক, 
কন, রাম যে আমার জগতজনক, 

সেটা জানি ভাল। 
পরমব্রন্ম নির্কিকার, ভিন্ন ধনু সাধা কার, 
ভঙ্গ করিতে অনা কার, সাধ হয় বল ৮১৯৮ 
দশরথ ধন্য ধন্য, ধরায় প্রকাশ কত পুণা, 
বৈকুষ্ঠ করি শুনা অবতীর্ণ তার ঘরে। 
তখন ক'রে শুভ লগ্মপত্র, 


পাঠান দূত লিখে পত্র, 
সমিভ্যারে দুই পুত্র, লইয়ে সত্বরে ।1১৯৯ 
আসি আমার মনোরথ, পূর্ণ করুন দশরথ, 
শ্রারাম-লম্্বণ ভরত, আর শন্রঘনে। 
দিয়ে কনো হব পার, দুই ভেয়ে রবে না অপার, 
ভবে ব্যাপার করিব দুইজনে ।1২০5 


অমনি লয়ে পত্র দূত ধায়. সত্বরেতে অযোধ্যায়, 

হেথা বিরহে অযোধায়, ক্ষ মনে সকলে। 

গেল দূত পত্র লয়ে করে, দিল দশরথের করে, 
সকলে জিজ্ঞাসা করে, কোথা হ'তে এলে ?২০১ 


শুনি করি ধন্যবাদ, শ্রীরামের সুসংবাদ, 
শুনি রাজা আশীর্বাদ দূতেরে করিল। 
শুনে শুভ লগ্মপত্র, আনন্দে খুলিয়ে পত্র, 


বশিষ্ঠের করে পত্র, দশরথ দিল।1২০২ 


দশরথ-প্রমুখের মিথিলায় আগমন। 
জগতে যার গুণ বিশিষ্ট, পত্র পড়েন সেই বশিষ্ঠ, 
বিবরণ শুনে হৃষ্ট,-চিত্ত হয়ে অমনি। 
বলেন, কর উদ্যোগ সুনিবর ! 


হয়ে প্রফুল্প-কলেবর, 


চলিলেন নৃপবর, যথা সকল রাণী।1২০৩ 
শুনি শুভ সমাচার, যেমন যেমন কুলাচার, 
করে সব মঙ্গলাচার, যা আছে পৃবর্বাপরে। 
তখন শক্রত্্-ভরত, সঙ্গে লয়ে দশশরথ, 
আরোহণ করে রথ, হরিষ অন্তরে ।1২০৪ 


[ জানকীর জম্মর কথা, 


জ্রীরামচন্ছের বিবাছ ১৯ 


ত্বরায় শ্রীরাম-জনক, উপনীত যথা জনক, 
হয়ে অতি সুখজনক, সভার ভিতরে 11২০৫ 


করেন পরস্পর সম্ভাষণ, নানাবাকো পরিতোষণ 
যিনি যেমন উপযুক্ত. তেমনি তারে উপযুক্ত, 
বাসা দেন করিয়ে যুক্ত, এসেছেন যত রাজা ।।২০৬ 
ক'রে সিধে-সামস্রী আয়োজন, 
দেন পাঠায়ে বু জন, 
যে দ্রবা যার প্রয়োজন, সকলের বাসায়। 
দেখে সক্রোধে বশিষ্ঠ বলে, 
এ সিধে দিয়েছ কি ব'লে? 
ভয়ে কেঁপে দূত বলে, কেন মহাশয় £২০৭ 
বশিষ্ঠ বলেন, নে- যা বেটা! 
কি হবে আর চাল কটা? 
খেশারীর ডাল গোটা গোটা, 
মালসাটাও যে ফুটো, 
দাড়া বেটা জনককে চিনি, 
কোন বেটা সিধে বাচনি, 
করে দিয়েছে?-উঠো।1২০৮ 
কেবল ধনুক-ভাঙ্গা করেছেন পণ, 
যার জেতের হয় না নিরূপণ, 


হয়েছে বেটার স্বপন, লক্ষ টাকা দেখে। 
রাগে কাপে কলেব্র, সম্খরেতে নুনিবর, 


যথা দশরথ নৃপবর, কহিছেন কোপে ডেকে ।।২০৯ 


রী ন্ট ও 


দিয়ে আজ রামের বিয়ে, 
ছিদ্রাংশে কোন কালে।। 
সালে ধরেছে মাথা, 
দেখেছ বল ক্লোথা;- 
কার, কন্যা উঠে লাঙ্গলের ফালে '(দ) 


৷ রঙ ঞ 


হেথা সিধে লয়ে ফিরে যায়, . 
সংবাদ দেয় জনক রাজায়, 


৪ দাশরখি রাজের পাঁচালী । 


মহারাজ! মরি লজ্জায়, 
বললেন কত জায় বেজায়, 
বিবাহ নিষেধ দশরথ রাজায়, 
করিলেন সেখানে 11২১০ 
বলে, তোয়ার কুল অকলঙ্ক, 


মুনির কথা শুনে। 


চন্ত্রকুলে আছে কলছ্ক, 
তুমি আজ সে কলঙ্ক, প'রে যাবে তুলে। 
শুনি রাজা নিরানন্দ, বলেন মুনি! কেন বিবন্ধ ? 
ঘটনা শুনে শতানন্প, ক্রোধভরে বলে।।২১১ 
চশ্্রবংশে কলঙ্ক খোঁটা, 
সূর্যাবশে আঁটা-সাঁটা, কুল ত কেমন আছে! 
নে আমাদের মাথা হেট, 
সুর্যাবংশে পুরুষের পেট, 
আবার ভঙ্গীরথের জন্মের কথা, 
কব কার কাছে?২১২ 
জানি সব সবিশেষ, কেন মরে হাসায়ে দেশ, 
রাষ্ট্র আছে দেশ- বিদেশ, 
গুনে রাজা কন সে উদ্দেশ, 
কাজ কি আমার গুনি? 
কি হবে কায়ে নানা কথা, 
এখন উত্থাপন যে কথা, 
মুনি কন, সে কথা ঘুচিবে এখনি ।1২১৩ 
এখনকার যজমেনে বাষুনের রীত, 
পেলে থুলেই বড় প্রীত, 
হয়ে বসেন এমন সুহৃদ, এক-মরণে মরেছে। 
বলে, এ আমার বড় যজমান, ৰ 
এ হ'তে কি পান জজ মান? 


সুপ্রিমকোর্টের জজ মান 

পান না এর কাছে।।২১৪ 
শুনেন যদি দুর্গোৎসব, মলে হয় ভারি উৎসব, 
ভার ভার আনেন সব. সামগ্রী বাধিয়ে । 
উজান নাই শুচি অশুচি, ধনা ধনা ধনা রুচি, 

দৈ-আাথান পাতের লুচি, 

নিয়ে দেন ব্রাঙ্মণীকে গিয়ে ।।২১৫ 

ঘৃখা হয় না একটুক, 


ওদের বাড়ীর, সা্ীগুলো ভাই! এমন পক, 
তাদের ইচ্ছা যুটুক পটুক, পাকা ফলার। 


মাগীদের ছেলে থাকে সম্মুখে, 
পাছু ফিরে লুচি তুলে মুখে, 
আড়ে গেলে পোড়ার মুখে, 
শন্দ হয় না গলার।।২১৬ 
যদি ছেলেটা দেখতে পেলে, 
লুকিয়ে রাখে পাতের তলে, 
বলে, দুরহ পোড়াকপালে ! 
ছেলে একা ফেলে গেল জা। 
বলে, তোর-বাপ এনেছে লুচি, আছে তোলা, 
খাইও এখন সন্ধ্যাবেলা, 
নাওগে একটা পাকা কলা, আছে মজা মজা ।।২১৭ 
এই কথা ব'লে জনক রাজায়, 
শতানন্দ ভাণ্ারে যায়, 
মনে ইচ্ছা যা যায়, উত্তম সামগ্রী। 
থাদা দ্রব্য ভার ভার, ঘুচাতে মুনির মনোভার, 
দিয়ে পাঠান শীঘ্ত্ী।।২১৮ 
গিয়ে দূত কন, মহাশয় ! 
এ নয় আপনার সমযোগ্য, 
জনক মহারাজ যোগা, হয় কি তোমার? 
শুনলেম কথাটা অমঙ্গল, 


যেমন যোগা, 


বিবাহের ক'রেছেন গোল, 
বশিষ্ঠ কন, কোন বেটা গোল, 
ক'রে সাধা কার 1২১৯ 
মুনি, সিধে পেয়ে হয়ে সুস্থির, 
ক'রে দিলেন লগ্ন স্থির, 
এ কর্মে হলে অস্থির, কেমন ক'রে হবে! 
হ'তে পারে কি এই দণ্ডে? 
লগ্ন রাত্রি চারি দণ্ডে, 
তবে বিবাহ-নির্বাহ হবে।।২২০ 


বিবাহ সভায় শ্রীরামচন্ছের 
অপরূপ শোভা। 


মুনি কন রাজাকে হ'লো শুভযোগ, 

কর বিবাহের উদ্যোগ, 
আর কি হয় ভঙ্গ যোগ সিধেতে সিধে হলো 
অমনি দিবসান্তে হৈল নিশি, 


হীরামচন্ের বিবাহ ২১ 


শকিলে সভার আসি, 
রাজগণ মুনি খা, সভা হয়েছে আলো।।২২১ 
তখন পূরাতে জনক-মনোরৎ, 
সভায় জানিলেন দশরখ, 
শ্রারাম-লক্ষ্ণ শত্রঘ্ ভরত বসায়ে রত্বাসনে। 


তুচ্ছ সুর-পুরের সভা, 
হয় সকলের মনোলোভা, 
রামেরে হেরে নয়নে ।।২২২ 


সভার শোভা হেরে সবার মন হরে। 
দেবরাজ লাজে যায় দূরে।। 
বর্ণনে না যায় বর্ণ, জনকের পুরে। 
বেষ্টিত সব নৃপমণি, যোগী খষি যত মুনি, 
ভাসিছেন আনন্দ-সাগরে। ((ধ) 


ছঃ ঙঃ হাঃ 


দেন রাণী নগরে সমাচার, 
যে সব আচার আছে। 


হেথা শুন সমাচার, 
আছে যেমন স্ত্রী-আচার, 
শ্রীআচার মনোষধো করি বিচার, 
পাঠান সকলের কাছে।।২২৩ 
বাটা হ'তে গিয়ে দাসী, 
যেখানে যত প্রতিবেশী, 
ও বলে--সীতার বিয়ে। 
তোমরা, চল শীঘ্র সকলেতে, 
বর আছে বসে সভাতে, দেখবে চল গিয়ে ।।২২৪ 
শুনে পরস্পর করে ডারাডাকি? 
ূ কোথা গেলি আয় লো থাকি! 
আমি কি এক্ষণে থাকি? 
আমাদের ডাকি ছুঁড়ি গেল কোথা! 
| তিলকী গুলকী জরী যোগী! 
নবি তবি শিবি সবি! আয় লো! তোরে হেথা 
পাটা পঞ্চমী পদী পরাণী! | 


| "যান সব কুলকামিনী, 


হৈমী হরি হীরে হারাণী! 
সুংলি মানকী মুঞ্জরী মল্লিকে। আয়। 
দিক্মিদের দই দিশী! গণশী সই গৌরমণি। 
রত্বী যী ধূনী বদনী! 
পুটী বেণেনী কোথায় ?২২৬ 


আয় লো কোথা গঙ্গাজল! 
কামিনী কোথা বল বল? 
যামিনী কোথা? যামিনী যে হ'লো! 
আয় লো গোলাপ! আয় লো আতর! 
এখনো মাখন! হয় না তোর? 
এখনো সজ্জা হয় না তোর? 
ও পাড়ার সব গেল! ২২৭ 
তখন সাজে যত কুলাঙ্গনা, 


পতিরে ক'রে প্রবঞ্চনা, যান বিবাহের বাড়ী। 
কেউ পরে শান্তিপুরে ধুতি, 


কেউ পরেছেন বারাণসী শাড়ী।।২২৮ 
কেউ পরেছেন জামদানী, কেউ কাল ধুতিখানি, 
কালার পাড় মিহিতে খাপ ভাল। 


কেউ পরেছে পটাপটী, কেউ জন্ম-এয়ন্ত্রী শাটী, 
পরে করেছেন আলো।।২২৯ 


কেরেপ পরেছেন যার আদর-ভারি, 
কেউ সুইসের ডালিম ফুলের রং। 
যান জনক-রাজার বাড়ী, চলেছেন এক ঢং।1 ২৩০ 
কেউ প'রে রঙ্গিপ মলমল, চরণে আটগাছা মল, 
রূপে করে ঝলমল, মৃদু মন্দ হাসে। 
যে বাসে রাজকামিনী, দাঁড়ালেন সব এসে 1২৩১ 
হেথায় সভায় সকলে বসে, 
শুভ লগ্গ উদয় এসে, 
গললগ্রীকৃতবাসে, জনক সকলে কয়। 
করুন আমায় অনুমতি, সকলেতে শুদ্ধমতি 


্ দাশরি রায়ের পীচালী। 


কন্যা দান করি সম্প্রতি, যেমন আজ্ঞা হয়।।২৩২ 
শুনে দান দেন রাজ! দানবারি-বরে। 
যায় বেদে হয় না সঙ্ধান, 
যে প্রকার আছে বিধান, 
কারে সম্প্রদান জনম সফল করে 1২৩৩ 
ধে প্রকার আছে আচার, 
শ্রী-আচার স্ত্রা-আচার, 
কারে অনা পুরে! 
তখন ভরত শত্রত্ন লক্ষণে, 
[ও ভ্রমণ করে কন্যাগণে, 
গ্নিকীর কর রামের করে দিয়ে স্ব করে।২৩৪ 


হে কপানিধান ! গ্রহণ কর দান, 
যেমন বিধান আছে এ সংসারে । 
ধরায় পুপাধর, হ'লাম হে শ্রীধর! 

(ধর নাথ! আজ ধর হে,-) 
তোমার কমলার শ্রী-করে, কমল-করে।। 
এমন কি ধন আছে তোমায় দান করি, 

হরি! দিলেন কুবেরের ভাণার দান ব্রিপুরারি, 
লন্দ্ী যার জায়া সদা আজ্ঞাকারী,-. 
কিন্কর হ'য়ে পাদে আছে রত্বাকরে।(ন) 


বাসরস্বরে শ্রীরামচন্ত্র। 
নানা মতে শ্রীরামে স্বব করেন জনক। 
স্তবে তুষ্ট মহাবিধুঃ জগৎ-জনক।।২৩৫ 
শুভক্ষণে গুভলগ্মে শ্রীরামের বিবাহ। 
কুশত্ডিকা কার্যা সকল হইল নির্বাহ 1২৩৬, 
রমণী সব করে উৎসব, করে শঙ্খব্বনি।।২৩৭ 
তূলোকে ভ্রিলোকের আছে যেমন ধারা । 
হায় বাসর ঘরে জয়ে বরে, দিয়ে জলধারা ।।২৩৮ 
রাখে, পথক ক'রে পথক ঘরে চারি সহোদরে ।।২৩৯ 





শুনে লাজে অধো-মুখ, 


করেছে জনক-পুরে।1২৪০ 
ইন্দ্রালয় মলে কি লয়, কি ছার রাবগ-বাসর! 
গ্রারামের বাসর 1২৪১ 
চিন্তামণি-পাশে। 
বলে, ওহে রঘুবর। হয়ে বস বর. 
জানকী ক'রে পাশে 1২৪২ 
ওহে জানকীরমণ ! যেমন যেমন, 
আছে পুকর্ধাপরে। 
কর নাহ দৃষ্টি, রয়েছে যন্তী, 


তায় প্রণাম কর পদোপরে।1২৪৩ 


শুনে কন কমল-আঁধি, বটে বটে সখি! 
না দেখি উহারে। 
উঠে ভব- ইষ্টি, কৃত্রিমবন্তী, 


চরণে ঠেলে দেন দূরে ।1২৪৪ 
হেসে নারী সব. জানকী-কেশব, 
দেখে যেন যুগল শশী। 
যেমন তারা_ 
বেষ্টিত মধ্যে শশী 11২৪৫ 
রামকে ঠকাব বলে, সকলে বলে, 
রাম হে! বিয়ে করলে কার কন্যে ? 
শুনি বিবরণ, বালে নীল-বরণ, 
শুন সব কুল-কন্যো 11২৪৬ 
স্বামী গোলোকের, বলেন জনকের, 
কন্যে বিবাহ করি। 
সব নারী বলে রাম! রাম রাম রাম, 
শুনে যে লাজে মরি।1২৪৭ 
শুনি নে কোথা, 
| সহোদরী-সহোদরে।1২৪৮ 
হ'তে আনে বরে। . 
আমাদের কপালে অগ্গি, 


এমন কথা, 


_গরকে ভ্মী- 
দিয়ে দেয় পর ক'রে 1২৪৯ 


বলেন কমল-আঁখি। 
শুন নাই, গোল অনেকের, তোমাদের জনকের, 
কন্যে বলেছি সখি !২৫০ 
শুনে সব. যুবতী বলে, এখনি ব'লে, 
গোলি বলে দোষ সারবে। 
বলে ও কথা, গোল ব'লে কোথা, 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে ?২৫১ 
দেখে আমরা, কোথা আছি সব, 
আপনি কেশব, 
ঠকলেন বাসর-ঘরে! 
আমাদের, সরে না বাণী, যার ভার্যা বাণী, 
তিনি বাণী হারান একেবারে ।1২৫২ 
ঠাকরুণদের.গুণের বাণী, আপনি বাণী, 
পারেন না বণিতে! 
নারী, পাঁচ জনাতে, একত্রেতে, 
যদি পান বসিতে।1২৫৩ 
তখন, এই প্রকার, নিবির্বকার, সঙ্গে সব রমণী। 
যত কুল-কামিনী।1২৫৪ 
লয়ে, বামে জানকী, ব'স কমল-আখি! 
কেমন দেখি হয় বেশ।।২৫৫ 
ব'লে, কুলবনিতা, জনকদুহিতা, 
বালে, দেখ অপরূপ, মরি কিবা রূপ, 
সেজেছে উভয়ে ।1২৫৬ 
আহা মরি! কিরূপ হেরি, ভ্রীরামের কমলাঙ্গ। 
এ রূপ হেরে, যায় যে দুরে, 
অঙ্গ লুকায়ে অনঙ্গ।। 
আমরা, নিলাম রূপের সঙ্গ ।(প) 
ঙ্ খা | ডা 
হবে আমাদের জীবন গত, 


দিনমণি হ'লে আগত, হারাব রাম-সীতে। 
কৃপা করি কিঞ্চিৎ কাল, পোহাইওনা হয়ে কাল, 
হ'লে প্রতাষ কাল, ভানু উদয় হবে অবনীতে।। ২৫৭ 
যদি, বল আমার হয়েছে সময়, 
হ'ল প্রভাত নাই অসময়, 
কিন্তু আমাদের রাম রসময়, 
যাবেন তোরে দেখে। 
একবার হয়ে গৃহে প্রবেশ, 
ভ্রীরাম-সীতার যুগলবেশ, 
দেখে রাখতে যাবি সুখে ।।২৫৮ 
এখন আমাদের শুন নাই বারণ, 
যদি একবার নীলকমল-চরণ, 
দেখে নয়নে স্মরণ লয়ে থাকবি। 
আমরা তখন বলব্‌ যেতে, 
দেখব কেমন পার যেতে, 
যেতে তুই! কখন নাহি পারবি।।২৫৯ 
আবার কোন যুবতী যুগ্মকরে, 
স্তুতি করে দিবাকরে, 
বলে দিননাথ ! দয়া ক'রে উদয় হইও না। 
স্বল্প কাল গে কর বিশ্রাম, 
আমরা, জন্মের মত জানকী- রাম, 
ল"য়ে করি দুঃখ-বিরাম, 
তুমি যদি প্রকাশ কর করপা ।1২৬০ 
তখন এইরূপে সব কয় কাতরে, 
হেথা দশরথ সাদরে, জনকে কহিছে। 
সত্বরেতে নরনাথ, 
কর বিদায় 'যেমন বিধান আছে।।২৬১ 
বালে, বিদায় দিব বললে সে কি? 
প্রাণ থাকতে কমল-আঁথি, বিদায় করি কেমনে? 
দশরথ কন, বটে এ কথা, 
কিন্ত, এ ঘর সে ঘর সমান কথা, 
ঘর ছেড়ে ঘরে যাবার কথা, 
দুঃখ ভাব কেন মনে ?২৬২ 


বট দাশরছি রাজের পাডালী। 


জনকের কক্ষ ভাসে, নয়ন-সলিলে। 
গিয়ে প্রবেশ হয়ে অন্ত ঃপুরে। 


শক্রগ্প ভরতেরে, 
রাম-ওস্ফছা পরাতপরে, কন্যাগশ সকলে 11২৬৩ 
বাহিরে আনিয়ে রাজা, যথা দশরথ মহারাজা, 
বিধাহের সামগ্রী যা যা, দিলেন একেবারে। 
বাহক পরিচারক আদি, দ্রব্যাদির নাই অবধি, 
ভারীর স্কক্ধে নিরবধি, যাচ্চে ভারে ভারে ।।২৬৪ 
আনন্দে বিলান ধন, তন আসি তপোধন, 
বলেন সকল সাধন, পূর্ণ আমাদের হ'লো। 
আশীর্বাদ উভয়কে ক'রে, 
রামাদি চারি সহোদরে, 


সম্ভাযিয়ে সমাদরে, খাবিগণ চলিল।।২৬৫ 


প্রশুয়ামের দর্পচর্শ। 


হেথা পুত্রবধূসহ চারি পুত্র, লইয়ে অজের পুত্র. 

বশিষ্ঠাদি হয়ে একত্র, অযোধায় গমন 
দশরথপুত্র শ্রীরাম, ধনু ভেঙ্গেছেন অবিরাম, 
লোক-মুখে শুনি সৃগুরাম, সক্কোধে আগমন ।।২৬৬ 


ঃ কা কট 


এ কথা শ্রবণে ক্রোধিত-অন্তরে। 
চলেন ভৃগুরাম, রাম ধরিবারে,_ 
কম্পিত! হলো ধরণী চরণভরে।। 
না মালে বারণ, যেন মত্ত বারণ, 
শমনসম কোদগ্ড করে। 
বলেন নিঃক্ষত্রি করেছি কত শতবার, 
বার বার এইবার, 
দেখি কত বল ধরে, হরধনু ভঙ্গ করে, 
আজ নিতান্ত কৃতান্তপূরে পাঠাব তারে। ॥ফ) 


০ চে রী 


তখন ক্রোধ-ভরে পরশুরাম, 
আসিছেন অবিরাম, 
যথা জ্রীরাম দশরথ -পুত্র। 
কোপে বলেন তিঠ তিষ্ঠ, পুরণ করি মনোতীক্ট, 
জান না আমায় পাপিষ্ঠ! 
গমন করিছ কুত্র ?২৬৭ 


বিবাহ ক'রে সমাদরে, চ'লেছ চারি সহোদরে, 
এখনি শমনদ্বারে, পাঠাব নিশ্চয়। 
কোথা লুকাল বেটা দশরথ, 
বেটায় লয়ে চড়ে রথ, 
এসো! পুরাই মলোরথ হয় না প্রাণে ভয় 1২৬৮ 
বেটার, এখন কি সে কথা মনে পড়ে, 
আমার, ধনু লয়ে মাথায় টাক পড়ে, 
মরতো ভূত হয়ে ফিরত সঙ্গে সঙ্গে। 
মনে নাই বুঝি সে সব দিন, 
বেটা পেয়ে বেটা! পেয়েছিস দিন, 
বাঁচিস যদি আজিকার দিন, গৃহে যাস রঙ্গে।।২৬৯ 
বেটার, কিছু শঙ্কা নাই গাত্রে, 
কত বুদ্ধি কব অজ্জের পত্রে, 


ডেকেছে আজ রবির পুত্রে, 
যা পুত্রগণ-সহিতে, 


যেদিন তোর বেটা'হরের ধনু ভাঙ্গে, 
সেদিন গেছে তোর কপাল ভেঙ্গে, 
ক'রে বিবাহ জনকদুহিতে ।।২৭০ 
আমি আছি ভারতমধ্যে-রামে, 
বেটার নাম রেখেছিস শ্রীরাম, 
এখনি যাত্রা শমনধাম, 
আজ এই রামের করে। 
শুনে দশরথের নয়ন ভাসে, 
ভাষে কত মিনতি ভাষে, 
সম্ভাষে ভৃগুরামে যুখ্মকরে।।২৭১ 
তখন, না শুনে স্ব দশরথের, 
কোপে গিয়ে রামের রথের, 
সম্মৃথে দাঁড়ায়ে পরশুরাম। 
না জানে রাম দর্পহারী, গিয়ে আপনি দর্পহারী, 
হইতে বলেন শোন রাম 11২৭২ 
দেখি কত ধরিস বল, বল রে রাম! বল বল, 
ধনু ভেঙ্গেছ হ'য়ে প্রবল, জনকের ভবনে। 
শুনে কন চিন্তামণি, ধনুবর্ধাণের কি জান তুমি? 
তপস্যা কর সঙ্গে খাবি মুনি, বসে তপোবনে ।1২৭৩ 
শুনে কোপে বাড়িল দ্বিগুণ, 
জামদল্া সম আগুন, 
হয়ে কন, আমার ধনুতে গুণ দে রে পাপিন্ঠ! 


জ্রীয়াহচন্রের বিবাহ ২৫ 


দি পারিস দিতে গুণ, 
তবে জানিলাম নামের গুণ, 

নৈলে এখনি করিব নষ্।।২৭৪ 
ব'লে রাম দেন ধনু রামের করে, 


তবেই ধরায় ধরিস গুণ, 


জন ভ্রীরাম বাম করে, 
ধনু সহিতে রাম করে, রামের বল হরণ। 
যাঁর ত্রিলোক বিখ্যাত গুণ, চরণেতে চেপে গুণ, 


অবহেলে ধনুতে গুণ, দেন নীলবরণ।। ২৭৫ 
কর হাস্য আস্যে গোলোকেম্বর, 
যোজনা করিলেন শর, 
নৈলে কি বিশ্বেশ্বর, গুরু ব'লে মানে? 
ভৃগুরাম অসম্ভব দৃষ্টে হেরে, 
দৃষ্ট মুদে দেখে অন্তরে, 
গোলোক পুরী শুন্য ক'রে বসিয়ে বিমানে । 1২৭৬ 


হু ঙ কঃ 


একি ভবে অসম্ভব, হে ভবধব! 

হেরিলাম রথাসনে। 
হরি! আমি জ্ঞান-শুন্য, করি গোলোক শূন্য, 

আসি অবতীর্ণ, হ'লে ধরাসনে।। 

আমি মুঢ়মতি, নাই সাধন সঙ্গতি, 

কর যদি গতি. অগগতির গতি! 

কে হরে দুর্গতি, ও চরণে মতি, 
মনের নাই হে 

তারো দিয়ে ভক্তি-গতি ভব-বন্ধনে ।(ব) 


ছ্ পি রঃ 


পরে স্তুতি করেন ভূপগুরাম, তুমি পূর্ণব্্ম রাম, 
আমি রাম অবিরাম, আশ্রিত শ্রীপদে। 
বাক্ত গুণ পরস্পর, চরাচর তোমার চর, 
হ'য়ে অগোচর দুষি পদে পদে ।1২৭৭ 
যদি রাখ রাম! কৃপা করি, মম মন-মত্তকরী, 
রাখ রাই স্্েহে বন্ধন করি, নিজ গুণে গুপে, 
শুন হে ভব সম্ভব! নাই মোর ভব সম্ভব, 
পাব কি পদ অসম্ভব, মরি সেদিন গুণে গুণে 1২৭৮ 
করি ভ্রমণ লয়ে কুন্জলে, 
না ভজিলাম পদ বিজনে, 

সদা ছয় দুর্্জনে, না ভাবিয়া পর পরকাল। 


যিছে এলাম মিছে গেলাম, 
ধশরহি-.. ৪ ্ 


কমল-চরণ না ভজিলাম, 
সঙ্গ-দোষেতে মজিলাম, 
জড়ায়ে জঞ্জাল জাল।।২৭৯ 
বিধি আদি আল্ঞাকারী, 
ত্রিলোকের সাহায্যকারী, 
এলে গোলোকপুরী পরিহরি, 
হরিতে ভূ-ভার ভার। 
যার তবে জ্ঞান হবে অনন্ত, সে তোমার পাবে অন্ত, 
তুমি কর একান্ত, 
কৃতান্তভয়-নিস্তার তার।।২৮০ 
যে জন ও রস তাজে, কুরসে সদা রয় মজে, 
আপনা আপনি মজে, জ্ঞান নাই তাহারে যার 
ভবে যারা মুঢ় ব্যক্তি, না করে ও গুণ উক্তি, 
কেমনে সে পাবে মুক্তি, 
যাবে ভব-পারাবার।1২৮১ 


শুন হে দীনবান্ধব ধৈর্যা হও ব্রিভূবনধর, 
হে মাধব! দাসে কৃপা করি। 
শুনিয়ে কহেন রাম, তুমি আমি সম রাম, 


অবিচ্ছেদ অবিরাম, সদাকাল হরি বিহরি।1২৮২ 


পুনঃ কন ভগবান, এখন যোজনা করেছি বাণ, 
অবার্থ আমার বাণ, না ফিরিবে তুণে। 
শুনে কন ভূগুরাম, কর যা হয়, তারকক্রক্ষ রাম 


আমি পদে শরণ নিলাম, যে বিধান হয় মলে । 1২৮৩ 
কহিছেন শমন-দমন, তোমার স্বর্গের গমন, 
নিবারণ করলেম শর-জালে। 

কত মতে সান্তনা ভৃগুরামে, দশরথ ল'য়ে শ্রারামে, 
অবিশ্রাম অযোধ্যায় রথ চলে।1২৮৪ 

দেখি রামাদি দশরথ রাজায়, দুন্দূভি সবে বাজায়, 
বাজায় বেজায় কাণে লাগে তালি। 

দেখে যুগলরাপ-বেশ, আনন্দ-মন সকলি।।২৮৫ 


চি ঙ রগ 


রাম-সীতা যুগলেতে কি শোভা হ'ল উজ্ভ্বল। 
নীল-গিরিবরে যেন কনকলতা জড়িল।। 
আসি সব প্রতিবাসী, হেরে “রূপ মন উদাসী 
"হ'য়ে উদয় যুগল-শশী, 


অমনি দাসী সক্্নাশীর, মন উদাসী হয়! 


অযোধ্যা করেছেন আলো 
দাশরথি খেদে কয়, মিছে আশা দূরাশয়, ত্বরায় আসি রাজ-মহিষী কেকৈ প্রতি কয় 11১৪ 
রেখেছে বেধে এ পদদ্বয়, | 
কক্ষে করি চিরকাল কালো। (ভি) কেকরীর প্রতি কুক্জাদাসী। 
” বলে, শুন গো কেকৈ, মা! তোরে কৈ. 


শ্রীরামচন্দ্রের বন-গামনও 
সীতাহরণ। 


তোর থাকে কে মান?! 
রাজা দশরথ, বললে যেমত, 


তোর ভরত অজ্ঞান 11১৫ 
জ্বীরামচন্ত্র রাজা হইবেন শুনিয়া চিনির রর নিবি ভরত 
সকলের আনন্দ। ৃ ৃ 


ব্রিডুবনে আনন্দ অপার সবাকার। 


দেবে ঘরে রইতে ?১৬ 


দশরথ রামচন্দ্রে দিবে রাজাভার।1১ মা! তুমি যে মানী, অভিমানী, 
অভিযেক- আয়োজন হয় পৃর্বাদিনে। ফুলের ঘা টি সয় না। 

্রিভুকন “আগমন অযোধ্যাভবনে ।1২ এখন, হবে যে অন্যায়, মনের ঘৃণায়, 
পূর্ণঘট স্থাপন হইল সারি সারি। ঘরকল্পা হয় না।।১৭ 

দুঙগণে যাতে আনে নানা তীর্থবারি।।৩ তোমার ঘুচাল সে রাগ, যত অনুরাগ, 
ভাসিল অযোধ্যাবাসী আনন্দসাগরে । বিধি তো বিরাগ করলে। 

জয় জয় শব্ধ করি কয় পরস্পারে।18 তুই তো পতি বিনে, প্রাণ সবিনে, 
চিন্তা নাই কালি. ভাই! রাম রাজা হবে। সতীনে কথা বললে !১৮ 

রে না অকাল-মৃতা সব দুঃখ যাবে।৫ + ৪ ্ 

পগ্গর-নাগরী যত যায় সরোবরে। আমি, দেখে এলাম রাণি গো! কি হয় কপালে 


কামিনীর চরণ না চলে প্রেম-ভরে ।।৬ 
বলে সথি! আনন্দ ধরে না মোর নয়নে। 
বসিবেন রামরত্ব রত্সসিংহাসনে ।1৭ 

কালি সবে রামরাপ দেখিব নিরালা। 
এইরাপে আনন্দ-মগনা কূলবালা ।1৮ 


ৃ 
ূ 
র 
ূ 
ৃ 


হাবে রাম রাজা, কালি নিশি পোহালে।। 

ও মা !লুকাইবে তব নাম, সপত্বী-সন্তান রাম, 
সম্পদ পেলে তোর তো কিছু রবে না মান; 
অনুগত কেউ হবে না, মৃবত্তিকাতে পা দেবে না, 


স্বর্গবাসী পাতালবাসী দিল দরশন। ০০৪৮৮৪ 

অরণাবাসী যোগী তপস্বী আইল অগণন।1৯ - " " 

কুবের আসি, রাশি রাশি, রত্বপ্রদান করে! রাম রাজা হইবেন, এ সংবাদে 
দিবানিশি প্রেম-উল্লাসী, হইল ত্রিপুরে।1১০ কেকর়ীর আনন্দ এবং কুক্জীকে 
স্রারামশশী পোহালে নিশি হবেন রাজন। রত্বহার প্রদান। 

"ভালবাসি ভালবাসি' শব্দ ত্রিভুবন11১১ | শানে কন ভরতের মা | 
চুন ীপ্রণ ঠ7750820 


কুজিদাসী, সভায় আসি. দেখে সব তখনি।/১৩ 





রাম যে পাবে রাজাভার, রা 


তোর আবার এ কোন বাভার ? 
| তাই বুঝা ভার হ'লো।।১৯ 
যেমন কুমন আপনি কুঁজী, 
তাই আমায় বুঝেছিস বুঝি? 
বললি কথা চক্ষু বুজি, সুখ কি এর পর? 
আজি কি আমার শুভাদৃষ্ট ! 
পর্ণ হ'লো মনোভীষ্টি, 
জোন্ঠপুত্র কুলশ্রেষ্ঠ 
রাম যে আমার হবে রাজোশম্বর।।২০ 
ও দাসি! তুই মর মর, 
আমার ভরত আপন, রাম কি পর?- 
তোর কথায় কি ভাঙ্গব ঘর, যা হয় নাই বংশে? 
সতীনে সতীনে হবে ছন্দ, 
কখন ভাল কখন মন্দ, 
তা ব'লে কি রামচন্দ্র, 
বাছারে করিব হিংসে ?২১ 
আমার ভরত হৈতে অধিক, 
রাম ত আমার প্রাণাধিক, 
ধিক আমায় ধিক ধিকৃ, ভিন্ন ভাবি যদি। 
রাম যে আমার প্রধান অপত্, যত ধন সম্পত্ত, 
অধিকার তার আধিপতা, তায় কে হয় বিবাদী?২২ 
দশরথের পত্ী হই? প্রধান রাণী কেকৈ, 
আমি রামের মা নই? কে করে অমানা ? 
অনোতে মান রাখে না রাখে, 
রাম যদি মা ব'লে ডাকে, 
তবেই যে আমি ধনা ঃ২৩, 
আগে শুনালি কথা মধুর, শুনে দুঃখ হলো দূর, 
আরে মলো দূর-দুর আর কথা কহে বলে? 
রাম রাজা হবে আমার, 
ব'লে _সুখে নাহ পারাপার, 
কণ্ঠে ছিল রত্বহার, দিল দাসীর গলে 1২৪ 


দেবতাগণের মন্ত্রণা ও শ্রীরাম স্তব। 








তখন স্বর্গবাসী দেবগাণে, সকলে-প্রনাদ গণে, 


পাপ পাপ পপ পাশ পপ এপ সপ পা পপ পপ পা 


রী সপ লা সপ সপ পপ পপ 
বর পর এট, ১৮৮১ পপ পপ পপ পর প স ্প- পপপ্পপস 


২৭ 


ম'লো না দুষ্ট-রাবণ, আমাদের নাই মুক্তি ।।২৫ 
যার জনো অবতার, হরি কি করেন তার, 
কবে পাইব নিস্তার, রাবণ জ্বালাতে। 
ইন্দ্র বালে, এ কি জ্বালা, 
কত তার যোগাব মালা, 
বিধি! দুঃখ দিলি ভালা, রাবণের হাতে ।1২৬ 
খেদ ক'রে বলে পবন, ঘুচালে বেটা রাবণ, 
মুক্ত করি তার ভবন, ভাবি কর্মভোগে। 
মনের দুঃখে বলে অগ্নি, আমার কপালে অগ্গি, 
ভেবে ভেবে মোর মন্দামি, 
রদ্ধনকালে যোগাই অগ্নি, 
না যোগালে রেগে অগ্রি, দেখে শঙ্কা লাগে ।।২৭ 
খেদ করে যম বলে শেষে, 
দুঃখে চক্ষের জলে ভেসে, 
আমাকে রেখেছেন ঘোড়ার ঘাসে, 
ভয়ে হয়েছি বন্ধ। 
শনি বলে, ভাই ছি ছি ছি! 
মনের ঘৃণায় ম'রে আছি, 
আমি বেটার কাপড় কাচি, অপমানের হদ্দ।।২৮ 
খেদ ক'রে কয় পরস্পারে, 
এঙ দুঃখ দেবের উপরে, 
যাহো'ক দেখ অতঃপরে, কিবা আছে ভাগোো। 
যতেক অমর পরে, স্তব করে শুনাপরে, 
শ্রারাম ব্রহ্ম-পরাৎপরে, করি করযোগে ।1২৯ 


চে রঙা লু 


ভ্রান্ত হয়ে কি লাগিয়ে আছ হে চিন্তামণি! 
ভূভার হরণে হ'লে রঘুকুল- শিরোমণি ।। 
দশ-জস্মার্ছিত দশবিধ পাপ নিবারাণে, 
দশ অবতার মাধা দশানন- উদ্ধারণে, 
দশরথসুত রূপ ধরেছে! আপনি ।। | 
ওহে, দিনমপণি-কুলোপ্তব ! তব পদ ভাবে ভব, 
লর্ভিববারে ভবতরঙ্গ অজ্ঞ্ি তরলী;- 
হরিল দেবের মান দশানন দূরাচারী, 
তাহারে হত, কর হে লা 
হরি! দেবের দুখ হরি. 
তাজিয়ে বৈকুষ্ঠপুরী, এলে হে ধরলী। (খ) 


রঙ পচ ফা 


১ ছাশরখি রায়ের পাঁচালী । 


কেকরীর সন্ধে দুষ্টা সরম্বতীর 

আবির্ভাব ও কুমন্ত্রণা দান। 
দেবগশে চৈতন্য দিলেন গোলোক পতি। 

স্মরণ করিলা সবে দুষ্টা সরস্বতী ।1৩০ 


বলে বিনয়বাণী, বীণাপালি। 
তোমা বিনা ত্রাণ কৈ? 
কর, শাপ্র যাতে, রঘুনাথে, 
বনে দেয় কেকৈ।1৩১ 
শিয়ে, ত্বরা করি, কেকৈ রাণীর, 
স্কন্ধে কর ভর। 
যেন, ঘটায় বিবাদ, শাস্রুতা-বাদ, 
সাধে রামের উপর।।৩২ 
গু'নে, দেবের বাণী, দুষ্টা বাণী, 
বসেন রাখীর স্বন্ধে। 
অমনি রাপীর, উড়িল প্রাণী 
পড়িল বিবম ধন্ধে।।৩৩ 
বলে যাইসনে দাসী, ফিরে বল আসি 
কি শুনালি সমাচার। 
আমি দেখে কি স্বপন, তোরে সমপণ, 
করেছি গলার হার 111৩৪ 
হবে রাম রাজা, তারি কি রাজা 
করতেছে প্রসঙ্গ! 
তবেই হ'লো, বল ফুরালো 
আমার দফা সাঙ্গ ।1৩৫ 
তবে কৌশল, প্রমাদ করলে, 
এই ছিল ললাটে। 
হ'লো ঘোর সোহাগী, শেষে মানসী, 
গরবে মরিবে ফেটে ।।৩৬ 
মনের গরবে একে, . দেখে না চক্ষে, 
কষছে ধরে রামচন্ত্র। 
আমার, এ কি দশা, একে মনসা, 
তাতে ধুনার গন্ধ ।1৩৭ 
একে সতিলী, . আবার তিনি, 
হকে রাজ-জননী। 
যেমন কুষ্ঠের উপর বিষফৌড়া, 
তেয়নি পোড়া জানি ।1৩৮ 
বৈশাখী রৌছে, বালির শয়ন, 


সহ্য হইতে পারে। 
জুলস্ত আগুনে যদি, অর্ধেক অঙ্গ পোড়ে ।1৩৯ 

মাঘের শীতে সহ্য হয় জলমধ্যে বাস। 
সপ্তাহ কাল সওয়া বার নিরম্থু উপবাস।।৪০ 
সহত্র বৃশ্চিকে বদি দংশে কলেবরে। 
এক দিনে যদি কারুর শত পুত্র মরে 11৪১ 
সকর্থ লইলে চোরে, সহ্য বরং হয়। 
রোগে হয় জীর্ণকায়া, তাহাও প্রাণে সয়।18২ 
সওয়া যায় তপ্ত তৈল, অঙ্গে কেড ঢালে। 
কারাগারে ফেলে যদি বুকে চাপায় শিলে।18৪৩ 
সওয়া যায়, বুকে যদি দংশে কালসর্প। 
তথাচ না সওয়া যায়, সততীনের দর্প 18৪8 
অকস্মাৎ রাণীর অমনি পড়ে গেল মনে। 


রাজা মৃগয়া করতে, দুই সতো, 
কন্দী আমার সনে ।18৫ 
কেকয়ীর অভিমান। 
ঘুচাব বালাই, চে'য়ে লব তাই, 
দিবেন আমায় ভূপ, 
হবে. রজনী প্রভাত, দেখি রঘুনাথ, 
রাজা হয় কিরূপ 18৬ 
ক'রে কপট ছলা, হৈয়া উতলা, 
করে, ভূতলে শয়ন, উথলে নয়ন, 
দাসী তোলে ধরাধরি।18৭ 
এলাইল কেশ, এলো- থেলো বেশ, 
ৃ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চছাগত। 
না সম্বরে বাস, ঘন ঘন শ্বাস, 
অপিহারা ফলীর মত।। ৪৮ 
গিয়া জানায় দাসী, শুনে উদাসী, 
রাজা হয়ে অন্তরে, 
আস্তে বাস্তে, আতি ত্তরস্তে, 


এলেন অন্তঃপুরে।1৪৯ 


রাজা দশরখ কর্তৃক কেকর়ীর মানভঞ্জন। 


ধ'রে যুগল হত, রাজা বাড, 
দে'খে রাণীর কাঙ্গা! 


কন, কও কি লাগি, 
তোমারি ঘরকল্া।1৫০ 
কও, মনের কথা, কি মনের ব্যথা, 
কে দিলে, কি হ'লো মলে! 
প'ড়ে ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে, 
সয় না দেখে প্রাণে।।৫১ 
বুঝি, হারালে কি ধন, তাই কি রোদন, 
বল হে বদন তুলে। 
দিব, চাও হে রতন, 
কর কার শোকানলে ?৫২ 
হ'বে, রজনী প্রভাত, প্রাণের রঘুনাথ, 
হবে আমার রাজোশ্বর। 
দিয়ে, রামকে রাজ্যধন, 
আমি হয়ে অবসর।1৫৩ 
ছি ছি! হ'লে কি পাগল, এ কি অমঙ্গল, 
কি বলিবে লোকে শু'নে। 
কর, সুখের আলাপ, দুঃখের বিলাপ, 
কেন কর শুভদিনে।1৫8 


এত বিরাগী? 


করিব সাধন, 


দশরতের নিকট কেকর়ীর দুই বর প্রাপ্তি। 
শু'নে রাজার রাণী, কেকৈ রাণী, 
কহিছে ভূপের স্থানে। 
যদি রাখ মুখ, যায় হে মনোদুঃখ, 
নতুবা প্রাণে বাঁচিনে। 1৫৫ 
মনে, নাই হে নৃপবর, তুমি, দিবে দুই বর, 
সত্য ক'রেছিলে বনে। 
আজি তাই দেহ, তবে রাখি দেহ, 
শুনিতে বাসনা মনে ।1৫৬ 
আমারে কর হর্ষ! 
দেহ কালি বিহানে, 
চতুষশ বর্ষ 1৫৭ 
গু'নে বাক্য দশরথ, বাতাসে কদলীবৎ, 
ঝর ঝর কম্পে কলেবরে। 
বর ঝর চক্ষে ধারা, 
ফাটে বুক বাক্য নাহি সরে।1৫৮ 


কর হে ধার্ধ্য 


রামকে বলে, 


| এত মনে ছিল সাধ, 


করেছিলাম মন্দ কার, 


যেন উম্মাদের ধারা, 


দশরথের বিলাপ। 


হ'য়ে মায়ারিপু বলবন্ত, জ্ঞানের করিল অন্ত, 
দক্তেতে লাগিল দত্ত, ভ্রান্ত হয়ে রয়। 

চৈতন্য পাইয়া শেষে, চক্ষুণীরে বক্ষ ভাসে, 

দুঃখে পড়ি রূক্ষ ভাষে, রাণী-প্রতি কয়।।৫৯ 
সাধিলে একি বিসম্বাদ, 
পুত্র-সঙ্গে শক্রবাদ, এমনি পাষাণ হলি! 
যায় প্রাণ, কি বললি বাণী? 

তোর তৃণ্ডে কি কালবাণী, 

দণ্ডিতে পতির প্রাণী, মণ্ডে বাজ দিলি।।৬০ 
বন্দী হ'য়ে তোর সতো, সকলি মোর হ'লো মিথ্যে, 
ঘোর পাতকী তোর চিত্তে, এত বাদ কে জালে 
হলো জগৎ অন্ধকার, 

অন্ধমুণির শাপ্‌ আমার, ফললো এতদিনে 1৬১ 
আমি প্রাণপণে তোর যোগাই মন, 

করি বিশেষে আলাপন, 
সব করেছি সমর্পণ, তার ধার তুই শুধলি। 
আমার রাম হবে রাজন, প্রেমে মত্ত জগজন, 
(কিবা শত্রু প্রিয় জন, সকলের ইথে প্রয়োজন, ) 
সকলে করেছে আয়োজন, 
ক'রে কুবুদ্ধি সৃজন, 
তুই দিয়া সব বিসর্জন, 
আমায় কেন বধলি।1৬২ 


গা ঙঃ ও 


কি কথা শুনালি, রাণি! গুনে প্রাণে বাঁচিনে। 
কালি হবে রাম রাজা আমার, 
আজি দিলি তারে বনে।। 
বধিতে পতির প্রাণী, শুনালী কি কালবাণী, 
হ'য়ে কাল- তুজঙ্গিনী, দংশিলি পতির প্রাণে। 
জীবনে তাজিব জীবন, 
কাজ কি এ পাপজীবনে ?(গ) 
কৌশল্যার বিলাপ । 


রাপী-বাকো দশরথ পড়িয়া বিপাকে । 
জীবা সঙ্ধক্স করি রামচন্জ্রকে ডাকে ।৬৩ 


না সরে বদনে বাণী নয়নের জলে! 
রা্পীর নির্ঘাত বাণী রদুনাথে বলে।1৬৪ 
শুনে রাম তখনি করিলা অঙ্গীকার। 
অযোধ্যা নগর মধ্যে হেল হাহাকার ।1৬৫ 
কোথা রাম রাজা হবে, কোথা যায় বন। 
হরিষ-বিষাদে মগ্ন হৈল ত্রিভুবন।1৬৬ 
অন্ততপূরে কৌশল্যা শুনিয়া এই ধবনি। 
মহাবেগে আইল যেন মণিহারা ফলী।1৬৭ 
সন্তালের তুল্য স্েহ নাই, 
যেমন-- পরমাণু তুলা সুষ্ষব, 
ভিক্ষা তুল্য দুঃখ ।। 
সাধন তুলা কর্ম, দয়া তুল্য ধর্ম, 
বুষ্ট তুলা রোগ ।। 
স্বর্গ তুলা ভোগ। 
পর্ণিমা তুলা রাতি, ব্রাক্মণ তুলা জাতি, 
গোলোক তুলা ধাম, রাম তুলা নাম। 
সন্তান তুল্য মায়া।।৬৮ 
বিশেষ বৈকুষ্ঠপতি-পুত্র হ'য়ে হারা। 
কাদে রাণী, দুই চক্ষে বহে শত ধারা |11৬৯ 
কে মোর মন্তকে আঙ্ধি হানে বন্জ্রাথাত ? 
কে মোর পাঠাবে বনে পুত্র রঘুনাথ?৭০ 
তোর. রাজা-ধনে, কার্য কি রাম! 
আয় রে ত্যাজা করি। 
তোরে, লয়ে কক্ষে, করিব রে ভিক্ষে, 
হয়ে দেশান্তরী।।৭১ 
হাঁ রে! কৈ সে রাজন, 
করলে তবে কেনে। 
সে কি, ধরবে হিয়ে, 
আমার রামকে বনে ৭২ 
বাছা: কৈ সে ভূষণ? কৈ সে বসন? 
সে বেদ কোথা লুকালি? 
বাজে, রুণু বনু সুর, চরণে নৃপুর, 
. পারি জাররলহাদ | 
রি বহু মূলোর আভরণ। 


মানব তুলা জন্ম, 


হিত্রেক তুলা মুখ; 


এত আয়োজন, 


(বাহনূলে তোর, 





হরি নিল কোন জন 111৭8 
যেন, স্বর্ণহার তাজিয়ে শৃনা- করেছ গলদেশ £ 
কিসের জনা ছিন্ন ভিন্ন দেখি এ চাচর কেশ? ৭৫ 
কেন বাকল গাত্রে, সজল নেত্রে, 
হেরি সজল জলদরূপ, 
করে, এত অযতন, ও মীলরতন! 
কে তোর হয়েছে বিরূপ?11৭৬ 
চন্দনের অর্চন্্র, কেন দেখি নে ললাটে? 
কেন, মলিন বদন,.মরি রামধন ! 
মুখ দেখে বুক ফাটে 11৭৭ 
ফিরে, পর রে সে বেশ, নতুবা প্রবেশ”- 
করিব সরযূ-নীরে। 
হাঁ রে! সন্তানের, এমন বেশ কি- 
মায় দেখিতে পারে ?৭৮ 


হর ঞঃ গা 


হাটা রে! কে তোরে সাজালে আহা মরি রে! 
মরি রে গুমরি! এ নবীন বয়সে, 
রাম! তোরে করলে জটাধারী রে।। 
সে আভরণ কৈ রে সকল? 
কক্ষে কেন বৃক্ষের বাকল, 
চক্ষে হেরে, মা হইয়ে কি 
প্রাণে সৈতে পারি রে (ঘ) 


কৌশল্যার নিকট জ্রীরামচন্দ্রের 
বিদায়- প্রার্থনা । 
রাম-শোকে কাদে রাণী দশরথ-জায়া। 

মায়াবাকো বিষুগর জন্মিল বিষুগমায়া।1৭৯ 
কহেন করশাময়, 'কেঁদো না মা'! বলে! 

কমল-নয়ন ভাগে শয়নের জলে।।৮০ 

মা! তোমার চরণ, করি গো ধারণ, | 
করো না বারণ তুমি। 

দেহ মা বিদায়, _ 2০৪৬, রঃ 

কারী হব আহি।/৮১ 

_ বদি, কর যাত্া-বাদ বড় অপরাধ, | | 


ভ্রীয়ামচন্দ্রের বনগগমন 


অপবাদ বংশে রবে। 
ভাল, হবে না উত্র হাসিবে শক্ত, 
কুপুত্র নাম রটিবে।।৮২ 


করি মা! প্রণাম তোরে। 
আমায়, কর মা ! আশীষ, বল "রাম রে! আসিস 
শক্রজয়ী হ'য়ে ঘরে' 1৮৩ 
পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, সর্বশাস্ত্রে শুনি। 
অতএব পিতৃসতা পালিব জননি! ৮৪ 
যে বিদ্যায় ফল নাই, মিথ্যা বিদ্যা জানি। 
যে ব্যবসায় লভা নাই, তাকে নাহি মানি ।৮৫ 
যে পুষ্পে নাই দেবের অধিকার, 
মিথা! তাকে ধরা। 
যে ভূষণে শোভা নাই, মিথ্যা তাকে পরা । ৮৬ 
যে কার্ধো যশ নাই, মিথ্যা সেই কার্যয। 
যে রাজ্যে বিচার নাই, মিথ্যা সেই রাজা 11৮৭ 
যে গৃহে অতিথি নাই, মিথা সেই গৃহ। 
যে দেহেতে ধম্ঘ্ম নাই, মিথা সেই দেহ।1৮৮ 
যে দ্রব্যে রস নাহ্‌, মিথা- তাহার কি মান। 
যে গীতে নাই হরির নাম, মিথ্যা সেই গান।।৮৯ 
দৈবকার্যো লাগে না যে ধন সেহ মিথ্যা মাত্র । 
পিতৃকার্যো লাগে না যে জন, 
মিথ্যা সেই পুত্র ।1৯০ 
এইরূপ, কহিয়া রঘুনাথ বিদায় লইলেন। 


শ্রীরামচন্দ্রের বনযাত্রার কথা শুনিয়া 
সীতার বিলাপ! 


উদ্যত। 


রঘুনাথের ক-যাত্রা-বার্তা পেয়ে সীতে। 
_ বরষার বৃক্ষ যেন শুকায় অতি শীতে ।1৯১ 
ঘন ঘন কম্পে তনু, তাপেতে ত্রাসিতে। 
জীবনে উদাত স্মরি জীবন নাশিতে 1৯২ 
না পান পথ, নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে ।1৯৩ 
বলে, অকস্মাৎ কি বিষাদ, ঘটিল হরবিতে। 


এখনই রাম রাজা হবে বললে গে দাসীতে।1৯৪ 
প্রেমে গদগদ চিত্ত হ'লো গত নিশিতে। 
কে মোর সুখের তরু কাটিল রে অসিতে ?৯৫ 
চরণে ধরি, কহেন সতী, হ'য়ে মৃদু-ভাষিতে। 
ও রামচন্দ্র ! আমায় ভাল ভালবাসিতে ।1৯৬ 
ভালবাসি ব'লে কেবল বাকোতে তুষিতে। 
এখনি দাসীরে ফেলে বনে প্রবেশিতে।1৯৭ 
কেকৈ রাণীর প্রতি সতী রাগে হ'য়ে গরগর। 
নিরখি রামরূপ, অনুতাপে তনু জর জর।1৯৮ 
বলিতে বলিতে সতী. কাপে অঙ্গ থর থর। 
যোগীর বেশ দে'খে রামকে, 
ঝরে আখি ঝরঝর।1৯৯ 
সোণার ভ্রমরী, বলে মরি হে রাম! মরি মরি! 
হরি! সে ভূষণ তোমার কে নিল হে হরি! 
হরি।1১০০ 
তুমি পরলে বৃক্ষ বাকল, আমিও বাকল 
পরি, হরি! 
দেখ রঘুনাথ, ক'রে অনাথ, আমায় যেয়ো 
না পরিহরি ।1১০১ 
তোম'র সঙ্গী হ'তে আমায় মানা করছে, 
তালে ভলে। 
ফিরিব না হে! কারু কথায়, ফিরিব তোমার 
সনে সলে 11১০২ 
ও হে বাঞ্াকল্পতরু! বাঞ্থা দাসীর মনে মনে। 
হৃদয়ে লয়ে রাঙ্গাচরণ সেবা করিব 
বনে বনে ১০৩ 
ওহে রামচন্দ্র! তোমার চন্দ্রবদন দেখে দেখে। 
মনের আগুন গুমরে গুমরে উঠছে 
থেকে থেকে ।1১০৪ 
চক্ষে দেখে, চক্ষের জল, রাখব কত 
চক্ষে চক্ষে । 
আমার প্রাণ ভোলে না, তোমার মায়া- 
প্রাণের মধ্যে রেখে রেখে 11১০৫ 
দুঃখে বদন ঢেকে ঢেকে। 
অন্তরেতে ডেকে ডেকে ।1১০৬ 


দুখে দুখে ।1১০৭ 
আমায় সঙ্গী ক'রে চল রদুনাথ! 
লয়ে চরণের প্রান্তভাগে। 
যদি তাজ দাসীরে রাজীবলোচন। 
তাজিব জীবন তোমারি আগে।।১০৮ 


যেন তাজ না দাসীরে গুণমণি ! 
প্রাণের রঘুমণি। 
আমি সঙ্গে যাব তোমার, হইয়ে যোগিনী।! 
চৌদ্দবৎসর অদর্শন, 
হ'ব হে রাম নধ্ঘন! 
বল দেখি ততদিন কি বাঁচে চাতকিনী ?(€) 


জন্ছ্বণের বিলাপ ও বনগমনের 
প্রার্থনা। 
উল্মাদ লক্ষ্মণ হ'য়ে লক্ষ্বণ সভায় আসিয়ে, 
যোগীবেশ দে'খে প্রাণ হারায়। 
ধুলাতে অঙ্গ আছাড়ে, আতছে নিঃশ্বাস ছাড়ে, 
অপাজে তরঙ্গ বয়ে যায়।।১০৯ 
কাদে লক্ষণ ধরাতলে, পণড়ে রামের পদতলে, 
কহে বিনয়-করুশা- বচনে। 
থাকিতে তব নিজ-দাস, কি জন্য হৈয়ে উদাস, 
ত্যজে বাল করিবে বাম বনে ?১১০ 
করি মিনতি, করশানিধি। 


এ দাসে দেও প্রতিনিধি, 


পিতৃসতা আমা হ'তেই হবে। 
তুমি যঙ্গি যাও হে কন, : ভুবন হইব বন, 
ব্রিভূবন দুঃখেতে মগ্জ হবে।।১১১ 
ভাইকে ভালবাসি ভাল, 


আন্ত্িকে নয়-- কথায় বল, 


কেমন কপট তব ছিয়ে। 
কর হে। কথায় মনোযোগ, 
হযে করি অনুযোগ, 


রবির কিরণে মুখ, 





অনুতাপ অন্তরেতে পের়ে।। ১১২ 
ভালবাসা কি প্রকার? 
নিতান্ত এঁ পদ প্রান্তে অনুগত আমি। 
তোমার, অন্তরের অন্ত কিছু 
পাইলে অন্তর্ধ্যারী 11১১৩ 
আশার অধিক দেয় যদি, তাকেই বলি দান। 


পঞ্জিতে যাতে মান্য করে, তাকেই বলি মান।1১১৪ 


দরিদ্র দুর্বধলে দয়া, তাকেই বলি পুণা। 
সুনামে বিক্রীত হয়, তাকেই বলি ধন্য।1১১৫ 
দেবতায় করে বশীভূত, তাকেই বলি সাধ্য। 
ভোজনে অমৃত-গুপ, তাকেই বলি খাদ্য।।১১৬ 
ব্যাধির রাখে না শেষ, তাকেই বলি গঁষধি। 
সব্ন্ত সম্মত হয়, তাকেই বলি বিধি।1১১৭ 
খপ প্রবাস-রোগবর্জ্জিত,_ তাকেই বলি সুস্থী 
তাকেই বলি দুখী ।1১১৮ 
বাহুবলে করে যুদ্ধ তাকেই বসি বীর। 
আখের ভেবে কর্ম করে, 
তাকেই বলি ধীর।।১১৯ 
ইশারায় করে কার্ঘয, তাকেই বলি বশ। 
মফস্বলে ব্যাখ্যা করে, তাকেই বলি যশ।।১২০ 
দশের কাছে দুষ্য হয় না, তাকেই বলি ভাবা। 
অন্তরেতে ভাপবাসে, সেই তো ভালবাসা ।।১২১ 


ত রা খু 


সঙ্গী কর, রঘুবর! 
রাম! নিদ্জধ দাসে। 
এই যে বল ভালবাসি, একাকী বাও ববাসে।। 
মরি মরি! কাজ কি আমার, 
এ ছার আভরণ-বাসে। 
ঘামিলে পাইবে দুখ, 
ছত্রধারী হবে কে এসে, 
কুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগাবে ফলমূল, 


ত্যজ না 


| এদাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি। হরিষে।/চ) 


কা কক টে 


শ্রীরাম তের কনগমন ৩গ 


সীতা ও লক্ষ্মণ সহ জীয়াম- 
চন্গের বন-পামন। 
প্রবোধিয়া মায়, পিতৃসতা দায়, 
বিদায় ল'য়ে ভবনে। 
দ্রুত যান বন, জানকী-জীবন, 
জানকী-লক্ষ্বণ সনে।।১২২ 
বৃক্ষের বাকল বাস। 
রাজ্য তেয়াশিয়ে, প্রথমত শিয়ে,_ 
বাল্মীকি-আলয়ে বাস।।১২৩ 
অহোরাত্রি হরি, তথায় বিহরি, 
শ্রীহরি করেন প্রাতে। 
অযোধ্যা নিবাসী, হইয়ে উদাসী, 
সবে যায় সাথে সাথে ।1১২৪ 


গুহক চণ্ডালের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের 
মিতালি। 
পরে যান শুণধাম, গুহক চণ্ডাল-ধাম, 
সহিত লক্ষ্ণ-সীতে। 
ধরি তার হাত, বৈকুষ্ঠের নাথ, 
কহিছেন, তুমি মিতে।। ১২৫ 
ধনা রে চণ্ডাল! মরি কি কপাল, 
মহাকাল যায় ভজে। 
সদয় তার পক্ষে, ওরে হারে বাকো, 
ব্রেলোকের নাথ মজে !।1১২৬ 
কহিছে ত্রিলোক, ধন্য রে গুহক! 
পে'লি অভয়-পদচ্ছায়া। 
কহিতেছে অন্য, গুহক নহে ধন্য, 
ধন্য শ্রীরামের দয়া 1১২৭ 


সে কেমন? যেমন- 
বাসুকির ধৈর্বাকে ধন্য, ধরে পৃথিবী মাথায়। 
ধন্বস্তরির চিকিৎসাকে ধন্য, 

ম'রে জীবন পায়।।১২৮ 
অগ্রির তেজকে ধন্য, পাষাণ ভস্মরাশি। 

ষদনের যাণকে ধন্য, শিব যাতে উদাসী ।1১২৯ 

কর্ণের দানকে ধনা, গুরের মাথা চেরে। 
গাশয়াছি.... ৫ 


পরশগুরামের প্রতিজ্ঞা ধন্য, ক্ষতি বিনাশ করে! 
ব্রাহ্মণের বাক্য ধন্য, ভশগীরথের হর অস্থি! 
ইন্দ্রায় স্বাহা' বললে, ইন্দ্রের দফা নাস্তি।।১৩১ 


ভশীরথের তপস্যাকে ধনা, আনলে ভাগীরথী 
ভূগুমুনির সাহসকে ধনা, 
বিষু্কে মারে লাঘি।১৩২ 


ইন্দ্রদ্যুয়ের বীর্তিকে ধন্য, জগন্নাথ দিয়ে। 

ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন, একত্রে বসিয়ে ।1১৩৩ 
সাবিশ্ত্রীর ব্রতকে ধন্য, বাচে সৃতপতি যাতে। 
রঘুনাথের দয়া ধনা, চশ্ালকে বলে মিতে।1১৩৪ 
কেহ বলে, রঘুনাথের দয়া ধনা নয়। 

স্বকম্ম্মেতি ফল প্রাপ্ত, সব্র্বশান্ত্রে কয়।।১৩৫ 
কোটি কোটি জন্মারজির্িত প্জ পুষ্জ পুণ্য। 
ছিল গুহকের, তাইতে রাম করিলেন ধন্য।। ১৩৬ 
কেহ বলে, এত অপরিমাপ যদি ধর্ম । 
(আপনি শিয়ে দেখা যারে দান পূর্ণব্রক্মা ।) 

তার কেন হয় তবে, 5ণ্ডালকুলে জন্ম ।।১৩৭ 
অতএব অপর ধনা, বলা কেবল বৃথা। 

রঘুনাথের মায়াকে ধনা, মান্য এই কথা ।১৩৮ 


গুহক-চণ্ডালাধম, এক রজনী বিশ্রাম, 
পূর্ণকরি মনস্কাম, পূর্ণব্রক্মা উঠিয়া বিহানে। 
বলেন মিতা! শুন ভাই, 

বিলম্বে আর কার্য নাই, 
পিতৃপণে বনে যাই, 


ফিরে দেখা করিব তোমার সনে ।/১৩৯ 
গুহক বলে হা! রে মিতে! 
তোর কি দয়া নাই রে চিতে। 
কালি এসে চাইস আজি রে যেতে, 
পিরীতে এমন রীত নয় রে ভাই? 
তোর পেয়েছি দেখা অসম্ভব, 
আর কি দেখা পাব, 
জন্মের মত খেদ মিঁটাব, 
উড়ে যায় প্রাণ, তোর শু'নে, যাই যাই।1১৪০ 
অমন কথা মুখে কবি লে, 
এখন, মাসেক ছ'মাস যে'তে পাবি নে, 
আমার ঘরে কি খেতে পাবি নে, 
হ্যা রে মিতে! তাই ভেঁবেছিস মনে। 


৩৪ | . দাশরছি রায়ের পাঁচালী। 


তোর সনে দেখা হ'লো কি ক্ষণে ।1১৪১ 
দয়া ক'রে কন রখুবর, কর কি মিতে! সমাদর, 
এ তো মিতে! আমার ঘর, 


আসিব যাব কতবার ভবনে। 
মিষ্টবাকা দানে হরি, গুহকেরে তুষ্ট করি, 
প্রস্থান করেন অনা স্থানে ।।১৪২ 
গুহক বলে হায় হায়, 
| মিতে আমার যায় রে যায়, 
একদৃষ্টে অমনি চায়, কমল-চরণ পানে। 
রঘুনাথের কৃপায়, রঘুনাথের রাঙ্গা পায়, 


গুহক দেখিতে পায়, 
লানা চিহ« আছে নানা স্থানে 1১৪৩ 
ভেবে যোগিগণ জীর্ণ, চারি ফল যাতে উত্তীর্ঘ, 


বাজবন্ধ্াছুশে চিহ, 

গোস্পদ ত্রিকোণ আছে পাশে। 
চাপাচত্ত্ মৎসাপুচ্ছ, যে পদ ভে'বে পদ উচ্চ, 
ব্্মাপদ হয় তুচ্ছ, গুহক দেখিল অনায়াসে ।। 


গুহক বলে, হে রে ভাই? 
যে চরণ তোর দেখিতে পাই, 
মনে মনে ভাবছি তাই, 
কেমনে ভ্রমণ করিবি বনে? 


কার্দিবি রে ভাই! ঘোর বিপদে, 
কুশাস্কুর ফুটিলে পদে, পাবি দুঃখ পদে পদে, 


কি হবে ভাই! সয় না আমার প্রাশে।1১৪৫ 
দুগ্ধাফেন -শয্যামাঝে, কিংবা রাখি হৃৎসরোজে, 
তথাপি তোর পদে বাজে, 
কমল পদ এমনি তোর রে মিতে। 
ও চরণ দেখে নয়নে, দয়া কিহ'লো না মনে? 
কেমন পাযাশ তোর পিতে 1১৪৩৬ 


ভাই! যাসনে রে রামা মিতে। 





_বাজিবে রে তোর রাঙ্গা চরণে ।। 
আমার যে চণ্ডাল-কায়া, 
তোর দেখে কি হ'লো আমার, 
প্রাণ কাদে কেনে ।ছ) 
তাজিয়া গুহক-পুরী, প্রভু ভগবান! 
ভরঘ্বাজ মুনির আশ্রমে পরে যান।1১৪৭ 
এক রাত্রি করিলেন, তথায় বসতি ।1১৪৮ 
যান মধ্য সীতা, দুই পাশে শ্রীরাম লক্ষ্্রণ। 
গায়ত্রীর আদা-অন্তে প্রণব যেমন।1১৪৯ 
এই মতে তাজিলেন নানা মুনির স্থান 
চিপ পর্বতে রহিলা ভগবান ।1১৫০ 


অযোধ্যায় ভরতের আগমন। 


রাজা দশরথের মৃত্যু ও ভরতের রাম 
অন্বেষণে বন-গমন। 


হেথায় বিপত্তি ঘোর অযোধ্যা নগরে। 
রাম-শোকানলে রাজা দশরথ মরে ।1১৫১ 


ভরত-- ছিলেন নিজ মাতুল ভবনে। 

দূতে গিয়া সংবাদ জানায় ততক্ষণে ।1১৫২ 
দূতসুখে ভরত শুনিয়া সমাচার। 

অযোধ্যানগর আইল, করি হাহাকার 1১৫৩ 
কোথা রাম বলিয়া, ভাসিল চক্ষুণীরে। 

বজ্জাঘাত হইল যেন ভরতের শিরে।1১৫৪ 

আমারে বিদায় দিয়ে কর রাজাভোগ ।1১৫৫ 
অশেষ ভর্থসনা করি, জননীর প্রতি। 

কৌশল্যারাণীর কাছে করে নানা স্ভতি।।১৫৬ 
শুন গো জলনি। পাছে কর অভিরোষ। | 

| কোন অংশে, মা! আমার নাহি কোন দোষ ।1১৫৭ 

পাপিনী জননা মোর, কা'রে কুমন্ত্রণা। 

পিতারে করিলে নষ্ট, তোমারে যন্ত্রণা । ১৫৮ 


রব না জননি। আমি এ পাপ লগরে।১৫৯ 


জ্ীরামচন্জের বনগঞজ্ন ৩৫ 


ভরত বিদায় ল'য়ে, কৌশল্যার স্থানে । 

_ পুরোহিত বশিষ্ঠে ডাকিয়ে বিদ্যমালে।1১৬০ 

পিশুদ্কান অপেক্ষা থাকিল রাম বিনে।1১৬১ 
সৈনা সহ ভরত উম্মাদ প্রায় মন। 
রাম-অন্বেষণে দ্রুত কাননে গমন 11১৬২ 
নন্দীগ্রাম রহিল না, গেল নিজধাম। 
হেথায়, চিত্রকুট পর্বত, ভাবেন প্রভু রাম।। 
আইসে যায় সব্ধদা অযোধ্যা বাসিগণে। 
যথারণা তথা গৃহ জ্ঞান হয় মনে ।১৬৪ 


পঞ্চবটী বনে শূর্পণখার নাসা ও কর্ণচ্ছেদ। 
তিন জন সঙ্গোপনে প্রতুাুষেতে উঠি। 
চিত্রকূট তাজিয়ে গেলেন পঞ্চবটা।1১৬৫ 
দৈবে তথা রাবণের ভন্মী শৃর্পণখা। 
শ্রারাম সঙ্গেতে পঞ্চবটী মধো-দেখা ।1১৬৬ 


নবদুর্বাদলশ্যাম রামরূপ দেখি। 
মনোহর রূপেতে মন হরে শূর্পণখী ।1১৬৭ 


"ভজ গে" ব'লে, লক্ষণে দেখান ইসারায়।1১৬৮ 
শুনে, নয়ন ঠেরে, ঘোমটা ক'রে, 
প্রেম্টা করিবার তরে। 
সোহাগের ধনী পরে ।।১৬৯ 
ঠমকে কথা কন না। 
চক্ষে দেখতে পান না 11১৭০ 
উচ্চ পয়োধর, হাস্য-অধর, 
প্রেমভরে তনু টলে। 
_ শগজমতি হার গলে 1১৭১ 
ধুনিয়ে এসে, রসাভাষে, শুনিয়ে কথা কয়।1১৭২ 
বিলম্ব সয় না বিলাতে রতি, 


অতিশয় জ্বালা মলে। 


এসেছি যাচা ক'নে।।১৭৩ 


র্‌ ছাঃ ক 


কে বলে শৌরবরণ! 
নিলাম শরণ হও হে স্বামী! 
কামিনীর মনচোরা ধন, 
এমন যোগীর যোগ্য নও হে তুমি।। 
মনের মতন, পেলাম রতন, ত্রিভুকন শ্রমি. 
হও আমার প্রেমের গুরু কল্পতর, 
তোমায় দিব হে যৌবন প্রণাম়ী। 
সামানা রমণী নই হে, হও প্রেমের প্রেমী, 
শুনেছ শমন-দমন, সেই রাবণ-- 
রাজার ভগ্নি আমি । €জ) 


হর ও ও 


রস ভাষে রাক্ষসী, 
কালামুখি। তুই কার রূপসী, 


*বঙ্নণ কহেন রুষি, 


এমনি কি অসতী? 
তাজা করে ঘরকন্তরা, 
কার কাছে তুই দিলি ধন্না, 
কাদতে এলি প্রেমের কানা, 
কে হবে তোর পতি?1১৭৪ 
চাই নে-নারীর বদন পানে, 
দৃষ্টি রামের চরণ-পানে, 
রামনামামৃত-পানে, হরণ করি কাল। 
ফের হবে তোর ভাগো জানি, 
ফের যদি কহ ও সব বাণী, 
এক বাণে বধিব প্রাণী, করিস নে জণ্জাল 11১৭৫ 


কথ! শুনে শূর্পণখী; রাগে ছল ছল আখি, 
বলে, মরি ছি ছি হলো কি! আই আই আই 


ছাই দিলে মোর নানের আদরে, 
ভুবাবে ছড়া ভরা ভাদ্দরে, 

লজ্জায় মরি মাচী বিদরে, তাহাতে মিশাই ।1১৭৬ 
মুর্খের সহিত শান্ত্র-আলাপ, দুঃখের প্রধান গণি, 
দুঃখীর সঙ্গে আমোদ করা, 

| তার বাড়া দুঃখ জানি 11১৭৭ 
তার বাড়া দুঃখ, কাপার সঙ্গে চলা। | 
তার অধিক দুঃখ, রাগী লোক সঙ্গে খেলা।। 
তার বাড়া দুঃখ, অবুঝের সঙ্গে কথা বলা। 


তাহার 'অধিক দুঃখ, কালার সঙ্গে সলা।।১৭৯ 
তার বাড়া দুঃখ, 
না-বুঝা সঙ্গে ব্যবসা যদি ঘটে! 
তার বাড়া দুঃখ, 
ক'তো বাবুর সঙ্গে এয়ারকী বটে।1১৮০ 
তার বাড়া দুঃখ, বালকের সঙ্গে কাজিয়ে। 
তার বাড়া দুঃখ, তাল-কাণার সঙ্গে বাজিয়ে। 
দুঃখ আছে নানামত, কিন্তু নহে দুঃখ এত। 
অরসিকের সঙ্গে প্রেম-আলাপে 
দুঃখ যত।।১৮২ 
শুর্পশখা রাগে, বলে, 
বরমালা তোর দিব যে গলে, 
পোড়াকপা'লে! তোর কপালে, 
হবে কেন তা বল রে! 
তুই যে হবি আমার পতি, 
হবি রাবণের, ভগ্মীপতি, 
অনেক তপস্যার ফল রে 1১৮৩ 
আতর গোলাপ অঙ্গে দিবি, 
সোণার পালকে শুবি, তাতে কি তোর ফল রে! 
ফবলবে কেন সুখের ফল, 
বনে তু'লে খাবি ফল, কম্ম্ফলাফল রে! ১৮৪ 
কথায় কি এত অপ্রতুল, 
কি কথায় তুই করলি তুল, 
মর ছোঁড়া! শিমুলের ফুল, যাবি রসাতল রে! 
জল্মেছিস কার কুবংশ, 
পেটে নাই তোর বিদ্যার অংশ, 
চাহিউরা087788 রে!১৮৫ 
তোর কাছে মোর মানের ধংস, 
দশ্শার বাপ নির্র্শ! কি পোড়া কপাল রে। 
শিতান্ত কি তোর কপাল ফাটা, 


মজুরের কপাল খেজ্জুরের চ্যাটা, 


তোসকে গুলে বাজবে কাটা, 





শন টিরকাল | রে১৮৬ 


তৈল বিহলে মাথায় জটা, 
তার যে এত গরবের ঘটা, এ ত মঙ্জা ভাল রে। 
পরনে বদি বন্ত্র থাকতো, 
তবে কি দেশের লোক রাখতো? 
ঘটাতো জঞ্জাল রে! ১৮৭ 


যদি শিয়ে দাদাকে বলি, ৃ 
চণ্তীতলায় দেবে বলি, 
জনমের মতন তবে গেলি, 
সে বড় বিষম রে! 
শুনিস নাই মোর দাদার বল, 
ইন্দ্র চন্দ্র হুকুম-তল, 


বরুণ গিয়ে যোগায় জল, 
ঘাস কাটে তার যম রে! ১৮৮ 
শুনি লন্ষ্্ণ ক্রোধে বলে, 


প্রলাপ বকচিস মরণকালে, 
কাল-ঘরে যাবি সকালে, কা'ল- বিলম্ব হবে না। 
আমার কাছে দর্প নাই, 

আমি দর্পশহারীর ভাই, 
| করলে দর্প রবে না।।১৮৯ 
শুনেছি ব্রক্মার বরে, দিশ্বিজয়ী হ'লো রণে। 


হ'লো এক ব্রন্মায় এত মানী, 
কোটি ব্রচ্মা শূলপাপি, আমার দাদার চরণে ।।১৯০ 
শৃর্পণখার ডঠিলো। 
কি করলি ওরে লখা! 


জন্মের মত প্রেমের আশা, 
কেঁদে বলে শূর্পণখা, 


এত কি কপালের লেখা! 


হার বিধি কি ঘটিলো। 1১৯১ 

ছেরে দি কাশ কটতো, 

তবু বিধাতা মান রাখতো, 

কেবা দেখতো চুলে ঢাকতো, 
(কাটিলি কেন নাক রে। 


ভ্রীবাজচতুস্রর হনগমন 


মুখে রক্ত রাখিয়ে, চলে লক্্ণকে শাসিয়ে, 
দেখ কিকরি তোর কপালে, 


পোড়াকপালে থাক রে 1১৯২ 


রাবণের নিকট শৃর্পশখার 
পঞ্চবটীর বৃত্তান্ত কথন। 


সরমে তনু জর জর, নয়নে বারি ঝর ঝর, 
রাগেতে হয়ে খরতর, কহে গে খর-দুষশে।। 
তদন্ত জানাবার তরে, কহিতে গেল তদস্তরে, 

বদন ঢেকে বসলে ।1১৯৩ 


শুন গো দাদা দশানন! আমার দুঃখ বিবরণ, 
অমণ করিতে বন, পঞ্চব্টী মাঝে। 
রাম নামেতে জটাধারী, তার যে সুন্দরী নারী, 
দাসী নয় তার মন্দোদরী, 

তোমার বড় সাজে ।।1১৯৪ 
মনে করিলাম তারে, হ'রে লইয়ে আসিবারে, 
বিপত্তি বন মাঝারে, ঘটিল আমার তায়। 
অভিমান অঙ্গ জ্বলে, মান যে গেল রসাতলে, 


ঝাপ দিব সাগরের জলে মনের ঘৃণায় ।।১৯৫ 
এত দিনে, দাদা! তোমার সব্রধনাশ করলে! 
ভেকেতে ধরিল সর্প, ইন্দুরে বিড়াল ধরলে ।।১৯৬ 
এরাবত পদ্মকাননেতে কন্দী হ'লো। 

হত্তের বাতাসে মহাবৃক্ষ উপাড়িল।।১৯৭ 

চড়াইয়ের ভরেতে ভাঙ্গিল বৃক্ষডাল। 

সিংহের বনেতে রাজা হইল শৃগাল।1১৯৮ 
পর্্বতিটা নিয়া যায়, পিপীলিকার পালে! 

কুস্তীর পড়িল ক্ষুদ্র-মৎসাধরা জালে 11১৯৯ 


পঞ্চবটী এসে, দাদা গো! 

আমার নাক কাটে এক সব্রনেশে। 

বরং স্বচক্ষে এই দেখ, দাদা! 
ক্ুধিরে যায় অঙ্গ ভে'সে।। 

এত দিনে নাম ঘুচালে তুচ্ছ মানুষে, 

তুমি সিংহ হ'য়ে শৃগাল হ'লে, 

এই ছিল কি ভাগ্যে শেষে £ঝ) 


ঙ্ী ঞ্ি ৩ 


মারীচের সর্শসৃদী 


ফাপ-খারণ। 


ভগ্ীবাকো রাবপ জলদপ্টি সম ভ্বলে। 
রাগ হস্ত কামড়ায় হায় হায় বলে।।২০০ 
বিহিত করিব কিসে, করে বিবেচনা। 
রাশিয়ে জাগিয়ে করে যামিনী যাপনা।1২০১ 
চলিল রাবণ পরে, প্রত্যুষেতে উঠে! 
সমুদ্র-দক্ষিণ কূলে মারীচনিকটে 11২০২ 
মারীচ তপস্যা করে, করি যোগাসন। 
সবিশেষ তাহারে জানায় দশানন।।২০৩ 
কহিছে রাবণ, -সঙ্গে আইস ত্বরিতে। 
আনিব লঙ্কায় ভণ্ড-তপস্বীর সীতে।1২০৪ 
মারীচ কহিছে,_ অবধান লঙ্ষেশ্বর ! 
সে রাম মনুষ্য নয়, ব্রচ্ম পরাৎপর।1২০৫ 
মুনি-যজ্ নষ্টে গিয়াছিলাম বাল্যকালে। 
এক বাণে তার পড়েছিলাম সমুদ্রের জলে।1২০৬ 
সেই হ'তে জেনেছি তারে, তারকক্রহ্মা রাম। 
অদ্যাপি জাগয়ে মনে দূরর্বাদলশাম।।২০৭ 
না চিনে সেই চিন্তামণি, বিনাশ কারণে । 
আতঙ্কে পতঙ্গ পড়ে, জ্বলস্ত আগুনে ।1২০৮ 
শুনিয়া কুপিয়া উঠে রাবণ দোর্দ পু | 
ভগু রাম ব্রহ্মা তোর, হলো রে পাষণ্ড 1২০৯ 
খড়া ল'য়ে যায় প্রাণ দণ্ডিতে রাবণ। 
ত্রাসিত তাড়না দেখে তাড়কানন্দন 11২১০ 
উভয়সঙ্কটে মারীচ হৈল উচাটন। 
গেলে রামচন্ত্র বধে, না গেলে রাবল।1২১১ 
অতএব মরি কেন,রাবণ নিকটে। 
যা করেন স্ধগঘন্ধু, যাওয়া যুদ্ষি বটে।1২১২ 
হরিতে জানকী, মারীচ হইল উদযোগী। 
যুক্তি ক'রে অরণ্যে হইল স্বর্ণমৃগী।।২১৩ 
যথায় লক্ষ্মণ লক্ষ্মী রাম জটাধারী। 
আইল মারীচ স্বর্ণমূর্গী-রূপ ধরি।1২১৪ 
মায়াতে ভুলিলা সীতা, মুগী দেখে চক্ষে। 
করিলেন রঘুনাথে স্বর্পমূগী ভিক্ষে।।২ ১৫ 
শুনে তগবান্‌, বাণ ধনুকে যুড়িলে। 
মায়াবী মারীচ রঙ্গে ভঙ্গে বনে চলে ।1২১৬ 
পিছে পিছে ধাইলেন কমললোচন। 


৮ | দাশয়ছি রারের পাচালী। 


গিয়ে বনান্তয়ে করেন বাপ বরিবপ।1২১৭ 
যা হক রাবপের কার্যা মৃত্যুকালে করি 1২১৮ 
পক্জ্বণেরে ডাকি, লয়ে- শ্রীরামের স্বর। 
আসিবে লক্ষ্মণ, শুন্য হবে তবে ঘর।।২১৯ 
শ্রারামের বাণেতে বিদ্কিল কলেবর। 
মায়া করি ঝাঁদিছে মারীচ নিশাচর ।1২২০ 
কোথা রে গুণের ভাই ! লঙ্গ্ৰপ ধানুকি ! 
মৃত্যুকালে দেখা দাও, হে প্রিয়ে জানকি 1২২১ 


ধঃ রা ধা 


আয় রে লঙ্গ্মণ! যায় রে জীবন, 
বনে অনা সথ। নাই । 
বধ করে নিশাচরে, প্রাণ বাচায়ে প্রাণের ভাই 
ত্বরায় নে আয় ধনুঃশর (রে), 

আমি স্কাতরে ডাকি তোরে, 

তুই এলে নিস্তার পাই।। 
স্পল্ষ কেউ নাই রে সাথে, 
বিপাকে আজি বুঝি লক্ষ্মণ! জীবন হারাই। 

আমি যদি মরি প্রাণে, 
তায় ভাবি নে ভাবি নে, (রে), 

মলে জন্মদুঃখিনী সীতার, 

কি হবে ভাই! ভাবি তাই । (এ) 


৩ ক হর 


মারাচের রোদন, বনে শ্রবণে শুনে সীতে। 

কাপে গান, যুগল নেত্র, লাগিল ভাসিতে ।1২২২ 

মনে মনে প্রমাদ গণ্ধি, চন্দ্রাননী মপিহারা ফণশী। 

হয় জ্ঞানশুনা, অচৈতন্যা চৈতনারূপিণী।1২২৩ 

শিরে করি করাঘাত বলেন রঘুনাথ। 

বুঝি হে ভাঙ্গে কপাল। 
ঘটালে কুদিন সোপার হরিণ, 
হলো বুঝি মোর কাল।1২২৪ 

বিধি কি কুবুদ্ধি আমার হৃদি মাঝে দিলে । 

আমি সাধ করে, | মোর সাধের নিধি, 
. সাগরে দিলাম ফেলে।।২২৫ 

আমি চাই সুখ, 





মি বিধি যে বৈশুখ, 


কাদ কেন কি লাগিয়ে? 


কোথা রাপী দিলে বনে !২২৬ 
সীতা হয়ে অধীরা, নাহি ধৈর্যা ধরে মন। 
উল্মাদ লক্ষণে, লক্ষী লক্মমণেরে কন।1২২৭ 
বলে কি কর, দেবর! কাদে রঘুবর- কাননে। 
(শুন না কাণে) লয়ে তব নাম, 
ডাকিছেম রাম, সঙ্কট ঘটেছে বনে।1২২৮ 


ক রা ষ্ি 


লক্ষণ! যাও রে বিপদে পড়েছেন- 
আমার গুণনিধি রাম। 
কর আর বিলম্ব কেন, ধর ধর ধনুক্বাণ,(রে) 
গিয়ে রাখ রে রঘুনাথের জীবন, 
রাখ রে সীতার মান।। 
এ যে তোরে ঘন ঘন, 
ডাকিছে রাম নবঘন, 
আজি আমায় হয়েছে বিধি বাম রে. 
ভাঙ্গিল কপাল এ অভাগী, 
কেন চাইলাম স্বর্ণযুগ, (রে), 
ওরে! বিপাকে আজি বুঝি, লক্ষণ! 
রামকে হারালাম । 166) 


কল্মণের 
রাম-অন্বেষণ গমন। 
লন্ম্দণ কহেন কথা, পক্ষ মা জনকসুতা ! 
কি নিমিস্ত চিন্তা গো অনিতা? 
(তোমার রাম) জগতের মূলাধার, 
বিপত্তির কর্ণধার, 
কর্ণেতে না শুনি তার বিপত্ত।1২২৯ 
রাম তব আসিবেন তিলার্বে। 
| থাকিতে তব প্রহরী, 
কিরূপে যাইব বনমধ্যে ?২৩০ 


কে কাঁদিতে কি শুনিলে, | 
বুঝিতে না পারি জীলে, 
 ক্ষম, কেন ঘটাও বিবন্ধ £ 


যদি তব বাক্য শুনি, তোমায় রেখে একাকিশী, 
গেলে বিপদ হইবে নিঃসন্দ।।২৩১ 
শুলে সীত উদ্মামতি, কহেন লক্ষ্মণ-প্রতি, 
কার্ধযকালে বুঝা যায় মন। 
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ।।২৩২ 
দুঃখিনীর কপাল মন্দ, হারাই বুঝি রামচন্দ্র, 
কে যাবে! - প্রাণ যায় রে বিদরিয়ে ! 
পতিত রাম শক্র-সনে, শত্রুতা করিয়া মনে, 
তত্ব না করিলি ভাই হয়ে।।২৩৩ 
বুঝিলাম পেয়ে সুত্র, ভ্াতি যে পরম শত্রু, 
মায়া-বাক্যে পৃব্ব কত বললি! 
এত বাদ ছিল মনে, সঙ্গে সঙ্গে এসে বনে, 
সঙ্গোপনে সর্বনাশ করলি।1২৩৪ 
শ্রীরামে করে নিধন, হ"রে তার রাজা ধন, 
হবি রাজা. ওরে পাপগ্রস্ত। 
কন জানকী এই মত, অকথা বচন কত, 
শুনে লক্ষ্মণ কার্ণে দেন হয্ত।1২৩৫ 
বাকা নাহি সরে বাকা-শরে। 


কন লক্ষণ হয়ে দুঃখী, সন্তানে কি বল লক্ষ্মী? 
বলিয়ে কাদেন উচ্চৈঃ স্বরে ।২৩৬ 


যা করেন ভগবান ব'লে লয়ে ধনুবর্বাণ, 
যাত্রা করিছেন বনে দ্রুত। 


ধনুকের রেখা দিয়ে, সীতারে কন নিষেধিয়ে, 
হবে না এই রেখা-বহির্তৃত।।২৩৭ 
এইরূপে লন্ষ্মণ যান, যথা বনে ভগবান 
হেথায় শুন হে বিবরণ। 
লক্ষণে পাঠায়ে বনে” একাকিনী-সঙ্গোপনে, 
বিলাপিয়ে জানকী রোদন ।1২৩৮ 
এমন কপাল কার, জনক জনক যার, 
ম্বশ্ুর অসুর-সুরমান্য। 
তার পত্ধীর বসতি অরণা 1২৩৯ 
এই রূপে রামপ্রিয়ে, রামপদে মন সমর্পিয়ে, 
কাদে রাম-নাম স্মরি, বনমধ্য এবেন্বরী, 
.. রাবগ পাইল শুভক্ষণ।1২৪০ 


পিপাসা আপ 


সীতা-হরণ। 
হরণে হ'য়ে উদযোগী, হইল কপট-যোগী, 
ব্যাগ্রচর্্ম পরিধান কায়। 
ভস্মাভরণ সবর্বগায়।।২৪১ 
যোগিবেশে লঙ্কাপতি, বোম বোম বাকোতে গতি, 
কক্ষে ঝুলি-_ ভিক্ষা উপলক্ষি। 
উপনীত হইল যথা, জনক-নন্দিনী সীতা, 
কনক-বরণী স্বয়ং লক্ষ্মী ।।২৪২ 


লি ০ ছ 


ভিক্ষে দে কে গো বনে, বনবাসিনি নারি! 
অহং তীর্থবাসী যোশী বিরাশী জটাধারী।| 
ভক্ভি-মুক্তি-কারণ, ভজ রে মন! জয় নারায়ণ, 
জয় শিব রাম বোম, ভোলা ত্রিপুরারি। 
প্রচণ্ড উদিত ভানু, ত্রাসেতে ত্রাসিত তনু, 
দুঃখিপানে চাও, লক্ষ্মী! 
বিলম্ব আর সৈতে নারি।104) 


রা টা ঙ্ 


রেখার বাহিরে রহি, ভবতি! ভিক্ষাং দেহি, 
পুনঃ পুন বলে দশানন। 
নহে রাবণের শস্তি, লইতে রামের শক্তি, 
রেখামধ্যে করিয়া গমন।1২৪৩ 
দ্বারে যোগী ক'রে দৃষ্টি, লইতে তগুল মুষ্টি, 
কন লক্ষ্মী লহ ভিক্ষা আসি। 
নিকটে গিয়া না লয় ভিক্ষে, 
নিরখিয়া আডচাক্ষে, 
বদন ফিরায় ভণ্ড খধি।1২৪৪ 
দেবর-জঙ্ষ্মণ-ধীলী, ভুলিয়ে রাঘব-রাণী, 
দেখ দেন রেখার বাহিরে। 
ভিক্ষা দেন দশমুণ্ডে, দশানন সেই দণ্ডে, 
রথে তুলে লয় জানকীরে 11২৪৫ 
বিপদে পড়িয়া সী, উর্ধাকরে করেন স্তুতি, 
উদ্ধার, হে রঘুপতি! মোরে। 
দেখেন, দশদিক শুন্যাকার, শুনাপরে হাহাকার, 
মৃত্যুর আকার রথোপরে 1২8৬ 
মৃশীবধে গেল হরি, ম্ব্গী নয়, জীবনের অরি, 


৫ মাশরছি রাজের পাডালী। 


মরি হে! গুমরি প্রাণ গেলো। 
দুষ্ট যদি কুবাকা বলে, এখনি ঝাঁপ দিব জলে, 
জন্মের শোধ বুঝি দেখা হলো।২৪৭ 
কাদিয়া কহেন সরতী, ওহে আত্মবিস্মৃতি! 
বিস্মৃতি আমারে কি কারণ? 
জীবন হারার দাসী, অন্তরে বারেক আসি, 
অন্ভকালে দাও হে দরশন।।২৪৮ 


চি ঙ ০ 


্রাপ্ত রাম! কান্ত! কোথা রহিলে রখুমণি! 

বিপদে রাম! রক্ষ হে! বিপক্ষ-করে যায় প্রানী, 

আসিয়া কানন মধো কপট যোগিরূপ ধরি, 

এ ফোন পাষণ্ড দশমুণ্ড লয় হরি, 

অকৃলে কৃম্ধবা দেও, হে রঘুকুল-শিরোমপি! 
হরি। কোথা আছ পরিহরি, 
সীতে লয়ে যায় হরি,- 

কি ক্ষণে চাহিলাম আমি হরি! হে হরিণী,- 

আমারে মজালে দুষ্ট হয়ে কপট-সন্নাসী! 

তার হে তারকর্রল্জস! বারেক দেখা দাও আসি 

বিপাকে মরে হে সীতে জনমদুঃখিনী।1(ড) 


জা চা ্ 


হেথা রাম ক্রোধে-অনে, মারীচে মারিছেন বনে, 
হেন কালে লক্ষ্মণ আইল! 
ধনৃহাস্তে ধারা-লেম্ত, অনুজে দেখিবা মাত্র, 
তনু যে রামের উড়ে গেল।1২৪৯ 
লন্ষ্ণ কি জন্যে এ'ল। লন্দ্বণে বুঝিনে ভাল, 
ঘ'টেছে জানকীর অমঙ্গল। 
হবে কি। রবে কি শুনে, 
প্রাণ জানকী বিহনে, 
না দ্ধানি-- কি মোর আছে কফিল 1২৫০ 
দুই চক্ষে শতধার, ভকনদীর কর্ণধার, 
শুধান কি হ'লো৷ রে বিবন্ধ 
বল রে লক্ষণ! বল, দুঃখেতে অতি দুকলি, 
দুর্ধলের বল রামচন্ত্র।।২৫১ 


ভাই! কেন লক্ষ্বগ! 
বনে চচ্জমুখ্বীয়ে। 


এলি একা রাখি, 


আজি বুঝি মারীচের মায়ায় 
হারালাম জানকীরে। 
ডেকেছে কাল- নিশাচরে, 
ভাই! আমি ডাকি নাই তোরে । /চ) 


সীতাহরণ সমাপ্ত। 


ক পম 


সীতা-অন্বেষণ। 


সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্বের সীতা- 
অন্বেষণ ও জটামুর মৃত্যু 
এবং সদগতি। 


বিরাম নাহিক অর্থ দণ্ড! 
জিজ্ঞাসেন পশু পক্ষে, করাঘাত করেন বক্ষে, 
জীবন নাশিতে প্রায় উদ্দণ্ড।।১ 
ভ্রমণ করেন বনে বনে, জিজ্ঞাসেন বৃক্ষগণে, 
মুখে শব্দ, হা সীতে! হা সীতে! 
বলেন উপায় করি কি রে! 
চলেন অতি ধীরে ধীরে, 
দুঃখিলীরে ভাসিতে ভাসিতে 11২ 
প্রথমে দেঞ্খন হরি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, 
পাখা নাই প'ড়ে একটা পাখী। 
জিজ্ঞাসা করেন রাম, কিবা নাম কোথা ধাম, 
তুই বেটা মোর সীতা খেয়েছিস নাকি 1৩ 
পক্ষী বলে শুন রাম! জটায়ু আমার নাম, 
তোমার পিতার হই সখা। 
সেই-ত কাটিল মোর পাখা ।18 
ব'লে পক্ষী ত্যাজিল জীবন, 
লক্ষণে কন মধুসুদন, 
পিতার সখা পিতার সমান। 
শুন রে লক্ষ্মণ! বলি, কাষ্ঠ আনি অগ্রি ছালি, 
অন্সিকার্ধ্য কর সমাধান।।৫ 


সীতা অনহষণ ৪১ 


সুস্্রীবের সহিত জ্রীরাম-বান্ম্বণের 


সাক্ষাৎ ও মিভ্রতা বন্ধন। 


কপিসঙ্গে সুগ্রীব রাজন। | 
পাহ.ছেন বিশ্বময়, কে তোমরা দেও পরিচয়, 
কি হেতু এখানে আগমন।।৬ 
সুগ্রীব রাজন কয়, শুন মম পরিচয়, 
জীপাদপদ্মে করি নিবেদন। 
কিদ্বিদ্ধ্যানগরে ধাম, সুগ্রীব আমার নাম, 


বালী কেড়ে নিল রাজা ধন।।৭ 
আপনি কে, কি জন্য বনে? 
লক্ষণে সব দেবের লক্ষণ। 
কিবা রূপ আহা মরি! 
স্ঞান হয় গোলোকের হরি, 
আপনি আসি কৃপা করি দিলেন দরশন।1৮ 


€নি কন গুণধাম দশরথ-পুত্র রাম, 
পিতৃসতা পালিতে আসি বন। 

এই দেখ বিদামান, জটা-বাকল পরিধান, 
সঙ্গে ভাই অনুজ লন্ম্্ণ 11৯ 

আর, সঙ্গে ছিলেন জানকী, তার তত্ব জান কি 


কোথা গেল, কে করিল হরণ! 
"তামরা তার অন্বেষণ লাগি, 
| যদি হও উদ্যোগী, 
তবে আমি পাই হারাধন।1১০ 


এখন. তুমি যদি সাপক্ষ হয়ে, বানর-কটক লয়ে, 
কর যদি সাতার উদ্ধার ' 


তোমা ভিন্ন কেবা পারে,  অলগ্ঘা সাগর পারে, 
পারে যেতে এত শন্তি কার ?১১ 





অতএব ুতামারে বলি, বলে তুমি মহাবলী, 
কর যদি উপকার কার্য্য। 
আমি তব সাঁপক্ষ হ'য়ে, নগরে গিয়ে, 
বালি বাধে তোমায় দেব রাজা।।১২ 
লিয়ে সুস্রীব বলে, : স্বর্গ মর্তা রসাতলে, 
বার বার তিনবার, 
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আর এক কথা নিবেদন, - 
করি, হরি! কর শ্রবণ, 
এ দুটি অভয় চরণ, দেও হে আমাকে। 
এ পদ, রাম! ভালবাসি, 
ব্রহ্মা সদা ভাবেন ব্রন্মালোকে 11১৪ 
শ্নে হে গোলোকের পতি! 
আমি ক্ষুদ্র পশুজাতি, 
পণ্ড পতি-আরাধ্য-ধন তুমি । 
কি জানি হে তব তশ্ড, কি জানি তব মাহাত্মা, 
কি স্ব করিতে জানি আমি 11১৫ 
সুশ্নীবের ভক্তি দেখি, কমলাকাস্ত কমল-আখি, 
কমলহাস্তে হত্ত ধরি তার। 
সুধামাখা কন বাকা, প্রাণ-তুল্য তুমি সখা, 
অদ্যাবধি হইলে আমার ।1১৬ 
স্ুশ্নীব বলে মাধব! 
দাসের যোগা হব না তব, 
মৈত্র যোগা বল কিসে হরি! 
ওহে ভব-কর্ণধার! মৈত্র হয়ে করো পার, 
চরমকালে দিয়ে চরণ তরি ।1১৭ 


ও ক গা 


দোখো, ভুলো না তখন। 
চরমকালে দিও হে চরণ।। 
আমি পশু জাতি, কি জানি ভকতি? 
তুমি, অগতির গতি, পতিতপাবন।। 
কর্্মনীমে আসি না হইল কর্ম্ম, 
বিষয়ার্ণবে ডুবাইলাম ধর্ম, 
জন্মাবধি আমার বৃথা গেল জন্ম, 
কালবশে কাল হলো হে হরণ।। 
অসার সংসারে তুমি সারাৎসার, 
ভব-ভয়হারি ভব-কর্পধার। 
ভঙ্জন-বিহীন আমি অতি দুরাচার ! 
শরপাগাতিরে রেখো হে স্মরণ। রক) 


কু গু ক 


সীতা-অন্থেষণে বানরগণের 
উদ্যোগ ও যাত্রা। 
ভালোকে গোলোকেম্বর, সুগ্নীবকে দপ্ুধর, 
করিলেন বালীকে বধিয়ে। 
পোয়ে রাজসিংহাসন, করাতে সীতার অধ্বেষণ, 
চলিল ধনর সৈনা লায়ে।১৮ 
তালি শাহ পীতলর্ণ, বানর কে কার গণা? 
ভল্লুক আসিল দেশ যুড়ি। 
ক. ল্য দিয়ে উঠে পাছে, 
নেচে বেড়ায় গাছে গাচ্ছে, 
বউ বা বারি দন বিডিনিডি 1১৯ 
পড়ায় লোকের চালে চালে, 
ঘা খায় তাহ রাখ গালে, 
সভায় এসে বসেছে লিখতে পাই । 
মানুযের কথা বুঝিতে পারে, 
বলছে পাড়ার মুখটা নাড়ে, 
কথায় বালে মাথায় চডে, 
বানরকে দিলে লাই 11২ 
পন বানরের লম্মা দাড়ি, 
আপনার গালে চডাচডি, 
লোককে পায় ভয় 
“কউ বা পড়ে আট্চালায়, 
লিটা বাট়িয়ে কলাটা খায়, 
সাক্ষাতে তি! ধলাটা উচিত নয় 115১ 
সুগ্রাব রাজার আদেশে, জানকার উদ্দেশে, 
£দোশে দেশে যায় কিতাণ। 
কোন কোন ধার যায় পুরে, 
অনা দিক যাবার পুর্বে, 
সঙ্গে সৈনা লয় অগগাণন 11২৯২ 
বলে, কাকে পাঠাই পশ্চিমে, 
কে জানে পশ্চিমের সামে? 
যে জানে সে যাও শঘ্রে চলি! | 
কে যাবি বে উত্তর? প্রদান কর উত্তর, 
রি সৈনা লায়ে যাও হে শতবলী '২ভ 
শন ওরে হন্মন্ত তুমি বড় বুদধিমন্ত ৷ 
লও রে প্রধান ক্পিগণে। ... 
যাও বে তুমি দক্ষিপেতে, মুগ ছিজ দক্ষিত 


লতি পায় 
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1 হি 


দৃষ্টি করি যাত্রা শুভন্ষমণে।1২৪ 
হও রে অতি তৎপর, মিতাকে না ভেবো পর, 
যার-পর বস্তু নাই রে আর। 
ঠার কার্যে কারো না হেলা, | 
ডুবাইও না রে ভবে ভেলা. 
ভবার্পণবে উনি কর্ণধার ।1১৫ 
মুনি কষি যারে ভাবে, 
এমন সুদিন ' আর কি পাবে? 
দেখা দিলেন আপনি কৃপা করি। 


পর শর যারে চিন্তে, 


তারে কেবা পারে চিনতে? 
চিন্তিলে যায় ভবের চিন্তে, চিন্তামণি হরি।।২৬ 
দুর্শভি দুরারাধ। ধন, পৃর্ব্রন্ম সনাতন, 
বেদ পুরাণোতে যারে কয়। 
একবার মুখে বললে রাম, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
চতুব্ধর ফল লভা হয় ৯৭ 
সদা ভাবেন কুষ্িবাস, তাজে বাস গৃহবাস, 
শ্মশানে গিয়ে করেন বাস, বাসনা তাজায়ে। 
্রন্না ইন্দ্র শামন পবন, 
পদ পায়াছেশ। আপন আপন, 
মের চরণ পুজিয়ে 11২৮ 
বরে ভদ্ডি রাম পদে, অশ্মমের পাদে পদে, 
, হাবে লভ। দিব। পদ পাকে। 
পি তকালে, 


এ ধাম 


িক$ বি? 


অধিকার নং করাকে কালে 
অনায়াসে যম -যন্ধুণা এড়াইবে 1২৯ 


কি 


ওরে: রামকে চিনতে পার! ভার 
ভ্জে ইন্দ্র চন্দ্র,এ পদারবিন্দ, 
মহাযোশীর আরাধ্যধন.- 
সে সব ধন, কি পায় রে অনে।, 
এত পুণা আছে কার।। 
গোম্পদাদি স্বর্ণরেখা ভি চর 
করিতে জীক-উদ্ধা। ) 
পম্মের যে ধন, 





নব | » 





অনশনে ব'সে ভাবে খযিগণ, 
অভয় চরণ তার। (খ) 


কঃ সু ঙ্ঃ 


সগ্লীবের বাকা শেষ, হ'লে কন হৃযীকেশ, 
শুন ওরে পব্নকৃমার 
হখয়ে বাছা! মনোযোগী, 
আমারে ঘুচাও যোগী, 
বরে বাপু! সীতার উদ্ধার।1৩০ 
হয়ে আমি সাঙাহারা, দিবসে দেখি রে তারা, 
দিপ্বিদিকসব শুনাকার। 
এ বিপদে কিসে তরি, তুমি দি দিয়ে তরী. 
বিপদ সাগরে কর পার 11৩১ 
আর তত কথা কারে কই, 
সাতার তন্ত্র তোমা বহ, 
কে করিবে পবন নন্দন! 
হারা হয়ে চন্দ্রমুখা, শয়নে না চক্র দেখি, 
লাগে না ভাল চান্দ্রের কিরণ।1৩২ 
প্রাণপ্রিয়া অদর্শনে, 
প্রাণ কি আমার বের্ধা মানে? 
নহা হয় না সাহার বিচ্ছেদ 
মন, শারা অদশনে পক, 
তিলেক নাহিক সুখ, 
অসুখ সবর্দা মনে খেদ।1৩৩ 
জীবন তাজিয়ে ম্বান, হয় রে জীবন-হান, 
পিনমণি বিনে যেন দিন। 
ন। দেখিয়ে নবঘন, চাতকের যেমন মন, 
চন্দ্র বিনে চকোর মলিন। তি 
5ক্কু হারাহয়া অন্ধ, সদা থাবে নিরানিম্দ, 
করে তার বাবুল পরাণা। 
হারায়ে মণি ফণলী যেমন, সেইরূপ আমার মন, 
বানে সেই জনকনন্দিনী।1৩? 
জানসিছে আমার অন্তরে. মানে না প্রাণ প্রাণাস্ত রে, 
দেহাত্তরে ভুলিব নারে সীভে। 
মানে না প্রবোধ-জল, দারুণ বিচ্ছেদাথল. 
ভুমি যদি পার বিনাশিভে 1৩৬ 


চী ৃ 


১ পাতি তা এস 
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রিপন 5 সপ বস শী পা চালা এ শপ পপ পান অনা 


পাস্তা 


হনুমান কর্তৃক জ্রীরামের স্তব। 
হনুমান বলে হরি! চরণে নিবেদন কবি, 
শুনেছি তুমি ভবের বৈভব। 
তুমি জগতের চিন্তা হর, চিন্তামণি নাম ধর, 
তব চিন্তা একি অসম্ভব ৩৭ 
4৭ হ রাম গুণমণি । সরমণির শিরোমণি? 
ঝষি মুনি ভাবিয়ে না পায়। 
অনাল নালকান্ত মণি. হৃদয়ে কৌতভ মণি, 
তোমায় ডাকলে চিন্তামণি ! 
দিনমণিসুত দরে যায় ।1৩৮ 
ওহে রাম দয়াময়! “তামার অভয় পদঘয়, 
এ শ্রাপদে জশ্চিল জাহবা! 
বেদ পুরাণে আছে শোনা, 
কাষ্টতর। হলো সোণা, 
এঁ চরণে পাযাণ মানবী ।1৩৯। 

'ববুগ পারিহরি, ভার হরিতে হারি, 
অবনাতে হালে অবতাণ। 
পরমপুরুযোগম, বু আছে তামার সম, 
পরম পরুধ তামা ভিন্ন ।185 


রঃ ক কক 


কি দির তুলনা, জাতে মেলে না, 
তোমারি তুলনা, তুমি হে হরি! 
আছেন, নাভিপাদ্ছে বিলি, (তামার গুণনিধি- 
তুমি বিধির বিধি, সব্রোপরি।। 
ভাজে, তামার পদদয়, মৃত কারে চায়, 
_ শ্বতুপ্তয় নাম ত্রিপুরারি 
এ চরণে জাহনবা, পাষাণ মানবী, 
দর্ণময় হলো কাষ্ঠহরা।। 
প্তাহে! ডোমার অভয় পায়, জাবে মুঙ্ডি পায়, 
« ভবের উপায়, পাজের ওরা 
পলির, বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ, 
দিলে ইন্দ্রপদ, স্বর্মোপরি।। 
দানের দানবন্ধু, কর'ণার সিগ্ব 
ত্বাণ কর ভবসিক্কাবারি 
হলে, পূর্ণ অবতার, হরিতে ভভার, 
রাবণ বধিতে রামরূপ ধরি 11গ) 


কা ধু ঙ 





২] 


রামঅগ্রে ঘোড় করে, হনু নিবেদন করে, 
কিছু নাই চরাচরে, তব অগোচর। 
আমি যে তব অনুচর, 
মা যদি হন মোর গোচর, 
করবে না তো সুগোচর, বালে বনচর।18১ 
আসি যে তোমার দাস, : 
হালে পরে বিশ্বাস, বিশ্বাস হবে না। 
নিখা হবে যাওয়া আসা, পূর্ণ না হইবে আশা, 
দেখিয়ে আমার দশা কথাটি কবেন না।18২ 
আমি কাস চিনিব তারে, উপায় বল আমারে, 
চিহিন্ত ব'লে আমারে, 
মা জানকী, যদি পারেন চিন্তে।।৪৩ 
আ্রারুতির শুনিয়ে বাশী, বাণীপতি কন বাণী, 
সীতার লক্ষ ভাল জানি। 
রূপে হরে অন্ধকার, সৌদামিনী কোন ছার, 
নখরেতে চন্দ্র তার, গজেন্দ্রগামিনী।188 
আর তোমাকে সীতা চিনিবেন যায়, 
আয় রে আমার নিকটে আয়, 
হবে না রে অচিনিত, মম নামে নামান্কিত, 
লও রে আমার হস্তের অঙ্গুরী।18৫ 
সঙ্গে লও রে সৈনাগণে, দেখিবে সকল স্থানে, 
সাবধানে পবন কুমার! 
মানে বড় হয় শঙ্কা, কেমনে লঙ্জ্ঘিবে লঙ্কা, 
শত যোজন সাগর-পাথার।1৪৬ 
হনু বালে হে শুণধাম ! পারের কর্তা তুমি রাম। 
এ সমুদ্র কোন ছার, গোম্পদ তুলা জান তার, 
 ভব-সমুদ্রের যেতে পারে পাবে 18৭ 
কর হে লহজ্ঞানিবারপ, বিপদে রেখো মধুসুদন। 
এত বলি ভূমিতে পড়ি, 


ূ 


| | 


সীতা-অন্বহণে হনুমানের যাত্রা। 
সঙ্গে লয়ে অনুবল, অঙ্গদাদি নীল নল, 
ভন্নুক-প্রধান জান্ববানে। 
শমনের শঙ্কা হয় প্রাণে ।1৪৯ 
পকতি-শিখর বারি, খুঁজে সবে বাড়ী বাড়ী, 
হনুমানের চক্ষে বারি দুঃখ আর সয় না। 
বলে, একবার যদি দাও মা: দেখা, 
বিধির বাকা বেদে লেখা, 
শানানর সঙ্গে দেখা জামে আর হয় শা 16০ 
ঘুচাও গো মা! এ দুর্দিন, 
আমাদিগে দেখে দীন, কর মা! কৃপাদৃষ্ট। 
যে জনা এ ভবে আসা, 
ক'রো না নৈরাশা আশা, 
পূরাও গে+ মা! সকলের ইস্ট।1১ 


ষ্ ঙ হাঃ 


আমি জানিনে গো আর, 
কেবল অভয় পদ ভিন্ন। 


মা! তোমার, 


অবনীতে অবতীর্ণ ।। 
হই বঞ্চিত, নাই সঞ্চিত, জন্মাজ্জিত কৃত পুণা। 
হের দীনে, এ দুর্দিনে, 
করিতে মা !তব তত্ব, না জেনে এসেছি তত্ব; 
পরম পদার্থ পদ দিয়ে কর ধনাং 
মা! তোমারে নিরাহাবে পুজে পদ পাবার জনা 
দাশরথি-প্রিয়া সতি ! দাশরথির ভান শূন্য।1(ঘ) 


ধর ০ সা 


মীতা অন্েষণ 


তারমধে। কতক ভদ্র, 
বানরের দলে তেমন ভদ্র সব।।৫৩ 
হলো কতগুলো সঙ্গহারা, 
হয়ে হলো সঙ্গছাড়া, 
বলে পারিনে এমন ধারা, ওদের সঙ্গে যেতে। 
কেউ বলে, পাছছু চল রে চল! 
আমরা হ'লাম আর একদল, 
সীতা খোজা কেবল ছল 
ফলটি মূল্টা খাব খুজে পেতে।1৫ 
কোথা খুঁজে পাব জানকী, 
জানকী কেমন তা জান কি? 
কেউ কখন দোখেছ কি? কেমন মূর্থি সীতে। 
দন ছিল ভাই কার আসিতে, 
ঘোর অরণো প্রবেশিতে, 
যাব প্রাণ নাশিতে, সীতা অন্বেষিতি 112 
রাবণ তো করেছে ভাল, 
নিবান আগুন বেন জ্বাল, 
অন্বেষণে ফল কি বল? 
পরের ধন ল'য়ে গিয়েছে পরে। 
নইলে ভুগিতে হ'তো কত ভোগ, 
হয়েছে ভাল শুভযোগ, 
সাধে সাধে ডেকে রোগ, 
এনো না আর ঘরে।1৫৬ 
মানিবে কথা জানিবে তখন, 
সময় পেয়ে ধরিবে যখন, কাপিবে তখন শীতে 
সুশ্ীব তো বুড়া হয়েছে। 
বুদ্ধিশুদ্ধি সকল গেছে, 


এই তো গ্রহ ঘটিয়েছে 
রামের সঙ্গে পাতিয়েছে মিতে।1৫৭ 
অঙ্গদটা রাজার বেটা, সেটার বড বুদ্ধি মোটা, 


ম্ত্রী ওদের জান্ববান, ওদের কাছে মান্যমান, 


৪৫ 
বিদামান দেখ তার কম্ম 11৫৮ 
হনুমান তো মস্ত ষণ্ডা, 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান পাস্তা, 


মনটা তায় নয়কো ঠাণ্ডা, খাখ্ডা ধরেই আছে। 
সবারি সঙ্গে করে বাদ, 
বললে পরে ঘটে প্রমাদ, 
কার আছে মরতে সাধ, 
কে যাবে তার কাছে 2৫৯ 
এইরূপে হয় বলাবৃলি, 
কেউ বলে, কালি যাব চলি, 
কেউ বা দেয় গালাগালি, সুগ্লীব রাজারে। 
সবাই মোড়ল জনে জনে, 
লাফালাফি করে বনে, 
কে বা ফার কথা শুনে, বানরের বাজারে ।৬০ 
দেখ দেখ ধানরেরি রঙ্গ। 
দন্ত দে'খায়ে, লেজটা ঝুল'য়ে, 
করে লাফালাফি, ঝাপাঝাপি, 
ডাল পালা ভিঙ্গ।। 
মরকট বানর যারা, সঙ্কট ভাবিয়ে তারা, 
তারা-সুতে সদা করে বাঙ্গ- 
দিলে কলাটী, বাড়িয়ে গলাটী, 
মারে কি ঝুঁকি দিয়ে ফাকি, 
ছাড়ে তাদের সঙ্গ 11৬) 
অঙ্গদ ও সম্পাতি। 
এইরূপে দক্ষিণেতে যায় কপিগণে। 
রাক্ষস-পিশাচ-জনা মনে নাহি গাপে।1৬১ 
হনুমান জান্ববান ভাবিয়ে আকুল । 
বলে. অকুল মাঝারে কেবা কুলাইবে কুল ৬২ 
যদাপি না পাই, ভাই! সাতার উদ্দেশ । 
সুগ্রীব হইবে বুদ্ধ, কেমনে যাব দেশ ?৬৩ 
এইরূপেতে সকলেকে বলাবলি করে। 
অঙ্গদ নিকটে দাড়াইল যোড় করে।1৬৪ 
কিসের ভয়? হবে জয়, উদ্জারিব সীতে।1৬৫ 


এত বালে সিন্ধুকালে কুশাসন পাতি । 
সিল বানর সব, দেখিল সম্পাতি ৷ ৬৬ 
বলে, আহা কি আশ্চর্ধা বিধির ঘটন। 
বন্ধ কাল পরে আজ মিলিল ভক্ষণ।/৬৭ 
শুনিয়া অঙ্গদ বলে, ম'লো বেটা পাখী। 
আমাদের সঙ্গে একটা করিবে পাকাপাকি 11৬৮ 
পাখা নাই পাখী! তোর পাকাম কেন এত? 
যত করতে পারিস কর ক্ষমতা আছে যত। ৬৯ 
আমাদিগে ডোবেছ সামানা বাচর 
ধমালয়ে পানাইব মেরে এক চড 11৭5 
কোন বিপক্ষ পক্ষ রে তোর পাখা দিল 
এমন, মুগ্ুমালার দাতখাযুটি বসে 
ডানা গুড়িয়ে ।1৭ ১ 
আছে বাকা হারে পাখি । হয়োছে তোর হদদ! 
সব, গাছ ফুরিয়ে তবু খড়িয়ে মন্ড মোটা মর্দ 11৭২ 
এখন পাড়ে পাড়ে মুগ নোড়ে ফড়িং ধরে খাও। 
থাক, টুপটা করে মুখটা বুজে বাচতে যদি চাণ্ড 11৭৩ 
এশিয়ে হাসিয়ে পক্ষী, 
বলে বেটাদের ছোড়েছে লক্ষ্মী, 
বনুরে ভাব দেখে আমি কি ভুলিব? 
বড়াচ্ছ বড় তাল ঠুকে, পড়েছ আমার সম্মুখে, 
একবারে সব ভরিব মুখে, উবু-উবু গিলিব। দম 
যঙ্ পানর আছে পালে, 
অপমৃত্ঠা আছে কপালে, 
কশ্মফিল আপনি ফলে, ফলাতে আর হয় না! 
কি জনা এত চড়া, বলিস কথা কড়া কড়া, 
বোঝাই করলে পাপের ভরা, কখন ভর সয় না।1৭€ 
শুশি হনুমান করে উদ্ম, 
বলে, বলিসনে কথা দুয়া, 
ডপে ধরলে বেরিয়ে যাবে নাড়ী। 
তোকে কি আমরা করি ভয়? করিতে পারি সৃষ্টি লয়, 
জান না বুদ্ধি-পরিচয়, 
রঃ যমকে যমালয় পাঠাতে পারি।।৭৬ 
ভালবেসে হনুমানচচ্, মরে 
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হাত বাড়ায়ে ধরি ইন্দু, 
অকুল পাথার জলসিদ্ধু, কিনদু জ্ঞান করি।1৭৭ 


রামনামের গুণে ছিন্প-পক্ষ সম্পাতির 
দেহের নৃতন পক্ষ-সঞ্চার। 
রাম নাম শ্রনিয়ে পাখী, 
জলে ভাসে যুগল-আখি, 
কমলাকাস্থ কমল-আঁখি। বদনে পাখী বলে। 
কুপ। করি দাও হে দেখা, দীনবন্ধু দানের সথা! 
বলিতে বলিতে উঠিল পাখা, 
রাম নামের ফলে ।1৭৮ 
পক্ষার পাখা উগিল সব. 
ভয়ে বানর জীয়র্বে শর, 
ভাবে একি অস্ন্তব, দেখিলাম আজি চক্ষে । 
সম্পাতি কয় হনুমানে, বল মম বিদামানে, 
তামরা যাবে কোন স্থানে কোন উপলক্ষে 2৭৯ 
গশিয়ে কহে মারুতি, সম্পাতি: শুন ভারতী, 
সীতা হারিয়ে সীতাপতি, 
পাঠান সাতার অন্বেষণে । 
পক্ষা বলে, জানি জানি, 
_. শুনছি ক্রন্দনের ধ্বনি, 
রাবণের রথে এক রমণা, দোখেছি নয়নে 11৮০ 
শানেছি ব্রদ্দনের ধনি, 
সে ধনা কে তা রকেজানে' 
জানকী জানিলে তখন, 
রাবণ কি আর বাচত প্রাণে? 
আমার থাকিলে পক্ষ, 
হতেম রে তার প্রতিপক্ষ, 
সে আমার হতো ভক্ষা, 
দেখেছি রাবণের রথে, 
হারে লয়ে যায় যে পথে, 
তায়, মোড়া দিয়ে ধরতাম কাণে।।চ) 


গা এ গর 


রর 
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সাগর-পারের মন্ত্রণা। 
তদন্তে বানর-সৈনা, দশ দিক দেখে শুনা, 
কোথা যাব ভাবিতে লাগিল 11৮১ 


তুমি, মন্ত্রী ভাল সকলে জানে, 


কর দেখি মন্ত্রণা ইহার। 
শলি কহে জান্ববান, পহ্ক্টা দিল যে 
পারে যাওয়! এই যুদ্তি সার।1৮২ 
চাদ কয় বারে বারে, ঘযেতে হবে সিন্ষুপারে, 
সম্বোধন বাকো সবে ডাকে। 
“নি সিন পারের কথা, 
,পট পানে হেট করে মাথা, 
কেড আর কয় না কথা, চুপটি ক'রে থাকে ৮৩ 
কাপ বিলম্ব কারে, উত্তর প্রদান কারে, 
যোডকরে মনে পিয়ে হ্রাস 
1য় গবাক্ষ মহোদর, শতবলা সহোদর, 
বালি, লাফাতে পারি সাগর যোজন পধহাশ 1ম 
ঘর, বুদ্ধ কপি বুঙ্গিমান অঙ্গদের বিদানান, 
পরাক্রম করিতেছে আসি। 
অঙ্গ ভার, 
অধিক লাফাতে পারি না আর, 
হদ্দ যেতে পারি, যোজন আশী।1৮% 
হাসি জাম্ববান বলে, কি করিব আর বৃদ্ধকালে, 
যুবাকালের কথা বলি প্রন । 
বখ্খন বলিরে ছলনা করি, বিরাট ঘুর্ত হ'য়ে হরি, 
পদে আচ্ছাদেন ভ্রিভিবন 11৮৬ 
বলিব কি সে চমত্কার, সেই মূর্তি তিন বার, 
একদিনে করি প্রদক্ষিণ । 
আর কি আছে সে সব কাল, 
এখন, লাউতে চাপড় হারিয়ে ভাল, 
নিকট হ'লো কালাকাল, চক্ষে দৃষ্টি হীন 1৮৭ 
এখনও কি করি শঙ্কা, 
অঙ্গদ বলে কোন ছার, শত যোজন শত বার, 
যাতায়াত করিতে আমি পারি।1৮৮ 


2 সন্ধান, 


হয়ছে এখন অঙ্গ 
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৭ 


অঙ্গদের আভ্ঞা। 


শুনি জাম্ববান কয় তোমার যাওয়া উচিত নয়, 
তুমি হে রাজপুত্র মহারাজ । 
বানরের মধো আছে বীর, 
সে গোলে পর, সিদ্ধ হবে কাজ ।ঢি৯ 
এ দেখ বিদামান, বসে আছে হনুমান, 
সামানা জ্ঞান করো ন। উঠারে। 
এ যে বীর হণুমন্ত, খুদ্ধিমন্ত বলবন্ত, 
লক্ষ যোস্ুন উপরান্থ, যেতে আসতে পারে।1৯০ 
গর পরাঞ্ম যত, সে সব বথা বলিব কত, 
[খে দিনেতে ভীমষ্ট হইল। 
দেখেছিল শুশোোপরে, এ ধ্পটি মনে কারে, 
শাফিয়ে গিয়ে সুর্ধ। মরেছিল 11৯) 
৬, বস আছে কোন ভাবে 
বি অভাবে মৌনভাবে, 
ডাকো তারে শিব7ট তোমার । 
অঙ্গদ শুনিয়ে বাণা, বলে কত মি বাণা, 
এসো এসো পবনবকুমার ।1৯২ 
পার হয়ে সিন্ধু বাবে, দেখে এসো জানকারে, 
নি ভিন্ন সাধ। আছে কার! 
ভ্রিজগাতে মিনি পূজা, রর রে তাহার কার্য, 
মুখ উত্খ্বল কর প্রি আমার ৯৩ 
হ% বলে হে মহারাজ ! সাধিব রামের বাজ, 
৩ব আন্ত! পালন করিব। 
করলাম অঙ্গাকার, হরি যদি করেন পার, 
তাবেহ তি সঙ্কটে পার পাব 11৯8 


্ ঞঃ ক 


মহারাজ! হরিই কেবল পারের কর্তী। 


যদি করেন পার. ভব-কর্ণধার, 
তাবে কে কারে পারের চিতন্ত? 
সেহ অচিষ্ত। অবায় জগতের মুূলাধার, 
নিতা নিবিরকার,- 
তিনি সাকার বি. নিরাকার, কে পারে জানাতে? 
সঞ্ুল নিুণি ব্রহ্মা সনাতন, 


পরমাত্মা রূপে জীবে অধিষ্ঠান, 
পুরুষ কি নারী, নারি রে চিন্তে ।। 
দয়াময় নাম শুনি চিরদিন, 
দেখে দীন হীন, দেন যদি দিন, 
স্থান কি পাব না সে পদ-প্রান্তে ?(ছ) 


ষ ক গা 


অঙ্গদের শুনি বাণী, 
তব আজ্ঞা না লঙ্ভিব, 

রাখিব হে! তোমার সম্মান।1৯৫ 
বাসে কর আশীর্বাদ, 


ঘটে না যেন কোন প্রমাদ, 


পারি যেন যাইতে আসিতে। 
করো না সন্দেহ- শঙ্কা, 
এই আমি চললেম লঙ্কা, 
প্রভূ রামের অধ্ধেষিতে সীতে।1৯৬ 


হনুমানের শ্রীরামপদ-চিন্তা। 

এত বলি হনুমান, 
বাহাজ্ঞান-বঞ্জিতি সাধনে । 

দেখিতেছে জ্ঞানচক্ষে, 
হৃদিপল্পে পদ্মপলাশ-লোচন।1৯৭ 

দেখি বি বিশ্বময়, 
অজ্ঞান তিমির দূরে যায়। 

বাল... হে নীরদ-কায়! 
অনুপায়ে তুমি হে! উপায় ।1৯৮ 

তুমি রাম! গোলোকবিহারী। 

তব তত্ব কিছু বুঝিতে নারি। ৯৯ 


কখন হে মধুসুদন ! বটপত্রে কর শয়ন, 
না ৰা িিরিভাা 








কহে যুগ্ম করি পাণি, 


রামপদ করে ধান, 
কমলার ধন কমলাক্ষে, 
হ'লো জ্ঞন-চন্দ্রোদয়, 
রেখো দুটি রাঙ্গা পায়, 
ভুমি সকলের মূল, 
তুমি পরম পদার্থ, 


কঙ্খন কর বিনাশন, 





হরি! কে পায় তব অন্ত, 


তোমার মহিমা, হে মাধব!১০১' 
যে রূপ দেখিলাম প্রভু ! | 
রর এমন আর দেখি নাই কভু, 
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বস্তর! 
ইন্দ্র চন্দ্র ছতাশন, পায় না তব দরশন, 
অন্বেষণ করি নিরম্তর 1১০২ | 


অন্যে কি পায় অন্বেষণ, মূলাধার যার মূলাসন, 


পাতাম্বর আসন তোমার। 
আছ তুমি সবর্ধ ঘটে, 
জে'নে শুনে কি লভ্য ঘটে? 
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, দেখি অগ্ধকার।1১০৩ 
তোমার, কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব, 
মুকুন্দ-মাধব' শ্রীমধুসুদন ! 
অনন্ত যায় ক্ষান্ত, 
তুমি হে! নিতান্ত, কৃতান্তদলন।। 
করলে ক্ষীরোদ উদ্ধার, তুমি গদাধর । 
সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন; _ 
তোমার, ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোকবিহারি, 
হ'লে বনচারা কমললোচন! 
কিবা, বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোতপল, 
অনীল নীলকষ্ঠ-ভুষণ:- 
আসা বারে বারে, 
ঘুচাও বারিদবরণ!_- - 
আমার পঞ্চত্ব-সময় দীন-দয়াময় ! 
দিও হে অভয়! অভয়চরণ। জজ) 


ধর মং ০ 


হনুমানের লঙ্কায় গমন। 
স্ব করি হনুমান, সীতার উদ্দেশে যান, 
এক লাফে উঠিল আকাশে। . 
রথ লয়ে পলাইল ত্রাসে।। ১০৪ 
যার বীর অতি বেগে, সুরসা সাপিনী আগে, 
পথ-মধো আগুলিল আসি। 
ক্ষসী। | ১০৫ 


অসার সংসারে, 





সীতা অন্বেষণ ৪৯ 


 উথলে কেন সাগরের জল? ১০৬ 
এক্ষণে সব হচ্ছে দেখতে পাই! 
হেথায়, হনু করে বিবেচনা, 
মাথায় ক'রে লক্কাখানা রামের কাছে যাই।। ১০৭ 


লঙ্কার পথে উগ্রচণ্ডার সহিত 
হনুমানের সাক্ষাৎ । 
আবার ভাবে উচিত নয়, রাগে সকল নষ্ট হয়, 
কার্যা-সিদ্ধি হয় না কোন মতে। 
এত ভাবি চুপে চুপে, রুদ্র যান ক্ষুদ্র রূপে, 
উগ্রচন্ডার সঙ্গে দেখা পথে ।। ১০৮ 
বাম হস্তে ধরি অসি, বলেন কে রে! ছন্মবেশি! 
কোথা যাবি বল কোন কার্যে? 
হনু বলে, হই রামের চর, পরমব্রম্ম পরাৎপর, 
রাবণ হ'রে আনে তার ভার্য্ে।। ১০৯ 
রাম-প্রিয়া জগতে মানো, এসেছি মা তাঁর জনো, 
কনকপুরে জনক-কন্য, করতে অন্বেষণ । 
তার মহিমা কে বুঝিতে পারে? 
অপার ভেবে এসেছি পারে, 
দাসে যদি কৃপা ক'রে দেন দরশন।| ১১০ 


আপনি কে? কার দারা? অসিতারূপা অসিধরা! 
শুনি হাসি কহেন তারিণী। 
কৈেলাসে আমার বাস, শুন ওরে রামদাস! 


মাম আমার ভব-নিম্তারিপী।। ১১১ 


হনুমানের উপ্বচণ্ডা-স্তব ও ত্ব-তুষ্টা 
অনুমতি প্রদান। 
হনু বলে, মা! দল্ডবত, পূর্ণ কর মনোরথ, 
তুমি গো মা! পতিতপাবনী। 
মহাবিদ্যা হরের ঘরণী।। ১১২ 


শরণ্যে! শবাণী, 


ত্রিপুরে ত্রিপুরেন্বরী, গিখসনা দিগস্বরী, 
ভ্রিলোচনা ত্রিগুণধারিগী। 

তুমি মা! সকল গতি, নিশুশা সগুণা সতী, 
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিপী।। ১১৩ 

তুমি গো মা! সর্বোপরি, _. শ্রজ্মাপ্ডভান্োদরী, 
অন্থিকে। অভয়া স্বাহা স্বধা। 

ঈশ্বরী ঈশানী, 
শারদা বরদা বরপ্রদা ।। ১১৪ 


গঈ গা হর 


এ মা, জগৎ-জননি ! 
ওগো মা নগেন্দ্র-নন্দিনি! তারিণি! সর্ধাণি। 
ভবরাণি! বাপি! নারায়ণ! 
এ মা কমলে! ধ্শমিনি! মাতঙ্গিনি! রঙ্গিণি! 
করাল-বদনি! মহাকাল-রাণি! 
কাল-বারিশি! শিবানি! ভবানি! 
তারা নীরদবরণি! নবীনে রমণি! 
ব্রিনয়নি! এ মা! খট্টাঙ্গধারিণি! 
নিশুস্তদলনি! মায়া-প্রবর্থিনি! 
দিশ্বাসিনি! রাতুল-চরণ! 
দাশরথি চাহে চরণ দুখানি।। (ঝ) 

মনে মনে হনুমান, করিতেছে অনুমান, 

তবে আর কারে করি শঙ্কা ।। ১১৫ 


দর্শনে হনুমানের বিল্বয়। 

প্রবেশি লক্কার দ্বারে, দেখিতেছে চারি ধারে, 
কুহু কুহু ডাকে পিকগপ।। ১১৬ 

মন্দ মন্দ স্মীরণ, বহিতেছে সবক্ষিণ, 
গুপ্জরিছে ভ্রমর সকল।। ১১৭ 


৫9 দাশরছি রারের পাচালী। 


দেখে সব স্বর্পময় পুরী। 
হণু বলে ইন্্রালয়, এর কাছে কি তুল্য হয়? 
কিঘা শোভা আহা মরি মরি! ১১৮ 
বরুণ পবন দিবাকর, সকলেতে দেন কর, 
শমনের সদা ভয় অস্তরে। 
হার শৌঁথে দেন ইন্দ্র, প্রত্যহ পূর্ণিমার চন্র, 


চন্দ্রদেব আসি উদয় করে।। ১১৯ 
গ্রহদের সব গ্রহ বিগুণ, তাঁদের খাটিতে হয় দ্বিগুণ, 
শনির তো রন্ধগত শনি। 
মানে কেবল সঙ্গানন্দে, সদা আছে সানন্দে, 
নিরানন্দের নিরানন্দ ধানি।। ১২০ 
রাবণের দেখি এম্বর্যা, হনু বলে কি আশ্চর্য্য! 
এমন তো দেখি নাই ত্রিভৃবলে ! 
কি সাধনা সেধে ছিল! কত পুপা করেছিল! 
সেই পুণ্যে পরিপূর্ণ ধনে।। ১২১ 
ধনে পুত্রে লক্্ীমন্ত, লক্ষ্মীর কৃপা নিতান্ত, 
আপনি লক্ষী এসেছেন কৃপা করি। 

বক্মা ধানে পান না যায়ে, 
দশানন কি আনতে পারে? 
ভূলোকেতে গোলোকের ঈশ্বরী।। ১২২ 


কি দোষেতে লক্ষ্ীকান্ত, রাবণের প্রাণান্ত, 
করিতে চান বুঝিতে কিছু নারি। 
বলিকে যেমন ক'রে ছল, 


আবার তার দ্বারে হলেন দ্বারী।। ১২৩ 
ভক্তির লক্ষ নানা, আমার তো নাই সে সব জানা, 
কোন সাধনা সাধিল রাবগ? 


জন্্বী এলেন অগ্রসর, এত পুণা হবে কার? 
পশ্চাতে আসিবেন নারায়ণ।। ১২৪ 
আবার ভাবে হনুমান ক'রেছে রামের অপমান, 


ও বেটা তো পুণাবান নয়! 

গুরুভক্তি থাকিলে পরে, তবে কি গুরু-পত্ী হরে? 
দুষ্টবুদ্ধি অতি দুরাশয়!। ১২৫ 

সকলি বেটার কুলক্ষণ, মদা মাংস ভক্ষণ, 
কোন্‌ পুণো হয়েছে লঙ্কাপতি! 

কিন্তু শুনেছি পুরাণে কয, পাপেতে পাপীর বুদ্ধি হয়, 


পশ্চাতে সব হয় বিনশাাতি।। ১২৬ 
বিধির বুদ্ধি থাকলে ঘটে, এ দুর্ঘট তবে কি ঘটে? 
বর দিয়ে তো মজ্জাইল সৃষ্টি 
আ মরে যাই চতুষ্মখ দেখতে নাই তার মুখ, 
আর্টটা চক্ষে হলো না তার দৃষ্টি।। ১২৭ 
বিধির যদি থাকত চক্ষু, ধাশ্মিকের কি হ'তো দুঃখু? 
অবশ্য তার হ*তো বিবেচনা । 
ইক্ষু-গাছে ফলের সৃষ্টি, হ'লে যে হ'তে কত মিষ্টি, 
তা হলে তাঁর বাড়িত গুণপণা।। ১২৮ 
আসল কর্ষ্মে সকলি ভূল, চন্দন গাছে নাই ক ফুল, 
যোগীর বাস বদরিকা-যুল, অধান্ম্মিকের কোটা । 
শ্রীরামচন্দ্র কাচারী, ধরা-কন্যা ধরায় পড়ি 
ছি ছি ছিগলায় দড়ি, 
বিধি রে! তোর বুদ্ধি বড় মোটা।। ১২৯ 


পক ক 


বিধির নাই বিবেচনা, 
থাকলে আর এমন হ'তো না। 
স্ব্ভূমি ফেলে রেখে, বেণা-বনে মুক্ত বোনা।। 
ধার্ম্মিকের খাদি-কাচা, অধার্ম্মিকের উড়ে কোঁচা, 
সতীদের অন্ল যোড়ে না, বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা ।। 
রাবণের্‌ স্বর্ণপুরী, শ্রীরামচন্দজ্র বনচারী, 
পদ্মফুল ত্যাজ্য করি, যত্ব করে যুগী-পানা।। 
সৃষ্টি সব সৃষ্টি-ছাড়া, বাজিয়ে পায় শালের যোড়া, 
পণ্ডিতে চণ্তী পড়ে, দক্ষিণা পান চারিটি আনা || (ঞ) 


হন 


পূর্ণ হ'লো পাপের ভরা, 
অপেক্ষা আর নাইকো বাড়া, 
হাতে হাতে কম্মফিল দেখাব। 
কত আসিব বারে বারে, একবারে সপরিবারে, 
সঞ্জীবী পুরেতে পাঠাব।। ১৩০ 


এত বলি হনুমান, দেখে বেড়ায় নানা স্থান, 
কোনখানে সন্ধান করিতে পারে না। 


দুঃখে দুটি চক্ষে বারি ধরে না।। ১৩১ 


সীতা অন্েষণ ৫৯ 


রাবণের অন্তঃপূরে হনুমানের শ্রবেশ-_ 
মন্দোদরী ও বৈষব দর্শনি। 
গিয়ে রাবণের অস্তুপুরে, দেখিতেছে ঘু'রে ঘু'রে, 
কোন ঘরে আছেন জানকী। 
শিয়ে রাবণের ঘরে, বসিয়ে গবাক্ষ-ছ্বারে, 
হনুমান মারে উকি ঝুঁকি।। ১৩২ 
মন্দোদরীকে দে'খে কয়, এ মেয়েটি মন্দ নয়, 
রূপেতে ঘর করিয়াছে আলো । 
সকলি সুলক্ষণ বটে, ভাব দেখে যে ভাবনা ঘটে, 
ব্ভারেতে লাগল না তো ভাল।। ১৩৩ 
যা হোক আমায় হবে দেখতে, 
ফিরে যাব না প্রাণ থাকতে, 
পুনঝরি খুঁজে সব দেখিব। 
যদি না পাই মায়ের দরশন, লঙ্কাখানা বিনাশন, 
প্রভাতকালে আমি তো কালি করিব।। ১৩৪ 
মনে মনে আবার কয়, সাধিলে কর্ম সিদ্ধ হয়, 
মিথ্যা নয় বেদেব লিখন। 
এত ভাবি চলে শেষ, দেখিয়ে বৈষঃব-বেশ, 
করিতেছে শ্রীরাম-কীর্তন।। ১৩৫ 
হরি নামাঙ্কিত গারে, প্রেমধারা বহে নেত্রে, 
করমালা করেতে করিছে। 
প্রশংসিয়া হনু বলে, ধনা রে রাক্ষসকুলে! 
জীরের গাছে হীরের ফল ধরেছে।। ১৩৬ 
কি আশ্চর্য মরি মরি! 
একি প্রভুর লীলা চমৎকার! 
শুনেছি কথা পুরাণে বলে, প্ররচ্ভাদ জল্মে দৈতাকুলে, 
দৈতাকুল করিল উদ্ধার।। ১৩৭ 
হরি-কথাতে মতি যার, 
বাস তার গোলোক-উপরি। 
জানে না কো জীব সকল, যে নামেতে শিব পাগল, 
হরিনামের যে কত ফল, বলিতে নারেন হরি।। ১৩৮ 


হরি হরি ষেবা বলে, মুক্তি তার করতলে, 
শিব ইহা লিখেছেন তন্ত্ে। 
কাটে মায়া কর্ম্ম-পাশ, সর্ব পাপ হয় বিনাশ, 


তারক্রন্দ রাম-লাম-মন্দ্রে |! ১৩৯ 
যেখানে আছেন হরিদাস, সেইখানে হরির বাস, 
ভক্ত ছাড়া রম না অর্থদণ্ড 


রাক্ষসেতে বলে হরি, 


পুনজ্ছন্মি হয় না তার, 


ভক্তের মানে তাঁর মান, ভক্কে দিলে তিনি পান, 
ভক্ত-দণ্ডে হয় তাঁর দণ্ড।। ১৪০ 


ভক্তের অধীন তিনি, 
ভক্ত হয় তাঁহার পরাণ ।। ১৪১ 


হট রা হী 


ওধুই হরি হরি করলে হরি পাওয়া ভার। 
নামের ফল, হয় কেবল, 

সাধু ভিন্ন কেবা নাশে অন্ধকার? 
সাধু দরশনে পাপ থাকে না, 
জনম সফল তার সিদ্ধ হয় কামনা, 
একবারে যায় সব যন্ত্রণা, 

গণা নয় আর অনা মতে, সার্থক সাধুর পথে, 
পথের পরী হ'লে, হরি মেলে তার।। €ট) 


গছ 


অশোকবনে সীতার সহিত হনুমানের 
সাক্ষাৎ । 
না থাকিলে সাধুর বল, হতো এত দিন রসাতল, 
এই ব্যক্তির পুণ্য কেবল, আছে লঙ্কাথান। 
আর, দেখিলাম যত ঘরে ঘরে, 
পাপ কর্ম্ম সকলে করে, 
কিছুমাত্র নাই ধশ্মভ্ঞান।। ১৪২ 


দেহে আছে পরিপূর্ণ, 


ধন্য বলি বিভীষণে, যায় জানকী-অন্বেষণে, 
অনা স্থানে রমা স্থান যথা। 
সর্বদা অসুখ মন, সম্মখে অশোক-বন, 
দেখি হনু উপনীত তথা ।। ১৪৩ 
বৃক্ষমূলে হয়ে দুঃখা, ব'সে আছেন পূর্ণলঙ্গ্া, 
রূপে আলো করেছে কানন ! 
চিত্রপৃত্তলিকা প্রায়, স্থিরচিত্তে হনু চায়, 


বলে বুঝি দেখিলাম স্বপন।। ১৪৪ 
আবার ভাবে, তাতো নয়, ভূতলে কি চন্দ্রোদয় ! 
আবার ভাবে, হবে সৌদামিনী। 


কিঞিৎ বিলম্ব পরে, আবার বিবেচনা করে, 
ইলিই হবেন জনক-নশ্দিনী।। ১৪৫ 
দেখিলাম একি চমরকার, তুলনা কি দিব, আর? 


৫২ মাশরখি রাজের পাচালী। 


মা নইলে এতরূপ আর কার? 
যা বলেছেন প্রভূরাম, স্বচক্ষে তা দেখিলাম, 
দুরে গেল মনের আঁধার || ১৪৬ 
প্রফুল্লিত হৃাদ্প্প, উদয় হ'লো জ্ঞানপদ্ম, 
দেখি মায়ের পাদপঞ্স দুখখানি। 
দুটি চক্ষে বহে ধারা, বলে, পরিচয় করি কেমন ধারা, 
পশ্ুজাতি, কথার বাকি জানি? ১৪৭ 
বিশেষ ক'রে রলিব কত, দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গত, 
রলাবগ আইল হেন কালে। 
হনু বলে দেখি রঙ্গ, কি কথার হয় প্রসঙ্গ, 
ক্ষুত্ররূপে লুকায় বৃক্ষডালে।। ১৪৮ 


সীতা ও রাবণ। 


নারীগণ সব সঙ্গে লয়ে গলায় বসন দিয়ে, 
দাঁড়াইল সীতার সম্মৃখে। 
রাবগকে দেখে জানকী, জানুতে দুটি ত্বন ঢাকি, 
রামকে ডাকি বসিলেন অধোমুখে।। ১৪৯ 
রাবণ বলে,--.ও সুন্দরি! এই দেখ মন্দোদরী, 
ইনি তোমার হবেন আজ্ঞাকারী। 
আমি তোমার দাস, থাকি তোমার পাশ, 
তুমি আমার হবে পাটেশ্বরী।। ১৫০ 
রামকে মিছে ডাকাডাকি, 
মিছে কেন মুখ ঢাকাঢাকি? 
আমার সঙ্গে গ্রীতি কর সম্প্রতি । 
কেন মিছে ভাব দুখ, স্বর্গের অধিক পাবে সুখ. 
আমার মন থাকিলে তোমা প্রতি।। ১৫১ 
রাম-নি্দে করে রাবণ, দুটি করে দুটি শ্রবণ, _ 
ঢাকিয়ে কন জনক-নন্দিশী। 
তুই রামনিন্দে করিস পাবগু! 
লোমকৃপে যাঁর ব্রজ্মাশ, 
যে রামচন্দ্র জশতচিস্তামণি।। ১৫২ 
ভারে জিনতে ঠুকছিস তাল, . 
আয়ু নাই তোর অধিক কাল! 
হয়ে এসেছে তোর কাল পূর্ণ। 
করিস নে আর বাড়াবাড়ি, 
আমার কাছে বেড়ে জারী, 
করিবেন সেই দর্পহারী তোর দর্প চুর্ণ।। ১৫৩ 


শ্রীরাম দ্পহারীর দাপে, রাখিবে তোর কোন বাপে? 
পাপাস্মা! তোর বাপের লঙ্কা হবে ধাসে। 
তুই যজেস্বরের কি যোগ্য হবি? 
কুকুরে পায় কি যজ্ঞের হবি? 
বিলম্ব নাই শীঘ্র হবি, সবংশে নির্বাশ।। ১৫৪ 
সীতার কটুত্তর শু'লে, বিষদৃষ্টে বিষনয়নে, 
রাগে যেন গঞ্ছেরজে বিষধরে। 
সীতার করিতে দণ্ড, অমনি হ'লো উদ্দণ্, 
অ-স্বীয় ভাবে অসি লয়ে করে।। ১৫৫ 
দেখে সীতার জন্মে ভয়, 
' বলেন,_কোথা হে রাম দয়াময় ! 
বিপদে রাখ বিরূপাক্ষসখা ! 
ডাকছি তোমায় অবিরাম, নিদয় হইও না রাম! 
সদয় হ'য়ে দেও হে একবার দেখা ।। ১৫৬ 
আর নাই উপায়, অদ্য প্রাণ যায়, 
সহায় কেহ নাই আমার পক্ষে । 
এমন সঙ্কটে, কোথা আছ রাম! নব্ঘনশ্যাম ! 
আসি রাক্ষসের করে কর হে রক্ষে।। 
জন্মাবধি আমায় বাদী চতুম্মুর্খ, 
সুখের সাগরে উপজিল দুখ, 
ধিক্‌ ধিক ধিক এ দুখিনীর মুখ, 
লোকে যেন না দেখে ব্রেলোক্যে।। 
কি দোষে দাসীরে হইলে হে বাম! 
ভরীচরণ ভিন্ন জানিনে হে রাম! 
অনন্ত ভূধর অন্তর্য্যামী নাম, 
দেখা দিয়ে রাখ নামের ব্যাথ্যে।। (5) 


হি গছ কা 


নিকটে ছিল মন্দোদরী, ব্যস্ত হয়ে হস্ত ধরি, 
লঙ্কানাথে বুঝায় লঙ্ষেশী। 
গো স্ত্রী বালক বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ বৈষাব সিদ্ধ, 
এরা কখন নয় বধ্য, 
্রঙ্মাচারী দগ্যাদি সন্গ্যাসী।। ১৫৭ 
মন্দোদরীর শুনি বচন, করিয়ে রাগ সম্বরণ, 
ৃ নিকটে ডাকিয়ে চেড়ীগণ। 
বলে, বুঝায়ে বলিস ভালমতে, 
আমা প্রতি প্রীতি জন্মে যাতে, 
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এত বলি করিল গমন।। ১৫৮ 
শুনিয়ে আইল চেড়ী, শূর্পণখা-আদি করি, 
সীতাকে সকলে ঘেরি, হানে বাক্যবাণ। 
কহে নানা কটু ভাষা, তোর লাগি কর্ণ নাসা, 
গিয়েছে আমার, হয়েছে হত মান।। ১৫৯ 


সীতার বিলাপ। 


সারে ধরে করে তাড়ন, সীতা বলে, হে ভবতারণ! 
কোথা আছ তারো এ সঙ্কটে। 
যাতনা আর কত সব? আমার ক্ষতি নাই মাধব! 
নিষ্ধলঙ্ক নামে তব, কলঙ্ক পাছে ঘটে।। ১৬০ 
তুমি হে রাম অন্তর্য্যামি ! অনন্ত ব্রঙ্গাগুস্বামি ! 
আছ হে রাম! সবারি অন্তরে । 
কি দোষ দাসীর দেখিয়ে, অন্তরের অন্তর হ'য়ে, 
রেখেছ নাথ! আমারে অন্তরে! ১৬১ 
আমি আর কিছু জানিনে রাম! নবদুব্বদিলশাম,_ 
ভিন্ন অনা দেখিনে নয়নে। 
তব পদ ভালবাসি, দিরে চন্দন তুলসী, 
পৃজি হে রাম! দিবানিশি শয়নে স্বপনে ।। ১৬২ 
কিসে বিড়ম্থিল বিধি, পেয়ে হারালেম গুণনিধি, 
পশুপতির আরাধ্য-ধন ধনে। 
আমার কপাল গুণে, পিতৃসত্য সাধনে, 
দ্বাদশ বৎসর এলে বনে।। ১৬৩ 
সাধ ছিল অযোধ্যা-ধামে, 
রাজা হবে রাম, বসিব বামে, 
সে আশা আর পূর্ণ হ'লো কই! 
কোথা হ'বে অভিষেক, পেলাম অধিক সেক, 
বন পাঠায়ে দিলেন কেকয়ী।। ১৬৪ 
অদৃষ্টের লিপি কেবা খণ্ডে! যিনি কর্তা এ ব্রন্মাণ্ডে, 
তাঁর ভার্যা হয়ে এত যন্ত্রণা! 
কালেতে সকলি করে, সিংহের ধন শৃগালে হরে! 
সেঁটা কেবল বিধির বিড়ম্বনা ।। ১৬৫ 
শুনিয়া সীতার দুখ, বিদরিয়া যায় বুক, 
হনু বলে, আর তো সৈতে নারি। 
হয় হবে নারীহুতো, আসি নাই আমি তীথ করতে! 
চেড়ী বেটাদের বারি করিব নাড়ী।। ১৬% 
আবার বিকেনা করে, যাহ তাই করিব পরে, 


আর কি করে, তাও দেখা চাই। 
থাকি এখন গুপ্ত হয়ে, শেষে যাব শাস্তি দিয়ে, 
প্রকাশ হয়ে এখন কার্যা নাই ।। ১৬৭ 
এত বলি বীর বসিল ডালে, 
ত্রিজটা কয় হেন কালে, 
স্বপ্া দেখে কেপে উঠিল প্রাণ । 
প্রাতে একটা হবে ছন্, ফলিবে স্বপ্ন নিঃসন্দ, 
সীতাকে কেউ বলো না মন্দ, 
চাও যদি কল্যাণ।। ১৬৮ 


সীতার বিশ্বাস অর্জনের জন্য হনুমান কর্তৃক 
জ্বীরামচন্দ্রের আখ্যান-বর্ণন। 


স্বপ্ন শুনি চেড়ীগণ, তাজিল অশোক-বন, 
অনা স্থানে করে পলায়ন। 

সীতা রহিলেন একাকিনী, ব্রেলোকোর মাতা যিনি, 
বৃক্ষমূলে করিয়া শয়ন।। ১৬৯ 

তখন মনে মনে হনু বলে, হঠাৎ নিকটে গেলে, 
বিশ্বাস তো করিবেন না তিনি। 

শ্রীরাম ব'লে ডাকি দেখি, চান যদি চন্্রমুখী, 
রাম নামে হয়ে আছ্লাদিনী।। ১৭০ 

বসিয়া বৃক্ষের ডালে, জয় সীতারাম বদনে বলে, 
অশ্রজলে ভাসে দু-নয়ন। 

সময় পেয়ে হনুমান, আপন মনে করে গান, 
মধুর স্বরে জ্রীরাম কীর্তন ।| ১৭১ 


ক নক 


তাজ রে বিষয়বাসনা, ভজ রে রামচরগ। 
ভবের বৈভব রাম, -ভব-ভয়-তারণ। 
দশরথের নন্দন, জগত-মনোরঞ্জন,-- 
দিয়ে তুলসী চন্দন, লহ রে! তাঁর শরণ।। 
দেখ রে মন! হইও লা শ্রান্ত, 
রামনাম ছ্বি-অক্ষর-মন্ত্র, জপ রে! সেই মহামন্ত, 
দেশ্ধ ক্ষান্ত 'হ বে শমন 7 
গুণাতীত সে রঘুপতি, আরাধিয়ে পশুপতি, 
পতিত-জনার গতি, হরি পতিত-পাবন।| (ড) 
গছ জজ জি 
শুনিয়ে রাম নামের ফানি, চক্ষু মেলি চান অসনি, 
মুগনয়নী শাখামুগ-পানে। 


4$ দাশরছি রাজের পাচালী। 


দেখেন একটা কুত্রকায়, নয়ন-্জলে ভেসে যায়, 
মত্তচিত্ত রামগ্ডুণ-গানে।। ১৭২ 
সীতাদেহী ভাবে চিত্তে, এসেছে আমায় ভূলাইতে, 
কপিরাপে রাবণের চর। ও 
নইলে কে আসিবে লঙ্কা, নাশিতে অভাগিনীর শঙ্কা, 
পার হ'য়ে অলঞ্বা সাগর? ১৭৩ 
মায়াধারী কে হবে বানর, ভাবি সীতা অতুঞপর, 
বিশ্বাস না হয় কদাচিত। 
চ্ভাযুক্ত হনুমান, মা কিসে প্রত্যয় যান? 
আরও কিছু করি গান, রামনামামূত।। ১৭৪ 
অযোধাদগরে ধাম, দশরথ-পুত্র রাম, 
পঞ্চবর্ষে তাডকা বধিলা। 
তদন্তে হরের ধনু, ভাঙ্গিল নীলাজ্জতনু, 
সীতা-সতী বিবাহ করিলা।। ১৭৫ 
কিবা গুণ আহা মরি । স্বর্ণ হলো কাষ্ঠতরী, 
পাষাণ মানবী পদ-স্পর্শে। 
দরশন করিলে রামে, মুক্ত জীব পরিণামে, 
সুধামাথা রামনামে,যলিতে সুধা বর্ষে।। ১৭৬ 
জিনিয়া পরগুরামে, গেলেন অযোধাধামে, 
রাম-সীতা-শোভা চমৎকার। 
দেখি সবার ভ্ুড়াল আঁখি, রাজা হবেন কমল-আঁখি, 
শুনিয়া আনন্দ সবাকার।। ১৭৭ 
কেকরী যে হ'লো বাম, বনে দিল সীতা রাম, 
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়। 
সঙ্গে যান লক্ষণ, ভ্রমণ করেন বন, 
শূর্পপ্ধা আইল তথায়।। ১৭৮ 
রামকে ভজজিতে চায়, সীতাকে খাইতে যায়, 
লক্ষণ কাটেন নাক কাণ। 
শৃর্পণখা রাবণে কয়, রাবণ হয়ে বিস্ময়, 
রাগেতে হইল কম্পমনি।। ১৭১৯ 
সঙ্গে লয়ে মায়ামৃগী, হইয়ে পরম যোগী, 
লুকাইয়। থাকে বৃক্ষ-আড়ে। 
যুগ্গী দেখি মৃগনয়নী, রামকে কহেন অমনি, 
্বর্ণসূগী ধরে দেহ আমারে।। ১৮০ 
শুনিয়া সীতার বাকা, ধরিতে স্বগী কমলাক্ষ, 
ধনু লয়ে যান শ্রীরাম ধানুকী। 
শুনি সীতার কটু কথা, লক্ষণ গেলেন তথা, 


দশানন, হরিল জানকী।। ১৮১ 

মৃগী বধি আসি তথা, কুটীরে না দেখি সীতা, 
কেঁদে বেড়ান হইয়া অধৈর্ধ্য। 

সুগ্্রীবের পেয়ে দেখা, তাহাকে বলিয়া সখা, 

বালি বধে দেন তারে রাজ্য।। ১৮২ 
সুত্রীব সহায় হ'য়ে, বানর কটক লয়ে, 
দেশে দেশে করেন ত্রমণ। 

সেই আজ্ঞা অনুসারে, আসিয়াছি সিদ্ধু-পারে, 

করিতে জানকী-অন্বেষণ।। ১৮৩ 


হনুমানের মুখে রাম-চরিত শুনিয়া 
সীতার আনন্দ। 


শুনিয়ে বিশেষ কথা, বিশ্বাস করেন মাতা, 
মদৃস্বরে কন হনুমানে। 
হও যদি রামের চর, আমার বরে হও অমর, 
বাড়ক বল, থাক বাছা! কলাণে।। ১৮৪ 
ভ্ুডাস কর্ণ ডাল প্রাণ, রাম নামে রে হপুমান। 
তাপিত অঙ্গ শীতল হইল । 
হয়েছিলাম যে জীবন-মৃত, শুনিয়ে রাম-নামামৃত, 
দেহে আমার জীবন সঞ্চারিল।। ১৮৫ 
মরি, কি শুনালি রে! 
রর সুফল রাম-নাম সুধা মাখা! 
কবে সে দিন হবে, দেখিব রাঘবে, 
সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা।। 
সর্বদা অসুক অশোক বন-মাঝে। 
যে করে পরাণী বলিব কার কাছে? 
অবশেষে আমার আরো বা কি আছে! 
কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা।। €6) 


হনুমান কর্তৃক সীতাকে শ্রীরামচন্্-দত্ত 
অন্গ্রী-প্রদান। 
হনু বলে মা! তোমায় কই, 
জানি নে অভয় চরণ বই, 
আসিবার কালে ব'লে দিয়েছেন হরি। 
মা! তোমার বিশ্বাসের জনা, হীরাতে জড়িত সর্প, 


সীতা অন্েষণ ৫৫ 


| পদ্মতস্তভ পাতিলেন অম্রনি। 
দেখিয়ে কহেন চন্দ্রাননী।। ১৮৭ 
হ'লো আমার কিশ্বাসজনক, 


এ অঙ্গুরী বিবাহের কালে। 
সে সকল সুখ হ'লো বঞ্চিত, 
রাক্ষসেতে করে লাঞ্ছিত, 
আর কত আছে রে কপালে! ১৮৮ 
যা হয় হ'কভাগ্যে আমার, বল রে কুশল সমাচার, 
কেমন আছেন লক্ষণ শ্রীরাম? 
হনু বলে, মা! সুমঙ্গল, ভাল আছেন নীলকমল, 
কমল-আঁখির আঁখির জল, নাই মা! বিরাম।। ১৮৯ 
(তোমার জন্যে দুটি ভাই, অসুখ মনে সব্বদাই, 
বনে বনে করেন ভ্রমণ। 
বলেন, বৈদেহীকে কোথা পাই! 
এই বাক্য সদা সবক্ষিপ।। ১৯০ 
হনুর শুনিয়ে বাণী, কাঁদি কন রাম-রাণী, 
তা হ'তে দুঃখ বেশী যে আমার! 
দেখ রে বাছা: বর্তমান, দেহে মাত্র আছে প্রাণ, 
তাও বুঝি থাকে না রে আর! ১৯১ 
দুখের কথা বলি কায়, শয়ন আমার মৃত্তিকায়, 
গিয়েছে রে! সুখ, দুঃখে প্রবর্ত, সময় পেয়ে বলবন্ত, 
পঞ্চত্ব হ'লে এখন বাঁচি।। ১৯২ 
হয়ে এত হ'লো রে! দুর্গাতি। 
জনক-কন। নই রে শুধু, 
| জশৎপতি রঘুপতি পতি।। ১৯৩ 
তথাপি রাক্ষসে দণ্ডের দিবানিশি দণ্ডে দণ্ড, 
দণ্ড যমদগুকে জিনিয়ে। 
শুন বাছা মারুতি! রামকে আমার ভারতী, 
_.. জানাইবে বিশেষ করিয়ে।। ১৯৪. 


ভাল করে বুঝায়ে কবে, বল রে! আসিৰি কবে? 


দশরথ-পুত্রবধু, 


বিলম্ব হ'লে না রবে জীবন আমার! 


লক্ষণে আর সুস্রীবেরে, সকল দুখ জানাবে রে! 


মারুতি রে! তোরে দিলাম ভার || ১৯৫ 
বলো বলো হনুমান! ( বাপ রে!) 
যত দুঃখ রে, সব দেখ রে, 

আর সহে না সহেনা হৃদে রাক্ষসের অপমান।। 
ছি ছি রাজার নন্দিনী হ'য়ে, 
চিরকাল দুঃখ সয়ে, 
দুঃখের সাগরে আমি ভাসিলাম,_- 
সুখে কি সুখ তা না জানিলাম ; 
এ জীবনে ধিক্‌, কি বলব অধিক, 

দেহ ফেটে যেতো, যদি হ'তো রে পাষাণ €ণ) 


ক পা হি 


হনুমানের আত্র-ফল তোজন। 
হনু বলে, মা! নিবেদন করি গো তোমারে। 
আপনি যে করিলেন আজ্ঞা, বলিব সবাকারে।। ১৯৬ 
আর চিন্তা ক'রো না মা চিন্তামণি-প্রিয়ে! 
তোমায় উদ্ধারিবেন রাম, রাবণে বধিয়ে।। ১৯৭ 
অচিরে তোমার দুঃখ হইবে মোচন। 
রামকে কি দিবে দাও, তব নিদর্শন।। ১৯৮ 
শুনিয়ে সম্মত হন জগত-জননী। 
হনুমানের হান্তে দেন মন্তকের মপি।। ১৯৯ 
আর পাঁচটি আশ্্র-ফল দিয়ে কন তাহারে। 
শ্রীরাম লক্্বণ আর সুগ্রীব বানরে।। ২০০ 
তিন জনে দিবে তিনটি আপনি একটি লবে। 
আর একটী ফল বাঁটি, সব বানরে দিবে।। ২০১ 
যে আজ্জা বলিয়ে হনু করিল গমন। 
সমুদ্রের ধারে শিয়ে ভাবে মলে মন।। ২০২ 
লুকিয়ে এলাম, লুকিয়ে যাব, ভাল হয় না কর্ম্ম। 
চেড়ী বেটাদের মারিব আজি হয় হবে অধর্্ম।। ২০৩ 
করিব একটা হানাহানি কীর্তি যাব রে'খে। 
সকলেতে হাসে যেন লঙ্কাখানা দেখে।। ২০৪ 
এতেক চিন্তিয়া হনু, বসিল তখন। 
আপনার ফলটী অগ্রে করিল ভক্ষণ।। ২০৫ 
বলে, রহ সৈন্য এক ফল হবে না বষ্টন।। ২০৬ 


৫৬ দাশরছি রারোর পাচাজী। 


এতেক চিত্তিয়া বীর সে আশ্রটী খায়। 
সুর্রীবের ফলটী পানে, বারে বারে চায়।। ২০৭ 
বলে, সুগ্রীব আমাদের রাজা, 
তার ফলের অভাব নাই ! 
যা হয় তাই হবে ভাগ্ো, এ ফলটী খাই।। ২০৮ 
একে একে হনুমান খায় তিন ফল। 
লক্ষণের ফলটী দেখে জিহায় সরে জল || ২০৯ 
খাব কিনা খাব ব'লে, অনেক ভাবিল। 
লন্্ণে প্রপাম করি, সে আত্রচী খাইল।। ২১০ 
শ্রীরামের ফলটী ল'য়ে নাড়া চাড়া করে। 
একবার বলে খাই, 
একবার বলে খাবলা ভরে || ২১১ 
এইরূপে হনুমান অনেক চিন্তিল। 
যা কর, হে রাম! ব'লে বদনে ফেলে দিল।। ২১১ 
চকর্ণ করিল ফল গিলিবারে চায়। 
আটাকাটী দিয়ে আঁটি লাগিল গলায়।। ২১৩ 
ত্রাহি ত্রাহি করে হনু বলে প্রাণ যায়। 
কোথা আছ রামচন্দ্র! রাখ এই দায়।। ২১৪ 
তোমায় ভ'জে পায় লোকে চতুকর্গফল। 
সামানা ফলের জনা এতো দিলে প্রতিফল? ২১৫ 
পশুকুললে জল্ম আমার জনম বিফল। 
জানিনে হে রামচন্দ্র! ধন্মধিন্ম ফল।। ২১৬ 
কর্ম-ফলে বনে বনে খেয়ে বেড়াই ফল। 
ভবে এসে কোন কন্্ম হ'লো না সকল।। ২১৭ 
গেল দিন ভবের হাটে। 
ও কি হবে! রবি বসিল পাটে। 
আসা-যাওয়া সার, হ'লো বারে বার, 
কিসে হবে পার, ভবের ঘাটে? 
না ফলিলো আমার আশা-বৃক্ষের ফল, 
কম্মফিলে বনে খেয়ে বেড়াই ফল, 
নাইকো পুণ্যকল, কর্শসুত্র ফল, 
জানি না বুঝি না কি ফলে কাটে।। 
গুরদদত্ত তত্ব মনে করি যদি, 
ভুলাইয়া রাখে ছ'জন প্রতিবাদী, 
তাই ভাধি নিরবধি, স্বীয় গুণে রাখ সফট ।। (ত) 


মহ জা 


হনু বলে রাম রাম, নামিল ফল হ'লো আরাম, 
বিরাম করিল চারি দণ্ড। 
বলে, আঁটিটি গলায় লেগে এঁটে, 
মরেছিলাম দম ফেটে, 
জ্ঞান ছিল না, হয়েছিল প্রাপদণ্ড।। ২১৮ 
লোকে বলে রাম দয়াময়, তার তো পেলাম পরিচয়! 
বলিতে হ'লে অপরাধ হয় পাছে। 
ভক্তাধীন শুনতে পাই, তার তো লক্ষণ কিছু নাই, 
কেবল নামের গুণ আর, 
চরণের গুণ আছে।। ২১৯ 
সে সব কথায় কাজ কি আর? লঙ্কা গিয়ে পুনঝারি, 
ফলের শেষ ক'রে তবে ছাড়িব। 
আত্ম কাঁঠিলি আনারস, নানা ফলের নানা রস, 
পক ফল বেছে বে"ছে পাড়িব।। ২২০ 
আর, যে কার্যেতে এসেছিলাম, 
তাতে কৃতকার্য হ'লাম, 
যাবার বেলায় লুকিয়ে যাওয়া, ভাল হয় না কর্ম্ম। 
চুরি করে করলে কাজ, পরে পেতে হয় লাজ, 
অপযশ ঘোষে লোকে জন্ম।। ২২১ 
লুকিয়ে কর্ম যে যা করে, 
প্রকাশ হ'তে থাকে তা পরে, 
লুকিয়ে গেলে পরে লঙ্জা পাব। 
ঘটে ঘটিবে বাতিক্রম, জানাব কিছু পরান্রম, 
লঙ্কাখানা সমভূম করে তবে যাব।। ২২২ 
এত বলি পুনরায়, অশোক-বনে হনু যায়, 
সীতা দেখি বলেন তায়, 
বাছা! এলে কি কারণ? 
হনু বলে, মা যজেম্বরি। 
ফল খেয়ে লোভ হয়েছে ভারি, 
আর কিছু ফল করিব ভক্ষণ ।। ২২৩ 


হনুমান কর্তৃক রাবণের 
অশোক-বন হঙ্গ। 


শুনি কন বিশ্বমাতা, সে ফলণআর পাব কোথা? 
হুনু বলে, তার বৃক্ষ দাও মা! দেখিয়ে। 
লীতা বলে এ দেখা যায়, রক্ষক সব আছে তথায়, 


বাবা মাত্র তখনি দেবে বল দেখিয়ে! ২২৪ 
হনু বলে, সে পরের কথা, | 
সনে সব কথায় এখন কার্য; নাই। 
রক্ষাকে কি করিবে বল? আমাকে যদি করে বল, 
তার প্রতিফল পাবে আমার ঠাই।। ২২৫ 
শুনি জানকীর জন্মে ভয়, বলেন, হনুটী বড় মন্দ নয়, 
সন্দ করে না, দ্বন্দ্ব করিতে চায়। 
মানে না কথা নিষেধ করলে, 
হবে হনুর প্রাণ বাঁচান দায়।। ২২৬ 
হ'ক এখন কোনরূপে, কেউ না জানে চুপে চুপে, 
দেশে যেতে পারলে ভাল হয়। 
সে কথা না শুনে হনু, রুদ্র করে ক্ষুদ্র তনু, 
বৃক্ষে উঠে হইয়ে নির্ভয়।। ২২৭ 
কাননে যত ছিল ফল, মানসে রামকে দিল সকল, 
বলে, প্রভু ফলে কর দৃষ্ট। 
আর যেন লাগে না গলায়, 
একবার খেয়ে ভুগেছি জ্বালায়, 
পেয়েছিলাম অতি বড় কষ্।। ২২৮ 
এ৩ বলি বসিল আহারে, 
দেখে বলে সবে, আহা রে! 
কোথা হতে এ বাহারের, 
বানর একটা এলো? 
কাছে গেলে দেখায় ভাবকি, 
বল দেখি ভাই! এর ভাব কি? 
ক্ুত্র ছিল এখনি বড় হলো ।। ২২৯ 
এ তো হ'লো বিষম জ্বালা, সুস্থ প্রাণে দিলে জ্বালা, 
এর তো আর না দেখি উপায়! 
আর জন কয়, শুন রে ভাই! 
| দূর করি সকল বালাই, 
এ সংবাদ জানায়ে রাজায়।। ২৩০ 
জানাইল রাবণ রাজারে। 
ভয় মানে আগল অন্তরে । | ২৩১ 


নিজ-পুত্র-অক্ষ প্রতি, 


হনুমানের যুদ্ধ ও অক্ষের মৃত্যু 


শুন পুত্র! অক্ষয়-কুমার! 
স্বর্ণবন করিল ছারখার।। ২৩২ 
আন তারে বন্দী করি, 
ঘুচাই এ যত দুঃখ-ভার। 
পুত্র শুনি পিতৃবাণী, কোপেতে হয়ে আগুশী, 
সঙ্গে সেনা লইয়া অপার।। ২৩৩ 
উত্তরি অশোক-বনে, দৃশা করি হনুমানে, 
হানিলেক বাণ খরশান। 
রাম-তক্ত হনুমান, ক্রোধে হয়ে কম্পবান, 
সজোরেতে লম্ফ করি দান।। ২৩৪ 
অক্ষয়ে ধরিয়া করে, আছাড়িয়া ভূমি-পরে, 
সংহারিল সে অক্ষের প্রাণ 
অক্ষের হরিল প্রাণ, হেরি যত 
সবে ভয়ে করিল প্রস্থান ।। ২৩৫ 


ত সৈনাগণ, 





আসি রাবপ-গোচর, ব্যক্ত করি সমাচার, 
বিদিত করিল একে একে! 
শুনি তাহা লঙ্ষেশ্বর, দুঃখেতে দহি অন্তর, 


চক্ষু মেলে কিছু নাহি দেখে ।। ২৩৬ 
তদপ্ডে মুছি লোচন, ক্রোধে হয়ে হতাশন, 
ইন্দ্রজিতে করিল স্মরণ। 
ইন্দ্রজিত আল্জা পেয়ে, অমনি আসিয়া ধেয়ে, 
নমস্কারি বন্দিল চরপ।। ২৩৭ 
বলে, পিতা! কহ কহ, কেন দুঃখ দুঃসহ, 
নেত্র-্জল কর বিসঙ্জন ? 
কার হেন যোগাতা? আসি করে অনিষ্টতা, 
এবে তার বধিব জীরন।। ২৩৮ 


ধ্লাবণ বলে, শুন পুত্র! এমন না হেল কুত্র! 
কপি একটা আসি অশোকবনে, ্ 
যে ঘটালে দুর্ঘট, বলিতে সে সন্কট, 
মলে হৈলে বাথা পাই মনে ।। ২৩৯ 
সেই সেই স্বর্ণকন, সমূলে করি নিধন, 
তাহার সংহার-আশে, অক্ষয় পুত্র ছিল পাশে, 


করিলেন এ আরতি, 


স্বহস্তেতে সংহারি, 


€৭ 


রি 


৫৮ দাশরধি রায়ের পাচালী। 


পাঠাইনু কি বলিব আর! ২৪০ 
দুষ্ট কপি বল করি, 
একেবারে করেছে সংহার। 
শোকে অঙ্গ জরজর, অস্থির সদা অন্তর, 
তার লাগি করি হাহাকার ।। ২৪১ 
কিআর কহিব কথা, অন্তরেতে পাই ব্যথা, 
তৃমি পুত্র বীরের প্রধান। 
শীঘ্র করি তথা গতি, 

আনি কর মম সুস্থ প্রাণ।। ২৪২ 


ইন্্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ; 
হলুমান রাবণ-পুরে নীত। 
শুমিয়ে পিতার বাণী, 
নমস্কারি পিতার চরণে । 
আসিয়া অশোক-বলে, দশা করি হনুমানে, 
বাণ হাপে পবম যতনে ।। ২৪৩ 
হনুমান মহাবল, সমবে সদা অটল, 
বাণ-গুলা লুফি ফেলি দূরে। 
উপাড়িয়া বৃক্ষবর, মারে সৈনোর উপর, 
সৈনা সব যায় ছারেখারে।। ২৪৪ 
বিষম ব্যাপাব হেরি, ইন্দ্রজিত ইন্দ্র-অরি, 
আর কোপ সম্বরিতে নারি। 
হানে নাগ-পাশ বাগ, সৃজিয়া সর্প মহান্‌, 
হনুরে ফেলিল বন্দী করি।। ২৪৫ 
বন্দী হইল বীর হনু, হর্ষিত রাবণ-তনু, 
বলে, আর যাবি রে কোথায়? 
এখনি লইয়া পুরে, দিব তোরে যমপুরে, 
সাবধান হও আপনায়।। ২৪৬ 
হনু বলে, থাক থাক! সকলি কম্ম্ম-বিপাক, 
এ বন্ধনে হনু কি ডরায়? 
তাই সহি আছি আপনায়।। ২৪৭ 
এত বলি হনুমান, রহিলেন বিদ্যমান, 
ইন্্রজিত সে কালে কহিল। 
শুন হত রক্ষংসেনা! আছ তোমরা অগণনা, 
এই হনু কা-্াংস কৈল।। ২৪৮ 
ইহারে লইয়া সবে, অতি ্নের উৎসবে, 


অক্ষয় কুমারে ধরি, 


বাঁধিয়া সে দুষ্ঠমতি, 


ইন্দ্রজিত ধনু আনি, 


ভেট দেহ পিতৃ-বিদ্যমান। 
গুনি ইন্দ্রজিত-বাণী, সেনা সবে ভয় সানি, 
হনু কাছে হ'য়ে অধিষ্ঠান।। ২৪৯ 
কেহ ধরে হাতে পায়, কেহ তার ধরি পায়, 
শুনো লয়ে যায় কিছু দূর। 
হনু তায় রঙ্গ করি, আপনার অঙ্গোপরি, 
কিছু ভার বাড়ায় তনুর।। ২৫০ 
সে ভার সহিতে নারি, ডাক ছাড়ি মরি মরি, 
পথিমধ্যে ফেলিয়া তাহারে। 
বলে. এটা কিবা ভারি, আর না বহিতে পারি, 
কেমনেতে ল'য়ে যাব দ্বারে? ২৫১ 
পথধিমধো এ প্রকারে, আনি তারে যত্ু করে, 
দ্বারদেশে কৈল উপস্থিত। 
হনুর প্রকাণ্ড কায়, দ্বারেতে নাহি সান্ধায়, 
সকলেতে হইল চিন্তান্বিত।। ২৫২ 


হনুমানকে রাবণের ভসনা। 


বাবণ এ বার্তা শুনি, তথায় আসি আপনি, 
হনুমানে করিয়া দর্শন। 
বলে, এ সামান্য নয়, লেজ দেখি লাগে ভয়, 
এরে পুরে না লব কখখন।। ২৫৩ 
এত চিন্তি দশানন, হনুমান প্রতি কন, 
শুন দুষ্ট বানর রে পশু! 
নাহি তোব প্রাণে ভয়, আমি রাবণ দুর্জয়, 
কেন আইলি লঙ্কাপুরে আশু? ২৫৪ 
সৃন্দর অশোক-বল, তারে কৈলি ঘোব ক., 
আর তোর নাহিক নিন্ভার। 
এখন করি বিচার, পাবি শাস্তি রে অপার, 
কেবা তোরে রাখে এইবার? ২৫৫ 
বল তুই সত্য কো'রে, কেন আইলি মম পুরে। 
কে পাঠালে তোরে এই ঠহি। 
হ'য়ে তুই কার দূত, ঘটালি এ অদ্ভুত 
আমি তাই শুনিবারে চাই।। ২৫৬ 


ওরে হনুমান! বল রে বল ইহার শুনি সুসন্ধান। 
কে তোরে পাঠায়ে দিলে, হারাইতে নিজ প্রাণ ।। 
জান না আখি রাবণ, মোরে ভরে ব্রিভৃকন, 


সীতা অনেহণ ৫৯ 


| আর কি তোর আছে ত্রাণ।। (থ) 
হনু বলে, রাবগ হে! সকল আমি জানি। 
আমায় পাঠালে লঙ্কা রাম গুণমণি।। ২৫৭ 
তাঁহার লাগিয়া যত হয় ছেষান্বেব।। ২৫৮ 
মম বাক্য অবধান কর লঙ্কাপতি। 
যদি রাখিবারে চাও লঙ্কার বসতি।। ২৫৯ 
স্কন্ধে করি সীতা ল'য়ে রামের গোচর। 
প্রদান করিয়া হও, নির্ভয় অন্তর ।। ২৬০ 
পূর্বন্ম রামচন্দ্র নরের আকার। 
কেশ তার করে, হবে সবংশে সংহার।। ২৬১৯ 
রাম আজ্বা শিরে ধরি আইনু হেখায়। 
ভাঙ্গিনু অশোক-বন আপন ইচ্ছায়।। ২৬২ 
কি করিবি কর, তোরে আমি না ডরাই। 
ভ্রারাম প্রসাদে আমি জয়ী সকঠাই।। ২৬৩ 


হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদান ও 
লঙ্কা-দাহ। 


এত যদি হনুমান, কহিল রাবণ স্থান, 
শুনে রাবণ হয়ে ক্রোধমতি। 
বলে আর কিবা কর, শীঘ্র এরে সংহার. 
অসিঘাত দেখাইয়ে সম্প্রতি।। ২৬৪ 
ফর রায়! ক্রোধ সম্বরণ। 
আমার বন শুন, যেমন ও দুষ্ট জন, 
ভঙ্গ কৈল অশোকের বন।। ২৬৫ 
লেজে জড়ায়ে বসন, তৈলেতে করি ভূষণ, 
কর তাতে আগুন প্রদান। 
আগুনে পুড়িবে লেজ, জ্বালার না সবে ব্যাঙ্জ, 
.... গরখনি ও হারা হবে প্রাণ ।। ২৬৬ 





এই যুক্তি স্থির সবক্ষিণ।। ২৬৭ 
শুনি বিতীষণ-বাণী, রাবগ আনন্দ যানি, 
| ' তাহাতেই পুরিলেক সায়। 
বিবিধ আনি বসন, তৈলে করি জুবড়ন, 
হনুমানের লেজেতে জড়ায়।। ২৬৮ 
কামরূপী হনুমান, স্কমে হয় বৃদ্ধিমান, 
লেজে বসন নাহিক কুলায়! 


হে'রে রাবণ ক্রোধে কয়, শুন মম দূতচর, 
আন বসন করিয়া ত্বরায়।। ২৬৯ 


সীতা যে বসন পরি, আন তাহা পরিহরি, 
তাহাতে পূরিবে মনোরথ। 
হনূ এ বচন শুনি, মনে মহা ভয় মানি, 


চিন্তিতে লাগিল নিজ পথ।। ২৭০ 
সে কালে হেরিল সবে, পূর্ণ বসন লেজে শোভে, 
আর নাহি বসনের কাজ। 
রাবণ হেরিয়া কয়, আর দেরি করা নয়, 
শীঘ্র কর আগুনের সাজ।। ২৭১ 
রাবণের শুনি বাকা, সকলে করিয়া এঁক্য, 
জ্বলিল আগুন ঘোর, উঠে শব্দ মহা জোর, 
হেরি হনু আতহ্াদে গলিল।। ২৭২ 
আর না বিলম্ব করি, 'রাম-জয়' শব্দ করি, 
উঠে ব'সে চালের উপরে । 
বিষম লেজের অগ্নি, যেমন ক্ষরে অশনি, 
ঘর সব পুড়ি-পুড়ি পড়ে।। ২৭৩ 
হেন কাজ যদি কৈল লঙ্কার ভিতর। 
হেরিয়ে রাবণ হৈল ভাবিত-অন্তর।। ২৭৪ 
জলধরে ডাকি বলে করহ বর্ষণ। 
জল বরবিয়। কর নিঝাঁণি আগুন।। ২৭৫ 
আজ্ঞামাত্র জলধর ভাসাইল জলে । 
জল পেয়ে আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে স্বলে।। ২৭৬ 
রত্মময় ঘর সব হ'লো ছার খার। 
গেল গেল শব্দ মুখে করে হাহাকার ।। ২৭৭ 
উলঙ্গ-উন্মত্ত হ'য়ে পালিয়ে যায় ডরে! 
পরল-পুত্র, জ্ব্ন-সুত্র অমনি তাদের ধরে।। ২৭৮ 
_ পুড়িল সকল লঙ্কা, হ'লে ভস্মরাশি। 
দাঁড়াইবার স্থান নাই, কান্দে লক্কাবাসী || ২৭৯ 


_ হরিভক্ত জানি, অগ্লি না করিল বল।। ২৮০ 
_ বৃক্ষাদি পুড়িয়া সব, হ'ন্দো ছির ভিত্ন। 
কার কোথা ঘর দ্বার, চিনিবার নাই চির | ২৮৯ 
শাঙ্কাতে রাক্ষদগণ লক্কাতে না রয়। 
নাহি ত্রাণ গেল প্রাণ পরস্পর কর।। ২৮২ 
এই পাবকে, নিস্তার পাব কে, 
বল যাবে কে কোথায়, নাই রক্ষে।। 
এখন, আছে এক উপায়,-- 
বলি শোন, শ্রামধুসুদন, 
তিনি বিপত্তভঞ্জন, এ ব্রৈলোকা।। 
ভজ ভ্রারামচন্দ্রের দুটি পাদপদ্যে, 
দ্বিদল পদ্ম মুদে দেখ হদগ্ি-পদ্রে, 
পদ্মযোনি যার জল্মে নাভিপল্সে, 
নীলপঘ্ জিনি রূপের ব্যাখ্ো।। 
অভয় পদ-প্রান্তে শরণ লই গে চল, 
বল কি করিবে যম বিপক্ষে ।| (দ) 


ধরা রক 


লেজের আগুনে হনুমানের মুখ দস্ধ। 
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু, পুলকে পূর্দিততনু, 
প্রথমিল জানকীর পায়। 
জিজ্ঞাসে যোড় করে, মা তোমার এ কিন্করে, 
লেজের আগুন কিসে যায়? ২৮৩ 
শুনিয়ে কহেন সীতে, মুখামৃত লেজে দিতে, 
হনু বলে, সে সব কেমন ধারা? 
বানুরে বুদ্ধি বুঝিতে নারে, লেজটা লয়ে মুখে ভরে, 
মুখটো পুড়ে নাম হলো মুখ পোড়া।। ২৮৪ 
আপনি দেখে আপনার মুখ, | 





গস কি হলো কি রঙ্গ! 








 জেশে গেলে সব করিবে বাজ, 


কাজে আমি তাই করিলাম ।। ২৮৫ 
যেমন গুটিপোকার গুটি করে, 
 জাগনার যুদ্ধে গনি মরে 
মাকড়সা যেমন কী আপন জালে। 
করি কি উপায় কোথা যাই? 
এত ভোগ ছিল কি কপালে! ২৮৬ 
বুদ্ধি না থাকিলে ঘটে, দুর্ঘট তার অনাসে ঘটে, 
সত্য বটে, শাস্ত্র মিথ্যা নয়। 
আনন্দ কি নিরানন্দ, বিধাতার সব নির্্ধ, 
করতে গেলে পরের মন্দ আপনার মন্দ হয়।। ২৮৭ 
কিন্তু করেছি আমি যে সব কর্ম, 
বিচার করলে নাই অধর্ম্ম, 
দৈবকর্্মে এ দায় কেন ঘটিল? 
ধর্মশাস্ত্র-অনুসারে, পাষণ্ডে দপ্ডিতে পায়ে, 
আমার তবে কোন বিচারে, 
ঘরপোড়া নাম ঘটিল।। ২৮৮ 
কোন্দে বলে হনুমান, কি করলে হে ভগবান? 
ঘুচালে মান, প্রাণ কেন রাখিলে ! 
শুনেছিলাম ভবতারণ! হয় বিপদভর্জন,_ 
ভ্রীমধুসুদন ব'লে ভাকিলে।। ২৮৯ 
আমার বিপদ কাটেন কই, 
্. জানি নে অভয় চরণ বই, 
তবে কেন করলেন চরণ ছাড়া? 
না জানি কি অপরাধে, আমাকে ঠেলেছেন পদে, 
এ বিপদ হইতে কি বিপদ আছে বাড়া? ২৯০ 
মা জানকী নিদয় তো নন। 
দয়াময়ীর বড় দয়া, সম্ভানে সদা সদয়া, 
যোগে বসে যোগমায়ার ভি স্রীচরণ।। ২৯১ 


হা হা ঙিঃ 


| বসিলেন যোগে, যোগ-সাধনে। 
যোগেন্দ মুনীন্র ইন্্র না পায় যাঁরে ধ্যানে।। 


_ বেদে নাই যার অন্বেষণ, দর্শনে নাই নিদর্শন, 


কে করে তায় নিরূপণ, ব্রন্ধা, ভাবেন ব্রন্মজ্ঞানে।। 
বর্ময়ীর কিবা বণ,  লাজেতে বিবর্ণ স্বর্ণ 


| চন টিটি 


পতিত জনার গতি, দাশরথি কিবা জানে ।। (ধ) 


হা জব 


সীতার কথায় সকল বানরেরই মুখ পুড়িল। 


এইরূপে করে যোগ, করি মনঃ-সংযোগ, 
দৈব যোগে শুভযোগ হ'লো। 
যোগ-আরাধ্যা যোগমাতা, যোগীর অগমা তথা, 
হনুর অন্তরের কথা, অন্তরে জানিল।। ২৯২ 
দেখেন ভক্তিযুক্ত মারতি, মায়া জন্মে মা'র অতি, 
বলেন বাপু! ভাবনা কি সম্ভবে? 
দেশে যাও রে! ত্যাজ দুঃখ, 
তোমার মতন অমনি মুখ, 
তোমার যত জ্ঞাতিদের সব হবে।। ২৯৩ 
মায়ের কথা করি শ্রবণ, গেলো রোদন, হাসাবদন, 
বন্দিয়ে যুগল চরণ, লইল বিদায়। 
রাম বলে মারে লম্ফ, তরণীর ন্যায় ধরণীকম্প, 
শব্দ শু'নে ত্রিলোক মুচ্ছা যায়।। ২৯৪ 


শ্রীরামের নিকট হনুমানের প্রত্যাবর্তন 
ও সীতার সংবাদ-কথন। 


হইল সমুদ্র-পার, ' মহারুদ্র অবতার, 
অবহেলে চক্ষুর নিমিষে 
অঙ্গদাদি নীল নল, ধন্য ধন্য বলে সকল, 
হনুমানে দেয় কোল, মনের হরিষে।। ২৯৫ 
কৃতকার্য) হ'য়ে সব, 'রাম জয়' করিয়ে রব, 
চলেন উত্তরমুখে সুখে। 
সকলেরি তুষ্ট মন, কষ্ট নহে কোন জন, 
মধুবন দেখিল সম্মখে।। ২৯৬ 
অঙ্গদের আজ্ঞা পায়, মধুবনে মধু খায়, 
পরে যায় সুগ্রীব-নিকটে। 
ব'সে আছেন সভাতে সবে, 
হনু দাঁড়াইল করপুটে || ২৯৭ 
সুধান সুস্বীৰ ভূপ, 
8 কিরূপ সীতার রূপ বল। 
হনু বলে, মহারাজ! 
.. না দেখি ভূবল-মাঝা, উপমার স্থল।। ২৯৮ 


কিরপে গেলে বল স্বরূপ, 


৬১ 
গেলাম তব কৃপাবলে, সিদ্ধুপারে অবহেলে, 
রাবণে না করিলাম শঙ্কা। 
দিলাম তারে গালাগালি, গালে দিয়ে চুণ কালি, 
কালি পুড়িয়ে এসেছি তার লক্কা।। ২৯৯ 
যুদ্ধ-বিত্রম করলেম যথা, থাকুক এখন সে সব কথা, 
মা জানকীর কষ্ট তথা, দেখে এলাম বড়। 
বিলম্ব না কর আর, নিবেদন এই আমার, 
মা জানকীর উদ্ধার, শীঘ্র গিয়ে কর।। ৩০০ 
যতেক দুঃখের কথা, বলিতে যা বলেছেন মাতা, 
সংক্ষেপেতে সকলি কহিল। 
প্রণমিয়া চিন্তামণি, সীতার মাথার মণি, 
রাম-গুণমণি-হস্তে দিল।। ৩০১ 

লও হে মণি চিন্তামণি হে! 
দিলাম চিহিন্ত আনি, 
জানকীর মন্ডকের মণি। 
দিয়ে কত মরকত, হেম হীরাতে জড়িত, 
ফণি-মণিতে রচিত, দেখ হে নীলকান্তমণি! 
জান হয় তড়িৎশ্রেণী, কিম্বা উদয় দিনমণি, 
লজ্জা পেয়ে দ্বিজমণি, 
ঘনেতে লুকায় অমনি ।। (ন) 


সীতা-অন্বেষণ সমাপ্ত। 


০ কাপ চা লা ৪ ০উচি সারা 


ছিল বসি সিংহাসনে, পতিত হ'য়ে ধরাসনে, 
লাগিল খিল দশনে, লঙ্কার অধিকারী ।। ১ 
শ্রাবণে যেমন ধারা পড়ে ধরাতলে ! 
ছিল মভাসদগলে, দেখিয়ে প্রনাদ গণে, 
গিয়ে সকলে ড্রতঙ্গমনে' রাবণে ধারে তোলে।। ২ 
সরে না বাণী, কার মুখে, জল এনে দেয় মুখে, 


শত-ধারা বহে লোচনে, রাবণ কয় কাঁদিয়ে ।। ৩ 


মন্ত্রি! কি দুঃখ কব অধিক আর, যায় যম অধিকার, 


এ যাতনা কারে জানাই, কনক-লঙ্কায় বীর নাই, 
বেঁধে আনিতে দুই ভাই, লক্ষ্ণ-শ্রীরামে || ৪ 
লাই ত্রিলোকে মোর সম রে! 
মজিলাম মজালাম লঙ্কা, দে'খে রামকে হয় শঙ্কা, 
ছিল বুঝি আয়ুর সন্থ্যা, এই অবধি ক'রে।। ৫ 
দুঃখ কি, কব তোমারে, ভূবন শৃন্াময় দেখি! 
কিন্ত, কাল-সম রামকে রণে নিরখি। 
হ'লাম, একা-রখে আমি জয়ী ত্রিভুবন, 
করে মার্জিত ভবন, 
আল্তাকারী ত্রাসে সহম্র-আঁঘি।। 
দাশরথি বলে, শুন দশানন। 
ওরাপ হৃদয়ে ভাবেন পঞ্চানন, 
তোয় পাঠাতে ভব-পারে, রাম এসেছেন পারে, 
হ'লে, তোরে কৃপা পারে যাই সঙ্গে থাকি।। (ক) 


তরবীসেনের যুদ্ধ-সাত্রার উদ্যোগ ও 
মাড়চরণ-বন্দনা। 
পুন রাজা কন, নয়নে বারি, মন্ত্রি হে! বিপদ-বারি,__ 
| মধ্যে পার কে করে আমারে। 


এলো রিপু সিদ্ধুপারে, সংগ্রামে কেহ না পারে, 
মারিবে রামের়ে? ৬. 


এমন বীর কে আছে পুরে, 
শুনি মন্ত্রী কয, হে ত্রিলোক-আন্য, 


কত শত প্রবোধ-বচনে, | সে গিয়ে করিলে রগ, 


নর গনি সামা, 


বলে শুন বাছা তরশি। 


দেব দানব গলায় শঙ্কায়।। ৭ 
সাধ্য কার রশে রন, 
শিব আইলে তাঁর মরণ, তরণীর করে। 
রক্ষা পল্গান ব্রন্মত্ব ত্যাগ ক'রে।। ৮ 
ছাড়িলে পরে শরাসন বিভীবণ-পৃত্র। 
পলাবেন রবে না একটা তাজিয়ে সমরক্ষেত্র।| ৯ 
তরণীর গুণ অবিরাম, শুনে যন্ত্রিমুখে দুইখ-বিরাম 
হ'লো, রাবপ বলে_ রাম জিনিবে তরণী। 
দূতে দেখি সম্মুখে, 
তরণীরে ডেকে আন এখনি ।। ১০ 
তরণী যথা আছে বসিয়ে, 
রাবণবাকা প্রকাশিয়ে সমন্ত কহিল। 
শু'নে তরণী বলে শুভদিন, দীননাথ দিলেন দিন, 
ভাবি যাঁরে নিশি দিন বুঝি কুদিন ফুরাল।। ১১ 
শুনি দ্রুত যান তরণী, পদভরে কাপে ধরণী, 
ভবপারের তরগী- আরাম চরণ স্মরি। 
মুখে রামনাম উচ্চারণ, বলে শীঘ্র চল চরণ; 
যদি দেখবি রামের চরণ, কর গমন ত্বরা করি।। ১২ 
আজ প্রতগমনে'চল চরণ! স্রারামচরণ-দরশনে। 
চরমে রবে না দুঃখ সুখ সে পদ-শরণে।। 
জনমিয়ে পাতকি-কুলে, আছি বিহ্বল স্কুলে ভুলে, 
রলাম যদি কুল দেন অকুলে_ 
ভবকৃলে তবে ডুবি নে।। 
ওরে কর। তুমি কিকর, আশু তুলসী চয়ন কর, 
রামকে যদি প্রদান কর, কর চন্দনাক্ত যতনে। 


বদন রে! বলি শুন তোরে, ডাক সদা সীতাকান্তরে, 
| তবে কি ভয় কৃতান্ডেরে, অন্তরে আর ভাবিনে।/খ) 


হজ রঙ 


ভাবি রামের পদতরণী, ফ্রুতগমনে গিয়ে তরণী, 
ধরণী লটারে প্রপাম করি! 


(তান গুণের থা করে সুর ১৩. 
_. শোকসিস্ুর তরদী, 


হ'য়ে তুমি ধরণী মধ্যে আমায় রাখ। 
বীর নাই আর লঙ্কায়, নর-বানরের শঙ্কায়, 
সদা সশক্কিত-কায় কব কায় এ দুঃখ।। ১৪ 
তোমার পিতা এর মূল সূত্র, সহোদর হ'য়ে হল শক্র, 
শক্তপক্ষে সে আছে নিরত। 
সেইত রিপু হয়েছে প্রধান, লঙ্কার সব অনুসন্ধান, 
রামকে ব'লে সকলি করলে হত।। ১৫ 
রসাতল স্বর্গ মর্তা, দেখে, কম্পিত হ'ত মোরে। 
ছি ছি কি লজ্জ্রার কথা! ভেকে কাটে ভূজঙ্গের মাথা, 
শৃগালে শুনেছ কোথা, হরির আসন দরে।। ১৬ 
শুনিলে কথা কোন কালে, 
ব্যাঘ্রের মাথা গেলে নকুলে, 
গরুড়কে ভক্ষিল আসি নাগে। 
গিরি লয়ে যায় পিপীলিকায়, বিড়ালকে মুষিকে খায়, 
দিবাকর হয়েছে উদয়, গিয়ে পশ্চিমদিগে || ১৭ 
হ'বেন, বাক্যহীন বাখাদিনী, 
পেঁচার সুখে কোকিলের ধ্বনি, 
অপবিত্র সুরধুনী, স্পর্শ করে না তারে। 
মিথ্যাবাদী হ'লেন ব্রহ্ম, বিষুত্যাগী নারদশম্মা 
বিশ্বকম্মা হলেন অকম্মা, হে'রে সুত্রধরে।। ১৮ 
কুপ্জরে করিয়া জয়, আসে একটা ক্ষুদ্র অজায়-_ 
তেমনি মোরে করে জয়, নর আর বানরে। 
শুনে, তরণী বলে মহারাজ! সিংহাসনে কর বিরাজ, 
করবো না আর কালব্যাজ, 
আমি গিয়ে সমরে।। ১৯ 
কর আশীবার্দ অনুক্ষণ, আশু যেন রাম লক্ষণ 
শিয়ে যেন দেখিতে পাই রণে। 
রণস্থল করিব জয়, ঘোষণা রবে হব বিজয়, 
_ সৃত্যুঙ্জয় রাখিতে নারিবেন রণে।। ২০ 
গুনে রাবপ দেহে প্রাণ পান, 
. তরণী-করে গুয়া পান,_ 
দিয়ে অমনি শির ঘ্রাপ, মুখচুম্বন করি। 
হ'য়ে বিদায় পুরাতে মনোরথ, 


সারধিরে কয় সাজাও রথ, 


কয় তরণী ত্বরা করি।। ২১ 
খা হ গা 
স্বরায় সাজা রথ, মলোরথ পুরাব রণে। 
কর যোজনা অম্ব, করি দৃশা গিয়ে নীলবরণে।। 
দিলেন অনুমতি লঙ্কার প্রধান, মনেতে ক'রেছি বিধান, 
লব শরণ ভবের-প্রধান-চরখে,__ 
রাখ আমার এই ভারতী, আশু রথ ল'য়ে সারথি! 
চল দাশরধি, বিরাজ করেন যেখানে ।। 
তা হ'লে কারে ভয়, রাম যদি দেন অভয়, 
শমন দূরে যাবে পেয়ে ভয়, 
পাব ভব ভয়-ভগ্লনে।। (গ) 
স্মরণ করি দাশরথ, তরণী কন, রথ আন সারথি! 
রথ লয়ে যোগায় সারথি, দেখে আনন্দিত তরণী রী, 
| হইয়া অন্তরে । 
স্মরণ হ'লো এমন সময়, প্রণাম না করিয়ে মায়, 
গেলে চরণ দিবেন না আমায়, রাম রঘুবরে।। ২২ 
রথে না হ'য়ে আরোহণ, অন্ত পুরে প্রবেশন, 
দণ্তাকার হয়ে হন, প্রণাম জননীরে। 
দেখে তরণীর রণসজ্জা, 
সরমা বলেন, কেন রণসজ্জা? 
এ বঞ্দ্রাঘাত কে দিল মোর শিরে? ২৩ 
বাছা! তোর যাওয়া হবেনা সময়ে, 
কে আছে রামের সম রে? 
যারে পাঠায় সমরে, মরে রামের করে। 


রণে রাঘব অক্ষয়, রাক্ষসকুল করিতে ক্ষয়, 
গোলোকের ধন ভূলোকে উদয়, 


হয়েছেন কৃপা করে।। ২৪ 
সুর-অরি বিনাশিতে, এলেন লঙ্কায় রাম-সীতে 
রামের বাণে মৃত্াঞ্জয়, এলে হন পরাজয়, 

এঁ চরণে সবর্জিয়, হয় ত্রিভুবনে।। ২৫ 
হয় না আর তার ভবে জগ্ম, 
জন্ম মৃত্যু হরণ-কারণ রাম। 
শ্রীরামের চরণ পূজায়, শমন-শক্ষা দূরে বায়, 


%৪ দাশরছি রানের পাচালী। 


তাই বান্থা! করি বারণ, তাঁর সঙ্গে করিবা রণ।। ২৬ 
এ কর্ম নয় সাধারণ, যেতে না দিব রশে। 
টিরনাল জান রি সিসির ২৭ 
বাপ তরণী! টাননিব্রর 
মা বশে ডাকে আমারে! 
হ'লো শিরে সপথঘাত, হৃদে বন্দধ্রাঘাত, 
এমন নিঘতি বাণী কে বলে তোরে।। 
ওরে সে রাম মানব নন, বিধি পঞ্চানন 
সহম্রানন সাধেন যায় সাদরে, 
রাঘব ত্রিলোক-বিজয়, কে তীরে করে জয়, 
দ্বারী যাঁর জয়-বিজয়, 
চতুর্দশ ভুবন-পরাজয়, যাঁর সমরে।। (ঘ) 
শুনি বাকা জননীর, হৃদে আনন্দ তরণীর, 
ভ্রীরামের গুণের গ্কানির, বর্ন শুনিয়ে ! 
বলে, অনুমতি কর মোরে, যাই রাঘব-সমরে, 
যদি কৃপা করেন পামরে, দয়া প্রকাশিয়ে।। ২৮ 
অপরাধ কর ক্ষমা, আশীকাদি কর গো মা! 
চিনির হানাদার রে তরণী! 
তুই যাবি করিতে রণ, 
উগাজঅন নিবাস 
দেখ বাছা! এই ব্রিলোকে, 
আমায় মা বলে আর বল কে! 
তোমায় ল'য়ে ভূলোকে, আছি মাত্র আমি। 
হ'য়ে পাষাণ অন্তরে, কেমনে পাঠাই সমরে, 
অগ্রে বিনাশ ক'রে মোরে, 
যাও রে বাছা! তুমি।। ৩০ 
লঙ্কায়, দুঃখাগ্লির বাড়াতে তাত, 
সূত্র তোমার জোন্টতাত, 
রাম থে ব্রিজশাতের তাত, তাতো জান মনলে। 
লীন চুরি ক'রে এনেছেন লীতে, 








রাখে না তার মান বজায়, লাশয়ে সকলে ।। শ২ 
যমাদি সূর্যা চন্দ্র জিতে, এলো যে রাবগ। 
তেমনি ঘ'টে উঠেছে বিলক্ষণ, নয় লঙ্কার সুলক্ষণ, 
কাল-রাপেতে রাম লক্ষ্মণ, দিয়েছেন দরশন || ৩৩ 
শুনে তরণী কয়, মা! হবে অধর্ম্ম, 
যুদ্ধে যাওয়া যোদ্ধার ধর্ম, 
না গেলে হবে অধর্্ম, প্রতিজ্ঞা করেছি। 
গিয়ে যদি রামের রণে হারি, 
সকলে জিনিলাম তবে কি হারি, 
সার মনে ভেবেছি।। ৩৪ 
যদি কৃপা করেন রণে রাম। 
মিছে সংসার আশ্রমে, ভ্রমণ করি ভ্রমে, 
সে চরণ শরণ হয় না কোন ক্রমে” . 
কিছু পরিশ্রমে পাই যদি চরমে, 
ভবে পূর্ণ হবে মনস্কাম|। 
যদি এ পাপদেহ পতন হয় রামের শরে, 
শমন হয়ে দন অমনি যাবে সরে” 
করবো গোলোকধামে বিশ্রাম ।। (৩) 
শুনি বাকা তরণীর, * তরণীর জননীর, 
নয়নেতে 'বহে নীর, শ্রাবণের ধারা। 
মুণ্ডে হলে বস্ভ্রাঘাত, পড়ে যেন ধরা ।। ৩৫ 
হ'লো বাকারোধ সরমার, মৃত্যু-তুল্য দেখে মার, 
বলে কি হৈল আমার ফুমার তরণী। 
কর্ণমূলে অবিরাম, করে শব্দ রাম রাম, 
সরমা ক'রে'রাম রাম, উঠে বসে অমনি।। ৩৬ 


নন জাজ! 


অনুমতি গোলে তোমার, হয় সাধ পূর্ণ আমার, 


কদাচারী এ কুমার, যদি হয় উদ্ধার।। ৩৭ 
শুনেছি শান্ের কথা, মহাগুরু পিতা মাতা, 
মাকে অমান্য করলে পরে, দুঃখ পার ইহ পরে, 

হয় গোলোক-নিবাসে বাস।। ৩৮ 
অমন স্লেহ কে করে ভুবনে? 
তাঁদের দেখে মাতৃভক্তি, উড়ে যায় হরিভক্তি, 
উক্তি করতে যুক্তি হয় না মনে।। ৩৯ 
কিন্তু না বলেও থাকা যায় না, 
মা ডাকে কথা কন্‌ না, সন্‌ না মাগী ব'লে। 
একে মরছি আপনার জ্বালায়, 
বুড় মাগী আবার কেন জ্বালায়? 
আমার জলায় মজুর, বসে আছে সকলে ।। ৪০ 
থেতে খামারে হয় নি ধান, 
| তুই মাগী বজ্জাতের প্রধান, 
সংসারের অনুসন্ধান নাইত কিছু তোর। 
কেবল, বসে ব'সে নিচ্চ আহার, 


এখন, গোটা কত হয় প্রহার! 


তবে মনের দুঃখ ঘুচে মোর।। ৪১ 
.. চক্ষের মাথা খেয়েছিস বুড়ি! 

মিনির 
| অন্যের মতন যদি ও হ*তো, 
হাতে থরে বার কারে দিত 
রেলতাহাতি 

তুই মানি। থাকতে কাছে, 
8 ও ছেলের ন্যাকিড়া কাচে! 
ড়া কে কাছে কাছে, কত কথা কারে 

নারদ | 


আপদ শুন্য হয় ফেলে দিয়ে।। ৪৩ 
এমনি মারের সঙ্গে সীতার কথা, 
রা আহায়ের আবার শুন কথা, 
উত্তম ব্ঞ্ন কাঠাল আর ক্ষীরে। 
আপনারা খান সমুদয়, বৃদ্ধ মাকে নিত্য দেয়, 
ভাঙ্গা পাথরে বেড়ে।। ৪৪ 
এদের দেখে মাতৃভক্তি, হরিভক্তি উড়ে যায়। 
মরি হায় হায়! দুঃখ কব কায়, 
স্বর্গে গমন হয় স-কায়, | 
এরা এখন মাকে দেয় সাত-গাঁটী বাস পরিবারে, 
পান না কাচা দীক্ষাণ্ডরু, যা করিবেন শয্যাগুরু, 
মরণ বাঁচন তার কথায়। 
আপনারা শোন দোতালায়, 
মাকে ফেলে গাছতলায় ।। (চ) 


কলিকালের পিতৃ-ভক্তি। 
হ'লো, কি আশ্চর্য কলির সৃষ্টি, 
সৃষ্টি ছাড়া এদের সৃষ্টি, 


সৃষ্টিকর্তা অবাক হয়েছেন দে'খে। 
তাঁর আর সরে না বাণী, বাণী হারা হয়েছেন বাণী, 
জ্ঞানশূনা ভবানী, বাণী নাই তাঁর মুখে।। ৪৫ 
এদের দেখে শুনে অভর্তি, শুনলে যেমন মাতৃভক্তি, 
পিতৃভূক্তি ততোধিক আধার । 
বাপ থাকে, বাহিরে দরজার উপর, 
তৃণকান্ঠ হীন ছাগ্সর, 
তালপত্র ঘেরা দুই ধার।। ৪৬ 
আপনাদের শয়ন পাপংখাটে 
সপ 
আপনারা খান, চপল ধ্শেব্ণি 
. বাপকে খাওয়ান আকীড়া খুদ, 
দিবসান্তর ভাল ব্ঞ্জন-হীন।। ৪৭ 


গি দাশয়ছি যাজের পাভালী। 


যদি দিবানিশি ফিনশে ঠেচায়, ফিরে কেহ নাহি চায়, 
বলে, কেবল বেটা খেতে চায়, ভীমরতি হয়েছে 
বলে, তোর দেখে শুনে মেনেছি হার! 
যোগাই কোথা হ'তৈ এত আহার? 
এত লাহে কে বাবে তোর কাছে? ৪৮ 
যে দেখি তোর বাড়াবাড়ি ফেলে রে'খে ঘর বাড়ী, 
কা'র বাড়ী শুইগে না হয় শিয়ে। 
এমন কলেরাতে এত লোক মলো, 
আরে মলো বুড় না মলো, 
চিত্রণুপ্ত ভূলে গেল, খাতা না দেখিয়ে।। ৪৯ 
যাদের, পিতাকে ভক্তি এইরূগ, 
বুদ্ধি বানরের স্বরাপ, 
পিতা যে বন্ত কিরাপ, জানে না সকলে। 
অত মান্য নন দীক্ষে গুরু, পিতা মাতা মহাগুরু, 
শিববাক্য লেখা আছে মূলে।। ৫০ 
হন পরমগডরু পিতে। 
গুরু পিতার তুল্য নাই জগতে ,_ 
মায়ের মাথা কাটেন পরশুরাম, 
শুনিলাম, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে ।। 
গোলোকপুরী করি শুন্য, 
হরি অযোধ্যাতে অবতীর্ণ, 
চতুর্দশ বর্ষ জন্য, বনে রাম এলেন পিতার কথাতে। 
পিতার আজ্ঞা ক'রে হেলন, 
যদি কেউ করে সব তীর্থ-শ্রমণ, 
করতে হয় নরকে গমন, 
কিছু ফল ফলে না বিফল তাতে।। (ছ) 


তখন, এই কথা ব'লে তরপীর, দু্টী চক্ষে বহে নীর, 
জননীর চরণ ধরিয়ে। 
বলে অনুমতি কর মা। মোরে, কেন দুঃখ দাও পামরে, 
সত্বরে গো সমরে, রামেরে দেছি গিয়ে।। ৫১ 
অপরাধ ক্ষম মা! আমার, অভাজন এ কুমার, 
চরপ-সেবন করতে তোমার, পারিনে একদিন। 
আমায় পালন করেছ সাদরে, 


দিয়েছিলে স্থান উদরে, ' 


কত কষ্ট পেয়েছ দেহ পরে, 


দশ আস দশ-দিন।। ৫২ 
মলে রৈল সে সব আশা, বৃথা হ'লো বাওয়া আসা, 
ভবে আসা বিফল হ'লো আমার! 

হ'লাম দস্ধ কলযাত্সির তাতে, 
না দেখিলাম জননী-তাতে, 
ভবে পার কেমনে তাতে, 
হবে তোমার কুমার? ৫৩ 
আর নাই জননী-পদে মলের গতি, 
ঘটে তার বু দুর্গাতি, 
ভবের পতি গতি করেন না তার। 
কর এই আশীবার্দ, যেন হয় না কোন বিসম্বাদ, 
রাম আমার ল'য়ে সংবাদ, 
যেন করেন আজ নিস্ভার।। ৫৪ 
ব'লে, মায়ের চরণে করে প্রণাম, 
বদনে করে রাম-নাম, 
পুর্ণ হেতু মনস্কাম, গিয়ে রথে ত্বরায় উঠে। 
আনন্দিত তরণী রী, বেগে রথ চালায় সারথি, 
পথের মধ্যে মারুতি ঘটায় দুর্বটে। | ৫৫ 
বলে, পথ ছাড়রে পবন-সুত! 
রবিসুত-দমনে গিয়ে দেখি। 
আমি নই রে বিপক্ষ, কেন হও মোর বিপক্ষ, 
আজ হ'য়ে আমার সাপক্ষ, 
দেখাও কমল-আখি।। ৫৬ 


হয় দুঃখ বিরাম, যদি দেখাও রাম, 
একবার নিরথি এ পাপচক্ষে। 

আজ, তুমি হও মোর তরী, তবেই ত্বরায় তার, 
রাখ মাপ, বাছা হনুমান! 

তোমার চরপ-যুগলে মানি এই ভিক্ষে।। 
আমি জানি তুমি রামের প্রধান ভক্ষ, 
তোমার প্রসাদে ভবে পাই মুক্ক, 
হেরব চরণ তাঁর মনে এই যু, 
সাধেন পঞ্চবন্ত,- রাখি যাঁয় বক্ষে ।। 
ও পঙ্গ দাশরঘি! কেন কর না চিন্তে, 
পান না শুক নারদ সদা ক'রে চিন্তে, 
বিধি আদি না পান ভাবিয়ে নিশ্চিন্তে, 


তরবীদেন বধ ৬৭ 


পারে না যায় চিনতে সহশ্র-চক্ষে।। (জ) 


গজ 


ভরবীসেন ও হনুমান। 
শুনি হনুমান কন হাসি, দূর বেটা বিড়াল-তপস্থি! 
মায়া কর এখালে আসি, রাম দেখিব বলে। 
দেখবি যদি ভগবান, করে কেন ধনুবাণি, 
হবি যদি নিবাণি, ধনুখান দে ফেলে।। ৫৭ 
রাক্ষসকুলের জানি ধর্ম 
জ্ঞান নাই তোদের ধম্মধির্ষ্ম, 
অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ দেহ। 
এসেন যখন এমন সুহৃদ, 
জানিয়ে কত স্সেহ।। ৫৮ 
বেটা তোর পিসী শূর্পণখা, 
কত গুণ তার যায় না লেখা! 
পঞ্চব্টীর বনে দেখা, করে রামের সঙ্গে। 
বলে, তুমি আমার হও হে পতি, 
মিলিয়ে দিলেন প্রজাপতি, 
জানায় কত সম্শ্রীতি, মাতিয়ে অনঙ্গে।। ৫৯ 
তোরে সে কথা বলা বৃথা, 
সে যেন কত পতিব্রতা, 
অন্তর্ধ্যায়ী তার অন্তরের কথা, 
বুঝিয়ে ততক্ষণে । 
রাম বলেন ও সব নারি; সঙ্গে আমার আছে নারী, 
যাও এখানে সুন্দরি! দেন দেখায়ে লক্ষ্পে।। ৬০ 
জানে না, লম্ষ্্ণ ঘোর তপস্বী, 
রূপ দেখে মোহ রূপসী, 
তোর পিসী সেই শূর্পশখা রাঁড়ি। 
বলে, করেছিলাম শিবের সাধন, 
হলো পূর্ণ যোগসাধন, 
মিলিয়ে দিলেন পতি-ধন, আহা মরি মরি! ৬১ 
বত কথা কয় ঘুরে ফিরে, লক্ষ্মণ না দেখেন ফিরে, 
শুর্পশখা ফেরেফারে, বলে রসের কথা। 
দেখায় কত রসের দোকান, তোর পিসীর নাক কাপ, 
কেটে লক্ষ্মণ খেয়ে দিলেন তার মাথা ।। ৬২ 


তরণীসেনের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও 
হনুমানের পরাজয়। 


কয় কটুবাকা হনুমান, শুনি তরণী অনুমান, 
ক'রে বলে হনুমান-_সঙ্গে বিবাদ মিছে 
যত তরণী বলে মিষ্ট কথা, 
পরনপুত্র কয়, যাবি কোথা? 
এক চড়ে ভাঙ্গিব মাথা, 
পাঠাব যমের কাছে ।। ৬৩ 
শাল বৃক্ষ ছিল করে, তরণীকে প্রহার করে, 
বাণেতে তরণী করে, কাটিয়ে খান খান। 
পুনরপি কপী পাতর, ফেলে তরণীরে করে কাতর, 
তরণী বলে, ওরে হনুমান।। ৬৪ 
বলে বেটা কপশু! পথ ছেড়ে দিবে না আশ. 
পশুপতি-আরাধাধন দেখিতে। 
বলে, যা কর হে ভগবান! ছাড়ে কোটি কোটি বাশ, 
সহিতে না পারে বাণ, ভঙ্গ দেয় রণেতে।। ৬৫ 
বানরে করিয়ে জয়, মুখে শব্দ রাম-জয়, 
শমনে করিতে জয়, যায় অবহেলে। 
দেখে, কটক-মধ্যে আছেন রাম, নবদৃবাদিল-শ্যাম, 
স্ভব করিয়ে অবিরাম, কেদে তরগী বলে।! ৬৬ 


৬ ক 


কৃপাং কুরু কমলাক্ষ! রক্ষ এ দীন পামরে। 
গাতি-বিহীন, ভেবে হীন, বঞ্চনা করো না মোর়ে।। 
ছ'জন কুজন ত্যাজে, বিজন হয়ে তোমারে, 
ভজন ক'রেছে যে জন, সে জন জনাসে তরে, 
ক'রে তার দুঃখ ভঞ্জন, পাঠাও ভবপারে।। (ঝ) 


গু ক 


জীরামচন্দ্রের সহিত তরনীসেনের সাক্ষাৎ 

ও তথ্কর্তৃক ভ্রীরাম-বন্দনা। 

তরপী কয়, হে দয়াল রাম! এ দাসের দুঃখ-বিরাম, 

কর রাম! নিদয় হইও না। 

নাই মোর সাধন-শক্তি, নিজগুণে কর মুক্তি, 
মুক্তিদাতা! বঞ্চনা করো না।। ৬৭ 

আমি পাতকিকালে উত্তব, মম ভাগ্যে অসম্ভব, 
দয়া হবার সম্ভব, নাই বটে মোরে। 

তা বললে শুনব না রাম! চণডালের দুঃখবিরাম, 


গ দাশরখি রাজের পাচালী। 


করেছ দুবার্দিলশ্যাম! মিতা বলে তারে ।। ৬৮ 
তোমার দেহে নাই বিকার, নাম যে ধর নির্কিকার, 
দেখে আমার পাপাকার, ঘৃণা করো না তুমি। 
শুন হে ভবকর্ণধার। অজামিলকে উদ্ধার, 
করেছ ভবের মুলাধার, শুনেছি ত আমি।। ৬৯ 
তা শুনেও ভরসা! করিতে, পারি নাই রাম! 
তখন স্ব শুনি তয়পীর, কমল নেত্রে বহে নীর, 

কেন বাছা! নয়নে নীর কহিছেন রাম।| ৭০ 


তক্তখৎপল রামচন্রের শ্রপ্তা। 


আমি জানিতাম, নাই ভক্ত, লঙ্কার সব অভক্ভ।, 
ভক্ত মাত্র মিতা বিভীবগ। 
আমায়, ভত্তগধীন বলে সকলে, 
এস বাছা! করি কোলে, 

তবে কেন বা যুদ্ধস্থলে, লয়ে শরাসন? ৭১ 
গুধান দশরথ-পুত্র, মিতে হে, এ কার পুত্র? 
বিভীষণ কন, শ্রাতুষ্পুত্র, দশাননের ইনি। 
ভক্ত তোমার লঙ্ায়, এই তরণী আর অতিকায়, 
শুনি তরণীর শুকায় কায়, মনে ভাবে অমনি।। ৭২ 


জীরামচন্দ্রেয় প্রতি তরণীসেনের কপট-কোপ 
ও কটুবাক্য প্রয়োগ। 
স্ততিপাঠ করিলে রাম, করিবেন না সংগ্রাম, 
তবে আমার মনস্কাম, পূর্ণ ত হ'ল না। 
হৃদয়ে রাখিয়ে ভক্তি, মুখে করে কটু উক্তি 
প্রাণ বাঁচাতে কর যুক্তি, ভাই দুই জনা ।। ৭৩ 
মনে করেছ করব না রণ, 
এখনি তোদের ঘটাব মরণ, 
পিতা-মাতায় কর স্মরণ, ও ভণ্ড তপন্থি! 
কাণুজ্ঞান নাস্তি তোর, 
ভক্ত কে তোর লক্কার ভিতর! 
ভক্তবিটল। দেখে পায় হাসি।। ৭৪ 
শুনি হাসি কন লক্ষণ, ভক্। পাও ঠাকুর ! বিলক্ষণ, 
ফোন দিন কি অলন্ষণ, ঘটান সন্বরে। . 
ব'লে, লক্ষণ যান যুকিবারে, 
তরণী, _বামকে বারে হারে, 


গালি গিয়ে বলে সারখিরে, 
শর ধনু দাও মোরে।। ৭৫ 


গছ কী ছা 


কোদণড দে মোরে সারধি ( রে ), 
আর বিলম্বে ফল কি বল রে,_- 
এই দণ্ডে করিব দণ্ড, ভণ্ড রাম তপস্থীরে। 


ওরে নিতান্ত ডেকেছে কৃতাত্ত, এসে সমরে, 
মোর সমরে ত্রাসিত সুরকান্ত, 
নর-বানরের রূধিরে সাগর,_ 


আছি করিব সাগর-তীরে।। (ঞ৪) 


গছ হী ঝা 


শ্বীরামের বাণে তরণীসেনের শিরশ্ছেদ ও 
কাটা মুণ্ডে রাম নাম উচ্চারণ। 


তখন, আরক্তলোচন করি, ধনুখান করে করি, 
সিংহনাদ করি তরলী ধায়। 
ধরণী হয় কম্পমান, বেগে যায় তরণীর বাণ, 
দেখিছেন ভগবান, পড়ে বিভীবণের পায়।। ৭৬ 
লক্ষণ যান যুঝিবারে, বিভীষণ বারে বারে, 
নিষেধ করি যুঝিবারে, শ্রীরামেরে কয়। 
শ্রবগ কর রঘুবীর! তোমার বধ্য তরণী বীর, 
অন্যের সাধ্য নয়।। ৭৭ 
শুনি দাঁড়ান প্লাম মহাবলী, 
তরণী বলে, রাম! শুন বলি,_- 
বদিও তুমি বড় বলী, কিন্তু বলির কাছে রও বাঁধা! 


কি করছ বলাবলি, যা মনের কথা, নাও বলি, 
আর করতে পাবে না বলাবলি, 
তাতে পড়িল বাধা ।। ৭৮ 
শুনে ক্রোধে ভগবান, তরণীরে মারেন বাণ, 
ত্রিভুকা কম্পমান, বাশের গর্জলে। 
অক্সিসম পড়ে বাপ, বাশে তরণী কাটে বাণ, 
বলে হরি নির্ণি, করিবেন কতক্ষণে? ৭৯ 
এইরূপ শরাসন, উভয়ে করেন বরিষণ, 
রামে কন বিভীবণ, বৈষাব বাণ ছাড়। 
শুন ওহে রছুবর! ব্রজ্মা ওরে দিয়েছেন বর, 


বৈধাব বাণে সত্বর, কেটে মুণড পাড়।। ৮০ 
শুনি মহানন্দে ভগবাস, বাহির ক'রে বৈষাব বাণ, 


ক'রে, মন্ত্রপৃত ছাড়েন বাণ, ধরণী হয় কম্পমান, 
দ্রতগমনে গিয়ে বাণ, কাটে তরণীর মাথা ।। ৮১ 
তখন কাটা মুণ্ড বলে রাম, ক্ষণমাত্র নাই বিরাম, 
অমনি হাহাকার শব্দ করি, তরণীর মুড কোলে করি, 
বিভীষণ রোদন করি, পড়িল ধরণী ।। ৮২ 


বিভীষণের বিলাপ। 


ও তরণি! ধরণীতলে নাই তোমা ভিন্র। 
গেলে আমার জীবন-কুমার, 
ক'রে পিতার হৃদয় শুনা ।। 
নাই মোর মায়া, পাষাণকায়া, 
মম সম কে আর অনা ?-- 
ধিকজীবনে, ত্রিভুবনে, আজ হইলাম গণা।। 
ওারে ধিক, আমার প্রাণাধিক!  হারাইয়ে প্রাণাধিক, 
“কন সাধ হইল অধিক, জীবন-ধারণ-জশা, 
তায় খায়ালেম, কেন নিলাম 
শ্রারামচরাণ শরণ... 
একবার চা রে! প্রাণ বাঁচা রে। 
(শোকে হদদয় হয় বিদীর্ণ || 


বিভীঘপকে ভ্রীরামের সান্ত্বনা দান 


লয়ে, পুত্রমুণ্ড বিভীষণ, বক্ষে করি, ধরাসন, 
মধো লরটায় উল্মাদের প্রায় ! 
বলে, গেলি পত্র! তাজিয়ে আমায়, 
কি. কব গিয়ে সরমায়? 
শরধার রে দে রে আমায়, বালে ভার উপায়ি।। ৮৩ 
বলিবে, তুমি এলে,-তরণা কই? 
| তখন তারে কি কত? 
কেমনে তাহারে কই, এমন নিঘতি বাণী। 
এমন ধন আর কোথা পাই ? 
কোলে দিয়ে তারে বুঝাই . 
কোথা যাব কল রে তরণী! ৮৪ 
ডাকবে শোকে হয়ে কাতির, | 


লঙ্কার ভিতর ভোর সম পাব না। 
আর দেখিতে পাব না চক্ষে, তোমা ধনে ব্রেলোকো, 
ছিলাম তোমার উপলক্ষে, 
আর গৃহে যাব না।। ৮৫ 
কাদে এইরূপ বিভীষণ, করিয়ে রাম দরশন, 
পরশন তায় করিয়ে সুদর্শনধারী।। ৮৬ 
এখন শোক কেন মিতা! শুধাইলাম তখন তৃমি তা, 
তোমার পুত্র বললে না হে আমায়। 
তুমি তার বধের প্রধান, বললে সব অনুসন্ধান, 
আমি সন্ধান পূরিলাম তায়।। ৮৭ 
আর (কন কর শোক, শোকটা কেবল ক্রিয়া-নাশক, 
ধর্ম কর্ম সকলি করে হত। 
করে শোকোতে আচ্ছন্ন যায়, যায় না দুঃখ. চক্ষু যায়, 
ইহা পর থাকে না বজায়, 
যাঁদ শোক থাকে নিয়ত।। ৮৮ 
এইরূপ কতিছেন বিপদবারী, 
গনি বিভীষণ নয়নের বারি, 
নয়নে নিবারি, অমনি বলে! 
নিবেদন শ্রাপদে জানাই, সে শোক আমি করি নাই, 
শোককে স্থান দেই নাই, 
ভালেও দেহ-স্থালে।। ৮৯ 
তবে এ দুঃখ করিতেছিলাম, তাবে আমি রহিলাম, 
অগ্বে তারে বিদায় দিলাম, যেতে গোলোকোেতে। 
সে ধন। ধরায় পুণাবান, দিলে পদ নিকাণি, 
আমায় পাতক্টী জ্ঞানে ভগবান, 
বাথিলেন ভলোকোতে | ৯৪ 
আমি, সে শোন করি নাই, আ্রাচরণে জানাই, 
যদি, তার নিজকে, এ অধম নির্ডাণে, 
, তবে রয়--হয় গুণের সুখ্যাতি ।! 
সদা ননেতে সন্দেহ, কলুষপূর্ণ দেহ, 
স্থান, দেহ কি না দেহ, এ পদে আ্রীপতি ৮ 
( ভয় হয় শম়ানে ) 
যর্খদ শয়ন বাঁধিবে তায় তরি কেমনে? 
মিছে দারা পৃত্র সব, তারা সধ কে সব! 


খ্০ | দাশরাখি রাজের গচালী। 


আমি শব হয়ে শয়ন করলে ক্ষিতি, 

(€ তত লবে না ভুলে ) 
পেয়ে অনিতা ধন গৃহে রবে ভূলে, 
স্কুলে ভুলে, ভবের কুলে, কাঁদে দাশরঘি।। (5) 


তরন্ীসেন বধ সমাপ্ত। 


মায়াসীতা বধ। 


ভ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বীরবাহুর 
মৃত্যু ও রাবশের খেদ। 
শয়ন করিয়ে দেখে রামে। 
পাইল নিকাশি-পথ, আরোহণ পুষ্পক- রথ, 
হ'য়ে বীর যায় গোলোক-খামে || ১ 
তখন ভগ্মদূত বিঘ্বু দেখি, করি ছল ছল আঁখি, 
বিংশতি-আঁখিরে যোড়করে। 
বলে, কি কর হে লঙ্কার স্বামী! 
বীরবাহ্ু পতিত সমরে।। ২ 
জীবন-সংশয় মনে গণে। 
ছিল সিংহাসলোপরে, স্রান-শূন্য ধরাপরে, 
পড়ে রাজা ধারা বয় শয়নে।| ৩ 
অমনি, উঠিয়া লঙ্কার নাথ, 
বলে, গেলি পুত্র! ক'রে অনাথ, 
পাষাণ সম হইলাম রে আমি। 
ভেবে শীর্ণ হ'লো বপু, এ কেমন হ'লো রিপু, 
ফেরে না কেহ, যে যায় সমর-ভূমি।। ৪ 
চুরি করলাম রামের সীতে, 
প্রকাশিতে পারি নে দুঃখের কথা। 
পারে না কেহ তাহারে, যেষার সমরে হারে, 
এমন শক্ত ছিল আমার কোথা? ৫ 


. 





হ'লাম প্রকেশ তাদের অন্দরে, 


ছিল, লক্কাপুরে আনন্দ রে! কি আমার তখন। 
দেহে মাত্র ছিল না শোক, 
শোক যে এমন প্রাপনাশক, 
জন্মাবধি জানিনে কখ্খন। ৬ 
শোকানলে হ'লো দগ্ধ কায়। 
আমি এ দুঃখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়, 
সশঙ্কিত সদা রিপুর শঙ্কায়, 
আর কত সব শবশ্রায়।। 
পুত্রশোকে হয় হৃদয় বিদীর্ণ, 
কোথা গেল প্রাণাধিক কুম্তকর্ণ, 
কেঁদে নয়ন অন্ধ, বধির হ'লো কর্প, 
কি ফল আর স্বর্ণলঙ্কায়।। (ক) 
তখন পুত্রশোকে কাঁদে রাবণ, শুন্যময় দেখে ভুবন, 
জীবনে ধিক দেয় শত শত। 
আমায় ত্রিভুবন মানে হারি রে, 
আমি সমরে হারি রে, 
ধনা বল তাহারি রে, সকলি করলে হত।। ৭ 
দেখিয়ে আমার বীর্য, ভয়ে অস্থির চন্দ্র সূর্য্য, 
আর হয় কি সহ্য, মোর পরাণে এত।। 
হে'রে, মানুষের রণে হেট মাথা, . 
দৃষ্টে যার উড়ে মাথা, 
সেই শনি মোর কাপড় কাচে নিয়ত।। ৮ 
অন্য নন যিনি শমন, বেটাকে কল্লেম এমন দমন, 
বারমাস ঘোড়ার ঘাস কাটে। 
মালাকার হ'য়ে আছে নিকটে। ৯ 
আর কথা কবার নাই যুক্ত, পবন করে ভবন মুক্ধ, 
স্বারে মোর জয়কালী প্রহরী। 
বরজ্মা বিষুঃ শঙ্কা করে, কিচ্কর হয়ে রত্বাকরে, 
যুগ্ম করে আছে আট প্রহরই।। ১০ 
যত হার মেনেছে দেবতারা, এখন দেখে হাসে তারা, 
নর-বাশর আহারের যোগা, 


মায়াসীতা বখ ৭১ 


সমযোগ্য হল বেটারা এসে।। ১১ 
বানরে করে লঙ্কা দশ্ধ, ভেবে হনদো দেহ দক্ষ, 
প্রাণ দ্ধ হলো মনাগুনে। 
টির পশুর হস্তে দূরবস্থ। 
আর কত সব বল পরাশে! ১২ 
গুরুর মান্য করিত দেবে, 
এখন সম্মূখে দাঁড়িয়ে গালি দেবে, 
দেবে কত দেবে ধিৎকারী । 
ছিলাম সকলের অগ্রগণা, 
মানুষের কাছে হ'লাম অগণ্য, 
হলো জঘনা লঙ্কার অধিকারী ।। ১৩ 


গছ ক ঃ 


আর বিফল জনম ধারণ। 
শুনা হলো স্বর্ণলঙ্কাধাম-- 
কি করিলাম, মানুয-রামের সীতা করে হরণ ।। 
কে ছিল মম সম রে! 
ধরায় শর ধরে মম সমরে, 
বাঁধিলাম পুরন্দর-যমেরে, 
হৃদয় বিদীর্ণ হয় হলে স্মরণ।। (খ) 


ডঃ কি ষ্ 


রাবণমন্ত্রী সারদের মন্ত্রণা। 
কেদে রাবণ বলে, কি করি মন্্ি! 
শুনিয়ে কহিছেন মন্ত্া, 
ধৈর্যা হও, কি হাবে কান্দিলে? 
ক'রো না মনে উদ্ধিগ্ন, ঘটে তাতে বহু বিদ্ব 
বিঘ্রহারীর পিতা লিখেছেন মুলে ।। ১৪ 
উদ্বি্ঘ থাকিলে পরে, পায় না ত্রাণ ইহ পরে, 
যে রাজার উদ্বিগ্ন চিত্ত, থাকে না তার রাজত্ব, 
উদ্বিপ্লে সকলি হয় ভত।1 ১? 
সকলে কর স্থির যুক্ত. যেটা হবে উপযুক্ত, 
কি প্রযুক্ত এত উচাটন? 
কার সাধা রাখে তষন? পারেন না পঞ্চানন।। ১৬ 


তার আর মিছে অনুশোচন, শুন €হ বিশেতিলোচন ! . 


আমার বন ধর এইবার 

যেতে হবে না সমরে, | 
যে-কোন হেতুতে রিপু মরে, 

যুক্তি স্থির করুন দেখি তার।। ১৭ 

স'নে রাবণ বলে না করলে রথ, 
কেমনে হবে রামের মরণ, 
হেসে বলে শুক-সারণ, কি তব অসাধ্য? 

কোন তুচ্ছ শত্রু রাম? হাসি পায় রাম রাম। 

ব্রিসংসারে সকলি যার বাধা।| ১৮ 


শুন হে লঙ্কার রায়! বিশ্বকম্ময়ি ডাক ত্বরায়, 
সীতার মুর্তি ক'রে দিক নিস্মপি। 
শুনে হাবে মনঃপৃত, করিয়ে তায় মন্ত্রপৃত, 


অবশ্য পাইবে জীবন-দান।। ১৯ 
দাও, রামের পরিচয় শিখাইয়ে, ইন্দ্রজিত যান লয়ে, 
রামের সম্মুখে গিয়ে, কাটিবেনো সীতার মাথা । 

হবে মহারাজ! দুঃখ-বিরাম, 
সীতা-শোকে মরিবে লক্ষ্মণ-রাম, 
বানরগণ পলাবে যথা তথা ।। ২০ 

'আর কি ভয় করিতে রিপু-জ্জয়? 

ব'সে বসে লাভ কর বিজয়। 

হয় ফগীন্দ্র-মুণীন্দ্র ইন্দ্র রণে পরাজয়. 

কি করিবে'ভগ্ু, রণে শাসিব ব্রহ্মা, 

যদি সাধ পূরণ করেন আজ মৃত়ায়।। 

পার রণে প্রবেশিতে, লায়ে মায়াসীতে, 

সমরে পড়িলে সীতে, 

রূপে যার জীবন নাশিতে, 

'অবশা ত্রাসোতি সীতে লইবে আশ্রয় | (গ) 


মায়াসীতা নির্মাণ করিতে বিশ্বকর্মাকে 
রাবণের আদেশ। 
শনে রাবপ বলে, শুকসারপ। এ যুক্ষি নয় সাধারণ, 
এইবার রামের মরণ, হইবে নিশ্চয় ! 
মনে হয় পুলকিতে, বিশ্বকশ্ময়ি ডাকিতে, 
লঙ্কাপতি দূত প্রতি কয়।। ২১ 
দৃত গিয়ে বিস্বকম্মায়ি, বলে লক্ষেশ্বর তোমায়, 


ও | মাশরখি বারের পাচালী। 





তখন শুনি বিশ্বকম্মা চলে, বুখ্া করে বসন গলে, 
*. উপনীত প্লাবপ-অগ্রেতে।। ২২ 
ভয়ে শুকায়েছে কায, কয় না কথা শঙ্কায়, 
মনে ভাবে কত কি, কি জানি এখন বলে কি? 
কালস্বরূপ আছে বেটা বসি।। ১৩ 
অমনি বেটা করোছে রব, কার মুখে নাহিক রব, 
কি গৌরব রব. ক'রে দিয়েছেন বিধি । 
প্রিলোক করেছে শুনা, কবে যাবে উচ্ছন্ন, 
সতরেতে লঙ্কা শুনা, রাম করেন যদি।। ২৯ 
এইরূপ ভাবে বিশ্বকম্মা, 
| দেখে মন্ত্রী বলে.---বিশ্বকম্ম্ি 
এসেছে, মহারাজ । আজ্ঞা যা হয় কর। 
শুনে রাবণ বন্দে বিশাকম্ময়ি, 
যে নো ডেকেছি “তামায়, 
হও ততপর, বিলন্ব না কর।। ২? 
যের্ধাপ আকার রামের সীতে, 
সেইরূপ নিশ্মাণ সীতে, 
মুর্তি প্রকাশিতে হবে তোমারে 
শনে বিশ্বকম্মা কয়, লঙ্কাপতি! 
যা করাবেন অনুমতি, 
অবিলদ্ছে দিব তাই কারে।। ২৬ 
কি যন্ল আছে মায়াসীতে, 
কি দিবা-নিশিতে, অশোকের কাননে । 
কি হেতু হু মহারাজ! 
| থাকতে আসল, নকালে কি কাজ? 
ভাব কিছু বুঝিতে নারি মনে) ২৭ 
গুনে পাবণ বালে, মায়ামীতে, সমরে হাবে কিনাশিতে, 
অসিতে হবে তারে কাটিতে। 
এ সীতায় মোর জন্মেছে মায়া, 
তাইতে প্রকাশ কাঁরব মায়া, 
কেনে পারি ও সীতে নাশিতে? ২৮ 
এখন বললে আমার প্রিয়জন, নাই সমরে প্রয়োজন, 
রামলন্্ণ ভণ্ড দুজন, 


আশুমরেযায়। 


নাশিতে হইবে গিয়ে ভায়।। ২৯ 
সিংহাসন উপরে, বসির সীতার সনে ।। ৩০ 
হবে মনের দুঃখ দূরীকরণ, লক্ষাশূন্য যে কারণ, 
হয় যদি প্রতিজ্ঞা পূরণ, শোক কিছু করিলে । 
দেখছি শুনছি সর্ককাল, থাকে না, হলে পূর্ণ কাল. 
কালাকাল মানে না ত কালে।। ৩১ 
ঙ্ঃ ক ঙ্ঃ 
কাল পূর্ণ হ'লে পরে। 
নিয়ম আছে পৃবঝ্বপিরে।। 
ভারতে প্রকাশ ভারতে, শুনি সকল শাস্্বেতে, 
কিছু নাহ বালাকাল অগ্র পরে।। 
যত পাতকারে এই মহীতে, 
মায়ায় কেবল হয় মোহিতে,- 


পথ পায় 0ল হহ-পরে 1 (ঘ) 


রাবণের আত্মতর্ত্বচিন্তা। 

ুনরায় বিশ্বকম্ময়ি রাবণ কহিছে। 

কারে! মৃত হলে পরে, 
তাঁর উপর শোক করা মিছে ।। ৩২ 

পিতা সন্ত্বে পুত্র মরে, বালে অকাল-মরণ' 
কাল পূর্ণ হ'লে ধরায় কেহ নাহি রন।। ৩৩ 
যার যেটা নিয়মকাল সে পর্যান্ত রয়। 
অকালে শ্রুনেছ কোথা কালপ্রাপ্ত হয় ? ৩৪ 
জল্মিলে মরণ হয়, আছে সর্ধ কাল। 
কালের কাল হয় তার, হ'লে পূর্ণকাল।। ৩৫ 
স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী রবে না কেউ তারা ।। ৩৬ 
ভূচর খেচর চরাচর আদি রবে না বসুমর্তী।। ৩৭ 
সৃষ্টিকতা করেন কোথা, হালে তাঁর সময়।। ৩৮ 


র 





পঞ্চম পাতকা যার! তারাই শোক করে। 
ও কখন, পুণ্যবান শরীরে ।। ৩৯ 
শোকার্ণবে মন্ত্র হয়ে কি নরকে মজিব? 
চিত্ত প্রফুল্লিতে রব যত দিন রব।। 8০ 
কেহ সার ভাবে সংসার কিন্তু সকলি অসার! 
দারা পুত্র পৌত্র-আদি কেহ নয় কার।। ৪১ 
বাজিকরের ভেক্কি যেমন দেখ হে সকালে! 
কোথা থাকেন ভাই বন্ধু দুনয়ন মুদিলে।। ৪২ 
আমার গৃহ, আমার ধন. সকলি আমার কয়। 
কিন্ত আমার কে, আমি কার, করে না নির্ণয়।। ৯৩ 
কেবল হ্রমেতে শ্রমণ করে আসি সংসারক্ষেত্রে। 
অসার বস্ত্র পার তাবে, 
সারকে দেখে না নেত্রে।। মম 
সংসারে আসা, সকলের আশা, ধন জন পরিবার 
যায় না ব্রঘ, মিছে পরিশ্রম, করিছে বার বার।। ঈ€ 
মায়ার ফাঁদে, পড়িয়ে কাঁদে, জঞানশ্ন। হায়ে। 
কিন অনিতায দেহ, দেখেনা কেহ, 
তিলার্দ ভাবিয়ে ।। 5 
বিসর রাদন, কিসের বেদন, 
কি জনে (লোক ভাবে। 
কমন অভাব, কেমন ভাব, 
ঠিক হয় ন। ভিবে। মন 
জাম্মলেহ মৃত হয়, শুনেছি বেদ-পূরাণে! 
যাতে জন্ম নিতে না হয়, 
জাব, তার চিন্তে করে না কোনেঃ ম৮ 
যাতে জন্ম নিতে না হয় আর জন্মভামে । 
হয়ে ধৈর্যা কর সতকার্ধা, তাজ অসার সংসার ছাশা, 
ভুল না আর মায়ার ভ্রমে।। 
কেত ভাবে নাক এক দিন, দিন গেল, ফুরাল দিন্স, 
7স দিল ত রবে না কোন ক্রমে হি 
ভলির কঙোর দায়, সে বন্তুপা যাতে যায়, 
আসিতে না হয় ফিরে আশ্রমে 2 
বা হলো এবার, না হয় পুনকারি, 
আসা যাওয়া বার বার, 
গেজ অনুলক পরিশ্রমে ।। (5) 
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৭৩ 
৮. 54 
রাবণের পূর্বজল্ম-বিবরণ-স্মরণ। 
আবার রাবণ বলে, হে বিশ্বকম্মা! 
তুমিত বটে বিস্বকল্মা, 
দাধের মধো গণা এক জন। 
সকলি ত জান তুমি, স্বগ্গা মর্তা পাতাল ভুমি, 
আছে চতুর্দশ ভুবনে যত জন্দ।। ৪৯ 
আমি কি বুঝিনে সুশ্্ন? যত মুর্খ বেটারা আমায় মুখ. 
জ্বান করে, একি দুঃখ. হাসি পায় শুনে। 
করি দেহ-পক্ষে সদা ছে, না জেনে সব উদ্দেশ, 
বুঝায় কত উপাদেশ বচনে।। €₹ 
সৌজনা শিখাভে মোরে, এসে যত পামরে, 
অমরে দুঃখ দিহ বালে! 
আমার যেটা মানের ভাব, কে করাবে অনুভব, 
এ ভাব বুঝিতে পারে কি সকালে? ৫১ 
হেসে অবাধ তাদের এনে বাণী । 
যমন বাণাকে এসে শিখাহতে বাণী, 
পতিভ্ডি ভবানাকে শিখাতে যেমন মায় ! 
গ্রাসে যতি বেটো শখের হাট, 
দিতে বৃহ স্পতিকে বাকরণের পান 
ধের্য। ধরা শিখায় ধরায়! ৫২ 
শারদকে দেয় হরিভত্তির দাক্ষে ! 
মহাযোগাকে যোগ শিক্ষে ! 
উর্কশী খেনকাকে নৃতা শিখাতে চায়। 
দেখে শুনে মরি দুখে, ধন্বস্তরিকে নাড়ী-পরীক্ষে। 
কর্ণাকে দেয় দানের দীক্ষে! (হানে হাসি পায়।। ৫৩ 
এসে ধম্মচার প্রকাশিতে, বলে দিতে রামকে সাতে, 
বেবা রাম কেবা সাতে, আমি যেন জানালে । 
ছিলাম আমরা বৈকাণের ছালে, 
জয় বিজয় দুই সহোদারে, 
বলিতে হৃদয় বিদরে, ধরায় যে কারণে ।। ৫৪ 
দেখিবারে চিন্তামপি, দৈবযোশো দুঝসা মুনি, 
উপনাত হন অমনি, বৈকৃষ্ঠের দ্বারে। 
দোষ কি. দিব বিধাতায়? 
আমরা দ্বার ছেড়ে দিলাম না তায়, 
দের অভিশাপ করে।1 ৫৫. 






নুন 
তোদের বেকুঠে থাকা নর যুক্ত 


রি দাশরখি রায়ের পাচালী। 


ধরায় করা বাস উপযুক্ত, | 
আস, অবল্লীতে সেই প্রযুক্ত, তুচ্ছ অপরাধে ।  ! 
হলো পাপে পূর্ণ কলেবর, ূ 
তাই ব্রল্মার কাছে মাগি বর, 
এ ব্রহ্ম পাতাশ্বর, দেখতো আমাদের সেধে।। ৫৬ ৰ 
অন। কি ছার, শৃলপাণি, দর্শনার্ধে চক্রপাপি, | 
যুগপাপি করতেন আমাদের কাছে! 
আমরা কি দেবতায় মানি! ছিলাম কত হায়ে মানী, 
তাইতে হ'য়ে অপমানী, ভূতলে থাকা মিছে! ৫৭ 
তাই দাসের ঘুচাতে দুর্গতি, রাম-রূপে অগতির গতি. 
কারেছেন লঙ্কায় গতি, পশুপতি-আরাধা। ূ 
যারে, পায় না যুগে যুগে আরাধিয়ে, 
রেখেছি সেহ লক্ষ্মী বাঁধিয়ে, 
দোখেন, ভক্তি-ভাব যার হৃদয়ে, হরি হন তার বাধা ।। ৫৮ 
নিলে তারবব্রশ্দ রামের নাম। ূ 
যায় ভবভয় দুরে, শমন পলায় ভরে, ূ 
জঠর-যন্ত্রণা হয় না বারে বারে, | 
াম্পদ জ্ঞান হয় জলধিরে, 
অন্ছে পায় মোক্ষধাম।। ৃ 
মম তুলা কে ধরায় ভাগাবন্ত, ূ 
আশোকবনে লক্ষ্মী আর লক্ষ্ষীকান্ত, 
হয়ে ভ্রান্ত যার পদ ভাবেন উমাকান্ত, 
ম্মশান-বাসে অবিশ্রাম || (চ) 
ৰ 
ূ 
ৃ 
1 


গম জজ ক 


রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব! 


আমার, ভাগাফলৈ এসেছেন রাম. 
কি কব দুঃখ রাম রাম: 
মম তুলা কে আছে ভত্ ধরাতলে রামের ভক্ত. 
ভক্তবিটলরা বুঝেনা ত অন্ত।। ৫৯ 
র নাই 1; ভাতের কাছে আসিতে ধাধা, 
প্র ভক্তের কাছে চিরকাল বাঁধা, 
বলির কাছে পাতালে। | 








রজার দেখ না বাঁধা, 
দেখ. ভক্ত প্রচাদে করেন রক্ষে, 


তাহ ভক্তাধীন নাম বাখো, আছে ধরাতলে।। ৬০ 
দেখ অস্পর্শীয় কদাচারী, হিংশ্রক পাপী মাংসাহারী, 
মিতা ব'লে তাহারি গৃহে যান ভক্ত ভেবে। 

দেখ হিংস্রক কত বনপণ্ড, 

সেই বনে পঞ্চবর্ীয় শিশু, 
তারে রক্ষে করেন 'অমূল্য বসু, 

ভক্ত ভেবে প্রুবে।। ৬১ 


অতএব দেখ, রামের গুণের তুল্য গুণ 
জগতে কার আছে? 
যেমন কমল-তুলা ফুল নাই, পূর্ণিমা-তৃল্য নিশি। 
শিবের তুলা দেবতা নাই, দেবর্ষি তুলা খবি।' ৬২ 
ভীত্ম-তুলা যোদ্ধা নাই, কৌরব-তুল্য মানী। 
সূর্যা-তুলা বীর্ধা নাই. বলির তুলা দানী।। ৬৩ 
প্রভুদ-তুলা বৈষ্ঞব নাই, শুকের তুলা মুনি। 
গরুড়-তুলা পক্ষী নাই, অনন্ত-তুলা ফণী।।৬৪ 
গঙ্গার তুলা জল নাহ, অঙ্গার-তুলা মসী। 
ব্রাহ্মণ-তুলা জাতি নাই, বাসের তুলা কাশী || ৬৫ 
তুলসী-তুলা বৃক্ষ নাই, কোকিল-তুলা রব। 
সতী-তুল্য সতী নাই, ভব-তুলা ধব।। ৬৬ 
কার্তিক-তুলা কায়া৷ নাই, মনের তুলা গমন।। ৬৭ 
চক্ষুর তুলা রত্ব নাই, ভিক্ষের তুলা দৃখ। 
অপহরণ-তুলা পাপ নাই, ধর্ম্-তুলা সুখ।। ৬৮ 
আশ্বিনের তুলা পূজা নাই, খ্র-ব-তুলা শিশু। 
ভশীরথ-তুলা পুত্র নাই, সিংহ-তুল্য পশু। | ৬৯ 
তুলা ধাতু নাই, কর্ণ-তুলা দাতা । 
জগতে আছে কোথা? ৭৩ 


রাবণের মোহ। 
কত কয় বিহবলে : ৭১ 
বলে, কি কর হে বিশবকম্মা। 
তোমায়, কি কহিলাম আমি। 


অকিলম্ে মায়াসীতে নিম্মরণি কর তুমি।। ৭২ 


আয়াসীতা বখ ৭৫ 


কেটে মায়াসীতে, লয়ে সীতে বসাইব বামে।। ৭৩ 
ভগ বেটার কাণ্ড দেখে ব্রন্মাণ্ড যায় জ'লে। 

যাক না দেশে চলে।। ৭৪ 
মানুষ বেটার মানস আবার, উদ্ধারিবেন সীতে। 
এসে, বনের কটা বানর লয়ে, লঙ্কা প্রবেশিতে ৷ ৭৫ 
বিশ্বকম্ময়ি বলে, শীঘ্র যা অশোক-কাননে ।। ৭৬ 
ওরে বেটা বিশ্বকম্মা! তোরে কে বলে বিশ্বকম্মা! 
কাজের বাবহারে জানলাম তুই রজকের বিশ্বকম্মা।। ৭৭ 
শ্রনে ভায়ে বিশ্বকম্মা, চলে দৃত সঙ্গে লয়ে। 
সাতার গুণ বর্ণন করে আনন্দ হুদয়ে || ৭৮ 


ঙ কা র্ 
ঞ 


কমল-চরণ দেহি কমলা! বাঞ্ছা আছে দরশনে। 
কুপণতা কণরো না মা! এ আকৃতি সম্ভানে।। 
এ প্দাশ্রিত দাস তোমারি, 
স্টন গো! মা ধরা কুমারি ! 

পাদে পদে দোষ আমারি, তোষ যদি মা নিজ গুণে।। 
এ মা! সুরশঙ্কা বিনাশিতে, রাবণ-কুল নাশিতে, 
ভু-সুতা হইয়ে সীতে, এলে লঙ্কা ভুবনে, 
কত সাতে কভু অসিতে, কু অন্নদা কাশীতে, 
এাবে, হবে মহিমা প্রকাশিতে, 

যদি, তার দাশরথি দীনে ।। (ছ) 


বিশ্বকর্মার মায়া-সীতা নির্মাণ। 
তখন, বলে ওরে শুল শুন, ত্বরায় কর গমন, 
বৃথা ভ্রমণ করো না মিছে কাজে। 


সফল হবে জীবন. দেখি গিয়ে ভিবন-জীবন, 
কান্তা আছেন আশোক বদ মাঝে ।। ৭৯ 


নৈলে ভবে কিসে তরি, বিনা মা জানকীর চরণ-তরী, 


আসি, অবতার হয়েছেন লঙ্কায়। 
করার, পদে উত্থীর্ণ চারি ফল, হেরে জনম করি সফল, 
তাজ অন্বেষণ বিফল, 

| এমন ফল পাবে কোথায় £ ৮৮ 
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হাদয়মাঝে হইল বেদন। 
বলে, কবে হবে দুঃখ-নিবারণ ? 
মায়ের দুঃখ দূরীকরণ, করবেন নীলবরণ ? ৮১ 
ব'লে, প্রণাম করি জগৎ-মাতায়, 
যায় দরশন করিয়ে সীতায়, 
যথায় সিংহাসনে বসে রাবণ । 
অমনি দে'খে দশানন, উগ্ন করি দশানন, 
বলে, পাঠালাম তার বিলম্ব কি কারণ ? ৮২ 
পেয়ে রাবণের অনুমতি, নিশ্মাণি করি সীতা-মুর্তি, 
বিশ্বকম্মা লম্কাপতিকে দেয়! 
দৃষ্ট করি মায়াসীতে, হ'য়ে রাঝপ হরযিতে, 
বলে, হয়েছে অভেদ সীতে, 
(সেই সাতা আর এই সীতায়।। ৮৩ 
দেখ, হলো রাবণের মনঃপাত, 
কারে অমনি মন্ত্রপুত, 
মায়া-সীতা জীবন প্রাপ্ত হা'লো। 
শ্রারামের সব পরিচয়, মায়া সীতাকে সমুদয়, 
হে'সে হেসে রাবণ শিখাইয়ে দিল।। ৮৪ 


উদ্যত হইলে মায়াসীতার কাতরতা 
তখন ডোকে বলে ইন্দ্রজিতে, 
এসেছিলে ইন্দ্রে জিতে, 
আজ এস গে রামকে জিতে, মায়া-সীতে কেটে। 
গনি, পিতার চরণে প্রণাম করি, 


শিবের চরণ স্মরণ করি, 
লয়ে, মায়াসীতে ত্বরা করি, 
ইন্্রজিৎ রাথ উঠে।। ৮৭ 


মতিশয় আনন্দ হৃদয়, বলে, আজ বিধি হালেন সদয়, 
আর নিদয় রবেন কত কাল! 
দূর হবে লঙ্কার পাপ, ঘুচিবে পিতার মনস্ভাপ, 
এখন, সুখে সীতায় লায়ে কাটান কাল।। ৮৬ 
এইরূপ মনে হ'য়ে উল্লসিতে, 
রপে, প্রবেশ হয় লয়ে মায়াসীতে, 


৭ _ দাশরি রায়ের পাচাজী। 


উচ্চন্বরে ঝাদিছে সীতে,  'কোথা রাম'! বালে। 
অমনি দুরে ঃ হনুমান, . _ সীতায় দোখে অনুমান, 
করে গন বলে রি নয়নজলে।। ৮৭ 
তুই কেনে রণে এনেছিস সীতে? 





ইন্্রজৎ বলে,--হবে নাশিতে, 

এই সীতের জনো লঙ্কা যায়! 

করলে, সর্বনাশা সর্বনাশ, | 
রাক্ষস-কুল সব হ'লো নাশ, 


এর আকন করলে নাশ, রামকে করি জয়।। ৮৮ 
প্ুনি হনুর নয়ন-যুগলে, অবিশ্রাম বারি গলে, 
করমুগলে কয় রামেরে গিয়ে। 
দেখে রাবপপুত্র মেঘনাদ, কারে বীর বীর-নাদ, 
ধগশমাধা বাম থা বসিয়ে 11 ৮ 

ইব্রডিও ভাবিয়ে আগু যান, 

আশু যাতে রাম দেখতে পান, 
দক্ষিণ করে কারে কুপাণ, 

ধারে বাম করে সীতার কেশ। 
কত দুক্াকা কহিয়ে সীতে, কাটিতে যায় মায়াসাতে, 
এসিডে হয়ে সীতে, বলে, রাখ হে হধাকেশ! ৯০ 
প্রাণ যায় রখুনাথ অনাথর নাথ রাখ নাথ। 

এ পাপ-নিশাচরের কারে। 
দাসার, কেহ নাই ত্রিলোকো, হের পদ্মুচক্ষে, 
এ জন্মের মতন চাক্ষে নিরীক্ষণ কারে।। 
মধূসুদন ! নিকোঁদন করলে কই, 
কে আছে সুহ্দদ, কারে দুখ কই! 
ধাদ সাধিলেন কেবল বিষ্কাতা কৈকই, 
( কৈ কথা কই হে) 
একবার দরশন দেও হাৎপাল্মোপারে।। (জি) 
| ঞ ঝী ০ 
মায়াসীতা-বধ ও মায়াসীতার কটা-যুণ্ডে 
রাম নাম উচ্চারণ এবং জ্রীরামচন্্র 
লগষ্ণ প্রভৃতির বিলাপ ও বিভীষণের সান্তনা। 
না কেদে বলে মায়াসীতে, .. 
হায়ে রাম তোমার সীতে, 


কার সাধা কিনাশিতে, 
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জীবন রক্ষে কর আমায় এসে ।। ৯১ 
আমি জানিনে রাম! তোমা ভিন্ন. 
কেন ভাব ভিন্ন ভিন দেখি। | 
শুন হে ভুবনজনক জনক ! 
কোথা রইলেন পিতা জনক, 
এ বড় দুঃখজনক, হ'লো হে কমল-আখি! ৯২ 
কত মোরে করেন মমতা, সুমিত্রে কৌশলা মাতা! 
বেলে কোথা ভরত শ্রম? 
প্রজবলিত হয় মনের অগ্নি, কোথা উর্মিলা নাম ভস্মী, 
(সই দেখা হয়েছে ভগ্মি! এ জন্মের মতন।। ৯৩ 
কত এইরূপ কাঁদে মায়াসীতে, ইন্দ্রজি অসিতে, 
কাটিতে সাতের পাড়ে মাথা! 
মায়াসীতার কাটা নুণ্ড বলে রাম, 
কোথা রাম! রাখ রাম! 
একবার দেখা দেও হে রাম! 
রৈলে এখন কোথা? ৯৪ 
অমনি দেখে, রাম চিন্তামণি, 
ধরায় পতিত হন অমনি, 
লক্ষণ গুণমণি হলেন অচেতন। 
কাঁদিছে মত কপিগণে, শব্দ উঠিল গগনে, 
দেখে প্রমাদ গাণে,- বিভীষণ তখন ।। ৯৫ 
বলে.-একি হরি! হলে হে ত্রান্ত, 


আন্তিমোচন! কেন হে ভ্রান্ত, 
হও হে ক্ষান্ত, লন্ষ্্বীকান্ত! তুমি । 
রাক্ষসের মায়ায় ভুলে, গেলে রাম স্কুলে ভুলে. 


তোমার মায়ায় জশগাং ভুলে, 
আছে হে ভবস্বামী।। ৯৬ 
চল দেখে আসি সকলে। ৯৭ 


বন্ধু আমার দুঃখ-বিরাম, করিবার জনো। 


আর কি আমি পাব সীতে! 
 মাশিতে পড়িল জনক-কনো।। ৯৮ 


হনুমানের অশোক বনে-াম্ন ও সীতাদর্শন, 
এবং সীতার সংবাদ প্রদান। 


শুনে, বিভীষণ বলে হনুমান! যাহক কর অনুমান, 


বর্তমান দেখ গিয়ে সীতে। 
আছেন অশোকের বনে, 
দিয়ে আশু রাখ উল্লাসেতে।। ৯৯ 

মমনি প্রণাম করি রামের পায়, 

উপায়ের ডপায়ের উপায়: 
করিতে গমন করে বীর। 

গিয়ে কপ্রক্ষদ্র বেশে, 
সত্বরে উত্তরে এসে, বলে, শুন রঘুবীর! ১০০ 


দঃ গছ ঞ 


কেন ত্রাস্ত হে কমলাকান্ত ! 

অন্ত না বুঝে অন্তরে । 

শান্ত হও কৃতান্ত-অরি! 

(দেখে, এলাম তব কান্তারে। 

হলে রাক্ষসের মায়ায় ভ্রাসিতে, 

এলে জগতে লীলা প্রকাশিতে, 
কে পারে সীতে নাশিতে, রাবণান্তকারিণারে। 

ধারা যুগল আখিতে, 

দুখ পেলাম হে অন্তরে ।। 

কেঁদে দাশরথি কয় দাশরথি ! 

এ তব কোন ভার অতি? 

আশু রাবণে পাঠাও কৃতান্তপুরে।। (জ) 


মায়ালীতা বধ সমাপ্ত। 


সংবাদ লয়ে ভুবন-জীবনে, 


দেখে ধরাসুতা ধরায় বসে, 
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আনন্দ ও রাবণের শোক। 
লক্ষ্মণের সমরে, ইন্দ্রজিৎ প্রাণে মরে, 
সুখে পূর্ণিত অমরে, দোঁখয়ে বিমানে। 
করে, জয়ধ্বনি সুরপুরে, লম্মমণের শিরোপরে, 
পল্পবৃঞ্চি করেন সুরগণে || ১ 
বলেন, সাধু সাধু হে লক্ষণ! এত দিনে সুলক্ষণ.... 
দেবের হইল, জ্ঞান হয়। 
দেখিলাম পৃথিবীর, মধো ভব তুলা বার, 
আর নাহি, কহিলাম নিশ্চয়।। ২ 
"তামরা সুর্যাবংশতিলক, রক্ষা কর ত্রিলোক, 
গোলোকের ধন ভূলোকে অবতীর্ণ । 
সামানা নন তব জোষ্ঠ, পুজেন সদা সুরজোষ্ঠ, 
দেব-শ্রিষ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্মা পূর্ণ ।। ৩ 
ক বুঝে তোমার অন্ত, তুমি সাক্ষাৎ অনন্ত, 
স্বয়ং লক্ষ্মী জগৎ মাতা সাভা। 
রাবণ তার গণা নয়, করতে পারেন সৃষ্টি লয়, 
তিনি, কতু সাড়া ধখন অসিতা।। ঈ 
আর, স্বয়ং রুপ অবতার, ভ্তা রাম জগৎপিতার, 
পল/াক প্রিলাক নাশিতে পারে। 
এই ভিক্ষা মাগে দেবে, দেবের বন দেবে দেবে, 
কবে বধে দুষ্ট নিশাচরে।। ৫ 
শুনি ঈষৎ হাসি লক্ষ্মণ, সঙ্গে মিতা বিভীবণ, 
আর পরম ভক্ক বার মারুতি। 
জয়ী হয়ে সমরে, ভেটিবারে শ্রারামেরে, 
চলেন আনন্দভরে অতি।। ৬ 
হেথা কটক মধো নবঘন, থাকি দেখিছেন ঘন ঘন, 
হেনকালে লক্ষ্মণেরে হেরি! 
ঘন ঘ্ঘন জল আখিতে,  লক্ষ্ণেরে কোলে নিতে 
যান রাম দু বাঙ্ছ পসারি।। ৭ 
কারে লক্ষণে কোলে জগৎপিতে, 
হেথায়, রণবার্তা দিতে ভগ্গদৃত চলে। 


৭৮ | দাশরছি রায়ের পাচাজী। 


রাবপ-অগ্রে রোদন করি বলে।। ৮ 
শুন মহারাজ! নিবেদন, কহিতে হয় হৃদে বেদন, 
ইন্দ্র্জিৎ পড়িল সমরে। 
এই কথা শুনিবা মাত্র, বারিপূণ কুড়ি নেত্র, 
বক্ষে কুড়ি করাঘাত করে।। ৯ 
ছি রাবণ সিংহাসনে, দশ্শ শির ধরাসনে, 
চেতন পাইয়ে পরে, কাঁদে রাবণ ডচ্চৈস্বরে, 
কোথা, আয় রে প্রাণের মেঘনাদ! 
তোর হেরি চন্দ্রানন।। ১০ 


হঃ কী হর 


কোথায় গেলি রে ইন্দ্রজিতে ! 
আমায় এ সকল এশ্বর্যা, হ'ল রে অসহা, 
না হেরিয়ে তোমার সে রূপ-মাধূর্যা, 

তব বীর্যা-ভয়ে কাঁপে চন্দ্র সূর্বা, 
তোমার বান্ু-বলে নাশিলাম সব. 

শাসিলাম রিপু যত, কত কব! 
এ সব বৈভধ, তোমা হাতি সব, 

আজ মরে প্রাণে তোর পিতে! 
গেলি পুত্র! এখন শোকে আমি মরি, 


শুনা হলো আমার স্বর্ণ লঙ্কাপুরী, 


চুরি ক'রে এনে কাল-সীতে ! (ক) 


শুক-সারণের মন্ত্রণা ও রাবিণের 
সমর-সজ্জা। 


কুড়ি নেত্র ভাসে জলে, পুনত্রশোকে হৃদয় জ্বলে, 


হলো রাবণ উল্মাদের প্রায়। 
মন্ত্রী তখন রাবণে বুঝায়।। ১১ 
বলে ক্ষান্ত হও লঙ্কাপতি! তোমাতে সকল উৎপত্তি, 
... পজয় করিবেন চল রণে।। ১২ 
সারধি সাজাক রথ, হবে পূর্ণ মনোরথ, 


পাত্র মিত্র শুক সারণ, 


এখনি সমরে মেরে, 


কোন কর্ম হবে না আটক, 
কিন্তু ঘরপোড়াকে আনতে হবে বেঁধে।। ১৩ 
বেটার কি ভাই লেজ লম্বা, চেহারাটাও আখাম্বা, 
কিন্তু, গুণের-মধ্যে দেখালে রস্তা, 
অমনি সঙ্গে ছোটে।। ১৪ 
গাছ পাথর নে যুদ্ধ করে, 
এ বেটাই সকল করলে শুন্য ! 
বলে রাবণ, সাজ সাজ সৈন্য।। ১৫ 
প্রাণের ইন্দ্রজিৎ মরে, ং যাব সমরে, 
শুনে শব্দ স্তব্ধ অমরে, কাঁপে বসুন্ধরা । 
পূরাতে রাজার মনোরথ, মাণিকজড়িত রথ, 
সারথি সাজায়ে যোগায় ত্বরা।। ১৬ 
চলে সেনা বিরাশী কাটি, শব্দ ভয়ঙ্কর। 
বলে, বধিব নর-বানরের জীবন, 
নৈলে ধিক, রাবণ-জীবন! 
মিথা, নাম শঙ্কর-কিন্কর।। ১৭ 
আমি রাবণ ত্রিভুকন বধি, এসে লঙ্কায় সেই অবধি, 
বেঁচে রয়েছে অদ্যাবধি, এ বড় আশ্চর্য্য! 
করলে, বংশ ধ্বংস লণ্ড ভগ, 
( সেই ) পরমহংস রামা ভণ্ড, 


রাবণের রণযাত্রার উদ্যোগ কালে 
মন্দোদরীর নিষেধ। 


০০০০৪৪৫০ রাজার প্রধানা সুন্দরী, 


খর নিক বি পি ১৯ 


লন্ন্দের শকিশেল ৭৪ 


শুকায়েছে চন্দ্রান, বলে ছি ছি কিকর! 
ওহে নাথ! করি বারণ, 
কান্ত হও লক্কার ঈন্বর! ২০ 


তাই, করি হে বারণ, করো না আর রণ, 
লও শরণ, নীলবরণ-চরণ-পল্লপবে। 
আর কেন রণসাজে! আর কি রণ সাজে? 
কে জিনে ভুবল-মাঝে, সে লক্ষ্মীবল্লভে।। 
জাহনবীর জল চন্দল-তুলসীতে, 
যে চরণ পুজ্েন হর হরধিতে, 
তাঁর, হরণ করে সীতে, 
সবংশ নাশিতে আনিলে হে 1 
এখন, ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে।। 
মানব-জ্ঞালনে অশোক বনে রাখলে সীতে, 
তুমি যাও সীতে, অসিতে নাশিতে, 
জ্ঞান নাই হে! 
এ সীতে কি অসিতে 1 যে ঘা ভাবে ভবে।। (খ) 


রাবণের যুন্ধাত্রা। 
অন্দোদরীয় নিঘেখ-বাকো রাবশের ক্রোধ, _রাষণের রপ-গামন, 
মুদ্ধস্থানে প্রথমেই হনুমানের সহিত রাবণের সাক্ষাৎ-কার ও 
তিরস্কার । 

শু'নে রাবপ বলে, মন্দোদরি! 

তুই, দিতে এলি শিক্ষে। 
তুই জানিস জানকীকান্তে আমার অপেক্ষে? ২১ 
বিধির উপর দিস বিধি, মরি এ দুঃখে! 
শিবকে চাস ষোগের বিষয় দিতে যোগশিক্ষে? ২২ 
নারদকে দেয় দেখ কৃষঃ-ভক্কির দীক্ষে! 
বৃহস্পতির বানান ফলার নিতে চাস পরীক্ষে? ২৩ 
জয় বিজয় দুই ভাই ঠাকুরের দ্বার করিতাম রক্ষে। 
গোলোক ত্যাজে এসেছি মুনির শাপ উপলক্ষে ।। ২৪ 
শক্তভাবে তিন জন্মে পা কমলাক্ষে। 
সাত জন্মে পাব চরণ তজিলে পরে সধ্যে।। ২৫ 
আমাকে বুঝাতে কেবল এসে হত মৃর্ধে। 
সহে না সছে না আমার এত দিন সুপেক্ষে।। ২৬ 
বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধে ছুতাশন। 


কার সনে করিবে রণ, 


রথে আরোহণ হন ঘথার আসন।। ২৭ 
উত্মায় করিছে শব্দ দশলে দশন। 

বলে, দিয়ে দণ্ড ভপ্তরে আজ করিব শাসন।। ২৮ 
করে, নর বানরে লণ্ডভণ্ড মম ভদ্রাসন। 
দেবের নিকটে হৈল এ বড় ভর্ঘসন।। ২৯ 
খেলে যারে খেতে পারি সে হয় দূরশন। 
নখে খণ্ড খণ্ড করি পেলে তার দর্শন।। ৩০ 
শৃগাল হয়ে বাঞ্ছা করে সিংহের আসন। 
সে চায় বিভীষণে দিতে মম সিংহাসন? ৩১ 
তখন সসৈন্যে যায় রাবণ সিংহনাদ ক'রে। 
সারথি চালায় রথ পশ্চিম দুয়ারে ।। ৩২ 
সম্মুধে দেখিতে পেয়ে পবননন্দনে। 

বলে, কোথা লুকায়ে রেখেছিস বেটা! 
সেই, ভণ্ড রাম-লক্ষণে? ৩৩ 

আজি বিভীষণের সহিত পাঠাব যমালয়। 
আজিকার রণে সৃষ্টিস্কিতি করিব প্রলয়।। ৩৪ 


হনুমানের উত্তর। 


শুনি হাসি হাসি অমনি কহিছে হনুমান। 

যাবি, ইন্দ্রজিতের কাছে বেটা করেছি অনুমান ।। 
বেটা! নির্কাশ হলি, তবু শ্রীরামে না চিনলি। 
সুধার সাগর তাজে বেটা হলাহল গিললি।। ৩৬ 


ওরে, পাবণ্ড! ভণ্ড বলিস রামধনে। 

অনন্ত ব্রন্মাণ্ড জানি, মার্কপ্ডেয় আদি মুনি, 

আছেন, হরের রমণী, চিন্তামণির পদ-ধ্যানে।। 

ওরে রাম যে অখিলের পতি, যায়ে ভঙ্ে প্রজাপতি, 
সুরধুনী উৎপত্তি এ চরণে,_ 

ভবে, তরিবার তরণী, জীবের নাই এ পদ বিলে! 

পাাণ মানব পদপরশে, নামে জঙগে শিলা ভাসে, 
কাষ্ঠতরী স্বর্ণ, চরণের গুণে, 

ভাবিস ওরে মুঢ়জান। ভেবে তাঁরে দৃঢ় জান, 
ভব, গুণ গান শ্মশান-ভবনে,_ 

তাঁরে, না ভঙ্গিয়ে দাশরথি, রহিল ভব-বন্ধনে।। (গ) 





টিনার নর ১৮৬৭ রি 

যেখানে কটক মধ্যে ভুকা-জীকন।। ৩৭. 
চতু্দিক বেষ্টিত আছে বানর অগপন। 

দেখে হেসে হে'সে কহিছে সব নিশাচরগলপ || ৩৮ 


সমরেতে ফেরে বেটা, যেন দীপ্তানল।। ৩৯ 
এ মেটা-পেট, কারে মাথা হেট, | 


বিদ্যার মধ্যে করেন পৃথিবীর,_ 
কঙ্গাবাগান সংহার।। ৪০ 
এঁ উত্তর ধারে মাথা ধরে, গা চুলকায় ব'সে। 
বনির একটা হ'তো গোটা, 
যদি আহার পেতো ক'সে।। ৪১ 
এ ভোজনে দড়, সুগ্বীব বড়, বসে পশ্চিম পাশে। 
ওর বল-বুদ্ধি পাশের আঙ্গুল, 
কেবল মাথা নাড়িছে ব'সে।। ৪২ 
এ 'ঘরপোড়াটা বিষম ঠ্যাটা-- বেটার কি ভাই বল। 
এ বানর বেটাদের মধ্ো, | 
কেবল এ বেটাই প্রবল ।। ৪৩ 
ওর ল্যাজের সাটে, ভূবন ফাটে, 


যখন খিঁচিয়ে উঠে দীত। 


| অমনি কুপোকাত।। ৪৪ 
দিল ধারে লেজটী নাকে, | 
বাসে বালির বেটা। 
রাষণের ঘাড়ে চড়ে মুকুট কেড়ে, . 
এনেছিলাম এঁ বেটা ।। ৪৫ 
অঙ্গদ বীর মন্দ নয় সংগ্রামে কিন্তু রোকা। 
এ লেটী বেড়ে, এ ভেড়ের ভেড়ে, 
বানরের মধ্যে বোকা।। ৪৬ 
এ মীল বানরটা কোখে বসে, অিঁটার মিটীর চায়। 
চাপা চাপি, দেখলে বেটা, পিছরে দাঁত খিঁচায়।। ৪৭ 
ফো্ড বলে, ভাই! ভাগ্যে ঘা থাক 


লট আছে গা্টি সালা, 


কেবল লম্বা ল্যাজ উহার! 





দেখতে বড় তাল ।। : 





টক লে ৪৮ 
জিনি বানরগণে। 


_ নিয়ে রাখব গে বাগানে।। ৪৯ 
বানর পালে যে জন পালে, খরচ নাই ত দড়। 
কলা, কুমড়া, শসা, মূলা দিলেই 

| | বাধ্য হয় বড়।। ৫০ 
খাদ্যের ওদের বিচার নাই, তাতে ওরা ভাল। 
পাতা লতা, ফল কি ফুল, যাহ'ক পেলেই হল।। ৫১ 
নাই গুপের কম, দেখ না রকম প্রভুভক্ত বটে। 

এ দেখ, পোষ মানালে, 

পশুজেতে প্রাপপণেতে খাটে।। ৫২ 

আর একটী আছে কল, ওদের গলায় শিকল, 

দিয়ে, রাখতে হয় আটকে। 
পারি পাঁচ দিনেতে পোষ মানাতে, ৃ 

যদি না যায় ছটকে।। ৫৩ 
যদি রস্তাতরু গোটা কত, রাখি বাগানের পাশে। 
কলার কাঁদি দেখে বসে বসে, 

যাবে বেটাদের মন ব'শে।। ৫৪ 

তখন এইরূপ নিশাচরগণ কহে পরস্পরে। 
গাছ-পাথর ল'য়ে বানর প্রবেশে সমরে।। ৫৫ 
চালা রথ, মারি শীঘ্র ভণ্ড তপস্বীরে।। ৫৬ 

দে রে দে রে শরাসন সারথি রে! 

চালা রথ, মনোরথ পূরাই বাধে আজি, 

দশরথ-সুত দাশরঘিরে।| 

তায় সসৈন্যে দিব উচিত দণ্ড, 

দেখিব কি করে যোগী ভণ্ড, 

কে রাখে ব্রজ্মাণ্ডে, 'নয়-বানরের রুধিরে ৮ 
সাগর করিব সাগরতীরে । 
আমি কোদণ্ড ধরিলে রে নিতান্ত, 

সর এ 





০০ ৮১ 


ধার ও রাবণের মস্তক নীল-ানরের 
৫. প্রশ্রাব ভ্যাগ। 
অগ্রে সেনা পাছে রাবণ, আতঙ্কে কাঁপে ত্রিভুকন, 
ক্রমে নিশাচর-চরে, মারে বাণ গাছ পাথরে, 
সৈনা সব হইল সংহার।। ৫৭ 
মারে বানর গাছ পাথর, কাঁপে রাবণ থরথর, 
কীল লাথি চড় মারে, 
বলে রাক্ষস, বাপ রে মারে! 
না পারে পক্নকুমারে বিংশতিলোচন।। ৫৮ 
ক্রোধভরে লক্ষেম্বর, বেছে বেছে তীক্ষ শর, 
হানে রাম-কিঙ্কর উপরে। 
বিদ্ষিছে বানর-অঙ্গ দিল বানর রণে ভঙ্গ, 
উঠে দশমুণ্ডোপরে || ৫৯ 
হলো, ব্ব্রিত পৌলস্তানাতি, 
মারে রাবণের মাথায় লাখি, 
মারে চড় দশাননের গালে। 
একটা মাথা হ'লে পরে তা'হলেও বা ধর্থে পারে, 
দশমুণ্ডের উপরে আনন্দে নীল খেলে ।। ৬০ 
হাসে নীল খিল খিল, মারে কিল ঘাড়ে। 
ধড়াধড় মারে চড়, টেনে চুল উপাড়ে।। ৬১ 
রাবণ বলে, কি হ'ল দায় শীল বানর কোথায় ? 
করে দাপ করে প্রস্রাব রাবণের মাথায় । ৬২ 
মুখ বুক দিয়ে প্রস্রাব, গড়িয়ে পড়ে যত। 
দুর্শন্ধে দশস্কদ্ধের প্রাণ ওষ্ঠাগত।। ৬৩ 
একে ত দুশন্ধ, তাতে বানরের প্রত্রাব। 
দশানন বলে, প্রাণ গেল বাপ বাপ।। ৬৪ 
বলে, ওরে বেটা দুরাচার! কি করলি মাথায় বসে। 
শীল বনে, কিছু মনে ক'রো না, 
যুতেছি তরাসে।। ৬৫ 
ক'রে প্রত্রাব, দিয়ে লাফ, পল্দায় নীল বীর । 
সমরে প্রবর্ত হন লক্ষ্মণ সুধীর ।। ৬৬ 
ডে'কে বলেন, লক্ষণ, ওরে শ্রান্ত রাবণ ! 
কথা শোন বদি তুই রাখিবি জীবন ।। ৬৭ 


কিউ 


মাশরাখ্ি_.. ১১ 


নিলে শরণ শ্রীকান্ত-চরণে।। 
শুক নারদের যায় পরমার্থ, 
মহাযোগী যায় কৃতার্থ, 
বিধি ব্যাস আদি না পায় সাধনে, 
তুই করিস তার উপরে দর্প. যে হরে ভূবনের দর্প, 
এ যে সর্প-দর্প নাশিতে ভেকের মনে ₹- 
যে ধন নয়ন মুদে, সদা সাধেন ব্রিনয়নে।। (5) 


গা শি কা 


রাবণ ও লঙ্গদ্বণের যুদ্ধ ও শক্তিশেলে 
কল্মণের পতন। 
আছে, হেট মাথায় লঞ্খিত রাবণ, 
বানরের প্রন্াবে। 
সক্রোধে লঙ্খ্ণ বীর কহেন বীরদাপে। ৬৮ 
আজ, মলি বেটা দশানন! তোর পুর্ণ হ'লো পাপে! 
[তায় মাপ্িব নিশ্চয়, 
দেখি, রাখে তোর কোন বাপে ?৬৯ 
আর নাই, রক্ষে, তোর পক্ষে 
প'ড়েছিস রামের কোপে। 
ক'রে, হেট মাথা ভাবলে মাথা, 
থাকে না কোনরূপে।। ৭০ 
তোর পারেন না ভার ভূভার আর, 
সহিতে কোনন্দপে। 
থাকবি কত কাল, নিকট হ'লো কাল, 
রাম তোর এসেছেন কালরূপে।। ৭১ 
শুনে উদ্মায়, করিয়ে সায়, রাবণ উঠে কোপে । 
বেটা! সাধ করে এসেছিস, ধরিতে কালসাপে? ৭২ 
বেটার গলা টিপিলে বেরয় দুধ, 
অকালে গেছিস বুড়িয়ে । 
সরান নাস্তি, পাবি শান্তি, মস্ত হচ্ছিস খুঁড়িয়ে।। ৭৩ 
এ বিদ্যায় অযোধ্যা হ'তে দিয়েছে তাড়িয়ে । 
ঢেলে ঘোল বাজিয়ে ঢোল, 
মাথা দিয়েছিল মুড়িদে।। ৭৪ 


৯৮ ছাশরছি রায়ের পাচালী। 


রাজার ছেলে হ'লে কি হয়? বুদ্ধি গিয়েছে কুড়িয়ে ! 
বানরের সঙ্গে বেড়িয়ে।। ৭৫ 

জ্োঠা বেটার কথা শুনে গাটা উঠলো জুড়িয়ে। 
পাকাম ক'রে লক্ষেম্রে, কেন মারিস পুড়িয়ে।| ৭৬ 
লঙ্কায় এসেছিস বেটা! মঘায় পা বাড়িয়ে। 
এখনি সমরে তোর মাথা যাবে গড়িয়ে।। ৭৭ 
অমনি, বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধে হুতাশন। 
অবিরত নানা অস্ত্র করে বরিষণ।। ৭৮ 

নিশ্বাস বহিছে যেন প্রলয়ের ঝড়। 

ঘন ঘন সিংহনাদ দন্ত কড়মড়।। ৭৯ 

বিংশতি করেতে রাবগ ছাড়িতেছে বাশ। 
অমনি, বাণে বাণে লক্ষ্মণ করেন নিকাণি।। ৮০ 
ডে'কে কন লঙ্কাপতি, শুন রে লক্ষ্মণ ! 
তোরে মারিব পশ্চাতে, অগ্রে মারি বিভীষণ।। ৮১ 
সঞ্্রোধেতে শেলপাট দশানন ছাড়ে । 

চক্ষুর নিমিষে লক্্পণ শেল কাটি পাড়ে।। ৮২ 
বার্থ হল শেলপাট, ক্লোধিত রাবগ। 
শক্তিশেল ধনুকে যুড়িল ততক্ষণ ।। ৮৩ 

ডাক দিয়ে লক্ষমণেরে কহিছে রাবণ । 

রক্ষা কর দেখি, বেটা। আপনার জীবন।। ৮৪ 
ছাড়ে রাবগ, শক্তিশেল মন্ত্রপূত ক'রে। 
শক্তিশেলের গঞ্জজলেতে কাঁপে চরাচরে।। ৮৫ 
দুরন্ত শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে ধক ধক। 

অনা কি ছার দে'খে ভাবিত ত্ান্বক পাবক।। ৮৬ 
বায়ুবেগে পড়ে শেল, লক্ষণের বুকে। 
হাহাকার শব্দ অমনি হইল ব্রিলোকে।। ৮৭ 
রপজয় ক'রে লক্কায় চলিল রাবগ। 

চেতন হারায়ে লক্ষ্মণ ভূতলে শয়ন।। ৮৮ 

ঘন ঘন ঘনবরণ বলেন, গা-তোল লক্ষণ! 
০০০০০০০০০০০ 


ক নর্থ 


কেঁদে, আকুল নারায়ণ, বলেন, গা তোল রে লক্ষণ! 
আর ধরার কতন্ষণ._রবি,__হেরি কুলকপ 
| ডি | 


চিটিদিতি বার বরন 
কি করিলি! যেমন অন্ধের নয়নতারা, 
( ভাই রে )হারায়ে কাতরা, 
মন্দ, ছিল চচ্্র তারা আসি যখন কা। 
ও তোর, দুদ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়, 
এ বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল সয়? 
এত কি প্রাণে সয়? 
ছিল মনে যে আশয়, (ভাই রে!) হলো নিরাশয়। 
এখন, ০০০০০০৮4০5৮ 


তখন, বারিপূর্ণ দু-লোচন, উচ্চস্বরে পল্মলোচন, 
কীদিছেন লক্ষণে করি কোলে। 
পশড়ে অকূলকাণ্তারী অকৃলে, 
বক্ষ ভাপে ০০ জলে, 
কোমলাঙ্গ জুটায় ভূমিতলে || ৯০ 
বলেন, বিধি আমায় কুপিতে, 
বনে এলেম হারালেম পিতে, 
তাইতে তাপিত হয়ে থাকি। 
ধিক ধিক আমার জীবনে, এসে পঞ্চবটী বনে, 
রাবণ হরিল জানকী || ৯১ 
দেখে তোর চাঁদ বদন, সে বেদন হ'লো নিবেদিন, 
এখন এ বেদন- কিসে বল নিবারি? 
এ জ্বালা কিসে নিভাই, হারায়ে প্রাণের ভাই, 
বল ভাই! কি উপায় করি।। ৯২ 
হারে, আমায় কে আর এনে দিবে ফল? 
সকলি হ'লো বিফল, 
আমার প্রতি প্রাতিফল, এই কি বিধির বিধি! 
আমার জন্যে বনে বনে, কষ্ট পেয়েছ জীবনে, 
তাই ভেবে তোর এই কি হ'লো বিধি! ৯৩ 
একবার, কথা কয়ে রাখ রে জীবন, 
তুই আমার জীবনের জীবন, 
রিুক শুনযমর দেখি। 
ধিক আমায় ধিক্‌ ধিক্‌, প্রাণ তুল্য প্রাপাধিক, 
হারা হলেম কাজ কি আর জানকী? ৯৪ 


[ফি বলে, যাব অযোধ্যা, যাওয়া উচিত অর়ণ্যয়, 


থাকতে প্রাণ কি লক্ষণে তাজিব? ৯৫ 
আমার, বক্ষে সদা রবে লক্ষণ, ভ্রমণ করিব অনুষ্ষণ, 
শিবে সতী লয়ে যেমন ভ্রমেছিলেন ভব। 
বলিতে কথা প্রাণ বিদরে, হারা হ'য়ে সহোদরে, 
দেহে জীবন রাখা কি সম্ভব? ৯৬ 


হু ধা কঃ 


ওরে ভাই লক্ষ্মণ । একি হেরি কুলক্ষণ, 
কি দুঃখে ভাই! মুদিলি নয়ন। 

( লক্ষণ রে! ) ও বদন-কমলে, 
দুঃখের কালে আমার যুড়াক রে জীবন।। 
কাজ কি আমার রাজো, কাজ কি আমার ভার্ধো, 
যদি তুমি করলে সমর-শয্যায় শয়ন ৮. 
দুঃখ, আর সইতে নারি, তোর শোকে ভাই! 


মরি. দারুণ, শক্তিশেলে, কত পেলি রে বেদন।। 


এখনও পাপদেহে রয়েছে জীবন ৮ 

একবার কওরে কথা, দূরে যাক মনের ব্যথা, 

হারাই, অকুল সাগরে অমূল্য রতন।। (ছ) 

হয় না শোক সম্বরপ, দুকাদিল-শ্যামবরণ, 

কেঁদে কন লঙ্ষ্মণেরে ডাকি। 

শুন ওরে প্রাণের ভাই! এ জ্বালা কিসে নিভাই? 
জীবদ-ল'য়ে কি সুখে আর থাকি? ৯৭ 

কেঁদে কন দামোদর, হারা হ'য়ে সহোদর, 
সংসারেতে কি সুখে লোক থাকে? 

ভার্যা৷ গেলে ভার্ষ্যা হয়, গেলে রাজ্য রাজ্য হয়, 
সহোদর মেলে না এ তিন লোকে।। ৯৮ 

শুল রে দাকুশ বিধি! 


আমার প্রতি কি এই তোর বিধি! | 


সকল সাধে বিষাদ করিলি।। ৯৯ 
এ জ্বালা কি সহ্য হয় বুকে? 


সিংহ হয়ে হ'সাম অজা, 





জন্মণের শক্তিশেল ৮ 


তাতেও সুখী লক্ষণের মুখ দেখে।। ১০০ 
এ যাতনা কারে কই! বাদ সাধিলেন মাতা কৈকৈ, 
অযোধ্যায় আর যাবনা ফিরে. 
কি কব কৌশল্যা মারে? 
কি ধন দিয়ে তুষিব সেই সুমিত্রা-মাতারে।। ১০১ 
মা যখন শুধাবে কথা, 
রাম এলি আমার লক্ষ্মণ কোথা ?-_- 
কি কথা কহিব মায়ের কাছে! 
ধিক ধিক আমার জীবনে, উচিত জীবন জীবনে, 
সঁপিয়ে যাই সহোদরের কাছে।। ১০২ 
সহোদরের শোক যে যে পেয়েছে, 
তার দেহে প্রাণ কেমনে আছে? 
পক্ষিতীন থাকে যেমন খাঁচা। 
বারি-শূনা সরোবর, রাজাশূন্য নরবর, 
সহোদর-শুনা তেমনি বাঁচা।। ১০৩ 
ভার্ষাযা রাজ কার্য্য নাই, কোথা লক্ষ্মণ! প্রাণের ভাই, 
অন্ধকার হেরি রে জগৎ্ময়। 
একবার ডাক তেমনি ক'রে দাদা ব'লে, 
দুঃখের সময় যুড়াক রে হৃদয়।। ১০৪ 
কিহ'লহায়। কি নিশি পোহায়! 
আজ রে, কেন ভাই! নীরব, 
রব কি হারায়ে তোমায়।। 
রাখিয়ে তোরে অন্তরে, পাই রে বেদন, 
ও চাঁদবদন, হেরি অন্তরে, কি লয়ে অযোধ্যা যাব, 
কি কব সুমিত্রা মাতায়? 
কেন ভাই! হ'লে বিবর্ণ, সুবর্ণ জিনি। 
তোমার ছিল বর্ণ, শশিবদন মসী হ'ল, 
সে বর্ণ লুকাল কোথায় ।। (জ) 


হনুমানের গন্ধমাদন যাত্রা। 


৮৪ মাশরছি রায়ের পীচালী। 


_- বুঝায় রামে উদ্মাদের প্রায় হেরি।। ১০৫ 
কহে মন্ত্রী জান্ববান, ভয় নাই ভগবান! 
কার সাধা মারিতে লক্ষণে? 
উবধার্থে মধুসূদন! পাঠাও পর্কতি গন্ধমাদন, 
 আনিবারে পবননন্দনে।। ১০৬ 
শুন রাম রঘুমণি। উদয় হ'লে দিনমণি, 
বাঁচাতে নারিব কোন মতে। 
পাক্ধমাদন আর লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ গণনায়, 
কার সাধ্য যাইতে সে পথে? ১০৭ 
শুনে কন বিপদভঞ্জন, ওরে আমার বিপদভঞ্জন ! 
তোমা বিনে কেহ নাই সংসারে। 
তুমি গিয়ে গঙ্ধমাদন, খুঁধধ আনি লক্ষণের জীবন, 
দান দাও বাছ!। শীঘ্র করে।। ১০৮ 


শুনে কন হনুমান, রে 
এত চিন্তা চিন্তামপি! তোমার। 
আজ্ঞা পেলে কৃপাসিন্ধু! 


গোষ্পদ-জ্ঞানে পার হই সিন্ধু, 
অসাধা কাজ জশগবন্ধু! কি আছে আমার? ১০৯ 
উঠে আকাশ রাম জয় জয় করি।। ১১০ 
হেথা লঙ্কায় থাকি রাবণ, জে'নে বিশেষ বিবরণ, 
মনে মনে ভাবিছে উপায়। 

এঁ বেটা আপদের গোড়া, 

হ'ল ঘোর পোড়া ঘরপোড়া, 

এ বেটা বুঝি গন্ধমাদন যায়।। ১১১ 


কালনেমির সহিত রাবণের পরামর্শ ও 
কালনেমির গন্ধমাদন গমন। 
বলে, যা কর শঙ্রি শ্যামা! কোথা গো কালনিমে মামা! 
তোমা বিনে কে আছে হিতফারী ? 
গিয়ে পর্কতি গন্ধমাদন গিরি।। ১১২ 


এইরূপ রাবণ ভাষে, শু'নে কালনেমি আলন্দে ভাসে, 
_ মুচকে হেসে কহিছে অমনি।। ১১৩ 
যাই তাতে ক্ষতি নাই, বাছা! তোমাকে বিশ্বাস নাই, 
ফাকি দিয়ে বার কর ছাগল-ছা। 
তার, যাবা-মাত্রেই সা'রব দফা 
যা'ক এখন একটা রফা, 
আশিয়ে কেন ভাগ চুকাও না বাছা! ১১৪ 
বরং থাকুক স্থাবর অস্থাবর বিষয়, 
কাজ নাই এখন সে সব আশয়, 
নারীর ভাগটা চুকিয়ে ফেল আগে। 
কাজ নাই রে'খে সে সব গোল, 
তোমার সঙ্গে গণ্ডগোল, 
করা ভাল নয়, যা থাক এখন ভাগো।। ১১৫ 
মনোমধো করোনা রাগ, ক'রে নিব খুঁটি ভাগ, 


এঁটি বাপু! হয় ভাগের রীত। 


ভবিষাৎ ভেবে করা উচিত।। ১১৬ 
করে কালনেমি এইরূপ রস, রাবণ হ'য়ে মনে বিরস, 
বলে পৌরুষ কর কেবল ঘরে! 
জানি, বিদ্যা বুদ্ধি যত গুণ, আহারের বিষয় শতগুণ, 
এই বারে মামা! দেখিব তোমারে ।। ১১৭ 
হেথায়, চলেন পকন-অঙ্গজ, বলে কোটি মত্ত গজ, 
শব্দে স্তব্ধ হৈল ত্রিভুকন। 
শ্রীরাম-পদে সপে মন, ওঁধধ আনতে করে গমন, 


ক'রে রাম-গুণানুকীর্তন।। ১১৮ 


মজ না মজ না মন! জানকী-বল্লভ-পদে। 
ত্যজ না তাজ না সদা, 
ভজ না হৃদে নয়ন মুদে।। 
জে'ন অনিতা সংসার, ভূ'ল না যেন সারাৎসার ;₹_ 
ত্রিসংসার সকলি অসার, ম'জ না সংসার-মদে।। 
সদানন্দে সদানন্দ ধারণ করেন যে পদ হাদে,_ 
না ভ'ঙ্জে এ দাশরথি। 
কুমতি পাতকী দাশরঘি ! 
না ক'রে সঙ্গতি ও ধন, 
দুঃখ পায় সে পদে পদে।। (ঝ) 


গা ঞ্ি 


লন্ম্মণের শক্তিশল ৮ 


এবং কালনেমির নির্ধ্যাতন। 
মুখে শব্দ 'জয় শ্রারাম', করিতেছে অবিরাম. 
নাই বিশ্রাম হনুর বদানে। 
সঁপে মতি শ্রীরাম-চরণে ।। ১১৯ 
গন্ধমাদন লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ গণনায়, 
ক্ষণমাধয যাইয়ে বীর তথায় । 
বিবরণ শুন পরবে, উত্তরি পর্বতোপরে, 


ক্রমে রুদ্র অবতার, 
নানা বিঘ্ন করি নিবারণ ! 
দেখে, কুঠরি মধ একটা বসি, 
হনুমান তার নিকটে আসি, 
প্রণমিল তপন্বিচরণ।। ১২১ 
আছে, কালনেমি মায়া কারে, জিজ্ঞাসে রাম কিচ্কারে, 
বালে, আসুন আসুন আসুন মহাশয় ! 
হনুমানের যে কাজে আসা, কহিল সকল আশা, 
পশ্চাতোেতে আসা যে আশয়।। ১২২ 
মুনি ধন রামকিস্করে, আনেক দিন অবধি কারে, 
অতিথির পাইনে দরশন। 
এলে, কৃপা করি আমার স্থান, কর আহারাদি হান, 
আছি চৌদ্দ বংসর অনশন ।। ১২৩ 
পরাণ আমার 'আশা, (তোমার যে কাঙ্জে আসা, 
সব আশা পর্ণ হবে পরে। 
দেথিছেশ হনুমান, কাঁদি কাঁদি মর্ধনিন, 
নল! ফল বর্তমান, জিহ্বায় জল সরে। ১২৪ 
উষ্ধ লগয়ে যাব পরে, আহারটা করি উদর পরে, 
গায়ে বল না হলে পরে, কেমন করেই বা যাই £ 
কাচা কাপড় যাচা মেয়ে, উপস্থিতটে আগ করিয়ে, 
শেলে, সে দিন আহার যুটে নাই ।1 ১২৫ 
কলার কাঁদি দোখে বাসে বাসে, 
তখনি গিয়াছে মনটা বাসে, 
ইচ্ছা হয় যায় ব'সেদেখে সুনি বলে, কি কর। 
এ ম্লান ক'রে এস মেখে তৈল, 
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এ যে দেখা যায় হে সরোবর। ১২৬ 
সান করিতে জলে নামে বীর। 
অবগাহন করিবামাত্র, নখ দিয়ে হনুর গাত্র, 
ধরিলেক দুরস্ত কুস্তীর। ১২৭ 
অমনি কুস্তীর ধরি বীর সাপুটে, 
লম্ফ দিয়া উঠে তটে, 
কুণ্তীরের নাশিল পরাণী। 
হ'ল, গন্ধকালীর শাপ-মোচন, পেয়ে উপদেশ-বচন, 
যায় হনুমান যথা মায়া-মুনি || ১২৮ 
বলে বেটা দুরাচার, এঁ বেটা রাবণের চর, 
আমার মনের আগোচর নাই। 
যারে ভজ্জে চরাচর, আমি সেই রামের চর, 
শনন-পুরে এ বেটারে সত্বরে পাঠাই |11-৯২৯ 
বেটা! আমার কাছে করিস মায়া, 
জানিস ৬ আমার যত মায়া, 
মহামায়া এলে ।ফারেন নাই | 
মমনি বাড়ায়ে পাজ জড়ায়ে ধরে, 
ক্কালনেমি ডাকে গঙ্গাধরে, 
রক্ষা কর হনুমানের কারে, প্রাণ পেয়ে পলাই ।। ১৩৫ 
মাবার কথন প্রাণের ভায়ে, 
ডাকে কোথা রাখ অতয়ে ! 
সভয়ে কর মা! পরিত্রাণ । 
কখন বলে, কোথা হরি! হনুমান লয় জীবন হরি, 
তুমি নাকি ভয়হারী ভক্তের ভগবান ।। ১৩১ 
কোথা, শহরে ! আসি এ কিন্করে রক্ষা কর। 
এ দাসের বিনা দোষে, জীবন নাশে রামবিষ্কর ।। 
ধানের লোভে এলেম গঙ্ধামাদন, 
কান্ত নাই ধন, থাকিলে ভাবন, 
দেশাস্তারে কারে গন, 
খাব ভিক্ষে মাগি শাহে হর ৮ 
ল্াথা গো মা জপাদন্া। ওমা! এ যক্রণা হর, 
কোথা হে মধুসুদন। 
বিপদ-তারণ বিপদ হর।। (4৪) 


গু ক কি 


৮ ্‌ 
হইয়ে ক্ষুত্র-আকৃতি, বার হ'য়ে হয় নিজাকৃতি, 
মারে কীল পবন-কুমারে।। ১৩২ 
উঠে শব্দ ছম হাম, মারে লাখি গুম গাম, 
ধুম ধাম হইল সমর। 
কতু জয়ী নিশাচর, কতু জয়ী রামের চর, 
কাঁপিতেছে চরাচর, বিমানে অমর।। ১৩৩ 


ভাহ! কি হবে মেরে দুর্কলে, 
পলাই এখন প্রাণটা রক্ষে পেলে ।। ১৩৪ 
শুন রে হনু! কথা শুন, যেমন তোদের বিভীষণ, 
নিয়েছে শরণ, আমিও তাই চরণে। 
শুনে কন পবনসুত, ডেকেছে তোরে রবিসুত. 
যা আশু ত সাক্ষাৎ-কারণে।। ১৩৫ 
এখন মিতালির কন্ম্ম নয়, 
রাধণ-বাব! কোথা এ সময়! 
ধরেছে তোর পবন-বাবার ছেলে। 
এক আছড়ে ফেলব পিষে, 
এখন, বাঁচাক এসে তোর মেসো পিসে, 
এইবেলাটা পালা দেখি পিছলে ।। ১৩৬ 
না হয় ডাক তোর কোথা খুড়া জোঠা, 
আছে তোর যে যেখানে যেটা, 
এসে রাখতে পারে না তোর ভগ্মীপতি, 
জানিস তো রাম গোলোকপতি, 
যখন তাঁর কিন্কর ধরেছে তোরে ।। ১৩৭ 
সাপটে বীর লেজের সাটে, 
যেন, বায়ুভরে গিরি উপাড়ে পড়ে ।। ১৩৮ 
| জীবন সংশয় আর রক্ষা নাই! 


মত আছে আর কি বিধান? না পাই ক'রে সন্ধান, 


... নাহি ফিরে, যাহারে পাঠাই) ১৩৯ 


মন্ত্র! বল কি করি এক্ষণে। 
আর যাতনা সয় না প্রাণে ; 
বনচারী জটাধারী রামের রণে।। 
কোথা গেল আমার ছিল যত সৈনা, | 
দশ দিক আমি সদা হেরি শুনা, হয় হৃদয় বিদীর্ণ, 
হারাইয়ে প্রাণাধিক কুম্তকর্ণে।। 
কোথা গেল ইন্দ্রজিত অতিকায় ! 
এ দুখ কব কায়, কে আছে লক্কায়, 
এঁ বড় খেদ মনে +- 
বধিলাম কত- বাঁধিলাম বাসব, 
এখন শব-প্রায় হ'য়ে কত সব. 


বিপক্ষ-ভবনে || 0) 
রাবণ বলে, কি হ'ল দায়, 
কি করি মন্ত্রি! এ বিধায়? 


নর-বানরে লঙ্কা মজাইল! 
একজন ত কেহ নাহি ফিরিল।। ১৪০ 
বলে লঙ্কার অধিকারী, সুমন্ত্রণা এর কি করি? 
এই যুক্তি শ্রন হে সকলে। 
পাঠাও এখন ভাস্করে, উদয় হ'তে শীঘ্র ক'রে, 
রথ লয়ে গগনমণ্ডলে।। ১৪১ 


উদয় ও হনুমানের বগলে সূর্ধ্যদেৰ রক্ষিত। 
হ'লে উদয় দিনমণি, লঙ্্ষণ মরবে অমনি, 
রাম মরিবে অনুজ-শোকেতে। 
ডেকে কয় ভাস্করে, যাও তুমি ত্বরা ক'রে, 
উদয় হ'তে উদয়গিরি পর্বতে ।। ১৪২ 
বিলম্ব ক'রো না সূর্যা ! শীঘ্র প্রকাশ কর বীর্য, 
সহা আর হয় না কোন মতে। 
শুনে কন দিবাপতি,. কেমনে লঙ্কার পতি, 
উদয় হব নিশাপতি থাকিতে ? ১৪৩ 


হয়েছে হচ্দ অর্ধ নিশি, 
গুলে রাবণ হয় চি 

দেখে রাবণের রাগ দুষ্কর, 
হইতে উদয়গিরি ত্বরান্বিত। ১৪৪ 


উষধার্থে করে ব্রমণ, 


বলে, যা কর রাম চিন্তামণি! 
উপাড়িয়া মাথায় তুলে লয়।। ১৪৫ 

করি শব্দ ভয়ঙ্কর, 
পবনপুত্র চলে পবন-বেগে। 


ক'রে শব্দ “জয় শ্রীরাম, ডাকিতেছে অবিরাম, 


হেনকালে দেখে পূর্বদিকে ।। ১৪৬ 
উদয় হয় ভাস্কর, 
দিবাকর নিকটে গিয়া কয়। 

একি অসম্ভব হেরি, 
কেন উদয় হও মহাশয়! ১৪৭ 

তব বংশে উৎপস্তি, 
গুণমণি লক্ষণ অনস্ত। 


রাবণেরই পুরাবে ইস্ট, লম্ষ্পশের করবে প্রাণ নষ্ট, 


চরণে ধরি, কৃপা করি হও ক্ষান্ত।। ১৪৮ 

দয়া কর, হও হে ধৈর্য, 
এসো দৃজনায় করি হে মিতালি। 

তুমি ভানু আমি হনু, 
এস দৃ'জনে করি কোলাকুলি।। ১৪৯ 


গলাগলি করি জড়িয়ে ধরে। 
মুখে বলে জয় কালে! 
আর ডাকে শ্রীরামেরে।। ১৫০ 

কৃপা কর, এ কিন্করে কৃপাময়। 

অশেষ যঙ্্রণা প্রাণে আর নাহি সয়। 
বিনা অপরাধে বধে, 
প'ড়ে বিপদে ভাকি তোমায়।। 
তুমি, ভক্ত-য়হারী হরি! দলোক্ো, 


য়ে বলেন ভাস্কর, 


করি রাম-কার্যা রাম-কিন্কর, 
মনে গণি দুষ্কর, 
থাকিতে অর্ধ শ্রী, 


রামরূপে ব্রলোকাপতি, 


উভয় অঙ্গ এক-তনু, 


শরণাগত ও পদে, 


$ 


যদি ভন্তে কর বক্ষে, 
হের আসি পক্স-চক্ষে, 
রেখেছে পকনসুত, কক্ষেতে আমায়।। (5) 
ডাকে সূর্যা ঘন ঘন, দেখা দাণ্ড, নবঘন-_ 
পবনপুত্র হনুমান, হরিল আমার মান, 
ভয়ে মরি কাঁপিছে পরাণী।। ১৫১ 
আবার মনে মনে ভাবে সুর্যা, 
প্রকাশ করি নিজ বীর্য, 
পোড়াইতে পারি হনুমানে। 
থাকিতে হ'ল ক'রে সহ্য, করি কিঞ্ি রাম-সাহাযা, 
কি হবে বিবাদ ক'রে বানরের সনে ।। ১৫২ 
এখন, এই যুক্তি যনে লয়, রাবণ বেটা যমালয়, 
গেলে হয় দেবের নিস্তার। 
মান গেল সব রসাতলে, খাটি বেটার হুকুম-তলে, 
আজ্ঞানুবর্থী হয়ে তার। ১৫৩ 
এত কি প্রাণে সহ্য হয়? যম হয়ে বেটার রাখে হয়! 
রজক হয়ে শনি কাপড় কাচে! 
ছত্রধর নিশাকর ! ইন্দ্র হয়েছেন মালাকার! 
রত্বাকর কিচ্কর! এ অপমানে কি প্রা বাঁচে? ১৫৪ 
ব্রিলোকমাতা কালী যিনি, প্রহরী হ'য়ে আছেন তিনি, 
লঙ্কার ছারে থাকেন আদ্যাশক্তি। 
মৃত্যুঞ্জয় প্রজাপতি প্রভৃতি।। ১৫৫ 
এইরূপ দুঃখে ভানু ভাষে, শুনে হনুমান মুচকে হাসে, 
থাক তোমাকে ছেড়ে দিব না আর। 
বুঝি, নানান কথায় মন ভুলিয়ে, 
রাবণ-কার্যয করিবে উদ্জার।। ১৫৬. 


নন্দি গ্রাষে হনুমান 
তখন, মাথায় পৰ্কতি বগলে ভানু, 


| বান্ধুবেগে চলেন হনু, 
বাড়ায়ে তনু শত যোজন প্রায়! | 


৮৮  দাশরছি রায়ের পাচালী। 


জ্রারামকিন্কর দেখিতে পায়।। ১৫৭ 
শুনেছি প্রভুর নিকটে, সেই ত এই গ্রাম বটে, 
যাই না সংবাদ নিয়ে দিয়ে। 
যায় ঘোর শব্দ ক'রে, ভরত বলেন কে রে কে রে। 
যায় রামের পাদুকা লঙ্জিঘয়ে? ১৫৮ 
হ'য়ে ভরত কোপাংশ, রামানুজ রামাংশ, 
ধংস জলা বাঁটল মারেন হৃদে। 
বন্রসম বাঁটুল প্রহারে, 'রাম রাম' শব্দ করে, 
বলে, হনুমান রাখ রাম! বিপদে ।। ১৫৯ 
কোথা হে অনাথবন্ধু হরি, মরি মরি। 
দাসের জীবন লয় হে হরি।। 
ধ্যান ক'রে এ কমল পদ, 
যে করে ও পদ-সম্পদ, তার থাকে কি বিপদ, 
ভবনদীর তরী এ পদ, 
জীবে দেও হে মোক্ষপদ ৷ 
আমার, বাঞ্থা নাই আর অনা পদ, 
ওহে ভক্তবিপদহারি! (৬) 
পড়ি বীর ধরপীপরে, ডাকে ব্রহ্ম পরাৎপরে, 
যাতলা পায় বক্ষোপরে পবানন্দন। 
ছিল যত হাদয়ে বেদন, 
নৈলে নাম বিপত্তে মধুসুদন কেন? ১৬০ 
ভরত, রাম-নাম করি শ্রবগ, 


যেন মৃতদেহে পায় জীবন, 


স্তবন হ'তে বাহির হ'য়ে অমনি। 

যেখানে পবনসুত, 
বলেন, বল বল আশু ত, 
পশুজাতি বনে থাকা, 

যে নামের গুণের লেখা জোখা নাই! 
তুমি কে? কাহার পুত্র? 

কি-সূত্রে তাঁর তত্ব পেলে ভাই? ১৬২ 
28৬৭ আমি সেই পবন, 
১, রফিল্দন-দমনের দাস। 


কোথা চিন্তামি? ১৬১ 





রামনামে হয় নিকেদিন, 


আসি দশরথ-সুত, 
গেলি রাম নাম সুধামাখা, 


তোমার সঙ্গে দেখা কৃত্র? 





ক'রেছেন তার সবংশে বিনাশ।। ১৬৩ 


লঙ্কায় হয়েছে বীর শূন্য, রাগে হায়ে পরিপূর্ণ, 
পাপিষ্ঠ আসিয়ে পুত্রশোকে। 
শুন তার বিবরণ, রাবণ করিয়ে রণ, 


মেরেছেন শেল লক্ষণের বুকে।। ১৬৪ 


হলেন, লক্ষণ সমরে পতন, 


পড়ে আছেন রাম রঘুমণি। 
উষধ জন্যে যাইলাম, খুঁজে উধধ না গেলাম, 
পরকতি তুলিলাম অমনি ।। ১৬৫ 
এই কথা শুনিবা মাত্র, ভরতের ঝরে নেত্র, 
কহিছেন পবন-নন্দনে। 
বিনয়ে বলি তোমারে, চল রে বাছা! লয়ে আমারে, 
রাঙ্গাচরণ দেখি গে নয়নে। ১৬৬ 
হয়ে আছি অতি দীন, কোমলাঙ্গ অনেক দিন, 
না দেখিয়ে জীবন মৃতপ্রায়! 
আর, রাম কি দয়া প্রকাশিবে? 
আর কি অযোধ্যায় আসিবে? 
সান কি আমায় দিবেন রাঙ্গাপায়? ১৬৭ 


গা রঃ হর 


ওরে, দীননাথ কি দীনে দিবেন দিন! ( রে) 

ভবের নিধি আসিবেন ঘরে, 

কবে হবে এমন সুদিন।। 
জন্ম লয়ে পাপোদরে, না ভজিলাম দামোদরে, 
বলিতে হৃদি বিদরে, বল আর কাঁদব কত দিন। 
দেন যদি দিন দাশরথি, দাশরথির আগত দিন।। (6) 
তখন, ভরত করে রোদন, বলে কোথা হে মধুসূদন 

হৃদের বেদন আশু হর। 


ভেবে পাপিনী-কুমার, অপরাধ গ্রহণ আমার, 
করো না আর ভবভয়হর! | ১৬৮ 

কোথা গো মা সীতা সতি! সম্ভানে হয়ে বিস্মৃতি, 

আছ লব্মি। রাবপের ভবনে। ্ | 

কুপূত্র যদাপি হয়, | কুমাতা কখন নয়, 

| শান্তে কর শুলেছি শ্রবণে।। ১৬৯ | 2. 

| দুঃখের কথা কারে কই! পাপিনী মাতা কৈকৈ৷ 


এ যাতনা দিবার মুল তিনি। 
শুনে শেল বাজে বুকে, শক্তিশেল লক্ষণের বুকে, 
তার মস্তক কাটা উচিত এখনি ।। ১৭০ 


দিয়ে লজ্জা হয় না দেখাতে মুখ। 
পিতার করিল নাশ, সর্বনাশী সর্বনাশ, 


করলে আমার কৈতে ফাটে বুক।। ১৭১ 
হেথা কৌশল্যা রাণী সুমিত্রা, শ্রীরামের শুনিয়ে বার্তা 
ডাকিছেন অবিরাম, কোথা রাম! কোথা রাম! 

বলে কাঁদেন চেতন হারাইয়ে।। ১৭২ 
জ্ঞান-শুন্য ধরাতিলে, ভরত করে ধ'রে তুলে, 
সান্তনা করিছে ভরত, মা! পূর্ণ হবে মনোরথ, 

ত্বরায় আসিবেন রাম-সীতে।। ১৭৩ 
তখন, রাবণ-সঙ্গে বিসংবাদ,. হনুমান বলে সংবাদ, 
শক্তিশেলে পড়েছেন লক্ষণ । 
লয়ে যাই গুঁষধি, সুমিত্রা কন মহ্বৌষধি, 
আছে তো সেথা শ্রীরামের চরণ।। ১৭৪ 
সেই. কমল-আঁখির চরণ লয়ে, 
দিবে লক্ষণের বুকে বুলাইয়ে, 
তার কাছে আর কি উষধ আছে? 
তোরে ধিক! তোদের মন্ত্রণায় ধিক! 


. অরে শক্তিশেলে প্রাণাধিক, 
ওউঁষধ খুঁজ, মহৌবধি থাকতে কাছে।। ১৭% 
গুরে হনুমান! নারিলি রামকে চিনতে চশ্মচক্ষে, 


সৃষ্টি স্থিতি লয় উৎপত্তি হয় যে রামের কটাক্ষে। 
বিপদহারী যার পক্ষে :_ 
শিবের সম্পদ, সে কমলপদ, 
সদা সাধেন সুর-যাক্ষে।। 


দাশরছি-.. ১২ , 


লন্দের শক্তিশল ৯৮৯ 


ও নীলবরণ ! যুগল চরথ,-_ 
দেও রাম! জক্মমণের বক্ষে ।। (৭) 


গত হট জী 


গন্ধমাদন লইয়া হনুমানের প্রস্থান ও 
লগ্্ণের চৈতন্য লাভ। 
শুনে হনুমান কয় নাই বিস্মৃতি, 
রাম যে তোমার আত্মবিস্মৃতি, 
হয়ে আছেন রাবণের শঙ্কায় ।। 
লোমকুপে যাঁর চৌদ্দভূবন, শত সহত্র কোটি রাবণ, 
কটাক্ষে যার ভস্ম হ'য়ে যায়।। ১৭৬ 


জনকনন্দিনী সীতে, পলকে সৃষ্টি নাশিতে, 
পারেন তিনি রাবণের ভয়ে ভীত। 
গুণের যার নাই অস্ত, লানুন্ণ সাক্ষাৎ অনত্ত, 


রাক্ষাশের মায়ায় জ্ঞানহত || ১৭৭ 
এইরূপে হনুমান ভাষে, 
শুনে, কৌশলার নয়ন ভাসে, 
বক্ষ ভাসে ভরতের নয়নজলে। 
তখন পবনপুত্র মহাবল, জানিতে ভরতের বল, 
কাতর হয়ে ভবাতেরে বলে ।। ১৭৮ 
হ'লাম তব প্রহারে যৃতব, তুলিতে নারি পকতি, 
কৃপা করি খুড়া মহাশয়! 
আমায় হও কৃপাবান, শুনি ভরত ছাড়িল বাণ, 
গিরি সহ হনুমান, শুনামাগে যায় ।। ১৭৯ 
ভরত বাণে দেন হলুমানে তুলে, 
রাম জয় রাম জয় শব তুলে, 
ক্ষপমধো সাগর-পারে বীর। 
শিয়ে বলে, হে মধুসূদন! এনেছি গিরি গন্ধমাদন, 
আর চিন্তা কেন রঘুবীর? ১৮০ 
তখন, সুষেণ উষধ লয়ে, বিধিমতে বাটিয়ে, 
দেয় উধধ লক্ষণের বুকে। 
চষ্ঘন দেন লশ্প্রণের সুখে ।। ১৮১ 
যথা ছিল গক্ষমাদন, রেখে এলেন বায়ুনন্দন, 
কক্ষ হ'তে ছেড়ে দেন ভাস্করে। 
হেরি বানরে জয় জয় রাম, 
আনন্দেতে অবিরাম করে।। ১৮২ 


৯৩ দাশরখি রায়ের পাঁচালী। 


কি অপরূপ শোভা উদ্জ্বল। 
(হায়) রঘুকুল-তিলক-রূগে 
ভ্রিলোক করেছে আলো ।। 
দেখ রে ক'রে নিরীক্ষণ, 
মরি মরি হেমপিরি, বামেতে লক্ষণ; __ 
ত্রিপুরারি অনুক্ষণ, যার পুজেন চরণকমল।। 
কিবা পদতলারুণ, নখরে নিশাকরের কিরপ;_ 
মুনিগণের মন হরণ, হেরে হয় পদযুগল।। (ত) 
জক্ষ্ঘ্ণের শক্তিশেল সমাপ্ত। 


মহীরাবণ-বধ। 


রাবণ ও মহীরাবণে কথাবার্তা । 


রাবণের করেন অস্ত, লক্ষ পুত্র লম্ষ্বীকান্ত, 
উপলক্ষ নাই কিছু মাত্র। 
মহ্হীতে নাই একজন, পাতালে মহীরাব্ণ, 
ভাবে রাবণ আছে এক পুত্র।| ১ 
কোথা রে প্রাপপুত্র মহী! আগমন কর মহী, 
মহিষমর্দিশী-পরায়ণ। 
তত্ব নাই চিরকাল, তোর পিতার সঙ্কটকাল, 
আসি দুঃখ কর নিবারণ।। ২ 
ছিল বীর রসাতলে, অকস্মাৎ আসন টলে, 
ভাবে একি ঘটিল আজি ঘটে। 
জনকের জানি স্মরণ, ত্বরায় আসি লইল শরণ, 
রাজা দশাননের নিকটে ।। ৩ 
প্রণমে হ'য়ে ভূমিষ্ঠ, রাবণ বলে বাক্য মিষ্ট, 
ইষ্ট সিদ্ধ হউক পুত্র! তোর। 
শুন রে মহী। বলি শুন, কি জন্যে তোমার আকর্ষণ, 
সে গুমর নাই রে পুত্র। মোর।। ৪ 
সবে জেনেছে সবিশেষ, দশাননের দশ! শেষ, 
জীকা-মৃতা হ'য়ে সবে আছি। 
রাম নামে এক যোগী ভণ্ড, জন্কা কৈল লগ ভণ্ড, 
শঙ্কা প্রাণে বাঁচি কি না বাঁচি! ৫ 
সেই ভণ্ড রামের সীতে, বলিলাম তারে বামে বসিতে, 


রাপসী দেখি প্রেয়সী-বাঞ্ছা ছিল। 
অশোক-বনে কাদিছে ধনী, করি রাম-রাম-ফানি, 
অতুল এ্বর্ষ্যে না ভুলিল।। ৬ 
কিমাশ্চর্য্য বলিব তোরে, সাগর বাঁধিল গাছ-পাথরে, 
নর-বানরে ভাঙ্গিল লঙ্কাপুরী । 
এক বানর নাম ঘরপোড়া, 
বলব কি সে ঘোর পোড়া! 
তার পোড়াতে ইচ্ছা হয় হই দেশাস্তরী।| ৭ 
এক বানর নাম ধরে নল, বলব কি রে! দুঃখানল, 
সে এসে প্রস্তাব করে স্কদ্ধে। 
সহোদরের গুণ শুন, ঘরের শক্ত বিভীষণ, 
শরণ লয়েছে রামচন্দ্রে || ৮ 
বড় রাগে মেরেছি লাখি, 
তারি দোষে মোর পুত্র নাতি, 
সবংশে হইল সবে নষ্ট। 
অভিমানে বুক চড় চড়, বানরে এসে মারে চড়, 
এর বাড়া কি আছে আর কষ্ট! ৯ 
এর বাড়া কি হতমান, “হরে মান হনুমান, 
অনুমান করিতে কিছু নারি। 
বুড়ো ভল্লুক জানম্ববান. সে বেটার কি বাকাবাণ। 
ভগবান দুঃখ দিলেন ভারি! ১০ 
মহতী কয় তোমায় কই, পিতা! তোমার জ্ঞান কই? 
করার সঙ্গে করেছ তুমি দ্বন্। 
সে রাম ব্রহ্মাণডুপতি, ব্রন্মাণ্ড যাতে উৎপত্তি, 
তুমি বল, ভণ্ড রামচন্দ্র।। ১১ 
তুমি আমার কুপিতা, জগল্মাতা কোপিতা,_ 
করে রেখেছ অশোক-অরশ্যে। 
তোমায় বলিতাম সু-পিতে, 
যদি রাম-পদে মন সঁপিতে, 
সম্পদে মজেছ কিসের জন্যে! ১২ 
সার ক'রেছ চণ্তীকে রাম বাকেচণ্তীবা কে? 
দণ্তীকে না চিনে দণ্ড পে'লে। 
এক ভিন্ন নাস্তি আর, রাম ভিন্ন কি অভয়ার? 
মূর্থিভেদে কীর্তি নানা ছলে।। ১৩ 
শুনেছি সেই তারবর্রব্ষা, 
মানুষ নয়, রাম জটাধারী। 


 শিতে। কি নাশিতে বংশ, 
শীতে তাঁর করেছ চুরি।। 

যে পদ ভাবে সুরজ্ঞোন্ঠ, 
যে নাম জপি পুরান ইস্ট, তব ইস্ট ত্রিপুরারি।। 
কত গুণ রাম প্রকাশিলে, 
গুণে সলিলে ভাসিল শিলে,_ 
হলো বনপশু বন্দী গুপে-_ 
কত গুণ তার মরি মরি।। 
এখনো তাঁয় পার চিন্তে, 
তথাচ না থাকে চিন্তে, 
চল, লক্ষ্মী দিয়ে লম্ষ্বীকান্তে-_ 
শরণ লও তাঁর চরণ ধরি।। (ক) 


রাবণ বলে, তুই কি আমায় দিতে এলি সুশিক্ষা ? 
আমি ভ্রান্ত, _জ্ঞানবন্ত তুমি আমার অপেক্ষা? ১৪ 
রাম যে পরম বস্তু, তুই আমায় দিলি দীক্ষা! 
দরিদ্র যেমন দেন কমলাকে ভিক্ষা: ১৫ 

রাম যে ব্রচ্ম, পরাৎপর দেখছি দিব্য চক্ষে।। ১৬ 
জয় বিজয় দুই ভাই করিতাম প্রভুর দ্বার রক্ষে 
ঘটিল পাপ অভিশাপ দু'জনার পক্ষে ।। ১৭ 

হরি কন, তোমরা দু'জন দোষী হয়েছ মুখো। 
লঙ্কাতে পাঠান প্রভূ সেই উপলক্ষে || ১৮ 
সদ্ভাবে হয় সন্তু জল্ম তায় কিছু অপেক্ষে। 
তিনজল্মে শক্তভাবে দিবেন যুক্তি ভিক্ষে।। ১৯ 
মম সম কে আছে জগতে ভাগাবন্ত! 

দারাসহ হ্বারস্থ যাহার লক্ষ্্রীকান্ত।। ২০ 

বলিতে বলিতে রাবণ অমনি হয় ্রান্ত। 

পুত্র প্রতি ফ্রোধমতি কহিছে দুরন্ত।। ২১ 

মানুষে মিশাব গিয়ে, শুনে তোর বৃত্তান্ত।। ২২ 
ভণ্ড যোগী, কাণ্ড মিছে নাম জানকীকাস্ত। 

বেটা বন্তহীন। পরম বন্ত তারে করিস একান্ত ।।২৩ 
তুই ভেবেছিস তারই কোপে মম সর্বা্থান্ত। 
ছণ্মিলে জীবের মৃত্যুকালে হয় অন্য ।। ২৪ 
রামকে বলিস সীতে দিতে, যে মরগান্ত।। ২৫ 


মি ৯১ 
শুনিলে এ কথা এখনি হাসিবে সুরকাস্ত। 

দূর হ রে দুর্বল বেটা। বুঝিছে, তোর অন্ত।। ২৬ 
পিতৃবাকো এ রঘুনাথ কচারী হন ত। 
পরশুরাম ক'রেছিল যাতৃ-সজীবলান্ত।। ২৭ 
তুই.বেটা হয়ে পিতাকে দিতে এলি গুরুমন্ত্। 
লাঘি খেয়েছে বিভীষণ তু'লে এ অস্তর।। ২৮ 
মোর বংশে পুত্র কেবল ছিল ইন্দ্রজিত। 

পিতার বাকোতে মহী হইল লঙ্জিত।। ২৯ 

তাজ উদ্মা, পিতা! আর বল শিব শিব। 

আজি আমি তোমার শক্র শীঘ্র বিনাশিব।। ৩০ 


মহীরাবণের মায়া। 


যাত্রা ক'রে পিতৃপদ ধরিয়া মন্তফে। 

মনে বলে, রাখ লজ্জা হে ছিন্নমন্তকে! ৩১ 
ভেবেছি সামান্য পুরুষ, তাতো নয় তারা! 
মায়া ক'রে দেখিব একবার যা কর মা তারা! ৩২ 
লাঙ্গুলের গড় করি পবন-অঙ্গজ। 
তল্মধো রাম রাখি বার যেন মণ্ত গজ ।। ৩৩ 
গড়ের রক্ষক বিভীষণ ধন্মমিয়। 

মায়া করে মহীরাবণ রজনী সময়।। ৩৪ 
সুর্যাকৃল-পৃজা কড়ু হন বশিষ্ঠ মুনি। 


মুখে বলে জয় জয় জগৎ-চিন্তামণি!।| ৩৫ 


যে রূপে যাউক মায়া-রূপ আর কি হুনু মানে? ৩৬ 
জানকীর জনক হ'য়ে একবার যায়। 

প্রকাশ হইল কর্ম হ'ল না বজায়।। ৩৭ 

পুত্র শোকে দুটি আঁঘি হইয়া মুদিতে। 

রামের মা হইয়া যায় কাদিতে কাদিতে।। ৩৮ 


গু গা কী 


জীবন-রাম রে! একবার, 

মা বলে আয় কোলে, 

মায়ের জুড়াক তাপিত প্রাণ। 

তোর পিতার কি পুণ্য ছিল, 

রাম! ওরে অভাগী ম'লো না রাম! 
তোর যা বড় পাবাপ।। 
চেয়ে দেখ রে নয়ন-তারা! 


সেই যে রাম! তুই গেলি বনে, 
সেই প'ড়েছি ধরাসলে, 

রাম। মায়ের উঠিবার শকতি, 
নাই রে অঙ্গ অবসান।। (খ) 


ধা টি হট 


বিভীষণ বাত দিয়ে যায় অকুশল। 
কৌশল্যা-রূপ ধরি রক্ষা হ'ল না কৌশল।। ৩৯ 
অন্তরে থাকিয়া বীর ভাবিছে অন্তরে । 
খুড়া বিভীষণের মুর্তি ধরে তদন্তরে || ৪০৩ 
খুড়া বেটা ঘরের ভেঙদী মন্ত্রণার চুড়। 
দেখি দেখি কপালে কি করেন চন্দ্রচুড়।। ৪১ 
ছাড় দ্বার বারেক রে পবনতনয় ! 11 ৪২ 
দুরন্ত রাবণ-পুত্র ফিরে মায়া-ছলে। 
কোন ছিদ্রে কি জানি ফেলিবে কোন ছলে! ৪৩ 
সহোদর সহ আছেন কি রূপে শ্রীরাম! 
বারেক নয়নে হেরি দুঝদিল-শ্যাম।| ৪৪ 
চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি আছেন হেন বাসি। 
কি ভয় বলি, উভয় ভাইকে, 

অভয় দিয়ে আসি ।। ৪৫ 
বিভীষণ-জ্ঞানে জ্ঞান হত পবনপুত্র। 
ছাড়ি দিল হবার, চিন্তা না করিয়া উত্র।। ৪৬ 


মহীরাবণ কর্তৃক রাম-লক্ষ্ণ-হরণ ও 

হনুমানের হস্তে বিভীষণের লাঞ্ছনা। 
যুগল হস্ত ধরি ত্রস্ত পাতালস্থ হয়।। ৪৭ 
হেথায় আইসে যায় বার্তা লয় বারে বারে। 
বিতীষণ দরশন দিলেন গড়ের দ্বারে।। ৪৮ 
পাঁচ বার চোরের,-_সাধুর একবার ।। ৪৯ 
মায়া করি এলি বেটা রাবণনন্দন ! |1 ৫০ 


বামহত্তে ধরি অমনি বিভীষশের কেশে।| ৫১ 
কড়মড় করে দন্ত ঘন মারে চড়। | 
রক্তারক্কি করে দিয়া নখের আঁচড়।। ৫২ 
ঘন ঘল বলে, ঘনশ্যান রামকে হর। 
দয়া মায়া ঘুচায়ে বেটা! মায়া শিখেছ বড়।। ৫৩ 
ঘন ঘন মারিছে ঘুষা, ঘুরায়ে দুটা আঁখি। 
হেসে বলে বেটার আজি ফাঁক হয়েছে ফাকি।। ৫৪ 
বাপের বেটা হ'য়ে কেটা লুকিয়ে চুরি করে।। ৫৫ 
ধর্ম খেয়ে কর্ম্ম বেটা ! খুড়ার মূর্তি ধর। 
সরমের মাথা খেয়ে সরমার ঘর ঢুকিতে পার।। ৫৬ 
ধরাতলে বিভীবণ ওষ্টাগতশ্রাণ। 
ত্রাহি ত্রাহি বলে রক্ষা কর ভগবান।। ৫৭ 
এসো ভগবান দেখাই, বলে হনুমান রোকে। 
বজ্রসম তিন কিল পুনঃ মারে বুকে ।। ৫৮ 
বেটা! রোগের শেষ, 

হাতে পড়িল ঘাঁটা।। ৫৯ 
রসাতলে থেকে বেটার হয়েছে রস-পিত্ত। 
রাম লক্ষ্মণ হরিবে বেটা ক'রে চৌর্য্যবৃত্ত? ৬০ 
ভদ্রকালীর পূজা ক'রে মর্দ হয়েছ ভারি 
ভন্ত্রা্দ্র না গ'ণে যাও ভদ্রলোকের বাড়ী।। ৬১ 
তোর যখন হয়েছেন শত্রু, শত্রঘ্বের ভাই ।। ৬২ 
তখন গালি খেয়ে দাখিল খুন বলে বিভীবণ। 
বলে, আমারে নষ্ট করো না পবননন্দন।। ৬৩ 
কপট রাবপপুত্র ধ'রে মোর মুর্তি। 
রাম লঙ্ষ্বশ লইল বুঝি ক'রে চৌর্যাবৃত্তি।। ৬৪ 
যাউক প্রাণ, যাউক মান, ছিল কর্ম্মসূত্র। 

দেখ রে পবনপুত্র ।। ৬৫ 
অন্ত বুঝে হনুমান গড় পালে চায়। 
না দেখে নয়নে নবদুবাদিল-কায়।। ৬৬ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া অঙ্গ আছাড়িল ধরা। 
উল্মাদের প্রায় চক্ষে বহে শত ধারা ।। ৬৭ 


মলেতে ব্যাকুল যেমন, মান হারায়ে মানী।। ৬৮ 
বৎসহারা গাভী যেমন উর্ধমুখে ডাকে।। ৬৯ 
শো-হারা হইয়া যেমন গো-রক্ষকের জ্বালা। 
মন্ত্রহারা গুণী যেমন অন্তর উতলা ।। ৭০ 
মণিহারা ফলী করে মণি অন্বেষণ। 
তেমনি, চিন্তামণি-হারা হ'য়ে পবননন্দন।। ৭১ 
মরি রে! জীবন-রামকে হারালাম! 
রেখেছিলাম হৃৎকমলে, নীলকমল জটাধারী রাম।। 
দীনের কর্তা দিনকর! 
কোন পথে গেল আমার, হে। 
ও হে! তব কুলোপত্তব, আমার নবদৃষ্মদিলশ্যাম। 
মায়াবী রাক্ষস-চোরে, 
ঘরে আনিলাম ডেকে যতন কারে, রে! 
(কবল অযতন-সাগরে 
আমার নীলরতন ডুবালাম।। (গ) 


গা গ্ছ 


মহীরাবণ-পুরে হুনুমান। 
যাঁরে ধ্যানে চিন্তে মুনি, হরিয়ে রাম চিন্তামণি, 
মহী ছাড়ি মহীরাবণ, প্রকাশে নিজ বিদো। 
স্মরণ করি মহামায়া, সৃজন করিল মায়া, 
স্থানে স্বানে রাখে পথ রুঙ্ধে।। ৭২ 
কোন স্থানে অগ্নি জলে, কোন স্থান পুরিত জলে, 
কল কল ধ্বনি তায় তরঙ্গ ! 
ভয় পাইয়া ভগবান, থর থর কম্পমান, 
দেখি মহীরাবণের রঙ্গ ।। ৭৩ 
যুগল ভায়ের যুগল করে, নিগড়-বন্কন করে, 
ভববন্ধন মুক্ত যাঁর লামে। 
_ র্লাখে বীর বৈকুষ্ঠপতি রামে।। ৭৪ 
বাঁধি লক্ষ্ষণ-রঘুবরে, পুরোহিত ছিদ্রবরে, 
আনন্দে কহিছে রাবপ-পুত্র। 
আনেছি পিতার দুটা শক্র।| ৭৫. 


8৩ 
উদ্ধার হইল অবহেলে ৷ ৭৬ 

বলে, যাব কার সঙ্গিধান, কে দিবে মোরে সন্ধান, 

না পান সন্ধান যাব যোগী ।। 


শিয়া বীর পাতালপুরে, বলে দুর্গে! হে ত্রিপুরে! 
যোগিপ্রিয়ে মা! হও উদযোগী || ৭৭ 
সব সন্ধান রমণী-নিকটে। 
নারী ছিদ্র পেলে পরে, গুপ্তু কথা বান্ত করে, 
সব জানিব সরোবরের ঘাটে।। ৭৮ 


বলে, তোমায় বলি,--কারে বলো না। 
বরাহ্মাণী কয়. কৃষ্ণ-গোপাল! 0) 
এমন বঙ্গার পোড়াকপাল। 
কারে বলিব?---তুমি করিলে মানা! ৭৯ 
তখন প্রবেশ হয়ে কথার ছিদ্রে, 
রাত্রে ধনী* না হয় নিগ্রে, 
ধলে, বলিলে পতির নিন্দা হয়। 
যা থাকে তাহ হবে কপালে, 
এ কথা তো রাত্রি পোহালে, 
ছোট দিদিকে না বলিলে নয়।। ৮০ 
রাপ্রে না পেয়ে ফাঁকি, পেট ফুলে হইল ঢাক, 
গুমরে গশুমরে বালে, ওমা মলাম ! 
একি পোড়া ছি ম'লো মা'লো, 
আজি কি রাত্রি দুটো হলো! 
কখন পোহাবে, পেট ফেটে যে গেলাম! ৮১ 
যোগে যাগে পোহায় দিশি, প্রভাতে কক্ষে কলসী, 
রাজবাড়ীর এই গুপ্ত বাণী, 
কালি বলিলেন আমাদের তিনি, 
দেখো দিদি! ব'ল না কার কাছে।। ৮২ 
রামমণি কয়, হরি হরি! 
ধিক ধিক মোরে গলায় দড়ি! 
বলিলে কথা তোর বড় সঙ্কট লো। 


৯৪ দাশরছি রায়ের পাঁচালী। 


এই কথা বারি করিব মুখে? 
আগুন দিয়া পোড়াই এমন ঠেট লো! ৮৩ 
তোর সঙ্গে কি সম্বন্ধ, তোর ভাতারের ভাল মন্দ, 
হবে দায়, তাই আমি করিব? মর লো! 
তুই খেলে ভাতারের মাথা, 
মোর তাতে কি থাকে মাথা? 
তোর ভাতার আর মোর, | 
ভাতার কি পর লো? ৮৪ 
কথা গুনি রামমপির পেটে, 
উদরীর সমান ফুটে উঠে, 
জলের ঘাটে জানায় গিয়ে ত্বরা। 
গাঁয়ে, কি দৈব করেছেন বিধি, 
শুনেছিস লো নাগরি দিদি! 
কালিকের কথা শ্রনেছিস লো! তোরা ।। ৮৫ 
দেখি নাই আমি শুনিলাম বাছা! 
কোন দুঃখিনীর দুটী বাছা, 
বয়স কাঁচা তারা দুটী ভাই লো! 
পূজা ক'রে ভদ্রকালী, রাজা নাকি মাকে দিবে বলি, 
গুনিয়া অবধি দিদি! আমি নাই লো! ৮৬ 
পুরুতঠাকুরাপী করিলেন মানা, 
বলিলেন, একথা কারে ব'লো না, 
অতএব আমার প্রকাশ করা হয় না। 
কেবল বলছি কথা লুকায়ে ঘাটে, 
তোরা পাছে বলিস হাটে, 
তোদের পেটে কথা জীর্ণ পায় না।। ৮৭ 
আমাদের মত নহিস যে পেটে, 
বারো শ জন্মের কথা পেটে, 
জীর্ণ ক'রে গিন্নী হয়েছি বাছা! 
তোদের, কাঁচা বস তের চৌঙ্গ, 
সদাই চেষ্টা রস-গদ্য, 
বিবেচনা নাই আগা-পাছা। ৮৮ 
নারীর মুখে পেয়ে অস্ত, হরবিত হনুমন্ত, 
যায় ভদ্রকালীর নিবাসে। 
দুই চন্ষু ভাসে নীরে, ভক্তিভাবে ভবালীরে, 
কহে গললমীকৃতবাসে।। ৮৯ 
কঙ্কালি! কালবারিণি। কালান্ত-কালকারিণি। 
| কুশকর! কটাক্ষে কৃতান্ত। 
খরশান খড়াধরা, খলে খণ্ড খণ্ড করা, 


ক্ষেমন্করি! স্ফীণে হও মা! ক্াত্ত।। ৯০ 


গৌরি! গজাননমাতা! গতিদা গায়ত্রী গীতা, 
পাঙ্গাধর জ্ঞানে শুণে গান ত। 

ঘণ্টানাদ-বিলাসিনি! ঘটনার ঘটরূপিশি! 

ঘনরূপিণি। কুরু মা! ঘোরাত্ত।। ৯১ 

উমে! ত্বং উমেশ-রাণী, উতকট পাপ উদ্ধারিণী, 
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত। 

চিদানন্দ-স্বরূপিণি ! চিত-চৈতন্যরূপিশি! 
চগ্ড! চরাচর-জন্য চিন্ত।। ৯২ 

ছলরূপে। ত্যজি ছলে, পদছায়া দেও ছাওয়ালে, 


ছাড় ছন্দ ঘুচাও ও মা! ভ্রান্ত। 
তুমি করিবে জননি! জয়া, জয়ন্তী যোগেশ জায়া, 
জানকী জীবনের জীবনান্ত।। ৯৩ 


পি বি কি 


তুমি কি বধিবে রঘুনাথের প্রাণ! 

ও মা! তব পতি পশুপতি, 
রঘুপতির গুণ গান।। 

কর দুর্গে! দুঃখের অস্ত, স্রাসিত জানকীকাস্ত, 
লাগি রামের জীবলান্ত,_ 

ভয়ে কুরু অভয়াদান।। ঘে) 


হু গছ ঞ্চি 


লক্ষণের বিলাপ। 
না হইয়া মুর্তিমান, গুপ্তভাবে হনুমান, 
পাতাল মধ্যেতে কাল কাটে। 
রাজা আজ্ঞা দিল চরে, নিকটেতে কে আছ রে! 
যাও শীঘ্র সরোবরের ঘাটে ।। ৯৪ 
হৌক প্জার সংকল্প, শত্রু রাখা গৌণকজ,_ 
করা নয়, করায়ে আন সআান। 
শুনি দূত যায় ত্রস্ত, যথায় কন্ধনগ্রস্ত, 
ভবের আরাধ্য ভঙগবান।। ৯৫ 
রাজা দশরথ-পু্রে, চারি হস্ত এক সুত্বে, 
বন্ধন করি যায় সরোবরে। 
কাঁদিয়া কহেন রঘূবরে।। ৯৬ 
ওহে ব্রন্ম-সনাতন! অদ্য জন্মেরি মতন, 
গেল প্রাণ, সাঙগিল আশার বাসা। 
দুরত্ত রাজকিফর, ভরঙ্ষর বাঁধে কর, 


_. ভগবান! কি কর হে ভরসা! ৯৭ 
বলির আরাধ্য! তোমায় বলি। 
বলিছে, অদ্য দিবে নরবলি। ৯৮ 
হলো না মা সীতার উদ্ধার, ও হে ভববর্ণধার। 
সারোদ্ধার অদ্য নাই উপায় হে! 
কি কালরজনী-অন্ত, প্রভু হে! জান না অন্ত, 
মধুসূদন! বিপত্তে প্রাণ যায় হে! ৯৯ 
স্নান করাইয়া পরে, | 


ঘাটে ভুবাইলাম রঘুনাথ! ১০০ 
হরি হে! আজ বুঝি প্রাণ হারালাম! 
আগে নাগপাশ-বন্ধনে, 
দারুণ শক্তিশেলে তরিলাম।! 
পূজা ক'রে ভদ্রকালী, 
রাম হে! কেবল প্রাণ লয়ে ভরসা ছিল,-- 
সে আশা আজি ঘুচাইলাম।। 
দুটি ভাইকে বনে দিয়ে, 


ঘরে মা রয়েছেন পথ চেয়ে! 


রাম হে! আমরা দৃজনে জননীর গর্ভে, 
বৃথা জন্মেছিলাম (৬) 


জ্ীরাম-বান্সবণের মনোহর রাপ দর্শনে 
পুর-নারীগণশের বিস্ময়। 
লয়ে যায় রাজ-আজ্ঞামতে ! 
বত রমলীমণ্তল, 
_. স্্রীরামের দেখে পথে।। ১০১ 


কালো জলধরে, 


মহীরাবগ-বখ ৯৫ 


শিবশির নিবাসিনী। 
কালীয় ফণী ভূষ, ধ্জ-ব্রজাুশ,_ 
চিহিন্ত পদ দুর্খানি।। ১০৩ 
কিবা, কান্তি সুকোমল, নিম্দি নীলোতপল, 
অঞ্জনে করে গঞ্জনা। 
দুকাদিল বলে, 


রামরূণে কি তুলনা! ১০৪ 
সব্য করে শোভে ধনু। 
নিরখি ভ্রীরাম-তনু।। ১০৫ 
কটি-আটা তরুদ্ছালে। 
ভালে দীর্ঘ ফৌটা, কি শোভার ঘটা! 
গলে বনফুল-মালে।। ১০৬ 
হেরি অপরূপ, বিশ্বরূপ-রূপ, 
বলে, দেন যদি তারা, নয়নের তারা 
মাঝে রাখি রূপখানি।। ১০৭ 
হেঁগো! এর কাছে কি গণি? সর্প-শিরোমণি, 
এ যে মুনি মন হরে! 
ইচ্ছা, পদমূলে, বিকাই বিনি মুলে, 
যাই নে সে অসার ঘরে।। ১০৮ 
মন যে উদাসী, ও চরণে দাসী, 
হ'তে পেলে ধন্যা আমি। 
তুচ্ছ করি হরে, ব্রচ্মা পুরম্দরে, 
কোন তুচ্ছ ঘরে স্বামী! ১০৯ 
তখন, জনেক নাগরী, জানায় ত্বরা করি, 
যারা ছিল গৃহ-কাশ্পে। 
বলে, আয় লো সখি! তোরা, «সর মন-চোরা, 
রূপ দেখসে পথমান্ে।। ১১০ 
দুটি ধেন কোটি শলদী। 
হেরে সে মাধূর্যা, মন হাল অধৈর্যা, 
তোঙিগে জানাতে আসি।। ১১১ 
কার মন ধরে, 
সে কালোবরণ কাছে? 


৯৬ | দাশরখি রায়ের পাচালী। 


একটি কাঁচা স্বর্ণ, স্বর্ণ যে বিবর্ণ, 
দেখে মোহিত হয়েছে।। ১১২ 


কেমন আনন্দিত ?-_ 

যেমন, নব জলধর হেরে চাতকীর আনন্দ। 
পূর্ণ সুখ চকোরের, হেরে পূর্ণচন্দ্র।। ১১৩ 
বসন্তে স্বাদেশে কান্ত এলে কামিনীর মন। 
প্রেমীর মন সুখী, -হ'লে বিচ্ছেদে সিলন।। ১১৪ 
হারা সন্তান পেলে যেমন জননীর আনন্দ। 
হঠাৎ চক্ষু পেলে যেমন হরধিত অন্ধ।। ১১৫ 
সাধুর আনন্দ যেমন গুরুকে দান করি। 
চোরের আনন্দ যেমন অন্ধকার হেরি।। ১১৬ 
পশুর আনন্দ যেমন আহারে উদর পুষ্ট। 
শিশুর আনন্দ যেমন হাতে পেলে মিষ্ট।। ১১৭ 
ক্ষত্রিয় আনন্দ যেমন যুদ্ধে জিনে বৈরি। 
মেনকার আনন্দ পেয়ে, তিন দিন গৌরী।। ১১৮ 
বন্ধ্যার আনন্দ যেমন, সন্তান পেয়ে জানি। 
ততোধিক আনন্দ হেরে রামরূপ রমণী।। ১১৯ 

রামরূপ দেখসে আয় ! 

যেমন শরতশশী, পড়ল খসি, 

নবঘন মিশেছে তায় ।। 

একটির অঙ্গ মেঘের বরণ, 

(সই গো!) তাতে চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী,- 
মেঘ ব'লে চাতকী ধায়।। (চ) 


হু গু 


মহীরাবণের ভয়ে জ্ীরামচন্দ্রের চিন্তা 
একাস্ত অসম্ভব, সে কেমন ?-- 
যেমন ক্রেোড়পতির অন্লবস্ত্র-জশা টিস্তা করা। 
ধন্বন্তরির চিন্তা যেমন দেখে সাথাধরা।। ১২০ 
অগ্সি-ভয়ে চিন্তা করেন অগাধ সমুত্র।! ১২১ 
কজসতরুর চিন্তা যেমন, একজন অতিথি রাখিতে। 


(ফি ভয়ে কম্পিত অঙ্গ 


বৃহস্পতির চিন্তা যেমন, আঙ্ক ফলা লিখিতে।। ১২২ 
চিন্তামণির তেমুনি চিন্তা মহীরাবণের ভয়ে।। ১২৩ 


ভদ্রকালীর নিকট বলিদানের উদযোগ। 
কেদে কহেন জানকীকান্ত,। গেল রে গেল একান্ত! 


প্রাণের লক্ষণ! প্রাণ আমাদের ভাই রে! 
বাঁচান অতি সুদুল্পতি, শঙ্কটে কার শরণ লব? 
বন্ধু-বান্ধব এখানে কেউ নাহ রে! ১২৪ 
কে আমাদের হবে মিত্র? রাজার যত পাত্রমিত্র, 
এই কন্ম্মে কে করিবে রক্ষে? 
এ কি নিম্মায়িক রাজা! কেহ না করে সাহায্য, 


দুটি ভাই অনাথের পালকে || ১২৫? 
এখন মহীরাবণ করে রক্ষা, 
আমায় ব"ধে ভদ্রকালী কাছে। 
মরি,_তার শঙ্কা করি নে,  সুমিত্রা মায়ের ধণে, 
মুক্ত পেলে পরকাল বাঁচে।। ১২৬ 
কোথা মিত্র বিভীষণ! এ বিপদে অদর্শন, 
কোথা হে সুশ্রীব প্রাণসখা! 
কোথা রে পবন-পুত্র! প্রাণাধিক প্রিয় পাত্র, 
প্রাণান্ত কালেতে দে রে দেখা! ১২৭ 
আশীব্াদি করি অন্ত কালে। 
দুঃখের করেছ শেষ, রক্ষা না হইল শেষ, 
আজি মৃত্যু লিখন কপালে ।। ১২৮ 
হরি কাঁদে উৎ্কটে, ছিলা ষীর সন্নিকটে, 
অসিত-মক্ষিকা রূপ ধরি। 
প্রভু! শান্ত হও বলিয়ে, কহিছে প্রবোধ দিয়ে, 
ভব কর্ণধার কর্ণ-মূলে।। ১২৯ 
হরি হে! তাজ উদাস, এই আইল তোমার দাস, 
তব নাম-গুণে সন্্লিকটে। 
কি চিন্তা হে চিন্তামশি! -সুরমণির শিরোমণি! 
ব্রজ্বন্তর পতন কি ঘটে? ১৩০ 
কর কটাক্ষ সৃজ্জন অন্ত, আমি কি কহিব অন্ত? 
| অন্তরে অনন্ত চিন্তে যায় হে! 
ওহে নীলপঙ্ছজাঙ্গ ! 
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_মাতঙ্গের আতঙ্ক যেন পাতঙ্গের দায় হে! ১৩১ 
দুতগণে দিল কালী-ধামে। 
প্রাণের লক্ষ্মণে লয়ে বামে।। ১৩২ 
সম্মুূখে হেরি শস্করী, সবর্ণ বর্ণন করি, 
স্তব করেন রঘুবংশপতি। 
শিবানি! শিবে! শর্কানি! সব্কাপদ-সংহারিণি। 
সম্তানে সঞ্চটে রক্ষ সতি! || ১৩৩ 
সারদা শুভদা, সর্ব সম্পদ-সম্প্রদা, 
সুরেশি! যোড়শি ! সুরারাধো ! 
শুস্ত প্রাণবিনাশিনি! শত্গুত্দদি বিলাসিনি ! 
শক্তি! শক্তিধরা শিবসাধ্য ! ১৩৪ 
শিশু-শশধরভালিনি! শশি-শেখর-সীমস্তিনি! 
সুরেন্দ্র-সাধিকে ! সুরেম্বরি ! 
শঙ্কা শরীর নাশিবে, শরণাগতোহং শিবে! 
সঙ্কটে রক্ষ মে শুভম্করি! ১৩৫ 


হা রঃ ক 


ও মা কালি! মনের কালি ঘুচাও গো মা কালদারা। 
এ দাসের হয় অকাল মৃত্যু, 
বাঁচাও গো মা মৃত্যুহরা।। 
মহীরাবণ করি মায়া, প্রাণ বধিবে মহামায়া । 
যেন, মা হয়ে সন্তানের মায়া, 
ভুল না মাগো ত্রিপুরা! 
যাত্রাকালে ওমা তারা! মন্দ ছিল চন্দ্রতারা, 
এখন ভরসা কেবল, তারা! 
তোমার করুণা-নয়নের তারা ।। (ছ) 


ধা গা ছট 


হনুমানের নৈবেদ্য-ভোজন। 
রেখেছে পৃজক দ্বিজবরে। 
লোভে ব্যত্ত, জিহায় জল সরে।। ১৩৬ 


দাশরছি_ ১৩ | 


মধুর আশ্র আনারস, 


সোপকরণ লেবেদাং 


বসে গেলেন জলপানে, 

দুই হাতে তুলিয়ে দিচ্ছে মুখে।। ১৩৭ 
বলে করো নামা! কোপদৃষ্ঠ, 

পাকে পড়িব, পাক হবে না তবে। 
দেব-দ্রবা-ভাবিতে হ'লে, 
আত্মাপুরুষ যায় মা! জ্বলে, 
প্রাণান্তে পাতক নান্তি, শিবে! ১৩৮ 
আমায়, আদর ক'রে কে খেতে বলে? 
খাই গো মা! হাতের বলে, 

তোমার অগোচর সে ত নয় মা! 
যেখানে খেতে যাই তারা! 

সে-ই আমাকে দেয় তাড়া, 

ধর্ম ভাবিলে প্রাণ ত আর রয় না।। ১৩৯ 
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন লয়, 
অগ্রভাগ খেয়েছি খেয়ে ধর্্ম। 
খেয়েছি তা তোর ক্ষতি কি মা! 
তোমার খাবার অভাব কি মা! 
জন্ম-সুখী, রাজার ঘরে জন্ম ।। ১৪০ 
বিশেষ একটু মনে বুঝ, জশ্গাৎ জুড়ে করে পু্জ, 
নানা দ্রবা দিয়ে করি ঘটা। 

খেতে কি বাকি আছে হেঁটে? 

ব্রন্মাণ্ড ভরেছ পেটে! 

খাবে কিআর আলোচল কণ্টাঃ ১৪১ 
তখন ঠেলে ফেলি মণ্ডা ছাবা, 
আলোচাল থাবা থাবা, 
তাড়াতাড়ি পূরিছে দুটো গালে। 

বুট ভিঞ্জে আর মুগ ভিজে, 

তাতেই গেল মন ভিজ্জে, 
চিনির পানার মালসা ভূমে ঢালে।। ১৪২ 


খোসা সহ খায় সঙ্গা, মণ্ডার খসায় খোসা, 
আনন্দে পবন-সুতি, দেখে কলা কুলপুত, 


তাতেই কিছু ঘনঃপৃতি ভারি ।। ১৪৩ 
যত, পরিচারক দ্বিজবর্গ, বলে এটা কি উপসর্গ? 
ও রে ভাই রে! দেখে মরি ডরিয়ে। 
কোথা থেকে এ আপদ এলো? 


৯৮ | পরি রায়ের পাঁচালী। 


কিছু রাখে নাই, সব খেয়েছে জড়িয়ে ।। ১৪৪ 
কিহ'লো মা জগদস্বা! ঘটের খেয়েছে রস্তা, 
শঙ্কা বেটা পাছে মারে চড়িয়ে ।। ১৪৫ 
কোথা গেলে ভট্টাচার্য? কি সঙ্কট ! কিমাশ্চর্য্য ! 
আমি ত ভাই! বাঁচিনে মনস্ভাপে।। 
তিনটে হাঁড়ি গোল্লা ভাই ! 
দিবা করিতে একটা নাই, 
ঘেরিল আসি কোথাকার পাপে।। ১৪৬ 


আলোচাল কলা ছোলা, খোতা যদি এসব গুলা, 


ক্ষতি ছিল না,.--- সব মাল কাঁচি। 
পদ্মু-পুষ্প-বর্ণ চিনি, খেয়েছে বাটি বস্তা চিনি, 


আমি কি ভাই! এ দুঃখোতে বাঁচি।। ১৪৭ 
ছিল হাঁড়ি আষ্টেক সিকায় তোলা, 
তাও রাখে নাই এক তোলা! 

ডোলে খেয়েছে দেড়-শো মন ভূরো। 
সাজিয়েছিলাম একটা চুর, 
বেটা তার রাখে নাই একটু শুড়ো।। ১৪৮ 
ছিল, মধু ক্গসী উনিশ কি কুড়ি 
খেয়েছে দিয়ে চুমকুড়ি, 
মাছি বসে তায় একটু নাই ভাই রে! 
সম্বংসর খাব আশা, একখানি যে ফুলবাতাসা, 
ছেলের হাতে দিব এমন নাই রে! ১৪৯ 
তাড়াতে কে পারে বল 
বেটার কি ভাই বিষম বল! 
নিঃসম্বল করিল অনায়াসে । 
তিন শ গদা পড়িলে ঘাড়ে 
তবু বেটা খাড় কি নাড়ে? 
লাঙ্গুল নাড়ে আর মুচকি মুচকি হাসে।। 
তর্খন মহীরাবণ শুনিতে পায়, 
রাগে জ্বলদগ্সি-প্রায়, 
সঙ্গে সৈনা শীঘ্র সাজাইয়া। 
তারা ছুটে ফেন হায়, 
মি. যতনে জকার বণহিয়া।। ১৫১ | 


ক 


প্রচুর করি মতিচুর, 


তারা-শুণ বনে গায়, 


| অধর বয়ে রক্ত গলে, 


| জয়দে মাতঃ জগদগ্থে জননি! 
যোগেশরমণি, জয়া জঙগদানন্দকারিণি! 1। 


জাহবি! 'জীবজনমদায়িনি জনমবারিপি! || (জ) 


সপুত্র মহীরাবণ নিধন ও রাম- 
লম্ষ্ণের মুক্তি। 
রাজা গিয়ে দেখিতে না পায়। 
পুনঃ করি আয়োজন, দেবার করে পুজন, 
জলাঞ্জলি দিয়ে রাঙ্গা পায়।। ১৫২ 
রাম-লক্ষ্বণে সাজাহতে, বলি-বাদা বাজাইতে, 
রাজা আজ্ঞা করে বাদাকরে। 
দেখিয়া রাজার নাত, ত্রিভুবন কম্পান্বিত, 
ব্রিভুবন-নয়ন দুঃখে ঝোরে।। ১৫৩ 


রামের দেখি দুর্গতি, হনুমান শীঘ্রগতি, 
মুর্তিমান হয়ে বিদামানে। 
ভদ্রকালী প্রতি বলে, পেয়েছ কোন দুর্কলে? 


বধিতে সাধ কর ভগবানে ।। ১৫৪ 
অনুরক্ত পানে রক্ত, মান না কো ব্রহ্মরক্ত, 
বিরক্ত তোর দায়ে জগজ্জনা। 
পা দিয়ে শিবের বুকে, বুক বেড়েছে এ বুকে, 
সে বুক তোর আজি বুঝি থাকে না! ১৫৫ 
এলো-মেলো রাখ খলোকেশি! 
আপনার মান থাকে আপনার হাতে! 
চগু-সুপ্ডের সুণ্ড কেটে, অহঙ্কারে মরছ ফেটে, 
হাতে রেখেছ লোককে ভয় দেখাতে।। ১৫৬ 
কাণে পরেছিস দু'টো শব, 
শব নিয়ে তোর রঙ্গ সব! 
শবোপরে শব্দ হুহস্কার। 


হাসামুখ ভারি অহঙ্কার।। ১৫৭ 
আমারে প্রভু যদি দেন আজে, 
যা ঘটাই আজ তোর ভাগ, 
এখনি দেখতে পাবে সকল লোকে! 
আমি জানি সব তোমার তদন্ত, 
র ভাবকি দেখান বিকট দত্ত! 
ডরাই নে তোর করাল বদন দেখে ।। ১৫৮ 
শিব তোকে নাহি ডরায়, সাধ ক'রে পড়েছে পায়, 
ক্ষেপার মন যখন যাতে রাজী। 
ও রে যেমন মেরেছ লাখি, 
আমাকে কর উহার সাথী, 
শক্তি! তবে তোর শক্তি বুঝি।। ১৫৯ 
আমি তোকে ভয় কি করি? 
ভব-ভয়-ভগ্জন হরি, 
ভস্তি যদি প্রভুর পায় থাকে। 
দেখছি আমি মনে গ'ণে, শুন ত্রিগুণে! এখান গুণে, 
বন্দী ক'রে রাখতে পারি তোকে।। ১৬০ 
মুখে রাগ হৃদে ভক্তি, বুঝিলেন শিবশততি,, 
অভয় দিলেন হনুমানে। 
অভয় পেয়ে অভয়ার, কহে বীর পুনর্ধার, 
সুনস্থরণা রামচন্দের কাণ।। ১৬১ 
মহারাবণ কহিল রাম! কালারে কর প্রণাম, 
শুনে কহিছেন জটাধারী। 
রাজপুত্র দুটা ভাই, প্রণাম করা জানিনে তাই, 
দেখাও তুমি, তবে করিতে পারি।। ১৬২ 
শুনে মহী পড়ে ধরা, দেখায় প্রণাম করা, 
হনুমান লয়ে দেবীর খড়ো।। 
মুখে বলে জয় জগন্মাতা, কাটে মহীরাবণের মাথা, 
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব স্বর্গে ।। ১৬৩ 
পতির শোক সহিতে নারি, এলো মহীরাবণের নারী, 
রর দশমাস গর্ভবর্তা ধনী। 
মরি মরি বাপ রে মারে! কে আমার পতিরে মারে! 
যায় করি মার মার ধনি।। ১৬৪ 
হনুমান কন হেসে কথা, এসো এসো পতিভ্রতা, 
একবার ভাবে নারীহতো, আবার ভাবে শক্র মারতে, 
কি দোর? বলি, এক লাখি মারে পেটে।। ১৬৫ 


ৰ 


বাহির হ'য়ে তার দুটা শিশু, 
বলে, রে মুখপোড়া পশু! 
কি বলিব আমরা ছিলাম গর্ভে ।। 
বলি গদা ল'য়ে হাতে, আঘাত করিতে হনুমাথে, 
বাস্ত হ'য়ে যায় অতি গর্কে।। ১৬৬ 
হাসি কয় পৰনপুন্র, আরে ম'লো পুনকে শক্র 
ছুঁসনে বেটারা! কি করিস। কি করিস! 
এখনো তোদের কাটে নাই নাড়ী, 
ঘৃণা হয় কেমনে নাড়ি, 
নেয়ে আয় গে তবে আমারে মারিস। ১৬৭ 
হাসি, হনুমান কয়, হেলে হে'লে, 
আহা মরি দিবা ছেলে! 
কাল কাল চুলগুলি মাথায়। 
এখনি হলি, আগুন করে, 
আঁতুড়ে গিয়ে সেক নে প'ড়ে, 
জল বাতাসে মরিতে এলি কোথায়? ১৬৮ 
থধোড়াল থোড়াল গড়ন দেখি, 
নাকটি যেন টিয়ে পাখা, 
বাপের মতন সব কি হয়েছে ছেলে! 
নাড়ী কাটায়ে থালে নাওগে, 
পোয়াতির কোলে মাই খাওগে, 
বাহিরে এসো পাঁচুটের দিন গেলে।। ১৬৯ 
তখন, তঙ্জন গর্জন ক'রে, হনুমানের উপরে, 
গদাঘাত করিতে দু'টো যায়। 
হনুমান পাতিয়ে হেটো, তিন আঙ্গুলে ধরে দুটো, 
আসমানে হাসিয়ে পাক লাগায় ।। ১৭ 
করি, মহীরাবণকে শির্বশ, বাড়িল সুখের অংশ, 
প্রণমিয়ে কালার চরণে! 
সঙ্গে পর্ণ ভগবান, স্বর্ণ-লঙ্কায় পুন যান, 
নাশিতে দুরন্ত দশাননে || ১৭১ 
বিচ্ছেদ-হুতাশন গেল মনে। 
'রাম জয় রাম জয় ধ্বনি, স্বর্গে সুখী সুর মণি, 
্রারামের লঙ্কায় আগমনে ।। ১৭২ 


সঙ্জল জলধরে যেন শশধর উদয় করে। 


১০০ দাশরছি রায়ের পাচালী। 


শরখার্থে শরদিন্দু, পড়ি পদনখরে,_ 

হেরি চিন্তামণি-কান্ত সুনীন্দ্র-মন হরে।। 
সবে, ধন্য ধন্য হনুমানে অনুমানে, 

দেখে সুখ ভ্রারাম-লক্ষ্প বিদ্যমান ;-_ 
বিভীষণ কহে আয় প্রাশ-মারুতি রে! 
হৃদি-পঞ্চদীপে করি তোরে আরতি রে!_ 
প্রেমানন্দে রাম জয় রাম জয় নাদ ক'রে।। (ক) 


মহীরাবণ বধ সমাপ্ত। 


রাবণ-বধ 


রাবণের রণ-্যাত্রার উদ্যোগ ও 
মন্দোদরীর নিষেধ। 
মহীরাবণ পাতালে মরে, সুখে মোহিত যত অমরে, 
শোকে মহীতে পড়ে দশানন। 
দংশে যেন বিষধর, কপালে হানে বিশ কর, 
বিশ নয়নে ধারা বরিষণ।| ১ 
গধায়ে যুক্তি শুক-সারণে, 
সৈনাগণে কন লক্কাস্বা়ী। 
সহে না শোক অবিরাম, আজি রণে সে ভগুরাম, 
দণ্খীর দণ্ডিব প্রাণ আমি ।। ২ 


রাবখের প্রধানা সুন্দরী, 

অন্তু পুরে অন্তরে অধৈষা।। ৪ 

হ'য়ে বিগলিতকেশী, 
| ভাসি চক্ষুজলে রাণী বলে। 

পারে না পাইয়ে করতলে।। ৫. | 


স্বয়ং সাজিতে রণে, 


্রত আসি লক্ষেশী, 





রেখে শক্তি অশোক-বলে, 
গেলে কত শোক অশোক-মনে, 
তবু নাই জান হৃদয়ে উদয় ।। ৬ 
জনক যার জগক, . পতি যার জগজ্জনক, 
কোন বন্ত জানকী, তুমি তার গুপ জান কি? 
জানলে কি সোপার লঙ্কা মজে? ৭ 
আবার তারকক্রক্গ তার কান্ত, 
যে রাম করেন তাড়কান্ত, 
নরকাস্ত করেন,.যে গুণমণি। 


তুমি তার সনে কি করিবা রণ? 
ওহে মহারাজ! করি বারণ, 
ক'রো না নাথ! আমায় অনাধিনী।| ৮ 


নাথ! রাম কি বস্তু সাধারণ। 
ভূভার হরিতে, অবদীতে, অবতীর্ণ সে ভবতারণ 
তাঁর সনে কি তোমার রণ সাজে! 
ছি ছি রণ-সাজ কি কারণ ।। 
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা, তুলসীতে, 
আনলে তাঁর সীতে, বংশ বিনাশিতে, 
না শুনে কার বারণ।। 
একবার নয়ন মুদে দেখলে না হে চিতে, 
তোমারে কুপিতে শ্রীরাম জশ্বং-পিতে, 
তাই করে কপিতে মান হরণ। | (ক) 
রাবণ বলে সুন্দরি! বুঝালে আমাকে সুন্দরই, 
আর ব'লো না মন্দোদরি! সৈতে নারি চিতে। 
তুমি চিলেছ নীলবরণ, জেনেছ আমার বুদ্ধি সাধারণ, 
বৃহস্পতিকে ব্যাকরণ, এসেছো পড়াইতে। ৯ 
এলে, ধরাকে শিখাতে ধৈর্য্য ধরা, 
_ উ্বশীকে নৃত্য করা, শিক্ষা দিতে এলে! 
নানি সি ধবস্তরিকে মুষ্টিযোগ, 


ভাল জানযোগ খেলে! ১০. 


বাবগ-বখ ১০১ 


শিখাতে এলে সৌজন্য, সবেষায় সীতার জন্য, 
সীতে দিয়ে রামের রাগশূন্য,_ 
ক'রে বল পায় ধরতে। 
আমার প্রতি হয়েছে রাগ নাশ, 
ছিল কিঞ্চিৎ রাগ-প্রকাশ, 
সেই রাগে দেন শ্রীনিবাস, লঙ্কায় বাস করতে।। ১১ 
আমার, লঙ্কায় যে এত বিভোগ, 
সে কেবল অপরাধের ভোগ, 
ছিল অটল সুখভোগ, বৈকুষ্ঠপুরী। 
প্রভুর দ্বারী জয় বিজয়, দুভাই মোরা দিখ্িজয়, 
মোদিগে সেধে মৃত্যুপ্রয় দেখতে পেতেন হরি।। ১২ 
বরং, লঙ্কায় এসে ক্ষুদ্র হই, ব্রহ্মার কাছে বরলই, 
দুঃখের কথা কারে কই! ম'রে আছি ভূতলে। 
আমরা, ব্রহ্মাকে কি মনে ধরতাম! 
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করতাম! 
ব্রহ্মাকে বর দিতে পারতাম, ব্রহ্মাবস্তর বলে।। ১৩ 


রাম-রাবণের যুদ্ধ। 
বিচিত্র শুনে লজ্জায়, অবাক হ'য়ে রাণী যায়, 
রাবণ রণ-সঙ্জায়, যায় যথা শ্রীপতি। 
দাঁড়ালেন ভগবান, ধনু্ণে যুড়ি বাণ, 
যার ভয়েতে নিবাণি, গীবাণি প্রভৃতি।। ১৪ 
রাবণ বলে রাম! কথা শোন, আমার হচ্ছে রথাসন, 
তোর হচ্ছে পথাসন, কত হীন তোয় বলি। 
জঠরের হতাশন, জন্য জীর্ণ হ'লি।। ১৫ 
মুকুট নাই তোর জটা ভূষণ, ক্ষুত্র কর্ম তোর শাসন, 
ইচ্ছা হয় না বিনাশন, করি হেন দুর্বালে! 
তোর শমন-ভক্ন-দরশন, কাজ নাই রে পীতবসন! 
প্রাণ বাঁচাবার অন্বেষণ, 
দেখ, দিলাম তোয় ব'লে ।। ১৬ 
তখন রাক্ষস-কর্কশ বাকা, শুনে হয়ে লোহিতাক্ষ, 
বিবিধ শর সরোজাক্ষ, ছাড়েন লঙগেশ্বেরে। 
_ বাশেতে বাণ নিবারণ, দশানন করে।। ১৭ 
অতি ক্রোধে অর্থচন্দ্র ছাড়িলেন রামচন্্র, 


যত হানেন নীলবরণ, 


বিচ্ছেদ হয়ে এক খণ্ড, পড়িল ভূতলে।। ১৮ 
ব'লে কান্ত যোড়শীর, 
ক্রোধে গোলোক নিবাসীর, সেই বাগ ধায় পুন। 
কেটে মুণ্ড ফেলে ধরায়, ধরায় প'ড়ে ত্বরায়, 
উঠে যুণ্ড পুনরায় কি বলে তা শুন।। ১৯ 
বঞ্চিত ক'রো না, কুরু কিঞ্িৎ করুণা শিব! 
ভব! তব করুপা বিনে, ভবে আর কত আসিব। 
বিনা করুণা উত্তব, কত দিন বল হে ভব! 
কুলবিহীন হ'য়ে ভব, _জলধি-জলে ভাসিব। 
ওহে সম্কটবিনাশি! কবে বিলাবে করুণারাশি, 
যারা বাদী ভজনে আসি, ছ'জনে কবে নাশিব, 
দাশরথির বাসনা, যোগি! যবে হব জীবন-ত্যাগী। 
হ*য়ে মোক্ষফলভাগী, ভাগীরঘীতে ভাসিব।। (খ) 


বিভীঘণের মুখে রাবণের মৃত্যু-শর-রহস্য-প্রকাশ। 


ভেবে আকুল চিন্তামণি, বিতীষণ কহেন অমনি, 
গুণমণি! চিন্তা কিসের তরে? 

অন্ত শুন ভগবান! রাবপ-অন্তক বাণ, 
আছে রাবশের অন্ত্তপুরে।। ২০ 

কহেন ভুবনেশ্বর, রাবণের ভবনে শর, 
কার শক্তি আনে কোন জলে? 

প্রণাম হয়ে হনুমান, দাঁড়িয়ে কয় বিদ্যমান, 

আমি আনিব, এ চরণের গুণে।। ২১ 


হ্রীরামের নিকট হনুমানের উক্তি। 


কিসের জনা চিন্তা তুমি কর হে অনাথ নাথ। 
যোগীন্দ্র জয়ী তোমায় জপে, 
' জানি হে জশত্তাত! তা ত।। ২২ 
আজ্ঞা দিলে ধ'রে আনি, কেবা গঙ্গাধরে ধরে? 
গগন হ'তে উঠিয়ে আনি, 
__ বাঁধিয়ে সুধাকরে করে।। ২৩ 
বল যদি বল ক'রে আনি ধারে, দেবতাগণে গ'ণে। 


মানিনে শমনে মনে ।। ২৪ 


১০২ দাশরখি রায়ের পাচালী। 


জমার মান হরি, রি 
টিরন্রও হল তব পায় কিন্করী করি।। ২৫ 
কটাক্ষে নির্বাশ করি সুরাসুর-কিন্লুরে নরে। 
গণুষে পান করি হরি! ধরি রত্বাকরে করে।। ২৬ 
কৈলাস ভাঙ্গিয়া আনি, শুনি না ভবানী-বাপী।। ২৭ 
বরুণকে ডুবাই জলে, বেঁধে রাখি পবনে বনে। 
জয় জয় রান ব'লে, আমি সদা জয়ী মরণে রণে।।২৮ 


রাবণের মৃত্যুশর আনিতে বন্ধ-ব্রাহ্মপ- 
বেশে হনুমানের লঙ্কায় গমন। 
এইরূপ ভক্তি-ভারতী, 


গিয়া কিঞ্িৎ অন্তার, 
এরাপে কিরূপে প্রবেশ করি? ২৯ 


বৃদ্ধ এক দ্বিজবর, জীর্ণতম কলেবর, 
মূর্তি হইলেন বায়ুপুত্র 
মুখে বাণী সবমিঙ্গালে! কুশাসনখানি বগলে, 


নয়ল জলে, গলে যজ্সুত।। ৩০ 
হ'য়ে শঠের প্রধান, রাণী-সন্নিধান ধান, 
দূর্বা ধান কর মধো ধরি। 
গিয়া অন্তপুর-্বারে, 
কোথা গো মা রাণি মান্দোদরি! ৩১ 


রাবণের অন্তঃপুরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মদ-বেশী হনুমান 


দ্বারে থিজ দেখাতে পায়, রাণী গিয়ে প্রণাম কারে পায়, 


মানসে আশীষ ক'রে কন অমনি! 

শীঘ্বে স্বামীর মাথা খাও, দীর্ঘ কালটা দুঃখ দাও, 
সেটা আর কর্তবা নয় লো ধনি! ৩২ 

তোর পতির এক গুপ্ত কথা, 


ব'লে আমারে পাঠায় হেথা, 


আমি, টা গতির পা 
আমার নাম জানে কিছ্ব, 
ল্ীান্ত নায়ভূষণের ছাত্র। 


লবপ-সমৃদ্র-পারে ভবন, বীর-নগরের মধ্যে পবন 


বিদ্যাধরের হই আমি পুত্র।। ৩৪ 


ডাকেন প্াধণ-প্রমদারে, 





বিপদ কালে স্বস্ায়নে হই ব্রতী । 
নাই অন্ন ব্যবহার, ফল মুল করি আহার, 
তাইতে ভক্তি করে তোর পতি।। ৩৫ 
নাপিত ছুইনে তৈল মাখিনে, 
চারি চাল বেঁধেও থাকিনে, 
কাপে কাণে নিকষাকুমার, বল্যে,মৃত্যুশরটী আমার, 
অন্তঃপুরে পুজে এসো রামদাস! ৩৬ 
কোথা আছে দাও দেখিয়ে শর, শর-মধ্যে মহেম্র, 
পূজা করিব বিলম্ব না সহে। 
নহে বিশ্বাস রাণীর তায়, 
বলে জানিনে বাণ কোথায়? 
শুনে দ্বিজ উম্মা করি কহে।। ৩৭ 
বাঁচাবো তোর প্রাণেন্থরে, 
আজ বাসরে, পৃজিয়ে তার মৃত্যুশরে। 
সরল হ'য়ে বল শর কোথায়, 
নৈলে হও বিধবা রামের শরে।। 
সাধন করলে নিধন-শরে, যদাপি কুবুদ্ধি সরে, 
তোর পতি সেই কনকপুরেশ্বর ! 
যদি রাম প্রতি রাগ পাসরে।। 
লঙ্কাতে তার নাই দোসর, লক্ষসুত প্রাণের সোসর, 
না লয়ে শরণ, রামশরে, 
হারায় সবাই জীবন এই বৎসরে ।। গে) 


হনুমান কর্তৃক মৃত্যু শরগ্রহণ। 
যায় বা, রাণী ভাবিয়ে অন্তরে 
যা করেন ভগবান, স্তড-মধ্যে আছে বাণ, 
সন্ধান দিলেন দ্বিজবরে ॥ ৩৮ 
পদাঘাতে ভাঙ্গেন হনুমান। 
বাণটী করি বগলে: মুখে বলে, জয় বালে! 
ক'রলে মাগো কল্যাণি। কলাণ ॥ ৩৯ 
হাসি কি ধরে অধরে? অমনি নিজ মূর্তি ধ'রে, 
্রাচীরে বৈসেন মহাবীর | 
পীেপিরারাজার লায185 


আ্াবদ-বধ। ১০৩ 


দশ যোজন লেঙ্গুড়ের ঘটা, তায়ি উপযুক্ত মোটা! 
লেঙ্গুড়ে গরুড় পান নাই পথ।। ৪১ 
কালান্তক-যমাকৃতি, নাক্টী কিছু খব্কিতি, 
তবু হবে যোজন দেড়েক প্রায়। 
নাসার ছিদ্র দিয়া আছে পথ. পতাকা শুদ্ধ যায় রথ, 
মহাবৃক্ষ নিশ্বাসে উড়ায়।। ৪২ 
দুই হাত যোজন সাত, এক চড় চারি বন্দ্রাঘা 
চড়ের শব্দে কাঁপে চরাচর। 
অনা কি ছার যার চাপড়ে, শমন-দমন রাবণ পড়ে 
ম'লাম ব'লে ভূতলে ধড়ফড়।। ৪৩ 
সেই মহাবল হনুমন্ত, প্রাচীরে বসে দেখায় দত্ত, 
অন্তুপুরে রাবণের স্ক্ীগণে। 
দেখে রাবণের ভার্যা সব, সবে যেন জীয়ন্তে শব, 
হাহাকার হইল ভবনে ।। ৪৪ 


ধারাধর সমান ধারা চক্ষে । 
দর্শ সহত্র সুন্দরী, গিয়! যথা মন্দোদরী, 
কত মন্দ কহিছে মনোদুঃখে।। ৪৫ 
এক নারী কন্যা শনির, নয়ন দুটী স-নীর, 
মণির বিচ্ছেদে যেমন ফণী। 


দুঃখের কথা আর এক জায়, দ্রুতগতি বলতে যায়, 
বিধি বাম গো দিদি চন্দ্রাননি! ॥ ৪৬ 

ওগো দিদি! বিধি বুঝি, বিধবা ঘটায়। 

প্রাণকান্তের প্রাণ ত বাঁচানো দায়।। 

এ যে ঘরপোড়া বাণ লয়ে যায়! 

আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন, 
অশ্বপাল যার শমন, - 

আভ্ঞাধর শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর, 

সে আদর আজ আমাদের সব ফুরায়।। 


পা অকালে বিলাবেন তরি, 
ধরি গে সেই অকুলকাণ্ডারীর পায়।। (ঘ) 





সবে হানে কপালে কর, 
এক ধনি কয়, যুক্তি মোর শোন। 
জিনে যদি কিন্মর নর, তবু ওটা জাতি বানর, 
কাতি ক'রে শর ল'তে কতক্ষণ? ৪৭ 
কর, লোভ দেখিয়ে বুদ্ধি হত, 
টোপ দিয়ে মাছ ধরার মত, 
কতকগুলো ফল আন লো দিদি! 
সৃষ্টি জগদস্বার, ও বড় ভক্ত রস্তার, 
তাই এক ভার শীঘ্র আনা বিধি।। ৪৮ 
দেখাই বরং বর্তমান, গোটা দশ বারো মর্তমান”+ 
রস্তা এনে তামাসা দেখ বসে। 
তত্ব-কথা যাবে ভূলে, খাবে মত্ত হ'য়ে বগল তুলে, 
মর্তো বাণ' অমনি পড়বে খসে।। ৪৯ 
ও পাগল, কলার লাগি, কলার জনা গৃহতাগী, 
কদলী-কানানে বাস করে। 
কলা পেলে আর কিছু না চায়, 
কাঁচা কলাগুলো কাঁচা খায়, 
মোক্ষফল ফেলে মোচাফল ধরে।। €5 
শুনে বলে আর এক নারী, 
কিসে শ্রীতি ওর বুঝিতে নারি, 
কলা কিম্বা আশ্র ভালবাসে। 
এসে এই লঙ্কাডুবন, আগে ভেঙ্গেছে মধুবন, 
কদলীবন ছিল তো তার পাশে ।। ১ 
শুন উহার প্রতিফল, সীতে ওরে পাঁচটা আশ্রফল, 
দিয়েছিলেন পাঁচ জনার তরে। 
ও, পথে গিয়ে তার চারিটী খায়, 
শেষে, রামের ফলটী পানে চায়, 
পুনঃপুন জিহায় জল সরে।। ৫২ 
হ'ল না লোভ সম্বরণ, খেয়ে শেষে হয় মরণ, 
গলায় লেগে তলায় না ফল পেটে। 
যেমন কম্ম্ম তেমনি দণ্ড, বিধি করেন নাই প্রাণদগ্চ, 
চারি দণ্ড ম'রে ছিলো দম ফোটে ।। ৫৩ 
তাইতে, জানি আন্রে ওর, লোভের নাহিক ওর, 
দৌড়ে আলে হনুমানের কাছে। ৫৪ 


১০৪ দাশরছি রাতের পাচালী। 


জেনে অনর্থের মূল, নানা জাতি ফল মূল! 
আনে রমণী তত্র করি পাড়া। 
কেউ বকুল কেউ বা কুল, বলে যদি দেয় কৃল, 
অনুকূল হ'য়ে ঘরপোড়া।। ৫৫ 
ইন্্রজিতের মাতৃত্বসা, এনে দিল দুটা সশা, 
শুর্গপথা সর্বনাশী, দুটা দাড়িম্ব দেখায় আসি, 
যার দোষে বায় সপোপার লক্কাথান।। ৫৬ 
কুল্তনসী ক'রে রস, দেখায় একটা আনারস, 
নানা রস কথায় আবার করে। 
অতি ত্বরায় অতিকার বুন, দেখায় এনে দুটো বেগুন, 
বলে যদি বেগুনে গুণ ধরে।। ৫৭ 
কেউ দেখায় দুই বাঁধা কপি. বলে, যদি ভোলে কপি, 
কোনরূণে রূপা ভুললেই হলো! 
জামির হাজির কেউ করিল।। ৫৮ 
কেউ, কমলা এনে দেখায় করে, কমলাকান্তের চরে, 
হেসে হনুমান নারীগণকে কয়। 
মিথো ফলের আয়োজন,ও ফজল কেবা করে ভোজন? 
ফঙ্জে তোদের ফল ভাল শয়।। ৫৯ 
যে দেয় চতুর্বর্গ-ফল, তার সঙ্গে অকৌশল, 
যেমন কর্ম তেমনি ফল ফলাবো। 
রামের জয়পতাকা উড়িয়ে, 
সে দিন গেলাম ঘর পুড়িয়ে, 
আজ তোদের কপাল পোড়াবো। ৬০ 
আমার কি ফলের অভাব. 
তোরা এপি বিফল ফল যে ল'য়ে! 
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, 
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হাদয়ে।। 
শ্রীরামচরণ-কল্তরু-মূলে রই, 
যে ফল বাঙ্থ? করি, সেই ফল প্রাপ্ত হই, 
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, 
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে।। (€) 





আনন্দিত কৌশল্যা-সুত। 
বাণ পেয়ে নিকাণিকর্তা, রাবপকে কহেন বার্তা, 
কর যাত্রা,_এই এলো বমদৃত।। ৬১ 


সেই স্থানে উপবিষ্ট, 
ইন্দ্র চন্দ্র পবন শমন।। ৬২ 
হেথা, কৈলাসে কহেন হর, আয় রে পুত্র বিল্লহর! 
চল ত্বরা রামহিত করা কর্তব্য 
ব্যস্ত দেখি ত্রিলোচনে, ব্রিলোচনী কোপ-লোচনে, 
কহেন, তোমার ভাল ভব! ৬৩ 
ওহে শ্রান্ত দিগম্বর! তুমি তারে দিয়েছ বর, 
প্রাণাধিক বরপুত্র রাবণ। 
যে করেছে ক'রে সাধন, ভক্তিডোরে বন্ধন, 
করবে আবার সে ধন নিধন।। ৬৪ 
তোমায় আমি বলিব ছাই! খাও ধুতুরা মাখ ছাই, 
কপালে আগুন আমারো কপাল মন্দ। 
ছিলাম মায়ের সাধের ঈশানী, বিধি করেছে সন্্যাসিনী, 
সদা পোড়া হয়েছো সদানন্প ! ৬৫ 
রাবণকে বধিবে ভব!  সেটাকি তোনায় অসম্ভব, 
নিজের অপমৃত্যু জ্ঞান নাই। 
বিষ ল'য়ে কর আহার, বিষধর গলার হার, 
তোমার জ্বালায় ইচ্ছা হয় বিষ খাই।। ৬৬ 
শিব কন, শুন শঙ্করি ! অপমৃত্যুর ভয় না করি, 
যে হ'তে এনেছি তোমায় ঘরে। 
সদাই কর বিষ-বিষ! সাধে কি আমি খাই বিষ 
বিশ যুগ পড়েছি বিঘ্-নজরে।। ৬৭ 
ভয়ঙ্করি। ভয়ঙ্করই রেখেছো আমাকে । 
শুভ দিন ক্ষণ না দেখিয়ে, কাল করেছেন কাল-বিয়ে, 
দাঁড়িয়ে কালটা কাটালে কালের বুকে।। ৬৮ 
নারুদে পাগল হ'লো ঘটক, আমারো পাগুলে ঠোক, 
রাশি গণ না দেখি মিলন করে! 
যত তা ত আমি সকলি জানি! 


মাবিশ-বখ। ১০৫ 


আমি বিষ খাই তাই দিচ্ছ ধিক! 


তোমার গুণ যে ততোধিক, | 


প্রাণের মায়া তোমার আছে কি ঈশানি ? 1 ৭০ 
জানি, জানি হে পাষাণের সুতা! 
তোমার দয়া মায়ার কথা! 
ছিন্নমস্তা হ'য়ে অভয়ে! 
তুমি আপনি কাট আপনার মাথা ।। 
তোমার পিতা সে ত শিলে, 
তার শুঁরসে প্রকাশিলে, বড় সুশীলে,_ 
লোকে জানে হে তোমার শীলতা ।। চ) 


শ্রীরামের ধনুকে রাবণের মৃত্যু-শর সংযোজন। 


পুন, শিব কন, ও শঙ্করি! বাধা দিও না, যাত্রা করি, 
না গেলে অধম্ম আমার আছে। 
শুনে ক্রোধে কন কালকামিনী, আমিও পশ্চাদগামিনী, 
হয়ে যেতেছি বাছা রাবণের কাছে ।। ৭১ 


হেন বলবান কুত্র£ বধে আমার বরপুত্র, 
গনেশ অপেক্ষা শ্লেহ মোর তারে। 

কার শরীরে এত বিকার? ভয় করে না আশ্বকার? 
অহঙ্কার করে এত সংসারে? ৭২ 

তুমি কিম্বা হউন রাঘব, ব্রহ্মার হবে লাঘব, 


যে হবে মোর বরপুত্র-বাদী। 
সদা, করে যাগ যজ্ঞ ব্রত, অনুগত মোর অনুবরত, 
রাবণ আমার কিসের অপরাধী? ॥| ৭৩ 


যাও যাও হে রণভূমি, জয়কেতে যোগীন্দ্র তুমি, 


লওগে শরণ হও গে রামের পক্ষে। 
কোটি দেবতা গিয়ে তত্র, কোট ক'রে হৈও একত্র, 
দেখি আমার বরপুত্র হয় কি না হয় রক্ষে! ।1 ৭৪ 
তখন, না শুনে কথা দেবীর, যথা প্রভু রঘুবীর, 
আশুতোষ আনন্দে আশু যান। 
রামকে জয়ী করতে রণে, প্রণাম হ'য়ে রামচরণে, 
| শরযধ্যে হর নিলেন স্থাল।। ৭৫ 
দিয়ে টক্কার ধরেন ধনুখখান। 


দাশরবি-_ ১৪. 


দেখিছে আপন মৃত্যু-বাপ।। ৭৬ 
দাঁড়িয়েছিল প্কতি অমনি জীবনযৃত্যুবং, 
কম্পমান দেখিয়ে হৃদয়। 
চক্ষে ধারা তারাকারা, বলে মা কোথা রৈলি তারা! 
আজি সমরে মরে তোর তনয়।। ৭৭ 
তুমি বল, তুমি সম্বল, শমন প্রতি করি যে বল, 
সে বল কেবল এঁ চরণ। 
হে মাদুর্গে! দক্ষসুতে! তুমি যদি মা! রক্ষ সুতে, 
আজি আমার বিপক্ষ ত্রিভুবন।। ৭৮ 


মা! আর নাই মোচন, পিতে ত্রিলোচন, 
বসিলেন শরমধো জীবন বধ্যে। 
এমন বিপদ সময় আমার-- 
কোথা রৈলে গো মা ঈশানি! বিপদনাশিনি! 
যদি রাখ মা! সন্তানে শ্রীপাদপদ্ধে।। 
আজি আমার শঙ্করি! পিতা শঙ্কর বিরূপ, 
তাই হয়েছে চিরকাল কালম্বরূপ, 
বিনা চরণ-তার, তরি গো কিরাপ? 
ব্রহ্মময়ি ! বিপদ-সাগর-মধ্যে। 
যে ভাই ছিল আমার প্রাণের অনুগত, 
ছিল নিদ্রাগত, সে ভাই সে দিন গত! 
হ'ল কাল আগত, না ক'রে কাল গত, 
ভেঙ্গেছিলাম, মা! তার অকাল-নিদ্বে।। (ছ) 


রণস্থলে পাকতীর আগমন ও রাবণকে অভয়দান। 


বিপদে ডাকে রাবণ, ভবানী ভব-ভবন, 
তাজে যান কনক-লক্কাপুরী। 
এত ভাগা কার ভারতে? ভুবনের জননী রথে. 
বসিলেন রাবণে কোলে করি! ।। ৭৯ 
দিয়ে কত প্রিয় বন, অঞ্চল দিয়া লোচন,--_ 
সুছায়ে কন ব্রিলোচন-মোহিনী। 
কার ভয়েতে এত কাতর? 
আমি তোর ভবভয়হারিপী || ৮০ 


১০৬ 


বরদার বরপুত্ত বধতে।। ৮১ 


শ্রীরামচন্রের অকালে দুগোর্সৰ ও দুগন্তিব। 
হেথায়, রথে দেখি শিব-শক্তি, 


যুগল নয়নে শতধার। 
ধনুঝণি ফেলে ভূমিতে, 
কেঁদে বলেন রাম, ওহে মিভে! 
দুঃখিনী সীতার হ'লো না উদ্ধার।। ৮২ 
এ দেখ, রাবণে করি কোলে। 
আর মিথো আয়োজন, সবল হ'লো দুর্জন, 
প্রাণ বিসঙ্র্জন দিই গিয়ে জলে।। ৮৩ 
বিপদ জানিয়া বিধি, ভ্রারামে কহেন বিধি, 
করাতে হ'ল্লো শত্তিআরাধন। 
ভন্তিপথে ভর দিয়া, কর পুজা শারদীয়া. 
শুনিয়া কাহেন নারায়ণ।। ৮৪ 
দেধা নিপ্রাগত রন, শরতে নিলে শরণ, 
অকালে তাঁর না হয় যদি দয়া। 
বিধি কণ হবে সাধন, ষষ্ঠীতে করি বোধন, 
পৃজ্জীলে অভয় দিকেন অভয়া।। ৮? 


নিশ্মহিয়া দশভুজা, নির্মলি মানসে-পৃজা- 
করেন দেবারে নারায়ণ । 
নহে বাল্মীকির উদ্জি, রঘুনাথ পূজে শক্তি, 


মতান্তরে আছে নানায়ণ।। ৮৬ 
পূ্জে দেবতা শত শত,  নীলকমল আষ্ট্রোন্তর শত, 
দুগ্পিদে করিয়া প্রদান । 
নবমী-পৃ্জান্তে হরি, যুগল কর যুগ্ম করি, 
কেঁদে কন জননী-বিদামান।। ৮৭ 
কগ্কানি! কালবারিণি ! কান্দে কৃতার্থ কারিণি! 
| কুশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত। 
খরশান খড়াধরা! খলে খণ্ড খণ্ড করা. 
ক্ষেম্করি! ক্ষীণে হও মা! ক্ষান্ত )। ৮৮ 





ঘনরূপিপি! কুরু মা। ঘোরান্ত।। ৮৯ 
উমে! ত্বং উমেশ-রাপি!  উৎকট পাপ-উদ্ধারিণি! 
চণ্ডি! চরাচর জন্য চিন্ত।। ৯০ 
ছলরূপ ছাড়ি ছলে, পদছায়া দাও ছাওয়ালে, 
ছন্দরূপিণি! ঘুচাও মা! ছন্দ। 
আমার, করিবে কি জননি! জয়া! 
জয়ন্তি! যোগেশজায়া, 
জানকী-বিচ্ছেদে জীবনান্ত।। ৯১ 


এ যাতনা আর সহে না, জননি! জগদন্থে ! 
দিয়ে চরণ, দুখ হরণ যদি করো অবিলম্বে ।। 
হের শ্যামা, হর-রমা, হের উমা! হের অন্বে! 
হের করুণানয়নে, যেমন হের মা! হেরদ্ে 2 
বিশ্ববিপদ-বারিণী, সুরসঙ্কটহারিণী,__ 
হ'য়েছ তারিণি! নাশ, করিয়ে নিশুস্তে,_ 
এ সংসারো নাশ করো, যেমন নাশো, জল-বিশ্বে 7 
দাশরথির দুঃখ নাশিবে শিবে! 

আর কত বিলম্বে? (জ) 


আহ হয) 


শ্রারামের শরে পাব্বতীর আবিভবি। 


শ্রারামের স্তবে অপণা, উভয়-সঙ্কটাপন্না, 
বসে আছেন রাবণের রথে। 
একবার একবার অদর্শনা, হয়ে অমনি শবাসনা, 
রামকে অভয় দিচ্ছেন গিয়া পথে ।। ৯২ 
রাবণ বলে. বুঝেছি মা! বিপদ-নাশিনি! শ্যামা! 
বিপদে পড়েছো আজ তুমি। 
মন হয়েছে চঞ্চলা, মোর কাছেতে মলছলা, 
মনে মনে মন বুঝেছি আমি।1৯৩ 
অনেক দিন তোর এ তনয়, জেনেছে দিন ভালো নয়, 
শুভদা! শুভদিন হ'রেছ মোর। 
বে দিন তোমার সুতের, বন ভেঙ্গেছে কাপশুতে, 
তার আগে মা! মন ভেঙ্গেছে তোর।। ৯৪ 


পাবণ-বধ। 


ইন্দ্র যার হার গাঁথে জননি! 
ভাঙ্গে তার ঘর পশুপালে! এত কি ছিল কপালে! 
কপালমালিনি! কপালিনি! ।1 ৯৫ 
করবে এখনি তো প্রাণদণ্ড, বদ্ধ হইয়ে অর্থদণ্ড, 
মা! তোমার কি থাকায় প্রয়োজন? 
লজ্জায় অধোবদনা, দিয়ে বেদনা পেয়ে বেদনা, 
রামের শরে শক্তির গমন।। ৯৬ 
হ'লো বাণ শক্তিমান, প্রেমানন্দে ভগবান, 
| করেন বাণ পিনাকে সংযোগ । 
লাগিলে অঙ্গে যেই শর, মুঙ্ছিত হন মহেশ্বর 
শমনের সত্বরে প্রাণবিয়োগ।। ৯৭ 


চন্দনাক্ত মালতী-মালায়। 
ভ্বলিতেছে ধক ধক্‌, বাণের মুখে পাবক, 


ত্রাম্ক ভাবক আছেন তায়।। ৯৮ 
পুলকে গোলোকেম্থর, নিক্ষেপ করেন শর, 
লন্বেশ্বরের দেখে প্রাণ যায়। 
বসন-গলে নয়ন গলে, পতিত হইয়ে বলে, 
পতিতপাবন রামের পায়।। ৯৯ 
ওহে বিরিঞি-বাঞ্ছিত ধন! করি নাই ও পদ-সাধন, 
ন্তানধন মোর ল'য়েছিলে হরি। 
তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হশলো দুঃখের তরঙ্গ, 
আজি নিদ্রাভঙ্গ হ'লো হরি! |1 ১০০ 
8 
দিনের দিন গত! 
কিন্তু নয় হে রাম! তব চরণে এ দীন গত। 
আমার গত অপরাধ কত! 
প্রাণ নির্গত সময়ে দাও হে চরণ! 
হ'লাম চরণে শরণাগত | 
সতসঙ্গ হতে হয়ে স্বতন্ত 

করি অসৎ ক্রিয়া সতত ;-_ 
তোমায় শত শত মন্দ, বলেছিলাম হে রামচন্র! 
না ভাবিয়ে ভবিষ্যত ।। 
ওহে গুণধাম! স্বশুপ প্রকাশ, 
গুণে তারিলে কি পৌরুষ ! 


রি টী সস পপ পপ পপ সপ সস সপ ইতি পট 
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৯০৭ 


সে তো স্বশুণে পাবে সুপথ ( রাম! ) ; 
আর দিবে হে রাম! কত! 

ওহে দশরথাত্মজ দাশরাথ! 

ঘুচাও দাশরধির গতায়াত।। (ঝ) 


গছ হী ঝি 


রাবণ বলে. হে দয়াল রাম! 
প্রাণদগ্ড কর কি অপরাধে? 
কি দোষে বান্ধিলে সাগর! 
পশ্ড দিয়ে পোড়ালে নগর! 
বংশটা নাশ করলে সাধে-সাধে? ১০১ 
না জানিয়া সংবাদ, সাধুকে চোর অপবাদ, 
দিয়া বাদ সাধো কেন হে হরি! 
যদি বল সীতে-চোর, তাইতে এত দণ্ড তোর, 
দিয়ে বানর, হত মান তোর করি।। ১০২ 
যদাপি চোর আমি হই, দণ্ড-যোগা চোর নহ, 
বেদ পুরাণে আছে এমন যুক্তি 
আমি, শুনেছি ব্রচ্মার ঠাই, চুরি করতে দোষ নাই, 
যে বস্তুতে জীবে পায় মুক্তি ।। ১০৩ 
তুলসা পুষ্প শালগ্রাম, মুক্তির ধন এ সব রাম, 
মুক্তিদাত্রী তোমার সুন্দরী । 
কোটি জান্মের পাপ নাশিতে, 
চুরি ক'রে আনিয়ে সীতে, 
পবিত্র করেছি লঙ্কাপুরী।। ১০৪ 
সেই পুণো তুমি সদয়, দেখ আমার পুণ্যোদয়, 
পূর্ণ সুখী হয়েছি ভগবান! 
যে রত্ু নাই রত্লাকরে, ঘরে বাসে পেয়েছি করে, 
পদ্মযোনির হাদপদ্মের ধন।। ১০৫ 
চুরি ক'রে আমি যদি না আনিতাম সীতে। 
ওহে রাম! অধমের লঙ্কায় তুমি কি আসিতে? ১০৬ 
সাগর বাঁধা কি দেখতে পোতো এই ব্রিলোকবাসীতে। 
জগতে কে দেখতে পেতো 
| জলে শিলে ভাসিতে 111১০৮ 
যে চরণ পৃজেন ব্রহ্মা গন্ধ ও ভুলসীতে। 


১০৮ দাশরখি রায়ের পাচালী। 


যে চরগ চিনতেন হর কৈলাস আর কাশীতে।| ১০৯ 
যে চরণ ভাবেন ইন্দ্র দিবস-নিশিতে। 
যে চরণ ভাবেন সদা সনকাদি খধিতে।। ১১০ 
পাবাশ মানবী হ'লো যে চরণ পরশিতে। 
সীতে নৈলে সে চরণ কি এখানে প্রকাশিতে? ১১১ 
শত জস্ম শতদলে পৃজেছিলাম অসিতে। 

তরু করুশা-অসিতে।। ১১২ 
যদি বল সীতে মোর অশোকবনে ত্রাসিতে। 
হরের আরাধো আছেন সদা মা হরযিতে।। ১১৩ 
সীতে-চোর ব'লে বাণে এসেছো বর্ষিতে। 
বেদ-প্রমাণে পারিবে না রাম! 


কোন দোষ দর্শিতে।। ১১৪ 


না বলে মোরে বীর্তিয়ান, বাঞ্ছা যদি ভগবান! 
চোর কথাটাই করতে বলবান। 

এ চোরের এক দণ্ডু-বিধি, আছে হে বিধির বিধি! 
প্রাণ-দণ্ড করা নয় বিধান।। ১১৫ 


গ উপ 


ধর চোরকে ধরো হে রাম! 
দণ্ড কর হে রাম! রাখ চোরে। 
এ জনমের তরে বন্দী করে, চরণ-কারাগারে।। 
ওহে, যদি বাঞ্চা হয় অন্তরে, 
সেই তো পার হব তবে, যাব ভবসিন্ধু-পারে। 
ক'রে কত কুমন্ত্রণা, মাকে দিয়েছি যন্ত্রণা, 
স্থান দিতে, রাম ক'রো মানা, 


রাবণের স্তবে ভ্রীরামের কৃপা। 

শুনে রাবণের স্ততিবাকা, 
হাতের বাপ অমনি রৈজ হাতে। 
ক'রে বিপদ অনুমান, 
_ গঙ্ছিয়া কহিছে লঙ্কানাথে।। ১১৬ 


_... বাকাগুলি যেন যধু মধু। 





আমায় জনবী-জঠরে || (4৪) 


কৃপাসিস্কু কমলাক্ষ, 
রণ মধ্যে হনুমান, 


ূ বড় যদি গুণমন্ত, 








অশক্ত তক্ষর যেমন সাধু।। ১১৭ 
আবার, এখনি ভজন-উদযোগী, -_ 
হয়ে বলছিস তুমি হে তারকর্রক্গ ৷ 
তোর, ভক্তি-আলাপ বুঝবো কিসে? 
বেটা! ওটা তোর প্রলাপের ধর্্ঘ।। ১১৮ 
জীবনে ধিক বেটা! এমনি, -_ 
ইন্দ্র-তুলা লক্ষ পুত্র মরে। 
তাতে, তিল মাত্র নাই বিষাদ, 
বাঁচিতে বেটার কত সাধ! 
দিনে দিনে আঁটুনি বাড়িছে ঘরে।। ১১৯ 
কার জনয এত ভোগ! কে করিবে বিভোগ ভোগ? 
বাড়িশুদ্ধ গিয়েছে যমের বাড়ী! 
গেল, ঠাকুরের ধন কুকুরে বার্ততে, 
রাজার বিষয় ভোগ করতে, 
আছেন কেবল হাজার কতক রাঁড়ী।। ১২০ 
ছি ছি এমন পাপ কি জগতে আছে! -_ 


এত পুত্র-শোকে বাঁচে? 
এ অধমের আশ্চর্য্য মত। 
একটি পুত্র বনে দিয়ে, সেই শোকে আঁখি মুদিয়ে, 
প্রাণ ত্যজেছেন রাজা দশরথ।। ১২১ 
পুত্র জনোই জগজ্জন, করে ধন উপার্জন, 
পুত্র জন্যেই ভার্ষ্যা প্রয়োজন । 
দেখলে পুত্র নরক যায়, পিগুড দিলে মুক্তি পায়, 


ওরে বেটা! পুত্র এমনি ধন।। ১২২ 
শুনে রাবগ উঠলো কুপি, 

বলে বেটা! থাক রে কপি! 

লেঙ্গুড়ধারী! জটাধারীর দূত। 

রামের গুণে দেখলাম অন্ভুত।। ১২৩ 
আমাকে জ্ঞান শিক্ষে দিস, ওরে ব্যাটা ন্যায়বাগ্ীশ ! 

কিন্কিন্ধযায় ক'খানা টোল আছে? 
ক তরু তুই হুম 
মাণিক দিলেও কেউ বসিতে দেয় না কাছে।। ১২৪ 


 ক্লাবখ-বধখ। ১০৯ 


যদি বিদ্যা থাকে তন্ত্রসারে। 


জেতের বিদযে যেতে কখন পারে? ১২৫ 


রমণী যদি সতী হয়, তবু, গুপ্ত কথা পেটে না রয়, 


জেতের ধর্ম বিধাতার সৃষ্টি। 
অঙ্গার ধুলে শত বার, 
মাথালে চিনি মাখালে হয় না মিষ্টি।। ১২৬ 
রাজা দশরথ ত্যাগ করেছে তনু। 
দশরথের পুত্র সনে, 
তুলনা করলি হাঁরে হনু! | ১২৭ 


রামের তুলা পুত্র কেবা পায়! 


এ সব অনিতা কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র, 


বিচিত্র দশরথের পুত্র মাত্র, 
যার গুণ শ্রবণমাত্র, ত্রিনেত্র পবিত্র, 
রবিপুত্র দূরে যায়।। 
ধন্য দশরথ শ্রীরামধনে ধনী, 
রত্ুগভা রাণী, সে কৌশল্যা ধনী, 
হেন পুত্র কেবা গর্ভে ধরেন ধনী, 


জন্মেন সুরধুনী যাঁর পায়।। (ট) 
পুন, হনুমান কচ্ছেন রব, রাবণ হৈয়ে নীরব, 


মস্ত্রণা করিল মনে মনে। 
কাছে থাকতে কালবারণ, মিছে কেন কাল হরণ! 
বাদানুবাদ কার বানরের সনে।। ১২৮ 


পুন, রাজা কন নয়নে বারি, ওহে রাম বিপদবারি! 
যদি বল, তোয় কিসে করিব দয়া? 

দুষ্ট-জাতি দুরাচার, হিংসাপাপী মাংসাহার, 
[. চগাল সমান তোর কায়া।। ১২৯ 
যদি বল, তোয় পশুমধ্যে গপি। 

ব্যক্ত আছে সুরাসুরে, যত দয়া ক-পশুরে, 


_ এত দয়া আর কারে চিন্তামণি! || ১৩০ 
যদি বল তোয় হব না রত, 
.... ক্লাবগ রে! তোর রসহীন শরীর 


দশাননের পুত্রগণে, 


শলীরস কাষ্ঠের মত, 


কাষ্ঠ-তরি ক'রে সোখা, নাবিকের পুরাও বাসনা, 
যে দিন পারে গেলে ভাঙগীরতীর।। ১৩১ 
যদি বল দয়া করিনে, দয়া নাই রে দয়াহীনে! 
তুই পাষাণ, দয়াহীন তোর তনু। 
তুমি, পাষাণের দোষ কৈ ধরলে! | 
পাাণ মানবী ক'রলে, 
দিয়ে হে রাম! এ চরণের রেণু ।। ১৩২ 
যদি, পতিত ব'লে দয়া না কর, 
পতিতপাবন নাম যে ধর, 
পদে জন্মে পতিত-পাবনী। 
রাবণের স্তবেতে হরি, তাজে ধনু রোদন করি, 
কোলে আয় রে! কহেন চিন্তামণি।। ১৩৩ 


ধা ধ ছ। 


স্বরায় ভগবান, ধরায় ফেলে বাণ, 
হলেন কৃপাবান, রাবণোপরে।। 
করেন মুখে উত্ত, ওরে দশবক্রু ! 
তুই রে প্রাণের ভক্ত, কে বধে তোরে! 
মিতে বললে, রাবণ তোমার ভক্ত নয়, 
হ'লো রে মিতের কথা মিথ্যাময়, 
চল, যাই রে! -- 

ওরে, তোরে লয়ে আজি অযোধ্যাপুরে।| (5) 


রাবণের স্কদ্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবিভবি। 


যুক্তি করেন যত অমর, রাবণের স্কন্ধে ভর, 
করেন গিয়া দুষ্ঠা সরস্বতী । 
অমনি ভূলে গেল ভক্তি, কত শত কটু উদ্ভি,, 
শ্রীপতিরে করে লক্কাপতি।। ১৩৪ 
বলে শোনরে কপট সন্নাসি! 
| আজি দিব তোর প্রাণ নাশি-_ 
ওরে ভণ্ড জটাধারি! জটাধারী কি রাখে নারী? 
কপট লম্পট জুয়াচোর।। ১৩৫ 
কপট ভকতি করে, কালি তুই কালের ডরে, 
তাতে ত পাবি না সীতে, শরতে বাঁচ তো, মরিবে শীতে, 
আমার হাতে ম'রবি নাই তার ভূল।। ১৩৬ 


১১০ | দাশরখি রানের পাঁচালী। 


ব'ধে একটা বানর বালী, বালীর বাঁধ ভেঙ্গেছো বলি 
পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিতে অভিলাধী ! 
বিচ্কে সাতটা তালের গাছে, 
ভাল ঠকছিস আমার কাছে? 
ওরে রাঘব! তাল-কানা সঙ্গ্যাসি। | ১৩৭ 


উনি আবার ব্রজ্মাচারী, বাস করেন গে চাঁড়াল-বাড়ি, 


কুহক দিয়ে গুহক জাত মেরেছে। 
সুলোকের কথা শোনে না, 
মুলুকের হনু ডোকে এলেছে।। ১৩৮ 
ভুলে রাঝল সন্বগুণ, 
তত্ব করিছেন দশানন। 
ডেকে বলছেন সারথিরে, শর ধনু দাও সারথি রে! 
রামকে করাই যমালয় দরশন।। ১৩৯ 


গা ঙ্া ডঃ 


দেরে দেরে দে মোরে কোদণু। 
রাখ ভারতী, ওরে সারথি! 
করি ভণ্ড যোগীরে এই দণ্ডে দণ্ড।। 
আমি, করি বিশিষ্ট গুণে, পালন শিল্টগণে, 
সদা করি দলন পাবণ্ু! 
ভুকাপূজা, সদা ভয়েতে সূর্যা,_ 
কাপে দোখ মম প্রতাপ অখণ্ড ।। 

দেখ সব দেবগাণে, মোরে কি সামানা গণে! 
বাহু-বলে জিনেছি ব্রন্মাণ্ড ;-- 
জিনিতে মোরে, এসে সমরে, 
ক'রে.জারি কাচারী জটাধারী (বেটা ভণ্ড ।। (ড) 


রাবণের বুকে মৃত্যু-শর। 
বিরক্ত হইয়া ধরেন বাণ। 
রাবশের প্রাণান্ত পণ. ক'রে করেন নিক্ষেপণ, 
যায় বাণ ভুবন কম্পবান।। ১৪০ 
বক্ষেতে বিদ্বিল শর, রথ যা লক্ষেশ্বর, 
রাম জয় রাম জয় ধ্বনি, 


স্থির হ হন ধরা তন 
..... সখনে হয় গগনমণ্ডলে।। ১৪১. 


ভালুকের শুনে মন্ত্রণা, 


মত্ত হ'য়ে ধনুণ্তণি, 


ইন্দ্র বলেন, ও ভাই ইচ্ছ! আজি বড় সুখের সিন্ধু, 
এক কিছু সুখ ছিল না মনে। 
ইন্দ্র হ'য়ে এত প্রহার, রাধপ বেটায় গাঁথি হার. 


হাড় জলে গিয়াছে মনাশুণে।। ১৪২ 
পবন বলেন, ও ভাই শমন! ভালো শক্র হ'লো দমন, 
শমন বঙ্ষে অন্ন কথা রাখ। 

ও বেটা ভারি অসৎ. ভাবিতে হয় ভবিষাৎ, 
মল না ম'ল- কিছু কাল দেখ।। ১৪৩ 
ওর, মরা কথাটা মিথ্যা বলা, দশবার রাম কাটেন গলা, 
তখনি তুণ্ডেতে মুণ্ড ওঠে।। ১৪৪ 

তখন শনি গিয়ে দেখিছে কাছে, 
এখন গায়ে শোণিত আছে, 
লড়ে গিয়ে শমনে শনি কয়। 
চিতেয় জ্বলে হ'লে ছাই, তবু বিশ্বাস হয় না ভাই! 
বেটাকে আমার ভারি ভয় হয়।। ১৪৫ 
শামন বলে, ম'লো না মলো-শ্রাঙ্ধ গেলে তবে ব'লো 
শনি বলে, তাতেও করি মানা। 


গেলে ওর সপিগুকরণ, তারপর রটাবো মরণ, 
সংবৎসর কোন কথা বলবো না।। ১৪৬ 
তখন, লঙ্ষ্মণকে বলেন রাম, দশাননের শুনিলাম, 
আছে কিঞ্ি মরণ অপেক্ষে। 
তার কাছেতে করে এসো শিক্ষে।। ১৪৭ 


বহুদিন ক'রে রাজত্ব,  বছজানে সে রাজতত্ব, 
তারে শিক্ষা দিয়াছেন শূলপাণি। 
শুনে লঙ্ষ্ণ শীগ্র ধান, সুধামাখা রবে সুধান, 
রাবশেরে রাজনীতি বাণী।। ১৪৮ 
লম্দ্বণের জিজ্ঞাসায়, দম্শানন দেন সায়, 
থাকে যদি প্রয়োজন, যাও হে দুঃখ ভঞ্জন! 
_ রামকে পাঠাও আমার গোচরে।। ১৪৯ 
০৪৯৮ | ্বরায় যান রাম-বনিষ্ঠ 
ৃ ঘনিষ্ঠ হইয়ে রামকে কন। | 
বুঝে রাজার মলস্কামম. . দয়ার জলি রাম, 


৫ স্াবণ-বধ। 


দয়া করি দিলেন দরশন।। ১৫০ 
অতিশয় কাতরে মনোদুঃখে। 
হে অনস্ত গুণধারি ! মেঘের বরণ জটাধারি, 
একবার আমার দাঁড়াও হে সম্মূখে।। ১৫১ 
পশ্চাৎ বলিব ভব-স্বামি! 
শরণ লয়েছি পরে, অগ্থে আমার উপরে, 


কর হে করুণা, করুণাসিদ্ধু! ভুমি।। ১৫২ 


প্রাণ ত অন্ত হ'লো আজি আমার কমলআঁখি। 
একবার হৃদয়-কমলে দাড়াও দেখি।। 
ইন্দ্রবেটা হার যোগাত অশ্বপালে কালকে রাখি। 
এই কাল পেয়ে কাল পাছে ধরে, 

এ ভয়ে রাম! তোমায় ডাকি।। 

এহিকের এশ্বরা করা_ 

আর কিছু মোর নাই হে বাকী। 

একবার মরণকালে বন্ধু হ'লে, 
কালবেটাকে দেখাই ফাঁকি।। (6) 


রাবণের মৃত্যু 


রাবণ বলে হ'য়ে ভীতি, দাসের কাছে রাজনীতি, 
স্কনবে কি? আশ্চর্যা শুনিলাম। 


বাস্ত আছে চরাচর, ব্রন্মাখে কি অগোচর? 
তুমি হে ব্রম্মাগুপতি রাম! || ১৫৩ 
তব তত্ত্ব চমত্কার, নিরাকার নির্বিকার, 
অশ্থিকার পতি পান না তত্ব । 
তুমি ব্রহ্মা আদি-শুনা, অহমাদি ত জ্ঞানশুনা, 
কীটাদির সম ধরি সামর্থয।। ১৫৪ 
কি জানি আমি অকৃতি, যে-জেনেছি রাজশীতি, 


আজ্ঞা-জনা বলি তব নিকটে। 
সক্কেতে এক বলি ধর্ম, শীঘ্র ক'রো শুভ কর্ম, 
বিলম্ব হইলে বিভ্ভ ঘটে।। ১৫৫ 
অশুদ্ততে কাল হরণ, করো ওহে কালবরণ ! 
অশুভ কাজ শীগ্রে করা মন্দ। 
শরপণখার কথা ধারে, অশুভ কাজ শীঘ্র ক'রে, 


১১১ 


সবংশে মরি হে রামচন্দ্র! ।; ১৫৬ 
আর এক শুভ কর্ম ছিল চিতে। 
লবণ-সমুদ্র-জল, এ জল ক'রে বদল, 
দুগ্ধসিদ্ধু পূরিব ইহাতে ।। ১৫৭ 
ওহে গুণসিন্ধু রাম! এ সব শুভ মনস্কাম, 
হ'লো না করিয়া কাল-হরণ। 
এই কথা বলিয়া মুখে, রাম রূপ হেরি সম্মুখে, 
শ্রীরাম বলি তাজিল জীবন।। ১৫৮ 
বন্ধুগণ সহ সিদ্ধৃতটে। 
হেথা যাতনা পেয়ে দুঃসহ, দশহাজার পত়ী সহ, 
মন্দোদরী আইল নিকটে ।। ১৫৯ 
ধুসরাঙ্গ ধরাতলে, কেবা কারে ধ'রে তোলে, 
হ'য়ে অধরা পড়িয়া ধরায়। 
ধরে না ধের্যা পরাণী, “হে নাথ! বলিয়া রাণী, 
কেঁদে কয় নাথের ধরি পায়।। ১৬০ 


গা ক 


কি করলে, হে কান্ত! অবলার প্রাণ ক্ষান্ত, 
হয় না. কান্ত! এ প্রাণ-অন্ত বিনে। 
যে নাথ কর্তা কনকরাজো, আজ সে ধরাশযো, 
তোমার ভার্ধা ধের্যা হয় কেমনে? 
যার যম করে দাসত্ব, এমন আধিপতা, 
স্বর্গ মর্ত্য মাঝে করো দেখি নে ;-- 


ইন্দ্র-আদির ঠাকুরাণী, হ'য়ে তোমার রাণী, 
আজ কাঙ্গালিনী হই ভুবনে ।। 
সেই যে নবীন জটাধারী, বিপিন-বিহারী, 


সব হারালে তায় মনুষা কানে 1 -- 

যার, পদ অভিলাষী, ঈশান শ্াশানবাসী, 
ব্রন্মা অভিল্সাধী সেই রতনে +-- 

কিছুই মানলে না হে নাথ! শুনেছিলে তা ত,__ 
পাষাণ মানবী সেই রাম-চরণে।। (পণ) 


_ সীতা-উদ্ধার। 
রাম বলেন, হও জস্মায়তি, দয়া জনমিল।। ১৬১ 


১১২ দাশরখি রায়ের পাঁচালী। 


শুনে, বলে রাণী, চিন্তামণি! দিলে সধবা-বর। 
প্রন্মা- বাকা অন্যথা হবে না, রদুবর || ১৬২ 
গুনে কন সনাতন হইয়া লঙ্জিত। 
বৈধব্য-যাতনা তোমার করিব বঙ্জতি।। ১৬৩ 
ওহে সতি: গুণবতি ! না চিন্তিও চিতে। 
চিরদিন ভ্বলিবে তোমার পতির চিতে।। ১৬৪ 
বিভীষণে রাজাসনে রাম দেন বসিতে। 
অনুমতি দেন শ্রীপতি উদ্ধারিতে সীতে || ১৬৫ 
কারে শ্রবণ, অশোক বন, গেল বিভীষণ। 
পরায় সীতাকে দিবা বসন ভূষণ ।। ১৬৬ 
জানকীর রূপে তাপে সুবর্ণ বিবর্ণ। 

বর্শের বর্ণনা করতে না পারেন বর্দ || ১৬৭ 
চন্দ্রমুখ দেখে চন্দ্র নখাশ্রিত তিনি। 

জগতেব প্রধান রামা রাম-সীমন্তিনী।। ১৬৮ 
দেখতে পতি, ভুবনপতি, ভুবন মোহন। 

চরণ তুলে, চতুদ্দেলে, হলেন আরোহণ ।। ১৬৯ 
হৃন্টমন, দেবগণ, দেখিছে গগনে। 

ধেয়ে যায় দেখিতে লঙ্কার কুলকামিনীগণে ।। ১৭০ 
বনবহির্ভূত! হন রামের সুন্দরী । 

পথে শিয়ে প্রপমিয়ে দেখে মন্পোদরী।। ১৭১ 
হাসিতে হাসিতে সীতে ভূষিতে ভূষণে। 

যানে চড়ে যান রামা রাম-দরশনে।। ১৭২ 
মন্দোদরী, মলো গুমরি, মনে পেয়ে তাপ। 
কেঁদে বলে, তুমি ঘুচালে, আমার প্রতাপ।1১৭৩ 
কাল হ'য়ে অশোকবনে তুমি প্রবেশিয়ে। 
চলঙ্ে আমায় অকুলসিন্ধু-সলিলে ভাসায়ে ।1১৭৪ 
অবি পরাশে, অভিমানে, করি অভিসম্পাত। 
রামচঞ্জ্র তোমার আনন্দ করিবেন নিপাত।1১৭৫ 


ভূষণে হয়ে ভূষিতে, ভূসুতে। যাও রাম তুধিতে। 
দেখো, দুঃখে মরবে, রামের বিষনয়নে পড়বে সীতে! 
চললে বধে আমার পতি, মোর কোপে তোমায় সতি: 
দিবে না বৈকুষ্ঠপতি, বাম হয়ে বামে বসিতে।। 
শুন গো সীতে রূপসি [সুখে যাও কি চতুদ্দেলে বসি! 
বিমুখ হবেন গোলোক-শশী,-_ 

কল দিয়ে শশীতে | (ত) 


সীতার খেদ। 


চলেন সীতা সুর-মানো, ধরাকন্যে ধবরাধন্, 
গুপবতী অনন্তগুপধরা। 
দর্শনে যার না হয় তত্ব, সেই চরণ দরশনাধ, 
প্রেম চক্ষে তারাকারা ধারা ।। ১৭৬ 
বথায় লয়ে লক্ষণ, আশাপথ নিরীক্ষণ, 
সীতার করেন সীতাপতি। 
নিকটে হয়ে উপনীতা, ধরায় পড়ি ত্বরান্বিতা, 
প্রণাম করেন সীতা সতী।। ১৭৭ 
সভূষণ সীতারূপ, দেখে অমনি বিশ্বরূপ, 
হন বিরূপ, ভেবে অপরূপ। 
শুনেছিলাম জীর্ণ তমা, মম শোকে মৃত্যু-সমা, 
তবে কেন দেখি এমন রূপ? ১৭৮ 
টৌদ্দ বংসর অনাহার, চেড়ীতে করতো প্রহার, 
ব্যবহার এমনি যদি ছিল। 
তবে কেন শরীর পুষ্ট! কিসে হই সন্তুষ্ট, 
দেহ-মধো সন্দেহ জন্মিল।। ১৭৯ 
এ যে মন্দ বিবরণ, কিছু হয় নাই বি-বরণ, 
দিব্য আভরণযুক্ত দেহ! 
ছিল বনে একাকিনী, হয়েছে কুলকলঙ্কিনী, 
তাতে আর কিছু নাহি সন্দেহ।। ১৮০ 
জানের মত জানিলাম, মনে কথা মানিলাম, 
আমার নাম ভুবায়েছে জানকী। 
দেখব না জানকীমুখ, বলিলেন হ'য়ে বিমুখ, 
কমলার কান্ত কমল-আঁখি।। ১৮১ 


দেখিয়া স্রাসিতে সীতে, বরষার বৃক্ষ শীতে,_ 
শুকায় যেমন, শুকালেন তেমনি। 
কেঁদে কন-_ কেন দাসীরে, বধ বজ্র দিয়ে শিরে, 


কি অপরাধ বল, চিন্তামণি ! || ১৮২ 


পট জি জী 


ও নীল-বরণ! জানিনে বিনে তব শ্রীচরণ। 
কি দোষে দ্বেষ এখন? 

আদেশ ক'রে আসিতে, জনম-দুঃখিনী সীতে, 

কল দেখে যে ফিরালে কন! 

গহে! তুমিতো অন্তরের অন্তর জান রাম! 

অনন্ত দুঃখে, নাথ ।য়াম ব'লে কাল হরিলাম, 


রবিপ-বধ। ১১৩ 


আশা ছিল আজি বিপদে তরিলাম ;-- 

না দিয়ে আশ্রয় পদে, আবার কেন পদে পদে, 
বিপদ কর, হে বিপদ-ভর্জন। 

সজল জলদকায় ! তুমি হে কমল-আঁখি।__ 
সয় এ যাতনা আর প্রাণে কি? 

ঘন বই চাতকী আর জানে কি? 

বাঁচাতে চাতকী-প্রাণ, না দিয়া তায় বারি দান, 
বন্জ দিয়ে করিলে প্রাণহরণ।। (থ) 


গছ গজ ক 


সীতার অগ্মি-পরীক্ষা। 


কেঁদে ব্যাকুলা রামজায়া, হয় না রামের দয়া মায়া, 
কহেন রাম, কেন মায়া-রোদন। 

লজ্জা পেলাম তোর ছারা, লব না এমন দারা, 
পণ করেছি জনমের মতন।। ১৮৩ 

যাও যেখানে প্রয়োজন, যাও যেখানে প্রিয় জন, 
আয়োজন কর গিয়া তার। 

আর যাব না অন্বেষণে, ছি ছি! যদি অনো শুনে, 
তবে আমার মুখ দেখান ভার! ১৮৪ 

তখন, মনের আগ্রতে সীতে, চাহেন আগ্মি প্রবেশিতে, 


প্রারাম কহেন, উচিত এক্ষণে। 


অনুমতি করেন লক্ষণে ।। ১৮৫ 
তখন, রামের কাছে কেউ এসে না, 
কেদে কয় রামের সেনা, 
হরিভক্তি আমাদের হরিল। 
শোকযুক্ত সুর-নর, ব্যাকুল যত বানর, 
শোকানলে নল ভূুমে পড়িল।। ১৮৬ 
লম্ম্বণের শোক লক্ষ গুণ। 
ঘন ঘন ধারা চক্ষে, ঘ্ন-বরণের বাক্ো, 
জ্বালায় প'ড়ে ভ্বালান আগুল।। ১৮৭ 
জানকীর অপমান, 
এল বীর নীলপল্পস করি করে। 
ছাশরছি.. ১৫. 


রোদন করি কহে রঘুবরে।। ১৮৮ 


কর হে! কি রঙ্গ হরি। তরঙ্গে আনিয়ে তরী, 
কিদারায় ডুবালে কি কারণ ? 
ওহে রাম নিরদর। ওহে পাবাশ-হৃদয়! 


এই জন্যে কি জলধিবন্ধন? ১৮৯ 
পুড়েছে মা মোর মনাগুনে, 
আর কেন পোড়াও আগুনে? 
যা হউক তোমার প্রেমে হ'লাম ক্ষান্ত । 
মানবো না কাহারো মানা, থাকিতে মা বর্তমানা 
আমি প্রাণ তাজি গিয়ে শ্রীকান্ত! ১৯০ 
চললাম গুণধাম ! জল্মের মত রাম। 
প্রণাম হই চরণে। 
আমি দিব, হে জানকী-জীবন! 
জীবন--জীবনে।। 
রাম দয়াময় নাম শুনিলাম, 
আশায় চরণে সার করিলাম, 
কিন্তু দাসের আশা-বাসা, হে রাম! 
আজ ভাঙ্গলো এত দিনে। 
ওহে! মা যদি মোর হন অনলে দাহন, 
আমার ভূবন আঁধার, ভূবনমোহন। 
অজ্ঞাত নও, ভুব্নস্বামি ! 
অজ্ঞান বালক মায়ের আমি, 
শেষে পৃধিতে পারিবে না তুমি, 
মাতৃহীন সন্তানে। (দ) 


রাম-সীতা-মিলন। 
হেথা, তাপে জানকীর তনু ক্ষীণ, করেন কুণ্ড প্রদক্ষিণ, 
প্রজ্বলিত হইল আগুন। 
রাম-শোকে রাম-বনিতে, পড়েন গিয়া বহিন্তে, 
বর্ণিতে বর্ণিতে রামের গুণ।। ১৯১ 
রাখেন অগ্লি করিয়া আদর । 
কিঞিৎ কালের পর, পরম দুঃখী পরাৎপর, 
যত রাগ অগ্নির উপর।। ১৯২ 
হাতে করি ধনুবাণি, দাঁড়াইলেন ভগবান, 


১১৪ দাশযখি রানের পাভালী। 


করিবারে অগ্নির সংহার। 
অগ্নি বলে করি স্বতি, কি দোষে অগ্নির প্রতি,-_ 
প্রভূ! তুমি অগ্নি-অবতার? || ১৯৩ 
তখন, রামকে দিয়ে রামের শক্তি, 


খেদে অগ্লি করে উক্তি, 
প্রণাম করি জানকীবলপভে। 
দেখিলাম এইতো কার্যা, যে দিন হবে রামরাজা, 


দীনের প্রতি তো এমনি বিচার হবে! ১৯৪ 
তখন, সীতে পেয়ে শীতলান্তর, 
শীতে সূর্য্য উঠিলে পর, 
তৃপ্ত যেমন জগতের প্রাণী। 
দুঃখিনী জানিয়ে সীতে, করেন সীতা সম্তোষিতে, 
মধুর বচনে চিন্তামণি।। ১৯৫ 
প্রেমানন্দে বিভাষণ, আনি রতুসিংহাসন, 
মনের মানস পুরাইতে। 
জটা বাকল খসাইয়া, রত্বাসনে বসাইয়া, 
রাজভূবণে সাজান রাম-সীতে।। ১৯৬ 
খ্িভুবন সুখে মগন, নৃত্য করেন দেবগণ, 
রামানন্দে সানন্দ হইয়ে। 
জগতের যাতনা হরি, রাজবেশে বসিলেন হরি, 
স্ববামে জনক-সুতা লয়ে।। ১৯৭ 


ছি ছু ঞ্ 


কি শোভা রে! রামরূপ,-_ রূপসাগর-তরঙ্গ। 
রত্লাসনে লীতা সনে রাজভুষণে ভূষিতাঙ্গ।। 

চন্ত্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্গ। 

মরি, হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ।। 


রামরূপ ছেরে ব্রিনয়নের, প্রেমতরঙ্গ ভ্রিনয়নে, 
সদা ক'ন নয়নে, ছেড় না রামরূপসঙ্গ ;_ 
চিন্তামণির গুণের বাণী, বলতে বাণীর বাণী সাঙ্গ। 
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে, 
অনাথের অন্তরঙ্গ || (ধ) 


রাবণ-বধ সমাপ্ত। 


শ্বীরামচন্দ্ের দেশাগমন। 


ভরদ্বাজ আশ্রমে ভ্রীরামচজ্া। 


উদ্ধার করিয়া লীতে, ভরতের দুঃখ নাশিতে, 
দেশে আসিতে শ্রীরাম উচাটন। 
সবান্ধবে জগবন্ধু, পার হন জলসিন্ধু, 
মুস্ত করি জলধি-বন্ধন।। ১ 
পশুপতির গতি হরি, পশুগণ সঙ্গে করি, 
তথা হৈতে শিয়ে কিছ্িৎ পথে। 
বলেন, ওরে হনুমান! বেলা অধিক অনুমান, 
হবে একটু নিকটে তিষ্ঠিতে।। ২ 
আমার যতেক হনু, অপেক্ষা করে না ভানু, 
পূর্বে না উঠিতে পূর্বে খায়। 
জানি রে আমার নল, সইতে নারে ক্ষুধানল, 
যায় প্রাণ তবু কহে না লজ্জায় ।। ৩ 
অঙ্গদের অঙ্গ শীর্ণ, নীলের মুখ নীলবর্প, 
এঁ দেখ হয়েছে ক্ষুধানলে। 
নিকটে আছেন মুনিরাজ, বড় ভক্ত ভরঘ্বাজ, 
চল যাই, সেইখানে আজি থাকিব সকলে ।। ৪ 


শ্রদ্ধা অতি শুদ্ধাচার, অগ্রে গিয়ে সমাচার, 
জানাও তুমি মুনির নিকটে । 
শুনি মুনি বিদ্যমান, এক লম্ফে হনু যান, 
ধনু হইতে যেন বান ছোটে।। ৫ 
জানায়ে আপন নাম, মুনিরে করি প্রণাম, 
কহে রাম-আগমন-তত্ব। 
আসিতেছেন পীতাম্বর, শুনি সানন্দ মুনিবর, 
কহিছেন প্রেমে হ'য়ে মত ।। ৬ 
মরি মরি রে প্রাণধন! তোরে বিলাব কি ধন! 


নাই রে ধন, আমি রে তপোধন। 
যদি বাঞ্ছা হয় মনে, প্রাণ ত্জে আজি যোগাসনে, 
তোরে জীবন করি বিতরণ।। ৭ 


শশান-ভবনে ভব বায় ভাবে। 

পাব ভবের ধন সে রাঘবে। 
হবে এমন দিন, 

দীননাথের দয়া দীনে, এমন দিন কি হবে! 


ভ্ীরামচন্রের দেশাগজন প্র ১১৫ 


আমি দীন হীন অতি নিরাশ্রয়, 
শ্রীচরণ-পল্লপবে, -- 
ওহে, বন-যাত্রাকালে, এক দিন মম ধাম, 
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম, 
আবার দয়া ক'রে আসিবেন কি রাম! 
এত দয়া কি সম্ভবে ?-_ 
তবে যদি হেতু নিপুণে নিস্তার, 
স্বগুণে গুপসিন্ধু-অবতার, 
দাস বিনে দাশরথির ভার, 
আর, গ্রহশ করে কে ভবে ? (ক) 


ক ক ক 


বিশ্বকর্মার গৃহ-নির্মীণ। 
তখন, স্বগণ সঙ্গেতে করি, সঘনে আনন্দে হরি, 
উপনীত ভরদ্বাজ-ধামে। 
আনন্দ অতি খাষির, ধরায় সঁপিয়ে শির, 
ত্বরায় প্রণাম করিল গিয়ে রামে।। ৮ 
দেখা হ'লো এক্ষণে বিদায়। 
বাড়ী ছাড়া অনেক দিন, কেঁদে মরিছে অনেক দীন, 
আমার লাগিয়ে অযোধ্যায়।। ৯ 
অদা না হয় থাকিতাম, তোমার মান রাখিতাম, 
ডতয়ের আছে ভালবাসা! 
শুধু নই আমরা কটি, বানর বাষট্রিকোটি, 
কোথা তুমি দিতে পারবে বাসা £ || ১০ 
শুনিয়ে কহেন মুনি, চিন্তা কি হে চিন্তামপি! 
কিনিতে হেথা সকলি পাওয়া যায়। 
যদি থাকে ভালবাসা, দিতে পার ভাল বাসা, 
কোটি কোটি লোক এলে এ বাসায়।। ১১ 
তখন মুনি যোগাসনে, করিলেন আকর্ষণে, 
| কিশ্বকণ্মা আসিয়া সত্বর। 
মুনি-বাণী শুনি শ্রবণে, গঠিলেন তপোবনে, 
| কটাক্ষেতে কোটি কোটি ঘর।। ১২ 
প্রতি রে স্বর্ণ খাট, বর 
্র্ণ-হাট হ'লো মুনির পুরী। 


স্বর্প-কোশা সবর্ণ-টাটি, 


প্রতি ঘরে দেখে বসি, দীর্ঘকেশী সুরূপসী, 
খাটে বসি মায়া-বিদ্যাধরী।। ১৩ 
অন্নপৃণরি রন্ধন। 
পুন যোগে করি মন, অন্নপূর্ণা আগমন, 
প্রণাম করি কহেন বিশেষ । 
মা! কর গো রন্ধন, অতিথি রঘুনন্দন, 
দশাননে ব ধে যাচ্ছেন দেশ।। ১৪ 
ঘুচায়ে দীনের পাক, অন্নব্যঞ্জন আদি শাক, 
অন্নদা রাধেন নিজ করে। 
ভোজন করলে সুর নরে, ফুরায় না শত বৎসরে, 
ধরে না অন্ন দামোদর-উদরে || ১৫ 
মুনি বড় আনন্দ-মনে, কহিতেছেন বানরগণে, 
ক্ষেউরি হয়ে স্নান ক'রে সবে এস। 
ব'লে যান মুনি ঠাকুর, নাপিত লইয়ে ক্ষুর, 
বলে, কে কামাবে এসো বস! 11 ১৬ 
বানরগণের ক্ষেউরি। 
ক্ুর দেখে নাপিতের হাতে, ভয়ে বানর যায় তফাতে, 
এক বানর উঠিল বৃক্ষ-ডালে। 
ক'রে দন্ত কড়মড়, এক বানর মারে চড়, 
নাপিত করে ধড়ফড়,পড়িয়া ভূতলে।। ১৭ 
মুনি বলে, কেন মেলে, কি দোষী নাপিতের ছেলে? 
বানর বলে, মেরেছি বটে মুনি! 
ও বেটা কি জন্য আনে, শানিয়ে অস্ত্র গলা পানে, 
অপমৃত্যু ঘটেছিল এখনি।| ১৮ 
একটা অস্ত্র পাথরে ঘ'ষে, 
পায়ের অঙ্গুলি কাটিতে আসে, 
দাড়ি ভিজায়ে দিল কিসের তরে। 
জালে না যে রামের ভক্ত, বেটার এত ঘাড়ে রক্ত, 
আমাদের সব ঘাড় নুয়ায়ে ধরে।। ১৯ 
মুনি কন যা হবার হউক, 
অন্ন প্রস্তুত ভোজনে বস সবাই। 
শুনি এক বানর কয, ভোজন করাটা ভাল নয়, 
বেটা বুঝি দুখ দিলে হে ভাই! || ২০ 


১১% দাশরছি রাজের পাঁচালী । 


রদ্ধন-পালার ভ্বারদেশে অন্পপূর্ণা। 


মনের দুখে ভাসিয়ে, সবে, দেখে পুরে প্রবেশিয়ে, 
স্বর্ণথালে অন্ন সারি-সারি। 
অতসীকুসুমবগা, দাঁড়িয়ে আছেন অব্রপূা, 
রন্ধন ঘরের দ্বার ধরি।। ২১ 
বানর বলে ওহে মুনি। দাঁড়িয়ে উনি কে রমণী? 
ইন্দ্রাণী কি ব্রদ্মাণী অভয়া। 
মুনি বলেন, শোন রে বানর! দীনতারিণী নামটি ওর, 
দীন দেখে আমারে বড় দয়া।। ২২ 


উহার পরিবার-শ্রন্ধ বাস, বারাশসীতে বারো মাস, 


এমন মেয়েটী দেখি নাই কোন রাজ্য। 
উনি গণেশ-ঠাকুরের মাতা, গিরিবর-ঠাকুরের সুতা, 
পাঙ্গা ঠাকুরাণীর সতীন, গঙ্গাধরের ভার্যো।। ২৩ 
অসময়ে এসেছেন হরি, কিরূপে নিঝহি করি, 
দেখিলাম ভবন অন্ধকার। 
ধড় দায়ে ঠেকেছিলাম, বরদাকে ডেকেছিলাম, 
সেইতো হ'লেম বিপদে উদ্ধার ।। ২৪ 


ঞ গু রি 


দীননাথ হয়েছেন অতিথি। 
না এলে দীন্তারিনী, কি হ'ত দীনের গতি।। 
মন-পত্র ভক্তি-ডাকে, লিখিয়ে এলেছি মাকে, 
তাইতে এ মান থাকে, 
হলেন অল্লদা রন্ধনে ব্রতী । 
কিন্তু মায়ের চিরদিনই, 
বড় দয়া দীনের প্রতি | খে) 
হেসে বানরগণে বলে, ভাল বুঝালে বানর ব'লে, 
অন্পপুণা দিলেন পাক করি! 
তার কপালে এত পাক, তোমার ঘরে করেন পাক, 
এসে সেই ব্রজ্মাণডেম্বরী! ।1 ২৫ 
ছাড় বঙ্গ ছাড় ছলনা, ভেঙ্গে বলনা কার লঙ্গনা। 
স্তুনি বলে, এ হয়ের মনোরমা। 
শুন ওরে রামের চর! কাজ কি রেখে অগোচর, 
উনি কেউ নন, উনি আমার মা? ২৬ 
বানর বলে, ওহে যুনি! ছিলে বুদ্ধির শিলোমণি, 


বসেছ এখন বুদ্ধির মাথা খেয়ে। 
তোমার, অন্ত নাই, দন্ত নাই, বয়েসের অন্ত নাই, 
তোমার মা কি এ যোড়শী মেয়ে? ২৭ 
আজি কালি কি ছয় মাস বাঁচ, 
যাত্রা ক'রে বসে আছ, 
উরু ভেঙ্গেছে ভূর পেকে গেল। 
মা গঙ্গা দিলে ঠাই, মঙ্গল বই ক্ষতি নাই, 
ছেলে পিলে সব বেঁচে থাকিলেই ভাল।। ২৮ 
তোমার হাঁড়িতে বসেছে কথা, 
বাহির হয়েছে যমের খাতা, 
পাকা ফল আর ক'দিন রয় গাছে। 
তুমি যদি হও উহার কুমার, 
উনি যদি হন মা তোমার, 
তবে ওর কপালে পুত্রশোক আছে! || ২৯ 


বানরগণের ভোজন । 


মুনি বলে, হে বানর ভাই! ভোজনে এসে বস সবাই, 
ভোজনান্তর ইহার কথা হবে। 
শুনি, বানর মহা-মহোৎসবে, ভোঙজনে বসিল সবে, 
রামের চর সব রাম জয়ে রবে।। ৩০ 


খাইয়ে মোচার ঝাল, ঝাল লেগে বানরপাল, 
আপনার গাল আপনি চড়াচড়ি। 
মুনি কন, শঙ্কা, কিরে! লঙ্কা কিছু অধিক ক'রে, 


বেঁটে বুঝি দিয়েছেন কাশীম্বরী।। ৩১ 
তখন নল বলে, রে নীল ভাই! 
লঙ্কা আমাদের ছাড়ে নাই! 
মনে করেছ জিনেছি লঙ্কারে। 
কই লঙ্কা জম়ী হ'লো, লঙ্কা যদি ফিরে এলো, 
নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসিতেও পারে।। ৩২ 
সুলি কন, শুনিয়ে গোল, সে লঙ্কা নয় ওরে পাগল! 
গুড়-অস্বল খাও রে ঝাল যাবে। 
তখন, শুনিয়ে মুনির বোল, করিয়ে খাবল খাকল, 
গুড়-অস্বল খার বানর সবে।। ৩৩ 
ভোজন সাঙ্গ হলে পর, কহিতেছেন মুনিবর, 
আটশলর ব্যবস্থা হক তবে। 
বানর বলে, সুনি গোঁসাই। আচমনে আর কাজ নাই! 
রেখে দাও শে, রাত্রে খেতে হবে।। ৩৪ 
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গলায় গলায় হয়েছে সবে, দিলে পাতে প'ড়ে রবে, 
আচমন ত আর পেটে ধরে না। 
শুনি মুনির আনন্দ বড়, বলেন, ধর রে তাম্বুল ধর! 
মুখশুদ্ধি কর সর্কজনা।। ৩৫ 
এক বানর কয় নোয়াইয়ে মাথা, 
ও আমাদের নিত্য-ভোজন বনে। 
মুনি কন, খাও রে পান, এর সত্ব সুধাপান, 
শীঘ্র অল্প জীর্ণ পান পানে ।। ৩৬ 
তখন, শুনি কথা সকলে মেলি, 
খদির চুনে ওষ্ঠ হ'লো লাল। 
এ চায় উহার পানে, বলে, বিপদ ঘটিল পানে, 
হাহাকার করে বানরপাল।। ৩৭ 
বলে. এইবারই ত বিপদ শক্ত ! 
মুখে কেন, ভাই উঠে রক্ত? 
এ বাদ কি ছিল মুনি বেটার মনে। 
বাঞ্জনে দেয় লঙ্কা পুরে, এমন বিপদ লঙ্কাপুরে, 
হয় নাই ত রাবণের ভবনে! 11 ৩৮ 
কাপে অঙ্গ থরহরি, বলে ভাই! মরি মরি, 
বিপৎকালে একবার সবে, হরি ব'লে ডাক। 
ডাকে করি উর্দাহাত, বলে, উদ্ধারো জানকীনাথ ! 
বিপদ-সাগরে প্রাণ রাখ।। ৩৯ 


হরি বিপদে রাখ, ওহে অনাথের নাথ চিন্তামণি ! 
কর দৃষ্টিপাত, ওষ্ঠে রক্তপাত, 
কি দিয়ে বধিল এ বেটা মুনি।। 
ভাল ভাল ব'লে এলে মুনির বাসে, 
মুনি বেটা তোমায় ভাল ভালবাসে! 
খেতে দিয়ে নাশে, তব নিজ দাসে, 
এমন বেটার বাসে এলেন আপনি। 
এ বেটার কপটে অপমৃত্যু ঘটে, 
বিপদ শক্ত বটে, মুখে রক্ত উঠে, 
কাল এল নিকটে, এমন সঙ্কটে, 
কোথা রইলে মা জনক-নন্দিনি! || (গ) 


বানরগণ ও আয়া-রমণী। 
মুনি কন দিয়ে অভয়, ওরে বাছা! কিসের ভয়? 
হও রে ধীর-_এ নয় রুধির। 
মুনি দিলেন শঙ্কা নাশি, যেমন কান্না তেমনি হাসি, 
কোপ-লোপ হইল কপির।। ৪০ 
এমন আছে পুর্বপির, ভোজনের পূক্পির, 
যেমন যেমন বাবহার চলে। 
বলেন, যাও রে শয়ন-ঘরে, ্ব্ণরখাট শয্যাপরে, 
অলস তাগ কর গে সকলে।। ৪১ 
বানর বলে, তা হবে না, ও কথাটি আর রবে না! 
ঘরে আমাদের যেতে বল মিছে! 
অলস কেন ত্যাগ করিব? 
অলস আমাদের কি দোষ করেছে ? 1 ৪২ 
শুনি, হাসি কন মুনিবর, অলস বুঝ না বর্করি। 
চক্ষু মুদে পা মেল গে খাটে। 
অনেক ইসারার পর, চলিল যত বানর, 
শয়ন-ঘরের ছ্বারের নিকটে ।। ৪৩ 
পুরে প্রবেশিতে দেখে অমনি, 
খাটে বসে মায়ারমণী, মৃগনয়নী উচ্চ কুচদ্বয়। 
বানরকে দেখে বলে নারী, একাকী আমি রইতে নারী, 
এস হে। খ্যটে বস হে রসময়। || 8৪8 
বানর দেখে চেয়ে চেয়ে, বলে, এ নয় সামানা মেয়ে, 
কোন দেবী বসেছেন এসে ছলে। 
চরণ-পাশেতে গিয়ে বলে।। ৪৫ 
বলে, যদি হও কমলা সতী, কিম্বা হও সরন্বতী, 
কিম্বা হও হর-মনোরমা। 
রামের কিন্কর হই, দয়া কর দয়াময়ি! 
আমি তোমায় প্রণাম করি গে মা। ।1 ৪৬ 
মায়া-নারী কয় উদ্মা ক'রে, ধর্লি পায়ে বললি কিরে, 
করলি প্রণাম, হয়ে কেন রে স্বামী! 
বানর বলে, দোষ ত নাই,রাগিলে কেন মা গোসাঞ্ঞি! 
অজ্ঞান বালকের উপর তুমি।। ৪৭ 


এইরাপে আমোদ কত, মুনির মনের মত, 
কি আনন্দ সে দিবা-রজনী। 


১১৬ দাশরখি রায়ের পাচালী। 


বলেন আমি বিদায় হই হে মুনি! || ৪৮ 
মুনি কন, রোদন ক'রে, দৈবে মাপিক পেলে পরে, 
দরিদ্র কি দিতে পারে অন্যে ? 
কহিছেন পরাৎপর, তুমি আমার নও ত পর, 
এত বলি বিদায় সসৈন্যে।। ৪৯ 


গুহক-ভবনে রামচন্দ্র! 


হেথা, গুহকের শুভগ্রহ, হ'লো রামের অনুগ্রহ, 
যেতে গুহকের গৃহ দিয়ে। 
গুহক রামের লাগি, গৃহ মধ্যে গৃহত্যাগী, 
বসি আছেন আশা-পথ চেয়ে।। ৫০ 
কাঁদিছে বসে গণিছে পথ, হেন কালে দশরথ-_ 
পুত্র রাম দিলেন দরশন। 
নামকে দেখিতে পায়, গুহক পড়িল পায়, 
এলি বলে, করিছে রোদন।। ৫১ 
যে দিন মিতে! গেলি বনে, 
বনে আছি কি আছি ভবনে, 
আর কি আমার জীবনে জীবন ছিল! 
দিন গুণৃছি দিন দিন, চৌদ্দ বসর তিন দিন, 
আঞজিকার দিন জয়ে ভাই ! হলো।। ৫২ 
গণ্য না করিয়ে মোরে, অন্য পথ দিয়ে গেছ রে! 
ভেবেছিলাম--তোর দিন বিলম্ব দেখে। 
আসিব ধলে গেলি যে দিন, 
সেই একদিন আর এই একদিন, 
এতদিন কি দীনকে মলে থাকে? || ৫৩ 


বলে গেলিনে ব'লে রে ভাই! 
ভেবেছিলাম আমি চিতে। 
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ, 
দিন পেয়ে রে রামা মিতে! 
গরণা না করিয়ে মোর়ে, অনা পথে গেলে পরে, 
ত্যজিতাম রে! প্রাণ, 
বাণ দান করে হদয়-পরে, 
নতুবা জীবনে যেতাম জীবন সগিতে।। 
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, 
আসিব বলে আসা-কালে, 
সেই আশার আশাতে আছি 


তব আশা-পথে 7 
সতত নবঘন রাপ জাগিছে মন অন্তরে, 
পাগনে দেখি নবঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝ'রে, 
ভালবাসি রে মিতে! 
তোরে জীবদ-সহিত।। ঘে) 
গুহকের দুঃখ নিবারি, স্বহস্তে ন়নবারি_ 
মুছাইয়ে কন দুঃখবারী। 


বঞ্চিলাম গিয়ে দূরে, প্রাণ ছিলো তোমার উপরে, 
আমি কি তোমারে ভুলিতে পারি? 11 ৫৪ 
ঘরে থাকি বা থাকি বনে, আছে দেখা মনের সনে, 
নয়নের দেখাটাই কি দেখা? 
দেহ-মধ্যে আছে প্রাশ, প্রাপকে কেবা দেখতে পান, 
প্রাণের তুল্য কেবা আছে সখা? || ৫৫ 
গুহক বলে ওরে হারে! শন্তিশেল যেন প্রহারে, 
সেই বাক্য লক্ষণের বুকে। 
সহা না হইল প্রাণে, সুগ্রীবের কাণে কাণে, 
কহেন লক্ষ্মণ মনোদুঃখে।। ৫৬ 
চরণে যার সুরধুনী, শরণাগত সুর-মুনি, 
গুণ-ধাম দেন মোক্ষধাম। 
কটাক্ষে ধংস উৎপত্তি, গুণ গান গণপতি, 
অখিল ব্রন্মাগুপতি রাম।। ৫৭ 
সাধেন সনক সনাতন, যিনি ব্রহ্মা সনাতন, 
চিন্তামণি মুনির মনোহারী। 
ব্রন্মা ধ্যানে নাহি পায়, আমার দাদার পায়, 
সদানন্দ সদা আজ্ঞাকারী। ৫৮ 
হেদে, গুহক ওরে হারে, কি সাহসে বলে উহ্ারে, 
এমন বাবহারে করেন দয়া। 
পদে পদে সকলি নিদ্দে, কি গুণ আছে পদারবিন্দে, 
জানেন তবু দেন পদছায়া।। ৫৯ 
এসে চণ্ডালের বাড়ী, একি পিরীত বাড়াবাড়ি! 
এ স্থানে কি এসে ভদ্রলোকে? 
প্রভুর কিছু বিচার নাই, ছোটি লোককে দিলে নাই, 
মানীর কোথায় যান থাকে? || ৬০ 


এ যে দয়া অবিধান, এলেন হারাতে মান, 
দয়াহীনের ঘরে দয়াময় || 
অন্ধে যেমন দর্পণ, করলে পরে অপরশ, 


দর্পণের দর্পচূর্শ হয়।। ৬১ 
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এ কথা কি মান্য করি, চগ্ডালে বলিবে হরি, 
চণগ্ডালের পাখী হরি বলে না। 

রাগ করুন ভগবান, 
বধিব ওরে, নতুবা সহে না।। ৬২ 

রাগে চক্ষু রক্তাকার, অঙ্গ-স্থালা অঙ্গীকার,_ 

করিয়ে ধরেন অমনি ধনু। 

তুণের বাণ গুণে সীপিয়ে, অগ্রজের অগ্রে গিয়ে, 
বধিতে যান গুহকের তনু ।। ৬৩ 

জানি বিশেষ বিবরণ, 

নিবারণ করেন ত্বরিতে। 

ক্ষান্ত হও রে ভ্রান্ত ভ্রাতা 

তুঁমি মিতার পার নাই বুঝিতে ।। ৬৪ 


হক) গা ধি 


কার প্রাণ নাশন, করবি মে ভাই! শোন। 
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই! 
ও যে, প্রেমে ওরে হারে, ও বলে আমারে, 
আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই! | 
ওরে-হারে বলে জাতীয় স্বভাব, 
লইলে আমি-ধন, সাধু জনার মন, যুড়াই রে 
আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে যুড়াই।। 
ভক্তিশুন্য আমি ব্রাম্মণের নই, 
ভক্তিতে আমি চত্ডালের হই, 
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর. সুধাই না রে+_ 
আমায় ভক্তি ক'রে ভক্তে, বিষ দিলে খাই।। (৬) 


গুহক অতি সুপবিক্র, রামের অতি সুমিত্র, 
সুযিত্রা নন্দন ক্ষান্ত শুনে! 
আনন্দ সাগরে রাম, এক রজনী বিশ্রাম, 
করিলেন গুহকের ভবনে ।। ৬৫ 
উদয় হ'লে দিনমণি, কহিতেছেল গুণমণি, 
শুনি উল্মাদের প্রায়, 
গুহক অমনি নয়ন-জলে ভাসি ।। ৬৬ 

কেদে বলে রে দুঃখবারি! 

আমি কি থাকতে বলতে পারি? 


আমি কিন্তু দিয়ে বাণ, 


করে ধরি নীলবরণ, 


অন্তরের অন্ত-কথা, 


পথ না দেখিতে পায়, 


আমি কি তোরে পারি রে বিদায় করতে? 
আবার আসবি, _-ও যে আশা, 
আমি যে তোর করি আশা, 

এ কেবল বামনের আশা,আকাশের চাঁদ ধরতে ।। ৬৭ 
বিরিঞ্ধি তোয় বাঞ্থা রাখে, সদানম্দ সদা ডাকে, 
সপে মন পায় নাকো তোর দেখা। 
আবার আসবি এত প্রণয়, ও কথাতো কথাই নয়? 
তুই রে হরি! চগ্ডালের সখা।। ৬৮ 


নন্দিগ্রামে জ্রীরামচন্ত্র। 


গুহকের শুনি বচন, তোষেন মধুসুদন, 
মধু নিন্দি মধুর বচনে। 
রথে চড়ি ত্বরান্বিত, নন্দিগ্রামে উপনীত, 
প্রাণতুল্য ভরত যেখানে ।। ৬৯ 
চলে এক বানর চর, ভরতে করিতে গোচর, 
সমাচার দিতে নন্দিগ্রামে। | 
আসছেন রাম কমললোচন, এইরূপ বলিতে বচন, 
চর যায় প্রণাম করি রামে।। ৭০ 
রামের পাদুকা, রাখি বেদিকা,_-পরে ছত্র ধরে, 
রাম-বিচ্ছেদ বাণ কেমনে হানে, ভরতের ধরে। ৭১ 
ভরত শুনলেন রাম আসিছেন, আর লক্ষ্মণ সীতে। 
হর্ষে বর্ষে অশ্রুধারা ভরতের চিতে।। ৭২ 
বলেন কে শুনালি আমায় রাম-আগমন-কথা? 
কি দিব রে পুরস্কার এমন ধন কোথা? ৭৩ 
আমায়, কি শুনালি রে+-_ 
এমন সময় শ্রীরাম নামের ফ্নি। 
হয়েছিল চিত, মরণে নিশ্চিত, 
. সুধাতে সিঞ্চিত হ'লো অমনি।। 
এমন দিন কি হবে, হয় না অনুভবে, 
বিধি বার্দী আমায় রামনিধি মিলাবে, 
এ পাপ পুরে ভ্রীরামচন্দ্ের উদয় হবে, 
পোহাবে আমার দুখ-রঙজ্জনী || 
দুখ-হরণ রাম যদি এলেন ঘরে ; 
তবে কেন দুঃখ আর রাখিব অন্তরে, 
এ দুখ দূর ক'রে পাঠাইব দূরে, 
ওরে কত দূরে বল সে চিন্তামনি।। (চ) 


সক ঞঞ 


১২০ গাশরখি বারের পাচালী। 


এত বঙ্গি বারে নয়ন, হেন কালে নারায়ণ, 


হ'লো রামের চরণ-সিঞ্চন।। ৭৪ 
চ্কু-জল চরণে দিয়ে। অপরাধ হ'লো বলিয়ে, 
যুগল পদ কেশ দিয়ে মুছায়। 
জন্ন দিলেন জবলধরকায় ।। ৭৫ 
ভরতের গুণ তখন, সুগ্রীবে ডাকিয়ে কন, 
৩বে ৬৩, আছে খখ জপ | 
ভরতের তুল্য ভাই, ভারতের মধ্যে নাই, 
শরতের শশিতুল্য মন।। ৭৬ 


স্রীরামচন্ত্রের অযোধ্যায় আগমন। 


সব সঙ্গী লয়ে সঙ্গে, শ্রীরামচন্তর নানা রঙ্গে 
নিজ পুরের প্রান্তে উদয় গিয়ে। 

সব শখাকার ছিল নীরব, রাম এলো এই শুনিয়ে রব, 
করে রব গৌরব করিয়ে।। ৭৭ 

রাম-গত রাজ্জোতে যত, রাম-শোকেতে অবিরত, 
কাঁদিতেছিল নয়ন-জলে ভাসি। 


কি শুনিলাম বল বল, রাম রাম! রাম কি এলো? 


ধ'রে (তাল, দেখে একবার আসি।। ৭৮ 
বালক যুবক জরা, অমনি চলিল স্বরা, 
তারা-হীন তারা যায় ত্বরায়। 
গুণনিধি এলো ব'লে, দ্ধের বালক ফেলে, 
রামাগণ সব রাম দেখতে যায়।। ৭৯ 
কৈকনী মা এসে যদি আর বার। 

পুনঃ তখন ছবে অন্ধকার ।। ৮০ 


ধা জা ক 


কপ ভাই রে! অজ্ঃপুরে গমন।। 


বলে রাম! তুই যা রে বন।। 
সেতমানয়, পাপিনী সাপিনীর আকার,_ 
দয়া নাই, মায়া নাই মার আমার ;-_ 
সেই ত মনে দিয়ে কালি, বনে দিল বনমালী, 
সেই অবধি হয়েছে বন অযোধ্যা-ভুবন।। ছে) 


গু কি ঞা 


কৈকরীর বন্ধন কথা, নগরের নাগরী যথা, 
শুনি সব আনন্দ অন্তরে । 
কহিছে নারী পরস্পরে, পরের মন্দ করলে পরে, 
আপনার মন্দ হয় পরে।। ৮১ 
কৈকয়ী মাগীর ছিল মন, চৌদ্দ বৎসর বন ভ্রমণ, 
এত কষ্টে রাম কি বেঁচে রবে? 
পশুতে প্রাণ নাশিবে, ফিরে ঘরে না আসিবে, 
আমার ভরতের রাজা হবে।। ৮২ 
লজ্জা কি ইহার পর, আপন ছেলে হলো পর. 
ভরত বলে. দেখব না আর তার মুখ। 
সেই ত রাম এলো ঘরে, লাভ হতে স্বামীটে মরে, 
পরের মন্দ ক'রে এইতো সুখ! || ৮৩ 
দিদি! আমরা বেচেছি লো! 
| রাম ধন বিনে আঁধার ছিল, 
রজনী আন্ধার বিনা যেমন শশী। 
খেমন জল খিনে মীমের দশ, 
ঘন বিনে ঘন-পিপাসা, 
চাতকের যাতনা দিবা-নিশি।। ৮৪ 
পতি বিনে যেমন নারী, নারী বিনে সংসারী, 
সারী বিনে শুকের কি সুখ আছে? 
চক্ষু বিনে যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনে সাধু-সঙ্গ, 
অন্তরঙ্গ বিনে বসতি নিছে।। ৮৫ 


সৃত বিনে প্রাণ মিথ্যা ধরি, কর্ণধার বিনা তরি. 
রাম বিনে অযোধ্যাপুরী তাই ।। ৮৬ 


 ভীয়াহচন্ের দেশাখমন ১২১ 


হেথায় রাম গুণধাম পুরে প্রবেশিতে। 

চিন্তামশি পরে অমনি চিন্তিলেন চিতে।। ৮৭ 

কৈকরী মাতা মনে বাথা পেয়েছেন অতিরিক্ত । 

উচিত অগ্রে মাকে শীত্র দুঃখে করা মুক্ত।। ৮৮ 

দিবা নিশি ব'লে দোষী গঞ্জনা দেয় জনে জনে। 
আছে রাণীর মলে মনে ।। ৮৯ 


রাম গেল বন, নাই অন্বেষণ, চৌদ্দ ব€সর যায় যায়! 


ভরত শত্রঘন রামের চরণ-_ 
লোটায়ে প'ড়ে পায় পায়।। ৯০ 

হেন কালে শুনি অমনি, রাম এলো এই ধ্বনি ধনী। 

ধরিয়ে ধরা উঠিয়ে ত্বরা পাইল পরাণী রাণী।। ৯১ 


তুই কি ঘরে এলি রে রামধন! 
আমার অন্তরে যে ব্যথা, তুই বই কেজানে তা, 
আমি রে তোর কৈকয়ী অভাগিনী ষাতা, 
কৈ কৈ দুঃখের কথা, কৈ কৈ রাম! তুই কোথা! 
আয় দেখি রে তোর চাঁদবদন।। 
ভুবন-জ্জীবন! তোমায় বনে দেই নাই আমি, 
অন্তরেরি কথা জানো অন্তযমী ! 
রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি, 
আমায় ক'রে বিড়ম্বন।। 
বিধির চক্রে বাছা! বনে গমন তোমার, 
বনপশু আমার দুখে কাঁদে কুমার! 
পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার,_ 


পুত্র ভরত-শক্রঘন! (জ) 
শ্রারামচন্দ্রের কৌশল্যা-সম্ভাষণ। 
বসিয়ে ভাসিল আঁখির জলে। 
| সেই রাম পতিত পদতলে ।। ৯২ 


মেখে রাপীর মনের আঁধার যার। 


যেমন, গুরু-বাকো জন্মজ্্রন, প্রাপ্ত হয় জ্ঞানাঞ্জন, 
চক্ষে মোক্ষধাম দেখতে পায়।। ৯৩ 
যে চন্ত্রমুখ দরশনে, দেখা নাই শমনের সনে, 
পুনর্জন্ম না হয় মহীতলে। 
নিরখিয়ে নীর নয়ন-যুগলে।। ৯৪ 


শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিঘেক। 


এইরূপেতে দুঃখনাশন,করেন সব দুঃখ নাশন, 
নগরে করেন সম্ভাষণ, সকলের কাছে আসি। 
বেদে নাই যার অন্বেষণ, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশন._- 
কত্ত যে পীতবসন, কমলা যাঁর দাসী।। ৯৫ 
তন্দ্র মাঝে অদর্শন, দর্শনে নাই নিদর্শন, 
ধরেন চক্র সুদর্শন, কখন ধনুক বাঁশী। 
যাঁর, নাভিকমলে কমলাসন, ভজে ইন্দ্র হুতাশন, 
তুলসী দিয়ে অন্ন, করেন যারে খধি।। ৯৬ 
সেই রামেরে বিভীষণ, আনি রত্ু-সিংহাসন, 
বলেন, রাজাশাসন কর হে গোলোকবাসি। 
যে যে দ্রবা প্রয়োজন, লয়ে পাত্র প্রিয়জন, 
অভিষেক আয়োজন, অমনি হয় বসি।। ৯৭ 
ভবে আনন্দ সবারি, আনিবারে তীর্থবারি, 
অমনি ভার লয়ে ভারী, যাচ্ছে অবিরত। 
সকলেতে মনে সুখী, রাম রাজা হবে আজি কি? 
পাতাল হ'তে বাসুকি, আদি আসিছে কত।। ৯৮ 
কতকগুলি ছ্বিজ দীন, ডিক্ষার্জীবী দুঃখী ক্ষীণ, 
বৃক্ষমূলে হয়ে মলিন, বসেছে সেই পথে! 
জিজ্ঞাসিছে ভারিগণে, ভার লয়ে যাও কার ভবনে? 
এত ভার লয় কোন জনে, 
এমন ভাই! কে আছে ভারতে ? 11 ৯৯ 
দধি-দুগ্ধ ক্ষীর সাগর, করিবেন রাঘব। 
আজ্ঞা দিয়েছেন একেবারে, যত ভার যে দিতে পারে, 
বঞ্চিত করিব না কারে, সবারি ভার লব।। ১০০ 
এই কথা যেই ভারী বলে, শুনি দ্বিজ কয় নিজদলে, 
কাছে গিয়ে দীনের ভার, করিগে সমপণ।। ১০১ 


১২২ জাশরছি রায়ের পাঁচালী। 


পট দি কী 


চল ভাই! ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে। 


অধযোধ্যায় রাম রাজা হবে। 
দিব তাঁর চরণে ভার, 

রাম বিনে আর কে লবে! 

দিব ভার লব শরণ, বলিব তাঁর ধ'রে চরণ, 
এবার ভার বইলাম যেমন, 

হরি! এ ভার দিও না তবে।। 

পাপে হয়েছি ভারী, 

আর তো ভার সইতে নারি! 

না ভ'ঙ্জে ভূভারহারী, 

ভার হ'লো ভার বইতে ভবে।। (ঝ) 


আনন্দিত হ'য়ে অন্তরে, ত্রিপূরারি-পুজিভপুরে, 
আগমন সুরে নরে যক্ষ রক্ষ ফশী।। ১০২ 
রত্বাসনে চিদ্তামণি, সুধান অগস্তা মুনি, 
মানে বড় আশ্চর্য হে হরি! 
ওহে ইন্ট্রাদি-পৃজিত ! কে বধিল ইন্দ্রজিত? 
আমি তারে আশীকাদি করি।। ১০৩ 
হইয়ে অরপাবাসী, চৌদ্দ বৎসর উপবাসী, 
নারীর বদনদৃষ্টি-নিদ্রাশুনা। 
সেই বধিবে মেঘনাদ, পুরাণে শুনি সংবাদ, 
বধিতে নারিবে তারে অন্য।। ১০৪ 
কহেন মধুসূদন, লক্ষ্মণ তার নিধন, 
কিন্তু চৌদ্দ বৎসর সন্দেহ, আহার নিদ্রা-শুনা-দেহ, 
এ লক্ষণ লক্ষণের তো নাই! || ১০৫ 
প্রতিদিন ভোজন কারণে। 
সঙ্গে ছিলেন সীতে নারী, এ কথা কহিতে নারি, 
নারীর বদন দেখে নাই নয়নে ।। ১০৬ 
চৌদ্দ বংসর আগরণ, আহার বিনে প্রাণ ধারণ, 
কিঃ কতু নয় প্রতায় অন্তরে! 


[ লন্মবণ কপ সকল, 





অনুজে ডাকিয়ে কন সত্বরে।। ১০৭ 
কি কথা শুনিলাম হারে! চৌন্দ বৎসর অনাহারে, 
তুই নাকি ছিলি রে লক্ষ্ম। 
জাগরণে অনশনে, এতদিন আমার সনে, 
প্রাণাধিক! কিসে প্রাণধারণ ? || ১০৮ 
দৃষ্টি নাই নারীর মুখে, জানকীর সম্মুখে, 
মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইতে ভাই। 
বলেছিল কটুভাবা, শূর্পণখার কাটলে নাসা, 
নারীর বদন কেমনে দেখ নাই ? |1 ১০৯ 
লক্ষ্মণ কহেন হরি! এঁ রূপেতে কাল হরি, 
মুনিবর কহিলেন যে ভাবা। 
দেখি নাই নারীর যুখ, বন মধ্যে বিমুখ, 
হ'য়ে কেটেছি শূর্পণখার নাসা।। ১১০ 
নিশিযোগে হয়ে প্রহরী, তুমি নিদ্রা যেতে হরি, 
বনে সব বিপক্ষ-ভবনে। 
অর্নাহারের কথা,_ জ্রীপতি! শ্রীমুখের অনুমতি, 
বিনা ভোজন করিব কেমনে? ১১১ 


হী না ঞ্া 


দিয়েছ ফল ধর ব'লে! 
এ ফল খেলে কি ফল ফলে। 
ক্ষুধার বেলায় সুধা পেতাম হে,_ 
কেবল রাম! তোমার রাম-নামের ফলে।। 
চৌদ্দ বৎসর নারীর বদন, 
আমি দেখি নাই হে মধুসূদন ! 
বাঁধা ছিল যুগল নয়ন, 
মা জানকীর চরণকমলে।। (ঞ) 
শুনিয়ে কহেন রাম, নিত্য নিত্য ফল দিতাম, 
সে ফল রেখেছ তবে কোথা? 
যতন করিয়ে ফল, 
রেখেছি হে মোক্ষফলদাতা! || ১১২ 
তুণে হ'তে বারি ক'রে, শুষ্ক ফল যুগ্মকরে, 
চৌদ্দ বৎসর গণনাতে, তিনটি ফল নাইকো তাতে, 
লন্ষ্বণ কন, যে দিন হারাই সীতে।। ১১৩ 


শ্ীরামচন্দের দেশাগমন ১২৩ 


নাগপাশে বন্ধনে যায় এক দিন। 
শক্তিশেলে এক দিবে, তুমি ফল কারে দিবে? 
সেই দিন উভয়ে জ্ঞানহীন।। ১১৪ 
লক্ষণের এই বাকা, শুনি অমনি ভাসে বক্ষ, 
কমল-আঁথির কমল আঁখির নীরে! 
বলেন, এ ছার প্রাপে ধিক চৌদ্দবতসর প্রাণাধিক! 
বিষ ভোজন আমি করেছি রে! | ১১৫ 
তখন, ভবদুঃখ-নিবারণ, মনোদুঃখ-নিবারণ,_ 
কারপ সীতাকে ডাকি কন। 
যত দিন অরণ্যবাসী, 
শুনি ক্ষান্ত নহে হে জীবন! || ১১৬ 
লন্মমণ-ভোজন। 
রত্ু-ভাই অনশন, আমি রত্বসিংহাসন,_-_ 
মধো থাকি কিছু খেতে না বাসি! 
অবিলম্বে সমাদরে, অল্প দেহ সহোদরে, 
অন্য কার্ধ্য রাখ হে প্রেয়সি! || ১১৭ 


জানকী রন্ধন করে, সঁপে অন্ন রঘুবরে, 
দেবরে অন্ন আনন্দে দেন সীতে। 

গুণময়ী লঙ্ষ্মীর করে, লক্ষ্মণ ভোজন করে, 
সুখে যান সুরগণ দেখিতে।। ১১৮ 

দেবর লক্ষ্মণ প্রতি, জিত্রাসেন গুণবতী, 


রন্ধনের গুণ কিছু বল্লে না। 
লক্ষণ কহেন শুনে, চরণের গুণ আমি জানিনে, 
রদ্ধনের গু৭ করিব কি বর্ণনা? || ১১৯ 
এই রন্ধন, রঘুমণি, 


আমি কি করিব অনগ বিরাগ? 11 ১২০ 


কার সাধ্য, ওমা সীতে। তব রন্ধন দৃষিতে। 
তুমি সীতে তুমি অসিতে তুমি অন্নদা কাশীতে | 
অসিতা-রূপে অসিধরা, দনুজ-কুল-নাসাকরা, 
সীতা রূপে এসেছ ধরা, রাবণ-কুল নাশিতে।। 
দেহি অল্প দাসে দেহি, কিশ্বমাতা বৈদেহি! 
যদি কৃপা না হয় দীনে, অক্লাদি বসন দানে, 


প্রাণের লক্ষ্মণ উপবাসী, 


দাশরথিরে হবে নিদানে, 
এ চরণ দানে তুষিতে।। ট) 
হনুমানের ভোজন। 
তখন, হনুমানের ছিল সাধ, লক্ষণের পরে প্রসাদ, 
আমি খাব আর সকলের অগ্র। 
সে সাধ করি বিষাদ, জানকী সাধিলেন বাদ, 
সাদরে সুগ্রীবেরে ডাকেন শীঘ্র! । ১২১ 
তারপর আমোদ-ছলে, ডেকে অন্ন দেন নলে, 
নীলে ডাকি দেন তার পরে। 
মনে মনে হনুমান, করিতেছেন অভিমান, 
অপমানটা করিলেন আমারে।। ১২২ 
অপরে দেন আগে অন্ন, আমার বেলাতেই অপরাহ, 
তাতে, ক্ষুধা পারিনে সহিতে। 
উচিত কি আমারে কষ্ট দিতে? || ১২৩ 
আমি মরি ক্ষধানলে, আগে অন্ন দিলেন নলে, 
হায় বিধি এ বড় কৌতুক! 
এ লেগে প্রেম বাড়াইতে, লক্কাখানা পোড়াইতে, 
পোড়াইলাম আপনার মুখ।। ১২৪ 
সদা আক্ঞা শুনিতাম, শিরে পর্কতি আনিতাম, 
ঘরপোড়া না কিনিলাম দেশে। 
কচি যদি হয় মৃত্যু, এমন শির্দয়-ভূতা, 
হয়ে থাকা আর নাই মানসে ।। ১২৫ 
হনুমান করিয়ে রাগ, কহিতেছে করি বিরাগ, 
সংবাদ শুনিয়া গুণবতী। 
তুমি নাকি আমার উপরে, 
রাগ করেছ? কুমার মারুতি ! | ১২৬ 
আগে খেলে, পশ্চাতে খেলে, 
তাতে কি বাছা! হয় রে অপমান। 
প্রপাম করিল হনুমান।। ১২৭ 
সব রাগ হ'লো নিপাত, . পাতিয়ে কদলীপাত, 
বলে, অন্ন আন-গো জননি। 


১২৪ নাশরছি রাজের পাচালী। 


| এক গ্রামেতেই ভক্ষণ অমনি।। ১২৮ 
যতবার দেন অন্ন, দিবা মাত্র পাত শূন্য, 
হেসে হনুমান লাগিল কহিতে। 
আমি পেলাম মনে বাথা, তুমি পেলে চরণে বাথা, 
গাতিদায়িনি! গতায়াত করিতে ।। ১২৯ 


আর আমায় দিও না অর, হয়েছে আমার সম্পূর্ণ, 


আর খেয়ে কি হব দোষী? 
আরও আছে দাস দাসী, তারা থাকিবে উপবাসী, 
আমি যদি নাশি অন্নরাশি।। ১৩০ 
হ'তে পারে অনাটন, 
চৌদ্দ বৎসর প্রভু ছিলেন না ঘরে। 
শুনি জানকী হাসিলেন-অন্তরে || ১৩১ 
বলেন হেসে, হনুমান! অন্ন আছে মেরু-প্রমাণ, 
তুমি খেয়েছ, খায় যেন একটী পিপীলিকে। 
তখন, অন্পদা-রূপিণী হ'য়ে, ঢেলে অল্প দেন গিয়ে, 
গায়ে পায়ে আর হনুর মস্তকে।। ১৩২ 
সামলাতে পারে না হনু, অল্নেতে ডুবিল তনু, 
উঃ মরি! উঃ মরি! প্রাণ করে। 
সীতে কন করি দৈনা, খাও বাছা! কাঙ্গালের অন্ন, 
গোটা কত হাতে বল ক'রে।। ১৩৩ 
হনুমান কয়, ওগো মাতা! 


খেয়েছিলাম জ্ঞানের মাথা, 


তোমার সঙ্গে ব্যাপকতা করি। 


শিশুর উপর সাধিলে বাদ, তোমারি হবে অপবাদ, 


অপরাধ ক্ষম গো ক্ষেমক্করি। 11 ১৩৪ 


কৃপা কর মা!কর মাকি! 
অতি অগণ্য জঘনা দাসের দর্প চুর্ণ,_ 
কর মা। ইথে বাড়িবে কি মানা, 
হও মা!ক্ষমাপন্ন। 
আমি পশুজাতি অতি অপবিত্র 
জেলে শুনে বচরেরি চরিত্র, 
এ রেখেছে মা! আমায় ক'রে চরিতার্থ, 


অদ্য সদা আয়োজন, 


পাছে, জীবনান্ত-কালে মাতা, 





দিয়ে দর্প তুমি আপনি নাশিছ, 
আ হ'য়ে হাসিছ, আনন্দে ভাসিছ, 
সন্তানের দুঃখ দেখি।। (5) 


হক ক 


কেঁদে বলে হনুমান, হয়েছি মা মৃতসমান, 
ভোজনকালে এ দীন দাসেরে। 
ব'ললে মা! কিসের জন্য, গোটাকত কাঙ্গালের অন্ন, 
খাও বাছা! হাতে বল ক'রে।। ১৩৫ 
এ কথাতো হর কন্‌ না, 
ব্ন্মাণ্ডের পতি রদ্ুপতি। 
রত্লাকর সুধাকর, শঙ্কর আদি কিন্কর, 
স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরণী মা! তুমি সীতা সতী।। ১৩৬ 
তোমার অভাব কিসের আছে? 
তুমি অভাব সবারি কাছে, 
মা! তোমার এঁ-চরণ-অভাবে। শিব শ্মশানে ফিরে। 
ল'য়ে শতদল পদ্ম, মা! তোমার এ চরণপদ্ম, 
পল্মযোনি নিত্য পূজা করে।। ১৩৭ 
কি বলব বাঙ্গালের কাছে, 
থাক মা! কাঙ্গালের কাছে, 
সে কাঙ্গালের কপালে করে জানি। 
কৃপপ গোলোকের স্বামী, মা! বড় কৃপণা তুমি, 
হয়ে অতুল ধনের ঠাকুরাণী।। ১৩৮ 
দয়াময়ী ধর নাম, নামের তুল্য মনস্কাম, 
পুরাও কই? ঘুরাও কেবল দুঃখে। 
মা ব'লে যে মায়ায় ডাকে, 
তোমার মায়া আছে মা! কাকে? 
মহীজ!! সম্ভানে ক'রে রক্ষে।। ১৩৯ 
আমি দিই নাই ম্বা। এহিকের ভার, 
হউক যাতনা যা হবার, 
বল কাঙ্গাল, ক্ষতি নাই মা! তার। 


নর ক নন 


লব -কূশের যুদ্ধ ১২৫ 


বানরগণের ভোজন 
তখন, দয়া জন্মে মার অতি, পরম ভক্ত মারুতি, 
পরম যতনে যত কয়। 
মধুর বচন দ্বারা, _ অধুসুদনের দারা, 
দয়া ক'রে দিলেন অভয়।। ১৪১ 
সতী মনের উৎসবে, অপর বানরে সবে, 
ডেকে কন, সকলে ভোজন কর! 
নীল বলে, গো দাদা-নল! নাই আমাদের ক্ষুধানল, 
দুখানল জ্বলে উঠেছে বড়।। ১৪২ 
দেখে অবাক হয়েছি সৰকজিন। 
এত রাগ কিসের জন্য? মাতা হয়ে মাথায় অন্ন, 
দিয়ে করেন এত বিড়ম্বন।। ১৪৩ 
নিশ্বেসটা করেন রোধ, মানেন না কারু অনুরোধ, 
দয়াময়ী নাম শুনেছি জন্ম । 
তপ্ত অন্ন গাত্রে ঢেলে, নিধন করেন নিজ ছেলে, 
মায়া নাই মায়ের কি এই ধর্ম! || ১৪৪ 


দেহে নাই কিছু মমতা, বিমাতা হতে কুমাতা, 
সুমাতা ইহাকে বলিতে নারি । 
এমন কু-মায়ের কাছে, কুমার কেমনে বাঁচে? 


আমার হয়েছে ভয় ভারি।। ১৪৫ 
রুদ্র দাদার এই গতি, আমরা তো সব ক্ষুদ্র অতি, 
আর আমাদের ভোজনে কার্য নাই! 
তাজ মায়ের পাদপল্প, এস্থান হইতে অদ্য-_ 
প্রস্থান করিব চল যাই ।। ১৪৬ 
নল বলে, রে নীল ভাই! 
মায়ের নিদ্দে করতে নাই, 
মায়ের তুল্য গুণ কে ধরায় ধরে? 
নানাবিধ অপরাধ ক'রে।। ১৪৭ 
জগৎমাতা আদ্যাশক্তি, তাঁর কাছেতে ভোজন-শক্তি, 
জানান গিয়ে অবোধ হনুমান্‌। 
এত কোপে কি প্রাণ বাঁচে? 
মায়ের প্রাণ তেই প্রাণ রয়েছে, 
দয়া ক'রে মা স্লেখেছেন পরাণ।। ১৪৮ 
দর্পশহারীর 'ঘরণী, জানকী দর্পহারিণী, 


যিনি, বিধি-গাবর্থিকর্কিরা, তাঁর গর্ভে থেকে গর্ব করা, 
করে একটি খর্ব বনের পশু || ১৪৯ 
এ কথাতে সর্বজন, অমনি গিয়ে করে ভোজন, 
মায়ের কাছে পেয়ে অভয় দান। 
তদন্তে নিশি প্রভাতে, সিংহাসনে রঘুনাথে, 
বসিতে কন বশিষ্ঠ ধীমান।। ১৫০ 


রত্বসিংহাসনে রাম-সীতা। 
চিন্তামণি, মুনি-আদেশে, জানকী-সহ যুগল বেশে, 
বসিলেন রত্বসিংহাসনে। 
জয়ধ্বনি পৃথিবীতে, স্বর্গে ধ্বনি দুন্দুভিতে, 
আনন্দ করেন দেবগাণে।। ১৫১ 


কি শোভা রে! রামরূপ রাপ-সাগর-তরঙ্গ। 
রত্বাসনে সীতাসনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ || ; 
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্গ ! 
মরি, হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ।। 
রাম-রূপ হেরে ব্রিনয়নে প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে, 
সদা ক'ন নয়নে, ছেড়ো না রামরূপের সঙ্গ ৮. 
সীতানাথের তুলা কে আর, 

আছে অনাথের অন্তরঙ্গ ? ডে) 


স্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন সমাপ্ত। 


হরেক অজটিনট 


লব-কুশের মুদ্ধা। 
বান্মীকির তপোবনে সীতা-বঙ্ছ্নি। 
শ্রবণে পবিত্র চিত, বাম্মীকির সুরচিত, 
রামতত্ব সুধার সোসর। 
রাবণে করি নিপাত, _ প্লাজ্য করেন রদুনাথ, 
ক্রমে সপ্তহাজার বৎসর || ১ 
আনন্দ অন্তরে অন্ঃপুরে। 


১২৬ মাশয়ছি রাজের পাচালী। 


জানকীর কেশ বিন্যাস করে।। ২ 
একাসনে জায় জার, কত বাকা ক'য়ে যায়, 
পুরাই সাধ গো, জানকি দিদি! 
| তুমি অদ্য রাখ যদি, 

দয়া করে দাসীর একী কথা।। ৩ 
লক্কাপুরে যে রাবণ, তোমায় করে বিড়ম্বন, 

সে পাপাত্মার কেমন গঠন? 
দেখাও ভূমে অঙ্ক পাতি, মুখ্ডে তার মারি লাি, 

খণ্ডে তবে মনের বেদন।। ৪ 
জানকী বলেন ভগ্মি! আর কেন নিকাণি অগ্মি, 

স্বালিয়ে জ্বালা দেহ মোর মনে। 
সে পাষণ্ড রাক্ষস, প্রতি মোর চাক্ষুষ, 

ছিল না অশোক -বৃক্ষ-বনে।। ৫ 
দুষ্ট যখন নিজালয়, রথে ক'রে মোরে লয়, 

জলে মাত্র ছায়া দেখি তার। 
ছি ছি! সে বড় কলঙ্ক, এত বলি ভূমে অঙ্ক, 

লিখি দেখান রাবপ-আকার।। ৬ 
না করি অঙ্ক-মোচন, দশমুখ কুড়িলোচন, 

লেখা অমনি থাকিল ভূমেতে। 
দৈবে নিদ্রা আকর্ষণ, ধরায় পেতে বসন, 

নিদ্রা যান জনক-দুহিতে || ৭ 
কিঞ্চিত কালের পরে জানকীর অন্তঃপুরে, 

শান্তমূর্তি যান রথুপতি। 
দেখেন জলদকায়, সীতার পাশে মৃত্তিকায়, 

লেখা আছে রাবণ-আকৃতি।| ৮ 

হয় না রাগ সম্বরণ, নবঘন-শ্যাম-বরণ, 
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস। 

| যায় জানকী জায়ার অভিলাষ ।। ৯ 

একি কলক্ক ললাটে, এখনি সরোবর-ঘাটে, 
শুনে এলেম রজক-বদনে। 

কার সনে করি বিবাদ, 

পুনরায় জানকী দিয়ে বনে।। ১০ 
নহে সহ্য তৎক্ষণাৎ, 

লক্ষণে নির্জনে জয়ে কন। 
সূর্যাবংশে যে পুরুষ, কারো নাই অপৌরুষ, 


সে কথা ভাবেন বৃথা, : 


করি বাদ পরিবাদ, 





মোর ভাগ্য ভেঙ্গেছে লক্্মণ। ১১ 


ওরে ভাই! জানকীরে দিয়ে এস বদ। 
যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষ্মণ! 
বিপদ ঘটিল বিলক্ষপ! 
অতি অগণ্য কাজে, ছি ছি জঘন্য সাজে, 
অপার জলধি কেন বাঁধিলাম, 
ছি ছি ধিক ধিকধিক! কার লাগি রে প্রাপাধিক। 
শক্তিশেল হৃদে ক'রেছ ধারণ।। (ক) 


ধা গু 


বন্রসম রাম-বাক্য, শুনে লক্ষ্মণ সজলাক্ষ, 
ধরিয়ে চরণে কন ধীরে। 
করেছ হে ভগবান! পরিবাদে পরিত্রাণ, 
পরীক্ষা করিয়া জানকীরে।। ১২ 
কেঁদে লক্ষ্মণ যোড় করে, বার বার বারণ করে, 
সে বারণে রঘুবীর বিরত। 
ক্ষাস্ত হন না কোনরূপ, উল্মাযুক্ত বিশ্বরূপ, 
অনুজে করেন অনুযোগ কত।। ১৩ 


সীতার প্রতি রঘুনাথের দ্বেষ কি প্রকার ? 


যেমন, দেবতার দ্বেব অসুরগণে। 
যবনের দ্বেষ হিন্দু পালে।। ১৪ 
রাবণের হেষ হনুমানে। 
বৈরাগীর দ্বেষ বলিদানে।। ১৫ 
কুপুত্রের দ্বেষ বাপ-খুড়াকে। 
বষ্তীর দ্বেষ আঁটকুড়াকে।। ১৬ 
হিংসুকের দ্বেব পরশ্্রীতে। 
ত্রিপুরার দ্বেষ তুলসীতে।| ১৭ 
পাগলের ভ্বেষ বারিতে। 
শুকমুনির দ্বেষ নারীতে।। ১৮ 
দক্ষের দ্বেষ সদানন্দে। 

মনসার দেব ধুনার গন্ধে।। ১৯ 
শিবের হেব রতিপতিকে।। ২০ 


লব-কুশের হুদ্ধ। ১২৭ 


সাপের দেব ইষের মূলে।। ২১ 
চোরের দ্বেষ হিতবাক্যে। 
তেমনি রামের দ্বেব জানকীর পক্ষে।। ২২ 
কহেন, হারে লক্ষ্মণ! এ কেমন তব লক্ষণ? 
আর কি অপেক্ষা মোর করা। 
রাখিব না সীতা ভবনে, বাম্মীকির তপোবনে, 
রাখ রে! জানকী লয়ে ত্বরা।। ২৩ 
তত্ব ফেন না পায় অন্য, কৌশলে দিবে অরণ্যে, 
রথে তুলি করি গৌরব অতি। 
মোর সুমন্ত্রণা রাখ, সুমস্ত্রেরে শীঘ্র ডাক, 
তুমি রী, সে হবে সারথি ।। ২৪ 
আছে বাকা মোর সনে, মুনিপত্ী-দরশনে, 
জানকীর জানি অভিলাষ! 
অনুমতি দিলাম তায়, শীতল করি সীতায়, 
ছলক্রমে দেহ ব্নবাস।। ২৫ 
দূর্ধদিলশ্যাম-বাক্যে, দুর্বল হইয়া দুঃখে, 
চক্ষুর জলেতে বক্ষ ভাসে। 
করিতে আজ্ঞা পালন, ছল ছল দুনয়ন, 
ছলে যান জানকীর বাসে।। ২৬ 
অন্ত না জানেন সীতে, লক্ষণে পুরে আসিতে, 
দেখে কন হাসিতে হাসিতে। 
এসো এসো ওহে দেবর! দেখা যে অনেক দিনের পর, 
সে ভাব ভুলেছ নাকি চিতে? ২৭ 
দুঃখের দিনে এক যোগ, বনে বনে কর্ম্মভোগ, 
করিলে হ'য়ে রামসনে সন্্যাসী! 
পরের দায়ে বাকল পর, বন্ধু কে তোমার পর! 
ভাইতে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি।। ২৮ 
ইদাশী ডুমুরের ফুল, হয়েছ-_তাতে প্রতিকূল, 
তোমার প্রতি আমি হ'তে নারি! 
হয়েছে আসা-আসি বাদ, তবু তোমায় আশীবার্দি, 
বিনে কি আমি জল খাইতে পারি? ২৯ 
তোমার রাম নাম সবর্দা মুখে, 
ভাল ভাল বৈরাগ্য! সে সব গেছে। 
এর বাড়া কি ঙ্াথ্য আমার আছে? 11 ৩০ 


| শুনিয়ে লক্ষণ কন, 


সেই সুখ শুনিলে হই সুখী! 
তবে কিঞ্চিৎ খেদ মাত্র কমল-আঁথির প্রিয়পাত্র, 
মধ্যে মধ্যে দেখলে জুড়ায় আঁখি ।। ৩১ 
ওহে দেবর! সম্বঘসর, না হয় যদি অবসর, 
এক দিনতো দেখা পাব তোমাকে! 
বিজয়াতে নমস্কার, করিতে আসবে, সাধ্য কার, 
সে দিন তোমাকে বাধ্য ক'রে রাখে? || ৩২ 
বাকা অতি সুচিকণ, 
শুন লক্ষন! দাসের নিবেদন। 
চরণে শরণ ল'য়ে তোমার, সুসার নাহিক আর 
অসার আশ্রয় প্রয়োছজল।। ৩৩ 
পড়ে না এখন মাটিতে পদ, 
চরণে তোমার ধূলা-বিন্দু নাই। 
সে আশায় পড়েছে আমার ছাই ।। ৩৪ 
ব'লে, এই কথা সতীর পাশে, নেত্রজলে গাত্র ভাবে, 
সকাতরে কহেন লক্ষণ 
কথা আছে কি রঘুনাথ সনে, মুনিপত্রী-দরশনে, 
যেতে বাশ্মীকির তপোবন? 1 ৩৫ 
রথে হও উপবিষ্ট, পূরাতে তোমার অভীষ্ট, 
অনুমতি হয়েছে দাদার। 
এই কথা শুনিয়া সীতা, হয়ে অতি উল্লাসিতা 
পরেন বিবিধ অলঙ্কার।। ৩৬ 
ভূষণে হয়ে ভূষিতা, রথে উঠিলেন সীতা, 
সন্ধান না পান কোন অশে। 
কাদে লক্ষ সাধু সূর্ধ্যবংশে || ৩৭ 
গিয়া যমুনার পারে, ধৈর্য কি ধরিতে পারে? 
পড়ে লক্ষণ শোকে ধরাতলে। 
ভাসিতে লাগিল আখিকজলে ।। ৩৮ 
কন, হে জীবনকাত্ত! রাখিব না এই জীবন ত, 
জীবে দিয়ে জীবনে জীবল। 
একি বন্ধ্রাঘাত শিরে, দোষ বিনে এ দাসীরে, 
কেন হে রাম। এত বিড়ম্বন! 1 ৩৯ | 


টি ছক 


১২৮ দাশরখি রারের পাচালী। 


ও রাম! না জানি চরণ-খ্যান ভিন্লে! 
হ'লো কি মনে উদয়, ওহে নিদয়-হৃদয়! 
নাথ! দাসীরে দিলে আবার আজি অরণো।। 
রাখিতে দাসীরে হে নাথ। 
তোমার শিবের সম্পদ, পদে বঞ্চিত ক'রে, 
ঘরে বঞ্চিতে দিলে না কি জন্যে 7 
দুখ দিলে হে বিষম, জনক-নন্দিনী সম, 
জনমদুখিনী আর নাই, রাম! অল্যে।। 
দাসীরে বিলাতে কৃপা কৃপণ,--হ'য়েছো _ 
তোমার কি পণ, জানিলে তাতো স্বপনে, 
উদ্ধারিয়ে বনে দিবে, এ বাদ যদি সাধিবে, 
তবে কেন এ দুখিনীর কারণে, 
দ্রখসাগরে ভাসিলে তোমরা দুজনে ₹- 
বনে বনেতে রোদন, বন পশুর সাধন, 
বৃথা জলধি-বন্ধন রাম! কি জন্যে।। (খ) 
লক্ষ্মণ বিদায় কেদে। 
হৃদয়ে পাষাণ বেঁধে।। ৪০ 
অনুজেরে হেরি, 


রাম-প্রমদায়, 


হ'লেন উদয়, 


দনুজনিবারী, 
অনিবার চক্ষে জল। 
বলেন ওরে ভাই। কি দিয়ে নিবাই, 
জানকী-বিরহানল ? 11 ৪১ 
কি করিলাম হায়! কি নিশি পোহায়, 
না হেরিয়া সীতা-রূপ। 
নাই সংসার স্বীকার, 


| মুনি কন বাণী, 


শা তোল জননি! 


রামপ্রিয়া মমাল়ে। 
শিবাগণ সঙ্গে লয়ে ।। ৪৫ 
পড়িয়া জনক বি। 
চিন্সমণি-রাণি। 
ছি ছি মা! করেছ কি! ৪৬ 
জনক-নন্দিনি! 
জগৎ-জনক-প্রিয়া। 
কিসের রোদন? কিসের বেদন? 
আপনারে না চিনিয়া।। ৪৭ 
বাটি হাজার বর্ষ, হয়ে আছি হর্ধ, 
রামের রমণী তুমি। 
আসিবে এ বনে, ও পদ সেবনে, 
পবিত্র হবে এ ভূমি।। ৪৮ 


ধক ক ক 


এসো মা গো রামপ্রিয়ে! ভেস না নয়ননীরে! 

থাকতে হবে কিছু দিন, অতি দীন মুনিমন্দিরে। 

ভবভাব্য-ভাবিনি! সীতে ! তুমি ভাব কি অন্তরে, 

সহজে কি এসেছ আমার সাধ পূরাতে সাধকরে, 
বেঁধে এনেছি ও পদ নিজ সাধনের ডোরে। 

তোমায়, বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বর, 
সম্প্রতি কৃপা বিতর, ধন্য কর মুনিবরে 7 
রাজভূষণ রাজ-বাস ভালবাস গো রাজরাণি! 

আমি কোথা পাব দিতে, কেবল দিব গো জগবন্দিনি! 
চন্দন তুলসী চরপান্থুজোপরে ।। (গ) 


দা ক 


লব-কুশের জম্ম। 

করি দুঃখ সম্বরণ ধরীম্্রগমনে। 
চিন্তামণি-রাণী অমনি যান মুনির ভবনে ।। ৪৯ 
মুনি করে যত্ব ফেন মণির অধিক। 
মুনির রমণী বন্ধ করেন ততোধিক।। ৫০ 

৬ শীতে অগ্রি জ্বেলে করেন সীতারে সম্তোব।। ৫১ 
দশ-মাস গর্ভ যে দিনেতে পূর্ণ হয়। 

প্রসব হন পুত্র এক পূর্ণ চচ্ঘোদয়।। ৫২ 


জা কুরশর বুদ্ধ। 


মনের সুখে মুলি নাম রাখিলেন লব।। ৫৩ 
ক্রমেতে বয়স পূর্ণ পঞ্চম বৎসর। 
বনে করেন রণশিক্ষা লয়ে ধনুঃশর।| ৫৪ 
জনকনন্দিনী যান যমুনার ঘাটে।। ৫৫ 
মুনি আছেন অন্য মনে হেন কালে লব! 
মায়ের পশ্চাৎ ধায় করি মহারব।। ৫৬ 
হেখায় কুটীরে মুনি না হেরিয়ে লবে। 
লবের জন্যেতে পড়েন সঙ্কটার্ণবে।। ৫৭ 
তপোবনে না পেয়ে শিশুর অন্বেষণ। 
লবাভাবে ভাবিয়ে বিকল তপোধন।। ৫৮ 
মোর স্থানে শিশু রাখি গেলেন জানকী। 
হারাইলাম তাঁর সবে ধন হায় হায় হবেকি!॥ ৫৯ 
লব নাই কুটীরে সীতা করিলে শ্রবণ । 
জীবন হইতে আসি ত্যজিবে জীবন।। ৬০ 
কে দিবে রে সন্ধান? বিধান কিবা করি! 
কি জানি করিল ধ্বংস ধরি করি-অরি।। ৬১ 
করিল বা সাধের শিশু শার্ুলে ভক্ষণ। 
কোথা লব গেলি ব'লে উন্মাদ লক্ষণ।। ৬২ 
ওরে লব! কোথায় লুকালি। 
জানকী-কুমার! জীবন আমার, 

জীবন পাছে হারালি।। 
তোয়, এসে নয়নে না হেরিলে সীতে, 
যাবে মনোদুহখে জুলি ।। 

একে হয় না সীতার শোক-সম্বরণ,_ 
নিরপরাধে সে নীরদবরণ __ 
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়েছেন বন, 

শোকে সোণার অঙ্গ কালি,_ 

দৃষ্টিহীন জলের যষ্টি রে! যেমন, 
তেমনি রে! তুই জানকীর সবে ধন, 
আর আছে কি ধন, কিসে সম্বোধন, 
করিব বল কি বলি।। 


হেথায়, হনুমান কদলীবনে, 


১২৯ 


তপনের তাপ তোকে নাহি সয়, 

তপোধন তাঙ্জে কোন বনমাঝে 

কি খেলা খেলিতে শেলি,_ 

বনে বলে তোর না পেয়ে সন্ধান, 

হ'লো রে আমার হত ধ্যান ছ্ঞান, মরি রে! 

আবার হরিসুত ! আমার হরিসাধন 
| ভুলালি। (ঘ) 

সম্কট গণিয়া মুনি করেন বিধান। 

লবাকৃতি করেন এক কুশেতে নিম্মণি।। ৬৩ 

মন্ত্রপূত করি তার দিলেন জীবন। 

কে পারে চিনিতে নহে জানকীনন্দন। || ৬৪ 

হেথায় এসেন সীতা করিয়ে উৎসব। 

বামকক্ষে কলসী, দক্ষিণ কক্ষে লব।। ৬৫ 

বিস্ময় হইল বিশ্ববন্দিনীর মন।। ৬৬ 

তপোধন কন সব বিস্ভারিয়া বাণী। 

বিস্তর আনন্দ সীতা নিম্ভারকারিপী।। ৬৭ 

কুশায় নিশ্মিতি জনা নাম রাখেন কুশী। 

এরূপে কাননে আছেন জানকী রূপসী ।। ৬৮ 


গা ধু রঃ 


শ্রীরামচন্দ্রের অশ্থমেধ যজ্ঞ। 


হেথায় অযোধ্যাপুরে রাজা করেন রাম। 
অন্তরে অনন্ত শোক নাহিক বিশ্রাম ।1 ৬৯ 
্রন্মকুলোতস্তব ছিল লঙ্কার রাবণ। 

ভাবেন অন্তরে তাই ব্রশ্ম-সনাতন।| ৭০ 
মহাপাপ জন্য তাপ পাইয়া নিরবধি। 
সভা-শুদ্ধ লয়ে অন্থমেধ যজ্বিধি।। ৭১ 


উঠান লাভ পতি। 


নারদের প্রতি করিলেন অনুমতি ।। ৭২ 


যজ্জেশ্থরের যজ্ঞ শুনি ভাগা মানি মলে। 
ভবাদি চলেন ভব বন্দিতভবলে || ৭৩ 
শ্রবণ করি শ্রবণে, 
 জ্রীনাথ রামের যজ-বানাঁ। 
বিশ্বরূপ করি স্মরণ, 
শরণ লইতে করেন যাত্রা ।। ৭৪ | 


১৩০ দাশয়ছি রাজের পাচালী। 


চলেশ গা ক্ষ, ছুটে ফেন নক্ষত্র, 
আগ আসি পবননন্দন। 
গুনিলেন রাবপ-বংশ,__ ধসে জন্য পাপ-্বস, 
জন্য যজ্ঞ করেন নারায়ণ।। ৭৫ 
উপহাস করি মলে, গঞ্জনা সতাস্থগণে, 
দিয়া কন অঞ্জনাকুমার। 
বিধির বিধাতা যেই, তার প্রতি বিধি এই! 
করেন বিধিমতে নিন্দা সবাকার।। ৭৬ 
হাঁ হে! তোমরা ঘত মুনি, চিন্তা করি চিন্তামণি, 
চিনতে পেরেছ ভাল তাঁরে! 
কই তোমাদের শাস্তদৃষ্ট, বশিষ্ঠ শুনি বিশিষ্ট। 
অপকৃষ্ট দেখি ক্রিয়া স্বারে।। ৭৭ 
শুক! তুমি বুঝ না সুক্ধ্য, মরীচি ধরেছি মুর্খ, 
দেবল কেবঙ্গ নামে খাবি। 
শুনিলাম তুমি বড়ই তপস্থী।| ৭৮ 
বধেছেন রাম দশাননে, : দশে তোমরা দোষ গ'ণে, 
দশহিবে ব্রন্মবধ-ভয়। 
যার সৃষ্টি তাঁর লয়, যার জীবন সেই লয়, 
সে রামের দোষ লয়, কোন রাজ্যে তার আলয় ?1| ৭৯ 
অন্তে শমনের ভরে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, 
হরি করিলেন দোষাচার, কে করে দোষ বিচার, 
রাম যে আমার শমনের শমন।। ৮০ 


পাপের ভয় রঘুনাথের অসম্ভব, 
সে কেমন ? যেমন -- 
গণেশের গৌরব নষ্ট, বরুণের জলকষ্ট, 
শিমুলে জগ্মিল মধু, নরকস্থ হ'লো সাধু, 
মহাদেবের জন্মিল ব্যাধি, ব্রদ্মা হ'লেন মিথ্যাবাদী, 
নিশ্বপ্ হ'লো মিষ্ট, 


হ | সাপের চরণ দৃষ্ট, 


চ্গ্হণ দিবাভাগে, | কারু হবে না কার্যাসিদ্ধি, 
. শুবাদিকে সর অত, | 





তেমনি সীতাপতি পাপধ্রস্ত || ৮১ 
তোমার যত সভাজন, দেখছি অতি অভাজন, 


আশা করি মোক্ষপদে, আশুতোব-আরাধ্যপদে, 


আশু আসি করেন প্রণাম।। ৮২ | 
প্রেমে পুলকিত বক্ষ, ঘন ঘন স্জধলাক্ষ, 
সজলজলদরূপ হেরি। 
ভগবান! নিবেদন করি ।। ৮৩ 
এ কোন তোমার যোগ্য, কি মানসে কর যজ্ঞ? 
তুমি যজ্ঞেম্থর সুরজোষ্ঠ। 
অযোগ্য মন্ত্রণা লয়ে, কোন যঙ্ছে্ ব্রতী হয়ে, 
যজ্ঞবেদী পরে উপবিষ্ট? 11 ৮৪ 
ক'রে, তব শ্রীতে শত যজ্ঞ, নর হয় ইন্দ্রযোগ্য, 
যদি করে অযোগা বধ কারে। 
তোমায় যজ্জফল দিতে, যোগ্যতা কার জগতে? 
যুগ্মকরে ব্রহ্মা ধার দ্বারে।। ৮৫ 
তোমার কি ভয় ব্রন্মবধ, 
ওহে ব্রহ্মাসনাতন! 
ব্রক্মাণ্ডের পতি তুমি ব্রন্মার হৃাৎপন্পের ধন।। 
ব্জ্মকমুণ্ডলে যিনি, এ পদে উত্তব হন।। 
কি শুনি, রাম! অসম্ভব এ চরণ ভাবেন তব, 


তুমি ভবে বৈভব, শুনেছি ভবের কন।। (€) 


হনুমান ও রাঘৰ ব্রাহ্মণ। 
শুলে যজ্ধের আয়োজন, রাঘব স্রাক্মগ একজন, 
আছে কিঞিৎ লোভে দাঁড়ায়ে একটী পাশে। 
হনুমানের কথা শুনে, অনুমান করিছে মলে, 
বেটা বুঝি ছাই দিলে আশ্বাসে ।। ৮৬ 


বুঝি পাকিয়ে কথা পাক পেরে দেয় কাজে। 

৮. কি জানি বানুরে বুদ্ধি, 
গ্রাহ্য যদি হয় রধুরাজে ।। ৮৭ 

ছ্বিজ হ'য়ে রাগে ভোর, ডেকে বলে ওরে বানর! 


লবণ হুদধ। ১৩১ 


হারে বেটা! তুই ছিলি কোন বনে? 
দান করিবেন শ্রীরাম দাতা, 
তোর কেন তায় মাথা-বাথা? 
লোকের মাথা খেতে তুই এলি কেনে? || ৮৮ 
রঘুনাথ করিলে হজ্জ, কাঙ্গালের ফিরিত ভাগ্য, 
কত সামশ্ত্রী খেত, যেতো না বলা। 
সুমস্ত্রণা যদি দিতিন, আপনিও ত খেতে পেতিস, 
দুটা একটা কুমড়া শসা কলা।। ৮৯ 
যেখানে, বশিষ্ঠ আদি অগস্ত্য, 
সেখানে আবার মধাস্থ, -_ 
হনু হয়েছে, তনু জ্বলে জায় রাগে! 
লাফ দিয়া পার হয়ে সাগর, 
হয়েছে বুঝি বুদ্ধির সাগর! 
এসেছ বুদ্ধি দিতে রামের আগে।। ৯০ 
তোর শুনেছি যত বিদ্যা সাধন, 
লাঙ্গুলে আগুন লাগায়ে বদন, -- 
পুড়িয়ে বেড়াস, তোর উপর বৃথা রাগা! 
তোর থাকতো যদি বুদ্ধিবল, 
সীতে দিয়েছিলেন রামকে ফল, 
সেই ফল কেউ কি খায় রে হতভাগা! || ৯১ 
শুনে রাঘব-বামনের কথা রুক্ষ, 
হনুমান কন থাক রে মুর্খ! 
পঞ্থ্যা বেটাদের সংখ্যা পাইনে কত! 
বেটা বড় মান্যমান, তুই আমার রাখলি না মান, 
তবেই হনুমানের মান হত! || ৯২ 
বেটার কঅক্ষর গো-মাংস, বিদ্যার মধ্যে অনধাংস, 
বর্ণ-বিচারে শুন্য আবার তাতে। 
বানর বানর করছ বড়, কথার বানর ইহাকে ধর, 
কর্ম্ম- বানর তুই বেটা ভারতে।। ৯৩ 
ভিন্ন মধ্যে থাকিস নে গাছে, | 
ল্যাজ নাই আর সকলি আছে, 
তনুর ভিতর হনুর কীর্তি সব। 
পশুর সঙ্গে সম্ভাবণ, পশুর মত পেট-পোবণ, 
কতু ভাব না পশুপতি মাধব! || ৯৪ 
আমি ত হয়েছি সাগর পার, 
তো বেটার পার হওয়া ভার, 
লাফ দিবি তার বল ঘৃচায়ে চললি। 


| দুরাচার।চাইলে পাস, 


আমাকে বলিস মুখপোড়া, 
তো বেটার কি কপাল গোড়া, 
জ্বেলে, মনের আগুন সকলি পোড়া করলি! ।1 ৯৫ 
আমিত বাস করি বনে, সদাই ফলের অন্বেষণে, 
তো বেটার যে বিফল অন্বেষণ। 
নইলে, সামান্য ধন-অভিলাষে, 
আসিলি আমার রামের পাশে, 
চিনতে পারিস নে রামধন কি ধন! || ৯৬ 
পেয়ে পরমার্থ বিদামান, দু-সের চেলের অভিমান, 
এমন বাসনায় দিয়ে আগুন। 
অতি অধম ধনের কার্যে আশা, কল্পতরু-মুলে আসা, 
হারে অল্পবুদ্ধি অল্পেয়ে বামুন! || ৯৭ 


প্ী ছক 


রামের কাছে মোক্ষধন। 
কি ছার উদর-পরিতোষের জন্য, 
হারায়েছো রে! জ্ঞান-রতন।। 
এসেছ কি ধনের লোভে, 
দু-সের তুলে কি সুসার হবে, 
দশার ফেরে কু পসার করে, 
অসার বন্তর আয়োজন।। (চ) 


অশ্বমেধ-যজ্জে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ। 
ব্রাহ্মণ হইল নীরব, যজ্জের কারণ সব, 
শ্রীরাম বুঝান হনুমানে। 
এলেম নরযোনিতে ধরণীতে, ন চলিলে নর-রীতে, 
ধর্্মপপ্পে নরে নাহি মানে ।। ৯৮ 


হয় যদি যায় বেজায়, সেই পথে প্রজায় যায়, 
রাজার বজায় রাখা সেই ধর্ম্ঘ। 

প্রমাণ পাইয়া মলে, জ্লোদয় হণুমানে, 
প্রমাণ করেন পূর্ণব্রন্গ।| ৯৯ 

যোগিগণ যাঁরে ধ্যায়, সেই রামের অযোধ্যায়, 
ত্রিলোক যায় পেয়ে নিমন্ত্রন। 

এলেন পুর তাজি পুরন্দর, শশধর বিষধর, 


জ্ীধর রামের যজ্ঞ জন্য।। ১০০ 
শুত দিন মনে গণি, .. চলিলেন দিনমশি, 


শিবাসঙ্গে শিবের আগমন। 
যান শক্ত আদি শুক্ত শনি, যথা দেব চক্রপাপি, 
কেবল বক্র হয়ে এলেন না শমন।। ১০১ 
সভায় না হেরে শমনে, মুনিশপ সব মনে গণে, 
চিন্তামণির প্রতি অতি রাগ। 
হবে কি উহার বন্ধরপূর্ণ, পাগলের অগ্রগণা, 
নারদের বাড়ান অনুরাগ ।। ১০২ 
কি দেখে সদ্ব্যবহার, সব কর্ম তাঁরই ভার, 
পথে বুঝি পেয়ে বিবাদ, যমকে দিতে সংবাদ, 
যায় নাই নার"দে আমরা জালি।। ১০৩ 
জশাদীশ দিলে অভয়, নাই যেন যমের ভয়, 
তা ব'লে তার মান খর্ব কেনে? 
যাতে গিয়েছে এ পাগল, ঘ”টে রয়েছে অমঙ্গল, 
শোল বই মঙ্গল কই দেখিনে।। ১০৪ 
ঘোর লেটা ব্রচ্মার বেটা, ব্রদ্মার কুপুত্র ওটা, 
ওটা একটা উতৎপাত-উৎপত্তি। 
সাজায়ে কথাটি পরিপার্টা, 
কাজিয়ে বাধায় বাজিয়ে কাঠি, 
লাঠালাঠি দেখতে বড় আর্তি।। ১০৫ 
হয়ে কপট যোগীর বেশ, অস্তঃপুরে হয় প্রবেশ, 
অন্ত না জানিয়ে লোকে মানে। 
হলে, কাজিয়ে বাল বাজিয়ে নাচে, 
রাজার কথা কয় রাণীর কাছে, 
রাণীর কথা গিয়ে বলে রাজার কাপে ।। ১০৬ 
যাদের বাসনা হরি, সর্ধসুখ পরিহরি, 
হরীতকী ভক্ষিয়া হরি সাধে। 
ও কোন কালেতে হরিতে রত, চঞ্চল হরিণের মত? 
হরে কাল কেবল বিবাদে।। ১০৭ 
ওরে করুশা কোরেছেন হরি, কি গুণেতে হরি হরি। 
হরি পেলে কি কেবল ছাই মেখে। 
হরিভক্তি উড়ে যায় ওরে দেখে ।। ১০৮ 
ও কি সাধনায় হ'লো মুনি ? 


| কারু, শুনে যদি বিয়ের সম্বন্ধ, 


বারণ হয়েছে নারদের জ্বালাতে ।! ১০৯ 


ক'রে বসেছে অমনি মন্দ, 
কি শুনিলাম ওরে ভাই! মেয়েটাকে জলসাই, 
করবে নাকি বেঁধে হাতে গলে।। ১১০ 
কে দেখে এসেছে বর, সেটা অতি বর্কর, 
পাত্র কোথা, পত্র করিলে কিসে? 


ূ এক কড়া নাই তার যোত্র, বয়েস সেটার সম্তর, 


লভায করবে কি সোপা দিয়ে সীসে? || ১১১ 
এই কথা তাহারে ক'য়ে, বর কতরি বাড়ী গিয়ে, 
বলে ভাই! কি করেছ কারখানা। 
বাহ্াজ্ঞান নাই করেছ ক্রিয়েসাধের ছেলের দিচ্ছ বিয়ে, 
খেয়ে চক্ষু দেখে এসেছ মেয়েটা ষে কাণা।। ১১২ 
পুত্র লয়ে উত্তর কাল, বাধবে একটা গোলমাল, 
বিবেচনা করিতে হয় বিহিত। 
বলিলাম কথাটা রয় না-রয়, জানিলে কথ! কইতে হয়, 
ভদ্র লোকের কাছে এমনি রীত।। ১১৩ 
এইরূপ নারদের কর্ম, কিছু বুঝে না ধম্মধির্্ম, 
মিথ্যা কথার বিদ্যা-অধায়ন! 
কিছু বুঝে না বত্ব পত্ব, তারে আবার প্রধানত্ব, 
প্রদান করেন নারায়ণ।। ১১৪ 


শ্রারামচন্ছের নিকট নারদের আগমন। 
হেখায় নারদ তপোধন। 
প্রেমে ভাসিছেন নক্মনজলে, হাসিছেন হৃৎকমলে, 
আসিছেন রামের ভবন ।। ১১৫ 
বাসনাকে করিয়া ছাই, অঙ্গেতে মেখেছেন ছাই, 


| নয়, স্বর্ণ কি রূপার তক্ত, কিনে রেখেছেন মুক্ত, 


ভক্তির হাটেতে বেচে মতি।। ১১৬ 


পৃদ্জাগণের শিরোধার্যয করে।। ১১৭ . 


জ্-কুশের বুদ্ধ। টি 


রামের করুণা-ধন, প্রাপ্তি হেতু তগোধন, 
বীণাকে বিনয় করি যাচে।। ১১৮ 


হী ক পি 


ও বীপে! লবি নে-__ 
জানকী-কান্তের নাম বিনে! 

ভরসা করেছি ভবে তোর রে, বীশে! 
দেখো রে! যেন ভুলিনে।। 
জ্ঞানপথে চল চল। 

যে পথে আছে কাল রবিসুত রে,_ 
সে পথে যেন রবিনে।। 

ও যে হর-আরাধ্য,_জ্রীহরি-চরণ-পদ্ম, 
মনে ভাবিলে ভাবনা ভাবিনে, 
ম'জনারে কুরস-প্রসঙ্গে, কুরঙ্গে কুসঙ্গে, 
রাখ দাশরথি £--শেষ,__ 

মিছে রস-আশে আর কেন রে! 

যা হ'লো হ'লো নবীনে।। ছে) 


হা) ক 


হেথা যজ্ঞস্থলে খষি যত, অবজ্ঞা করিয়া কত, 
নারদ প্রতি কহেন বচন। 
শুনিয়ে কর্ণকুহরে, দূরে হৈতে “হরে হরে,” 
করি নিজ মনকে মুনি কন।। ১১৯ 

শুন রে মন! জ্ঞানচক্ষে, ধন নাস্তি জ্ঞানাপেক্ষে, 
কিবা বন্ধু কি বিপক্ষে, হিতকর উভয় পক্ষে। 
সদানন্দ মন রেখে, হবে পরকাল রক্ষে, 
কখন থেকো না দুঃখে, দুঃখে থাকা দোষ মুখ্য, 
যদি গায় ধুলা দেয় কোন মুরখে, 

রাগ ক'রো না তার পক্ষে, 


বেরাগাটা বড় ব্যাখ্যে হরিনাম উপলক্ষে, 
হরিময় সব নিরীক্ষে, যে অগোচর চশ্মচক্ষে, 


যে করে প্রদান মোক্ষে, | 
যে দেয় পার্থে যোগ-শিক্ষে, 
যে বধিল হিরগ্যাক্ষে, 


যে যাচে বলিরে ভিক্ষে, 
যে করে প্রচ্ঠুদে রক্ষে, 


সৃষ্টি লয় যার কটাক্ষে, যারে ভজে ইন্দ্র বক্ষে, 
ভূগুপদ যার বক্ষে, স্বদা সেই পল্সচক্ষে, 
দেখ রে মন! জ্ঞানচক্ষে।। ১২০ 
মুনি এইরূপ ধ্যানে, ভ্রীরামের সন্নিধানে, 
আনন্দ-বিধানে আশু আসি। 
মুনিমগ্ুলের মাঝে বসি।। ১২১ 
পতিত হ'য়ে ধরায়, পতিতপাবন-পায় 
প্রণাম করিয়া মুনি বলে। 
[ওহে জানকী-জীবন, তব আজ্ঞায় ব্রিভুবন, 
নিমন্ত্রণ করিলাম সকলে।। ১২২ 
রামালয় আসিতে হবে বলি। 


নাই অনর্থে মন অনিবারি, জানি হে কৃতান্ত-অরি। 
যথার্থ কর্ম্মে কভু কি আমি ভুলি? ১২৩ 
আমি যে দাস তব পায়, কেহ না সন্ধান পায়, 
পায় পায় কি পায় শত্রগণ। 
কি করি যত ক্ষেপায়, ক্ষেপা বলিয়ে ক্ষেপায়, 
উপায় কর হে নারায়ণ! || ১২৪ 
বশিষ্ঠ আমাকে পাগল ধরে, ভৃগু বড় জুকুটি করে, 
কত কথায় ক'রে যাচ্ছে উক্তি। 
যদি, ভোজনে দ্রবা ভাল পান, 
ভজনের তণ্ত ভুলে যান, 
ক'জন উহ্ারা এ গতিকে বাক্তি।। ১২৫ 
সুধু তপসাতে রন-না, আছে উহাদের ঘরকলা, 
যোগে মন কখন যোগে যাগে। 
শন ওহে রাবপারি ! সঙ্গে না থাকিলে নারী, 
বনে উহ্থাদের ভয় লাগে! ১২৬ 
যায় যক্ করতে যার ঘরে, হোমের ঘৃত চুরি করে, 
যমের ভয় লোভেতে মনে হয় না। 
সোমকে উহারা সমভাগ দেয় না।। ১২৭ 
বম এসে নাই তব যছ্ের,র দরশন নাই তার ভাগ্যে 
উহাদের কেন আমার সঙ্গে আড়ি। 
ওদের বল হে ভুবনের ভন্তা! 
দিলাম কি না-দিলাম বার্থা.-- 


১ দাশরছি রায়ের পাচালী। 


_সুধাতে তত্ত যাউক না যমের বাড়ী।। ১২৮ 


জামি পরোক্ষে শুনিলাম কথা, বমের সঙ্গে বিপক্ষতা, 


যেখানে যে পায় মান, 
যাবে কেন যেখানে হতমান। | ১২৯ 

যেখানে আবাদ, সেইখানে উৎপত্তি। 
যেখানে পিরীত, সেইখানে প্রবৃত্তি! । ১৩০ 
যেখানে কৃপণ, সেইখালে সম্পন্তি। 
যেখানে আপত্তি, সেইখানে বিপত্তি।। ১৩১ 
যেখানে অধম, সেখানে অপকীর্থি। 
যেখানে বিরোধ, সেইখানে মধ্যবর্তী ।। ১৩২ 
যেখানে কুরাজন, সেইখানে দস্াবৃত্তি।। ১৩৩ 
যেখানে ভ্রীমন্ত, সেইখানে নানা-বিধি। 
যেখানে জ্ঞানবন্ত, সেইখানে বেদবিধি।। ১৩৪ 
যেখানে মহাপাপ, সেইখানে মহাব্যাধি। 
যেখালে জ্ঞানী বৈদা, সেইখানে মহৌষধি।। ১৩৫ 
যেখানে সুজন, সেইখানে প্রতিবাদী ।। ১৩৬ 
যেখানে অশক্ত, সেইখানে প্রতিনিধি । 
যেখানে সমাদর, সেইখানে গতিবিধি ।। ১৩৭ 


হী খা 


শমন আসবে কেন তব ধাম! 

তব নাম শ্রনে, ওহে কমল-আঁথি! 
কেন হ'লো না সে শমন মনে সুখী, 
শুনলাম কথা সে কি, 

হাঁ হে! তুমি নাকি সমন-দমন রাম।| 
পরম পাপী যারে বলে হে পণ্ডিতে, 
যম যায় তার জীবন দণ্ডিতে, 

তুমি যাবে তার বিপদ-খণ্চিতে, 
একবার বললে রাম নাম।। 

দূরে থেকে বুঝি, অভিমানে মজি,_ 
টাচ রাকা 


সা কি 


রাৰ-কুশের যুদ্ধে তরতাদির পরাজায়। 
নারদের যথাযোগ্য ক'রে সন্তাবশ। 
যজ্ঞেম্থর করেন পরে যজ্জ প্রতি মন।। ১৩৮ 
সর্ব সুলক্ষণযুক্ত আনি এক অন্ধ। 
মুনি মন্ত্রে অভিষেক করিলেন তস্য।। ১৩৯ 
জয়-পতাকা লিখে দেন ঘোড়ার কপালে! 
জয়ী হৈতে জগতে যতেক মহীপালে।। ১৪০ 
সজ্জা করে অম্থ ছেড়ে দেন নারায়ণ! 
শত্রু নিবারণে সঙ্গে যান শত্রঘন।। ১৪১ 
ভুবনে বেড়ায় ঘোড়া পবনের বেগে। 
কোন দেশে করি ত্বেষ ধরে যদি রাগে।। ১৪২ 
ঘেটিক আটক রাখা কারু সাধ্য নয়। 
ক্রমে হন শত্রঘন ভুবন-বিজয়।। ১৪৩ 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি শ্রমিয়া ভুবনে। 
দৈবে ঘোড়া গেল বাল্মীকির তপোবনে।। ১৪৪ 
হেথায়, লব-কুশে করি বন-রক্ষা-ভারার্পণ। 
চিত্রকৃট পর্বতে গেছেন তপোধন।। ১৪৫ 
করে ধরি ধনুশের দুই শিশু খেলে। 
দেখিছে বিচিত্র ঘোড়া তরুবর-তলে।। ১৪৬ 


হাস্য করে অশ্ব ধ'রে বান্ধে বন মাঝে! 


শুনে শত্রঘন, বনে আইল রণসাজে।। ১৪৭ 
তরুণ বালক দুটী তরুতলে দেখি। 

ঘন ঘন শঞ্রঘন বলে, হাঁ রে একি!।। ১৪৮ 
অবোধ বালক কোথা, ঘোড়া দে রে এনে। 

লব বলে,নবা বালক কি লাগল না তোর মনে ?।। ১৪৯ 
ক্ষুদ্র দেখে যুদ্ধ-ইচ্ছা, হয় না বেটা বুড়া! 

এক বাশেতে ক'রব তোর রথ-শুদ্ধ গুঁড়া।। ১৫০ 
মহাপাশ বাণ এড়ে জানকীনন্দন! 

চেতন হারায়ে বীর ভূতলে পতন।| ১৫১ 
সারথি সংবাদ দিল লয়ে শুন্য রথ। 

শুনি ক্রোধে ধাইলেন লক্ষ্মণ ভরত।। ১৫২ 
শুধান সীতার সুতে হাসিতে হাসিতে। 

কে তোরা, বালক এলি জীবন হারাতে ?।। ১৫৩ 


হাসি হাসি লব-কুশ দেন পরিচয়। 


দুটি ভাই যমের দূত আর কেহ নয়।। ১৫৪ 
এনেছি তলব চিঠি তোমাদের নামে। 
সসৈন্যে যাইতে হবে শমনের ধামে।। ১৫৫ 


জব-কুশের বুদ্ধ। ১৩৫ 


তবে যদ কর-যুদ্ধ না বুঝিয়ে মর্ষ্্। 

সেটা কেবল মৃত্যুকালে প্রলাপের ধর্্ম।। ১৫৬ 

কাঁচা কাঁচা কথা কস নে, ভেবে কাঁচা ছেলে। 

ঘোড়া দেনা বললে যেন ঘোড়ায় চড়ে এলে!।। 

এক বেটা পুনকে শকত্র নাম শত্রঘন। 

সে বেটার চটক অমনি ঘোটকের কারণ।। ১৫৮ 

মহাপাপটা চালিয়ে দিলাম দিয়ে মহাপাশ। 

তোমাদের পুরাই অবিলম্বে অভিলাষ ।। ১৫৯ 

এইরূপ দর্প করি কন লব-কুশি। 

ভরত কহেন,নাহি ধরে অধরেতে হাসি।। ১৬০ 

ভাল মন্দ যা বলুক, শুলে হ'লেম তুষ্ট। 

বালকের কন শুনিতে বড় মিষ্ট।। ১৬১ 

লব বলে মিষ্ট নয় সংহারিব সৃষ্টি। 

এত বলি, ভরতের উপরে বাণবৃষ্টি।। ১৬২ 

ক্রোধভরে ভরত ধনুকে যুড়ি বাণ। 

জানকীসম্তান প্রতি করিল সন্ধান।। ১৬৩ 

উভয়ে নির্ভয় যুদ্ধ অতি ঘোরতর। 

উভয়ের কাটা যায় শরে শরে শর।। ১৬৪ 

কার শক্তি জিনে সীতা-শক্তির সম্ভান। 

এধষিক বাণেতে যায় ভরতের প্রাণ।। ১৬৫ 

লক্ষ্মণ পতিত হন পাশুপত বাণে! 

ভগ্রদূত শিয়া বাত্ত্য দেন ভগবানে।। ১৬৬ 

বন্দ্রাঘাত-সম বাক্য করিয়া শ্রবপ। 

পতিত ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত-পাবন।। ১৬৭ 

থরহরি কাঁপেন হরি, হরিল চেতন। 

কোথা রে ভরত! কোথা ভাই শক্রঘন! ১৬৮ 

হায়! কোথা গেলি রে লম্ষ্বপ সহোদর । 

প্রাণের সোসর আমার দুঃখের দোসর ?।। ১৬৯ 

'কোথা রে লক্ষ্মণ'! বলি রামের ফানি অধরে। 
নয়ন-যুগলে জলধরের কি জল ঝরে।। 

কেবল তোর মায়ায় আছি সংসারে। 


সেই শক্তিশেল, লক্ষ্মণ! 
আছ আমার বক্ষোপরে।। (ঝ) 


| ক'রে কার ঘোড়া বন্ধ, 


লঙ্কায় প্রাণ হারাইলে, 


পি জী ও 


হেথা জানকী-নম্দন যান, জননীর বিদামান, 
ব'ধে রামের সৈন্য কোটি-কোটি। 
জননী জানিবে ব'লে, মুক্ত করে শিয়া জলে, 
রক্তমাখা কলেবর দু্টী।। ১৭০ 
ধুয়ে অঙ্গের শোগিত, অঙ্গনেতে উপনীত, 
সুধান সুধাংশুমুখ্ধী সীতে! 
অবশাঙ্গ ভেবে মরি চিতে।। ১৭১ 
দুজনে ভোজন দ্রব্য চান। 
লঙ্দ্মী দেন দুই পুত্রে, শাক-অন্প শালপত্রে, 
দোঁহে খান সুধার সমান।। ১৭২ 
হ'লো নিদ্রা-আকর্ষণ, কুশাসন করে আসন, 
মাত়কোলে পোহান রজনী। 
দেখে শশধর গগনে অন্ত, দুই ভাই শশবাত্ত, 
রাম এসেছেন রপস্থলে শুনি।। ১৭৩ 
মাকে কন করপুটে, মুনি গিয়াছেন চিত্রকুটে, 
বন-রক্ষন ভার আমাদের দিয়ে। 
বিদায় দে মা! বন রাখি, যেস্থানেতে নিতা থাকি, 
করিব খেলা সেই স্থানে গিয়ে।। ১৭৪ 
জানকী বলেন হারে লব! ভয়ে মরি কি অসম্ভব, 
পরস্পর করতেছে ঘোষণা? 
বনের মাঝে কর ছন্দ, 
কপাল মন্দ,--ও সব করো না।। ১৭৫ 
কহেন শঙ্তি-তনয়, যা জেনেছ মা তা নয়, 
হ'লই যদি, তাতেই বা ক্ষতি কি? 
ধরি কায় ধরামগ্ডলে, খণ্ড করি আথগুলে, 
তব চরণবলে মা জানকি! || ১৭৬ 
মনে হয়ে সন্তোষিতে, সম্তানে সাজান সীতে 
কটিতে আঁটিয়া দেন ধটী! 
শিরেতে বন্ধন ঝুঁটি, যেন কোটিচন্দ্র দুটি, 
আঙ্গে আভরণ রাঙ্গামাটি ।| ১৭৭ 
দিয়ে, শিয়ে হস্ত বার বার, বলে, দুঃখিনীর কুমার! _ 
সকন্র জয়ী হও দুই জনে। 
... রক্ষা-বন্ধন করি শেষে, 
সঁপেছেন শঙ্করী-চরণে।। ১৭৮ 


মাগো বিপদভগ্জিনি। শিবে! 
| রেখো পদপল্লবে।। 
আমার অবোধ, বালক মলে প্রবোধ,_ 
মানে না ওগো তারিগি। 
ভয়ে কাঁপে মোর থর থর পরাণী! 
রঙ্গ করে ধ'রে, তুরঙ্গ এনে ঘরে, 
বিপদে পড়িলে, কৃপা অপাঙ্গে প্রকাশিবে।। (4) 
জীরামের সহিত লবকুশের ঘুদ্ধ। 
ভক্তি ভাবে দুই জন, মন দিয়া সীতার চরণ, 
বন্দিয়া যান করিতে সংগ্রাম। 
হেথা ভ্রাতৃশোক নিবারিতে,  যজ্জ-অশ্থ উদ্ধারিতে, 
যুদ্ধবেশে এসেছেন রাম।। ১৭৯ 
যেন, বনে উদয় তিন রাম, নবদুকারদিলশ্যাম, 
সুধামাথা বাকোতে সুধান। 
আপন সন্তান জ্ঞানে, কুশ আর লব পানে, 
ঘন থন ঘনশ্যাম চান।। ১৮০ 
কন রাম ক্ষিতিপালক, হাঁ রে অবোধ বালক! 
অস্ব তোরা বেঁধেছিস দু'জনে। 
তোরা কার সন্তান বল, ভুবনে কার এত বল? 
বিবাদ বাসনা মোর সনে ।। ১৮১ 
বাঙচ্ছলে লব কয়, বাশে বাপে পরিচয়, 
পাবে তখনি যে হয় বাপ জোঠা। 
দেখে নব্য বালক দুটা, প্রথমে এসে দাত-খামুটী, 
অমনি ধারা করেছিল তিন বেটা ।। ১৮২ 
ক'রে, ক্ষুদ্র শিশু অনুমান, তিনটা জনার তনু যান, 
তারা যত বাণ মেরেছে হৃদে। 
আমাদের অঙ্গে একটী ঠাই, আঁচড় একটা লাগে নাই, 
দেখ হে! জননীর আশীকা্দে।। ১৮৩ 
তুমি এলে কার পুত্র? তোমার নিবাস কৃুত্র? 
বল না আগে,--বল জানাও ঘে বড়! 
শুনিয়া কহেন রাম, জ্রারাম আমার নাম, 
আর নাম রাঘব রদঘধুবর | ১৯৪ 


শুনে শুনে পরিচয়, 





্জ্মা মোরে ব্রন্ম জ্ঞান করে।। ১৮৫ 
বার ক'রে দে, মারবো না তোদিকে।। ১৮৬ 
কে আছে মোর সম রে! 

শুনে দর্প লব হেসে কন! 


| অন্য তোমার যোগ্য নাই, কিন্তু আমরা দুই ভাই, 


আছি তোমার সংহার-কারপ।। ১৮৭ 
কেহ নাই আমাদের কুত্র, আমরাই প্রধান মাত্র, 
সতীপুত্র লবকুশ নাম! 
এই কথাটাই হু'লো শুনতে! 
ওহে রাম! রাম রাম রাম! ১৮৮ 
হাঁ হে! এখনি কি শুনিলাম, রাঘব তোমার নাম, 
তবে যে হইল সব বৃথা। 
শুনি, ভিক্ষা করে রাঘবেতে, রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ দিতে, 
সেটা বড় লাঘবের কথা ।। ১৮৯ 
মনে যে অশ্রদ্ধা হয়, 
হয় ল'তে এসেছ ক'রে জারি। 
অযোধ্ানাথ! একি কহ, অজ তোমার পিতামহ, 
এটা যে অযশের কথা ভারি! ১৯০ 


জর্দা জং 


কি করিবে রঘুপতি! ভূপতি ! 
রণে জিনতে তব কি শকতি? 
সিংহ সঙ্গে সাধ সংগ্রামে, হে অযোধ্যাপুরস্বামি”_ 
কি যুদ্ধে এলে তুমি অজের হয়ে নাতি।। 
কোন সামান্য মানব তুমি, হে রাম! 
তব অশ্ব বাঞ্ধিলাম, কি ভয় সংগ্রাম! 
যদি, মা আমার করেন হে অনুমতি || টে) 


হয সঃ ঞ 


রাম কন ওরে অবোধ! বালকের প্রতি করলে ক্রোধ, 


| তুই, শিশু হয়ে সুধালি মোরে, পরিচয় দিলাম তোরে, 


তুই কেন করিস প্রবঞ্চনা? ১৯১ 


_ দব-কুশের বুদ্ধ। | ১৩৭ 


মলেতে সামান্য গণে, 
বার বার কি সুধাও বারতা? 
তুমি, ভয়ে দিয়াছ পরিচয়, আমাদের কিসের ভয়? 
ভোমারে জানাব তত্ব-কথা।। ১৯২ 
কেবল, বাঞ্চা করেছি তোমার মরণ, 


কুটুম্থিতে প্রার্থনা রাখিনে। 


এ কথাটী সে কথাটী কেনে ?।। ১৯৩ 
রাম বলিছেন, ওরে লব! আমার অঙ্গের অবয়ব, 
সকলি তোদের দেখতে পাই! 
কথার একটা সূত্র পেলে, কোলে করি পুত্র ব'লে, 
দুঃখের বেলা জীবন জুড়াই।। ১৯৪ 


তগকালে দিয়াছি তারে বন! 


জল্মিয়াছ তোমরা দুই জন।| ১৯৫ 
যদি হই তোদের বাপ, শেষে পান মনম্ভাপ, 
বধ করি সন্তান-রতনে। 
্রান্তি ঘুঁচা, কে তোদের পিতা, অন্তরেতে অন্ত কথা, 
শুনতে পেলে ক্ষান্ত হই রণে।। ১৯৬ 
লব বলে, ওহে রাম! বল-বুদ্ধি বুঝিলাম, 
ছেড়েছো তরঙ্গ দেখে হালি। 
যার কাছে যার প্রাণের ভয়, বাবা ব'লে ডাকতে হয়, 
হেঁরে বেটা! বেটা ব'লে দিস গালি! ১৯৭ 
প্রাণের বিষয় সন্ধ, পাতিয়ে বসলে সম্বন্ধ, 
তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে ! 
কাল পূর্ণ হ'লে পরে, উষধে কি রক্ষা করে? 
বাঁচাবাঁচি হবে না বচনে।। ১৯৮ 
কহেন রাঘব রথী, ওহে সুমন্ত্র সারথি! 
সুমস্ত্রণা করা উচিত হয়। 
দু'টো ছোঁড়া বিষম পোড়া, সহজেতে দেয় না ঘোড়া, 
যে হউক পাঠাই বমালয়।। ১৯৯ 
ত্যাজয করি ধরাসন, 
উঠেন দশরথ-পুত্র রথে। 
পিতা-পুব্রে ঘোর রণ, ঘন ঘন ঘনবরণ, 
নিক্ষেপ করেন বাণ সুতে।। ২০০ 


পপি ১৮. ূ 


লব কহেন নবঘনে, 


করে করি শরাসন, 


| দেখেন বৃহৎ গাত্র, 


লব ছাড়ে বিবিধ শর, বিশ্বের ঈশ্বরোপর, 
বিস্ময় জশ্মিল বিশ্বরূপে! 
ভাবিলেন দর্পহারী, এদের দর্পে বুঝি হারি, 
পরিস্রাণ পাইনে কোনরূপে। ২০১ 
জব প্রতি যত বাণ, হানিছেন ভগবান, 
সে বাণ বাশেতে কাটে লব। 
ভবের কাণ্ডারী পরাভব।। ২০২ 
শক্তি বাজে রক্ত বয়ে যায়। 
কিরূপে হইব মুক্ত, চিন্তামণি চিন্তাযুক্ত, 
উপযুক্ত ভাবেন উপায়।। ২০৩ 


হা কা রঃ 


ভয়ে, ভীত ভগবান রণে। 
হলেন জানকীসুত-লব-বাণে-বাণে।। 
শরে শরে সরোজ-শরীর সব জর জর, 
সনে শঙ্ষাযুত্ত' ভুবনেশ্বর ৮ 
না পান হস্তে শর, লব-শরে অবসর, 
জীবন-জনা ভয় মনে মনে।। (5) 
লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়। 
শিশুতে ফেলিল সব নাশি। 
আছেন জগদীম্বর, রথোপরে একেম্বর, 
দুইদিকে হানে শর, লব আর কুশি।। ২০৪ 
পুনশ্চ লব হানে বাণ, সেই বাণে ভগবান, 
মুঙ্ছিত হইয়া পড়েন রথে। 
নহে বাশ্মীকি কথন, রঘুনাথ রণে পতন, 
এ বচন জৈমিনির মতে ।। ২০৫ 


ইরা শিরেতে টৌপর।। ২০৬ 
দুই জন হান হেনকালে। 
কিঞিৎ চেতন-আত্র, 


টফীরিন টীরিরদারা 
কারে আছেন ধরাশয়ন, .... জন্ববান বিভীষণ 
আর বায়ুপুত্র হনুমান। 
ধনুণ্তপে কী ক'রে, তিন বীরে স্কদ্ধে করে, 
| আনন্দে জানকী-পুত্র যান।। ২০৮ 
চেয়ে হনুমানে হাসি, লব বলিছে, ও ভাই কুশি! 
এমন পশ দেখি নে এ সব বনে! 
রাম রাজার এ ভারি যশ, বলের বানর এমন বশ, 
মানুষের সঙ্গে এসে রণে।। ২০৯ 
করেছিলাম এইটে মন, বুঝি শয়েক দেড়শ মন,_- 
ওজনে হবে, দুজনে তোলা ভার! 
শঙ্কা ছিল চাগিয়ে তোলা, 
কিছু নাই ভার যেন সোলা, 
এইটে দেখি ভারি চমৎকার! | ২১০ 
বল বুদ্ধি কিছুই নাই, হনুটোর কেবল তনুটো৷ ভাই! 
যে কেতে থোও, সেই কেতেই যে পড়ে! 
প্রাণের ভয়ে করে উপ, চুপ বললেই অমনি চুপ, 
কুড়িয়ে লেঙ্গুড় জড়সড় করে।। ২১১ 
গটী সাদা মুর্খটী কালো, এ একতর দেখতে ভালো, 
তামাসা পিয়ে দেখাব তপোবনে। 
মানস করেছি মনে মনে, এটা যদি ভাই পোষ মানে, 
শিকলি দিয়ে রাখব তপোবনে।। ২১২ 
দুই ভাই হইয়ে মত্ত, করেন কত পুরুষত্ব, 
শুনিয়া কহেন হনুমান। 
কে আছেন স্কন্ধোপরে, প্রকাশ পাইবে পরে, 
এঞ্চনতো সামান্য অনুমান ।। ২১৩ 
বলেছেন জ্ঞানিবর্গ, হেথাই নরক স্বগ্গ, 
সাধুর কথা সত্য বটে সব। 
সম্প্রতি ভাই! আপনা দিয়ে, বারেক আখি মুদিয়ে 
বিকেনা ক'রে দেখ রে লব! ২১৪ 
যে, বিরিঞ্চবান্ছিত ধন, 
সংসারের কন্তা তোর পিতা! 
| জননী তোর জনক-দুহিতা।। ২১৫ 


আমি তোদের সন্ধে করেছি ভর, বুঝ না রে বর্ষার! 


স্বর্গ কি ইহার পর আছে! 


শঙ্কর করে সাধন, 


| হয় হবে উপহাস, 





যাদের জন্ম অতি বিফল, বনের পণ্ড খায় কা-ফল, 
ধম্মধিন্ম নাই রে জ্ঞানোদয়!.. 
ছুলে যাদের ম্লান করতে হয়।। ২১৭ 
তোরা স্কদ্ধে ক'রে নিলি তাহারে, 
এর বাড়া কি নরক, হারে! 
কে হারে, কে জিনে,_ দেখ না মলে। 
বড় আয়াসে যাচ্ছ চ'লে, ভর দেই নাই বালক ব'লে, 
বাঞ্থাণ করেছি মাকে দরশনে || ২১৮ 
বেঁধেছ বৃহৎ অঙ্গ, এঁ রসে করিছ রঙ্গ, 
হেতু বিনে কি ইনি হন বাধ্য। 
মিছা তোদের আস্ফালন, ইনি আপনি বন্ধন লন, 
নৈলে কি বাঁধিতে তোর সাধ্য? ২১৯ 


ধ গা 


ওরে কুশিলব! করিস কি গৌরব, 

বাঁধা না দিলে কি পারিতে বাঁধতে? 
ভব-বন্ধন-বারণ-কারণ, শোন বিবরণ, রে জ্ঞানহীন! 
আমি অনেক দিন,_ 

বাঁধা আছি মা জানকীর চরপ-প্রান্তে।। 
ভবচিন্তাহারী প্রতি আমি রত, 

আমি চিস্তামণির প্রিয় সুত,_ 

ওরে চিন্তামণি-সুত! পার না চিনতে ।। (ড) 


হয গছ কঃ 


জীরামচন্দ্রের পতন-সংবাদে সীতার বিলাপ। 
লব বলেন, কুশ ভাই! কি অপরূপ শুনিতে পাই, 
পশুর মুখে পশ্ু-ভাবের বাণী। 
বানরটাকে যে স্কন্ধে করা, সত্য এটা পাপের ভরা, 
অনুযোগ করিবে রে জননী।। ২২০ 
কাঁধে কত যাতনা সয়ে, কত দূরে এনেছি বয়ে, 
এখানেতে ফেলে যাওয়া ভার! 
দেখাব কপির রূপ্টী চমৎকার।। ২২১ 
ক'রে হনুমানকে সমাদর, চলেন দুই সহোদর, 


তিন বীরে তথা রাখিয়া... রশবান্তা দেন গিয়া 


.. ব্যস্ত হয়ে জননীর আগে।। ২২২ 
উদ্মা ক'রে এসেছিলেন তিনি। 
তাদের সৈন্য সহ চারিজনে, সংহার করেছি রণে, 
শুভ সংবাদ শুন গো জননি। ২২৩ 
বেটা রণেতে নয় পরিপক, ভয়ে পাতায় সম্পর্ক, 
বার বার ধরিয়ে মোর হাতে। 
আমি বলি তার কেউ নই, বেটা বলে তোর বাব! হই, 
পড়েছিলাম বিষম উৎপাতে || ২২৪ 
সমুচিত দিয়াছি শাস্তি, রখে একটা প্রাণী নাস্তি, 
নাম্তি একী হস্তী ঘোড়া উট। 
এই দেখ মা! রাম রাজার, মণিময় কণ্ঠে র হার, 
হীরা-যুক্ত শিরের মুকুট।। ২২৫ 
বলে, বিধি! এত ছিল মনে কি! 
রামের, ভূষণ করি দরশন, অমনি ধরি ধরাসন, 
উ্গৈঃ স্বরে কান্দেন জানকী।। ২২৬ 


হই গছ 


কি শুনিলাম মরি রে নিতান্ত। 
ডুবাইলি দুঃখ-নীরে, দুঃখিনীরে, 
তোরা ক'রে এলি কি রে, 
আমার জীবনের জীবনান্ত।। 
ওরে লবকুশ কুসম্ভান! যদি তোদের সন্ধানে, 
শ্রান্ত হ'লো নরকান্তকারী সে প্রাণকান্ত,_ 
সকাতর দেখে রণে, আমার জলদবরণে, 
বাছা! তোরা কেন হলি নে রণে ক্ষান্ত।। 
এই সীতার শিরোমণি, সে নীলকাস্তমপি, 
পতিত ধরণীতে জীকান্ত ৮ 
মরি মরি এই লাগিয়ে, যতনে দুগ্ধ দিয়ে, 
পৃষেছিলাম আমি কালফণীরে,_ 
বধিতে রতন চিন্তামণিরে”_ 
সে জীবন-ধন বিনে, আর বিফল জীবনে, 
আমি, জীবনে ত্যজিব আজি, পাপ জীবন ত।। 0) 


হা গড কঃ 


রশস্লে সীতা, লবকুশ ও বাজ্জীকি 1 
নয়নের ধারায় ধরণী অভিষিক্ত ।। ২২৭ 
পতিতপাবন-পতি পতিত যথায়। 
চ্চল চরণে যান চঞ্চলার প্রায় ।। ২২৮ 
মৃতকল্প হেরে রঘুনন্দন-বদন। 
ক্রন্দন করিয়া নিজ নন্দনেরে কন।। ২২৯ 
রামশোক পাসরিতে নারি রে পাষণ্ড! 
ঘুচাই মনের অগ্নি জ্বাল অগ্রিকৃণ্ড।। ২৩০ 
লব বলে, পুত্র হ'য়ে বধিলাম জনক। 

এ কলম্ক লয়ে বাঁচা কি সুখজনক? ২৩১ 
জনকনন্দিনী মা যাবেন যেই পথে। 
আমাদের গমন উচিত, সেই মতে ।। ২৩২ 
তিন অগ্নিকুণ্ড লব সেই দণ্ডে জ্বালে। 
উঠিল অনলশিখা গগনমগ্ডল।। ২৩৩ 
ঢাকিল অগ্নির ধুমে সুর্যোর প্রকাশ । 

আর্কাশ গণিছে লোক দেখিয়া আকাশ।। ২৩৪ 
চিত্রকৃট গিরিগর্ভে আছেন তপোধন। 
প্রাতঃসন্ধা শিবপুজা করি সমাপন।। ২৩৫ 
অর্পণ করিয়া মন, রামপদতলে। 

তর্পণ করেন মুনি যমুনার জলে ।। ২৩৬ 
অকস্মাৎ জল দেখিছেন রক্তময়। 

ধান করি অন্তরে সকল ব্যক্ত হয়।। ২৩৭ 
রাম সহ কটক বেধেছে কুশিলব। 

সেই রক্তে যমুনার জল রক্ত সব।। ২৩৮ 
অমনি চিত্রকৃটে হয় চিত্ত উচাটিন। 

চলিলেন অচল ত্যজিয়ে তপোধন।। ২৩৯ 
তাপিত হইয়া তপোধন পথে ধান।। 
পথমধো জ্রানপথ মনেরে দেখান।। ২৪৫ 
কিকর পামর মন! পথ দেখে চল না। | 
যাইতে যাইতে যেন, সে পথ ভুল না।। ২৪১ 
সেই পথ চিন্তিম়া, মন! পথ কর আপনি। 

যে পথে উৎপত্তি হন, ব্রিপথগামিনী।। ২৪২ 
সাথে সাথে সদা রেখো পরমার্থ ধন। 

কি জানি পরাণ যদি পথে হয় পতন। 1 ২৪৩ 
যদি বল, পথে লইতে করি দস্যু-ভয়। 

সাধু বিনে সে ধন, অন্যেতে নাহি লয় ।। ২৪৪ 


১৪০ | দাশয়ছি রায়ের পাঁচালী। 


যে পথে যখন যাবে, রেখো মোর বোল। 
ছেড়ো না শ্রীরাম নাম পথের সম্বল।। ২৪৫ 


ক কহ ঞি 


ওরে মন! রাম-নচরণে মজ না রে! 

শ্রান্ত মন! নিকটে চরম দিন আমার, 

পরম বিপদে পার,_- 

কারণ চরণ যাঁর ব্রক্মা সাধে সাদরে।। 

যাঁর পদ হয় সম্পদ, পরশে পরম পদ, 

পাষাণ মানবী রূপ ধরে +- 

কি চরণ মরি মরি! 

 ধীবরের কাষ্ঠতরী, রঘুবর-পদে হেম করে__ 

নরকবারিপী নরাদি কিন্নরে। | (ণ) 
মুনি কন রসনা! তুমি সদা বল রাম রাম। 
চরণ! চল রে যথা রাম গুণধাম-ধাম।। ২৪৬ 
জপ রে যতন করি জানকীরমশ, মন! 
লোভ! তুমি সঞ্চয় কর, ভ্রীরামসাধন-ধন।। ২৪৭ 
ভ্রীরাম নামের মালা ধারণ রে কর! কর। 
করে পাবে মোক্ষ-ধন, দিবেন রঘুবর বর।। ২৪৮ 
তন্বজ্ানী মহামুনি তুল্য অপমান-মান। 
তত্ব কথা জিজ্ঞাসিতে সীতে সন্নিধানে ধান।। ২৪৯ 
ধুলায় পড়ে দেখেন, চিন্তামণি-রমণী মণি। 
করিছেন অবিশ্রাম রাম রাম ধ্বনি ধনী।। ২৫০ 
বলেন, রামের শোক, জঙগগতে আর কে সবে সবে। 
মোর সবে না, এ জানকী, 

কিসের গৌরবে রবে।। ২৫১ 

ছিল জানকীর বর্গ স্বর্ণ -পন্কজিনী জিনি। 
শোকে কেমন হয়েছেন রামসীমন্তিনী তিনি।। ২৫২ 
রাছতে যেমন শিয়া পূর্ণ শশধরে ধরে। 
সীতার দুঃখেতে দুঃখী অমর কিল্পারে নরে।। ২৫৩ 
ধরায় পড়েছে যেন শারদশশী খসি। 
দুই পাশে রোদন করিছে লব-কুশি বসি।। ২৫৪ 
কাজল হয়েছে জল নয়নের জলে জলে ।। ২৫৫ 
মুনি বলে গা তোল মা। কি যাতনা কহ কহ! 
ধূলার ধূসর ক'রে কেন সোণার দেহ দহ।। ২৫৬ 


| বল জানকি! ওমা একি! ধরাতনয়া। 





গজ গা গু: 


প'ড়ে ধরা! 
সন্ঘট কি হ'লো কেন পন্ধজ নয়নে ধারা? 
কোন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম, 
বদনে ফানি অবিরাম, “রাম রাম" গো রামদারা! 
ওমা, বল ব্রন্দ-স্বরূপিপি! কি ধন হারা আপনি, 
সাপিনী যেন তাপিনী, | 
গো মা! শিরোমণি হয়ে হারা ;- 
নিরখিয়ে মা! তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক, 
ভানু-তাপে ঘেমেছে-মুখ, 

অনুতাপে তনু-জরা।। (ত) 


বৈকুষ্ঠ-খামে রাম-সীতা। 
রোদন করিয়া রাম-কান্তা কন বাণী। 
শান্ত হও মা! বলিয়া সাম্বনা করেন মুনি।। ২৫৭ 
ধ্যানে বসি মহাধবি দেখেন সকল। 
তপোবনে কুণ্ড আছে নৃত্যুজীব জল।। ২৫৮ 
জানকীর নয়নবারি অমনি নিবারি। 
শীপ্রতর মুনি গিয়া আনেন সেই বারি।। ২৫৯ 
বিপদনিবারি অঙ্গে সে বারি বর্ষণ। 
বারিষ্পর্শে উঠিলেন বারিদ-বরণ।। ২৬০ 
সে বারি সবার অঙ্গে সিঞ্জিলেন মুনি। 
বারিতে বারিল মৃত্যু সবে পায় প্রাণী ।। ২৬১ 
শব ছিল সবে হ'লো সজীব অন্তরে । 
মিলন হইল মুনিবর-রঘুবরে।। ২৬২ 
না হয় মিলন তথা লব-কুশি-সলে। 
চিন্তামণি ভুলিলেন মুনির প্রতারণে।। ২৬৩ 
অশ্ব ল'য়ে চারি ভাই অযোধ্যাতে যান। 
দিতেছেন দীননাথ দীন দৈন্যে দান।। ২৬৪ 
আসিয়ে কুচীরে পরে বাল্মীকি মহাধাষি ! 
জ্রীরামের যে যান ল'য়ে লব-কুশি।। ২৬৫ 
লব-কুশির মুখে রাম শুলেন রামায়ণ। 
নন্দন করিয়া কোলে করেন ভ্র্দন। ২৬৬ 
সীতা আনাইয়া চান পুনরায় পরীক্ষে। 
কাঁদিয়া জানকী কন রামের সমক্ষে।। ২৬৭ 
 খ্রথলো বাদ সাধ আজো সাধ পূর্ণ নয়। 
নির্দয়-হৃদয়। দয়া উদয় না হয়।। ২৬৮ 


_ জব-কুশের যুদ্ধ। | ১৪১ 


ভালে ভালো যা ছিল ভ্বাল হে অনল। 
চরণ স্মরণ করি মরণ মঙ্গল।। ২৬৯ 
সীতার রোদনে দুঃখে ধরা ত্বরা ফাটে। 
মুর্তিমতী বসুমতী রথ লয়ে উঠে।।২৭০ 
ধরিয়া ধরণী রাম-ঘরণীর করে। 
বলে, মা! কেঁদ না এসো, পাতাল নগরে ।। ২৭১ 
জন্ম-জ্বালা দিলে ছি ছি! এমন জামাই । 
মাটি হ'য়ে আছি মা! 

আমাতে আমি নাই ।। ২৭২ 
মায়ে ঝিয়ে চল গিয়া কিছু দিন থাকি। 
সুখে থাকুন রামচন্দ্র, এসো চন্দ্রমুখি! | ২৭৩ 
চিরকাল পোড়ালে তোমারে পোড়া পতি! 
এখনও পোড়াতে চায় ভাবিয়ে অসতী || ২৭৪ 
মেদিনী বিদায় হয়ে সীতারে লয়ে যান। 
পৃথিবীর প্রতি উল্মা করেন ভগবান।। ২৭? 
আমায় এত বিড়ম্বনা ক'রে গেল ঝুড়ি। 
মানিব না, করিব নষ্ট কিসের শাশুড়ী? ২৭৬ 
নারদ কহেন, শুন, রাম দয়াময় ! 
জামাই হ'য়ে শাশুড়ীকে নষ্ট করা নয়।। ২৭৭ 
একেতো শ্রাচীনা মাগী হয়ে গেছে জরা। 


তোমার উচিত নহে, ধরাকে এখন ধরা।। ২৭৮ 
পৃথিবী সংহার জন্য রামের মানস। 

ব্ন্মা গিয়ে তত্ব ক'রে ঘুচান অভিরোষ।। ২৭৯ 
পাতাল হইতে, সীতে বৈকুষ্ঠেতে যান। 
কালপুরুষ আসি কহে রাম বিদ্যমান ।। ২৮০ 
লব-কুশে দেন রাজা বুঝে মৃত্যু লগ্ন । 

চারি ভাই হইলেন সরষুতে মগ্জ।। ২৮১ 
চতুর্ভৃদ্জ-রূপ ধরি চলিলেন সত্বর। 

চারি অংশে ছিল অঙ্গ হ'লো একত্র ।। ২৮২ 
উৎকষ্ঠা-বিহীন সব বৈকুষ্ঠের মাঝে। 

বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হয়, বামে লক্ষী সাজে ।। ২৮৩ 


হরি রত্বসিংহাসনে, বঞ্চেন কমলাসনে ; 
বাঞ্ধেন রূপ দেখিতে পঞ্চনিন। 
অযোধ্যা পরিহরি, বৈকুষ্ঠে এলেন হরি, 
হরিষে সুরপুরগণ। 
যান ইন্দ্র ফণীন্দ্র, রবি চন্দ্র যোগীন্র,-- 
পদারবিন্দ হেতু দরশন।। থে) 


ববকুশের যুদ্ধ সমাপ্ত। 


। ফান কপির 


১৪২ দাশরধি রায়ের পাঁচালী 


জ্রীকফ্ের জন্মাষ্টমী 
প্রান্ছাণ-বন্দনা 


প্রণমামি দ্বিজবর, 
অভেদ-আত্মা বিরাজেন ভূতলে। 
আরাধিলে দ্বিজবরে, কিনা হয় দ্বিজ-বরে, 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে।। ১ 
যেখানেতে ছিজ বিশ্রাম, স্বপ্রামেতে স্বগরধাম, 
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায় । 
হরি লন যার জ্ঞান হরি, সেই ত গৃহ পরিহুরি 
হরি দেখতে বৃন্দাবনে যায়।। ২ 
শিবমুখে সকার্দা বাপী, সদা শুনেন শকধণী, 
সবর্ধ তীর্থ ব্রাঙ্মাণ-চরণে। 
এই কর্ম্ভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে, 
সর্ঝ কর্ম বিফল হবিজ বিনে।। ৩ 
যেমন, ধর্ম বিফল বিনা সত্য, উঁবধ বিফল বিনা পথা, 
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার। 
নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে, দৃষ্টি বিফল ইষ্ট-পানে 
দৃষ্টি নাই ভবে যে জনার।। ৪ 
হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার ছিজমুখে, 
চতুর্্মুখের মুখে এ কথাই। 
এখন অনেক পাযগুগণে, এরা এখন মনে গণে, 
কলির ব্রাঙ্মাণের বস্তু নাই।| ৫ 
করি ছ্বিজের অপমান, পায় না ফল বর্তমান, 
বিষ নাই ব'লে অনায়াসে বিষধরে ধরে! 
কিন্ত অমোঘ দ্বিজের বাক্য, নরের নরক মোক্ষ 
কালে ফলে সেটা মনে না করে।। ৬ 
পাপ করে যেই দণ্ডে, তখনি কি যমে দণ্ডে? 
পুখ্য করলে বাছা পূর্ণ তখনি কি হয়? 
বৃক্ষ রোপণ যেই দিবে, সেই দিলেই কি ফল দিবে? 
কিন্তু ক্স ফলিবে নিশ্চয়।। ৭ 
যে দিনে কুপথা যোগ, সেইদিলেকি হয় রোগ? 
কুপথ্য রোগের যুল বটে! 
যে দিন ধাত্রী কাটে নাড়ী, সেই দিনে কি উঠে দাড়ী? 
কাজ পেয়ে ফৌবনে দাড়ী উঠে ।। ৮ 
যে দিনে দেয় খড়ি হাতে, সেই দিনে কি হাতে-হাতে 
পাঠ হয় তার চণ্ভী? 


স্বিজরাপেতে পীতাম্বর, 


যে দিন সন্তান পড়ে ভূমে, সেই দিনে কি গয়া-দ্ুমে, 
গিয়ে পিতার দিয়ে এসে পিসী? ৯ 

অতএব, ব্রহ্থা-মন্যু-আশীব্মাদ, কালে ফলে হয় না বাদ, 

বেদ মিথ্যা কখন কি হয়? 

দ্বিজ সকলের পৃজ্য, ছিজরূপে চন্দ্র সূর্য্য 
ব্রন্মাতেজ, তাতেই জ্যোতির়্্্ি।!। ১০ 
অসাধনে অধোগতি সাধিঙে সম্পদ । 
অতএব সাদরে সাধ রে দ্বিজপদ || ১১ 


মম মানস! সদা ভজজ দ্বিজচরণ-পক্ষজ | 
ছিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ 
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি, 
সে রোগের উষধি কেবল ব্রাজ্মাণ-চরণ-রজঃ। 
যার গমন দ্বিজরাজে নখরে ছ্বিজ্রাজ সাজে, 
দ্বিজ-পদ শোভিত যার হৃদয়-সরোজে। 
্রান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের অভয় পদে, 
দাস না হয়ে দাশরথি দুঃখ পায় 
সে দোষ নিজ।। (ক) 


ভিজ পৃজ্য বেদের ধ্বনি, কলিযুগে কোন কোন ধনী, 
ও সব কথায় নাহি দেন কাণ! 

না মেনে বেগের অর্থ, সদাই কেবল অর্থ অর্থ, 
অর্থ-লোভে অনর্থ ঘটান।। ১২ 

হারাইয়া জান-ধন, ধনের জন্য দ্বিজ নিধন, 
তার সাক্ষী নূতন তালুক কিনে। 

ব্রশ্খাত্রে দিয়ে টান, দ্বিজের বিপদ আগে ঘটান, 

মহাপুপ্যের “পুণ্যে' করেন সেই দিনে।। ১৩ 

আমিন পাঠান যায়, সে বেটা পাঠান-্রায়, 
যমদূত অপেক্ষা গুণ বেশী। 

বার করে, এক বকেয়া চিঠে, অপ্রেতে ব্রাহ্মণের ভিটে- 
ফেলেন গিয়ে রসি।। ১৪ 

যার বিষয় নহে তস্য, মাঠে গিয়ে করে তপু-তস্য, 
ভট্টাচার্য্য ! এ যে হচ্ছে মাল। 

এগার বিঘা হলো কালি, খাজনা দিতে হবে কাল-উ, 

দ্বিজ অমনি শুকিয়ে কালী, বলে মা, কি করলি কালি! 
একবারে পয়মাল! ১৫ 


জীকবেদা জন্মাউনী ১৪৩ 


আটক জয়ী এগার ব্দ, এগার জনার আহার বন্দ! 


কেদে দ্বিজ জমিদার-গোচরে। 
বলে, আমার এ উপস্জীবিকা মাত্র, 
আছে তায়দাদ-দলীল-পত্র ঘরে।। ১৬ 
জমিদার কন, মহাশয়! সে সব দলীলের কর্ম্ম নয়! 
ক্রো সাহেবের ছাড় দেখাতে পার? 
তবে দিতে পারি ছাড়, নচেৎ বিষয় পাওয়া ভার! 
এক্ষণেতে ও সব কথা ছাড়।। ১৭ 
তখন দ্বিজ হয়ে নৈরাশ, ছাড়েন দীর্ঘ নিঃস্বাস, 
বলেন, মিছে করি আশ্বাস হায় রে! 
আমার, আশী বৎসর আছে ভোগ, 
আসা কেবল কর্ম্মভোগ, 
বনে কাঁদিলে কেবা শুনে? 
বরং ব্যাঘ্রে খায় রে! ১৮ 
অতএব সাধুজন, দিয়ে মিথ্যা কথায় বিসর্জন, 
হও তোমরা দ্বিজ-প্রেমের বশ। 
শ্রবণ কর দ্বিজ-মাহাস্ম্য, শ্রীমত্তাগবত-তত্ব, 
শুক-মুখ-গলিত সুধা-রস।। ১৯ 
ক্ষুগ্ন হয়ে জাহুবীর তটে। 
কেঁদে বলেন পরীক্ষিত, কি পরীক্ষায় পরীক্ষিত 
হবো হে মুনি! আশু কাল নিকটে।। ২০ 
সগরবংশ-ধ্বংস যে ব্রাঙ্মাণ-কোপভরে। 
যে ব্রাহ্মণ গণ্ুষে সাগর পান করে।। ২১ 
ভর্গীরথের দিব্যাঙ্গ যে ব্রাহ্মণের বরে। 
যে ব্রান্মাণ-শাপে যোনি ইন্দ্র-কলেবরে।। ২২ 
যে ব্রাঙ্গাণ সুরধূনীকে ধরেছেন উদরে। 
যে ব্রাঙ্মাপের পদ হরি হৃদিপল্পে ধরে।। ২৩ 
আমি ত করেছি অপমান সেই ছ্িজবরে । 
তরিতে কি পাব আমি এ ভব-দুস্তরে ? ২৪ 
ভয় কি রাজন্‌। 


বোঝে না অন্ত, 
: আমি অন্তে কিসে তরি! ২৬ 


সে নয় এসে, সামান্য বিষে, হবে বিনাশক। 
আমার, জীবনান্তে আছে যে ফল্সী, 
তার কে চিকিৎসক ? ২৭ 


মুনি! এ ভয় মম মানসে। 

জীবনান্তে পাই জীবন কিসে ।। 

বল কে বাঁচাবে আমায়, হ'য়ে ধন্বস্তরি' 
শমন-তক্ষক-বিষে।। 

মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত হয় সামান্য ফণী, 

সে তনয় মণি-মন্ত্রে বশ, মুনি! 

কাল পেয়ে অমনি, দংশিবে কাল-ফণী, 
হৃদয়-মন্দিরে এসে। 

জন্মাবধি আমার কুপধে ভ্রমণ, 

সে রাধারমণ-প্রতি হত মন, 

কিসে হবে কাল-কালিয়-দমন, 
কালাগত কালবশে, 

(যদি) ভজিত দাশরথি বিষয় পরিহরি, 

করিত কি অন্তে কাল-বিষহরি? 
বিষহরির বিষ হরি 

হরি জীবন দিতেন এই দাসে।। (খ) 


ঠ রঙ ঞ্জ 


হরিতে রাজার অসুখ, সুধামাখা বাক্যে শুক, 
বলেন, কি চিন্তা মহারাজ ? 
জন্ম যদি হয় ভবে, তবেই ভয় সম্ভবে, 
জন্ম ঘুচিলে সে ভয়ে কি কাজ? ২৮ 
যার, হরি-কথাতে জন্মে মতি, জন্ম হ'তে অব্যাহতি, 
ভবে জন্ম না হইবে পুনঃ। 
জন্ম-মৃত্যু-হুর হরি লবেন তোমার জন্ম হরি 
আজি হরির জল্ম-কথা গুন।। ২৯ | 


কংসের কৃষ্ণ-দ্বেষ। 


র ছিল কংস দৈত্য মথুরায়, রসাতল করি ধরায়, 


যেমন স্বয়ং, তেমনি সভাসদ, জনেক নাহিক সং 
ভবিষ্যৎ ভয়-মাত্র শুন্য।! ৩০ 


১৪৪ দাশরথি রাছের পাঁচালী 


কৃষ্েেতে কেবল ছেষ, কৃ নাম-শুন্য দেশ 
যে জপ কৃষকণুণ গায়, কংস শুনিলে কৃষ্ণ পায়! 
কৃষ্ণদ্েষী জনে করে পৃজ্য।। ৩১ 
নাম ছিল যার কৃষ্দাস, কংসরাজ্যে উঠিয়ে বাস, 
পলায়ে গেল সমুদ্রের ধারে। 
অমনি, যম-মন্দির কসে পাঠান তারে ।। ৩২ 
তখন. দেখতাম মজা অপরূপ, যখন ছিল কংস ভূপ 
তখন যদি কেউ হরির বেয়ান করতো । 
দুই বেয়ানকে এক দড়ীতে, বেঁধে পুরিত হরিণবাড়ীতে, 
গঙাগলি করে, বেয়ান মরতো । | ৩৩ 
তোজে অগ্নি পিপুল শুট, তখন দিলে হরির-লুট, 
ছেলে সুদ্ধ পোয়ার্তীর কপাল ফারটতো। 
তখন ছেলের বাপের নাড়ী-_ 
টেনে, কংস চেয়াড়ী দিয়ে কাটতো।। ৩৪ 
তখন গাভীরাপ ধ'রে ধরা, বিধির নিকটে গিয়ে তবরা, 
তব সৃষ্টি যায়, বিধি! ত্বরায় প্রভু! কর বিধি, 
ভার হলো কংসের ভার-প্রহণ।। ৩৫ 
শুনে, ব্রজ্জালোক পরিহুরি, ব্রক্মা যান যথা হরি- 
নিদ্রাগত অনম্তশয্যায় ৷ 
কাতরে কহেন বিধি, গা তোল বিধির নিধি! 
তব দাস বিধির সৃষ্টি যায়! ৩৬ 


স্রীচরণে ভার, একবার গা তোল ছে অনন্ত! 

নয়, ভূতল রসাতল হরি ! হলো! হে নিতান্ত || 

করলে সুর-দর্প দূর, কংসাসুর বলবন্ত। 

ব্যাকুল ধরা, তার ভার ধরা 
সাধা ধরার নয় জ্রীকান্ত! 

কি পাপ কংস প্রকাশিলে। স্বভগ্মী সতী সুশীলে, 

বক্ষে দিয়ে শিলে, বেঁধে রেখেছে দুরম্ত, 

এছ'তে কি ঘোর পাতকী, আর কে আছে এমন স্রান্ত। 

| উঠে কর ভুবন-জীবন। 

(শপজীনদের জীবসাত।।() 


হা ছট ও 


মনের বত বেদন, 


শ্রবণ কর মহাশয়! আশ্চর্য্য এক বিষয়, 


এক পাপী কসে মধুরাতে ছিল। 


তার ভার না পেরে ধরতে, পৃথিবী যান নালিশ করতে, 


ভার সহ্য কোনরাপে না হলো। ৩৭ 
এখন বাঙ্গালাটা করিলে দশ অংশ, 
| একাংশে দশহাজার কংস, 


কিরূপে ভার ধরেন পূৃর্থী, পৃথিবীর বুঝি ঘৃণা-পিশ্তি, 


লোপাপত্তি হয়েছে একেবারে ।। ৩৮ 
মহাদেবের নিকট পৃথিবীর গমন। 


বসো বসো বসুমতি ! 
ভোগ শুন আমার ললাটে।। ৩৯ 
আমি, মৃত্যুকে করিয়া জয়, নাম ধরেছি মৃত্যুঞ্জয়, 
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু এখন ভাল! 
আমি লব কি তোমার ভার? আমারি মুখ দেখান ভার, 
কারশীতে আমার ভূমিকম্প হলো! ৪০ 
আমি গুণ আর কিসে প্রকাশি, 
ব্রিশূলের উপরে ছিল কাশী, 
কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে! 
অবাক হয়ে আছেন দুটি ছেলে।। ৪১ 
জগমাথের নিকট পৃথ্বিবীর গমন। 
শুল শুন ভূতল ! যাও তুমি উৎকল, 
শুনি কাশী পরিহরি, করিলেন শ্রীহরি, 
সিদ্ধুকৃলে শ্রীহরি যেখালে।। ৪২ 
করিলেন ধরা, অভয় পদ ভাবি। 


বললেন জামার হাত নাই, পৃথিবী ৪৩ 


অকূৃল সমুন্র-কৃলে আছি। 
ছ্জি কয়জন প্রিয়পাত্র,র কলির অধিকার মাত্র, 


পাণ্ুর আদি স্বর্গে পাঠায়েছি।। ৪৪ 
কতকগুলি ভোগ প্রহণ করতে, 
আছি দশহাজার বর্ষ মর্ত্যে। 
এই কথা শুনে বসুমতী 
প্রণাম ক'রে বিদায় ল'য়ে মেদিনী বেদনা পেয়ে, 
জানায় গিয়ে যথা ভাগীরহ্থী।। ৪৫ 


গার নিকট পৃথিবীর গমন। 


হর নিদয়, হরি নিদয়, মোরে হর-কামিনি! 
তুমি যদি নিস্তার-পথ কর, ব্রিপথগামিনি ! 
স্বীয় কম্ম-দোষে ভবে পেয়ে দুঃখ পদে পদে, 
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাখো, 
পতিতপাবনি! পদে, 
শুনে ধরেছি পদ, হরি-পদ-রজ-বিহারিণি! 
আরাধিয়ে পীতাম্বর, হর পুজে না পেয়ে বর, 
বড় দুঃখ পেয়েছি, গিরিবর-নন্দিনি! 
জীবনাস্ত জেনে অন্ত, এসেছি তব জীবনে, 
এখন, জীবনরূপিণি গঙ্গে ! 
তোমা রিনে ত্রিভুবনে 
কে আছে আর দাশরথির দুঃখ-নিবারিণী (ঘ) 


গঙ্গা কন, শুন প্ৃথ্থি! ঘুচিল ভর্গীরথের কীর্তি, 
গঙ্গার এখন গঙ্গালাভ গণ্য। 
গেছে সে তরঙ্গ প্রবল, মহাপ্রাণীর্টে আছে কেবল, 
পাঁচ হাজার বর্ধ নিয়ম-জন্য।। ৪৬ 
আমার সে জোর আর নাই, কি বল, 


জোয়ার আছে তাইতে কেবল, 


| যোগে-যাগে যেতেছি! 
ক্রমে হ'য়ে এলাম ক্ষীণ, বাড়িছে দুঃখ দিনদিন 
গখতির দিন কণ্টা মর্ত্যে আছি! ৪৭ 
আমার সবে ঘেরেছে চড়া, 


সাধ্য নাই আর নড়া-চড়া, 


দাশরথি-_ ১৯ 


১৪৫ 
যেমন চড়া তেমনি পড়া, বলিব দুঃখ কাকে? 
তোমার ভার কি লব, ধরণি! 
এলে একশত মণের তরণী, 
চালাতে নারি-_চরে আটকে থাকে ।। ৪৮ 
যদি বল কিছু পাপ ছিল। 
আমার পরম গুরু কৃত্তিবাস, তাঁর শিরে করেছি বাস, 
সতীনের ভ্বেব করেছি সদাই। 
সতীন কি সামান্য নিধি তিনি দুর্গতিহারিণী দিদি, 
ত-ইতে এত মনস্তাপ পাই।। ৪৯ 
সতীনের উপর করেছেষ, স্বামীকে দিয়েছি ক্রেশ! 
সেই ফল মোর ফলিল এতদিনে । 
স্বামী আমার সদানন্দ, কত শত বলেছি মন্দ, 
একটি কথা রাখেন নাইকো মনে ।। ৫০ 
বুঝি, সেই পাপেতে শুলপাণি, 
এখন দলে মিশে হন কোম্পানী, 
যবনে বলে গঙ্গাপাশি, লজ্জা দেয় আমাকে । 
নৈলে কাটি-গঙ্গা ক'রে তারা, 
ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা, 
এ লজ্জা ম'লে কি মোর ঢাকে? ৫১ 
নরে করে এত মন্দ, কালীঘাট দিয়ে পথ বন্ধ, 
দিনে দিনে সন্দ বাড়ছে মনে। 
মানে না কেউ গঙ্গা বালে, মল-মুত্ত্র দেয় ফেলে, 
মর্তালোকে তত্ব-কথা কে শুনে? ৫২ 


শ্রীহরির দৈববানী। 
হরি কন দৈববাণীতে, জন্ম লয়ে অবনীতে, 
অবনীর ভার আশু ঘুচাইব। 
যাবে কংসাদির গর্ব, দেবকীর অস্টম গর্ভ-_ 
ছলে গিয়ে ভূতলে জন্ম লব।। ৫৩ 


দেবকীর গর্ভে ভ্রীকৃষের জন্গগ্রহণ। 
বাকয-অনুযায়ী হরি বৈকৃষ্ঠ পরিহরি-_ 
অষ্টম গর্ভেতে অধিষ্ঠান। 
ভূমিষ্ঠ হইলেন ভগবান।। | 


চল ভু ক 


১৪৬ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


জশ্মিলেন যোগেন্দ্র-হৃদিনিধি ভূতলে।। 
পুপারূপ বীজ এক লয়ে' কুতৃহলে। 

রোপণ করে দেবকী নিজ হাৎকমলে।! 
সেই পুণ্যতরুবর ফলে দেবকীর পুণা-ফলে।। ও 


 কৃষা-দর্শনে বসুদেব-দেবকীর বিস্রয়। 
অনিমিষ হয় আখির, জল্মিল বিস্রয়। 
উঠিল অঙ্গ শিহরি, দেখে, ভব-আরাধা হরি 
হয়েছেন উদয়।। ৫৫ 
চরণ দুটি শোভাকর, 
প্রভাকর-সুতের কর 
এড়ায় বপদ-স্মরণে। 
জগতপিতা পীতান্বরে মরি কি শোভা পীতাম্বরে ! 
স্থির সৌদামিনী করে 
মযেমল শোভা ঘলে।। ৫৬ 
ফণিহারীর মণিহারী, বনকুসুম-হারী। 
কটির হেরিয়ে বন্ধ, সিংহেতে কোটি কলন্ক, 
শঙ্কাযুক্ত হয় শখ 
গলদেশ নেহারি।। ৫৭ 


বসুদেব-দেবকী কর্তৃক ভ্রীকুফোর স্ব । 


দেখে উভয়ে যুখ্ম করে, মুক্তি-হেতু স্তব করে, 
তুমি দিয়াছ শঙ্করে সংহারের ভার। 
তুমি হে অমূল্য মণি, ধাতার মাথার || ৫৮ 
দেবকী ক'রে রোদন, বলে, ওহে মধুসূদন! 
 চরখে করি নিষেদন, যদি বেদন ছয়। 


আমরা জননী-জনক হব, হে হরি তব! 


এ কথা শুনিলে বিজে, 


প্রভাতের প্রভাকর, 


শুন দুঃখের বিবরণ, 
এরূপ যদি প্যামবরণ! সম্বরণ কর।। ৫৯ 


সকলেরি অবব্ে হবে হে মাধব! ৬০ 
বিশেষ, ওহে বিশ্বরাপ! আমরা কংসের বিষ-স্বরূপ ! 
না জানি সে দেখে এ রূপ, কিরাপ করবে? 
সে অতি পাগু-কায়া, তাবে, যদি করেছ মায়া! 
তেয়াগিয়ে দয়া মায়া, উভয়কে বধবে।। ৬১ 


সম্বর এ রূপ, কমল-আঁখি ! 
এ যে অসম্তব,সম্তব হবে কি! 
যাঁর ব্রক্মাণ্ড উদরে, তাঁরে উদরে ধরে দেবকী || 
হর হর কংস-ভয় হরি! কর হে অভয়, 
আমরা উভয়ে সভয়ে সব্ক্দা থাকি। 
পাষাণ হৃদয়ে দিয়ে, পাষাণ-হৃদয় হয়ে, 
পাসরিয়া আছে মায়া, কলস্কী।। | 
দুঃখ আর বলিব কা, হে নীরদকায়! 
আমার ফড় পুত্র বধে-__ 
বড় দুঃখ দিয়াছে পাতকী ! 
সনকাদি তপোধন, করে যে ধন সাধন, 
শুক নারদাদি যাঁর প্রেমে বিবেকী। 
পাষাণ উদ্ধারিল, যাঁর পদে গঙ্গা জনমিল, 
অজামিল তরিল যাঁরে ডাকি। 
হরের চির-সাধন, বিরিঞ্ষির বাঞ্কিত ধন, 
বলেন পঞ্চ-চতুর্্ুখে ডাকি।। 
দৈবকীর দৈব কি এত? কোলে পেলাম জগত্াত! 
হবে সে ধন-_নন্দন, 
এত কি সাধন আমি রাখি? (চ) 


পৃবর্ব-জন্ম-বিবরণ, পু হক্েছ মা বিস্ররণ! 
_ দিই মাআমি স্মরণ করিয়ে।। ৬২. 
জননি! যতন করলে মোরে । 


জীকৃকের জন্মাউরী ১৪৭ 


তব দুইখ-বিনাশন তরে ।। ৬৩ 
চেয়েছিলাম দিতে বর, তুমি বললে পীতাস্বর ! 
অন্য বর প্রয়োজন মোর নাই। 
তব তুল্য পুত্র যেন পাই।। ৬৪ 
সেই ত চতুর্ভৃজ বেশ, হয়ে গর্ভে করি প্রবেশ, 
ভূমিষ্ঠ হয়েছি আজি আমি। 
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, ভক্তের যে মনস্কাম, 
দি মা! আমি হ'য়ে অন্তযমী।। ৬৫ 
ভয় নাই আর কংস-ভয়ে, আমি রাখলাম অভয়ে, 
নির্ভয় হইয়ে সবে থাক! 
ত্বরায় আসি কংসালয়, করিব আমি কংসে লয়, 
নন্দালয়ে আশ আমাকে রাখ ।। ৬৬ 
যশোদা, নন্দের জায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া, 
নিদ্রাযোগে আছেন যে ঘরে। 
মোরে পরিবর্ত করি, আন গে সেই শুভম্করী, 
শুভ যাত্রা করহ সত্বরে।। ৬৭ 


শ্রীকৃফকে লইয়া বসুদেবের নন্দপুরে ঘাত্রা। 
শুনে শব্দ সুধা-মাখা, শ্রেয় হলো গোকুলে রাখা, 
কংসপুরী পরিহরি, 
কোলে লয়ে জ্রীহরি, করেন শ্রীহরি।। ৬৮ 


কসেপ্রহরিগণের চক্ষে যোগনিপ্রার আবিভবি। 


শুন এক আশ্চর্য্য কই, যে রান্ত্রেতে ক্ষণেক বই, 
জনমিবেন গোলোকের প্রধান। 

ছিল যত দ্বারপাল, আসি কংস মহীপাল, 
করে যায় অত্যন্ত সাবধান।। ৬৯ 

তারা কেমনে রবে জাগিয়ে, আপনি যোগনিদ্রা গিয়ে 

আবিভবি সকলের নয়নে। 

অস্থির যত প্রহরী, 

সন্ধ্যাকালে বাঞ্ছিত শয়নে।। ৭০ 


সে বলে, ভাই শুন সব্বরজলা! 


সজল-জলদ-গাত্র 


বদনে বলি শ্রীহরি, 


নিদ্রাতে লয় বু হরি, | নিদ্রা মুখে আগুন, 


জাগিয়ে এত দিবস, আজি হলি সিপ্রার বণ! 
এটা ত ভাই বিধির বিড়ম্বনা! ৭ ১ 
সে কেমন,__ 
স্*তীর্৫থ পথে ছয় মাস হেঁটে 
দু দিন থাকতে ফিরলে! 
প্রায় ঘরে উঠি, পাকায়ে ঘুটি, 
কাঁচা খেলাটি খেললে! ৭২ 
বাল্য হতে সুরধুণীতে অবগাহন করলে! 
মরবার কালে গঙ্গা ফেলে বঙ্গদেশে চললে ! ৭৩ 
যৌবনকালে স্বপাকেতে হবিষ্যান্ন করলে! 
ম'রবার বেলায় জঠর-স্বালায় যবনান্ন গিললে। ৭৪ 
সন্ধ্যাকালে টললে! 
অচেতনে হারালে নিধি, 
হায় হায়! কি করলে! ৭৫ 


চি ও পট 


দেখ, কেও ঘুমাইও না; 
অচেতনে হারাওনা নিধি। 
যতনে সবাই, (মরি রে) 

চেতন থেকো ভাই! 
দেবকীনন্দনে দেখিবে যদি। 
মুলাধারে আছেন কুলকুশুলিনী, 
তিনি হন যদি চৈতন্যরূপিণী, 
তবে সে চৈতন্যরূপ-চিন্তামণি 
চিন্তে পেরে, পার হবে জঙগধি।। 
জাগরণে পায় লক্ষ্মীর কৃপায়, 
দাশরথির চিত্ত, নিত্য তত্ব চায়, 
তত্ব করলে তথা মিলান বিধি (ছ) 


নিস্তার দোষ বর্ণন। 
জাগ ভাই! জাগরণের গুণ, 
শ্রবণ করহ কণ-কুহরে। 
ঘুমে লক্ষী হন বিরাপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, 
নৈলে কেন জাগে কোকজাগরে ? ৭৬ 


১৪৮ দাশর়ছি রায়ের পাঁচালী 


যত পরমায়ু লোকে পায়, নিদ্রায় অর্থেকি পাক পায়, 
সে কাঙ্গটা ত বিফলে হরণ। 
কুম্তকর্ণ বকর, মেগেছিল নিপ্রার বর, 
সেটা কেবল মৃত্যুর কারণপ।। ৭৭ 
নিদ্রাযুক্ত লোক সব, আছে বেচে কিন্তু শব, 
সিঁদ কেটে চোর প্রবেশ করে ঘরে। 
হাত দিয়ে লয় গলার হার, অথবা করে সংহার, 
বলবানকে দুর্ধলে জয় করে।। ৭৮ 
স্ব দেখে ফৌঁদে মরে, কখন বিষধরে ধরে, 
জলে ডোবে কখন বাঘে খায়। 
নিপ্রাতুর লোকে ভাই! বিদ্যায় অধিকার নাই, 
দিবা-নিদ্রায় পরমায়ু ফুরায় ।। ৭৯ 
নিজ্রার গুণ বর্জন। 


এ কথা শুনিয়া সত্বর, প্রহরীরা করে উত্তর, 
আছে গুণ নিদ্রার নিকটে। 
যতক্ষণ নিদ্রা রন, পুত্রশোক নিবারণ, 
সে কালটা ত অনায়াসে কাটে ।। ৮০ 
নিদ্রা বিনে ঘোর বিপাক,  আহার-অন্ন হয় না পাক, 
নিদ্রা কেন হবে না ছিতকরী! 
নিদ্রা একটা প্রধান ভোগ, নিদ্রা নৈলে জন্মে রোগ, 
যার নিদ্রা না হয় বিভাবরী || ৮১ 
এত বলি যোগমায়ার বশে, মজিয়ে নিদ্রার রসে, 
সবে পড়ে গেল শব-প্রায়। 
দেখে দ্বারী ভাবে মনে, গুদের ভক্তি ভগবানে, 
শ্রীতি নাই হায় হায় হায়! ৮২ 
বসুদেবের গোকুল-বাত্রার পথে ঝাড় বৃষ্টি। 
হেথায় মহাদেব-আরাধ্য দেব, কোলে লয়ে বসুদেব, 
কংস-ভয়ে গমন ত্বরিতে। 
দ্বারে দ্বারে নস ছিল খিল, অমনি হ'ল অ-খিল, 
অধিঙগপতির গমনেতে।। ৮৩ 
হয়ে পুরী-বহির্ভূত, দেখিছেন অদ্ভুত, 
অন্ধকার ঘন পবন বয়। 
কোলে আছেন ভূবনময়, হার ভৃত্য ভুঘনময়, 
দে তত্ব মাই হাদয়ে উদয় | ৮৪ 


হরি করেন গন, অনন্তের আগমন, 
পাতাল হ'তে ব্রীকান্ত-স্মরগে। 
বসুদেব যান যেরাপ, কোলে ল'য়ে কিছ্বরাপ, 


জপরাপ শুনহ ুবণে।। ৮৫ 


ছু হি চ্ী 


চলেন গোকুলে কাল হরিতে হরি। 

বসুদেব লন দুঃখে বক্ষে করি।। 

ঘোর অন্ধকার ঘন ঘন বারি, 

রসাতল থেকে এসে অনস্ত, 

মন্তকে হলেন অনন্তহত্রধারী। | 

হৃদয়ে সন্দ, কিরূপে যাই নন্দালয়, 

নাহি হয় পথ নির্ণয়, 

সকলি হরির দূত, সঘনে হয়ে বিদুৎ 
দেখাইছে পথ, অন্ধকার হরি। 

বসু করে দরশন, চতুর্দিকে বরিষণ, 

কোন দেবতা মম সহকারী ? 

মোর অঙ্গে না লাগে জীবন, 

তবে বুঝি জীবনের জীবন 

যমুনা-জীবন-পারে রাখিতে পারি। (জ) 


ছী চা চা 


হমুনায় তুফান দর্শনে বসুদেবের আক্ষেপ। 
লয়ে ভব-কর্ণধারে, ক্রমে যমুনার ধারে, 
শিয়ে হইলেন উপনীত। 
ছেরে যমুনার তরঙ্গ, ব্যান্রকে ছেরে কুরজ, 
কম্পে যেমন, সেইরূপ কম্পিত। | ৮৬ 
খরতর ফোবান, ভয়ে হাদি কম্পমান, 
স্রোতে তৃণ শতখান, দেখিয়া নয়নে । 
কল কল ধবনি বিচিত্র, শুনে চিত্ত হয় বি-চিত্ত, 
চিত্রবৎ দাঁড়ায়ে ভাবে মনে ।। ৮৭ 
এ তরজ হয়ে পায়, ওপারে গিয়ে এ ব্যাপার, 
রেখে এ ধন লত্য করা ভার। 
মরিহ্রের মনোবাসনা, লঙ্কায় শিয়ে আনি সোপা, 
সেটা মাত্র মনের বিকার ।। ৮৮ 
বামলেতে বাস্থা করে, করে ধরে শশধরে, 
বিধি কি পূর্ণ করে সে বাসনা? 


জীডুফোর জন্জাউরী ১৪৯ 


ঘটে প্রেম, সে বাতিকের ঘটনা। ৮৯ 
যাতে, পিব পারে না তাল ধরিতে, 
সেজে যান আরাম করিতে, 
হাতুড়ে বদ্যি পাথুরে সন্গিপাত।| ৯০ 
গণিতে গগনের তারা, বাঞ্থা ঝরে পাগল যারা ! 
ভেকের বাঞ্কা ধরতে কালফণী ! 
করতে ব্রক্মা-নিরপণ, যে জন করেছে পণ, 
তাহাকেও পাগল মধ্যে গণি।। ৯১ 
মনের অগ্রে গমন, সাধ্য আছে কার এমন £ 
হার মেলেছেন সমীরণ যাকে ! 
আমার তেমনি এ আকুল, পার হয়ে গিয়ে গোকুল, 
মিথ্যা আশা, রেখে আসা বালকে।। ৯২ 


নাছি নাবিক নাই তরী, কেমনে দুর্গমে তরি, 
দুর্গে! যদি রাখ মা দুস্তরে। 
শোক নাহি নিজ পতনে, বাঁচাই বংশ-রতনে 


কেমনে কুবংশ কংস-করে? ৯৩ 


কেঁদে আকুল বসুদেব দেখে অকুল যমুনা । 
কোলে অকুলের কাণ্ডারী, তা ত জানে না। 
বসু বলে, শিশু রক্ষ গো জাননি ! 
এমন অকুলে কুলকুণ্ডলিনী বই, কুল আর কই, 
হলো প্রতিকূল বিধি, দিয়ে লয় বা নিধি! 

কৃপানিধি বিনে, কুল আর রৈল না।। 
একবার ভাবে, ঘদি ধরতাম কংসের পদে, 
দৈবে দয়া যদি ছতো পাষাণ হাদে, 

তা হয় না আর,--_ 

গেল একৃল ওকৃল দুকৃা, 
কৃঙ্গের তিলক রাখতে কুল পেলেম না।। (ঝ) 


কৈলাসে হর-পাবর্ধতীর কখোপকথন। 


বসু বলে, আমারে বিধি, এখনি দান ক'রে, নিধি, 
এখনি কি হলো বিধি, হরিবার তরে! 
আমি যে এসেছি হেথায়, যদি, মনত কংস তত্ব পায়, 
দুর্ঘটনা ঘটাবে সত্বরে।। ৯৪ 
নাহি নিস্তার তার করে, এত বলি রোদন করে, 
হেখায় কৈলাসশিখরে, হরের রমণী । 
ছিলেন বামে পশুপতির, অপেক্ষা নাই অনুমতির, 
যাইতে যমুনার তীর, সাজিলেন অমনি। | ৯৫ 
বিনয়ে শুধান হর, রাঞ্মি প্রায় তিন প্রহর, 
দুষ্ধুপোষ্য বিদ্বহর ফেলে কোথায় যাবে? 
কোন ভক্ত করেছে স্মরণ, অথবা যাবে করতে রণ, 
কালের বুকে কাল-হরণ, আবার বুঝি হবে? ৯৬ 
শুনে ঈীবৎ হেসে বাণী, 
টাশ প্রতি কন ভবানী, 
শুন শুন ত্রিশুলপাপি। বলি তব পাশে। 
গোকুলে গোপ-পরিবারে, হরি যান কাল হরিবারে, 
আমি যাই পার করিবারে, 
শুনি শিব কন হেলে || ৯৭ 
যিনি বিশ্বমূলাধার, ভব-জলধির কর্ণধার, 
সামান্য জলে উদ্ধার, তুমি তাঁরে করিবে! 
আরাধিয়ে তাঁর পায়, ভুবন নিস্তার পায়, 
তাঁরি পায়, পারের উপায়, মুক্তি পায় ভীবে।। ৯৮ 
শক্তির প্রাধান্য। 


দুর্গা বলেন ভগবান, বটেন সকশিক্তিমান, 
বিনা সাধনা শক্তির, ভবে কোন ব্যক্সির, 
উপায় আছে মুক্তির, তাকি জান না তুমি? ৯৯ 
মলে বুঝে দেখ মর্ম ওহে নাথ ! শক্তি ব্রক্মা, 
শক্কি হ'তে সকল কর্ম, ব্যক্তিগণে করে। 
যেমন শক়্ি যার ঘটে, শক্তিমতেই কর্ম ঘটে, 
তুমি সংহার কর বটে, 
কেবর শক্তির জোরে 11 ১০০ 
একদিনে দশ যোজন যায়, 


থাকে যেখানে সেখানে পড়ে, 
শুয়ে আম মাগে গড়ে, 
উঠো ধানের পত্তি।| ১০১ 
ভোজন-শক্তি পায় যে জন, 
একমণ পাকি ওজন, 
একবারে কয়ে ভোজন, তাতে বঞ্চিত যিনি। 
সদা রসনা রয় বিরসে, 
পরের খাওয়া দেখলে দোষে, 
সদা দ্বেষ সন্দেশে, পোড়াকপালে তিনি।। ১০২ 
খায় নাক্ষীর ক্ষীরসে ছানা, 
মুখ বাঁকায় দেখে বেদানা, 
তিক্ত লাগে মিছরির পানা, 
শক্তি-কৃপাহহীন যে জন হয়। 
দাড়িম্ব আম কাঁঠাল আতা, 
নাম করলে ধরে মাথা, 
কতকগুলি সজনেপাতা সিদ্ধ ক'রে খায়।। ১০৩ 
সদা মন তার দানের উপরে, 
সবা্থদেয় পরে, সে শক্তি যার নাই 
লক্ষ টাকার তোড়া বেধে, 
গুরু এলে আট দিল কেঁদে, 
হাটখরচ আট পাই।। ১০৪ 
সেই ত সকল বুঝতে পারে, 
এই কথা ব'লে হরে, তারিপী তখন। 
বসুদেব যথা বসিয়ে, জলে চক্ষু যায় ভাসিয়ে, 
জন্ুকী রূপে আসিয়ে, দিলেন দরশন || ১০৫ 
শঙ্গালিনী রূপে পাকতীর হমুনা-পার। 
সেই জলে পার হন হয়ে পিবে, 
দিবে রদ লিবে 


সাধ্য কিযেন'ড়ে করে, 


| বক্ষে ক'রে নীলবরণ, 


সিদ্ধ পক খায় রেধে, 





 তারিলী তারিলেন তবে ।। (ঞ) 


হয়ে মূর্তি শগালিনী, . পার হন শুভদায়িনী, 
বসুদেব পাইলেন অভয় । 
নন্দনে রাখিতে নন্দালয়।। ১০৬ 
হমুনাজলে জীহরির অন্তন্ধনি। 
মধ্য-জলে গিয়ে হরি, হরিযে বিষাদ করি, 
যমুনার সাধ করেন পুর্ণিত। 
বসুদেষ জীবনে জীবন্যৃত। | ১০৭ 
ত্যজিয়ে জীবন-উষ্ট জীবনে, 
অধ্থেষণ করেন জীবনে, দেহে জীবন শুন্য। 
কিঞ্চিৎকাল অবশেষে, নিকটে উঠিলেন ভেসে, 
জীবনে জীবনধর ধন্য।। ১০৮ 
ফণী যেমন হারিয়ে মণি, ফিরে শিরে পায় অমনি, 
চিন্তামণি পেয়ে তেম্সি বসু। 
পার হয়ে যান নন্দালয়ে আশু ।। ১০৯ 


নন্জালয়ে বসুদেবের ঘোখমায়া-নর্শন। 
দেখেন, সৃতিকাঘরে নন্দজায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া, 
মৃতকায়া-তুল্য নিদ্রা যান। 
নিদ্রাবস্থায় হয়ে প্রসব, নাই দুঃখ নাই উৎসব, 
না জানেন হ'লো কি সম্ভান।। ১১০ 
পুত্র বদলিয়া কনো, ল'তে হবে সেই জন্যে, 


মায়ার বদন করি দৃষ্ট।। ১১১ 
ঘোগমায়ার রাগ কেমন? _ 


জীকফের জন্মান্টনী ১৫১ 


খাদ্যের শেরা ঘৃত ক্ষীর, 
বেশের শেরা স্রীপতির, গোষ্ঠ-বেশ খানি।। ১১২ 
ফলের শেরা মোক্ষ-ফল, 
জলের শেরা গঙ্গা-জল, খলের শেরা ফণী। 
পুরাণের শেরা ভারত, 
রথের শেরা পুষ্পক রথ, 
পুত্রের শেরা ভগীরথ, বংশচুড়ামশি।। ১১৩ 
মুনির শেরা নারদ মুনি, 
নঙ্দীর শেরা মন্দাকিনী, পতিতপাবনী। 
যুক্তির শেরা শেষ থাকে যার -_ 
সেই যুক্তি শুনি।। ১১৪ 
চুলের শেরা চাঁচর চুল, 
ফুলের শেরা কমলফুল, করেন কমলযোনি। 
তন্ত্রের শেরা নিবপণি-তঙ্থ, 
যস্ত্রের শেরা বীণাযন্ত বাজান নারদ মুনি।। ১১৫ 
স্মৃতির শেরা হরি-স্মুতি, 
মেঘের রৌদ্র ধুপের শেরা 
_ রামচন্দ্র ভূপের শেরা। 
তেমনি দেখেন রূপের শেরা, 
| হর-মনোমোহিনী।। ১১৬ 


তারার দেখলে রূপ হরের নয়ন উৎলে। 
ভূভার-হারিণী স্বয়ং ভূতলে। 
1৮৬০৪৪৮৮৭ ০৪১৮৭৭ 


বিপদনাশিনী | 


মরি কি রাপপমাধুরী, হিমগিরি-কুমারী, 
হেমগিরি মলিন দৃ'খানলে।। 
নন্দ-হিতার্থে, কৃষ্ণের প্রীত্ার্থে, 
জনমিল যোগমায়া আসি-_ 
যশোদানন্দিনী ছলে। 
শশী মসীদোষী মুখ-মগ্ুডলে। 
শ্রতি-নাসার তুলনা, শ্রুতি-মুলেতে মেলে না, 
অতুলনা ললনা আরতি বলে, 
দাশশরথি শুন, পাবি দরশন, 
কর জ্ঞান-চক্ষযোগ, 
যোগমায়ার পদ-কমলে ।। (ট) 


ঞ গ্ঃ ষ্ী 


মতান্তরে এই বাণী, যশোদার গর্ভে ভবানী 
আর গোলোকনাথ জনমিল। 
বৈকুষ্ঠের নাথ কোলে, 
বসুদেব যান যে কালে, 
উভয় অঙ্গ একত্র হইল।। ১১৭ 
যশোদার কোলে সঁপে শিশু, কন্যাটি লয়ে বসু, 
আশু যান পৃকরপিথে চ'লে। 
গিয়ে মথুরা নগরে, সুনিদ্র সৃতিকাঘরে, 
কন্যা দেন দেবকীর কোলে ।। ১১৮ 
পুনঃ দ্বার বন্ধ প্রতিঘরে। 
কেঁদে উঠেন বালিকার স্বরে।। ১১৯ 
দেবকী হইল প্রসব, বুঝিয়ে প্রহরী সব, 
ভ্রমতগতি গিয়ে নিরখিয়া। 
কংসে দেয় সমাচার, বলে প্রভু যে বিচার, 
কর্তব্য আশু কর শিয়া।! ১২০ 


কংসকে কন্যা-নাশ করিতে উদ্যত 
শুনি কংস যেমন শমন, সত্বরে করে গমন, 


১৫২ দাশরখি রাছের পাঁচালী 


নাশিতে উদ্যত নিরদয়।। ১২১ 
কাঁদিয়ে দেবকী বলে, ইন্ত্র কাঁপে তব বলে, 
ভবে তব তুল্য কেবা বলো ? 
এই সাহসে মোর বলা, 
দুলিয়ে বধ করায় কি ফল ? ১২২ 
নারদের কথায় চললে, ছয় পুত্র লয় করলে, 
.. শুনলে না, মানলে না বেদ-বিধি! 
অক্টমে জঙ্গিবে পুত্র, সে কথা রহিল কুত্র ? 
বিধি-পুত্ত সদা মিথ্যাবাদী || ১২৩ 
যে হোক আজি হ'য়ে শিষ্ট, 
রাখ কিছ অবশিষ্ট, 


কুমারী বধো না, রাজা! 
সে পুজা পান গিরিরাজ-কুমারী।। ১ ১২৪ 


এ লয় তনয়, কেন কুদৃষ্ট। 
অবলা হতে কি হবে অনিষ্ট! 
অভাগিনী এ ভশিনী পানে একবার চাও হে! 
প্রাথ বাঁচাও! 
আমার তনয়াটির জীবন করো না নষ্ট। 
এমন যন্ত্রণা ভাই হ'য়ে দিলে, 
নারদের বাকোো কি বাদ সাধিলে? 
একবারে কি দুটি নয়ন মুদিলে? 
বধিলে আমার তনয় ষষ্ঠ ।। (ঠ) 


শুনে কথা দেবকীর, রাগে হইল দু-আঁখির- 
বর্প- যেন জবা কোকনদ। 
আরে, পাপিনি! বলিস কিরে? 
একবারে করেছি কিরে? 
| যা হয় গর্ভে, তাই করব বধ ।। ১২৫ 
ইরা ফেলিতে পারে সঙ্কটে, 
| পাপিনি! তোর ও পাপ উদরে ০ 


না যায় মন-বিকৃতি, 


জন্মেছে কশ্যা অবলা, 


(কত আলো রবি করে! 





যদি এক ভেক জন্মে, তথাপি না বিদ্বাস জন্মে, 
অন্ত করা জাছে মোর অন্তরে ।। ১২৩ 
তখনই ধ্বংস করব তার প্রাণী । 
অথবা যদি জন্মে শিক্ী, 
আমার হাতে বাঁচিবে সে কি? 
আমি কি শিখি তোর শিখান বাণী? ১২৭ 
দিনে রেতে থাকি ঘড়ি পেতে নিয়ত || 
ঘটাতে পারি তোর মরণ, 
থাকি ক'রে রাগ সম্বরণ, 
নৈলে ঢাকী সহ সহমরণ হতো ।। ১২৮ 
ব'লে কন্যা ধরিতে যায়, দেবকী যতনে তায়, 
হৃদে রেখেছিলে মন-সাধে। 
প্রাণভয়ে দিল ছাড়িয়ে,  পাষাণেতে আছাড়িয়ে, 
পাষাণ হইয়ে কংস বধে।। ১২৯ 


ঘোখমায়ার নিজমূর্তি ধারণ ও ভবিষ্যৎ বাণী 
কথন। 


সেই যোগে যোগমায়া, ত্যজিয়ে মানবী কায়া, 
, আয়া করি গগন-মগুলে। 
হন মুর্তি অষ্টভুজা, দেবদলে করিল পুজা, 
বিল্বদল জবা গঙ্জাজলে।। ১৩০ 
শশীর কাঁপিল শির, শশিধর-মহিষীর, 
নিরখিয়ে শশিমুখখানি। 
বর্গনাতে হারে বর্ণ, অতসীর মন অপ্রসন্প, 
শোকে মলিন হয় সৌদামিনী।। ১৩১ 
বেশী দেখে ফী গণিছে দুঃখ। 
ভুবন মত্ত নাসিকায়, দুঃখ নাশে নাসিকায়, 
নাশিয়াছে শুকপক্ষি-সুখ।| ১৩২ 
্লীনতারিণীর হেন রাপ! 


| হৃখ-মদ, আঁখি নষ্ট করে, বিবিধ আমুধ অষ্ট করে, 


ঘন দৃষ্টি করে কংসভূপ।। ১৩৩ 


জীকৃহের জন্মাউযী ১৫৩ 


বাঞ্ছা কর' সেই তোমায় নাশিবে। 
নিকটে আছে সে জন, নিকট হলে শমন, 
সে তোমার নিকটে আসিবে।। ১৩৪ 


হা ধ ডী 


ওয়ে কংস! ধ্বংস হবি রে আশু 
তোরে নাশিতে সকুলে, 
জন্মেছে গোপকুলে নন্দ গোপশিশু। 
হেন পরণা প্রকাশিলে, পদে রজ্জু হৃদে শিলে, 
দিয়ে বাঁধো দেবকী আর বসু। 
জন্ম লয়ে নর-উদরে, কর্ম কর যেন পশু! 
ওরে মুঢ় জ্ঞানাভাব! যারে বৈরিভাব ভাব। 
সেই শ্রীমাধব সর্বকার্যোষু। 
দেখলি নে সতের হাট! শিখলি নে সতের পাঠ, 
লিখলিনে গুরুকে চরণেষু। 
ভূতলে জন্ম লয়ে কু বৈ হলি নে সু! (ড) 


ঞঁ হট ট 


নন্দ ও ঘশোদগার পুন্রদর্শন এবং মহোৎসব। 


কংসের মৃত্যুর বিবরণ, ব'লে রূপ সম্বরণ, 
করে যান স্বস্থানে যোগমায়া। 
হেখায় গোকুল নগরে, সুনিদ্র সুতিকাঘরে, 
চৈতন্য পাইয়া নন্দজায়া।। ১৩৫ 
সুম্দর সুত প্রসব, দেখে, ধরে না উৎসব, 
মনে মনে ভাবেন নন্দপ্রিয়া। 
না জানি কোন বেদনা, 
এ সব করুনা মায়ের ক্রিয়া।। ১৩৬ 
বলে কালি! যা কর মা! 
নদ্দে ডাকি কহিতে লাগিল। 
নীল-জলধর-নিধি, খোদিত করিয়া বিধি, 
নিশ্রছিয়া মোরে দিয়ে গেল।। ১৩৭ 
এত দিলে হলাম ভাগ্যবর্তী। 
শত শত চুস্ব দেন সতী ।। ১৩৮ 


ছল ক'রে গোকুলে, 


এ কালী করালবদনা, 


বলে আমি এ মহীতে, 


নন্দ এসে নীলমণি, কোলে তুলে নিল অমনি, 
সুরমণির পদ তুচ্ছ গণে। 

আনন্দে বিলায় ধন, শত শত গোধন, 
বলে, ধন সার্থক এতদিনে ।। ১৩৯ 

এ নৈলে ধন কি নিমিত্তে? রাজা নাম কিনি মিথ্যে! 
এত দিনে রাজা হলাম গোকুলে। 

গোকুলবাসীরা সব, এঁ কথারি উৎসব, 
সব কর্ম সবে গিয়াছে ভূলে।। ১৪০ 


শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য দেবগণের গোকুলে 
আগমন। 


গোকুলে হরি-দরশনে, ব্রহ্মা যান হংসাসনে, 
বৃষাসনে ঈশানী সনে হর। 

অম্সি যান অজাসনে, সহ ভায্যা গজাসনে, 
যান নন্দপুরে পুরন্দর।| ১৪১ 

হেরিতে গোকুলচন্তর, সাতাইশ ভাষাকে চন্দ্র, 


ভায্যরি আনন্দমতি অতি।। ১৪২ 
চিত্রা সুখে চিত্ত মাঝে, ব্যস্ত হয়ে হত্তা সাজে, 
শ্রবণার আনন্দময় শ্রবণে। 
ভরণী আদি ঘরণী নয়, ইহাদের প্রবৃত্তি নয়, 
শুভ দিন যার তার বাড়ী-গমলে।| ১৪৩ 
যে দিন লোকের সর্বনাশ, ক'রে বেশ-বিন্যাস, 
ভরণী-মঘার সেই বাড়ীতে বাসা। 
পৃষ্যা এসে হেসে হেসে, নিকটে বসি ঘেসে থেসে, 
বাঙ্গ ছলে কহিতেছে ভাষা ।। ১৪৪ 
ওলো দিদি ভরণি, কাজ কি গিয়ে ধরণী ? 
হরি দেখে সুখী হবে না তুমি। 
ঝোলা কিস্বা ওলাউঠো, সেই বাড়ীতে গিয়া যুটো, 
সঙ্গে লয়ে যন্তী আর নবমী ।। ১৪৫ 
চালিয়ে সিকে, তবে এন্স এ বা্টী। 
অথবা যথায় সন্গিপাত, সেই রোগটি কর-গে হাত, 
 শাক্ত হয়তো গঙ্গা দিও, 
বৈরার্গীকে নুন-মাটী।। ১৪৬ 


টনি দাশরছি রায়ের পাঁতালী 


কচ জার পিস্তিকে, আশ্রয় ক'রে মৃত্যুকে, 
ভিটেয় তার ঘুঘু চরাতে পার ।। ১৪৭ 
মা ভূমি মতের মত, মানুষ খেতে শিখেছ ত? 
ঘরে কিন্বা যাত্রাকালে, 
পেলে ছেড়ো না কো, সেটা খেও। 
ওগো দিদি উত্তরাধাড়া! শুভ দিলে দিওনা সাড়া, 
বিপদের পাড়া পড়িলেই তুমি যেও।। ১৪৮ 
ওলো উত্তরভান্ত্রপদ! 
যে জন বিপদে পড়ে কাঁদে। 
বঙ্গ শুনে লজ্জায়, চাঁদের জায়া সকলে যায়, 
চাঁদের সঙ্গে দেখতে গোকুল-চাঁদে।। ১৪৯ 
ভূলোকে গোলোকের ধন, পূলকেতে দরশন, 
ফরতে যায় লোকের সবাই। 
ভ্ীমুখ হেরি গোবিন্দের, ধরে না সুখ ভ্রীনন্দের, 
আনন্দের আর পরিসীমা নাই।) ১৫০ 


চি ঞ টি 


নিত্য গোপাল হেরে, নেত্রে বারি ঝরে, 
প্রেমে নৃত্য করে, গোকুলবাসিগণ | 

কি আনন্দ নন্দ, পেয়ে নিত্যানন্দ, 
হয় না নন্দের চিত্তে, নৃত্য-নিবারণ।। 

কহিছেন, নন্দ! তোমার এই যে পুত্র, 


হৃদয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ভ্রিনেত্র, এই ধন, ছে! 
তিনি জ্ঞাননেত্রে করেন নিত্য দরশন।। 
সঙ্গে লয়ে চন্্রমুখখী ভাযাগিণ, 
অমনি হয় গো | 
গোকুলচন্দের নখচন্দ্রে চল্জর লয় শরণ! (5) 





তারির বাড়ী বাড়াবি পদ, | 
|] পথে দেখে জটিলাকে, 


| সেইরূপ নন্দের হ'ল 





যায় প্রেম মৌথিকেতে রাখতে ।। ১৫১ 
রোগী ফেন রোগের দায়, নয়ন মুদে নিশ্ব খায়, 
সেইরূপে সুতিকা-ঘরে গেল! 
পুত্রমাত্র দেখে পলাইল।। ১৫২ 
হেথায় গর্গসুনি-সীমন্তিনী, পতিমুখে শুনেছেন তিনি, 
যশোদা প্রসব করেছেন জগৎপতি। 
দেখিতে আনন্দে যান সতী ।। ১৫৩ 
সুধান অতি পুলকে, 
যশোদার ছেলেকে দেখে এলে? 
অপরূপ শুনেছি রাষ্, জটিলে বলে, পোড়াকান্ঠ, 
জানি কৃষ্তবর্ণ বটে ছেলে।। ১৫৪ 
এই গোকুলের অভাগীরে, জয়কেতে যত মা্গীরে, 
সেই ছেলের রূপ বলিছে চমৎকার ! 
ধরিনে সেটা ছেলে বলে, কিন্তু সেটা মেয়ে হ'লে, 
কেউ ্ুত না, বিকান হ'তো ভার ।। ১৫৫ 
যা হোক হয়েছে বংশরক্ষা, নাই মামা তা অপেক্ষা, 
লোকে বলে, কাণা মামাটা ভাল। 
নাই মৎস্য দুগ্ধ দধি, সিদ্ধপর হ'লো যদি, 
তবু তো ভাল, উপবাসটা গেল! ১৫৬ 
বস্ত্রাভাবে কটিতটে, যদি কারু কপনি ঘটে, 
উলঙ্গ হতে তো ভাল দৃষ্ট? 
যদি গেলাস ঘচী না যোগায়, ভাঁড়ে যদি জল খায়, 
খাটে খাওয়া অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ? ১৫৭ 
চক্ষে দৃষ্টি ছিলনাযার, ঝাপসা নজর হ'ল তার, 
অন্ধ হ'তে ভাল ত শতগুণে। | 
সোজা বলিব, রাজা ব'লেবুঝি নে।। ১৫৮ 
সুখে সি চে নী, 
পাস নাই তুই, ভাবেতে আমি জানি।। ১৫৯ 


 শ্ীকফের অন্মাউ্ী ১৫৫ 


শুনেছি কথা নরিখ্যা তাকি, যে পুরুষ অতি পাতকী, 
যে রম্গী ব্যভিচারিণী হয়। 


সাধ ক'রে ঘর তেয়াগিয়ে, জগল্লাথ দেখতে গিয়ে, | 


শ্রীজন্দির দেখে শুন্যময়।। ১৬০ 
তবু ক্ষান্ত নাছয় মন, ভাবে,পথে গিয়ে রথে বামন, 
আলোতে গিয়ে দেখিব ভাল ক'রে। 
হরি দেখিতে নার়েন যায় সে কি হরি দেখতে পায়? 
ও জটিলে! তাই ঘটেছে তোরে ।। ১৬১ 
গিয়েছিলি কালামুখে, ূ 
কালের ধনকে এলি কালো দেখে! 
তাকে কেবল সে-ই কাল দেখে। 
আঁখিতে মাখিয়ে জ্ঞানাঞ্জন, কেউ দেখে কালবরণ, 
যে যেমন যার ক্রিয়া যেমন, 
সেই তেমন দেখে।। ১৬২ 


ঙা কী ও 


সে কি কালো, দেখে এলি কাল বায়! 
কালের কাল যায়, সে কাল-পৃজায়, 
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-দরশন যায়, 
ভালবাসি, লো অন্তরে! 
ভাল শুনিবার তরে সে তো ভাল নয়! 
তোর ভাল নয় লো ভাল, 
ছাল হলে হতো ভালে ভালোদয়। 
কাল ভালরূপ জেনে ভালরাপ, 
শশি-ভাল যাকে ভালবাসে, 
তোর ভাজ লাগে না তায়! 
ও জটিল! একি বটে, থেকে জলধি-নিকটে, 
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়। 
 দাশরথি! কেন সবল, গুণজলধির জল 
বত দূরে মিলে, গিয়ে ঢাল কায়! 
-৩-লায় মিল রে, জনমিল রে 
জন্গ-রাপিণী জাঙবী এ জলদ-বরণ-পায়।। (৭) 





লন্দোৎসব। 
পুত্রাতাবে হশোমতীর খেল। 
গোকুলেতে রাজা নন্দ, দিবানিশি সদানন্দ, 
ধনে মানে সকলের পৃজ্য। 
কাতর ভার্ধ্যা যশোমতী, যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি, 
মনের দুঃখেতে অতি, অন্তরে অধৈর্য্য।। ১ 
মৌন ভাবে আছেন রাণী, বদনে না সরে বাণী, 
ছল ছল করে দুটি আঁখি। 
বলে, নাইকো আমার পুণ্যযোগ, হলো না এশ্বয্যভোগ, 
যাওয়া আসা কর্্মভোগ, সকলি হলো ফাঁকি।| ২ 
কর্ম্মভূমে জপ্ম নিলাম, কোন সুখ্বী না হইলাম, 
কোন পুণা না করিলাম ভবে। 
সব মিছে মায়া অন্ধকার, গতির দিন ক'দিন আর, 
ভাব যদি গৌরবে দেহে রবে।। ৩ 
এহিক আর পারত্রিক, তাতেও কি পার্থিক? 
ধিক ধিক শতধিক আমারে! 
জনমে হলো না সুখ, বিদীর্ঘ হইল বুক, 
এ দুঃখ জানাব আর কারে ? ৪ 
কপালে আগুন বিধাতার, দেখা যদি পাই তার, 
গোটাকত কথা তারে বলি। 
এমনি কি সব লেখার ধ্যান, প্রতিকূল যারে ভগবান, 
সব্থি দিয়ে দান, পাতালে গেল বললি।। ৫ 
শ্রীরামচন্দ্র বিধির বিধি, তাঁর কি বনবাসের বিধি ? 
নলের দুঃখানল বর্ণিব কত! 
স্বয়ং লক্ষী মা জানকী, রাবণ হরে সম্ভবে কি, 
শুক পক্ষী ব্যাধের হাতে হত! ৬ 
কুবের যার ভাণারী, তার হয় শ্মশানে বাড়ী! 
মরি মরি! কিবা লেখার ধায়া! 


কি বলিব আর ততুর্দ্রখে,  চশ্র-সূর্ধ্য রাছর মুখে! 


কেউ সুখভোগ করে সুখে কেউ বা বাসিমড়া! ৭ 
এমন লেখা দেখি নাই কুত্র,র রাজ্জার খরে নাই পুত্র! 
হাড়ি-শুঁড়ির ঘরে ছেলে ধরে না। 
বিধির বুদ্ধি থাকলে পরে, তবে কি নিকর্ধিশ কয়ে ? 


| জগতের লোক সকলি মরে, বিধি কেন মরে না ? ৮ 


১৫৬ দানরছি রায়ের পাড়ালী 


কখন হদি ভগবান, 
তবেই তো রাখব দেহে প্রাণ। 
নৈলে প্রবেশিব বলে, 
এইরাপ মনে মনে করে অনুমান ।। ৯ 
জানি, তিনি করুনার সিন্ধু, জগতের নাথ-গবন্ধু, 
ভবসিন্কু-পারের কতা জানি। 
পড়েছি ভবঘোর-চক্রে, হ'ল না সাধন যটচক্রে, 
সফল চক্রের চক্জী চক্রপানি।। ১০ 


যদি রাখেন মান, আমার ভগবান, 
সেই পঞ্চাননের দুরারাধ্য।-- 

বল কে জালে তাঁহ'রে, বিভু কয় যাঁহারে, 
কয়েন লয়, যা তাঁর মনে লয়, 
তিনি পরম-পুরুষ পরমারাধ্য।। 
যাঁর কৃপায় সৃষ্টি এ ব্রজ্মাণ্ড প্রকাণ্ড, 
লোমকৃপে যাঁর অন্ত ব্রক্মাণড, 
করাছগুলে ধরাধর সপ্ত-খণ্, 
কে জানে সে কাণ্ড কার বা সাধ্য ? 
কাল-বশে কালে না বলিলাম হরি, 
চরমকালে কালের হন্ডে কিসে তরি £ 
এ কাল-রোগের উপায় শ্রীহরি, 
হরি বিনে নাই আর নিদানের বৈদ্য।। (ক) 


নঙ্গ-হশোদার কঙ্োপকখন। 


রাণীকে দেখে নিরানন্দ, জিজ্ঞাসা করেন নন্দ, 
বল তোমার কিমের অন্ভাব ? 
তোমারি ঘর, তোমারি বাড়ী, 
কেন হে যুগল নয়নে বারি ? 
তার তো কিছু বুঝতে নারি, 
সফল কর্মে তাড়াতাড়ি স্বভাব।। ১১ 
কথায় কথায় বদন ভার, এজন ভাব দেখিনে আর, 
জুঝা ভার, যায় না বোঝা! ভাবে। 
বুঝিতে নারি নারীর চক্র, হারি মেনেছে যাতে শক্ত, 
বন্র হলে নর একেবারে ।। ১২ 


দুঃখিলীরে মুখ তুলে চান, 
জীবন দিব জীবনে, 


দেখে লাগে দেকঙারি, বুকে বসে উপড়ে ছাড়ি, 
বাড়ী এলে সময়ে পাইানে খেতে। 
কি বলিব আর নারীর কাণ্ড, খুঁজে মিলে না ব্রক্মাণ্ড, 
বললে হন উদ্দগড, বাপের বাড়ী যেতে।। ১৩ 
শুনি কছেন নন্দয়াণী, জানি হে নন্দ! তোমায় জানি, 
মন্দ কথায় কে পারিবে জিনতে ? 
কুকাটুনি চিরকাল, গরু চরাইয়ে কাটালে কাল, 
করলে নাকো পরকালের চিন্তে ।। ১৪ 
কেবল ঘাঁটলে গোবর উড়ালে ছাই, 
ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই! 
প্রভাতে উঠে কেবল খাবার চেষ্টা । 
দেখতে পাইলে সু ব্যাভার, হাতে নড়ী কাঁধে ভার, 
ভাবনা, কি হবে আমার শেষটা! ১৫ 
মাথায় পাগড়ী, কোঁছড়ে মুড়ি,কাপড়ে গাঁটি চৌদ্দবুড়ি, 
তা নৈলে গহনা শোভা পায় না! 
মানো না টিকটিকী বাধা, গায়ে গোলাপ, পায়ে বাধা, 
জেতের স্বভাব নবাব হলেও যায় না।। ১৬ 
বিশেষ কৃপণের ধন, বিধির তাতে বিড়ম্বন, 
কখন সুখে পায় না খেতে মাখতে। 
জন্মের মতন রক্ষা করে, পরেতে ভোগ করে পরে, 
কৃপণ কেবল ভালবাসে ধন আগুলে থাকতে ।। 
কখন নাই বিতরণ, মধুমক্ষিকা মধু যেমন 
করে নাকো ভক্ষণ, পরে তাহা অপরেতে লয়! 
কৃপণ, মক্ষি সমান দক্শা, 
যেমন বাবুই ভেজে থাকতে বাসা, 
কপালের ভোগ তাকে বলতে হয়।। ১৮ 
অতিথি পুরুত কুটুম্ব এলে, গুষী শুদ্ধ মরেদ্ধ'লে, 
জানতে পারলে প্রায় দেন না দেখা! 
গুরু এলে হয় তাক, একটি পয়সা গায়ের রক্ত, 
খরচ হ'লে সাতবার করে লেখা।। ১৯ 
করে না কোন নিত্য কৃতা, পরের খেয়ে বেড়ায় নিত্য, 
কেধল বিপত্তি উদরের তরে। 
তবে সম্বদ্ধি এলে পর, মৌখিকে করে আদর, 
না করলে গিনি যেরাগ করে! ২০ 


০ ০ ফী 


অসার সংসার মধ্ো 
সার কেবল সংসারের ভাই। 

এমন সম্বন্ধ মিষ্টি বিধাতার সৃষ্টিতে নাই ।। 
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, 
মানে না কেউ তাদের কথা, 
সকলেরি দেখতে পাই।। (খ) 


ধা ও ফট 


শুনি নন্দ কয় রাণীরে, কেন মন্দ কও আমারে ? 
স্বামীকে কটু সংসারে, কেউ কয় না। 
শুনেছি আমি মুনিবচন, স্বামীর প্রতি থাকিলে মন, 
বত তীর্থ-প্টিন, কিছু করতে হয় না।। ২১ 
যে নারী হয় পতিব্রতা, পতিকে ভাবে দেবতা, 


পুরাণের কথা এই তো জানি। 
আর এক কথা শুন হে ধনি! শিব-নিন্দা শ্রবণে শুনি, 
যোশগেতে ত্যজিলেন প্রাণ, যোগেন্দ্র-কামিনী।। ২২ 
নন্দের শুনিয়ে বাণী, ত্ুদ্ধ হয়ে কহে রাণী, 
শিবভার্য্যা সুরধূণীর ধ্বনি শুনিতে পাই। 
স্বামীর মস্তুকে বাস, করেন তিনি বার মাস, 


তাঁর বেলায় দোষ বুঝি নাই ।। ২৩ 
দেবতাদের সব দেখ কাণ্ড, যিনি প্রসবিলা ব্রক্মাণ্ড, 
নাম তাঁর ব্রন্মাণ্ু-ভাণ্োদরী। 
ব্রহ্মাময়ী শ্যামা মা, শিবের বুকে দিয়ে পা, 
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিশান্বরী।। ২৪ 
ব্রহ্মা ইন্দ্র হর হরি, তাঁদের মস্তকোপরি, 
:  বিরাজেন রাজেম্বরী, তাতে হলো না দৃষ্য! 
দেখে শুনে গেলে বুড়িয়ে, বললে উঠ চক্ষু ঘুরিয়ে, 
উচিত বঙগব কর করবে উদ্ম।| ২৫ 


নঙ্দ বলে, যশোমতি ! আমার কথায় দেহ মতি, 
শিবের মাথায় ভারীরথী, বাস করেছেন বললে। 
তাঁকে তুমি জল জ্ঞান করলে ? ২৬ 
কুশাপ্রেতে লাগলে গায়, সকায় বৈকৃষ্ঠে যায়, 
মানের ফল কে বসতে পারে ? 


ভিনি সার এ তয-সংসারে।। ২৭ 


১৫৭ 


শিবের বুকে দিয়ে পা, 
দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামা মা! 
সে পা-কে কি পা ভেবেছ রাণী ? 
শিব রেখেছেন যত্ন করি, হৃদপল্মাসনোপরি,_ 
ভব-পারের তরী বলেন শুলপাণি।। ২৮ 


কালীপাদপল্প ভজিলে কি হয়, তাহা শ্রাবণ কর। 

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ, 
সে পদ বরক্ষাপদ, মুক্তিপদপ্রদায়িনী।। 

কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদতলে, 

ডাকিলে জয় কালী বলে, কাল ভয়ে পলায় অমনি ।। 


মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত, 
কালহরা! কালীমন্ত্র তারিণী ব্রিগুণ-ধারিণী। 
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করাঙ্গী, 


কখন হন বনমালী, কড়ু রাধা মন্দাকিনী।। (গ) 


ঞ চে €ী 


যশোমর্তীর শুনি কথা, নন্দ করে হেঁট মাথা, 
বলে মিছে দ্বন্দে প্রয়োজন নাই। 
কিসের জন্যে ভাব দুঃখ, হয়ে থাক অধোমুখ ? 
বল দেখি, শুনতে আমি চাই ।। ২৯ 
শ্তনি রাণী মধুর স্বরে, উত্তর প্রদান করে, 
উত্তরকালে পুত্র বিনে কি হইবে গতি £ 
ঘুচিল না হে বন্ধ্যা নাম, 
মনের কথা কহিলাম, 
উপায় কিছু কর ছে সম্প্রতি ।। ৩০ 
নাই যার পুত্র ধন, ভবন তাহার বন, 
রাজ্য- খন কি ধন মধ্যে গপি ? 
শুনেছি স্মৃতি-দর্শনে, পুতর-মুখ-দরশলে, 
নরকে নিস্তার হয় প্রাগী।। ৩১ 
যদি ইন্জর তুলা ধনী হয়, ছবারে হয় হস্তী হয়, 
পুত্র বিনে শোভা নাহি হয়। 
সম্পূর্ণ গ্রহ যার, পুত্র নাইক বংশে তার, 
দিবানিশি অন্ককারময়।। ৩২ 


১৫৮ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


শুনি কহে নন্দরায়, উপায় থাকতে নিরুপায়-_ 
মিছে তুমি ভাব কিসের জন্য ? 

দেব-খাবি নারদ শুক, তাঁদের কি হয়েছে দুঃখ ? 

দারা পুত্র রাজ্যসুখ, করেন নাইতো গগ্য।। ৩৩ 

ভাই বন্ধু সুত দারা, মিথ্যা বলিয়াছেন তাঁরা, 
চক্ষু মুদিলে কেহ কারু নয়! 

বিধি করিয়াছেন বিধি, সম্বন্ধ জীবনাবধি, 
কেবল মাত্র পথে পরিচয়।। ৩৪ 

মলে সঙ্গে যাবে না কেহ, পড়ে থাকবে আপনার দেহ, 


মিথোো শ্লেছ আমার আমার করা! 
যখন হবে দেহ পঞ্চত্ব, তখন কে করিবে তত্ব ? 
বপু হ'তে সব রিপু হবে ছাড়া ।। ৩৫ 
পাপ কিম্বা পূপ্যযোগ, যার থাকে হয় তারি ভোগ, 
কর্মসূদ্র ভোগাভোগ, অন্যে কেউ ভোগে না! 
আপন আপন কর্মফল, ভোগ করে জীব সকল, 


দেখে শুনে তবু কেউ বুঝে না।। ৩৬ 
এখন হরিপদ স্মরণ কর, অসার ভেবে কাল কেন হর? 
যখন কাল হরিবে জীবন। 
তখন কেউ হবে না বন্ধু, বিনে সেই দীনবন্ধু, 
ভবসিষ্কু করিতে তারণ।। ৩৭ 
হবিপদ-তরপী বিনে, তরিবার তরী আর দেখিনে, 
নিরুপায়ে উপায় শ্রীহরি। 
সে পাদপক্ক না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে, 
দেখ না মনে বুঝিয়ে, যশোমততী সুন্দরি ।। ৩৮ 
শুন বলি হে সুমন্ত্রণা, এড়াবে যম-যস্ত্রণা, 
হবে না আর জনম গ্রহণ। 
কর সাধু-সেবা সাধুসঙ্গ, মায়া-নিদ্রা হবে ভঙ্গ, 
স্বপ্নবৎ জানিবে তখন। ৷ ৩৯ 
কর হরিপপদে মন সমর্পণ, জগতে নাই আর এমন ধন, 
যোগীর আরাধ্য ধন মিলিবে। 
কেন বাসনা কর স্বগ, স্বর্গ কেবল উপসর্গ, 
হরি বল চতুবর্গ ফলিবে।। ৪০ 


রাগি। সাদরে সাধ হে হরির অভয় পায়। 
নিকপায়ে পায় উপায়।। 
এ দেহ হইলে আন্ত, কি করিবে আসি কৃতান্ত, 
নিতান্ত ভাব হে কালাকালের দায়।। 


আর ভবার্ণবে না চাও যদি জাসিতে, 
তবে অজ্ঞান-তিমির নাশ কর জান-শলীতে, 
কাট রে কুমতি--কর্্ম-অসিতে, 
আছে কাম ক্রোধ দত্ত আদি, বিবেক না হয় বিবাদী, 
কর আগে, তারা যাতে ক্ষান্ত পায়।। (ঘ) 


রা কি ও 


পত্রের জন্য হত্ানুষ্ঠান। 
নন্দের শুনি ভারতী, কছিতেছে যশোমততী, 
বলে সব মিথ্যা, কিছু কিছু নয়। 
চারি চাল বেঁধে করলে ঘর, তার বিধি স্বতন্তর, 
গৃহধর্ম্মে সকলি করতে হয়।। ৪১ 
গৃহাশ্রমের শুন ফল, অতিথে দিলে অন্ন জল, 
অনন্ত সে ফলের পান না অন্ত। 
সেবিলে গুরু পিতা মাতা, বেদেতে লিখেন ধাতা, 
তার তুল্য নাই পুণ্যবন্ত।। ৪২ 
কম্মসুমে লয়ে জদ্ম, করতে হয় সকল কর্ম, 
নিষ্কাম কর্্ম সকল কর্মের সার। 
প্রধান ধর্ম কর্মযোগ, জন্মান্তরের কর্্মভোগ, 
ভুগিতে আসিতে হয় বার বার।। ৪৩ 
কর্ম্মসূত্রে হয় পুত্র, পুত্রের তুলনা মৈত্র, 
ভেবে দেখ হে কেহ নাহি আর । 
সগরবংশ করিল উদ্ধার।। ৪৪ 
দেখ! পুত্র বিনে হ'লো নাস্বর্গ, ঘটিল কত উপসর্গ, 
যযাতির তো বনু পুণ্য ছিল? 
পুত্র প্রধান পিতৃকার্যে,  পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভারে 
বেদে ব্রজ্মা আপনি লিখিল।। ৪৫ 
কর হে নন্দ! যাগ যর, ভ্বিজ একটি আন বিজ্ঞ, 
কর তুমি যথাযোগ্য যজেম্থরের পুজা। 
হবে বহু বিশ্বনাশ, পূরাবেন আশ শ্রীনিবাস, 
নিরাশ হবে না মহারাজা ।। ৪৬ 
তোমা ভিন্ন এ গোকুলে, কে আছে আর গো কূলে? 
অকুল ভাবিছ কিসের জন্য? 
কোন ভ্রব্যের নাই অভাব, কারু সঙ্গে নাই অ-ভাব 
ভুমি সকলের মধ্যে গণ্য।। ৪৭ 


মন্দোখনৰ ১৫৯ 


করিতে হয় বিধি অনুসারে । 
শুভকর্্মে বিয্ন নানা, তোমার তো নাই সে সব জানা, 
 বললে' পরে কর মানা, 
কেবল বারে বারে ।। ৪৮ 
শুনি বলে,নন্দঘোষ, সকল পক্ষে আমারি দোষ, 
বললে পরে কত রোষ, 
হাঁক ডাক হাতনাড়া নাকনাড়া। 
কথার চোটে পাষাণ ফাটে, 
যেন ভোতা কুড়ুলে চুটিয়ে কাটে, 
গৃহিণীরে সব গ্রহণীরোগের বাড়া।| ৪৯ 
কর তোমার যা মনে লয়, তোমার কথা কে করে লয়, 
ব্রত করিতে এত কেন বিব্রত? 
আমি তোমায় বলেছি আগে, যথাবিধি যাগে যা লাগে, 
বসন ভূষশ ঘৃত পঞ্চামৃত।। ৫০ 
করো না মিছে জ্বালাতন, পুজিতে তোমায় নারায়ণ, 
নিবারণ করি তো নাই আমি। 
যদি পুজিলে যায় বড় দায়, পূজ গিয়ে বরদায়, 
পুত্রের বর মেগে লওগে তুমি।। ৫১ 
তুমি করলে আমারি করা, এই দেখ সব আঙ্গুলে কড়া, 
আচমন করতে জল থাকে না হাতে ! 
গোটে গিয়ে চরাই গাই, আহিম্ক পূজা কখন নাই, 
একবার এসে খাই জলে-ভাতে ।। ৫২ 
মিছে কেন দুঃখ দাও, শত্রু আর কেন হাসাও, 
গোল করে ঘোল ঢেললা মন্তকে। 
উদ্ম করা দৃষ্য বড়, ক্ষান্ত হও রক্ষা কর, 
এই মিনতি যশোমতি! তোমাকে ।। ৫৩ 
ধরি তোমার দুটি করে, যা বলতে হয় তা ব'ল ঘরে, 
পরে জানতে পারলে পরে, লজ্জা পেতে হয়। 
তাতে কেউ নাহি হয় পর, 
যাগ করাটা তোমার উচিত নয়।। ৫৪ 


| সকল ঘরে আছে কথান্তর । 
যার লাগি পরাণ কাঁদে, সে কখন হয় না পর।! 


_ গৃহধর্খের ধর্ম সেটা, 
ভাল মন্দ হয় কথাটা, 
তা বললে কি চলে ঘর? 
যে ঘরে হয় বৌ প্রবলা, 
যায় না বলা তায় অবলা, 
সেই ঘরে যন্ত্রণা জ্বালা, হয়ে বসে স্বতন্ত্র । | (৬) 


ক ঙী ষঁ 


রাণী বলে, হে নন্দঘোষ! সকলি আমার দোষ, 
তোমার দোষ না থাকিলেই ভাল। 
জানি যত গুণাগুণ, পড়াশ্ুনাতে যত নিপুণ, 
বকিয়ে কেন কর খুন! 
মিছে কেন আর নিব্বাণ আগুন জাল? ৫৫ 
আমাকে বললে সভাতে যেতে, 
জাতি যে যাবে যেতে না যেতে, 
শুনলে ঠেলে রাখিবে জেতে, তখন কেমন হবে? 
কিসের মিমিত্ত নাথ! বলে উঠিলে অকস্মাৎ, 
মুখ থাকতে নাকে ভাত, খাওয়া কি সম্ভবে? ৫৬ 
হবে যজেশ্থরের যর, সেযজ্েকি আমি যোগা? 
এমন কথা কেমন করে বললে? 
তবে শুনেছি কোন শান্ত কয়, অধিক ফলাধিক্য হয়, 
সন্ত্রীক হয়ে দৈবকম্্ম করলে।। ৫৭ 
নন্দ হলো সম্মত, যজ্ঞের সামগ্রী যত, 
আয়োজন করে সকর্জিনে। 
নন্দের করিতে হিত, অগ্রে এলেন পুরোহিত, 
রীতি নীতি দেখে ভাবেন মনে || ৫৮ 
বরণের যেটা বড় যোড়, চোদ্দপোয়া হদ্দ জোর, 
কি দিব আর পরিচয়, ভেঙ্গে বলা উচিত নয়, 
তারি উপযুক্ত খাদি কাচা।। ৫৯ 
ঘড়া গাড়ু সব নালক, জল থাকে না মাঝে ভুলুক, 
থাল রেকাবি ফুঁ দিলে যায় উড়ে। 


কপালের উপর তোলেন চক্ষু, 
দেখে মরেন মাথা মুড খুঁড়ে।। ৬০ 


১৬০ জাশরছি যাযের পাঁচালী 


আমি কারু শিখান কথা কি শিখি? ৬১ 


আছেন বড় বড় অধ্যাপক, ধর্মাশান্তে অতিব্যাপক, 


তর্কালঙ্কার প্রষ্ৃতি ক'রে ফত। 
| এরা সকল আমার হস্তগত ।। ৬২ 
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যানিধি, 
পড়ো আমার যত বঙ্গদেশী। 
আমা হতে কি বিদ্যাবান ? 
মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ, মিনিট পাঁচ ছয় লাগে হচ্গ, 
ভূজ্জির চাল বাঁধতে যতক্ষণ? 
দুগেঝিসব শ্যামাপুজা, তাতে যায় পণ্ডিত বুঝা, 
চতীপাঠে আমি একটি জন।। ৬৪ 
পুরোহিতের শুনে ঘাপী, হাসা করিল যত ভ্ানী, 
ল্লাড় বঙ্গ প্রড়ৃতি সকলেতে। 
| পুলাবান নন্দ গোকুলোতে ।। ৬৫ 
নিক্দুকম্বতাধ কতকগুলি, 
খেয়ে দেয়ে বেধে বেণে-পুটুলি 
লয়ে যায় নিঙ্দে করতে করতে। 
বলে, এমনি বেটায় কষুপ্ দৃষ্টি, 
এমন পাপিষ্ঠের হাড়ী এসেছিলাম মরতে ।। ৬৬ 
যজ্ঞ সাঙ্গে পুর্ণছিতি, 
মারীগণে সব দেয় উলুধ্ধনি। 


সঙ্গে লয়ে যত শোপ-রমর্গী।। ৬৭ 


হলে, কোথা ওগো লারা়শি। কর হা পুঞ্তধলে ধনী, 


ওগো দিশস্থরের দিশস্বরি! 


আমার কাছে লন বিধি, 





বলিতেছেন ধন্য ধনা, 


নন্দ দেন আনন্দে অতি, 





যে লাম শুনে মুক্ত জীব ভবে। 
আমার ত মা নাই পূণ্য, কলুষে দেহ পরিপূর্ণ, 
কিসে আমার বাঙ্া পূর্ণ হবে? ৬৯ 


ও ৩ ঙ্ 


এ দাসীরে কৃপা কর মা জগৎমাতা জগগ্ধাত্রী ! 
দাক্ষায়ণি নারায়ণি! বীণাপাপি! বিশ্বস্ত! 
ভাণ্োদরি। ক্ষেমক্করি ! 
মহেস্বরি! সবেম্থিরি! সব্দাত্রি ! 
কোথা গো মা নারায়ণি! পত্র-ধনে কর ধনী, 
শুনেছি নামের ধ্বনি, সুরধূনি সাবিত্রি ! 
কালি তারা কালদারা কালহরা কালরান্রি ! (চ) 


৩ রী 


কংসের অত্যাচার । 


ব্রজে নন্দের য্জ সাঙ্গ, মধুরাতে পাপাঙ্গ, 
শুন কংস কুলপাংশু-বিবরণ। 
অতি দুষ্ট দুরাচার, সদা থাকে অনাচার, 
পাপাত্মা পাষণ্ড দুর্খজজল।| ৭০ 
যত মান্যমানের মানা হীন, করে বেটা এমনি হীন! 
হীন জাতির বাড়ায় সম্মান। 
যে সকল লোক পুণ্াবন্ত, তাদের প্রায় প্রানান্ত, 
বলে, কোথা ছে রক্ষ ভগবান ৭১ 
যক্ষ রক্ষ সবর্জিন, ভয়ে কীঁপে ব্রিভূবন, 
ইন্দ্র বার নামে পান ত্রাস। 
করে তার ছয় পুত্র নাশ।। ৭২ 
উপ্রসেন জন্মদাতা, কেড়ে নিল তার দণু-স্থাতা, 
ধাতা কত্তা বিধাতা আপনি। 


| হরি নামে এমনি ম্বেধ, দেখে যদি বৈষ্বের বেশ, 


করে তারে দেশছাড়া তখনি ।। ৭৩ 
দিত যদি ধুমড়ী কারু থাকতো! 
আনি তার তুস্ব ধরি, 
বলে, কোথা যাইস লো দুম্ব রীড়ী? 
লাঞ্নার বাকী কি আর রাখতো? ৭৪ 


নৈরির্লাদ ১৬১ 


. কংস এখন কোথায় লাগে? 
 স্ুলুকযুড়ে সকলি হলো কংস। 
এখন কৃষ্ণ বিষুঃ কেউ বলে না, 


হরি কথাটি কাণে শুনে না, 


হরি মানে না বলে- হরি তারে করিবেন ধবাসে।। ৭৫ 


চু] চু এ ঙ 


এখনকার ব্যাভার দেখে 

কংস থাকিলে লজ্জা পেতো! 
সেকি স্বধন্্ম ত্যজে উইলসেনের খানা খেতো! 
আখড়াতে গুলি গাঁজা, খে. কি কংস রাজা ? 
রীড় ভাড় লয়ে মজা, করিতে কি প্রবৃর্ত হতো? ছে) 


চ ্ ঙ 


বিশেষতঃ বৈষ্ঞবেরা, 
জাতি কুল মজালে ইদানী। 
লোককে জানান পরমার্থ, অর্থ করতে নাই সামর্থ্য! 
খুলে বসে চরিতামৃতখানি।। ৭৬ 
সেবাদাসী সীমনতিনী বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্থিনী, 
তাদের হাতে থোপ-দেওয়া খঞ্জনী। 
দেখে শুনে তাদের ভাব, ভাবুকের হয় প্রাদুর্ভাব, 
ভাবিতে ভাবিতে ভাব ঘটে তখনি ।। ৭৭ 


মাগীদিগে কার সাধ্য আটে £ 
আছে মাগীদের আবার শিক্ষে, 


বলে, হরি বল মন দাও ভিক্ষে! 
এমনি দীক্ষে শতবারে কাটে ।। ৭৮ 
এমনি গলি বার করেছে ভাই! 
গেল সকল হিন্দুয়ানী, বিচার নাই আর পাপ-পালী, 
অবাক হয়ে ভাবছি বসে তাই! ৭৯ 
এখন অনর্থ ঘটাচ্ছে পদে পদে! 
গৌর বলে, মাগীরে ফাদে, 
| লোককে ফেলব ব'লে ফাঁদে, 
দেখ ফের কেই পাকা আপদে।। ৮ 


দাশরথি-_-২১ ..  + 


| অন্য কথার আলাপন, 


যত বেটা ধুমড়িধরা, 


আবেদন। | 
কার্ধ্য নাই আর এখন, 
শুন কিছু কংসের দৌরাক্ম্য। 
ধার্ট্িকের অপমান, অধার্ষ্মিকের করে মান, 
সাধুনিন্দায় সর্বদা প্রবৃর্ত।| ৮১ 
হরি বলে সাধ্য কার? অমনি জীবন লবে তার! 
হরি বললে হরিখবাড়ী দেয়! 
র্ষমাধর্ঘ নাই বিচার, প্রজাদের প্রাণ বাচা ভার? 
ব্যাভার বেটার সকলি অন্যায় ।। ৮২ 


তখন যুক্তি করেন দেবগণে, এ বেটা মরে কেমনে, 
তার উপায় কিছু পাইনে দেখতে! 
ইন্দ্র বলে, শুন বচন, ভাব কেন অকারণ ? 
বিপদে শ্রীমধুসুদন থাকতে ।। ৮৩ 
দেবগণ মিলিয়ে সব, করেন হরিকে স্ব, 
বলে, হরি! সঙ্কটে উদ্ধার। 
রক্ষা কর তিন পুর, বধি দুষ্ট কংসাসুর, 


সকলের দুঃখ দূর কর।। ৮৪ 


দুঃখ তোম! বিনে কে আর হরে। 
দুষ্ট কংস-ভয়, কে দেয় অভয়, 
ধরা ধৈর্য্য নয়, তাহারি ভরে।। 
দিলে তারে ভার, পালিতে সংসার! 
অকালেতে সব করে হে সংহার! 
তোমা বিনা তার, কে করে সংহার? 
সকলেতে হার মেনেছে তাহারে। 
নিলে তব নাম, পাঠায় যমধাম, 
তবে যদি কেউ ছাড়ে স্বীয় ধাম, 
শুনিলে সে বেটা করে ধুমধাম, 
তুমি যদি তারে নাশো গুণধাম ! 
চদা নারায়ন 


| দেবকীপুত্রয়ূপে ভীকৃষ্ের এবং হশোদার গর্তে 
ঘোগমায়ার জপগ্রহণ। 


দেবতাদের সবে তুষ্ট হইলেন কৃণ। 
হুইল আকাশবারী, পুরাইব ইষ্ট ।। ৮৫ 


১৬২ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


_ নন্দালয়ে জগ্মিলেন গোস্বাম়ীদের মতে। 

__ তার কিছু আভাস ব্যাস লিখিল তাগবতে।। ৮৭ 

স্বয়ং এর কর্ম নহে হিংসা আদি ধর্ম্ম। 

_. অশেরাপে মথুরাতে লইলেন জন্ম ।। ৮৮ 
দুই দেহ এক অঙ্গ নাহিক বিভিন্ন 1| ৮৯ 
বপুদেব লয়ে পুত্র রাখেন নন্দালয়। 
সেই কালে দুই অঙ্গ এক-অঙ্গ হয়।। ৯০ 
যোগমায়া প্রসবেন যশোদা সুন্দরী । 
কংস লয়ে যায় তারে ভাবি নিক্প অরি।। ৯১ 

নন্দপত্ধী যশোমতী, প্রসবেন ভগবতী, 

এই উক্তি বেদে ভাগবতে। 

. কনা-পুত্ত গোস্বামীদের মতে।। ৯২ 
অন্যে বলে, তাকি হয়? 
বসুদেব-পুত্র সবে কয়। 
পানের দুই মত ব্যাখ্যা, কোনটা ইহার করি রক্ষা? 
পরমার্থ তত্ব কিসে রয়? ৯৩ 
গেলেন যদি মণুরায়, তবে, একথা কেমনে রয়? 
গন্দেহ-তঞ্জন কিসে করি ? ৯৪ 
মুঢ় বাক্তি বুঝিবে কেমনে? 
এই কথা কি যোগিগণে শুনে? ৯৫ 
নিরাকার-কখন সাকার মৃর্তি। 


ছয় লয় সব তার কীর্তি।। ৯৬ 
তাহার অনন্ত কায়া, 





| গোকুলবাসী লোক যত, 
| পড়ে আছেন মৃত্তিকায, 


নন্দ জন্মদাতা নয়, 


পাদমেকং ন গচ্ছতি, 





কাজ নাই আর কথা অন্য, গোকুলেতে নন্দ ধন্য, 
 পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হরি। 
পরিছরি গোলোক, . আইলেন ভূলোক, 
হয়ে দুষ্টগণের অন্তকারী।। ৯৮ 
বিষুঃমায়াতে মোহিত, 
নিদ্রাতে সব অভিভূত 'জালে না যে জন্মেছে সন্তান! 
সজল জলদ-কায়, 
টিনার গুনিরাগারা রা? 


ৃ মথুরাপুরী পরিহরি, 
গোকুলে রহিলেন চক্রপাণি।। ১০০ 
আছে এই বেদের উক্তি, বসু লয়ে আদ্যাশক্তি, 
মথুরাতে গেলেন পুনব্বরি। 
প্রভাত হলো যামিনী, জন্মেছে এক কামিনী, 
কংসরাজ দিল সমাচার ।। ১০১ 
বিচার নাই পুত্র-কলো, লয়ে যায় বধিবার জন্যে, 
পাষাণেতে নিক্ষেপ করিল। 
হইয়ে মা ক্ষেমন্করী, হস্ত হৈতে যান উড়ি, 
অষ্টভূজা মূর্তি ধরি, আকাশে উঠিল।। ১০২ 


কি অপরূপ শিব-মোহিনী। 
মা আমার জগমনমোহিনী। 
আর নাম কালী কালবারিপী ।। 
মুখে অষ্ট-অট্ট হাসি, দশন তড়িতব্রেণী।। 
রূপে আলো ব্রিভূকন, যোগীর আরাধ্য ধন, 
পরশে যার চরণ, ধন্য হন ধরগী;--- 
ছের গো হৈমবতি। আন্যাশক্তি ভগবতি! 
কছে ছিজ দাশরঘি, গতি বিদ্ধযবাসিনী। | (ঝ) 


নো; ৪ সা গন। 


| অক, সেকশন, সবাহনে দেবগণে, 


নক্ফোখসব ১৬৩ 


করি হরি দরশন, .. দুষ্তভি আরাধ্য ধন, 
সকলের প্রফুল হৃদয় ।। ১০৩ 
দেখিয়ে গোকুলচন্দ্র ্রক্মা বলেন, শুন ইন্দ্র! 
| নন্দ কত পুণ্য করেছিল! 
সেই পুণ্য হলে উদয়, দয়া ক'রে দয়াময়, 
পুত্রভাবে আসি জল্মাইল।। ১০৪ 
ধন্য নন্দ ধরাপতি, ধন্য ধন্য যশ্েমতী, 


জন্মান্তর-পুণ্যফলে, যশোদার পদতলে, 
আলো করি আছেন নীল্গরতন।। ১০৫ 
প্রেমে অঙ্গ না যায় ধরা, 
শতধারা বহে দুটি চক্ষে । 
তদন্তে দেবতা সব, আরম্ভ করিল তব, 
কমলা-সেবিত কমলাক্ষে || ১০৬ 
জয় কৃষ্ণ কেশব! পাগুব-বান্ধব! 
মুকুন্দ মাধব শ্রীমধুসুদন! 
জয় বিপদ-ভঞ্জন ! জগত-মনোরঞ্জন ! 
কংস-ভয়হরণ কর হে নারায়ণ! ১০৭ 


যশোদার পুত্রমুখ দর্শন। 


এত বলি দেবগণ হইল বিদায়। 

আপন আপন স্থানে সকলেতে যায়।। ১০৮ 

যশোদার হৈল পরে মায়ানিদ্রা ভঙ্গ । 

দেখে ধূলাতে ধূসর তনু পতিত ত্রিভঙ্গ। | ১০৯ 

দেখিয়ে আনন্দ রাণীর ধরে না আর গানে । 

ধূলা ঝাড়ি বক্ষোপপরি রাখেন কমললেত্রে | ১১০ 

সুধাতে সিঞ্চিল যেন পুলকিত তনু।। 

উদয় হইল যেন অন্থিতীয় ভানু।। ১১১ 

শুনিয়ে নন্দ, অতি আনন্দ, সানন্দকে ডাকি । 

উপানন্দ প্রভৃতি যায় দেঙ্গিতে কমল-আখি।। ১১২ 

সে ভাবের না হয় বনি! 

অনীল নীলকণ্ের ভূষপ।। ১১৩ 





বলে ন্দ কোলে নিল, কুটিলে বলে আসতে হয়, 





পেয়েছে অমূল্য নিধি, খোদিত করিয়ে বিধি, 
নিষ্মাইয়ে যশোদাকে দিল ।। ১১৪ 


আ-মরি কি রূপ মাধুরী । 
একবার হেবিলে চক্ষে, চক্ষু পালটিতে নারি।। 
কোটি শশী নখোপরে, আরাধয়ে শশিধরে, 
জগতের মন হরে, কটিতে হারে কেশরী । 
অঙ্গ-শোভা নীলাম্বুজ, আজানুলস্থিত ভূজ, 
অজ বিভু মাগে রজঃ, বহে দুনয়নে বারি ।। (৫) 


চা ধ্ ছি 


নন্দপুরে আসি সব, করে মহামহোৎসব, 
নারীগণ সব দেয় উলৃধ্বনি। 
আহ্রাদে সবপরিপূর্ণণ দীন দ্বিজে দান করেন পূর্ণ, 
রজত কাঞ্চন হীরা মণি। | ১১৫ 
নন্দের আনন্দ মন, করিছে ধন বিতরণ, 
গোধন প্রভৃতি করি সব। 
পরে আইল বাদাকর, ঢাক ঢোল বাজে দগড় 
হইল একটা মহাকলরব।। ১১৬ 
শুনি করে সবে বলাবলি, আশা পূর্ণ করেছেন কালী, 
হয়েছে কালি নন্দের একটি ছেলে। 
বেঁচে থাকুক প্রাতবাঁকো, হউক নন্দের বংশ রক্ষে, 
বিধি যদি নিধি তাকে দিলে।। ১১৭ 


কুটিলার কৃষ্ণরূপ-নিন্দা। 


জটিলে শুনিয়া কুটিলেকে কয়, সে বড় কুটিলে নয়! 
বলে, নন্দের একটি ছেলে হয়েছে শুনিলাম! 
কুটিলে বলে, শুনেছি ঘাটে, 
দেখে আসাটা উচিত বটে, 
তুই ঘরে থাক, আমি দেখতে চললাম।। ১১৮ 
এত বলি বুঝা'য়ে মায়, নন্দের বা্টী কুটিলে যায়, 
 রাপী বলে, এসো গো ঘরে এসো! 
দেখা হয় নাই অনেক দিন, আজি আমার শুভ দিন! 
তাই ত এলে বসো বসো।। ১১৯ 
সেটা কিছু মিথ্যা নয় ! 


| ঝঞ্জাটেতে হয় না আসা, তাতে কি যায় ভালবাসা? 


বাড়ার ভাগ আমাকে কেবল বলা ।। ১২০ 


১৬৪  ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


দেখি মা কেমন হয়েছে ছেলে! 
. অলেক যক়্ে রত পেলে! 
যশোরী কয়, আশীর্বাদ কর! 
করে তু'লে নীলম্ণি, কুটিলের কোলে দেন অমনি! 
বলে মা। লও নীলমণিকে ধর! ১২১ 
কুটিলে বলে ঘুচিল দুঃখু এই যেবাছার পল্মচন্ডু, 
হচ্দ ছেলে আছা মরি মরি! 
যা হয়েছে বাঁচিয়ে রাখুন হুরি।| ১২২ 
যশোদার কোলে দিয়ে শিশু, কুটিলে ঘরে যায় আশু, 
পথে দেখা হয় যাদের সঙ্গে 
এমন ছেলে দেখি নাই বাড়ে বঙ্গে।। ১২৩ 
সেই ছেলেকে বলছে ভাল, 
কালো কালো বিশেষ আছে কালো আছে কত! 
কোলে ক'রে আছে রাগী, ঠিক যেন কষ্টিপাথর খানি, 
দৃষ্টি করলে বুদ্ধি হয় হত।। ১২৪ 
ছেটি লোকের ঘরে দেখতে পাইনে! 
মরি কি বিধাতার সৃষ্টি, এমন ছেলে কালো! কুষ্টি! 
সাত জগ্ম না হলেও চাইনে।। ১২৫ 
বলে কথা জায় বেজায়, সেই পথে এক পঞ্থিক যায়; 
কৃফঃ-নিন্দা করিয়ে ভুবগ। 
দিয়ে তারে কছিছে বচন।। ১২৬ 
তুঁমি চিনলে না সে কালবরণ, 
সেই কালোতে করে কাল-হরণ, 
দেখতে পাও নাই কালরতনে, 
 যেকালোতে কালাকালে কাল হরে।। ১২৭ 
..... ভূছি সে কালো চিদলে না। 
7. কি বন্ধ জানলে না 
সে কালোর ভুলন। নইি ভুষনে। 


যাঁর রূপে আলো করে, হরের মন হরে, 
হর, ক্শানে কাল হরে যাঁর কারণে ।। 


কালের দমন হয় তার দরশনে, 

আর, মোক্ষ হয় যে পদে, বিপদ সম্পদে, 
নিরাপদে থাকে যার স্মরণে ।। (ভবের জীবে) 

হায়, পেয়ে একবার কাল, দেখলিনে সে কাল, 
মজলি চিরকাল, কালের গুণে; 

ছিল জ্ঞানরত্ন ধন, দিলি সব বিসর্জন, 
এখন, পার হবি কেমনে ভব-তৃফানে || 

(তার উপায় করগো 1) টে) 


নন্দের ভবনে উৎ্সব। 
দেখে যায় সব পাড়ার লোক, 
কার আনন্দ কারু বা শোক! 
যত বেটীরে হিংসক, পরের ভাল পারে নাক দেখতে। 
অন্তরে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠ লৌকিকতা শুধু, 
ভালবাসে পরের খেতে মাখতে ।। ১২৮ 
হংসক লোকের জানি রীত, মন্ত্রণা দেয় বিপরীত! 
অনিষ্ট যাহাতে শীঘ্র ঘটে। 
পরের সুখ দেখলে ছাদয় ফাটে।। ১২৯ 
সে বের্টীদের মুখে বাজ, দেন না কেন দেবরাজ? 
কি গুণে রেখেছেন তাদের মর্তযে 
ফত বেটী অভদ্র, ভাবে কোথা কার আছে ছিদ্র? 
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী এ তত্তবে।। ১৩০ 
এখন অনা কথা যাক দূরে, মহানল্দ নম্দপ্পুরে, 
নৃত্য গীত করে সর্ববজন। 
স্থানে স্থানে যথা তথা, সকলেরই এ কথা, 
অন্য কথার নাহি আল্গাপন।। ১৩১ 
ভাসিয়ে বেড়ায় গোপ গোপী।। 
কুলবধু নাচে চুপি চুপি।। ১৩২ 


 অন্দোখসৰ ১৬৫ 


হাতে লড়ি কাধে ভার, নাচন থামান ভার, 
কেহ নাচে করতালি দিয়ে।। ১৩৩ 
মহোৎসব মহালন্দ, নাচে নন্দ উপানন্দ, 
সানন্দ প্রভৃতি যত জন। 
নাচে শিব ব্রদ্মা ইন্দ্র, 
গোবিন্দ পাইয়ে দরশন।। ১৩৪ 
বরুণ পবন হুতাশন, আদি যত দেবগণ, 
নাচিয়ে বেড়ায় গোপ- বেশে। 
নাচিছেন নারায়ণী, দক্ষসূতা দাক্ষায়ণী, 
ছল্সবেশে দেখি হাষধীকেশে।। ১৩৫ 


ওরে কি আনন্দ নন্দপুরে মরি হায়! 
হেরিয়ে নীরদ-কায়ে।। 
নাচে আর বলে সবে, হরি কথা ক'বে কবে; 
সেদিন কোন দিন হবে, এড়াব শমন দায়ে।। 
নাচে সব সুরবৃন্দ, বরক্মা-ইন্দ্র-চন্জর, 
সঙ্গে যত গোপবৃন্দ, দেখিয়ে গোবিন্দ, 
নাচে নন্দ উপানন্দ, সানন্দ সদানন্দ, 
আলন্দ-সাগরে দেহ ভাসায়, 
প্রেমে মত্ত চিত্ত সদা, নাই চেষ্টা তৃষগ্র ক্ষুধা, 
কৃষ্ণ-নামামৃত-সুধা, পানে কি আর ক্ষুধা পায়ে।। (ঠ) 


বালক কৃষ্ণের প্রতি মুনিগণের আশীর্ববাদ। 


নৃত্য গীত মহোৎসব করে সর্বাজন। 
হেনকালে আইলেন যত মুনিগণ।। ১৩৬ 

দেখে নন্দ প্রণমিয়ে দিল পাদা অর্থ্য। 

করপুটে কহে প্রভু মোর বনু ভাগ্য ।! ১৩৭ 
মুনিখণ বলে, নন্দ বনু ভাগ্য তব। 

পুত্র-ভাবে তব গৃহে জন্মিলা মাধব।। ১৩৮ 

মন্দ বলে তোমাদের চরণের বলে। 

ব্ক্মাপদ পায়, তায় চতুর্ববর্গ ফলে।। ১৩৯ 

ভবে তৃষ্ট হয়ে নন্দের বাড়ান কল্যাপ। 

দেখাও দেখি তোমার কেমন হয়েছে সম্ভান।। ১৪০ 
আস্তে ব্যন্তে নন্দ-নীলমণিকে আনিল। 

বাচিয়ে রাখ ব'লে, মুনিদের চরণতলে দিল।। ১৪১ 


দেব দিবাকর চন্দ্র, 


নন্দ বলে ছেলেটিকে কর আশীর্ব্বাদ। 
পদরজ দাও, যেন না ঘটে প্রমাদ।। ১৪২ 
মুনিগণ বলে, নন্দ! তোর নীলমণিকে ! 
চিন্তে পার নাই, উনি জন্মিয়াছেন কে।। ১৪৩ 
গোলোক ত্যেজিয়ে এলেন গোলোকের পতি। 
তুমি মহাপুণ্যবান যশোদা পুণ্যবরতী।। ১৪৪ 
মুনিগণ বলে, নন্দ! কি কহিব আর। 

ডব-ভয় এড়াবে, পেলে ভবকর্ণধার।| ১৪৫ 
পদেতে গোষ্পদ-চিহ্ন স্বর্শময় রেখা। 
ধবজবন্দান্কুশ আদি চরণে যায় দেখা।। ১৪৬ 
মৎস্যপুচ্ছ রেখা তায়, অতি পরিপার্টী ! 

এ পদ লাগি যোগী হলেন ধূর্জটি।। ১৪৭ 
পদতল সুশীতল বালক-ভানু জিনি। 

এঁ পদ-কমলে জঙ্গিলা সুরধূনী || ১৪৮ 

এঁ পদে করে বলি সর্বস্ব প্রদান। 

এ পদে ব্রহ্মা অর্থ দিয়াছিলেন দান।। ১৪৯ 
চতুর্ববগ ফল লভ্য এ পদ সেবি। 

এঁ পদ পরশেতে পাষাণ মানবী || ১৫০ 

এঁ পদ পূজা আমরা নিত্য নিত্য করি। 
গোকুলেতে অবতীর্ণ নর-হরি হরি। | ১৫১ 


রঙ রা রর 


আ মরি কি শোভা নীলবরণ! ও যুগল চরণ 
দুটি বালক-ভানু কিরণ 
অঙ্গ যেন নবঘন, 

নখরে শশী ভূষণ, শশিধর-ভূষণ।। 
মরি কি আশ্চর্য) লীলে, কর্ম্ভুমে জন্ম নিলে, 
কৃপাময় কৃপা করিলে, হ'লে নন্দের লন্দন। 
কে বুঝিবে তব মায়া, ব্ক্মাণ্ড তোমারি ছায়া, 
বিশ্বরূপ বিশ্বকায়া, তুমি বিশ্বের কারপ।। (ড) 


বালকরাপী ভ্রীকৃফ্ের ভবিষ্যৎ-সন্বন্ধে দৈবজ্ধের 
গাশনা। 


মুনিগণ এত বঙ্গি, স্বস্থানে সব যান চলি, 
নন্গাকে বলিয়া ধন্য ধন্য। 


জিনি নীল নিরঞ্জন, 


কে যে কোথা নাচ্ছে গাচ্ছে, 
কত লোক যে আসছে যাচ্ছে, 
দিচ্ছে সবে করিয়া অদৈন্য || ১৫২ 
তদন্তে এক দৈবজা, 
বড় মান্য গণ্য গখলায়। | 
মন্দের হয়েছে পুত্র _ সেই কথার শুনে সূত্র, 
মহছানন্দে নল্দালয়ে যায় ।। ১৫৩ 
নন্দ বলে, আসুন আসুন! বসিতে আজ হয়, বসুন, 
প্রশ্ন একটা গণনা করুন দেখি 
আস পাস কথা ছাড়, যদি মলের কথা বলিতে পার, 
তবে বিশ্বাস হয় বড়, 
তা নইলে শুনিব না ফাকিজুকি || ১৫৪ 
গপক বঙ্ে করি গণনা, 
কাগা বগা বলিব কি হেতু? 
করেছ ধা কি বাসনা, 
ধাতু ধাতু ধাড়।। ১৫৫ 
ফল মূল আদি প্রবা, 
মুখে বলে শিব শিব শিব । 


ধান চাল ময়দা ছোলা, আগড়বাগড় কতকণুলা, 


পড়ে, বলে জীব জীব জীব।। ১৫৬ 


ভীবের ঘরে পড়েছে খড়ি, দেখলাম আমি লেখ! করি, 


গিশ্নির একটি জন্মেছে সন্তান। 
গ্রহবিপ্র এলে বাড়ী, 
তবে বাড়ে ছেলের কল্যাশ।। ১৫৭ 
একসের আতব চাল, 
নটা ব়্ী, গেটে কড়ি সাত কড়া! 
ছেলের কিছু আছে রিষ্টি, 
লীগ ছেলের কাটিয়ে ফেল ফাড়া।। ১৫৮ 
আছে প্রহদের সম্পূর্ণ দৃষ্ট, ছেলেটি বড় হবে না শিষ্ট, 
লগ্পকলে দৃষ্ট হবে বড়। 
হাতে হয় সুঘটনা, তার চিন্তা কর! । ১৫৯ 
ফীড়া একটা সম্প্রতি, দেখছি যে গো যশোমতি ! 
ছল ক'রে কোন যুবতী করাবে বিষপান! 
কত ভাগে হয়েছে ছেলে, 


এমন ধন আর ছবে না গেলে, 


দেখ বানা! সাধধাল সাবধান! ১৬০ 


নাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, 





| এইরূপে নন্দালয়, 
কাসা পীতল রূপা সোণা, | 


বেদ পুরাণ আদি কাবা, 


ূ এ রসে সকলে মত্ত, 
দিতে হয় টাকা কড়ি, 
তারি উপযুক্ত দাল, 


পালাতে হলো দাত | 
দি পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, 





তাতে কিছু হবে না প্রাণদণ্ড! 
শক্ত আছে পায় পায়, বির বড় হবে না তায়, 
সুলক্ষণ দেখা যায়, 
কপালেতে আছে রাজদণ্ড।। ১৬১ 


| শুনিয়ে কহিছে রাণী, ফাঁড়া কাটিয়ে দেন আপনি, 


কি কি চাই বলুন আমার কাছে। 


বিদায় করিব বিধিমতে, অঙ্গছীন না হয় যাতে, 


দেখুন আমার ছেলেটি যাতে বাচে।। ১৬২ 
গাগকের গপনায়, কিখাস সকলে যায়, 
কেউবা দেখায় করকোষ্ঠী। 


কেউ বা বলে আমার গণ! কেউ বলে, ও-ঠাকুর শুন! 


কেউ বা তারে করে তামাসা-কষ্টি।। ১৬৩ 
যার যেটা মনে লয়, 
সেই তা করে, আনিছে নানা ধন। 
কৃষ্ণপ্রেমে বাধ্য সর্ববজন।। ১৬৪ 
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সকলেরি প্রেমতরঙ্গ, 
কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে শুনি। 
ভুলে গেছে অন্য তত্ব, 

মুখে কেবল হরি হরি ধ্বনি।। ১৬৫ 


ব্রজধামের তুলা ধাম আর কোথাও নাই। 
সঘনে বঙ্গনে কেবল হরিধবনি শুনতে পাই।। 
কৃষ্ণ-প্রেমে সবে মত্ত, ভুলে গেছে সকল তত্ব, 
বলে, কৃষ্ণের তত্বকথা বল ভাই! 
তাদের মুখে কৃষ্ণ-কথা, 
অনুকম্প অনুগতা জানে কেবল তাহারাই।। (9) 
০০০০০০৯৯৪৪৪ 


ভীকৃফের চর গোষ্ঠলীলা। 
€কে) ূ 
রাখনলবালকগণের ভীকৃফকে আহবান 


| রজনী প্রভাতে উঠি ব্জয়াখালগণ। 
সজ্জা করে পরস্পরে চরাতে গোষন।। ১ 


শিঙ্গা ধ্বনি করে বলাই, “আয়রে কানাই বলি'! ২ 
এখনো এল না কেন যশোদা-দুলাল। 
নন্দালয়ে হয় উদয় যতেক রাখাল।। ৩ 

জ্রীদাম সুদাম দাম প্রভৃতি সকল। 
স্রীমধুসূদনে ডাকে শ্রীমধুমঙ্গল।| ৪ 

এখনো জননীকোলে রৈলে ঘুমাইয়ে ! 

উর্মুখে ডাকে ধেনু বেণু না শুনিয়ে।। ৫ 
আমাদেরও মা, আছে ভাই! জানিস কানাই! তাতো! 
তুই কিরে সোহাগের নিধি মা যশোদার এত ? ৬ 


আয়রে কানাই! আয়রে গোঠে রজনী পোহাইিল। 

ডাকিছে এ সঘনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল ।। 

এস রে রাখালের রাজা, শ্রীনন্দের নন্দন! 

আর, করেতে কর মুরঙগী, কটিতে ধ়ী বন্ধন, 
রাখালমগ্লী মাঝে নেচে নেচে চল।। 

ও ভাই! মায়ে বল বুঝাইয়ে, 

মৌহন চুড়ে বকুল-মালা মদনের মনোহারী, 

শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ ওরে বঙ্-মাধুরি! 

গলে গুঞ্জমালা যাতে ভুবন করে আলো ।। (ক) 


রাখালের ধ্বনি শুনি, যশোদার নীলকান্ত-মণি, 
অমনি কপট নিদ্রা গেছে। 
দুই চক্ষে দুই হস্ত, গো-চারণে হন ব্যস্ত, 
কহিছেন জননীর কাছে।। ৭ 
চঞ্চল হইয়া চান, না করেন স্ুনপান, 
| বলেন, মাগো ডাকিছেন দাদা এ! 
বিদায় দে মা শীঘ্র আসি, কৈ মা চূড়া? কৈ মা বাশী? 
কৈ মা আমার পীতধড়া কৈ?৮ 
কিছুতে না মন সরে, ূ 
ক্ষীর সরে নাই মা প্রয়োজন! 


শীঘ্র বেঁধে দে জননি! 
বনে গিয়া করিব ভোজন ।। ৯ 
শুনে বাক্য মধু-মধু, যশোদা বলেন, যাদু! 
কি কথা শুনালি প্রাণধন! 
দিব না আর চরাতে গোধন।। ১০ 


বলিতে বলিতে কথা, যত রাখাল আইল তথা, 
| বলাই আসি অনুযোগ করে। 
শুনি বলায়ের বাণী, কেঁদে কয় যশোদা রাণী, 


ওরে বলাই! রক্ষা কর মোরে।। ১১ 


বলরাম রে! আজি মোর নীলমণি-ধনে 
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না। 
তোমরা এমন ক'রে, রাখাল মিলে ডাকতে এসো না। 
কুস্বপন দেখেছি কালি, না জানি কি করেন কালী, রে! 
যেন কালীদহে ডুবেছে আমার কালিয়ে সোগা 
ইথে যদি ত্বন্ঘ করে, নন্দ মন্দ কয় আমারে, 
এ পার-সংসারে রব না রে! 
গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে, 

রাখিব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে, 

তবু গোপালের মা-যশোদা 

নাম থাকবে ঘোষণা । | (খ) 


ঘশোদার প্রতি রাখালবালকগণের আশ্বাস-বাক্য। 


রাখাল কহিছে কথ, ও কথা বলো না, মাতা! 
কানায়ের কি বিপদ সম্ভবে? 
কুস্বপন সুস্বপন হবে।। ১২ 
তোর কানায়ের শত্রু নাই, আমরা ভেয়ের সঙ্গ চাই 
কেবল শত্র-নিবারণের তরে। 
ইন্ত্র দেব শত্রু হয়ে, কিকরলে কানায়ে লয়ে, 
যাতে কানাই গোবন্থনি ধরে ১৩ 
ক'রে ভাই স্ন-পান, পৃতনার বধেছে প্রাপ, 


কানাই কি সামানা ভাই? মা তোর কি চৈতন্য নাই? 
দেখেছ যার বদলে অক্মাও ? ১৪ 
তোর যে মায়া কানাই প্রতি, | 
... ফানাই আগে, প্রাণকে পিছে ধরি। 
নয়নে নয়নে রাখি, ঘামিলে বদন ঝুরে আখি 
কাতর দেখিলে অমনি স্কক্ধে করি।। ১৫ 
ও যেয়াখালের প্রাণ, না হেরে বিদরে প্রাণ, 
কি গুণে বেদ্ধেছে গুণের ভাই! 
কুশাছুর ফুটিলে পদে, যন্ধে পদ লয়ে হৃদে, 
দন্ত দিয়া কণ্টক ঘুচাই।। ১৬ 
হগীঘ বিদায় দে জননি! ধেনু সব করিছে ধ্বনি, 
রাখাল মগ্ডলে নিরানজ্জ। 
ভাই যদি থাকে ভবনে, কি ধন লয়ে যাব গো বনে? 
রাখালের পতি তোর গোবিন্দ ।। ১৭ 
ভাই সঙ্গে সহবাস, বলে যেন স্বখরবাস, 
নিবাস বনবাস জ্ঞান হয় ! 
ময়ে ধেনু আরে মরি ! মা তোর চরণে ধরি! 
দে মা সঙ্গে বিজান্থ না সয়।। ১৮ 
কানাই বিচ্ছেদে আমরা কি প্রকার শুন; 
চাল ছাড়া খেজওয়াড়, 
ছায়র ছাড়া ঘর,-লাশ্ী ছাড়া নর, 
মজলিস ছাড়া গল্প, শক্তি ছাড়া দপ, 
বিনে চিন্তামণি রাখাঙ তেমনি।। ১৯ 


ষ হ বট 


ওমা যশোদে! সাধে কি তোর সাধের 
গোপাল সঙ্গে চাই! 
ওমা! গুণের ভাই কি গুণ জানে, বনে অল্প পাই।। 
অরেছিলাম রাখালগণে, কালীদহে বিষ-জল-পালে 
দিাগিরানিরার 
০ প্রাণ দিয়াছে ভাই কানাই।। (গ) 


ক ক 





[উভয় সন্কটে যেন হয় উদ্মাদিনী।| ২০ 


কহে নন্দরাশী ধ'রে নম্দলের হাতে ।। ২১ 


যদি মায়ের স্মেহ অন্যে করে, বলে অন্ন পাবে। 


লয়ে যা রে গোপালে 
যা থাকে কপালে, তাই হবে।। ২২ 
দূর বলে যেওনা যাদু ! দুঃখিনীর প্রাণ 
যেন আর করোনা কালিম্দী-জলপান।। ২৩ 
হইলে পিপাসা যেও অন্য নদীর কূলে। 
লাশিলে রবির তাপ, বস তরুমূলে।। ২৪ 
সঙ্গী ছাড়া হয়ে রে যেওনা কোনখানে। 
দুরন্ত কংসের দূত ফিরে বনে বনে ।। ২৫ 


শুন রে বলাই বাছা! বলি তোর স্থানে। 


গৃহমধ্যে দেহ রাখি লয়ে যাবি প্রাণে ।। ২৬ 
চেয়ে দেখ রে! নয়ন আমার হৈল দৃষ্টিহত। 
তারা দিলাম তোর সঙ্গে সারা দিনের মত।। ২৭ 
রাখালের রোদন দেখে, না পারিলাম রাখতে। 


[এনে দিস মোর নীলমণি, দিনমণি থাকতে || ২৮ 


তখন, মোহনচূড়া মোহন বাশী পীতধড়া আনি। 


[লয়ে কোলে গোপালে সাজান নন্দরাণী।। ২৯ 


জীবনমৃত্যু হয়ে বিদায় দেয় যশোমতী। 
রাখাল সঙ্গেতে যায় রাখালের পতি।। ৩০ 
রাপীর ঘন ঘন চক্ষে ধারা ঘন ঘন চায়। 

যত গোপাল যায়, তত রাশীর প্রাণ যায়।। ৩১ 
ফিরে রাগী বলে, একবার আয় রে গোপাল। 


| আমি রক্ষে বেধে দিতে তোর 
 ভ্ুলেছি, হা মোর কপাল। ৩২ 


মরি মরি সর্বহনাশ যাট বাট বলে। 
যতনে রতন কৃষ্ণ পুনঃ ল'য়ে কোলে ।। ৩৩ 
মন্ত্র পড়ি রক্ষা বেঁধে দেয় নন্দরাশী।। ৩৪ 


বলের দেবতা রক্ষা ক'রো বাচছাধনে।। ৩৫ 


উকাকের গেডিলীলা ১৬৯ 


তুমি দিয়াছ দাসীরে দুঃখ-পসরা নীবলমগি।। ৩৩ 
সন্কটে গমনে বনে যাদুরে, আমার। 

ক'রে রক্ষা, লজ্জা-রক্ষা ক'রো যশোদার।। ৩৭ 
সুখনা মোন্ষদ! তৃমি শুভনা শারদা। 

ধনদা যশোদা তৃমি ঘশোদার কৃষ্ঞদা।। ৩৮ 
প্রকৃতি-পুরুষ দিরাকারা নির্বিিকারা। 
অনন্তরূপিণী তন্ত্র বেদ-অগ্োচরা।। ৩৯ 

তুমি শয়নেতে সরোজনাভ, বরাহু সলিলে। 
ভোজনেতে জনার্দন বেদাগমে বলে।। ৪৩ 
বিপত্তি-উদ্ধারে তুমি শ্রীমধূসূদন 

কাননে নৃসিংহ তুমি, বেদের বচন।। ৪১ 


দেখ দেখ মা দেখ দুর্গে! 
নীলমণি তোর বনে যায়। 
আমি রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল, 
দিলাম মা! তোর রাঙ্গা পায়।। 
দাসীরে করুণা করি, সন্ধটে রেখ শঙ্করি 
(মাগো) আমি সবে-ধনে পাঠাইলাম বনে, 
মা কেবল তোর ভরসায়।। 
তারা-হারা হয়ে তারা! 
মাগো! তুমি করুণ-নয়নে তারা 
বিতরণ কর বাছায়।। (ঘ) 


র্ ন্ট ঙ্ঃ 


সঁপিয়ে শক্করী-পায়, গোপালে বনে বিদায় 
দেন রাণী প্রবোধিয়ে মনে। 
শত বার ভ্তন্যপান, শত শত চুম্বদানি, 
দেন ধারা, বহে দুনয়নে।। ৪২ 
সঙ্গেতে ব্রজ-রাখাল, চলিল নন্দ-দুলাল, 
গোপাল লইয়ে ধেনুপাল। 
আনন্দে কেউ নাচে দেয় তাল।। ৪৩ 
উদয় হইল পথে আসি। 


ঘেরিয়ে নিম্ধ্ল শ্যামশশী ।। ৪৪ 
ওষ্ঠে পরাগ কৃষ্ে না ছেরিয়ে ! 
ক্ষণে আপে মুছা যায়, ক্ষণেক চৈতন্য পায়, 
উঠে নয়ন-সিদ্ধু উৎলিয়ে।। ৪৫ 
গোপাল নিকটে পুনর্ব্যার। 
ওরে কি হইল মোর! কোলে আয় মাখনচোর! 
যেও না বনে জীবন আমার! ৪৬ 
কেমন প্রাপ তোর কানু! মায়ে ব'ধে চরাবি ধেনু, 
আয়রে ঘরে যেও না বনে! 
না বুঝিয়ে বিদায় দিয়ে, বিদরিয়া যায় হিয়ে, 
প্রবোধিয়া রাখিতে নারি মনে ।| ৪৭ 


চি চা রঃ 


বাছা ফেরোরে বীলমণি! তোর গোষ্ঠে যাওয়া হ'ল না। 
ওরে তোরে দিতে বিদায়, মন মানে ত, 

নয়ন মালে না।। 
গোপাল! তুই গেলে অন্তরে, অন্তরে সুখ অন্তরে, 
যেতে বনে তাইতো রে, তোরে করি রে মানা ।। (৬) 


চে গা ক 


জীকফের গোষ্ঠে গমন ও নারীগণ কর্তৃক তাহার 
ঝাপ-বর্ণন। 


শুনিয়া দুঃখে বিভোর । 
মাকাদেরে ভাই! ও দাদা বলাই! 
যাওয়া তো হলনা মোর।। ৪৮ 
যদি যাই বন, এখনি জীবন, 
ত্যজিবে জননী পাছে। 
কোথা ননী চাব? 
দাঁড়াইব কার কাছে? ৪৯ 
যান ত্বরা করি, 
ফিরে জননীর কোলে। 
কাদিস কেন বল, ব'লে, চক্ষের জল, 
| মুছান ধড়া-স্ফালে।। ৫৩ 


গো-রাখাল সঙ্গে করি! ৫১ 

নৃত্য করি যায় বনে। 
ছেরে শাম নবধনে।। ৫২ 
| পুনঃ সে গৃহ-গমনে।। ৫৩ 
করে না কুল-কামিনী। 
নিরখিছে রা্পখানি।। ৫৪ 
ঝর ঝর কোরে আঁখি। 

কি করি গো হল! 

৩ কে মন-চোরা সখি? ৫৫ 


ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ! 
কালো রতন রযণীরঞ্জন || 
বিধুমুখে মধুর হাসি, সই! 

আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন- খঞ্জন।। 

বিধি যদি সদয় হ'তো, 
কুলের শঙ্কা না থাকিত, সই 
ভবে বসনে ডাকিতাম শিয়ে ও বিধুবদন।। (চ) 


| শ্ীকৃষ্কের গোষ্ঠলীলা-__ক) সমাপ্ত। 


কবি ব্রজরাজ, | গগনে লুকায় তারা সমস্ত, 
রমী সকল, 
পড়ে খসি খসি, 
ভয় কোন পক্ষে, 
দাঁড়াইয়া চক্ষে, 


প্ীকফের গোষ্ঠলীলা। 
(€খ)ট 
প্রভাতে নন্দালয়ে জরীদাম। 
তারা তারা বলে লোক গা তোলে অমনি। 
উদয় হইলেন দীনমগি।। ১ 
খধি বসিলেন যোগে, গোধন-ধ্বনিতে জাগে, 
সেই কালে যত ব্রজ-রাখাল। 
সুবলের সুবোল শুনি, 
সবে আইল লয়ে ধেনুর পাঙ্গ।। ২ 
রাখালের রাজা কইরে ভাই? 
কৃষ্ণ না থাকিলে গোচরে, গোষ্টে কি কখন গো চরে? 
তোদের অগোচর সেটা নাই।। ৩ 
কাণ্ডারী নাই যে তরীতে, 
যায় সে তরীতে যে তরিতে, 
সে তরীতে তরিতে পারে না। 
যদি করে রণ-বাসনা, 
সে সেনাতো৷ ফিরে ঘরে এসে না।। ৪ 
যন্ত্রী নাই যন্ত্র আনা, সেটা কেবল যন্ত্রণা, 
গোচারণ-মস্ত্রণা মিছে রে সুবল ! 
কোথা তোদের ভাই কানাই? যার বীজমন্জর মনে নাই, 
ধ্যান পড়াতে কি ফল আছে বল।। ৫ 
যশোদায় করি প্রণাম, 
গোপাল ব'লে ডাকিছে তখন। 
এঁ দেখ উঠেন রবি, আর কেন ভাই শয়নে রবি? 
কখন ভাই গোষ্ঠে যাবি, রাখালের জীবন! ৬ 


কানাই! একি ভাই 
রইলি প্রভাতে অচৈতন্য। 


1 উঠল ভানু, ও নীলতনু! যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন; 


রাখাল-সাজে, রাখাল মাঝে, 
_ নেচে নেচে চল অরপ্য।। 
গুপ্জ-হার পরে রে গলে, 


স্ীকৃষোর গেন্উলীলা ১৭১ 


রী পরি সাও যুগল করণ, 
০০ শীঘ্র সাজাও | 
| নিন রি 
তোর কালো কায়, দিক অলকায় 
আর তিলকায় করি চিহ্ন ।। 
টিন্রছা বিনা যে দিন ক্ষুধায় অঙ্গ কালী, 
তুই এনে মিলালি বনমালি ! বলে অন্ন, 
একদিন বনে, বিষ-জীবনে, রাখালগণে, জীবন শুন্য; 
জীবন দিলি, জীবন কানাই! 
তোর তুলনা নাই অন্য ।। (ক) 


শ্রীদামের প্রতি যশোদা। 


শ্রীদামের রবেতে রাগী, ব্যাকুল হয়ে পরাণী, 
করে ধ্বনি করে, করে নানা । 
গত রজনী প্রায় গত, করে গোপাল নিদ্রাগত, 
দেখো বাছার কাচা ঘুম ভেঙ্গ না 11 ৭ 
যেহেতু কালি জাগরণ, শুন তার বিবরণ, 
প্রলাপ দেখে গোপাল কত বললে। 
অবোধের নাই কোন ভয়, অপরাধের কথা কয়, 
কর্ণে হাত দিতে হয় শুনলে ।। ৮ 
বলে ব্রন্মাণ্ড মোর উদরে, ব্রহ্মা আমাকে সমাদরে, 
প্রণাম করে পড়িয়ে ভূতলে। 
কাশীপতি মহাকাল, সে তো ভূত্য চিরকাল, 
কালকে আমি লয় করি মা কালে।। ৯ 
ক্ষণেক পরে আবার কাদে, 
| আমি বলিলাম ওরে অবোধসিন্ধু! 
টাদ ধরে বাপ কোন জনে? রবি রয় লক্ষ যোজনে, 
দ্বিলক্ষ যোজনে থাকেন ইন্দু || ১০ 
শুনে গোপাল হাস্য করে, বলি আমি বেঁধে করে, 
এনে দিতে পারি শঙ্করে, সুধাকর কোন মাছি? 
তোমার কুমার হই মা আমি, আমার মা হয়ে তুমি, 
চাদ ধরিতে পার না তুমি ছিছি! ১১ 
আমার কাছে লও মা বর, বাড়িয়ে কর সুধাকর, 
| ধরিবে আমার বরে। 
বর দিতে চায় গোপাল আমাকে, | 


বলে--ধরে দে মাাদে, 


| ছেলেতে কি এই বলে মাকে ? 
এই উপদ্রব বাতিকেতে করে! ১২ 
যত বলি রে গোপাল! চাদকে ধরবো কেমনে? 
গোপাল বলে মাগো! বর মাগো, | 
আমার বরে করে চাদকে ধরে বামনে।। 
বুঝিলাম, বাসার বাতিক হয়েছে রে কষ্টে, 
প্রাণ থাকিতে কৃষ্ণে, পাঠাব না গোষ্ঠে, 
আর, পুনর্ববার, দুধের বালক আমার, (শ্ত্রীদাম রে) 
অনিবার পরিশ্রমে শ্রম হয়েছে বন-ভ্রমণে || (খ) 


ওরে শ্রীদাম কথা শুন, মায়ের ছুতাশ বিনাশন, 
কর রে প্রাণ-পত্র! 
তুই আমার জীবন-কানাই, জীবনেতে ভিন্ন নাই, 
সবে জানে দেহ ভিন্ন মাত্র ।। ১৩ 
কাল গোপাল হয়ে বিভোল, বলেছে কুবোল, সুবল! 
শুনেছি নিজ-কর্ণে। 
ওরে শ্রীদাম! অমঙ্গল, দেখেছে মধুমঙ্গল, 
আজি গোপাল পাঠাব না অরণ্যে।। ১৪ 
বলাইকে ত বলাই আছে, বলাই অঙ্গীকার করেছে, 
বলভদ্র ভদ্র বটে শিশু-বিদ্যমানে। 
ধাতার কথা অপেক্ষায় মাতার কথা শুনে ।। ১৫ 
গোপাল আমার প্রাপাধিক, তোর শুনেছি ততোধিক, 
অধিক বলা তোরে কেবল ভ্রম! 
এক দিন নিতান্ত পরে, অনুরোধ করলে পরে, 
পরেও ভোগে পরের পরিশ্রম।। ১৬ 


আমার এই কথাটি পাল, আজি রেখে গোপাল, 
গোপালের গোপাল ল'য়ে যা জ্রীদাম! 

ওরে, কাচা ঘুমে আমার, উঠলে অবোধ-কুমার, 
ক্টীর দিলেও হবে না আখির জল-বিরাম। | 


| যায় না ধেবু গোপাল না গেলে পর, 


ধর মুরলী ধর, তুই মুযনলীধর হ'য়ে যা রে! 


১৭২ ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


গোপাল-বেশে কর রে গো-্পালে প্রবেশ, 


তুই বাজালে বেণু অমনি ফিরবে ধেনু, সম্দ নাই অপু)-_ 


ধেনু চিনবে না রে শ্রীদাম! 
শ্রীদাম, কি তুই শ্যাম।। (গ) 


যশোদার অনুয়োধ, না পারিয়ে করতে রোধ, 
শ্্রীদাম শ্যামের সজ্জা করে। 
জগতের চড়ার চূড়াটি মাথায় পরে ।। ১৭ 
শামন করে গোষ্ঠে ধেনু লয়ে । 
ধেনু ভৃশ নাছি খায়, হাস্বারবে উর্দে চায়, 
যায় যায় চায় সবে ফিরিয়ে।। ১৮ 


কোলে করি নীলকান্ে বলে রাখী কাদতে কাদতে, 


আর তোরে দিব না, গোপাল! বনে।। ২০ 
আছে ধন, আছে সাধ্য, এমন জনের বিদ্যা সাধ্য, 
_ হবে না বাছা এ যে দুঃখ বড়। 
তোরে আমি পড়াব,ধন, করে বিদ্যা-আরাধন, 
তুমি আমার কুলের বাজন কর।। ২১ 
হয়ে, বাছা! বিদ্যাবন্ত, স্বর্ণে জড়িত গজদন্ত, 
তুমি জামার হও, য়ে নীলমণি। 
ধনের সঙ্গে ব্দ্যা-ধন, যদি হয়, রে প্রাণধন! 
গুরে গোপা! সেই ধনেরি ধনি।। ২২ 


| (যথা) ছিজবালক বিদ্যা লয়, 
তথায় র্াক্ণ। 
ভাকাইয়া পরপাঠ, দিতে নিজ পুরে পাঠ, 
| যত্নে বোদা রাখী কম।। খ্গু 


1 যদি চাও কপা-নয়নে, 


| ধন্য নন্দ-ভার্য্যায় 





অঙ্য হতে অধ্যয়ন, 
দিই তব নিকটে প্রাপকৃষ্।। 

আমার এই ্রীলরত্ু, পায় যদি বিদ্যারত্ব, 
দিব রত্ব তোমার যে ইষ্ট।। ২৪ 

দ্বিজ বলে শুভ শুভ, অদাকার দিন শুভ, 
হাতে খড়ি এখনি হাতে হাতে। 

রাণীর মন বড় ব্যস্ত, অমনি হলেন তটস্ক, 
খড়ি দিতে কুমার কৃষ্ণের হাতে।। 


জীকৃফের হাতে খড়ি। 
ব'লে দ্বিজ লয়ে যায়, 
ভবনেতে ভুবনের নাথে।। ২৫ 
দ্বিজ লয়ে হাতে খড়ি, অবধি গণেশ-আকুড়ি, 
স্বরাক্ষর লিখে দেয় ভূমিতে। 
বলেন, ওরে ঘনশ্যাম! সরস্বতীকে কর প্রণাম, 
শুনে হুরি ভাবিছেন চিত্তে।| ২৬ 
সরম্বততী যে মম নারী, প্রণাম করিতে নারি, 
নরলোকে কেউ জেনেও জানে না। 
হেসে উঠবে চতুষ্মুখ পঞ্চমুখের কাছে মুখ, 
কোন মুখে দেখাব এই ভাবনা ।। ২৭ 
লুকাই কিরূপ? চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী। 
লন্ষ্বী করেন চরণ-সেবা, না জানি কি বলিবে সে বা, 
চঙবে না আর ভক্তি-পথে-লক্ষ্ী।| ২৮ 


অবাকহয়ে দাড়িয়ে আছেন হরি। 
দ্িজ ভাবেন এ কি দায়, তখনি ডাকি যশোদায়, 
বলিতে লাগিল উদ্মাকরি।। ২৯ 
মোর বুদ্ধির বড় বিকার, 


হলে-বেদের লেখা-পড়া, 
সে সব কথা মিথ্যা হয়ে যার়।। ৩০ 


হীকৃফের গোষ্ঠলীলা ১৭৩ 


শীঘ্র ছেলেকে ক'রে কোলে, 
শুরু করে দাওগে জেতের পুঁথি। 
বকতে বকতে মাথা ধরায়, তবু দিল না মাথা ধরায়, 
প্রণাম করিতে সরস্বতী ।। ৩১ 
শুনে কথা অযশ অতি, যশোমত্তী বিরসমতি, 
যতনে সুধান নীলরতনে। 
অভাগিনীর একি কপাল, 


সেকিরে সেকিরে গোপালঃ 


মনে ব্যথা পাই রে কথা শুনে ।। ৩২ 


ও ফা ৩ 


গোপাল! প্রণাম কর রে বাণী। 

(ও নীলমণি রে) কি শুনি রে বাণী! 

বেদের এই ত বাণী, বেদ কি জান না? 

ওরে অবোধ গোপাল, 

ওরে বাণী ভিন্ন ভেদ নন ভবানী ।। 

ওরে যিনি সরস্বতী, স্বরের অধিষ্টাত্রী, 

যাঁর মহিমা বেদ পুরাণে জানি; 

সেই বাণী করলে ক্রোধ, হয়রে কণ্ঠরোধ, 
বাছা! কার সনে বিরোধ কাপে প্রাণী । | ঘে) 


ভ্রীকৃষ্ণ বিনা গোষ্ঠ। 


(হেথায়) শ্রীদাম মুরলীকরের, মুরলীটি লয়ে করে, 


গমন করেন ধেনু লয়ে বিপিনে। 
শ্রীদাম যখন অধরে, বংশীধরের বংশী ধরে, 
বাজে না বাঁশী শ্রীদামের বদনে।। ৩৩ 
দুঃখে যেন ভৃণ হেন, গাভীগণ খায় না তৃণ, 
সকলে আছে হয়ে উদ্রমুখ। 


শ্রীদাম বলে, ওরে সুবল? বাঁশী কেন বলে না বোল? 


ওরে তাই! এ বড় কৌতুক।। ৩৪ 
এই বাঁশী তো বাজায় কালা, 
আজি আমি একি স্বালা পাই! 
(জাছে) যেমন বাঁশী, তেমনি ছিদ্র, | 
আমি কিছু করিতে নারি ভাই।। ৩৫ 


বেণু বিলে ধেনু না চরে, 
গেলে যশোদা-গোচরে, 
মা তো বিচার করবে না বিছিত। 
এত বললি রাখাল সব, গোষ্ঠে আনিতে কেশব 
নন্দের নিকটে উপনীত ।। ৩৬ 
নন্দ শুনে রাখাল-মুখে, গিয়ে যশোদা-সম্মুখে 
বলে, একি খেলিছ নূতন খেলা। 
কেন কেন কানাই, বনে পাঠান হয় নাই, 
গোধন ম'ল গেল গোঠের বেলা ।। ৩৭ 


যশোদার উক্তি। 


নন্দ হে! মরি মনের বেদনে। 
হর-সাধনে পেলাম যে ধনে, 
যাবে কি ধন-অভাবে, আমার এ ধন লয়ে গোধনে। 
ওহে ধনপতির তুল্য ধন, তবু না যায় ধন-ধন, 
ধনে কি হইবে আমি পাইনে ভেবে মনে।। 
আগে অভাবে এই জীবন-ধন, বিফল হয়েছিল ধন, 
উভয়ে থাকিতাম অধোবদনে; 
সদা এই ধন--জন্যেতে রোদন, 
প্রাপ্ত হয়েছ যে ধন, 
মুক্ত হয়েছ ভববন্ধনে || (৬) 


কঃ হী দি 


নন্দ-ঘশোদার উক্তি্রত্যুক্তি। 


| মিথ্যা পিয়েছিলে অর্থ. অর্থে কি হয় তার অর্থ? 


বুঝতে নারিলে শ্রান্ত পতি। 
এঁহিকে অর্থ সুখের তরে, অর্থগুণে অন্তে তরে, 
যদি বিতরে দীন প্রতি ।। ৩৮ 
ধেনুপাল নব লক্ষ, একটি গোপাল উপলক্ষ, 
এমনি গ্রহ বিগুণ! 
সাধের গোপাল দুধের কুমার, 
ধেনু চরাবে, ছিছি আমার? 
এমন ধনের কপালে আগুন। ৩৯ 
এক তিল নাই সাধ বাঁচিতে, 


১৭৪ | __ ছাশরখি রায়ের পাঁভালী 


দেশের হত ভগ্রগণে, তোমাকে কে মানুষ গণে? 
মানুষের মতন আছে কি কৃত্য ? ৪০ 
তোমার আঙ্জা নড়াব, আমি গোপালকে পড়াব, 
__ ধেনু ছাড়াব প্রতিজ্ঞা । 
তোমার যেমন পোড়া-কপাল, | 


পরনে নেকড়া, চাও গোপাল, 


আর শুনিব না তোমার আনা || ৪১ 
নঙ্গ বলে, ক্ষমা দেহ, বর্তমানে এই দেহ, 
বাকাবাশ আর না পারি সহিতে। 
রাগে আমি হয়েছি পক, করিব যে কি সম্পর্ক, 
সাধা নাই উচিত উত্তর দিতে ।। ৪২ 
তুমি হচ্ছ আমার নারী, বাবাকে পারি, নারীকে নারি, 
নারীরা যে পারে শক্র নাচাতে 
বিচ্ছেদের বাড়ে শ্রকুটী,.: পিরীতের ছয়মাস ছুটী, 
পাকা ঘু্টী নাহক পার কীাচাতে।| ৪৩ 
(কিন্তু কিঞ্ঃিৎ বলি) 
গোপের রমর্দী মানায় না ত, মানসিংহের নারীর মত, 
মানের কান্না কাদলে ত চলবে না! 
তাতে কেছ ঢালবে না।। 88 
গোপালকে তুমি পড়াবে, ঘরের লক্ষী ছাড়াবে, 
সর্বনাশ ক'রো লা,সতি! আর এনো না সরন্বতী, 
গোপালকে লিখতে যেতে দিও না; 
জেতে দিওনা বাটা।। ৪৫ 
_.. মুর্খের যদি লক্ষ টাকা ঘটে। 
| মুর্খের ধন ভুলায়ে খায় শঠে।। ৪৬ 
দিচ্ছে উটনো, বেচ্ছ ক্ষীর মূর্খ দেখে তোমার আখির 
... অধো অন্গুলি দিয়ে কত জনা, 
করে লয় ছি নাবের ভূল, কারো কাছে বা হারাও মূল, 
| ০০০ন রও 











তামাম জল, দুধ কই রাখি? ৪৮ 


হিসাবে যত পাই না পাই, তাতে শোক করিনে। 


| বেদি) কেউ খায় দুধে-বড়ি, 


তার ঠাই লই ছিগুণ কড়ি, 
দ্বিগুণ ক'রে জঙগ দিতে ছাড়িনে || ৪৯ 


ষ ষঁ ১৪ 


স্কুলে ভুল আমরা করি, এমন ভুলতো! কেউ করে না। 
দিয়ে, ঘোলে গৌজা তাও জান না।। 
অনো যদি ভুল করে তাহাতে অঙ্গ জ্বলে না; 
(না হয়) জলে পণ্ড়বেদু চার আলা ।। €চ) 


নন্দ বলেঃযায় বেলা হে এই বেলা যাও।। 
রাখতে ধেনু রাখালগণে কেন আর মজাও ।। ৫০ 
গোষ্ঠরেশ গোপালেরে সাজাও সাজাও। 


। বাজে কোন্দল, বাজে কথা, কেন আর বাজাও ? ৫১ 


হবে সেই দায়। 


| স্বীকার হন কৃষে দিতে দায়ে প'ড়ে বিদায়।। ৫২ 


মোহন চূড়া দিয়ে সাজান গোলোকপতির শির 

ধড়া পরাতে চক্ষে ধরে না রাণীর নীর।। ৫৩ 

স্ব্ণনৃপুর পরান রাণী মরিকি 
শোভা পায় পায়।। ৫৪ 


| রক্ষাবন্ধন ক'রে দিল ফিলায়ে হৃষীকেশের কেশ।। ৫৫ 


মানসে রাণী কেদে বলে, নিবেদন শঙ্করি। করি। 
জীব বাঁচিবে কেমনে, দিয়ে হনে, 


জীবন পরিহরি হরি।। ৫৬ 


কিছু মানে না অতি অবোধ আমার নয়নতারা, তারা। 
[ অনাসে সঙ্টে পড়ে জ্ঞান-ধন হ'য়ে হারা।। ৫৭ 
, | ধরাধর মোর কিছু ধরে লা, অনায়াসে বিষধরে ধরে। . 
1 কর্খন কি অবোধ করে, ধরে বৈষ্ানরে নরে।। ৫৮ 


জীকৃষের গোষ্লীলা ১৭৫ 


রজালয়ে ধরতে এসে আমার শিশুরে শৃরে। 
তব চরশবলে দিই মা প্রাণ-যাদুরে দূরে ।। ৫৯ 


গা ০ ০ 


আমার, জীবনের জীবন, যায় বন, ভূবন-জননি! 
শক্ত পায় পায়, রেখো মা ও পায়, 
বনে গিয়ে গোপাল যেন পায় মা প্রাণী।। 
প্রচণ্ড তপন-তাপে ঘামিলে মুখ যদি দুর্গে! 
আমার দুধের গোপাল দুখ, পায়, বলি পায়, 
প্রকাশিয়ে দয়া, (ওমা তারিপি) ও যোগীঙ্ছাজায়া। 
চরণ-কল্পতরু-ছায়া, দিও অমনি।। (ছ) 


অধরে অঞ্চলে ক্ষীর, বেঁধে দিয়ে কমল-আঁখির, 
পাগলিনীর প্রায় যুগল আখির, জলে ভাসিল রাণী। 
হৃদয়ের সুধাকরে, দিল বলরামের করে, 

রাণী সমর্পণ ক'রে, বলে, দহে পরাণী।। ৬০ 
নানাশক্র বনচর, তায় কুবংশ কংসের চর, 
নয়নের অগোচর, করো না গোপালে। 

প্রচণ্ড উঠিলে রবি, নিকটে রেখ সুরভী, 
গোপালকে লয়ে রবি, তরুবর তলে ।। ৬১ 

প্রণাম করে যশোদায়, চলে সর্বব জনে। 

মণ্ডলী রাখালগণ, মাঝে নন্দের নন্দন, 

নৃত্য করি নিত্যধন, যান গোধন-সনে।। ৬২ 


জীকৃফ্চের পাদপত্ে কপ্টক বেধ। 
ত্যজে গোধন-অগুলী, এক চঞ্চল ধবলী, 
গহন বন যায় চলি, উর পুচ্ছ করি। 
অমনি গোলোকের প্রধান, অশেষ গুণ-সঙ্গিধান, 
কুপথে চরণ-পল্,. . দি 
উর্ঘ করি করপল্প, ডাকেন রাখালে। 
ভাই রে! পড়েছি বিপদে, কণ্টক বিধিল পদে, 
আজি বিপদ পদে-পদে, কীদি যাত্রা-ফলে।। ৬৪ 
শ্রীদাম গিয়ে ভ্রুতপায়, পায়ে কণ্টক দেখতে পায়, 


কছিছে চরথ ধরি, 
| এ পদে ভুবনের সব, 


| তুমি বেদনা বল পদে, 


দিতে চরণ হলো বন্ধ, 





কেমনে কষ্টক বা'র করি, 
এ ত শরণ লয়েছে চরণে ।। ৬৫ 

শরণ লয় ছে কেশব! 
জগতেরি উৎসব, প্রবেশিতে এ পায়। 

ভূবন প'ড়ে বিপদে, 
লয় শরণ পদে পদে, জীবের এ পদ উপায়।। ৬৬ 


০ ঙঁ ষ 


কানাই । তৃই ন'স মানুষ! - 
জ্ঞান হয় রে তুই পরম পুরুষ। ৷ 
তুই যদি মানুষ রে কেশব! | 
কোথা পেলি চিহ্ন এ সব? 

ভূগুমুনির পদে, পদে ধবজবন্ছা্ধুশ।। 
দাশরথির চক্ষে বারি, কেন রে বিপদ-নিবারি! 

তোর মায়া ভাই বুঝিতে নারি, 
তুই বিষ কি পীযুষ।| (জ) 
শ্বীকৃষের গোষ্ঠলীলা সমাপ্ত। 


ব্রহ্মার দপচূর্ণ। 
স্রীকফ্ের জন্মকথা। 

শ্রবণে পবিত্র চিত, বেদব্যাস-সুরচিত, 
কৃষ্ণলীলা সুধার সমান। 

অবলীতে অবতীর্ণ, 


তারায় লঙ্মে ত্বরায়, ক্ষণমধ্যে মথুরায়, 
দেবকীর কোলে দেবীকে দেন আশু ।। 
কংস পেয়ে সমাচার, আসি দুষ্ট দুরাচার, 
মনে বিচার না করে পাপিষ্ঠ। 
হাসে আর বলে তিষ্ঠ তিষ্ঠ।| ৪ 


১৭৩ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


করী যেমন মদমত্ত, তেমনি কসে উন্মত্ত, 
হয়ে তন্বহীন দুরাচার। 
বিরিক্ষি-বাদছিত পায়, অনায়াসে ধরি সে পায়, 
ক্রোধে করে ভূখরে প্রহার।। ৫ 
সেই যোগে মহামায়া, প্রকাশ করিয়ে মায়া, 
শুনো উঠে হন অস্টডুজা। 
আসি যত দেবদলে, 
াঙ্গাজল বিহ্বদলে, করিলেন কত পৃজ1।| ৬ 
কংসের ধাংসের বারী, 
ছেথায় শুন গোকুলে যে আনন্দ । 
দেখে হশোদায় পুতর-প্রসব, ব্রজের বসতি সব, 
করিতেছে উৎসব, হয়ে চিত্তানন্দ।। « 


ছি চি ১ 


কিবা চিত্তানন্দময়, নেত্রে নিতাময়, 

ছেরিলাম বৃন্দারণ্যে। 
ত্যঙজজে কৈলাস-বাস, শশান-বাসে বাস, 
করেন দিশবাস, যে পদ পাবার জন ।। 
যে নামে তরিল অজামিল প্রভৃতি, 
যেপদ হৃদয়ে ভাবেন প্রজাপতি, 
জীবনরূপিণী গা উৎপত্তি, 
শ্রক নারদ সনকাদি শ্রমেন অরণ্যে।। 
যুগল ক্রুতি শোতে হকর-কুগুলে, 
দিতে যার উপমা না হয় ভূমগ্ডলে, 
যে মুখমগুলে, এ ব্রজ গুলে, স্তন দেয় রে,_ 
হশোমতী পুপাবতী ধরায় ধন্যে।। (ক) 


নঙ্গের উৎ্সব-্অনুষ্ঠান। 
বক্ষে করি সঙ্চিদানজ্জ, নঙ্দ হয় চিত্তানজ্দ, 
উপানন্ছ প্রভৃতি গোকুলবাসী। 
গায়ক-বাদবগাণ, আলিতেছে অশণন, 
নর্তকীরে নৃত্য কয়ে আসি। | ৮ 
শহ্রারাধা ধন, দেখিতে যত তপোথন, 
গন্দেযর ভষনে এসেন কত। 
পেয়ে বানা তর, না ছয়ে বাতির, 
জানন্ছে ধিলায় হল শোধন শত শত ।। ৯ 


দুর্গা-পদাশুজদলে, 
অন্তর্ধান করি ভবানী, 


ঘ্রজের কুলাঙগনাগণে, দেখিতে নঙ্গের অঙ্গনে, 
আসি রাপ হেয়ে মোহিত ছয়। 

জটিলে কুটিলে তথা, মৌিকে কর কত কথা, 
হাসে-াবে মশোগত তার নয়।। ১৩ 

হেরিবারে চিন্ঠামনি, আসিয়া যত মুনি-রমণী, 
নীলমণিকে কোলে করি দাও, বলে। 

যশোদা কয়, ছ্িজকন্যে ! দাসী-পুত্র লবার জন্যে, 
এত দৈন্যে কেন মা! সকলে।। ১১ 


অশৌচান্তে হব পবিজ্র, এর্খন আছি অপ্পবিজ্র, 
মাসান্তে হব চিত্তশুদ্ধ। 
অপরাধ কর মা ক্ষমা, তোমরা মুনির মনোরমা, 


কেমনে কোলে দিব গো মা! প্রসব হলাম অদ্য।। ১২ 
এ যোগ্য নয় মা! ও কোলের, পদধূলি সকলের, 
দিয়ে আশীষ কর মোর বাছারে। 
শুনি মুনিগণের মনোরমা, বলে, যে ধন পেয়েছ মা! 
ভবাদি আরাধন করেন ওরে।। ১৩ 


কারে বল অপবিত্র, স্রিলোক পবিত্র, 
যে পবিষ্র পুত্র পেয়েছ কোলে। 
ওর গু বেদে আছে শোনা, 
রাগী গো! কাষ্ঠতরী সোা 
পদ-সরোজে মানব হলো শিলে।। 

ওগো! ফণীন্্র, মুনীন্র, রবি, চক্র ইন্দ্র, 

আশ্রিত ও চরণ-যুগলে, 

ও পদ ধরিয়ে ব্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিলেত্র, 
পবিত্র হন রেখে হৃদকমলে।। 

যার ব্রজ্মাড উদরে, তায় ধ'রে উদরে, 
ধন্য হলে রাণী এই ভূতলে, 

তোর পুত্র স্মরণ মাত্র, জয়ী রবির পুত্র 
হয়ে যায় তবে জীব সকলে। 

ও পদ নাকে ভাবনা, রাণী গো! দাশরখির ভাবনা, 


প'ড়ে অপার ভব-সিদ্কুকুলে।। €খ) 


জটিলার কৃ্ণরূপ নিন্দা। 
(তখন) সেইরূপ রমণী সবে, যশোদাসুত কেশবে, 
্রন্মাভাবে করিতেছে ব্যাখ্যে। 
যে যা ভাবে ভাবে রূপ, অপরূপ বিশ্বরাপ, 
দেখে রূপ বারিধারা চক্ষে ।। ১৪ 
যায় মুনি-রমণীগণে, পরস্পর অঙ্গনে, 
পথিমধ্যে জটিলে জুটিল। 
নারীগণের নয়ন ভাসে, জটিলে ব্যঙ্গ করি ভাষে, 
কি আশ্চর্য দেখে এলে, বল? ১৫ 
ভাসিতেছে আখি জলে, দেখে অঙ্গ যায় যে ভ্ববলে, 
রূপ দেখে কি ভুলে এলে সকলে? 


সেটা যদি মেয়ে হতো, আপনাকে ভার আপনি হতো, 


বেটা ছেলে ব'লে সেটাকে করতে হয় কোলে ।। ১৬ 
যেরাপ রূপ করেছে রাষ্ট্র, 
পড়ে আছে যেন পোড়া কাষ্ঠ, 
পুত্র হলো না বলে কষ্ট, যশোদার ঘুচিল। 
হউক হলো বংশ রক্ষে, নাই মামাটা অপেক্ষে, 
কাণা মামা থাকে যদি সে ভাল।। ১৭ 
অক্টালিকা যদি না হয়, পত্রকুটীর মধো রয়, 
বৃক্ষলতা অপেক্ষা ত শ্রিষ্ঠ। 
বস্ত্র কারো যদি না ঘটে, কপ্সি আঁটে কটিতটে, 
উলঙ্গ হইতে ভাল দৃষ্ট।! ১৮ 
ঘটী গেলাস না থাকে যার, ভাড় যদি পায় মৃত্তিকার, 
সেও ভাল-ঘাটে খাওয়া অপেক্ষে। 
নয়নে দৃষ্টি ছিল নাযার, ঝাপসা নজর হলো তার, 
সেও কি মন্দ অদ্ধের অপেক্ষে? ১৯ 
মুষ্টি ভিক্ষা করে খায়, সে যদি কিছু ধন পায়, 
দারিত্র্য নাম গেল সেই দিনে। 
তাই বা হোক, মন্দের ভাল, নন্দের সেইরাপ হলো, 
আঁটকুড়া নাম ঘুচলো বৃন্দাবনে।1 ২০ 
| কাদলে যেন ফিঙ্গে ডাকে, 
রূপে আধার করেছে সুতিকাগার। 
শুনে দ্বিজরমণী ক্রোধে বলে, 


যার যেমন ফল ভাঙা ফল, 


দেখতে পায় কি তায় সকলে ? যেমন সাধন যার! ২১ 


দাশরথি--২৩ 


১৭৭ 
জ * ক্ত. 


যায় কালো কালো বলিলি লো জলে! 
হৃদয়ে ভেবে এ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল, 
কালকৃট গরল-পান কালে কালে।। 
জিডির যারা ব্রার 
যখন চিনিতে নারিলি কাল, তোর ত নয় ভাল কাল, 
তোর জলাভাবে গেল জীবন, 
থেকে জলধিজলে || (গ) 
শ্রীকফের বদনে যশোদার ব্রজ্জাগুদর্শন। 
(এইরূপ) দ্বিজরমণী যত বলে, 
জটিলে তত ক্রোধে স্বলে 
এখানে নবঘনশ্যাম, শুক্রুপক্ষশশী সম, 
বৃদ্ধি পান আপনি পীতবাস।। ২২ 
(হেথা) যোগমায়ার বাকাছলে, 
অন্য-প্রসূত যত ছেলে, 
ধ্বংস জন্য কংস দুষ্টাসুর | 
(আছেন) গোক্ুলে নন্দ-তনয়, 
ব'লে পাঠালে পৃতনায়, 
অঘা বকা আদি বৎসাসুর || ২৩ 


অবর্নার উদ্ধার জন্য, ভব-কর্ণধার,-শুন্য 
করি বৈকুঠপুরী। 
পাঠায় যত কংসাসুর, দর্পহারী দপ্পচুর, 


করিছেন নাশিছেন হরি অরি।। ২৪ 
যুগে যুগে অবতার, কত কব সে বিস্তার, 
নিস্তার করিতে জীবগণে। 
শ্রারাম-অবতার-কা্ট, নষ্ট জন্য গোকুলে কষ, 
দনুজারি করেন জোষ্ঠ অনুজ লঙ্ষ্মণে || ২৫ 
নিরঞ্জন নির্দিকার, করেন লীলা নানা প্রকার, 
কভু সঙ্গে গোপিকার, কতু রাখাল সনে। 
বিধির হাদির ধন, নন্দের নব লক্ষ গোধন, 
পলাখেন থাকেল গোচারণে ।। ৬ 
ভব যারে করেন মান্য, ব্রজে তিনি সামান্য, 
বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে হরি। 


১৭৯ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


একগিন ঘশোদার কোলে, ছলে স্তনপানের কালে, 
বদলে রক্ষা দেখান মাকে মায়া করি।। ২৭ 
দেখিয়ে যশোদা বলে, কৃষ্ণ! তোর বদন-কমলে 
কি আশ্চর্য্য করি দরশন। 
তোমায় ভাবি যা তা নয়, নও সামান্য তনয়, 
জ্ঞান হয় নিত্য নিরঞ্জন | ২৮ 


চু ডঃ রি 


নীলমপি! বল বল রে শুনি, কি দেখালে চক্্রাননে। 
তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড, (গোপাল রে!) বিকট প্রচণ্ড, 
বদনে ব্রক্মাণ্ড দেখি নয়নে ।। 
দেখিলাম ইন চা অরুশ, যম কুবের বরুপ, 
প্রজাপতি পশুপতি তোর আননে। 
(ভয় হয় রে!) হেরে, 
যোগী ঘধি পশু পক্ষী বন দরশলে। 
তোর বদন-কমলে অগ্নি বারি শিলে, 
কাল ভূজঙ্গ অনন্ত আদি, 
এ তোর কেমন মায়া মাকে দেখালি, গরে মায়াধারি! 
কত তাচ্ছলা করেছি বাৎসলা-স্ঞানে || (ঘ) 


চি হট পট 


বালক জীকৃফের উপত্রব। 


শুনিয়ে যশোদার বাকা, করি হাস্য কমলাক্ষ, 
মায়ায় ভুলায়ে যশোদায়। 
নৃত) করেন নিতা গোপাল, গোষ্ঠে লয়ে নিত্য গো-পাল, 
য্লাখাক। সঙ্গে যান প্রেমের দায়।। ২৯ 
অ্রবালকের পুরান ইউ, বিপিনে ভবের ইষ্ট, 
উচ্ছিষ্ট খান অনায়াসে। 
না করেন কা'য় সুগোচয, সকলের অগোচর, 
তাইতে নাম মাখন-চোর ফেরেন নবনীর আশে ।। ৩৩ 
থাকে তীর সর শিকায় তোলা, 
রাখেন না কারো এক তোলা, 
খাবার লাশি এত উতলা, স্থির নাই এক দণ্ড । 
মানেন না আদর 'অনাদয, মুর্তিমান দামোদর, 
ফেকরে রোজ সমাদর, যায় উদরে প্রক্কাওড? ৩১ 
কেউ বলে জর খেয়ে সব, এ পলায়ে গেল কেশব, 
এমন ছেলে প্রসব হয়েছে ছাখী। 


নিষেধ করলে শুনে না, দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না, 
এমন করলে সওয়া যায় না, বললেই রাগারাশী।। ৩২ 
এমন ছোঁড়া অধঃপেতে, দধি যদি দিদি! রাখি পেতে, 
মাথা খেতে, সে মাথা খেতে চায়। 
গোকুল করলে লণ্ড ভণ্ড, নবনী খায় ভেঙ্গে ভা, 
জলে যায় ব্রজ্মাণড, কি প্রকাণ্ড দায়! ৩৩ 
যদি রেগে বলি, যা সর সর, 
হাত পেতে করে সর সর, 
অবসর হয় না সর দিতে । 
খেয়ে যায় সর ক্ষীর, দেখায়ে ভঙ্গী আখির, 
ফিকির কত জানে নানা মতে ।। ৩৪ 
এইরূপ গোপীগণে, গিয়ে নন্দের অঙ্গনে, 
জানিয়ে দায় কয় কথা। 
শ্ুলে যশোদা বলে, রে বাতুল !তোর ঘরে কি অপ্রতুল? 
বাদয়ে তুল এলি গিয়ে কোথা? ৩৫ 
ফ্রোধে কন কৃষ্ণ-প্রসৃতি, তোর স্বালায় কি ব্রজবসতি, 
অবসতি হবে একেবারে? 
কারে গৃহে কিছু থাকবে না, 
করতে পায় না বিকি-কেনা, 
সকলি বুঝি তোর কেনা, আছে ঘরে পরে ? ৩৬ 
তোর স্বালায় লোক হয়েছে কাতর, 
দিয়ে শান্তি এখনি তোর 
ঘরের ভিতর রাখব তোরে বেঁধে। 
কেউ কিছু বুঝি বলেনা ব'লে, শুনি কৃষ্ণ মিষ্ট বোলে, 
বলেন, মা গো! বাধবে কি আর, রেখেছ ত বেঁধে! ৩৭ 


০ চা ০ 


মাগো! কর কি তোমায়! 
বাধিয়ে রেখেছ আমায় ।। 
সাধ্যমতে বন্ধন ক'রে, 
ভক্তি-ভোর থাকলে পরে, 
যে জন ভব-পারে, মা যেতে পারে, 
ইহ-পরে বাঁধি এড়ায় শমনের দায়। 
কে বেঁধেছে জাঙার বলি, 
বেঁধেছে পাতাল বলি, 
ভবে ভক্ত বলি বলি, 
আছি গে তথায়, 


আন্ধার দর্পণ ১৭৯ 


নন্দের বাধা বৈ মাথায়। (৬) 
রাখাল সঙ্গে জীকৃফের গোষ্ঠে গমন। 
(শুনি) কৃষ্ণের বাণী, নন্দরার্ণী, 

নয়নজলে ভাসে। 
(কত) যশোমতী, 
গোবিদ্দেরে ভাষে।| ৩৮ 
(গোপাল) কক্ষে ধ'রে, 
দিয়ে আনন্দে ভাসে। 


প্রিয় ভাষে, 
নবনী করে 


রাখালগণে, 


বাজায়ে বেণু, 
লয়ে ধেনুর পাল! | ৪০ 
হচ্চে মন চঞ্চল, চল চল চল, 
মায়ের অঞ্চল ছেড়ে। 
(এ) ডাকিছে বলাই, আয় ভাই কানাই, 
যেতে কি পারি ছেড়ে। ৪১ 
(শুনি) সাজিয়ে গোপাল, সাজায়ে গোপাল, 
সঙ্গে রাখাল সব 
ভবের সম্পত্ত, 
গোষ্ঠে যান কেশব ৪২ 
(গিয়ে) যমুনার ধার, 
রাখিয়ে রাখাল গোপাল। 
প্রবেশেন গোপাল ।। ৪৩ 
(যার) বেদে নাই সন্ধান, কে করে সন্ধান, 
গোলোকের প্রধান হুরি। 
নিবিড় বনান্তরে 
করিলেন ভ্রীহরি। | ৪৪ 
(হেথা) করিতে ব্রজ্মানিরাপণ, 
মনে মনে ব্রন্মালোকে। 


করে, নৃত্য, 


ভব কর্ণধার, 


বুঝি অন্তরে, 
ব্রহ্মা করি পণ, 


জানিতে ইষ্ট, মনের ইষ্ট, 
পুরাতে গমন ভূলোকে।। ৪৫. 


ষ ষ্ ধ্ট. 





্রন্মা করতে নিরাপণ, একি পণ, 
 প্রজ্মার মনেতে। | 
অতি অজ্ঞানহাদয়, (মরি রে) ব্রহ্মার হয় উদয়, 
কোটি ব্রন্মা লয় হয় যে চরণেতে।। 
সেই প্রলয়েরি কালে, সেই কারণ-জলে, 
গোপালের গো-পাল আসেন হরিতে! 
যার ভব পান না তত্ব, ভাবেতে উন্মত্ত, 
ত্যজে বাপ, বাস শ্মশানেতে, 
যার মায়াছলে, মোহিত জীব সকলে, 
ভুলে আছেন এ ব্রক্মা দেবগণেতে || (চ) 


ব্রজ্মার ভূলোকে আগমন। 
আসিয়ে গোপালের গোধন জানিতে বিপিনে। 
(দেখেন) গোষ্ঠে নাই গোপাল, 
তপন-তনয়া-তটে গোপাল, 
রাখালগণ আছে গোচারণে || ৪৬ 
না জানে মহিমা অতুল, ব্রঙ্গা হয়ে বাতুল, 
স্কুলে ভুল করেছেন একেবারে 
হয়ে এসেছেন জ্ানশুন্য, 
ধ্যানে দেখেন নাই গোলোক শুন্য, 
কি মায়া হরির ধন্য ধন্য, বলিছারি তারে? ৪৭ 
যার কিছু নাইক অপ্রকাশ, তার কাছেতে মায়া প্রকাশ, 
একি ব্রক্মার উদ্মাদের নায় জ্ঞান! 


কুস্তীরের সঙ্গে ক'রে বিবাদ, বাস করা সলিলে সাধ, 


ভুজঙগ ধরিতে সাধ, করে শিশু অজ্ঞান! ৪৮ 
কে মনের আগে গন করে? ফণশীর মণি ভেকে হরে? 


বাধের ধনে ঘোগে করে বাসা! ৪৯ 


১৮০ 


গাধা বলে, হব হয়, মনে করলেই হয় কি হয়? 
| হয় কখন কি মনে করলে ইচ্ছা? ৫০ 
না জেনে আপনাকে আপন, এসেছেন বৃন্দাবনে 1। ৫১ 


ঙ ও 


ব্রন্মা-নিরূপণ করিতে কে পারে। 

এ মিছে পগ ব্রহ্মার অন্তরে ।। 

আনকরাপে যিনি ভীবের অন্তরে, 

কীর্তি ধার অস্ত, বর্তমান ভবিষাৎ ভূত, 
উৎপপ্তি লয় স্থিতি যে কারে ।। 

তিনি কখন সাকার, কড় নিরাকার, 

কু বন্ষ-পর্কতি-আকার, 

কচু গিরি ধরেন হরি করাঙ্গুলোপরে ।। (ছ) 


ষ্ঠ 


জী ধা 


ব্রজ্ষা কর্তৃক রাখালসমেত গোধনহরণ। 

ব্রন্থাপা দেবেরে ব্রহ্মা না হেরে বিপিনে। 
গো-বৎস রাখা সব হরিয়া গোপনে || ৫২ 
গিরিগুহামধো গোধন লুকাইয় রাখি। 

গোলোকপতি ভূলোকে কেমন আছেন দেখি ।। ৫৩ 
যার চয়াচর অগোচর নাই কিছু অন্তরে । 
কাননে থাকি নীরজ-আঁখি জানিলেন অন্তরে ।। ৫৪ 

| খেদে আছে ব্যক্ত । 

জেনে কিছু মাহাত্বা, 
হায়েছেন পঞ্চ বকে ৷ ৫৫ 


করিয়ে রাখেন হমাদে।। ৫৬ | 
আছেন ভক্তের বাঁধা, ভক্তের বাধা 


ব্ন্মা হরে, 


তুমি রাখালের পক্ষে ।। ৫৯ 


৩ মী ৪ 


প্রাণ যায়! এ সময় একবার আয় রে কানাই! 
ও রাখালের জীবন! জীবন রাখ রে, 

ও জীবনধর-বরণ! 
জীবনাম্তকালে আসি, দেখা দেরে ভাই! 
আমরা বিষ-জীবন-পানে, তেজেছিলাম প্রাণে, 
তোর কৃপা-কৃপাণে সে ভ্বালা নিভাই, 
ব্রজে রেখেছিলি, (গিরিধর রে!) গিরি ধ'রে করে, 
আজি বুঝি গিরিগুহে জীবন হারাই || 

ভাই! তোর মহিমা যে, থাকে মহী মাঝে, 
ও লীলকমল-তনু! এ দেখ কাদে ধেনু 
না শুনে মধুর বেগু! 

ভাবে,নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই। (জ) 


গর ক ধ্ 


শ্রীকফের অঙ্গ হইতে রাখাল ও 
গোপালের উত্পত্তি। 


ভক্তের কারণ।। ৫৭ 
(হেথা) শিরি-গহুরে, 
_ রেখেছেন রাখাল-গোপাল। 
ূ ডাকে কোথা রে গোপাল! ৫৮ 
ওহে ভূবনর্জীবন ! যায় যে জীবন! 
ৃ 
হেথা, অন্তরে জানিলেন হরি, গো-বৎস রাখাল হরি, 
গোষ্ঠ পরিহরি ব্রক্মা যান। 
হাসা করি দর্পহারী, বলে, বরন্মার দর্প হরি 
লব, আজ করি গে বিধান।। ৬০ 
অঙ্গ হইতে উৎপত্তি, করেন রাখাল ধেনু! 
পূর্বে গোষ্টে ছিল যে সব, 


তোরে না হেরে চক্ষে। 


1 সঙ্গে লয়ে বেড়ান কেশব, বাজিয়ে বনে বেগু।। ৬১ 


ত্ক্ার দর্পচর্গা ১৮১ 


দিনমণি হন অন্ত, গো-পাল লয়ে সমস্ত, 
রাখালগণ শশব্যস্ত, যায় যে যার গৃহে 
কেহ কারে না চিনিতে পারে, পি ..৩। পরম্পরে, 
হেথা শ্রীদাম আদি পরস্পরে, থাকে গিরিগুহে।। ৬২ 
এইরূপেতে নিত্য গোপাল, 
বালক সঙ্গে নিত্য গো-পাল, 
যান গোষ্ঠে শুন তদন্তরে। 
হেথা ব্রহ্মা ভাবেন কি করিলাম! 
আপনার মাথা আপনি খেলাম! 
ঘ'রো জল দিবার তরে।। ৬৩ 
পেলাম ভাল প্রতিফল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, 
দিলেন মোক্ষফল-দাতা। 
ব্রহ্ম করিতে নির্ণয়, আপনি বুঝি হই লয়! 
যার ভার সেই লয়, অন্যের কি কথা ।। ৬৪ 
কি কাল-নিশি হলো প্রভাত, 
ৰ রাখালগুলার যোগাই ভাত, 
গোরুর ঘাস কাটতে হ'লো, ভাগ্যে এই ছিল। 
কোথা হ'তে আহার যোগাই, উনিশ কুড়ি লক্ষ গাই, 
তুণ জল বৈতে বৈতে মাথা ফেটে গেল।। ৬৫ 
(এইরূপ) ব্রন্মা প'ড়ে সঙ্কটে, 
সদা রন গিরি-নিকটে, 
পাছে কিছু ঘটে ভাল মন্দ। 
শ্রীদাম আদি রাখালগণে, প্রাণাস্ত প্রমাদ গণে, 
নবঘনে ডাকে সঘনে, বলে, কোথা হে গোবিন্দ! ৬৬ 


ক রা ষ্ 


আর কেহ নাই, ও কানাই! হলো ভাই জীবনান্ত। 
রে নীলকায়! সপেছি কায, ওরাঙ্গা পায় একান্ত ।। 
তাজে গো-পাল, রৈলি গোপাল! 
কপাল-গুণে হলি ভ্রান্ত। 
হও যে তুমি, অন্তর্য্যামী, বেদে বলে তোয় অনন্ত 
পান ক'রে বিষজলে, পড়েছিলাম ধরাতলে, 
রাখালে বাচালে, জলে ডুবিলে সে দিন ত! 


। ঈদ-করে, কেমন ক'রে, 


দেও আজ, কালের কালান্ত? (ঝ) 
ব্রজ্মা কর্তৃক জীকৃষের স্ব । 
এইরূপ কাদে রাখাল সব, অন্তরে জানি কেশব, 
উত্সব তিলার্থ নাই মনে। 
এমন সময় চতুম্মুখ, লাজে করি অধোমুখ, 
প্রণাম করি শ্রীহরি-চরণে।। ৬৭ 
বলে, ওহে নিরঞ্জন! অপরাধ কর মার্জন, 
এ জন-সৃজনকারী তুমি হরি। 
তব গুণ বেদে ব্যক্ত, জানেন কিছু পঞ্চবন্ত, 
আছ ভক্ত-অনুরক্ত, তুমি ছে মুরারি।। ৬৮ 
নৈলে গোলোক পরিহরি, ব্রজে হ'য়ে নরহবরি, 
নন্দের বাধা মাথায় করি, রাখ হে সাদরে 
জীবন রাখিলে, থাকি স্তস্তের ভিতরে ।। ৬৯ 
(তখন) স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কেশব, 
মায়ায় রাখাল গোপাল যে সব 
সৃজন করেছিলেন, সে সব হরিয়ে নিলেন হরি। 
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে ধাতা, বলেন ওহে ধাতার ধাতা ! 
দিয়ে দর্পআজ হ'রে নিলে, হরি! ৭০ 
যে কুকর্ম করেছিলাম, রাখাল গো-পাল হ'রেছিলাম, 
দিয়ে, হরি! শরণ নিলাম, চরণে একান্ত। 
পেয়ে তুষ্ট গোলোক-পালক, 
গোধন আদি ব্রঞ্জের বালক, 


স্ব ক'রে কোন্‌ চতুম্খি, রক্ষ কমলাকান্ত।। ৭১ 


গোলোক করি শুনা, অবতীর্ণ ব্রজমগ্ডলে। 
নৈলে কি, শ্রীধর! ধর, ভূ-ধর করাঙ্গুলে।। 
কৃম্মাদি অনন্ত রূপে আছ হে পাতালে।। 
হ'য়ে হরি বামনাকার, বলিরে ছলিলে। 


১৮২ দাশয়ছি রায়ের পাঁচালী 


ব্রেতায় রাম অবতারে, রাবগ-কুল নাশিলে, 
কৃপাসিদ্ধু! সিন্ধু-সলিলে ভাসালে শিলে; 
এখন গৌপকুলে আছ ছে প্রত । 
গোপাল গো-পালে।। (ঞ) 
অজ্জার দর্পচুর্শ সমাপ্ত। 


এজি 92জঠউ ভাজে টএনেরিতনে 
০০০ 
বাজার 


কালীয়দমন। 
হ্বীকফণের গোষ্ঠফাত্রা। 
তৃক্চার-হযণ জন্দো, গোলোক-ধাম করি শুন্য, 
হয়ে অবতীর্ণ ব্রজধামে। 
ব্রেতার নাশিতে কষ্ট, দুরদৃষ্টহারী কৃষ্ণ, 
হ'য়ে কনিষ্ট, করেন জোষ্ঠ বলরামে।। ১ 
(সদা) বলরামের আজ্মাকারী, গোকুলের হিতকারী, 
অন্য কারো নন অনুগত। 
বৃদ্ধি পান নন্দালয়ে, গোপাল-গো-পাল লয়ে, 
ব্রজরাখাল সঙ্গে লয়ে, লীলা করেন কত।। ২ 
ভবদুঃখ-নিবারণ, করেন দুঃখ নিবারণ, 
গোপ-গোপিনীগণের। 
সঙ্গে সঙ্গে দাদা রাম, গোষ্ঠে শ্রমেন অবিরাম, 
রাখালমাঝে ঘনশ্যাম, নাই কষ্ট মনের।। ৩ 
হে রূপে কা্ীয়দমন, করিলেন শমন-দমন, 
ধাপ কর জবণ-কুহরে। 
এক দিন রাখালগণে, 
ডাকচে তারা ঘনে ঘলে, ঘন-বরণেরে।| ৪ 
ভ্রীদাম ডাকিছে হয়ে কাতর, একি ভাই নিদ্রা তোর, 
হয়েছে যেগোষ্ঠে যাবার বেলা। 
ধেনু আছে সব উদ্ধামুখে, নাশুনে বেখু ও টাদমুখে, 
ওঠ ভাই কেন করিস আর সলা।! ৫ 
আর কি, নিদ্রায় রবি, অস্তকে উঠেছে রবি, 
তুই যদি ভাই রবি অম্রম ক'রে। 
দাও না-সুধালে কথার উত্তর, 








পূর্ব পশ্চিম দক্ষিদ উত্ভর,. 


ক্যান নাই যাদের, তাদের সঙ্গে কি এন করে? ৬ 


প্রতুযুষে নন্দাজনে, 


আয়? রে, গোষ্ঠে যাই, রে কানাই! 
গগনে উঠেছে ভানু। 
চঞ্চল চরণে চল ভাই! চঞ্চল হয়েছে ধেনু।। 
অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের, শিরে পর মোহনচুড়া, 
মুরলী-ধর! মুরলী ধর, কটিতে পর পীত ধড়া, 
অলকা তিলকা অঙ্গে পর নীলতনু।। (ক) 


গা র্ ঞ 


(হেথায়) নিদ্রা ভাঙ্গি যশোদার, গমন যথা বহির্থার, 
শতধার নয়নযুগলে। 
হৃদয়ে হয়ে কাতরা, 
(বলে) আজ গোষ্ঠে যা বাপ তোরা! 
রেখে আজ গোপালে।। ৭ 
(আমি) যদি সে কথা স্মরি রে, 
বল থাকে না শরীরে, 
মরি মরি মরি রে বাছা! গত নিশির শেবে। 
(তা) করতে নারি উচ্চারণ, 
কাজ নাই আমার গোচারণ, 
এমন সময় শ্যামবরণ রাণীর কাছে এসে ।। ৮ 
হয়ে অতি চঞ্চল, মায়ের ধরি অঞ্চল, 
আঁখি দুটি ছল-ছল, কমল-কর পাতিয়ে। 
ঘন ঘন চান নবী, আথি-নীরে ভাসে অবনী, 
নিরখিয়ে চিন্তামণি, মায়ায় ভূলান মায়ে।। ৯ 
(যা'র) মায়ায় সংসার ভূলে, ভব সদা রন বিছুলে, 
বাধ্য হয়ে আছেন পন্ছযোনি। 
মুগ্ধ এতে সুরমণি, যোগী ধাষি শুক মুনি, 
কত মুগ্ধ হয়েছিলেন নারদ মুনি যিনি।| ১০ 
তদস্তর শুন শ্রবণে, কোলে লয়ে ভুবন-জীবনে 
রাগী গিয়ে ভবমেতে উঠে। 
অঞ্চলে জল মুছায়ে আঁখির, করে দিয়ে সরক্ষীর, 
পীতধড়া পরান কটিতটে।। ১১ 
(কিবা) সাজিছেন ভুবনের চূড়া, 
করে বাঁশী শিরে চূড়া, 
কদস্ব-অঞ্জরী কর্ণে, গলে বনমালা। 
ভৃত্য যার ব্রিপুরে, শোতা পায় নৃপুরে, 
আসিয়ে হরি ব্রজপুরে, রূপে করেছে আলা।। ১২ 


(যেখানে) শ্্রীদামাদি রাখালসব, 
 অধো আসি দাড়ান কেশব, 
গো-পাল সব গোপাল নরখিয়ে। 
নিরখিয়ে চিন্তামপি, কয় ইস্ট ভাবে।। ১৩ 


ঙ্া ও ঙীঁ 


মরি কি শোভা কালবরণ! 

যিনি নীলকান্ত মণি, ও নীলকান্তমগি, 
হরের রমণী ভাবেন যায় চিন্তামপির শ্রীচরণ।। 

ভক্তগণ মাঝে যেরপ ব্যক্ত পায়, 

ভেবে ভেবে জীবে পায় মুক্ত কায়, 

হয় স-কায় স্বর্গে গমন।। খে) 


এইরূপ দ্বিজ-রমণী, বলে ইস্ট ভাবে, রাণী, 
বাৎসল্য ভাবেতে কত বলে। 
তুমি মুনির মনোরমা ! আশীর্বাদ কর গো মা! 
গোষ্ঠে গোপাল লয়ে যায় গো-পালে।। ১৪ 
(যেন) বিপদ ঘটে না আমার, 


শুনে না কথা অবোধ কুমার, 


পদধুলি দাও তোমার দাসীপুত্র-শিরে। 
(রাণী) এইরূপ মিনতি ভাষে, 
কৃষ্ণের প্রতি কাতর ভাষে, দিল রাখি বন্ধন কারে ।। ১৫ 
(হরি) যান গোষ্ঠে, বাজায়ে বেখু, 
ভানু-কন্যার তীরে কানু, 
লয়ে ধেনু রাখালগণ সঙ্গে । 
শ্রীদামাদি রাখাল সব, বেষ্টিত তার মধ্যে কেশব, 
নাচে গায় আছে রঙ্গে-ভঙ্গে || ১৬ 


জীরাধিকার প্রতি কুটিলা। 
(হেথায়) শুনে রব বীশরীর, 


মত্ত মন কিশোরীর, 


যান হেয়িতে প্রাণ-গোবিদ্দে, ও 


পারেন না গৃহে থাকিতে ।। ১৭ 
(অমনি) হেরিয়ে কুটিলের মুখ, মলিন হ'ল চগ্জমুখ, 
(বলেন) হরি আমায় বিমুখ, করি অধোমুখ মহ্হীতে। 
কুটিলে কয়, করি দুষ্মুখ, ধিক লো ধিককালামুখ ! 
হলো না দেখা কালার মুখ, 
যেতেছিলি হয়ে মোহিতে? ১৮ 
(কেন) ক'রে রয়েছিস অধোমুখ, দিয়ে করে অধোমুখ, 
ইচ্ছা হয় না দেখাই মুখ, পারিনে আর সহিতে। 
শুনে কালার বাশীর রব, ত্যজিয়ে কুলগৌরব, 
কলঙ্কের সৌরভ, ধরে না আর মন্হীতে।। ১৯ 
শুনি সুর-নর-বন্দিনী, কহিছেন রাই বিমোহিনী, 
কলঙ্কী কও ননদিনি! এতে কি কলঙ্ক! 
চিনবি কেন ও পাপ-চক্ষে, হরের বক্ষের ধন কমলাক্ষে, 
সাধ করি সদা হেরিতে চক্ষে, 
শ্যামশশী অকলক্ক।| ২০ 
কত অসাধ্য সাধন, করেছেন কৃষগ্ধন, 
করাঙ্গুলে গোবরন্থন, ধরে কোন বালকে? 
দেখেছ কোথা কার শিশুরে, অঘা বকা বৎসাসুরে, 
পুতনায় বিনাশ করে, কার শিশু ভূলোকে? ২১ 
হরিরে সামান্য গণে, ধরায় সামান্য-গণে, 
মুনিগণে এ চরম আরাধে। 
ব্রঙ্মা সদা ব্রহ্মা ভাবে, মোক্ষ হয় সধ্য ভাবে, 
যে বৈরিভাব ভাবে, 
(ভবে) সেই পড়ে অপরাধে ।। ২২ 


ভাবনা না করিলে সখি, লাভ হবে না কৃষ্ধন। 
ভাবনা করিলে ভবে, ভাবনা হবে বারণ।। 
ত্যেজ না রে অনিত্য ধন, 
পেয়ে ত্য'জনা ও নিত্যধন, 
ভজ না যেরাখে গোধন, 
করে ধরে গোবধ্ধ্ন ; | ৃ 
যে চরণ সাদরে বলি শিরে করে ধারণ।| (গ) 


ধু ক গন 


১৮৪ ০ ৃ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


নে) রাধার বোল, কুটিলে বলে, 
| এ বুঝি সেই হরি? 
(তোদের) প্রেমে মক | এসেছেন ব্রজে, 
.. গোকুল পরিহরি? ২৩ 
যারে চতুর্থ চতুর্রে স্ততি পাঠ করে! 
ত্যঙ্জিয়ে গোলোকে, আসি সে ভূলোকে, 
অপপকীর্তি করে।। ২৪ 
অনন্য ফণশীতে সুরমুনিতে, করে ধার আরাধা। 
আসি অবনীতে নবনীতে, কি হয়ে থাকেন বাধ্য।। ২৫ 
সয়ং জানী, বাকবাণী, ঘরে যার দুই নারী। 
সেই হয়ি কি পর-বনিতে কখন করে চুরি? ২৬ 
ভিলেজ ভিলেজ মুদে যারে সাধন করে। 
লেখ কখন গোপ-বনিতের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে? ২৭ 
সুরাসুর-নর-কিন্নরের তিনি যদি শ্রেষ্ঠ। 
ইট হলে তিনি ক্ষন কি খান রাখালের উচ্ছিষ্ট? ২৮ 
নন্দের বাধা বয়-লো রাধা কি পোড়া অদৃষ্ঠ! 
যিনি গোলোকে, তাকে ত্রিলোকে, 
বল কে করে দৃষ্ট? ২৯ 
(তিনি) যোগ্গীর অদর্শন, করে সুদশনি, 
আসন গরুড়-পৃষ্ঠ। 
(এ) নবনীর তরে, ঘুরে ঘুরে মরে কি পাপিষ্ঠ ? ৩০ 
তারে পায় না দেবে, 
মহাদেবে মূলের লিখন স্পষ্ট। 
নর বারি 
জ্ঞানীর বচন মিথা নয়, শুনা আছে স্পষ্ট, 
যার সঙ্গে যার মজে মন, সেই তার ইঞ্ট।। ৩২ 


জজ রঙ দু 


শুনি কি কলঙ্ক গোকুলে ধনি 
ধিক ধিক লো বৃকভানু-নন্দিনি ! 
লয়ে সাজিয়ে সঙ্গে রঙ্গে যত সঙ্গিনী ।। 
শুনি সে কালার বশীর ধ্বনি, 
বাসে বাস বাসনা হয় না তাই শুনি; 
পৃদ্জা করিবারে কাজী, 
| গিয়ে মাখলি কুলে কালী, 
বসন হরি, হরি করিল উলঙ্গিনী।। (ঘ) | 


ক $ 


অগ্মি হয় শতগুণ, 





| শুনি বৃকভানুনন্দিনী, সুরবর-বন্দিনী, 


লেন এলো নিন হিভা লো ভিভাভোরে। 
সাধে কিলো নিন্দেকিনিঃ জন্মে যাতে মন্দাকিনী, 
রেখেছি সেই চরণ কিনি, হৃদয়-পল্সোপরে।। ৩৩ 
কাজ কি আমার গোকুল? কাজ কি আমার গো কুল? 
আমি ত সঁপেছি কুল, অকুল-কাণ্ডারীর করে। 
হরি যারে প্রতিকূল, আর তার প্রতি কুল, 
কে দেয় হয়ে অনুকূল, এ তিন সংসারে ? ৩৪ 
(যারে) তুই ভাবিস বিষ-স্বরুপ, তিনি এ বিশ্বরূপ, 
(তাই) শ্যামের বিষ-স্বরূপ, হয়ে রৈলি ব্রজে। 
অতুল্য ধন ত্যাগ করলি, হলাহল পান করলি, 
সুধাভাগ্ড তাজে।। ৩৫ 
(রাধা) যত বলে শ্যামের গুণ, 
(শুনে) কুটিলে সবলে দ্বিগুণ, 
যেন পেয়ে আহুতি। 
হেথায় গোষ্ঠে গোকুলচন্দ্র, পদনখে শোভে চন্দ্র, 
ভালে চন্দ্র সদা করে সুতি ।। ৩৬ 
বিধির হৃদির ধন, অরুণ-তনয়া-তটে-গোধন, 
বেষ্টিত রাখালগণ সব। 
(যার) তত্ব পায় না মূলে, 
শুনে রব শ্রুতি-সুলে, মত্ত গোপিকা সব।। ৩৭ 
কেহ বলে সই! চল চল, অন হয়েছে চঞ্চল, 
চঞ্চল সব চঞ্চলার প্রায়। 
কুস্ত কক্ষে যায় আনিতে বারি, 
মন উতলা সবারি, পরস্পর কয়।। ৩৮ 


সঃ ঙ্ ৬ 


বাঁশীর রব শুনে কাণে, 
মন কেন সই এমন করে? 
০০০ পরান 





ফালীয় মন নি ১৮৫ 


. জল আনিবার উপলক্ষে, 
কমলার ধন কমলাক্ষে নিরখিয়ে সবে বলে । 
আহা মরি সজনি! নির্জজনেতে পদ্মযোনি, 
সুজন ক'রে রূপ-খানি, পাঠালে ধরাতলে। | ৩৯ 
কুল-শীল সমুদয়, সমর্পণ করি দ'য়, 
যদি হরি হন সদয়, উদয় হ'য়ে হাদে। 
দাসী হব শ্রীপদে।। ৪০ 
কি করিবে মোর পতি, পাই যদি এ জগখপতি, 
_. পৃতিসহ-বাস বাসনা নাই। 
ননদিনীর বিষম রাগ, গুরু জনার কাছে বিরাগ, 
করে সেই দেখি সর্বদাই ।। ৪১ 

ভাল কি করিতে পারে তারা? 
নয়নেতে করিব অঞ্জন। 

এ ভুবনের কণ্ঠহার, রাখব ক'রে কণ্ঠহার, 
স্মরণ নিলে চরণে উহার, বিপদ ভঞ্জন।1 ৪২ 
শুনিয়াছি মুনিরমণীমুখে, সব করেন চতুম্মুখে, 
পঞ্চমুখে ভব গুণ গান। 

(হরির নাম) শ্রবণে জন্মে সুখ, 
সাধন করেন নারদ শুক, 
অন্য কি জানিবে তত্ব, যার বেদে নাই সন্ধান।1 ৪৩ 
উনি ত ত্রেলোক্যপতি, এ হ'তে সকল উৎপত্তি, 
দিবাপতি নিশাপতি সুরপতি আদি। 
সার,অসার, উনিই বেদ-বিধি।। ৪৪ 
মুনিশণে পায় না অন্ত, পাতালে উনি অনন্ত, 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড এক লোমকৃপে যার। 
হ'য়ে হরি নরাকৃতি, হরেন ভূভার।1 ৪৫ 


রর শ্যামের তুলনা ধন কি ভবে পায়? 
দাশরথি---২৪. 


স্তুতি ক'রে যারে পায় না প্রজাপতি, 
গঙ্গা উৎপত্তি ধার পায়।। 
নির্বিকার নিত্য বস্ত্র নিরঞ্জন, রমণীরঞ্জন বিপদভঞ্জন, 
দাশরঘির হয় গমন-বারণ, অন্তে শমন-দায়। (চ) 


রা ও ও 


(ভাবে) এইরূপ রমণীগণে, লয়ে জরা যায় অঙ্গনে, 
কেহ মনে বিষাদ গণে, লয়ে কুস্ত কক্ষে! 
ঘন দৃষ্ট আগে পাছে, জটিলে আসি জুটে পাছে, 
যায় যায় চায় পাছে, বহে ধারা চক্ষে ।। ৪৬ 
আবার কেদে কহিছে এক নারী, 
দিদি লো! গৃহে যেতে নারি, 
জেতে নারী ক'রে দিয়েছেন বিধি। 
নৈলে কি ফিরে হয় যেতে, পাছে রহিত করে জেতে, 
জেতের একটা আছে যেমন বিধি।| ৪৭ 
(আবার) কেহ বলে কাজ কি জেতে, 
(কেবল) নিদ্দে করে নীচ জেতে, 
আমি তো সই! যেতে নারি বাসে। 
ভবে যত সামান্য, শ্যামে ভাবে সামান্য, 
তারা না করিলে মান্য, অমান্যটা কিসে £ ৪৮ 


ধক ছা গা 


কালীদহের বিষজল-পানে রাখাল ও গো-্পাল। 


[হেথা শ্রবণ কর তদস্তরে, 


হরি নিবিড় বনান্তরে, করিলেন গমন। 
আশ্চর্য্য চমৎকার, মায়া বুঝে সাধ্য কার, 
নির্রিকার নিত্য নিরঞ্জন।। ৪৯ 
এখানে শ্রীদাম আদি রাখাল সব, 
গোপালের গো-পাল সব, 
হারা হ'য়ে কেশব চারণ করে গোঠে। 
গগনে দুই প্রহর বেলা, করিতে করিতে খেলা, 
উপনীত কালীদহের তটে।। ৫০ 
পিপাসায় দগ্ধ জীবন, সম্মুখেহেরিয়ে জীবন, 
গোবৎস- রাখালগণ জীবন পান করে। 
জ্ঞানশূন্য সবারি পড়ে ধরাপরে || ৫১ 


স্রীদাম করি উচ্ন্বর, ডাকে কোথা ছে ব্রজেম্থ্র? 

প্রাণ যার ভাই! রক্ষে কর, কালীদহের কৃলে। 
কোথা রহিলে শ্রীহরি। দিলান কালে আসিযে হরি, 
দেখা দে. তোয় নয়নে হেরি, 
অরি আমরা সকলে ।। ৫২ 


চি রঃ চি 


কানাই! আর নাই সথা তো বিনে। 
কারে জানাই? জীবন যায় ভাই! 
কালীয়-বিষ-জীবনে ।। 
পিপাসায় পান ক'রে জীবন, সবলে হাদয়, ওরে নিদয় ! 
দয় কেমন জীবন, দয় কেমন জীবনে ! 
একবার দেখা দে রে ব্রজের জীবন! 
আজ বুঝি মরি জীবনে ।। 
সদা তোয় রাখি অন্তরে, 
বংশীধারি। রাখতে নারি 
তোরে অন্তরে তোয়ে অন্তরে 
তুই রৈলি ভাই! বনান্তরে, 
প্রাণান্ত রে বিপিনে || ছে) 


লাভ। 


কেঁদে বলে কোথা কেশব! 
ক্রমে জ্রেমে সবে শব, হলো ধরা-শয়ন। 
(ছেখায়) অন্তরে জানিলেন কৃষঃ, অনন্ত গুধ-বিশিষ্ট, 
পরাইতে মনোতীক্ট, আসি নারায়ণ ।। ৫৩ 
দেখেন, দেহ মাত্র, ছারায়ে চেতন, 
রাখাল গোধন ধুলায় পতন, 
ত্বরায় করিতে চেতন, চৈতনারূপ ছরি। 
(ছিল) সবাকার শবাকার,  স্পর্সমাত্র নির্বিকার, 
চৈতন্য হয় সবারি।। ৫৪ | 
সুবল বলেন, হ্বীহরি! কোথায় ছিলে ক'রে জ্রাহরি। 
_ আমরা জীবন পরিহরি, না ছেয়ে তোমারে। 
দি ারনিরলী টা এ ৪২ 


রঃ দিগে জীব, আজা সাফারে।। ৫৫ 


 তাজিতেছিলাম তাই! জীকদ, ]. 





আমরা ত ভাই সবাই স্বরেছিলাম বিষ-জলে। 
নৈলে কেন তোয় সাধিব!  নবনী ক্ষীর সব বাধিব? 
িষ্ট লাগিলেই তুলে দিব, ভ্রীমুখমণগ্ডলে।। ৫৬ 


(শুনি) হাস্য করি শমনদমন, কিছু দূর করিয়ে গমন, 
করিতে কালীয়দমন, কদস্ববৃক্ষে উঠিয়ে। 
প্রবেশ করেন জঙলদবরণ, জলমধ্যে গিয়ে ।। ৫৭ 

(হলেন) জলে মগ জলদকায়, 
হেরে রাখাল কেঁদে কয়, 
আমা সবায় বাচালি তবে কেনে। 
(ভাই) কি দুখে ডুবিলি নীরে, 
(সুধালে) কি কব আজ জননীরে 
ভাসে সব নয়ন-নীরে, পড়ে ধরাসনে || ৫৮ 
বক্ষ ভাসে নয়ন-জলে, ঝাঁপ দিতে কেহ যায় জলে, 
কেহ কূলে, কেহ জলে, উদ্মাদের প্রায় হ'য়ে। 
শ্রীদাম দেখি বিষম দায়, দিতে সংবাদ যশোদায়, 
হইয়ে নিদয়-হাদয় কহিছে কাদিয়ে।। ৫৯ 
ভাসে দুটি আখি জল্লে, (বলে,) কালীদহের বিষফজলে, 
ডুবেছে, উঠিতে দেখি নাই! 
সে জন করিয়ে পান, আমরা ত্যজেছিলাম প্রাণ, 
দান দিয়ে সকলের প্রাণ, ভুবিল কানাই ।। ৬০ 
(শুনি) বন্দ্রসম শ্রীদামের বাণী, জ্ঞান-শুন্য হতবাণী, 
হারায়ে রাণী চেতন অমনি পতন ধুলে। 
(হেথায়) বাথানে ছিলেন নন্দ, 
শুনে জলে মগ্ন ভ্রীগোবিদ্দ, 
নির্ঘাত আঘাত করেন ভালে।। ৬১ 


_ আঁখিতে পথ দেখতে না পায়, ভাবে মনে নিরুপায়, 


কি উপায় করি হে একে? 


ভাসে দুইটি নয়ন তারা, বলে, মা কোথা রৈলি তারা! 


দিয়ে অঙ্ধে নয়নতারা, হরে নিলি কেনে।। ৬২ 


জজ গু জী; 


কালীর দমদ ১৮৭ 


কোথায় তারিণি! বিপদহারিখি! 
একবার হের আসি পত্মচক্ষে। 

ক'রে তোমায় সাধন, পেয়েছিলাম যে ধন, 
কৃ ধন অমূল্য রতন, সে ধন নিধন হলো, 
কি ধন আছে ব্রৈলোক্যে।। 

আয় কি অর্থ আমার আছে ব্রজমাঝে, 
অমূল্য ধন বিনে রাজত্ব কি সাজে, 
কৃপা করি দে মা সে নীলসরোজে, 

ও চরণ-সরোজে দাসের এই ভিক্ষে। 
দাশরঘি বলে, ওহে অবোধ নন্দ! 

ত্যজ নিরানন্দ, পাবে শ্রীগোবিন্দ, 
সদানন্দ যে ধন রাখয়ে বক্ষে ।। (জ) 


ষ চি ও 


(হেথা) চেতন পেয়ে নন্দ রাণী, ত্যজিবারে পরাণী, 


যায় সঙ্গেরোহিণী, প্রতিবাসিনী সকলে। 
শিরে শত বন্ধ্াঘাত, 
নির্ধাত আঘাত করে কপালে ।। ৬৩ 
বিদীর্ণ হতেছে হৃদয়, নন্দরাণী কালীদয়, 
তটে উদয় হ'য়ে প'ড়ে কাদে। 
উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়ে নন্দ, বলরাম সহ উপানন্দ, 
(বলে,) দেখা দে রে প্রাণগোবিন্দ! 
আঘাত করে কয় হদে।। ৬৪ 
পতিত নন্দ ধরাতলে, কেবা তারে ধ'রে তোলে, 
কেহ কালীদহের জলে, ঝাপ দিতে যায়! 
কেউ কাদিছে উচ্চৈঃস্বরে, ডাকিয়ে গোকুলেন্বরে, 
কেউ বা গ্বিয়ে গোপেশ্বরে, ধরিয়ে বুঝায় ।। ৬৫ 
চেতন নাই নন্দরাণীর, (কেবল) নয়নে বহিছে নীর, 
রাম-জননী রোহিণীর জ্ঞান মাত্র নাই। 
রাখাল কাদে অধোমুখে, 
গোপীগণ কাদে মুখে, মুখে, কাদিছেন বলাই। | ৬৬ 


কুটিলার জানন্দ।। 
হরি ভূবেছেন কালী দয়, 
, (শুনে) কুটিলের প্রফুল্ল হাদয়, 
জটিলেরে হেসে হেসে বলে। 


বক্ষে করে করাঘাত, 


গোধন ডাকে উদ্বমুখে, 


ঘুচালেন বিধি মনস্তাপ, দূর হলে! গোকুলের পাপ, 
কালামুখো কালা ভুবেছে জলে ।। ৬৭ 
কি আমোদ এসে জুটলো, 
আছাদে পেট ফেটে উঠলো, 
আহাদ ধরে না মা। আর অজে? 
এত আহাদ কোথায় ছিল, 
আছাদে গা শিউরে উঠলো, 
আছ্চাদ ঘুরিছে সঙ্গে সঙ্গে।। ৬৮ 
আহ্ুাদে প্রাণ কেমন করে, এত আছ্াদ ক'ব কারে, 
যশোদা মার্গীর গৌরব ঘুচে গেল। 
বলা যায় কি দুঃখের কথা, নন্দ গাঁয়ের হর্তা কর্তা, 
দই বেচে যার মাথায় টাক হলো! ৬৯ 
এইরূপ মায়ে ঝিয়ে, হাসে আছ্াদে মজিয়ে, 
হেথায় শুন কালীদহের কুলে। 
(ডোকেন) উচ্চৈঃস্বরে বলরাম, নয়নে বারি অবিরাম, 
ঘন-শ্যাম কোথা-আয় ভাই। বালে।| ৭০ 


কানাই! আয় ভাই! তুই কি জলে হারালি চৈতন্য। 
ও শ্যামরায় ! আসি ত্বরায়, দেখ না ধরায় 
সব অচৈতন্য। 
ও প্রা-কেশব! সথা যে সব, 
সে সব শব, তোমা ভিন্ন; 
কাদে ধেনু, রে নীলতনু! মধুর বেগু নীরব-জন্য। 
গোপিনীরে দুঃখ-নীরে, ভুবালি ডুবিয়ে নীরে, 
হ'লে ক্ষুধা, জীবন-সুধা ! বনে মিলায়ে দাও অল্প, 
রাখালগণে, ত্যজিলি কেনে, 
তারা জানে না আর অন্য।। (ঝ) 


কালীয়-দমন। 


হেথায় দর্পহারী হরি, কালীয়ের দর্প হরি, 
চরম প্রদান করি ভ্রীহরি, কালীয়ের শিরে। 
তুষ্ট হ'য়ে পীতাম্বর, ভূজঙন্গেরে দিলেন বর, 
দয়াময় দয়া প্রকাশ করে।। ৭১ 
যে চরণ অভিলাযে, মহাকাল কফৈলাসে, 
দৃশ্য মুদে সদা অচেছন। 


গঙ্গা-উৎপত্তি এমন চরণ।1 ৭২ 
যে চরম পাবার লাগি, শুক নারদ প্রভৃতি যোগী, 
সর্ববত্যাগী হয়ে সনকাদি। 
করে তারা আরাধন, তবু হয় না যোগসাধন, 
যুগে যুগে থাকি নয়ন মুদি।। ৭৩ 
যে পদ বলি শিরে ধরিল, পাষাণ মানবী হলো, 
কাষ্ঠতরী হলো স্বর্ণময়। 
আহা মরি! কিবা পুণ্য, ধন্য কালীয় ধন্য ধন্য, 
সে চরণ অনায়াসে মাথায় লয়।। ৭৪ 
(ছিল) কালীদহের বিষবারি, সেবারি বিপদবারি, 
অমৃতকুণ্ডের বারি, তুল্য করি যান। 
কাঙ্গীদহের বিষ হরি, ল'য়ে সব বিষহরি, 
তথা হৈতে ঠ্রাহরি, করেন কূপানিদান।। ৭৫ 
ক্রমেতে ভুবনের চূড়া, জল হৈতে দেখান চূড়া, 
কটিতে বেড়া পীতধড়া, গলে বনমালা। 
আসি দাীড়াইলেন শ্রীহরি, সকলের দুঃখ হরি, 
রাখার মাঝে গোষ্ঠবিহারী, রূপে ভুবন আলা।। ৭৬ 
(দেখে) যশোদা আসি প্রাণ বিকলে, 
শ্রীকৃষঃ লইয়ে কোলে, 
চু দেন বদন-কমলে, নয়নজলে ভামি। 


(আবার) দক্ষিণ কক্ষে বলরাম, বাম কক্ষে ঘনশ্যাম। 


হালো দুঃখের বিরাম, আনম্দ-উদয় আসি।। ৭৭ 
জ্যাম জঞ্পদবরণ বামে, 
দেখ যশোদার যুগল কক্ষে, 
যুগ রূপ যুগল নয়নে । 
নখরে পতিত কোটি কোটি সুধাকরে, 
এরুপ হেরিতে সাধ ভ্রিলোচনে।। 
দাশরঘি কুমতি অতি, কি হবে তার ভবে গতি. 
সঙ্গতি ও ধন বিনে, মা 
তায় হয় কি দৃষ্ট, রামকৃষঃ 
... সুগলরাশপ যুগল নয়নে ।। (৪) 


জনিত তওবা 





দিবসে বিবশা রাধে শুনি বংশীধবনি। 

চিত্রা সী প্রতি খেদ-চিত্তে কয় ধনী।। ১ 

শুন গো চিত্রে! স্থিরচিত্তে শ্যামের মূরলী ৷ 

চিত্তে প্রবেশিলে, হবি চিত্রের পুতলী।। ২ 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে চিত্ত-দুঃখ দূর । 

কি মধুর সুর, শুনে ক্ষিপ্ত সুরাসুর।। ৩ 

অসময় রসময় বাজায় বাশরী । 

কিনূপে সে বীর্শী শুনে, বাচে গো কিশোরী ! ৪ 

আমি বলি, শ্যাম! আমারে কর বনবাসী। 

সে বলে, রাই! গুপ্ত প্রেম আমি ভাঙবাসি।। ৫ 

শুনি এ মোহন বাঁশী, তনু মন হরে। 

মনে হয় মনোমধ্যে বাধি মনোহরে ।। ৬ 

মনান্তর করিতে মনের না হয় মনন। 

মনোমত না হয় সে মম্মথ-মোহন।। ৭ 

মন্ত্রণা বিফলে যায়, মরি মনে মনে। 

মনে মনে এঁক্য নি মাধবের সনে ।। ৮ 

মজায় মুনির মন মোর চিস্তামণি। 

এখন,সে মনে কেমনে সখী মজায় রমণী ।| ৯ 
(তবু) মন বোঝে না, মন বুঝাতে, করি মন ভারী । 
(সে তো) মন দিয়ে তোষে না মন, 

মনভ্ভাপে মরি ।। ১০ 

মন দিয়ে মন পাবো ব'লে মন সঁপিলাম আগে। 
(এখন) মনহারা হয়েছি-মরি, মনের অনুরাগে || ১১ 

মন যা করে, মনের কথা, মন বিলেকে জানে? 


| বললে পরে মনের কথা, মন দিয়ে কে শুনে? ১২ 


সে করে না মনোযোগ মন করে তার আশা। 


| (এখন) মন্দিরে বসিয়ে কাঁদি, দেখে মনের দশা।। ১৩ 


মনে মনে মান ক'রে সই! থাকি মনের দুঃখে। 
(বলি,) হেরব না আর মলোহরে, ৷ 
থাকব মনের সুখে।। ১৪ 


রী 


যাব না করি মনে;মন কি মানে বাঁশি শুনে। 

বাশিতে মন উদাসী, হই গে দাসী জ্রীচরণে।। 

মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালশশী ! 
না হেরিলে মরি প্রাণে।। 
রাখতে মোর মনকে ধরি, 
বেঁধে মনে বনে টানে ।। (ক) 


রা ৩ ০ 


শুনিয়া বাঁশরী, অধৈর্য্যা কিশোরী, 
বলে বুন্দের হস্ত ধরি। 
চল সখি! যাই, 
ব্রজের জীবন হেরি।| ১৫ 
যদি না কর শ্রবণ, না যাও সে বন, 
না দেখাও বনমালী। 
তবে, কি কাজ ভবনে! কি কাজ জীবনে! 
জীবনে জীবন ঢালি|। ১৬ 
হরি, জীবন ছলনা, 
তবে,গো জীবন থাকে! 
চল গো সে বন, 
করি গে মনের সুখে ।1 ১৭ 
বৃন্দে সখী বলে, যাব কার বলে! 
বেষ্টিত বিপক্ষমাল!। 
শুন গো শ্রীমতি! এ তোর কি মতি? 
অসময় এত উতলা! ১৮ 
হইলে সংযোগ 
করিব বধুর সনে। 
যাও ফিরে যাও! কি জন্যে মজাও! 
দুখিনী গোপিনীশগণে।। ১৯ 
এঁ ভয় রাধে! 
আমরা হব হতমানী। 
বৃক্চপ্রেম-সাধে, সদা বাদ সাধে, 
তোর পাপ ননদিলী।। ২০ 


চল না চলনা, 


পে পদ সেবন, 


সময়ানুযোগ 


তব অপরাধে, 


১৮৯ 


(তোমার ননদিনী কুটিলাকে কি প্রকার ডরাই £) 
(যেমন) ছেলে-ধরার নামে শিশু, 
| আগুন দেখলে পশু । | 
বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরায় পাগল। 
মহাজনকে খাতক, বৈশাখের রৌছে চাতক। 
যেমন পাতকী জন ডরিয়ে মরে, দেখলে যমের দূত 
মদনকে ডরায় বিরহিণী, রাম-নামেতে ভূত।। 
যেমন ভক্তকে গোবিন্দ ডরান, ব্যক্ত আছে বাণী। 
অপমানকে মানী, মৃত্যুকে ডরায় প্রাণী ।। 
দস্যুকে ডরায় পথি, পর-পূরষকে সর্তী, 
ষষ্ঠীকে পোয়াতী ।। 
শিবকে মদন ডরায় যেমন, রাগে ভস্ম হায়ে। 
বযাধকে পক্ষী ডরায় আর, তুফানকে ডরায় নেয়ে। 
তেমনি কুটিলাকে ডরাই, 
আমরা গোকুলের মেয়ে।। ২১ 


বৃন্দার প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি। 


রাই বলে, কি বল বৃন্দে, 
অতি মনোত্রান্তে। 
(হে গো!) বিপদ ঘটিবে গোপীর, 
দেখতে গোপীকান্তে।। ২২ 
যার নামেতে বিপদ-মুক্ত, বিদিত বেদান্তে। 
আছে বিপদ-নাশক বৈদ্য হরিপদ প্রান্তে।। ২৩ 
আমি যে নাম ভাবলাম, সি! কি করে কৃতান্তে। 
গরুড় কি ভয় করে সর্প-বিষ-দন্তে? ২৪ 
নিরীক্ষিতে প্রাণকান্তে যাব গো একান্তে। 
শুনব না তোদের মানা, মানব না প্রাপান্তে। | ২৫ 
(তার) নামের মাহান্ধ্য, বৃন্দে! কে পারে গো জানতে? 
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জ্ঞাত আছে উমাকান্তে।। ২৬ 
'অজামিল মহাপাপী কছে ছ্ঞানবন্তে। 
একবার নামের গুণে মুক্তি পায় অন্তে।। ২৭ 
গৃহধর্শেরি কর্ম সই! সকাা অচিন্তে।। ২৮ 


১৯০ দাশরবি রায়ের পাঁচালী 


আমি চিন্তা করি, সথি! ঠার হয়েছি নিশ্চিন্তে । 
যে চিন্তেকরে ছরি, হরি করে তার চিন্তে।। ২৯ 
বিষয়-বাসনা-বিষে বিরত হও বৃন্দে। 


বিতরণ কর মন বিষুঃ -পদারবিদ্দে। | ৩০ 
বিজয়ী ব্রশ্মাগু,-__ যেজন ভতজে সে গোবিন্দে 
তজিলে গোলোকপতি, তার কি লোকনিন্দে? ৩১ 
ধারে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সদা, বিনয় করি বন্দে। 

তারে তজি, কে কোথা হয় পতিত বিবন্ধে * ৩২ 
ঘাত্রাকালে হর়িধধনি,-. সে কেমন 


(যেমন) রমপীরক্ষক পতি, সর্পভিয়ে খগপতি, 


বিবাহে রক্ষক প্রজাপতি,  প্রজারক্ষক ভূ'পতি ৷. 


শসারক্ষক ইন্দ্র যেমন, গগনে করেন বৃষ্টি। 
বালক-রক্ষক বন্ঠী, অন্ধের রক্ষক যষ্টি।, 
দেহরক্ষক অল্প যেমন, প্রাণরক্ষক জল। 
রাজদৈবে রক্ষক, সম্পদ সখা বল ।। 
যন্ধারক্ষক যয়েরখ্বর, যন্তরক্ষক যন্ত্রী। 
গ্রহরক্ষক পুরোহিত, রাজ্যরক্ষক মন্ত্রী।। 
অশক্ক কালেতে রক্ষক সঞ্চিত বিষয়। 
সাধন কালেতে রক্ষক গুরু যে নিশ্চয় ।। 
সৃষ্টিরক্ষক ধর্ম কেবল, বিপদ-রক্ষক মিত্র । 
গো্রাঙ্মাণ-রক্ষক গোবিন্দ জানি, 
বংশরক্ষক পুত্র ।। 
পরকাল-বক্ষক পুণ্য, কেবল তারি বলে তরি। 
তরঙ্গে রক্ষক তরী, রোগে ধন্বস্তরি | 
অন্ধের রক্ষক নড়ি, 
(তেমনি) যাত্রার রক্ষক হরি! ৩৩ 


সঙি। হি-বর্শদে গমন করিলে বিপদ-নাশ হয়। 
কি চিন্তা কর ধনি! হরি হরি কর ধনি। 

টল হেরি গে হরি, হরিবে দুখ অমনি ।। 
চিন্তিলে চিন্তা হরে, চিন্তে যারে বিধি হরে, 
সজনি। চিন্তা-স্রে, উষবি শ্যাম-চিন্তাঘগি।। 
রাখরে দাশরথি! হরি-চরণে মতি, 

কি শঙ্কা, হরিস্তৃতি সর্ব বিপদ-নাশিনী। | (খ) 


শ্রীরাধিকার সজ্জা। 


শুনে বাক্য কিশোরীর, প্রেমে পুলকিত শরীর, 
চক্ষে বহে প্রেমনীর, বলে, চল হতনে। 
তেয়াগিয়া কুললাজ, সবে বলে সাজ সাজ, 

করিব না কাল-ব্যাজ, দেখতে কালোরতনে || ৩৪ 


অলসে অবশ কায়া, যায় বত গোপজায়া, 
লৈতে কৃষ্ণপদ-্থায়া, ব্রত কুঞ্জ-কাননে। 
ত্যজে শঙ্কা পরস্পর, সংসার ভাবিয়া পর, 


হরি ব্রজ্মা পরাৎপর, চিন্তা করে মননে ।। ৩৫ 
বুন্দে মনে পেয়ে শ্রীতি, কহিছে সঙ্গিনী প্রতি, 
শুনগো সখি! সম্প্রতি, মন মত্ত হ'লে কিছু মালে না। 
বিনে সঙ্জায় গেলে প্যারী, লজ্জা দিবেন বংশীধারী, 
দুখে করিবেন মন ভারি, 
মনোহরের মনতো তোমরা জান না।। ৩৬ 
শুনিয়া সঙ্গিনীগণে, গ্রাহ্য করি মনে গণে, 
রাই-অঙ্গ সাজাতে মনে, পরস্পর পুলকে। 
(বলে) কোথা গো শীমতি!  ভাবেতে উল্লাসমতি, 
আনে নানা রত্ব-মতি, নয়নার্থ-পলকে।। ৩৭ 
আনিল গোপ-রমণ্ী, উদ্্বল হীরক-মণি, 
সাজাতে রাই চন্দ্রাননী, চঞ্চলা অবলাকুল গোকুলে। 
কাঞ্চন আভরণ কত, পরশ-আদি মরকত, 
মুক্তাহার আর কত, নীলকান্ত মণি আনে সকলে।। ৩৮ 
প্রেমেতে হৈয়া আকুল, ভ্রমণ করে গোকুল, 
চম্পক বক বকুল, নানা ফুল আনে ব্রজগোপিনী। 
কোলে লয়ে কমলিনী, বেঁধে দেয় বৃন্দে ধনী, 
টাচর চিকুর বেণী, যেন কাল-সাপিনী।। ৩৯ 
গাঁথে সুখে ব্রজবালা, পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জমালা, 
বিশাখাদি চন্দ্রমালা, যায় পষ্পচয়নে। 
জাতী যুখী আনি যুখে, গীঘি মালা বিনা সূতে, 
ভূলাইব নম্দসুতে (বলি,) 

গোপীর প্রেমধারা নয়নে।। ৪০ 
(তখন) সাজাইতে রাই-স্বর্ণলতা, স্বর্ণে হ'ল বিবর্গতা, 
লঙ্গিতা চম্পক-লতা, দেখি রূপ চমকে। 
(বলে,) রাই-অঙ্গে সাজে না হীরে, 

হীরে রূপের বাহিরে, 

ভূষণকে ভূষিত করে, এমন রাপ ধরে রাধিকে।| ৪১ 


মুক্ত না পাইল বশ, 
পরশ হয়ে বিরস, কাদে অধোবদনে। 

নিরখি ব্রজ-রমঙী, বলে বৃন্দের সদনে।। ৪২ 

ওগো বৃন্দে! একি দায়, সাজাতে রাই-প্রমদায়, 
ভূষণ মাগে বিদায়, (সাধ্য কি) মিশাতে রূপ-সাগরে। 
(এখন) বল গো! করি কিরূপ, কি দিয়ে সাজাই রূপ, 
ভুলাতে সে বিশ্বরূপ, ব্রজগোপীর নাগরে।। ৪৩ 
তরুশ অরুণ জিনি, জিনি রক্ত-সরোজিনী, 

কেশব-মনোরঞ্জিনী, কত শোভা চরণে । 
সরোজ-নিন্দিত কর, জুধামুখীর শোভাকর, 
সলজ্জিত সুধাকর, পদনখ-কিরণে।। 8৪ 
কিশোরীর কি মধাদেশ, কেশরী তায় করি দ্বেষ, 
বনে যায় ছাড়ি দেশ, বলে লাজে মরি রে! 
মদনের গেল শরীর পেয়ে তাপ শরীরে।। ৪৫ 
তিল ফুল জিনি নাসা, খগপতির দপ-নাশা, 
পুরাইতে কৃষের আশা, বিধি রূপ গড়িলে। 
চক্ষে হেরি পেয়ে তাপ, হরিণীর হরিল দাপ, 
থাকে না চক্ষের পাপ, চক্ষে চক্ষু হেরিলে || ৪৬ 
সখি! সংসারে এমন কি আভরণ আছে, 
যে, রাই অঙ্গ সাজাইব? 


চে ও ও 


ওগো সজনি! রাই-অঙ্গ সাব, 
দিয়ে কি ভূষণ? 
(ও) যার, রূপে রইল ঢাকা, 
রাকা-শশীর কিরগ।! 
রাই রমণীর শিরোমণি, 
ও অঙ্গে সাজে নবমণি 
যার ভূষণ শ্যাম-চিন্তামণি, চিন্তে মুনিগাণ, 
কানে যার বর হারে, তায় সাজে কি স্র্শহারে, 
| যেরূপ হেরিয়ে হরে, 
মুনি জনার মন।। (গ) 


(ওগো) সাজাইতে আমার অঙ্গ, ভূষণ না দিবে অঙ্গ, 
সজল-জলদ-অঙ্গ এ অঙ্গে ভূষণ, গুগো সথি। 

ভঙ্গিম ভাবেতে তোদের দেখি।। ৪৭ 
গলে যার স্যমন্তকমণি, বন্দে সনকাদি ষুনি, 
নন্দের নীলকান্তমণি, সে মণি পরেছি আমি গলে 
এ কায় মোর বিকায়, সে নব নীরদ-কায়, 


সাজাইতে রাধিকায়, বল কায়, সজনি সকলে? ৪৮ 
শ্রী আমার কেবল স্ত্রীহরি, অনন্ত-ভূষণ হরি, 
অন্তরে লয়ে বিহরি, কত শোভা অন্ত কেবা জানে? 
(তোমরা) কি ভূষণ সাজাবে করে, 
শ্যামরত্ব যার করে, 
এ কর সাজাতে জানি মনে ।। ৪৯ 
শ্যাম চন্দ্র, আমি তারা, শ্যাম আমার নয়নের তারা, 
জানে যারা ধন্য তারা, তারাকান্ত অস্ত কিছু জানে। 
না করি মনে সন্দেহ, সামান্য ভূষণ দেহ, 
সাজবে নয সাজবে না দেহ, 
ওগো সখি! শ্যামরত্ব বিনে।। ৫০ 
বিধির সৃষ্টি জল-নিধি, (তাতে) জন্মে কত রত্ব-নিধি, 
শ্রীকৃষ্ণ করুশা-নিধি, তুল্য কেবা মূল্য দিয়ে পাবে? 
ব্রন্মাদির অনুপায়, কেবল কিশোরী পায়, 
মন সঁপে তার রাঙ্গা পায়, 
বৃন্দাবলে ম'জে মধুর ভাবে ।1 ৫১ 
(অতএব অন্য ভূষণে প্রয়োজন নাই) 


জী চা ছা 


বিলম্ব দেখিয়ে মনে হয় বড় ভয় ভয়। 

যদি জয় নিবি তো বল গো মুখে কৃষণ-জয় জয়।। ৫২ 
শুভকর্্ে বিদ্ব বহ, কি করি সই! হায় হায়! 

মিছে কথায় কথায় বুঝি, দিন ব'য়ে যায় যায়।। ৫৩. 
কখন দেখিব হরি, কি হইল হরি হরি! 
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-হুতাশনে খুঝি প্রাপে মরি মরি।। ৫৪ 


1 
(বুঝি) কৃষ-প্রেমের বাদী তোরাই, 
| হলি জনে জলে ।। ৫৫ 
আমার ভাবনা হয় সখি! তোদের ভাব দেখে দেখে! 
পাচ্ছে, একুল ও- কুল দুকুল যায় 


তোদের সঙ্গে থেকে থেকে ।। ৫৬ 


তোরা কাজের কথায় দিসনে কাণ, 
বললে তোদের কাণে কাণে। 
মনের কথায় মন দিলে পর, 
আমি থাকি মানে মানে! । 
কৃষ্ণ আমার কেমন ভূষণ? 
(যেমন) পৃথির্বীর ভূষণ রাজা, রাজার ভূষণ সভা। 
সভার ভূষণ পণ্ডিত, সম্তা করে শোভা | 
পণ্ডিতের ভূষণ ধন্মজানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিরী, 
কোকিলের ভূষণ মধুর ধ্ধনি,  সতীর ভূষণ পতি। 
যোগীর ভূষণ ভশ্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শসা, 
রত্বের ভূষণ জ্যোতি || ৫৭ 
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, 
| জলের ভূষণ পদ্ম । 
পল্লের ভূষণ মধুকর, সধুকরের ভূষণ গুণ-শুণ স্বর, 
উভয় প্রেমে বন্ধা।। 
শরীরের ভূষণ চক্ষু, যাতে হয় জগৎ দৃষ্ট। 
দাতার ভূষণ দান করে, ব'লে বাকা মিষ্ট।। 
পুজার ভূষণ ভক্তি যেমন, থাকে ইস্টনিষ্ঠ। 
(তেমনি) ভূষণের ভূষণ আমি, 
আমার ভূষণ কৃঙঝ।।| ৫৮ 


জ্রীমতীর বলযাত্রা। 
প্যারী-মুখে শুনি সী, কৃষের প্রসঙ্গ । 
শ্রম দূরে যায়, প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ।| ৫৯ 
ভাসিল তরুশীগণে প্রেমের তরঙ্গে। 
কৃষ্দরশনে যায়, রাইকে লয়ে সঙ্গে।। ৬০ 
_. চতুঙ্গিকে বেষ্টিত যতেক সখীমালা। 
(মধ, জাবে গজেন্্রগামিনী রাজবালা।। ৬১ 


হা ক কী 





গতি নিন্দি গজরাজে, চলে ব্রজরাজ-রাণী। 
ভাবে অঙ্গ ঢল-ঢল,প্রেমে আঁখি ছল-ছুল, 
বলে, সখি! চল চল, যেন চঞ্চল হুযিপী।। 
কিম্বা ঘায়, ফিরে না চায়, 
... শিপাসিত চাতকিনী।। (ঘে) 


পথ-অধ্যে কুটিলার সহিত সাক্ষাৎ। 
সম্থীগণ লৈয়া সঙ্গে রঙ্গে কমলিনী। 
দ্রতগতি যান কুঞ্জে কুঞ্জরগামিনী || ৬২ 
শুনিয়া কুটিলে পথে আইসে দড়োদড়ি। 
সীতারে ঘেরিল যেমন রাবণের চেড়ী।। ৬৩ 
যমদুত গিয়া ধরে যেমন,পাপপ্রস্ত নরে। 
বিদ্যল্রতা রাক্ষ্মী! যেমন, জলধরকে ধরে।। ৬৪ 


কুপিয়ে কুটিলে রাধার ধরে দুটি বাছ। 
(যেমন) ব্যাঘ্রেতে হরিণী ধরে, 
ঠাদকে ধরে রাহ্ছ।। ৬৫ 
কুটিলার ভঞ্সনা। 
| (বলে) খুব ভ্বালালি, খুব ঢলালি, 
শরীরে অগাধ বিদ্যে। 
অকুল সাগর মধ্যে । | ৬৬ 
(নাই) পসরা মাথায়, যাও লো কোথায়? 
সঙ্গে সখী দুটি লো। 
(এ নয়) বিকির বেলা, ডেকেছে কালা, 
তাইতো বিকার ঘটিল।। ৬৭ 
(বেধে) মাথায় খোঁপা, তাতে চাপা, 
মুচকি মুচকি হাসি। 
| (বড়) লাগায়ে চটক, _ আরিছে৷ সাটক, 
শুনেছ বুঝি বাঁশি ।। ৬৮ 
(ধরে) সমীর গলা, | _ করিছো সলা, 
(আজি) পাকাপাকি, মাথামাথি, 
| করিবো ডাকাডাকি।। ৬৯ 


কৃষ্কালী ১৯৩ 


(ক'রে) ওষ্ঠ লাল, 


তোজেছো কুললজ্জা। 
এত কেশ তোর সম্জা? ৭০ 
(ক'রে) চৌর্য/পনা, মাখন ছানা, 
কাপড়ে লয়েছেো ঢেকে। 
দেবের দুর্শভ, এই দ্রব্য স্ব, 
| রাখালকে খাওয়াবি ডেকে £ ৭১ 
(তোর) রাগ-তরজ, দেখে অঙ্গ, 
যায়লো আমার ভ্ব'লে। 
(আজি) বড়াই বুড়ীর, ভাঙ্গবো মুড়ি, 
আয়ান দাদাকে বলে।। ৭২ 
(এ) বুড়ী অভাগী, পুরাণো ঘাগী, 
ছিলো নষ্ট্রের রাজা । 
(গর) পরের মেয়ে, পরকে দিয়ে, 
পর মজায়ে মজা ।। ৭৩ 
(হলো) পন্ধকেশা, চক্ষু বসা, 
দুঃখ-দশার শেষ। 
(গায়ের) চর্ম দড়ি, হাতে নড়ি, 
কাখে চুপড়ী বেশ।। ৭৪ 
(বের্টীর) উদর কোঙা, মাজা ভাঙ্গা, 
উঠতে বসতে কাবু। 
অন্ত নাই, দন্ত নাই, 
ক্ষান্ত নাই যে তবু।। ৭৫ 
(নাই) চলৎ-শক্তি, পরম ভক্তি 
পর মজাতে পেলে। 
(ওটা) বিধির কর্ম নষ্ট্রের ধর্ম 
স্বভাব যায় নামলে ।। ৭৬ 
(দিয়ে) মন্দ দাড়া, বাজিয়ে কাড়া, 
এ ত পাড়া জাগালে। 
(এ কে) সইতে পারে? এ তো ঘরে, 
নন্দসুত লাগালে! ৭৭ | 
ঘটিবে তোর কপালে।। ৭৮ . | 


দাশরখি --২৫ 


| (হয়ে) কাতর উক্তি 


ক'ন শক্তি 
ননদি! ছাড়ি দেহ। 

(আমার) প্রাণ হয়েছে, ৮2 
মিথ্যা ধরবে দেহ।। ৭৯ 


অগ্রগামী, 


আমার প্রাণ কি প্রকার, তাহা শুন, 


যেমন বারিগত মীন, দাতাগত দীন ।। 
নদীগত তরি, ভক্তগত হরি।। 

যেমন বনগত পশু, মাতৃগত শিশু। 
স্বামিগত সতী, ক্রিয়াগত গতি ।। 
জলগত মকর, চল্জগত চকোর।। 
বৃক্ষগত লতা, জিহাগত কথা ।। 
আহারগত কায়া, ধর্ম্মগত দয়া। 
অর্থগত নর, পিশ্তগত ম্বর।। 
উৎ্পন্নগত ধন, আশাগত মন।। 

ধনগত মান, (আমার তেমনি) কৃষজ্গত প্রাণ ।| ৮০ 


ঞ ক ৩ 


কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাধুরী, 
ধরো না ননদি ! তোমার চরণে ধরি। 
কষ্ণপ্রেম-তৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে, 
স্বলে রাই-চাতকী-বিনে কৃষ্ণ-প্রেম-বারি।। 
গোকুল-রমণীগণে, গেলে কৃষ্ণ দরশনে, 
আমি, বিচ্ছেদ-হুতাশনে কেমনে তরি। 

হরি ব্রহ্মা পরাৎপর, আমারে কি হলো পর, 
আমি জানি পুবর্ধাপর, আমারি হরি।। 

মন তাতে মন-অভিমানে, মরে গুমরি। 

পুরাইতে মশোরথ, কৃষ্পদে মন রত, 


সংসারে বিরত মন, দিবে শকরিী | (5) 


০ রা টি 


কূটিলার কষ্ণনিন্দা। 
(সেই) নন্দঘোষের বেটা? ৮১ 


১৯৪ মাশরছি রায়ের পাঁচালী 


(যে) যগুনাপারে, যেতে না পারে, 
কস রাজার দায়। 
হলে স্বয়ং ব্রন্মা, এমনি করা, 
গোয়ালার অল্প খায়? ৮২ 
(বনে) হারালে গাতী, বলি সুরভি, 
নন্দের ভয়ে কাদে! 
হলে পরাৎ্পর, তার কি কর, নন্দরাণী বাধে।। ৮৩ 
সেকি বইতো নন্দের বাধা,গোলোকচন্দ্র হলে। 
দিবানিশি (একটা) বাশের বাশি, 
বাজাতো রাধা বলে? ৮৪ 
তবে কি, মান খুচায়ে, মানের দায়ে, 
তোর পায়ে সে ধরত। 
হরি হ'লে কি জঠর-্ছাঙ্লায়, মাখনচুরি করত ? ৮৫ 
গোলোকচপ্রে শিরে বন্দে, ইন্দ্র চচ্জ ভানু। 
চরাচর অশ্গোচর, চর়াত সে কি ধেনু? ৮৬ 
তজলে পরে, পরাৎপর়ে, তারে জগতে ভজে। 
সে হলে কি শ্যাম-কলম্ী নাম, 
ছতো তোর ব্রজে £ ৮৭ 
(যে) যজ্জেম্বরের যে ভোজন পদ্কামূত মিষ্ট । 
সে ছলে কি, খেতো গোকুলে, 
রাখালের উচ্ছিষ্ট ? ৮৮ 
নন্দের বেটা ব্রন্মা নয়, জেনেছি তার মর্ম । 
যার পানে যাব মন পড়ে, রাই! 
সেই যেন তার ব্রন্মা।| ৮৯ 


জ্রীরাধিকার উত্তর । 
শুনি বাণী, কমলগিনী, কোমল বাক্যে কন। 


ননদিনি। প্রদ্থা তিনি, তোর পক্ষে নন। | ৯০ 
€আমার) শ্যাম যদি সামান্য হবে, 


কেন তার বং্শীরবে, 
কুলবর্তী রইতে নারে ঘরে? 
উর্ধযুখে ধেনু রয়, যমুনা উজান বয়, 
কেন তার বাশের বাঁশীর স্বরে! ৯১ 
(করি) শিশফালে স্তনপান, পৃতলার বধে প্রাণ, 
বাক গুণ খ্রিভুবনে জালে! 
কালীয় করি দমন, রাখালের রাখে জীবন, 


কালী-মছে বিষজজ-পানে।। ৯২ 


ননদি! মোর কৃফধন, করে ধরি গোবসন, 
সব বৃন্দাবন বাঁচাইল। 
কে তারে চিনিতে পারে, মায়া করি যশোদারে, 
বদলে ব্রজ্গাণ্ড দেখাইল।। ৯৩ 
বঙল্সিলে, গোধন চরায়, রাখালের উচ্ছিষ্ট খায়, 
শ্রেষ্ঠ তায় বল মাত্র মিছে! 
ওগো ননদি! সে ভগবান, তার কাছে মান অপমান, 
সুখ দুঃখ তুল্য তার কাছে।। ৯৪ 
চিনবে কি শ্যাম কালো-াপে, পড়েছ মায়া-অন্ধকৃপে, 
লোমকৃপে ব্রিভুবন যার। 
রাজ্যপদ গোচারণ, কিবা পঞ্ক কি চন্দন, 
বৈকুষ্ঠ, পাতাল তুল্য তার।। ৯৫ 
সে যে সংসারের সার, সংসার সকঙ্গি তার, 
সুখ দুঃখ সব তার সৃষ্টি। 
করে আমার প্রাণকৃষ্ণ, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ, 
ননদি গো! যারে কৃপাদৃষ্টি।। ৯৬ 
সে যারে দিয়াছে মান, সেই ধন্য মান্যমান, 
তার মানে মান্য হয় বিধি। 
এ কথা নয় অপ্রমাণ, কৃষ্ণের বাড়াবে মান, 
এত মান কার আছে, ননদি।। ৯৭ 
করিল ভক্তের দায়, নন্দের বাধা মাথায়, 
কর তায় এইজন্য সন্দ। 
ননদি গো! তোরে বলি, ভক্তিতে বাঁধিল বলি, 
ভক্তাধীন আমার গোবিজ্দ।| ৯৮ 
গোলোকপুরী পরিহরি, গোকুলে বিহরে হরি, 
চিন্তামণি সকলে চিনিলে। 
ননদি! তোর একি কন, ধিক ধিক ধিক জন্ম, 
হাতে রত্ব পেয়ে হারাইলে।। ৯৯ 


কা চি ক 


ওগো ননদি। তুই কেবল চিনলি নে জামার কৃষধন। 
কিন্তু জগজ্ছনে জানে, কৃষ জগতের জীবদ।। 
ননদি! তোমার প্রতি, বিমুখ বৈকুষ্ঠপতি, 
সমূহে বাস ক'রে কি তোর, পিপাসায় মরণ? 

সাধে যার শর বিবি, ননদ! মোর কৃষানিধি, 

দুস্তর ভবজলধি-নিস্তার-কারণ।। ভে) 


ষ্ঠ রী ছু 


কৃষফালী ১৯৫ 


জীমতী ও জ্ীকৃষ। 
কৃষেগর শুণ-কথায়, কুটিলে চৈতন্য পায়, 
পাবাশ-শপরীরে প্রেমোৎপত্তি। 
দেখতে যেতে জ্ীপতিরে, প্রেমভরে শ্রীমতীরে, 
অমনি করিল অনুমতি || ১০০ 
সঙ্গে সী রঙ্গে ভঙ্গে, নিরখিতে শ্যাম-ত্রিভঙ্গে 
কুঞ্জবনে উপনীত রাধে। 
অন্তরে সুখ উপজিল, বিচ্ছেদ অন্তর হৈল, 
যুগল-মিলন মন-সাধে।| ১০১ 
দিবসে ছাড়িয়া বাস, হরিসঙ্গে পরিহাস, 
মনে ত্রাস আয়ান দুর্ঘজনে। 
পথে দেখি ননদিনী, বিনয়ে কন বিনোদিনী, 
সেই ভয়ে কৃষ্চের চরণে ।। ১০২ 
আজ্জি শীঘ্র হই বিদায়, নতুবা ঘটিবে দায়, 
আসিতে কুটিলে সঙ্গে দেখা। 
দিবাভাগে অসময়, 
শক্রময় জান ত সব, সথা।। ১০৩ 
শুনিয়ে অন্তর উদাসী, কন কৃষ্ণ দুঃখে হাসি, 
কেন মোরে বিচ্ছেদে কাদাবে। 
আদ্যাশক্তি লোকে কয়, তুচ্ছ আয়ানের ভয়! 
এ কথা কি তোমারে সম্ভবে।। ১০৪ 
তুমি ব্রহ্মাময়ী সত্য, জানিয়ে তোমার তত্ব, 
হয়েছি শরণাগত আমি। 
বললে নাহি মানো ক্ষান্তে, ভূলেছ আপন ত্রান্তে, 
রাধে! এত ভ্রান্ত কেন তৃমি।1 ১০৫ 
শুনি রাধে মিষ্ট ভাফে, কন কৃষ্ণে উপহাসে, 
বঙ্গলে তবে, বলি নিজ দুঃখে। 
চিরদিন দেখতে পাই, নিজ ধর্ম্ম কার নাই, 
পরকে পরে জগতে দেয় শিক্ষে।। ১০৬ 
আমি শ্রান্তা বদি হই তব তুল্য শ্রান্ত নই, 
কান্ত! গুণের অন্ত বলি তবে। 
করি তুচ্ছ, কংস-ভয়, গোপনে রও নম্দালয়! 
এ কর্ম্মকি তোমারে সম্ভবে।। ১০৭ 
নবনীত জন্য করে, যশোদা বন্ধন করে, 
€ভাতে,) কেঁদে আকুল দিবস সমস্ত। 
তোমায় ভে ইন্জ ইন্দু, কি দুঃখে করুশাসিন্ছু। 
জরাসন্ধ-ভয়ে তুমি ব্।। ১০৮ 


(সে) অপুবর্ধ কহিষ কারে,পূর্বে রাম-অবতারে, 
জানকী হরিল দশাননে। 

(হয়ে) জ্িভুবনের শিরোমণি, যেন মপিহারা ফী, 
রোগণ কলহ বনে বলে।। ১৩৯ 
(তখন), স্ররণ করিলে হরি, আসিত ব্রক্ষমা ত্রিপুরারি, 
জানকীর উদ্ধার শী পায়। 
সে সকল ভুলিলে চিতে, বানরে বলিলে মিতে, 
করিতে সীতার উদ্ধার-উপায়।। ১১০ 


তুমি হে কমলাকান্ত। এত ভ্রান্ত কি কারণ। 
নাশিতে রাবণে কর, বনপশুর আরাধন।। 
লঙ্কা যাইতে কৃপাসিন্ভু। 
বন্ধন করিলে সিদ্ধু ছে; 
তোমার নামেতে নিস্তার, 
হরি! ভবসিদ্ধু জগজ্জন।। 
গোলকেতে বিরাজিত, 


তোমার প্রাণের ভাই লক্ষপ। | (ছ) 


শুনি কন রাধাকান্ত, রাধে! আমি যেন অধিক ভ্রান্ত, 
উভয়ের দোষ-গুণের অন্ত, 
বললে বলি, নইলে কথা কইনে। 
্রান্ত হয়ে বদি থাকি, তবু সদয় স্বভাব রাখি, 
তুমি যেমন, চন্দ্রমুখি! অমন, 
আমি ভক্ষে নিদয় হইলে ।। ১১১ 
সাক্ষী দেখ, আহি ভক্ত অনুগত অনুরক্ত, 
আমায় করিলে যে বিরক্ত, 
মালের দিনটা ভাবিলে, প্রাপ তো রয় না। 
(করে) সাধে বিষাদ বাদ সাধিলে, 
সাধনের সাধ কৈ পুরালে! 
সাধলাম চয়ণ-তলে, তক্ত ব'লে 
তবুতো দয়া হয় না।। ১১২ 


১৯৬ . দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


কমলিনী কন, ছরি! তোমার সঙ্গে বিহরি, 
তুমি ভক্তের হিতকারী, | 

| যত, তাছা আমা ছাড়া নয় হে! 
বেঁধে করলে অপমান, 

কি গুণেতে ভক্তাধীন কয় হে।। ১১৩ 

(দুঃখ দিয়ে) কত খেলাই খেললে। 
দণ্ডে দণ্ডে রাজা দণ্ডে, কড় ফেলে অঙ্সিকৃণ্ে, 
কতু দেয় হস্তি-শুণে, 

(প্রাণ বধিতে) বিষ দান করলে ।। ১১৪ 
কত দুঃখ কব তার, শেষে হয়ে অবতার, 
বহু দিনে নিস্তার, (করিলে তারে, ) 

দিয়ে দুঃখের অন্ত। 
রাবণের পুত্রগণে, শরণ লয় গিয়ে রণে, 
_ বিভীষণের বাকা শুনে, 


(কত ভক্তের) করেছ প্রাণান্ত।। ১১৫ 
বাস্থা-কল্পতরু নাম, (ও) নামের তুল্য নও হে শ্যাম! 
কারে সদয় কারে বাম, আত্মক্লাঘা যোগা তুমি নও হে। 
শুনে কন ভগবান, রাধে! ভক্ত যে আমার প্রাণ, 

কমলিনি ! এমনি কথা কও হে? ১১৬ 


ঁ ০ ৪ 


যদি ভক্তের মান ঘুচাতাম, রাধিকে! 

তবে ভগুমুনির পদচিহ্ন কেন আমার বুকে ? 

_ আমি ভক্তের ভক্ত,রাধা। ভক্ত প্রেমে বন্দী সদা, 
নৈলে কেন নন্দের বাধা,বহি আমি মন্তকে? 

দ্বিজ দাশরবিদীন, তার কি যাবে দুঃখে দিন? 
০০5 


» ৭: 


কলিনী বলে হরি! 


আদ হন্নে ১১৭ 





| বলি প্ারবিদ্দে। 





বাহ্য-লক্ষপ ভালো || ১১৮ 


রূপের নিদ্দা। 


(৪ (যেমন) বিষকুত্ত পয়োমুখ, স্বভাব ধরে শঠে। 


(তোমার) অস্তরস্থ, শুণ সমস্ত, 
আমার জানা বটে।। ১১৯ 
গুণের কথা, গুণমণি, গণে বলিতে নারি। 
রূপ যে তোমার কালো রূপ, 
(৩) পরের মন্দকারী।। ১২০ 
করলে, হে কালার্টাদ 
(তোমার) কালো রূপের ব্যাখ্ো। 
কাল হয়েছে কালো রূপ, কামিনীর পক্ষে ।। ১২১ 
দেখ, সংসারে ত যত কালো কালের সমান। 
কাল অঙ্গ, কাল ডুজঙ্গ, দংশিলে যায় প্রাণ।। ১২২ 
(দেখ,) পাষাণ কালো, দয়াহীন দেখলে পাষাণ বলে। 
(নারীর) কালস্বরূপ কাল কোকিল, 
কাল-বসম্ভকালে।। ১২৩ 
অন্ধকার নিশি ক্যলো, সেত পরের মন্দ করে।। ১২৪ 
দেখ সকল বর্ণ, হয় বিবর্ণ, 


 প্রলয়কালে কালো মেঘে সৃষ্টি করে ধ্বংস।। ১২৫ 


নীলকণ্ঠের কণ্ঠ কালো কালকৃট-বিষে। 
ভাল বলিব কিসে? ১২৬ 


শীকৃষ্ের সুখে কালো রূপের গুপব্যাখ্যা। 


| কৃষ্ণ কন রাধে। তোমায় বলতে করি সন্দ। 
কি বলিব! ভালোতে বা পাছে হব মন্দ।। ১২৭ 
একবার ধরো শুপের দোষ, আর-বার 


বিটি 


- ফোগ বরে াতা।। ১২০ 


(তুমি) ভাল বুঝে কালভূষণ 
“বক্ছ সকল অঙ্গে 
পরেছ কালো নীলাম্বরী মজেছ কালোর সঙ্গে ।। ১২৯ 
| কত শোভা তার বল। 
মুদিলে চক্ষু অন্ধকার তাতেও দেখ কালো।। ১৩০ 
তাতে মনোরঞ্জন, কালো অঞ্জন, নয়নের আভরণ। 
(তোমার) অন্তর মাঝারে কালো,হয় না দরশন।| ১৩১ 
না বুঝিয়ে কালো-রূপ নিন্দা কর রাগে। 
পাকলে কেমন লাগে? ১৩২ 
(দেখ,) অন্ধকার নাশে, কালো নীলকাম্তমণি। 
যখন অঙ্গ জ্বলে, কালো জলে, 
গেলে জুড়ায় প্রাণী ।| ১৩৩ 
(হলে) গগনে উদয় কালো 
মেঘ, বিফল হয় না বৃষ্টি। 
(হয়ে) কালোতে জড়িত, 
তোমার কেন কালোতে কোপদৃষ্টি।। ১৩৪ 
(তোমার) কামধেনু-নিদ্দিত ভুরু, 
কালোর জন্যেই সাজে । 
রাধাকুণ্চের মাঝে ।। ১৩৫ 
নিকটেতে ছিল বৃন্দে, বলে ধরি পদারবিন্দে || 
করো না করো না রাই! 
কালো রূপের নিন্দে।। ১৩৬ 


কালো রূপ নৈলে তোমার কি শোভা 
রাই কমলিনি! 
. রাধে সৌদামিনী। 
তুমি শ্যাম অঙ্গের ভূষণ, 
হয়েছে ্বর্প-লতায় জড়িত নীলকান্তমণি।। (ঝ) 


৯ জা ক 


| (তখন) বৃন্দেরে কন দয়াময়, 


[তবু বিড়ম্বনা রাধে! 


এরাপ দ্বন্ঘ সদাই হয়, 
আমাদের দুই মনে নাহি এঁক্য। 
এক বিপরীত দেখ না৷ প্রত্যক্ষ ।। ১৩৭ 
লোক বলে এই কথা, পরর্ধতে জন্মায় লতা, 
লতায় পক্তি জঙ্মে, শুনেছ কি কাণে। 
তার মধ্যে কুচ-গিরি কেনে? ১৩৮ 
শুনে কৃষের বাঙ্গ বাণী, হেসে ঢ'লে পড়ে ধনী, 
_ কমলিনী দেন প্রড়াত্তর। 
বিপরীত তোমার যত, আর ত নাহিক তত, 
বলি তবে, শুন বংশীধর! ১৩৯ 
শুকালে জল, পদ্ম মরে প্রাণে । 
বল দেখি বংশীধারি! পদ্লে কি জন্মায় বারি? 
তোমার এত বিপরীত কেনে ।। ১৪০ 


চা ৩ ক 


একি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি? 
তোমার পাদপয্পে পদ্ম কেন, 
কেন তায় সুরধূনী। ৷ 
শ্রীঅঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী। 
কমল-মুখ তায় কমল হাসি, 
কমল-কর তায় কমল বাঁশী, 
কমলা-সেবিত কমলপদ-দুখানি (৩৪) 


রা ঞ এ 


কৃষ্ণ কন, শুন প্যারি! | 
উভয়ে ত সমান দুই জনা। 


ত হইল বারি, 


(কিন্ত) আমা হতে আছে, 
তোমার বু বিড়ম্বনা।। ১৪১ 
 ঘটিবে বিষাদ সাধে সাধে, 


১৯৮ মাশরছি রায়ের পাঁচালী 


হাসবে শক্ত, হগবে কন্দল করতে। 
তুমি জানলে বাড়বে তোমারই মান, 
হারলে বাড়বে অভিমান, আমারি কেবল অপমান, 
লজ্জা হয় নিত্য চরণ ধরতে ।। ১৪২ 
প্যারী বলেন দয়াময়, অন্যায় বললে উল্মা হয়, 
উচিত বঙ্গবে তার কি ভয়? 
কও হে! আমার কিসের বিড়ম্বনা ? 
শুনে কৃষ্ণ করেন উক্তি, রাধে তুমি আদ্যাশক্তি, 
কেহ করে না মাতৃসম্ভাষণা।। ১৪৩ 
কমলিনী কছেন কঃ, ওটা উভয়ের দুরদৃষ্ট, 
আপনা পানে আপনি দৃষ্ট, ক'রে তুমি কিজন্যে দেখনা ? 
তুমি বরক্ছাণ্ডের পতি, তোমায় সাধে পশুপতি, 
সব্্ধ ঘটে তব স্থিতি, কেবা করে পিতৃসম্ভাবণা।। ১৪৪ 
(হরি) বিদিত আছে স্রিভুবনে, 
বিধির সৃষ্টি রজোগুণে, 
সষ্টি-ধ্বসে তমোগুণে, (জীবের) জীবন নাশে হর। 
সবগুণে নারায়ণ! ত্রিভুষন করে পালন, 
জীবের রাখ জীবন, পিতৃ-যোগ্য তুমি য্জেম্থর।। ১৪৫ 


ক নী রঙ 


হে কৃঝা! হে দীনবন্ধু। তোমায় বলে কি কারণ 
পিতৃভারে হরি! তুমি ভ্রিভুবন কর পালন ।। 
কি নর কীট পতঙ্গ,কি বিহ্গ কি মাত ছে, 

(হরি) তব গুণে ব্রিভুবলে জীবের জীবন-ধারণ।। 
করে না মাড়-সন্ভতাং, করিলে আমার অপযশ হে, 
তোমারি কি আছে যশ, যশোদা-নজ্দন। 
তুমি হে পালনকারী, সৃষ্টিনাশী ব্রিপুরারি, হরি হে, 

(তবু) জয় শিব-শক্ষর পিতা, তারে বলে 
জগজ্জন।। টে) 


রাবিকারে অহঙ্কারে ক'ন দয়াময়। 

তব সঙ্গে বাকাযুক্ধ মোর যোগ্য নয়।। ১৪৬ 

শুন শুন কমলিনী ! কথায় যত কও। 

কিন্তু সহজে জবলা তুমি মোর যোগ্য নও ।। ১৪৭ 


পুরুষ -পরশমণি চিন্তামণি আমি! 
হও রজনী, হিলোগিনি। পরাধীনা তুমি ।। ১৪৮ 


বিশেষতঃ কৃজগাবনে আমারি গণন। 
লোকে জালে গোবিন্দ লইয়া বৃদ্দাবন।! ১৪৯ 
প্রকৃতি রূাপেতে তুমি থাক মোর বামে। 
ভেবে দেখ আমারি গৌরব ভ্রজধামে।। ১৫০ 
প্যারী বলে, তোমারি গৌরব বটে শ্যাম! 
তাইতে বলে অগ্রে রাধা, পরে কৃষ্ণ নাম।| ১৫১ 
তুমি কি চতুর, শ্যাম! আমার অপেক্ষা। 
বাষ্া থাকে চতুরালি কর কিছু শিক্ষা।। ১৫২ 
বামভাগেতে রেখে আমায়, শ্যাম! কি কর গবা? 
ভেবে দেখ তোমারি করেছি গবর্ষ খবর্ধ। ১৫৩ 
দক্ষিণে থাকিতে পারি, বামে রই কি সাধে? 
বাম হয়ে না থাকলে পরে, 

কেবা কারে সাধে? ১৫৪ 
বৃন্দে অমনি ধ'রে বলে কৃষেঙ্র চরণে। 
তুমি বড় ভ্রান্ত, হরি! বুঝিলাম এত দিনে ।। ১৫৫ 


১ ০ গ্ঃ 


তুমি রাই হতে কি বড় ভাব হরি? 
তুমি অগতির গতি, তোমার গতি রাই কিশোরী || 
(কৃষক!) তোমার নামের গুণে, হরে বিপদ-ত্রিভুবনে, 
তোমার বিপদ হলে, বাজাও রাই ব'লে বাঁশরী। 
রাই হতে ষে তোমায় মানে, 

তা দেখেছি দুর্জয় মানে, 


সাধিলে চরণে ধরি।। (ঠ) 


কুটিলার মুখে জ্ীরাধিকার বন-গমন- 
সংবাদ জাহণে আরান। 


এরাপে কথার ছম্ছ, উভয়ে কন উভয়ে মন্দ, 
জীগোবিদ্দ শীমতীর় সঙ্গে । 
অন্তরে আনন্দময়, মুখে ফেদ অপ্রণয়, 
নানা কাব্য করে রঙ্গে ভঙ্গে।। ১৫৬ 
(খা) কুটিলে কৃচক্রী ব্রজে, ভ্রান্ত হয়ে হাদি মাঝে, 
কৃষেলা মাহাত্থ্য-কথা বত। 
চলে মনের রাগে রাখে, ভবগে পবদ-বেগে, 
আয়ানকে কহিল গিয়ে ভুত।। ১৫৭ 


বাকি কি শ্যাম! অপমানে, 


কৃষকানী | ১৯৯ 


(বলে,) শুনগো শুনগো দাঙ্গা! 
তার জ্বালায় আর মুখ দেখাতে নারি! 
এখনি দেখে এলাম বলে, এমনি ঘৃণা হতেছে মনে, 
সেই বা মরে, আমরাই বা মরি।। ১৫৮ 
(কত) অন্য লোকে ধিক দিয়ে, 
পরের মন্দ দেখে আসিতাম হেসে। 
(এখন,) লোকে উল্টো বলছে কত, 
| স'য়ে থাকি চোরের মত, 
বাদীর কুরুপ্র হয়েছি রাধার দোষে।। ১৫৯ 
তোর নারী সে রাজার ঝি, ছিছি!রাধা ক'রল কি, 
রাখাল ল'য়ে বনে বনে অ্রমে। 
কারেই ভালো মন্দ বলি, রাজার বেটী চন্দ্রাবলী, 
সেও মজেছে সেই রাখালের প্রেমে ।। ১৬০ 
তুই করিসনে মনোযোগ, কুপথ্যেতে বাড়িল রোগ, 
দমন হ'লে এমত হতো কি তবে? 
মেয়ে-মুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি, 
নহিলে কেন এমন দশা হবে? ১৬১ 
ভগিনী-বাক্যে অগ্সিপ্রায়। আয়ান বলে, হায় হায়! 
এমত বাক্য আমায় বলে কেট! ? 
চল দেখি কোনখানে নন্দের বেটা।। ১৬২ 


বাক্য আমার ব্রহ্মবেদ, করব গে তার শিরম্ছেদ, 
সে যেমন শিরকাটা করিল কর্ম্ম। 
কাটব কলঙ্কী রাধারে, স্ত্রীহত্যাটা ঘটল মোরে, 


আজি আর মানিব না ধর্ম্াধর্্ম || ১৬৩ 

বধব কৃষেঃ আজি বলেতে, হষ্টি কিন্থা মুষ্ট্যাঘাতে, 
আমার হাতে আজ কি সে আর বাঁচবে? 

মলে বুঝলাম নিঃসন্দ, নিবার্ধিশ হইল নন্দ, 
সাধ্য কি মোর, যম তারে ডেকেছে।। ১৬৪ 

(তার) পূতনা আদি নষ্ট করা, হাতে গোবর্ন ধরা, 

ভেম্কী করা মোর কাছে কি রবে? 

(করব) গদাখাতে হাড় চূর্ণ কংস রাজার বাচ্ছা পূর্ণ 
(বুঝলাম,) আজি আমা হতেই হবে।। ১৬৫ 

ক্রোধে আয়ান দর্প করি, যায় যথা দর্পহারী, 


| এত বলি ঈষৎ হাসি, 


হন্ডে লয়ে কাল-সাট, "ঘন মারে মালসাট, 
কাট কার্ট শব্দে যায় বলে।। ১৬৬ 
দূর হ'তে দেখি প্যারী, অঙ্গ কাপে থরহরি, 
ব্যাত্র হেরি হরিণী যেমন করে। 
ধরিয়ে হরির পায়, চঞ্চলা হরিণী প্রায়, 
বলে, হরি! রক্ষা কর মোরে ।। ১৬৭ 


এঁ দেখ, আসছে আয়ান, বংশীবয়ান! বনমাঝে। 


বিপদে যায় যে জীবন, মধুসুদন! তোমায় ভ'জে।। 
দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাবো কেমন ক'রে, 
কিঞ্িঃৎ স্থান আমারে, দাও হে অভয়-পদান্ুজে। 
রাখ করুণা করি, তব করুণায়, শ্রীহরি! 


সহশ্র-ধারায় বারি, এনেছিলাম আমি ভ্রজে || (ডে) 


হ্বীকঞ্চের কালীরাপ ধারণ। 


কৃষ্ণ বলে চিন্তা নি, আমি কি ডরাই রাই। 
ক্ষুত্র আয়ানের দর্প হেরি? 
চিন্তামণি নাম ধরি, ভবচিন্তা নষ্ট করি, 
তব চিন্তা কি ছেতু কিশোরি? ১৬৮ 
দেখ এক অপরূপ, সম্থরি এই কৃষ্রাপ, 
দণ্ডিতে পারবে না কোনরূপে। 
শুন রাধে রসমই! আমি যার সহায় রই, 
তার কি ভয় ইন্দ্র-চন্দ্র কোপে? ১৬৯ 
মদনমোহন মায়া-ছলে 
(রাধার) ঘুচাতে মনের কালী, হৈলেন দক্ষিণা-কালী, 
মহাকাল পতিত পদতলে ।। ১৭০ 
জবা জাহবীর জল, সচন্দন বিল্বদল, 
প্যারী করে চরণে অপ্পণ। 
শ্যাম হলেন নিকুঞ্জে শ্যামা, কিবা রাপ নিরুপপমা, 
আয়ান করিছে নিরীক্ষণ || ১৭১ 


২০০ . জাশরঘি রায়ের পাঁচালী 


শ্যামা-শ্যাঘে ভেদ কেন, কর রে জীব ভ্রান্ত! 
পাতাশ্বর পরিহরি হুরি হ'লেন দিশম্বরী, 
মরি মরি! হেরি কি রূপের অন্ত । 

(কিবা) কালোপরে কালো-শশী | 


ফে পাবে শ্যাম-চিন্তামণির ভাবে অন্ত! (6) 


নট গ্ষ এ 


নয়নের প্রেমধারে। 
দূরে গেল রাগ, হইল বি-রাগ, 
রাধায় অনুরাগ করে।। ১৭২ 
বলে ধন্যা ধন্যা, প্যারী রাজকন্যা, 
গিরিযাজ-কন্যা সাধে। 
হরি-পরিষাদ, দিয়ে করি বাদ, 
তবে কেন সাধে সাধে? ১৭৩ 
ঘুচিল বিকার, মনের আধার, 
সব ধন্দ দূরে গেলো। 

(বলে) সার্ক আসা, ফেলে হন্তের আশা, 
বলে, আশা পূর্ণ হলো।। ১৭৪ 
ভাবে গদগদ, ভাবে তারাপদ, 

কই বনে বলমালী? ১৭৫ 


ধ্ী ষ্ ৪ 


কৈ গো কুটিলে! বনে জ্রীনন্দের নন্দন কই। 
শঙ্ছার-হাদি সরোজে এ যে শ্যামা শ্রজ্মামই।। 
করিতে কৃষের তত্ব, প'ড়ে পেলাম পরামার্থ, রে। 
আমার শুরুদত্ত রকম, কালী করালবদনা এ || 


গজনা ছেইনীধে সাধে, টু রা নিগার ৃ 





বাদে সাদা অন্দ কাই! 


| যীরে শিব আরাধে, তায় আরাধে, 





আমার রাধে রসমই।। (৭) 


চে ্ ভু 


কালীরাপ হেরি রাধে প্রকুল্লহাদয়। 

কিন্তু হ'ল ভাবিনীর কি ভাবের উদয়।। ১৭৬ 
কমলাদি পুষ্প লয়ে ঢাকেন কমলিনী। 
কমলাকান্তের কমল-চরণ দুখানি।। ১৭৭ 
পরিধান নীলাম্বরী খণ্ড করি ল'য়ে। 

ঢাকেন কৃষে্র হৃদয়, কি হৃদয়ে ভাবিয়ে।। ১৭৮ 
গোকুলে গোকুলচন্দ্র কালীরাপ ধরে। 
নিরখিতে সুরগণ আইসে শুন্যভরে।! ১৭৯ 
মোক্ষ-ধন-চরণ না দেখিবারে পায় । 
বলে, কৃষ্প্রমদা এ কি প্রমাদ ঘটায়।। ১৮০ 
পবনে দিলেন আজ্ঞা যত দেবগণ। 

মুক্ত কর মুক্তকেশীর যুগল চরণ।। ১৮১ 
পুনঃপুন কমলিনী দেন যত ঢাকা। 

পবন উড়ায় পুষ্প নাহি যায় রাখা ।। ১৮২ 
সহাস্য বদনে রাধায় কন চিন্তামণি। 

কি জন্য চরণ-হৃদি ঢাক, কমলিনি।। ১৮৩ 
কমলিনী কন, কৃ! কহি হে কমল পায়।। 
ঢেকেছি কমজ-পদ আয়ানেয় দায়।। ১৮৪ 
আপাদ মস্তক দুষ্ট করে যদি দৃষ্ট। 

প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইবে তবে কৃষ।। ১৮৫ 
পাছে চিনিবে দুষ্ট আয়ান ভাবি মলে। 

এ যে ধহজ-বন্টরান্কুশ-চিহ্ন রয়েছে চরণে ।। 
দিয়ে জবা কোকনদ, যভনে ঢাকিলাম পদ, 
কি জানি করে বিপদ, পদ দরশলে। 
মনেতে এ শঙ্কা করি, বক্ষে দিলাম নিলাম্রী, 
_ ভৃগুচরণ আছে হরি, হাদি-পল্সাসলে | (তে) 


_ আয়ানের কালীত্তব। 


আমি কি বর্গিব গুণ, অসাধ্য বিধির ।। ১৮৬ 


 কৃফকাজী রা ক ১ ২০১ 


মা! তুমি ব্রিশুলধরা ব্রিশৃলি-মোহিলী। 
ত্রিবিধ কলুধহরা ভ্রিলোকতারিপী ।। ১৮৭ 
ভ্রিসন্ধ্যা-বূপপিণী ধ্যান করে ত্রিপুরারি। 
ত্রিদেব-বন্দিনী তারা ত্রিপুরাসূদ্দরী।। ১৮৮ 
মা! তুমি ত্রিবেণী তীর্থ, জাহত্বী ত্রিধারা। 
ত্রিকোর্টী-তীথ-রুপপিণী জিসংসার-সারা।| ১৮৯ 
ত্রিপুর তোমারি লয় ত্রিপদ বামন।। ১৯০ 
তিষ্ঠ সকর্ঘটে, আশা-তৃষ্গ-নিবারিশী। 
ত্রিজগত্কত্রী ত্রাণকর্তী ত্রিলোচলী।। ১৯১ 
শক্তি ! তুমি ভক্তিদাত্ত্রী ভক্তিমুূলাধার। 
দুর্লভ জনম, দুর্গা আমি দুরাচার || ১৯২ 
গোপগৃহে জন্ম, গোচারণে গত দিন। 
নাক্তি গুণ গৌরব অগণ্য গতিহ্বীন।| ১৯৩ 


ঙ্ঃ রঃ ষ্ 


কি গুণে নিরুণে পদ দিবে ত্রিগুণধারিণি। 
কমলিনীর গুণে যদি কমলপদ দাও আপনি ।! 
জনমে না জানি পুণ্, পুণ্যের বিষয় শুনা, 

পাপে আছে নৈপুণা, পূর্ণ ব্রহ্মা সনাতনি ! 

গোকুলে দুঙ্ধুলে জন্ম, গোধন-চারণ ধর্ম । 

সাধন কেমন না জানি-_ 

নাহিক পথ-সম্বল, মা! আমার কি হবে বলঃ 
ভরসা কেবল তোমার নাম পতিতোদ্ধারিণী || (খ) 


রঙা ঞ্ী ঙ্া 


(হেথা) গোষ্ঠে না হেরিয়া কৃষ্ণ যত রাখালগণ 
মণিহারা ফণিপ্রায় করিছে রোদন।। ১৯৪ 
(বনে) আসি ব'লে বাঁশী ফেলে ভাণ্ীর-তলায়। 
প্রবঞ্চনা ক'রে কানাই লুকালো কোথায়।। ১৯৫ 
বনে বলে রাখালগণে যায় অন্বেবণে। 

অপরূপ দেখে শ্রীদাম রাই-কুঞ্জবনে।। ১৯৬ 
কোথা গুণের কানাই, কেন কুজে মহেম্বরী।। 


কা গা ক শি 





| পদ দুটি তরুণ ভানু, 


করলেন দয়াময় ।। ১৯৮ 


দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান, দুষ্ট আয়ান এসেছিলো । 
সাধ পুরাতে সাধের বধু, 
শ্যাম আমার আজি শ্যামা হলো! ।। 
যা রে শ্রীদাম! ত্বরায় বলো, দেখুক রে সখা সুধর, 
স্রীমতীর এই সুমঙ্গল, জ্ীমধুমঙ্গলে বলো।। 
ভালে তারা সেজেছে ভাব; 
যে অধরে নন্দরার্পী, দিত রেক্ষীর নবন্নী, 
বংশীধরের অধরে আজ, যোগিনী সুধা সপিল।। (দ) 
কৃষ্কালী সমাপ্ত । 


গোপীগণের বন্ত্রহরণ। 
শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধার উত্তি। 
শ্রীরাধা সহিত হরি, দৌহে গোলোক পরিহরি, 
ভুলোকে গোলোক-বৃন্দাবনে। 
গোপগৃহে জন্ম লন, যেরূপে হয় সম্মিলন, 
আদা কথা শুনহ শ্রবণে।। ১ 
সঙ্গে সখী বন্দে চিত্রে, ইইয়ে আনন্দ-চিত্তে, 
এক দিন প্রহর বেলা, সঙ্গিনী সহিত খেলা, 
ভঙ্গ করি কহেন রঙ্গিণী।। ২ 
ওগো সখি! চল চঙ্গ, হইল চিত্ত চঞ্চল, 
হেমবরণী লয়ে হেম-ঘটে। 
ছলে দেখতে প্রাপমোহলে, অবলা সহ অবগাহনে, 
উপনীত যমুনার তটে।। ৩ 
(হেথায়) তরুণ রাখাল সঙ্গে করি, 
কল্পতরু তরুশ হরি, 
তরুণী তরুপ দেখব ব'লে। 
তরুণীমোহন তনু, 
দাড়ায়ে আছেন তরুবয়-তলে।! ৪ 
অঙসীন দেয় ভঙ্গ, 


বর্শে না হয় বর্ের বর্ণনা ।। ৫ 


২০২ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


দুরে থেকে দেখে নয়নে, 
(সেই) রাখালবেগ বাফা-নয়নে, 
সখীরে সুধান চ্জাননী। 
কি ধন দিয়ে করি সাধন প্রাপ্ত হয় লো এ ধন? 
কোন ধনীর এ ধন গো ধনি? ৬ 
বিধি ওয়ে কি নির্্াপ করে? কিন্বা হলো রয্মাকর়ে? 
ও রত্বু কেউ যত করলে পায় গো? ৭ 
(সখি!) ও কেন রাখাল-সাজে ? 
ওরে কি রাখাল সাজে? 
কোন রাখালে রাখাল সাজায় গো? 
(সখি 1) এ তো ভবনের চূড়ায়? 
চূড়ার মাথায় দিয়ে চূড়া, 
অবিচার কি চূড়ান্ত করেছে? 
এ ভুবনের কণ্ঠছার, হার দিল যে গলে উহার, 
সে যুঝি সই চক্ষু হারায়েছে! ৮ 
এ তো তিলকের তিলক, 
(আবার) ওয় কপালে কে দিল তিলক? 
ব্রিলোকে আছে হেন মুর্খ জন? 
যে দিল ওঞ্জন ওর নয়নে, 
তারা মাই গো তার নয়নে! 
এ তে। সখি! নয়নের অগ্জন।| ৯ 
এমন অবোধ কোন বংশে? 
বাঁশী নির্মাণ ক'রে বংশে, 
ওর করে দিয়েছে সহচরি ? 
যার যা বুদ্ধি--তা করিফ, আমি এখন কি করি লো! 
ও রাপ-সাগরে ডুবে মরি! ১০ 


ছঁ গ্ী ডঁ 


সই গো! ভুবিলাম এ রাপ-সাগরে। 
গোকুক নগরে, এ রাপ-সাগরে; 
আছে কে ছেন সুহ্দ 
জাসি তরঙে রাধার়ে ধরে।। 

অরি কি রাপ-আাধুরী, নীলোত্পল-বল ছরি 

নিল, ছিব লাজ নীল-গিরি-বরে; 
কত দেখি লো। কালো সখি লো! একি কালো! 

দেখি, অধিক ভূষম আলো করে || 


তবে, এ নীলধন কে জানিলে, হিনি মূলে তরুমূলে, 
ও বীজবরণ কিনিল মোরে; 
আহি একা কোথা রাখি, 
ধরো গো ধরো গো সঙ্গি! 
ও রাপ আমার আঁখিতে না ধরে; 
কোটি আঁখি দিলে বিধি, 
কিছু কাল এ কালনিধি 
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে; 
এ কালরূপ, বিশ্বরূপের রাপ, 
দাশরথি কয়, শ্রীমতি! 
দেখ, নয়ন মুদে অন্তরে | (ক) 


হি চা এ 


রাইকে দেখিয়া বড়াই-বুড়ির উদ্ভি। 


সর্খীগণ বলে, রাই! আমাদের এ ধারাই, 
হেরিয়ে ওরে, হারাই মন-প্রাপ। 
বাসনা মনে একান্ত, আমাদিগের এঁ কান্ত, 
দয়া করি বিধি যদি ঘটান।। ১১ 
এইরূপেতে গোপাক্গনা, কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে মগনা, 
চক্ষে জল, কক্ষে জল লয়ে। 
হারায়ে প্রাণ হেরে কেশবে, শব-দেহ লয়ে সবে, 
মৃদু গমনে চলিল আলয়ে।। ১২ 
পথে যেতে এক স্কুলে, দাড়ায়ে সর্থীমগডলে, 
ঘন ঘন কাদেন কমলিনী। 
ছেনকালে গিয়ে বড়াই, 
বলে, একি গো একি গো রাই! 
কাঁদছ কেন কাঞ্চন-বরণি? ১৩ 
কেদে যে কাদালি আমায়, বঙ্সকিছু বলেছে মায়? 
কিম্বা পিতা করেছে তাপিতে ? 
কি ননী শাশুড়ী, কাদালে তোকে কিশোরি। 
নারি তোর দুঃখ আখিতে ছেখিতে।। ১৪ 
দশয় বর অথবা নয়, কাদবার তোর বয়স নয়, 
নাই প্রণয়, নাই বিরহ-স্বালা! 
লাজ পাবে সব পরিবার, কাজ নাই কাদিয়ে আর! 
রাজপথে ছীড়ায়ে, রাজহালা ! ১৫ 
আত মাত্র এই বচন, সুলোচনীর হিলোচন, 
ভিগুণ ভাসিয়ে যায় জলে। 


জোগীগশের বন্ুহরণ ২০৩ 


বড়াই বলে, হ'লো স্মরণ, কাদছ তুমি যার কারণ, 
সেটা আমি গির়াছিলাম ভূলে ।। ১৬ 

কামরা দেখে যে কাল্লা পায়, তাইতে বলি ধরি পায়, 
আর কেঁদন! ক'রে এমন ধারা! 

স্মরণ ক'রে নয়ন-তারা, তোর তারায় ধরে না ধারা, 
তার তারার এমনি ধারা ধারা! ১৭ 


চে দঃ চা 


যেমন কাদলে ব'লে হরি হরি হরি! 
তেমনি তোর বিরহে-হুরি 
কাদে গো অষ্টপ্রহরী।। 
যে দুঃখে আমরা বিহরি, 
বলতে কাপি থরহরি, 
তোর লেগে গোলোকের হরি, 
ব্রজে নরহরি হরি। 
আগে গোলোক পরিহরি, 
তুলে বিচ্ছেদ-লহরী, 
তুমি তো করলে কিশোরি। 
তব শ্রীহরির সঙ্গে ভ্রীহরি।। (খ) 


বড়াই বুড়ির মুখে শীরাধিকার 
মাহাত্ত্য-কখন। 


রাধে! 


বসনে আখির বারি মুছায়ে, পুনঃপুন পায়ে ধরিয়ে, 
কেঁদোলা ব'লে বুঝাচ্ছেন বড়াই।। ১৮ 
বড়াইকে গোপীর দলে, অনুযোগ করিয়ে বলে, 
নরবালিকে এ রাজনন্দিনী। 
এ কর্ম কি শোভা পায়! 
বুড়ি মাগি! ওর ধরলি পায়? 
অকল্যাণ করলি কেন ধনি? ১৯ 
বয়েস প্রায় তোর নব্বই, এমন নয় যে নব্যই, 
বুড়া হ'লে জ্ঞান থাকে না সবাকারি! 
রাধার কাছে যখন আসিস, 
মাথায় হাত দিয়ে করিস আশীষ, 
নাতিনীর বয়েস তোর প্যারী।। ২০ 


(বড়াই) বলে পদে ধরতে পারি, 
নধীনে নছেন প্যারী, 
জ্ঞানের মাথা খেয়ে বলেছিস তোরা! 
(ও যে) কমলাকান্ত-রমী, ওরি গর্ভে কমলযোনি, 
(ও যে) কমলে-কামিনী পরাৎপরা।। ২১ 
ভ্ানহীন সব গোপবালিকে! 
রাধাকে জ্ঞান করিস বালিকে, 
যা রাধা সা কালিকে, সুরপালিকে সদা। 
(ও বে) ব্রজ্মাগু-ভাণ্ডোদরী,  ব্রল্মা বিষ ব্রিপুরারি 
ভ্রিদেব-আরাধ্যা আদ্যা রাধা ।। ২২ 
(বড়াই) বলে, তোরা সবাই নবীনে, 
প্রাচীনকাল প্রাপ্তি বিনে 
পরমার্থের অধিকার হয় না! 
নব নব যত রমপী, (এরা) সামান্য মণির অভিমানী, 
চিন্তামণির স্মরণ কেউ লয় না। ২৩ 
(গুদের) হরি-কথা নাই কাণে শোনা, 
(কেবল) গলিয়ে সোণা কাশে সোখা, 
এঁ সোপাবি সবর্ধদ! বাসনা । 
গুক দিলেন যে কাণে সোনা, 
সে সোনার নাই উপাসনা, 
সে ঘোষণা করে কার রসনা।। ২৪ 
হৃদয়ে যন যৌবন, মনে তখন গছন বন, 
সে বনে কি ইষ্ট-দৃষ্ট ঘটে? 
তরুণী মেয়ে ম'লে পরে, তরণী পায়না ভব-সাগরে, 
কাদিতে হয় বসে ভবের তটে।। ২৫ 
প্রথা নাই লো প্রথম কালে, 
কেও ভয় রাখে না কালে, 
হরি কথাটি হয় না বলাবলি! 
(দেখ) নব নব পুরুষের দলে, 
হাত দেয় না তুলসীর দলে, 
বিল্বদলের সঙ্গে দলাদলি।। ২৬ 
সন্ধা আহি্ক গায়ত্রী জপা, 
পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা, 
নিধুর টগ্সা গেয়ে বেড়ায় পথে! 
মালে না বেদ পুরাণ তন, মলে গণে না মণি-অন্, 
বলে না কিছ, চলে না কারুমতে।। ২৭ 


২০৪ ছাশরথি রানের পাঁচাজী 


বেঁচে যদি থাকিস বৃন্দে! শ্রীরাধার পদগারবিদ্গে 
কি গুণ আছে, যৌবন গেলে জানবি! 
ললিত লো। জানবি তখন, 
চিন্তামণির রমগীকে চিনবি! ২৮ 
চিত্রে লো! পাকলে কেশ, চিত্ত মাঝে হৃীকেশ 
কত গুণ আছে রাই-চরণে।। ২৯ 
(এখন) ছাদে ধরেছ পয়োধরে, এ বয়সে বশীধরে 
ভজব বলে তরুখে মন করে না। 
হয় ভঙ্জনের অঙ্গ হীন, 
ওলো ধনি! তাইিতে রাই চেন না।। ৩০ 
উনি কি ধরতে দেন পদে, বিগ্ম ঘটান পদে পদে, 
কোটি জন্ম কোর্ট যার, সেই ও পদ লবে। 
কত বিপদ ক'রে স্বীকার, রাঙ্গা চরণে রাধিকার, 
অধিকার করেছি আমি তবে! ৩১: 


ষ্ঠ ছু 


নৈলে কে পায় ধরতে রাধার পায়? 
অনুকম্পায় যে জন আছে, অনুপায় যার গেছে, 
ধ'রে পায়, ভবের উপায় যে করেছে! 
জপ্ম জগ্ম রাধার পায় ধরেছে, 
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়।। 
আর কি এখন আমি ব্রদ্মার পদে ধরি? 
রজ্জাপদ তুচ্ছ করি, কেবল 
প্যারী-ব্রজগাময়ীয় কৃপায় ।। (গ) 


শিকা চৈতনা পায়, ধারে বড়াইয়ের পায়, 
এ ১ ০৮৮০৫ 

স্বড়াই বলে, বলি শুন, 
| তাক মায়া, সাজ সবে সম্লাসে।। ৩২ 





বের হরেরহার, 


| শুন গো রাই রাজকুমার! 


যার তরে চিত্ত কাতর, 





রমণী যঙ্গি হবে তাহার, 
হরমনোমোহিলী ভজ্জ ভ্রুত। 
পুরাবেন সাধ শঙ্কর, মাসেক সংকল্প করি, 
কর তোমরা কাত্যায়নী ব্রত ।1 ৩৩ 
ভঙজ গিরিয়াজ-কুমারী, 
শিরিশের ধন গিরিধরে লও সতি।। 
অভিলাষ কর বৃন্দে। 
যদি বৃন্দাবনপতিকে পাবে পতি।। ৩৪ 
সুচিত্রে! মুচিন্তে ভজ কালী। 
পাবে বাসনার ধন বনমালী । | ৩৫ 
ব্রজরমণী হরি-প্রয়াসে, হেমন্তের প্রথম মাসে, 
কাত্যায়নী করতে আরাধন। 
আনে সব গোপিকার দল, শত শত শতদল, 
বিল্বদল করি সচন্দন।। ৩৬ 
পাদ্য দিতে মন-সাধে, বিশ্ব জননীর পদে, 
ভীম্মজননীর জল আনিল। 
নীলকমল-বরণ-আশায়, নীলকমলবরণী-পায়, 
কমলিনী নীলকমল দিল।। ৩৭ 
গিরিবর-নন্দিনী, নীলগিরি-বরণী, 
বরদা প্রবৃত্তা বরদানে। 
চরণ-কল্পতরু-বর তলে গোপিকা মাগে বর, 
পীতাম্বর-বর হেতু যতনে ।। ৩৮ 


ঙ ঞ ঙ 


হে কুলদায়িনি সতি! ব্যাকুল সব কুলবতী 

তবে দাও মা! গোকুলপতি পতি।। 
নেত্রে নীর নিরন্তর, 
বিতর সন্বর বর হে হৈমবতি ! 


| সংসারে আর নাই মা মতি, 


সজরগ্রিটি নজীর 
রূপে নয়ন মত্ত, শুনে শ্যামের তত্ব, 
সুন্থ চিত্ত আর মত্ত শ্রুতি।। (ঘ) 
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গোপিকা কয় ক'রে ভক্তি, শুনেছি মা, শিব-উক্ভি, 
বিষি বিষু তুমি রবি ভৈরবী । 
তব পদ করি সাধন, 
তুমি কি কৃষ্ণ নও মা! তাই ভাবি।। ৩৯ 
(তুমি) কখন পুরুষ কখন নারী, | 
রাবশারি হয়ে ধর মা! ধনু। | 
কখন হয়ে বংশীধর, শ্যামা! তুমি বংশী ধর, 
হলধর সহিত চরাও ধেনু।। ৪০ 


ভগু বৈষ্ঞবদের কালীঘ্বেঘ। 


কৃষ্ণ প্রতি গোপীর চিত, কালী কৃষ্ণেতে মিলিত, 
ইদানী বিপদ উপস্থিত, নাহি মানে বেদ। 
(হেদে) ভেড়াকান্ত নেড়াগুলো, 
ভেড়েদের লেগেছে ভুলো, 
কালী-কৃষ্ণ সদাই করে ভেদ।| ৪১ 
(বাছাদের) কালীতে দ্বেষ চিরকালি, 
ত্যাগ করা কই হয়েছে কালি, 
কথায় কথায় মুখে কালি, লোকে দেয় সদাই! 
গালি খেয়ে বরণ কালি, কুলে কালি গালে কালি, 
অন্তরেতে সদা কালি, 
কেবল দক্ষিণে-কালী নাই।। ৪২ 
ভেকধারী ভেড়ারা যত, 
কালীতে না হয়, না হউক রত, 
কৃষেঃর প্রতি ভক্তি বা কোন আছে? 
নদের মাঝে পেতে ফাদ, 
| (ওদের) মাথা খেয়েছে নিতাইঠাদ, 
গোরায় জাত গিয়েছে ।। ৪৩ 
ঘৃণা নাই কিছুদারর, যেন জঙগল্লাথ-ক্ষেতর, 
সকল অল্লেই কুচি! 
কাতার মলে বিধবা নাই।, 


| এক মেয়ে শত জামাই, 


বাঞ্থা করি কৃ ধন, 





(কেবল) খোল বাজালেই শুচি।। ৪৪ 
যাহারা মুখে বলে গৌরাং শৌরাং, 
কিন্তু উপরে রূপা ভিতয়ে রাং, 
পুরাণের মতে চলেন না, 
নূতন জাতি গৌর-খৃষ্টান, না হিন্দু না যবন 11 ৪৫ 


| (বাছাদের) ধর্ম-পথটা বড় আঁটা, 


পাকামো ক'রে খান-না পাটা, 


| হেঁসেলে উহাদের হয় না রাল্না, 


জ্রাতি মাংস বলে। 
যদি বল, ওদের জ্ঞাতি কিসে! 
সব আছে এ নেড়া বেটাদের দলে।। ৪৬ 
ওদের ভক্ষণ কুলের মাথা, 
পাঁটাও পশু, ওয়াও পশু, ভাবলে সমুদাই। 
পাঁটার যেমন লম্বা দাড়ি, বেটাদেরও সেই প্রকারই, 
পাঁটাকে কালীর কাটতে হুকুম, 
উহাদিগকেও তাই ।। ৪৭ 
ভিন্ন ভাবে পাষণ্ড বৈরাগী । 
জাত কুল সব করে ধ্বংস, যেন কত পরমহাস, 
লোক দেখান হয়েছে সক্তাগী || ৪৮ 


কাত্যায়নীর নিকট গোপীগণের বর প্রার্থনা । 


গোপিকা বর মাগে কৃষ্ধনে। 

বলে দুরে দুঃখহরা ! ব্ন্মময়ী পরাৎপরা ! 
চাও মা তারা কুপাবলোকনে || ৪৯ 

যদি বল মা! তোমায় ত'জে কৃষঃ কেন মাগি। 

পুরাণে শুনেছি তত্ব, তব চরণে হ'য়ে আসক্ত, 
আগুলে আছেন মহাযোগী।। ৫০ 

কে জানে মা! তবকাঙ্ড, হ্রিজগৎ বরন্মাগু-ভাখ, 


২০৬ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


সুর-নরের দুঃখ-হয়ণ, ছিল দুটি রাঙ্গা চরণ, 
তাত তুমি বিক্রয় করেছ।। ৫১ 
(যা!) দুকর্লে কিনিত যদি, তবে হতেম প্রতিবাদী ? 
একা কি তাকে দিতাম ভোগ করতে? 
যে জন কিনিছে শ্যামা! 
তার কাছে কে যাবে গো মা! 
কার বাঞ্ছা অকালেতে মরতে? ৫২ 
প্রেমে মস্তচিত্ত, যে ধন ভ্রিলোচন বুকে রাখে! 
তাকি পায় শ্যামা! সামান্য লোকে। 
ওমা কালি কালবাযিগি! 
কালের শঙ্কা কেউ না রাখে।। 
মা তোর ধরতে চরণ কার এত বুক? 
হাত দিবে তোর কালের বুকে! 
অভয়া! তোর অভয়চরণ, অভিলাধী 
আর হবে কে? 
করলে স্বহঝ্ে সই শিবকে চরণ 
দিয়েছ সনন্দ লিখে।। (৬) 
ভ্ীকৃষণ কর্তৃক গোগীগণের বস্ত্ররণ। 
বরদা দিলেন বর, পাষে পতি পীতান্বর, 
ধৈর্য্য নছে কলেবর, যত গোপিকায়। 


অমনি ঘট ল'য়ে কক্ষে, জল জানিবার উপলক্ষে 
কমলায় ধন কমলাক্ষে, দেখিবারে যায়।। ৫৩ 
শিয়ে যমুনার ধারে, ধারে রাখি জলাধারে, 
লঙ্জায় না ধার ধারে, হয়ে দিশাবসনী। 

জলে কমল ভাগে ফেন, শোতা করে কমঙ্গকন, 
কমলিনী ভার মধ্যে ফেন, কমলে কাছিনী।। ৫৪ 
(আছে) ঘাটে বন্ধ ঘটোপরে, জামোদ শুনহ পরে, 
গোপা আমোন-ভরে, না দেখে তা চক্ষে । 
ছেনকালে আসিয়ে হরি, সেই সব বন হরি, 
উঠিলেন রাসবিহারী, কদস্ছের বৃক্ষে।। ৫৫ 
জলে গেলা সমাপন, সাঙ্গ রঙ্গের জালাপন, 
সবে তখন আপন আপন বস ল'তে ঘায়। 


দেখে, বস্ত্র নাই ঘটে, সবে বলে কি বিপদ ঘটে, 
অমনি সব পানু হাটে, তবে উঠা দার ।। ৫৬ 
ব্স্ত সব গোপিকায়, কে কোথা সুধাবে কায়? 
মৃত্যুসম শক্কায়, বলে মা! কি হলো! 

ঘাটে রয়েছে ঘট মোর, ক'রে চক্ষের অগোচর, 
কোথা হতে এসে চোর, বস্ত্র লয়ে গেল।। ৫৭ 


বন্ত্রবিহনে গোপিকাগণের খেদ। 


কেঁদে বলে এক নারী, দিদি লো! দুঃখ সইতে নারি, 
(আমি) কাল কিনেছি কালোকিনারী, 
যো টাকা দামে। 
শত টাকায় গত সন, কিনেছি শ্রজধামে।। ৫৮ 
কেউ বলে মোর মলমল, সৃত অতি সুকোমল, 
পরিলে করে ঝলমল, অঙ্গখানি হয় লো। 
কেউ বলে, মোর বুটতোলা, সুতো তার টাকা তোলা, 
রেখেছিলাম করে তোলা, আটপছরে নয় লো।। ৫৯ 
কেউ বলে, মোর জামদানি, এদেশে নাই ইদানী, 
আর তেমন আমদানী, এখালেতে নাই লো! 
কেউ বলে, মোর গোটাদার, 
হায় হায়! তার কি বাহার। 
দেখতে অতি চমৎকার, আচলা সমুদায় লো।। ৬০ 
কেউ বলে, মোর টেরচা-ডাকাই, 
সদাই তোলা থাকত ঢাকা-ই, 
মুটোয় কিম্বা কটোয় পোরা যায় লো। 
কেউ বলে, মোর গুলদার, 
তার কথা কি বলব আর। 
শোকে কাঙ্লা পায় আমার ! 
সিপাই পেড়ে বড় কক্ষ তায় লো।। ৬১ 
কেউ বলে, মোর বালুচরে, কিনেছিলাঘ কত ক'রে, 
কেউ বলে, মোর বারাণসী চেলি। 
কেউ বলে, মোর ভাল তসর, দেখিতে অতি সুন্দর 
এই রাপেতে পরস্পর, করে বলাবলি ।। ৬২ 
কেউ বলে, জার বলব বৃথা, 
তেন কাপড় জার পাব কোথা ? 
মনে করলে দুঃখেতে বুক ফাটে! 


গোপীগণের বন্হারণ ২০৭ 


কেউ বলে, দুঃখ কত বাখানি, 

যেমন গেছে আমার খানি, 
দিতে পারে না কোন দোকানী, 

এই মথুরার ছাটে।। ৬৩ 

ক'রে বিবিধ সন্ধান, করে চোরের সন্ধান, 
বৃক্ষে হাসে কৃপানিধান, গোলোকের প্রধান। 
সন্ধান দিবার তরে, বাঞ্থা হরির অন্তরে, 
নৈলে কে সন্ধান করে? যাঁর বেদে নাই সন্ধান! ৬৪ 
নদীতটে কদম্বতরু, তাতে লম্পটের গুরু, 
বসে বাঞ্কাকলপতরু, বসনগুলি বামে। 
এক ধনী যমুনায়, অধোবদনী ভাবনায়, 


দৈবযোগে দেখতে পায়, প্রতিমূর্তি শ্যামে।। ৬৫ 
অনুমান করিয়ে ধরে, জলমধ্যে জলধরে, 

দেখে ধড়া-চুড়া ধরে, অধরেতে মোহন মুরলী। 
উর্মুখী হয়ে অমনি, আর বার দেখে রমলী, 
বৃক্ষে হাসেন চিন্তামণি, লয়ে বসনগুলি।। ৬৬ 

দৃষ্টি করি কেশবে, ধনি মলের উৎসবে, 
অভয় দিয়ে বলে সবে, আর কেঁদো না থাক 

বসনের উপায় করেছি, কাছে থাকতে কেঁদে মরেছি! 
দিদি লো! চোর ধরেছি, এ দেখ দেখ। ৬৭ 


ষ্ঁ ০ হট 


হায় হায়! লজ্জায় প্রাণ যায়! 
গিরিজায় পূজে পতি পাব অবিলম্বে । 
এঁ যে গোবিন্দ, লইয়ে বসন উঠেছে কদস্থে।। 
আছে কি ভাবে মত হবে, রাধার বস্ত্র লয়ে, 
আছে রাধার নাম-অবলদ্ষে; 
রমণী দুঃখে ভাসে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে! 
সুখ-আশে পড়েছি বিড়ম্বে; 
হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ, 
আর কি আছে ভাগ্যে 
মোদের এই তো আরম্তে।। (চ) 


জীকৃকফকে গোপিকাগণের ভসনা। 


দাড়ায়ে গোপী নলীতটে, বস্ত্র নাই কটি-ভটে, 
ধটী সম করিয়ে বাম কর। 


পর়োধর ঢাকিয়ে কেশে,  ডাকিয়ে কয় হাষীকেশে, 
অস্বর বিতর পীতাস্বর! || ৬৮ 
কেহ বলে ওহে বিজ্ঞ! কল্প কি, হয়ে ধশ্জি, 
কেহ হলে বধু ছে ফিরে চাও! 
আমরা ভাবি প্রাণাধিক, ধিক তোমারে ধিক ধিক! 
আর কেন অধিক জজ্জা দাও।। ৬৯ 
কেহ বলে, ওহে কানাই! এদেশে কি রাজা নাই? 
মনে করেছ অরাজকের পুরী? 
বলি যদি কংস রাজায়, এখনি তোমায় লয়ে যায়, 
হাতে আর পায়ে দিয়ে দড়ী।। ৭০ 
পর-নারীর পরণের বাস, পথে হর ছে পীতবাস! 
দিই যদি হে সপ্ত্রমের দাবী। 
(তোমার) বাঁশী যাবে, হাসি যাবে, 
ণ চূড়া যাবে চূড়ান্ত হবে! 
বিকিয়ে যাবে ঘরকল্প।, তাড়িয়ে লবে গাভী ।। 
যে চরণে নৃপুর ব্ভার, হবে সেই চরণে কত প্রহার! 
দো-হার লোহার হার দিবে। 
ঘুচবে সকল সুখ-বিহার, তখন কি আর মাখন আহার! 
আহার-কালে আহা বলে কে কাদিবে? ৭২ 
বাঁকা নয়ন ঘুরিয়ে যেমন, 
সুলিয়েছিলে আমাদের মন, 
কংস রাজা ভুলিবে না হে তায়! 
সে যখন তোমারে ধরবে, 
বাকা তোমাকে সোজা করবে, 
তাইতে বলি ধ'রে দুটি পায়।। ৭৩ 
এখন হরি! দেও হে বস্ত্র দিয়ে লওহে লজ্জা-অন্তু 
নাসা কেটেছে, গলা কেটো না আর! 
(শুনে) তরুবরে মুখ ফিয়ান, তরুণী পালে লাহি চান, 
ভব-নদীর তযগী পদ যার।। ৭৪ 
কে যেন কাহাকে ডাকে, কালা যেন শত ঢাকে, 
শব্দ হলে শুনতে নাহি পান। 
পুলকে প্রসন শরীর, জন্য মনে কিশোরীর 
গুনগুন করিয়ে গুণ গান।। ৭৫ 


রক চা চি 


২০৮ 


রাখ রে কথা, ডাক রে মম বাঁশরি ! 
সদা কিশোরীকে । 

তবে মুক্তি দেন সদা অপরাধীকে রাধিকে।। 
পদ তরুণ-ভানু-জিনি, ভানুজ-ভয়-হারিকে; 
(তোরে) দিয়াছি আমি রাধা মন্ত্র 
দেখ যেন হইও না ভ্রান্ত, 
রেখ ক্ষান্ত, বলবন্ত, ছজনা প্রতিবাদীকে; 

কত গুণ ধরেন শ্রীমতি, 

গুশাতীত সেই গুণবর্তী, 
গতি-হ্রীন কুমতি দাশরঘির গতি-দায়িকে || (ছ) 


গোপীগণের কাতরোক্তি। 


চেতন নাই বাঁশী-যোগে, হরি যেন বসেছেন যোগে, 
কে করে কপটযোগ ভঙ্গ £ 

গোপী কাপিছে থরহরি, বলে ওহে নরহরি! 
হায় হায় হাসালে বৈরঙ্গ! ৭৬ 

ঘন দৃষ্টি আগে পাছের কেউ মেনে দেখিবে পাছে! 
উরু কাপিছে শুরুজন-শঙ্কায়। 

মাটী হয়ে ছিল মার্টীতে, নিরাশা হয়ে ঝাটতে, 
পুনং সবে জলে গিয়ে দাড়ায়।। ৭৭ 

অর্থ কায়া যাখি জলে, 
কি করলে হে জলদবরণ! 

আর কেন মরি গুমরি, বল তো জলে ডুবে মরি, 
মলে বাঁচি, বাচিলে মরণ। | ৭৮ 
এইরাপে রোদন করি, কহিছে কেশবে সবে! 
কুটিলে যুটিলে বন্ধু! প্রাণ কি তার রবে রবে? 
তুমি কান্ত হলে, অন্তে পাব শীগ্রগতি গতি। 

গোকুলপতি পতি ।। ৮০ 
কাত্যায়নী দিলেন ভাল গুণের সরোবর বর। 
পরণের বসনখানি দিয়ে বিপদহর হর।। ৮১ 

আমাদের হাসায়ে শক্রু, মুখখানি যে হাসি-হাসি। 

বধে রাধাকে, রাধা ব'লে, | | 

বাজাচ্ছে গোকুলবাসি। বাশী।। ৮২ 


উর্দঘ করে গোপী বলে, 


লজ্জায় রাধার দেহে, প্রাণ বুঝি কানাই নাই! 
আমরা ত হারাই প্রাণ, আগে বুঝি হারাই রাই! ৮৩ 


। তটেতে উঠিতে নারি, প্রাণ ত লজ্জায় যায়। 


| যাব আমরা বাস, 


র 


জলে বা কতক্ষণ বাঁচি! সঙ্গিপাত যোগায় গায়! ৮৪ 
নগ্নবেশে বাসে গেলে, হাসবে শত্রু পায় পায়। 
কর চিস্তামণি! যাতে, অধীনীরা উপায় পায়।। ৮৫ 


ঙ সী রি 


তোমার এ কেমন বাসনা, হরি! 

কুলবধূর নিলে বাস হরি, 

আর কতক্ষণ জলে বাস করি, 

ওহে নিদয় পীতবাস ! 
বাস দিয়ে বাসে গিয়ে বাজাও বাশরী || 
একে শীত-ভীত শীতল জলে কাপে পায়, 
কিকর হে জলদকায় ! 

রমণী বিরহে দহে, এ রসে পৌরুষ কি হে! 
এই যে শুনি তুমি নাকি রাসবিহারী || 
কত সাধের সাধনায় তোমায় সাধিলাম, 

সাধ না পুরালে শ্যাম! 

অধীনীদের হবে কান্ত, তা'ত হলো না একান্ত, 

অধিকান্ত একি হে লাজে মরি।| (জ) 


শ্রীকঞ্চের রসালাপ। 
গোপিকার কত প্রকার শুনিয়ে বিলাপ । 
চিন্তামণি কন অমনি, করি রসালাপ। | ৮৬ 
আমার জনো গোপকনো ! করলে তোমরা ব্রত 
তাইতে আমি, হইতে স্বামী, হয়েছি বিব্রত।। ৮৭ 


এই যমুনায় কত লোকে নায়, 


| প্রাণ না দিলে 


তোমরাও এস নিত্য। 
সকলে মেলে, 
জলেতে কর নৃত্য।। ৮৮ 
তা করে দরশন, 
আমি এসেছি কই? 


বসন ফেলে, 


ন! সাধিলে, 
আমি কি কথা কই? ৮৯ 


গোলীগণের বস্ত্রহরণ ২০৯ 


জঙ্জা দিলে ব'লে সকলে, 
বলছ নানা কথা৷ 
স্বামীর কাছে, 

রমণীর আবার কোথা £ ৯০ 
স্বামীতে যদি, হ'য়ে আমোদী, 

নারীর বস্ত্র হরে। 

সেই দোষে কি, 

রমণী নালিশ করে? ৯১ 
কংসে কয়ে, আমাকে লয়ে, 


লজ্জা আছে 


হা হেসখি! 


বাঁধবে কারাগারে! 
সে কখন, হয়ে বামন, 
টাদ ধরিতে পারে? ৯২ 
বেঁধেছে বলি, ভক্ত বলি' 
বাঁধা থাকি তার বাসে। 


বেঁধেছিল নাগপাশে।। ৯৩ 


বেদে ব্যক্ত, 
বৈকুষ্ঠের ছারী। 
যে পারে চিনতে, সে পারে বাধতে, 
আমারে, ব্রজনারি ! ৯৪ 


সে যে ভক্ত, 


বাহুবল কর, বাঁধা দুষ্কর, 

এত বল কে বা ধরে? 

তোমরা দেখ সদা, আমারে যশোদা, 
অনাসে বন্ধন করে।। ৯৫ 

বলিয়ে পুত্র, পাকিয়ে সুত্র, 
বাধে দেখ, সে মিছে! 

সে তো এ সুত্র নয়, পৃর্বজম্মের 
অন্য সুত্র আছে।। ৯৬ 


তোমরা, দেখ সদা, আমারে মা যশোদা বাধে সখি! 
সে কি তার কম্ম্ আমি যে ব্রঙ্গা, মর্ম তা জানে কি? 
মাকে ধন্যা করে পুণ্য-ডোরে, 
আমি আপনি সদা বাঁধা থাকি ।। 
যুগে যুগে সপিয়ে মন, যোগসূত্র পাকায় যেমন, 
সেই বাঁধে আমারে হে সুধাংশুমুখি ! 


দাশরথি- ২৭ 


কে বাধে সই! আমার করে, 

যখন শমন বন্ধন করে; আমায় ডাকলে পরে, 
সেই বন্ধনে ত্রাণ পায় পাতকী ।। 

যোগেতে না সঁপিয়ে মতি,বাঁধলে না রে দাশরথি, 

আমি তাইতে তারে অপার ভব বন্ধনে রাখি।| (ঝ) 


শ্রীকঞ্ণের তত্ব-কথা। 


বরং তোমরা বাধো, 
পেতেছ করি ব্রত ! 
(তোমরা) বাধবে মনে, আমি তা জেনে, 
হাতে বেঁধেছি সত | ৯৭ | 
ইহার সাত পাক আছে, এক পাকেই যে 
পার না পিরীত রাখতে! 
যাকে চলতে বাজে, 
জগন্নাথ দেখতে? ৯৮ 
আর মিছে কাদ, আটকে বাঁধো, 
আটকে রাখলে থাকি! 
যদি বাঁধনি না ক'রে, বাঁধো আমারে, 
তবে দিয়ে যাই ফাকি।। ৯৯ 
যদি পাকা করি, 
বাধো আমারে শক্ত । 
তবেই আমোদের দিন তোমাদের, 
সকল বিপদ মুক্ত ।। ১০০ 
আর কেন সকলে, 
কফের বৃদ্ধি কর। 


ভক্তি-ফাদ 
সে কেন সাজে, 


পাকিয়ে ডুরি, 


গা তুলে উঠে, এসো নিকটে, 
বসন দিচ্ছি, পর।| ১০১ 

জলে ঢেকে কায়, লুকাবে কা'য় 
লাজ দেখে মরি লাজে। 

আমার কাছে কি, ও বিধুমুখি ! 

লুকালুকি কারু সাজে £ ১০২ 
ইন্দ্র যেমন, লুকিয়ে গমন, 
করলে অহল্যার ঘরে। 


২১০ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


অহঙ্যা সতী, দিত কি রতি? 
স্বার্মী না জানলে পরে? ১০৩ 
গোপন করি, মন্দোদরী,- পুরে যায় বানর। 
জানলে ফাকি, সতী দিত কি? 
পতির মৃত্যু-শর।| ১০৪ 
আবার সেই বানরে, চাতুরী ক'রে 
মায়া-বিভীবণ হয়ে। 
পাতাল ভুবন, 
রামকে যায় লয়ে।। ১০৫ 
ও সুন্দরি! করে চাতুরী, 
লোকে লুকাতে পারে। 
ত্রিসংসারে, কেহ না পারে, 


লুকাতে আমারে ।। ১০৬ 
সব আমারি, 


মহ্ীরাবণ, 


অখিল পুরী, 
শরীর সমস্ত । 
(আমি) পতিতপাবন, 
চক্ষু কর্ণ পদ হস্ত।। ১০৭ 
জলে অঙ্গ, 


জীবের জীবন, 


ঢেকে রঙ্গ, 
কর কি ব্রজাঙ্গনা? 
ভেবেছ কানাই, জলে বুঝি নাই? 
তা মনে করো না।। ১০৮ 


ঞ গু ছট 


জলে স্থলে রই, তোমায় অন্ত কই, 
অন্তরীক্ষে আমি আছি হে সখি! 
কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম, 
অন্তরীক্ষে জীবের অন্তরে থাকি।। 
আমি-ভিন্ন স্থানে লুকাবে কিরূপ? 
অপরূপ আমার নামটি বিশ্বরাপ, 
নৃমিংহ-ূপে দনুজ ভূপে, নাশিতে হে 
আমি ভত্তমধ্যে গিয়া প্রচ্ঠাদে রাখি। (ঞ&) 


চে ঞঁ ফ 


গ্োোপীগণের বিনয়। 


গোপী বলে, হে অন্তর্যাম! অনন্ত ভূবনের স্বামী 
অনন্ত রাগ বেদে কয় সবাই। 


শুনেছি আছ সবর্ব ঘটে, চক্ষে দেখলে লজ্জা ঘটে, 
জলে আছ, তাই চক্ষু-লজ্জা নাই।। ১০৯ 
দিগম্বরী হয়ে তটে, কামিনী কেমনে উঠে, 
যামিনী হইলে শোভা পায়। 
দিও না বৈরঙ্গ ডেকে, দাও হে! অঙ্গ বসলে ঢেকে, 
অঙ্গলা সব অঙ্গনেতে যায় ।। ১১০ 
শুনেছি, ম'জে তব পায়, সখ্য ভাবে মোক্ষ পায়, 
লক্ষণে তা লাগে না হে ভাল। 
শুনি বটে নীলবরণ, তুমি লজ্জা নিবারণ, 
এত লজ্জা দেওয়া কি উচিত হলো? ১১১ 
প্রণয়-বাসনা প্রাণপণে, লোকে না শুনে-সঙ্গোপনে, 
করিব আমরা কৃষ্ণ-প্রেমের ব্রত। 
কেবল আমরাই করিব দৃষ্ট, পুরাইব মনোভীষ্ট, 
আর কারু হবে না দৃষ্ট, লুকাইয়ে রাখিব কৃষ্ণ, 
ইষ্টমন্ত্রের মত।। ১১২ 
(আমাদের) ইষ্টসিদ্ধ না করিয়ে, 
করলে যখন বৃক্ষোপরে বাসা। 
বুঝিলাম, জলদ-রুচি! এ প্রেমে হলো না রুচি, 
অরুচির ভোজন করতে আশা ।। ১১৩ 
(আবার) কপট রসিকতা কত, 

(বলেন) হাতে বেঁধে এসেছি সুত, 
আবার বঙ্গছেন, সাত পাক আছে বাকী। 
এক পাকে যে ঘোর বিপাক, নারি আমরা এই পাক 

পরিপাক করতে কমল-আঁখি! ১১৪ 
সাত পাক আর বলে কাকে? 
কত ঘুরাচ্ছে পাকে-পাকে! 
কই হে বন্ধু! পাক সমাপন করছ? 
তাল পাকাপাকে ফেলে, এই বসন দিচ্চি বলে, 
এখন তুমি চৌদ্দ পাক দিচ্ছে! ১১৫ 
আবার বললে গুণনিধি! জগন্নাথ দেখতে যদি, 
চলতে বাজে, সে কেন সাজে তায়? 
(আছে) অন্তকালে কালের ফাদ, 
কাল-ভয়ে ছে কালাচাদ। 
জশাক্াথ দেখতে কষ্টে যায়! ১১৬ 


গোপীগণের বত ২১১ 


সেই চাদমুখ দেখবো বলে, কত কষ্টে এসে চ'লে, 
আঠারনালাতে বুঝি মরি! 
পড়ে রৈলাম যে ভোগেতে, 
ভোগ-নিবারণ জগন্নাথে, 
এ ভোগ থাকতে ভোগ দিয়ে কি করি? ১১৭ 
আমরা তোমায় ধন-মন, দিয়েছি, হে মদনমোহন! 
জীবন যৌবন কুল শীল। | 
তোমাকে ভজতে দয়াময় ! ঘরকল্না সমুদয়, 
দয়েতে দিতেছি, দয়াশীল! ১১৮ 


শ্রীকফ্ের উত্তর। 


হরি কম হাস্য ক'রে, সব ধন দিয়েছ মোরে, 
যদি তোমরা আমারি লাগিয়ে। 
সকল ত্যাগ করেছ ধনি! 
(তবে) কেন ত্যাগ করছ প্রাণী, 
ত্যাগ-করা বসনগুলি দিয়ে ।। ১১৯ 
মন-প্রাণ যার আমার উপরে, সে কখন কি বস্ত্র পরে? 
সে কি ধনি ঘরেতে করে ঘর? 
কুবের যার ভাশারী, পরনে নাই বস্ত্র তারি, 
সে যে বস্ত্রাভাবে দিগম্বর।| ১২০ 


ধনি! মম ভক্ত কৃত্তিবাস, 
ক'রে বাসনা পীতবাস, 
বাস নাহি পরে, ঘরে বাস নাহি করে, 
শ্শান-বাসেতে বাস।। 
শুন নাই কি তোমরা সুন্দরী সকলে, 
শুকদের জন্ম লয়ে ধরাতলে, 
না করে বন্ত্রধারণ, আমার কারণ, 
ধারণ করিলেন সন্ন্যাস।। 
মাতৃগর্ভে য'দিন তাকে বস্ত্শুন্য, 
সে কদিন তো জীবের থাকে হে চৈতন্য। 
হইলে ভূমিষ্ঠ, সে চৈতন্য নষ্ট 
নানা সুখের অভিলাষ; 
_ ৰাসে বাসত্যাগী, রতনে নয় রত, 
বাসনার বশ নহে জ্ঞানী যত, 


গোলোক-বাসেতে বাস।। টে) 


ছু ঙঃ ৩ 


গোকুলে রটনা। 


একমাস কাল কাত্যায়নী, পূজা করে যত গোপিনী। 
সে কথা ছিল না কিছু, গোকুলে জানাজানি ।। ১২১ 
বস্ত্র যেদিন হরলেন, হরি, যমুনার ঘাটে। 
মন্দ কথার গন্ধ পেলে অতি শীঘ্র ছোটে।। ১২২ 
সে কেমন? 
অতি শীঘ্র যেমন ধারা নূতন চোরকে ধরে। 
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ভেদের রোগী মরে।। ১২৩ 
বেলে মাটিতে বৃষ্টি যেমন অতি শীঘ্র শোষে। 
কফো-ধেতে নিদ্রা যেমন অতি শীঘ্র এসে।। ১২৪ 
ক্ষুপ্র গাছে ফল যেমন অতি শীঘ ফলে। 
অতি শীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের জলে ।। ১২৫ 
বঙ্গদেশী লোক যেমন অতি শীঘ্র রাগে। 
নিত্রাকালে কুকুর যেমন অতি শীঘ্র জাগে।। ১২৬ 
অতি শীঘ্র ধরে যেমন মণি-মন্ত্রের গুণ। 
অতি শীঘ্র ধরে যেমন বারুদে আগুন।। ১২৭ 
সুজনে সুজনে যেমন অতি শীঘ্র এঁক্যি। 
ঘরবিবাদে যান যেমন অতি শীঘ্র লঙ্গ্মী।। ১২৮ 
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ধনুকে বাণ ছোটে। 
পশুপতির দয়া যেমন অতি শীঘ্র ঘটে।। ১২৯ 
খলে খলে পিরীতি যেমন অতি শীঘ্র চটে। 
তেমনি ধারা মন্দ কথা অতি শীঘ্র রটে।| ১৩০ 


যদি বল হরি হরিলেন গোপিকার বাস। 


এ কথা শুনিলে লোকের গোলোকে হয় বাস।। ১৩১ 
এতো দুষ্ট কথা নয়, রাষ্ট্র কেন তবে? 

বলি তার সবিশেষ, শুন বিজ্ঞ সবে।। ১৩২ 
ভূলোকে গোলোকের হরি সবে জানে কি মর্ম 
কেহ জানে নন্দের পুত্র' কেহ জালে ব্রহ্মা । | ১৩৩ 
এক বন্ভর উভয় গুণ, পাত্র-ভেদে পায়। 

যোগী যেমন মধুর রবে নিম্বপত্র খায়।। ১৩৪ 

তিক্ত ব'লে ত্যক্ত যেমন, তাতে হয় লোক যত। 
দেবের দুর্লভি ঘুতে মক্ষিকা বিরত। | ১৩৫ 


২১২ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


জানে কি সামান্য জনে শ্যামের সমাচার? 

ভেকে যেমন ত্যাজ্য করে পেলে রয্লহার।। ১৩৬ 
ভাবুক বিনে এ ভাব কে বুঝিবে আর। 

তোমরা ভেবে অত্যাচার করতেছ প্রচার! ১৩৭ 


হর ও বট 


কুটিলার প্রতি কোন শ্যাম-বিরাগিণী রমণীর 
উক্তি। 


এক রমণী চিন্তামণির প্রেমে বঞ্চিত আছে। 
কহে কুটিলার কাছে।। ১৩৮ 
দেখেছি কালিকে, ভজিতে কালীকে, ব্রজ-রমণীগণে। 
দেখে ভক্তি, বড় ভক্তি হয়েছিল মনে ।। ১৩৯ 
(ধনী) নব-বয়সী, ভব-মহিষী, পুজা করে সে ভাল। 
আজিকার কীর্তি দেখে, 
(আমার) চিত্ত চটে গেল।। ১৪০ 
উপরে সরল, ভিতরে গরল, ব্রত করা সব বৃথা । 
কপট আয়োজন, শ্যামকে ভজন, 
শ্যামকে লইয়ে কথা! ১৪১ 
ও কুটিলে! কথা রটিলে, মুখ দেখান ভার। 
(তোদের) বধূ যে, পাড়ায়, কোথা বেড়ায়, 
তত্ব রাখ না তার? ১৪২ 


হী ০ গর 


তোদের কুলবধুর গুণ কি শুনি গোকুলে ! 
কুলে কালি দিয়ে মাখে কালি কালিন্দীর কুলে ।। 
তোরা বলিস ভজে তারা, তারা তো ভজে না তারা, 
তাদের নয়ন-তারা গেছে ভুলে।। 
আছে কত শত্রু তাতে, বেড়ায় তোদের সাথে সাথে, 
সদা করে বাদ যেন ভুজঙ্গ নকুলে। 


তিল পেলে করে তাল, নাচে দিয়ে করতাল, 
হ'লে তাল, ধরিবে তাল কি ব'লে, 
কলক্ক-জীবনে, জীবন ধরা মিছে ধরাতলে।। (5) 


ও ৩ ষ 


ব্রজগোপীগণকে কুটিলার ভসনা। 
এই কথা শুনিবা মাত্র, কুটিলার দু'টি নেত্র, 
উঠিল কপালে কোপানলে। 
দণ্ডিতে শ্রীরাধায়, সেই দণ্ডে অমনি যায়, 
যমুনার ধারে গিয়ে বলে।। ১৪৩ 
ওলো কলক্কিনি সব! হয়ে মত্ত, সঙ্গে কেশব, 
ঘটা করে ঘাটালি ঘাটে আসি। 
গোকুলে কুল-কুলধবনি, _ তিন কুল ব্যাকুল শুনি, 
প্রতিকূল তাহাতে ব্রজবাসী।| ১৪৪ 
কুল ডুবালি অকুলে,  শীলের গলায় বেঁধে শিলে, 
কুলে শীলে একত্রে দিলি ফেলে! 
গৌরব, একটা রসে ছিলি, রসাতলে সে রস পাঠালি! 
জা'ত খোয়ালি নিয়ে যশোদার ছেলে ।। ১৪৫ 
মানের কাছে কি মাণিকের তোড়া ? 
এখন মানের উপড়ে গোড়া 
টান দিয়ে ফেললি যোজন শত। 
মান গেলে গা ভ্বলে যত, মানের পাতে যায় না তা তো, 
মানটা গেলে প্রাণটা যেন ঘণ্টা নাড়ার মত।। ১৪৬ 
(এখন) এই জলেতে ডুবে মর, 
তবে তোদের রয় গশুমর, 
আমরা হই দৃষ্টিপোড়ায় মুক্তি। 
আর পাবিনে ঘরে যেতে, আর কি গ্রহণ করবে জেতে? 
শমনপুরে যেতে এখন যুক্তি।। ১৪৭ 
আবার কয় শুন শুন বলি, ওলো বৃন্দে চন্দ্রাবলি! 
ছি ছিযদি কুলত্যাগী হলি। 
নাত'জে পণ্তনরে, প'ড়ে এক রাখালের করে, 
কেন, এমন ধারা অপঘাতে মলি? ১৪৮ 
পরকাল মজিয়ে রসে, যারা মজে পর-পুরুষে, 
কিছু কাল ত পরম সুখে থাকে! 
নানা আভরণ দিয়ে গায়, মন দিয়ে তার মন যোগায়, 
মন্দের ভাল বলা যায় লো তাকে ।। ১৪৯ 
সে পথে বা চললি কই? এঁহিকের সুখ করলি কই? 
নন্দ-সুতের ক'রে আরাধনা! 
ঘুচালি এঁহিক পরমার্থ, দিন কতক সুখ হ'তে পারত, 
পাত্র বুঝে করলে বিবেচ্দা।| ১৫০ 


প্লোগীগণের বন্ত্রহরণ ২১৩ 


(ও) জ্ানবান কি গুণবান, ধনবান কি বলবান, 
বল দেখি কোনবান কানাই? 
€ নয় এখন কোনবান, মদনের পঞ্চ-বাণ, 


ওর এখন অঙ্গে প্রবেশ নাই! ১৫১ 


পিরীতের পদ্ধতি, প্রায় ষোড়শ পাত পুতি, 
যে পড়ে, তার সঙ্গে পিরীত সাজে । 
ও পড়েছে কোন টোলে? ওকে দেখে মন ট'লে 


গেল তোদের কি বিদ্যা বুঝে? ১৫২ 


আই আই লাজে মরে যাই. 
প্রেম করলি কার সনে। 
কি বোধ, অবোধ নন্দের গোপাল, 
বনে চরায় গো-পাল, সে কি পিরীতি জানে? 
ছিছিবৃন্দে! তোদের একি নিন্দে হলো! 
কুল মাঝে তোদের অঙ্গ ডুবিল! 
অঙ্গদেবি লো! 
পাড়ার বিপক্ষে জাগাবি, কালার মন যোগাবি, 
যে চরায় গাবী, তার গুণ গাবি কেমনে? 
ভাল চিত্র কুলে করলি চিত্রলেখা! 
এ ছার জীবন আর কি জন্য রাখা, বিশাখা ! বিষ খা! 
যা লো যা লো বৃকভানু-সুতা ! 
ভানুসুত-ভবনে।। ডে) 


শ্রীরাধিকার উত্তর। 


কুটিলে নানা ছলে বলে, রাধার অঙ্গ জলে দ্বলে, 
জলদাঙ্গ প্রতি ব্যঙ্গ শুনে! 
কহেন রাকাচন্ত্র যিনি, রাখা যায় কি দুঃখে প্রাণী? 
রাখাল বল, ননদিনি! কোন জনে ।। ১৫৩ 
ননদি গো! ও রাখাল, শুধু নয় গো-রাখাল, 
জগতের রাখাল বেদে শুনি। 
সব পশু ওর গোচরে, না চরালে কেবা চরে? 
চরাচর চরান চিন্তামণি।। ১৫৪ 
ও রাখাল নয়, জগতের রাজা, 
জেনে চরণ করেছি পুজা, 
যে চরণে জন্মে ভার্গীরথী। 


দেখ, যে চরণ লাগি, সদাশিব সদা যোগী, 
ব্রক্মা আদি পূজেন সুরপতি।। ১৫৫ 

সে চরণ পূজেছি আমি, মর্ম কি জানিবে তুমি? 
অদন্ধে কি মাণিক চিনতে পারে? 

বানরে সঁপিলে মতি, মতিতে তার না হয় মতি, 
দুর্ম্মতি দুর্গতি নানা করে।। ১৫৬ 

যদি বল কই পূজার দ্রব্য, কুসুমাদি করি সর্ব্ধ, 

পূজিতে হয় নানাবিধ ধনে। 

জেনে পাদা দিয়েছি চরণে ।। ১৫৭ 

কুলের সৌরভ ছিল, সুগদ্ধি চন্দন হলো, 
যদি বল পুষ্প কোথায় পেলাম? 

ছিল, যোড়শ-দল হাদিপদ্ম, পুষ্প করি সেই পদ্ম, 
পদ্ম-আঁখির পাদপদ্মে দিলাম।| ১৫৮ 

(লোকে) এক দীপ দেয় পুজার বেলা, 


সপ্ত দীপে করেছি আলা, মনে যদি ভাব। 
যে ভজনে হরি বাধা, সেই ভক্তি করেছি নৈবেদ্য, 
শুনেছি ভক্তি-প্রিয় মাধব।। ১৫৯ 
নয়ন দুটি বন্র করি, (তুই) এলি একটা চক্র করি, 
যেমন চক্র ধ'রে এসে ফণী। 
(আমি) আর মানি তোর চক্র ? 


(ওলো!) ভেদ করেছি ষটচক্র 
হৃদয়ে ধরেছি চক্রপাণি।। ১৬০ 
সামান্য পূজা যে জন করে, 
শ্যাম কি সদয় তার উপরে? 
ষোড়শ উপচারে শ্যামকে দিয়েছি সমভাগে। 
বস্ত্রকি হরিলেন হরি? আমরাই বস্ত্র প্রদান করি, 
যোড়শ-উপচারে বস্ত্র লাগে ।। ১৬১ 
যদি বল এই কথা, বস্ত্র দিয়ে পূজে দেবতা, 
আপন বস্ত্র ত্যাগ করে কোন জন? 
জগন্লাথকে যা দেয় নরে, তাই কি ফিরে বাভার করে, 
সেটা ত্যাজা জনমের মতন। | ১৬২ 
আবার বললি ধনবান, 
নয়, গুণবান নয় আনবান, 
নয় রসবান,--ও লয় যশোবান। 


২১৪ দশিরখি রায়ের পাঁচালী 


€ ময় যি কোনবান, 
(আমরা) তবে ত পেলাম নির্বাণ, 
আমাদের কপাল বলবান।। ১৬৩ 


আবার বললে ডুবে মর, 
না ডুবিলে কি জানা যায় হরি কি শুণযুক্ত ? 
কৃষ্ের প্রেমার্ণবে, : যেনা ডোবে, সেই ত ডোবে, 
যে ডোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত।। ১৬৪ 
যদি পাতালে মাণিক থাকে, 
না ডুবিলে কি পায় তাকে? 
ও ননদি! পাতাল কত দূরে! 
আমি একবার ডুবে দেখব, কারো কথা না গায়ে মাখব, 
যাও যাও কলঙ্গিনী নাম 
রটাও গে ব্রজপুরে।। ১৬৫ 


ননদি গো! বলে নগরে, সবারে। 
ভুবেছে রাই রাজলন্দিলী, কৃষ্ণ কলঙ্ক-সাগরে।। 
কাজ কি বাসে? কাজ কি বাসে? 
কাজ কেবল সেই পীতবাসে, 
সে থাকে যার হাদয়-বাসে, 
(গলো1) সে কি বাসে বাস করে ? 
কাজ কি গো কুল! কাজ কি গোকুল! 


প্রতিকৃঙ্ধ সব হ'ক গোপকুল, 


আমি ত সঁপেছি গো কুল। 
সেই, আকুল-কাণারীর করে।। (6) 


গোপীগণের বন্ত্রহরণ সমাপ্ত। 


০০০০ 


জরাধিকার দর্পণ 


সুবলের প্রতি ভ্রীকৃফ। 

দর্প ঘটে যার চিতে, 
দশহারী ব্রজ্ঞা-সনাতন। 

নয় অসুর দেবতার, 
করেন হ'য়ে অধতার, সে দর্প হরগ।। ১ 


সে দপ হরণ করতে, 


শুলপাণি কি বিধাতার, 


দর্প হরিতে রাধার, ভবনদীর কর্ণধার, 
গিয়ে যযুনার ধার, রাখাল সঙ্গে করি। 
শো-পাল সব বিপিনে চরে, 


(যার) নাই অগ্োচর চরাচরে, 
বিনয়ে সুবঙ্গ-গোচরে, কহিছেন সেই হরি।। ২ 
“সুবল! গিয়ে রাধার নিকটে, বল গে-হরি, সন্কটে 
পড়েছেন করেছেন প্রতিজে। 
রাখ দায়, কর মুক্ত, জেঙ্গ হ'তে) দাও একটি মুক্ত, 
সাজাবেন গোপাল, গোপাজ-বর্গে।। ৩ 
যদি কয়, একটি মুক্ত ল'য়ে কেশব, 
কিক'রে সাজাবে গোকে সব, 
করলে হিসাব শতলক্ষ ধেনু। 
রোপণ করিলে মতি, মতি হবে উৎপত্তি, 
এই ব'লে, শ্রীমতি! আমায় পাঠালেন কানু।1 ৪ 
দিলেন আজ্ঞা শ্যাম-শরীর, 
সুবল গিয়ে কি কিশোরীর, 
নিকটে হরির বার্তা কয়। 
শুনে রাই হেসে কন, হায় রে কপাল! 
মুক্ত-বৃক্ষ করবেন গোপাল, 
সাজাইবেন রাখাল গো-পাল, 
এ*ত কথাই নয়।। ৫ 


ছি ছি মরে যাই, সুবল! 
সরে না ক বাণী, 
অবাক হল ভবানী, 
লক্ষণ-যুক্তাযুক্ত, করেন মুখে উক্ত, 
মৃত্তিকায় কু উৎপত্তি হয় মুক্ত? হায়! একি দায়, 
বৃক্ষে ফলবে মুক্তামণি, সুবল রে! বলেছেন নীলমণি, 
বিফল চিন্তা কেন চিন্তামণির মলে? 
দাশরঘি বলে, কি করলে রাই উক্ত, 
কোন তুচ্ছ মণি মাণিকাদি মুক্ত, 
তার, করা ভার, 
ভবে সব অসম্ভব, প্যারি গো! তাহাতে উদ্ভব, 
ভব যারে ভাবেন স্মশান-ভবনে।। কে) 


তোর কথা শুলে। 
হরির শুনি বাণী, 
এ বাণী শ্রবণে। 


জীরাধিকার দর্পৃর্ ২১৫ 


জ্রীরাধিকার পরিহাসোক্তি। 


এইরূপে পরিহাস, হরির প্রতি উপহাস 
করি প্যারী ছলে সুবলে বলে। 
অসম্ভব কর্ম্ম যে সব, উতদ্তব করতে চান কেশব, 
সব প্রকাশ করে কেবা বলে।। ৬ 
অসম্ভব কথাগুলো, ব্যাঙেতে গিরি গিলিল! 
গরুড়কে ভক্ষিল আসি নাগে! 
বোবায় আসি বেদ পড়ে! কুল্ীর আকাশে উড়ে! 
সূর্যগ্রহণ হবে নিশাভাগে। ৭ 
চড়ুয়ের পেটে জন্মাবে নর! 
সুরপতি হবেন বনের বানর। 
বক ডাকবে কোকিলের রবে! 
শুগালের গর্ভে হবে হয়! 
তেঁতুলের গাছে নারিকেল হয়! 
(তেমনি) বৃক্ষেতে মণি-মাণিক্যাদি করবে! ৮ 
রাখালের বুদ্ধি কত হবে, বল? 
মন্ত্রী তেমনি শ্রীদাম সুবল, 
দেবতা যেমন, বাহন তেমন জোটে। 
কভু যায় না ভদ্রমাঝে, গো-পাল ল'য়ে গোঠের মাঝে, 
ঘটে তার কত বুদ্ধি ঘটে? ৯ 


প্যারী যত নিন্দে ছলে, সুবলে প্রবলে বলে, 
শুনিয়ে সুবল চলে, চক্ষে শতধার।| ১০ 
রাই যে সব করিল উক্তি, সেউক্তি করিতে উক্তি, 


যুক্ত হয় না, মুক্তিদাতা! তোমায় ! 
(বললে) রাখাল সঙ্গে ফেরেন গোপাল, 
মুক্তর যত্ন কি জানে রাখাল, মুক্ত দিব তায়? 
(বলে) মুক্তর কখন হয় কি বৃক্ষ! 
শুনি লোহিতাক্ষ কমলাক্ষ, 
তোমরা সকলে রক্ষ, রক্ষ, গোবৎস বিপিনে। 
ব'লে হরি অমনি ধান, গিয়ে যশোদার সন্নিধান, 
কাতর হয়ে ভবের প্রধান, জননী বিদ্যমালে।| ১২ 


তবজলধির কর্ণধার, কয়, আঁখিতে শতধার, 
যশোদার ধরিয়ে অঞ্চলে । 
রত্বাকর শঙ্কর, চরণে যাঁর কিচ্কর, 


মুক্তার জন্য পতি কর, জননীরে হরি হলে।। ১৩ 


এ চি ক 


বেদে পায় না অস্ত, নামটি ধার অনস্ত, 
তার অন্ত কি পায় সামান্যে। 
(হয়ে) এ চরখ-অভিলাবী, শিব যাতে উদাসী, 
কমলা যার দাসী, ব্রিলোক-মান্যে। 
কিঙ্কর যে চরণে রত্লাকর আপনি, 
পদনখাশ্রিত চন্দ্রকান্ত-মণি, 
শিরে ধার শোভা করে কৌস্তুভমণি, 
সেই চিন্তামণির চিন্তা মুক্তার জন্যে।। (খ) 


ফ ৩ ও 


যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মুক্তা প্রার্থনা। 


গৃহিণী যার বীণাপাণি, বিনয়ে সেই চক্রপাণি, 
মুক্ত লাগি যুগ্মপাণি, ক'রে, যশোদায় বলে। 
(এলাম) গোষ্ঠ হতে এই প্রযুক্ত, 
মনে মনে করেছি যুক্ত, 
কোর্টী কোর্টী করিব মুক্ত, একটি মুক্ত পেলে। 
রোপণ করলেই হবে বৃক্ষ, 
ফলবে মুক্ত লক্ষ লক্ষ, 
একটি দাও মা! দিব শত শত। 
(আমার) একটি রত্ম যে দেয় করে, 
কোটী রত্ব যে দেয় করে, 
কোর্টী রত্ন তার করে, 
দিই মা, আমি হয়ে বশীভূত ।। ১৫ 
(শুনে) রাণী ব'লে রে অবোধ ছেলে! 
মুক্ত কড়ু কি বৃক্ষে ফলে? 
হীরে মণি পান্না চুণির গাছ কখন হয় রে? 
মিছে কথায় ক'রে ভুল, গোঠে থেকে হ'য়ে বাতুল, 
ঘটনা যা অপ্রতুল, কে সে কথা কয় রে।। ১৬ 
(তখন) যশোদা, হরির চন্দ্রাধর 
ধ'রে বলে, ধর ধর ধর 
ধরায় অধর কেন মুরলী ধর রে! 


| আবার ডাকে করি উর্থ অধর, কোথা আয়রে হলধর! 


শিখিপুচ্ছ-ধরকে আমার, ধর ধর ধর রে।। ১৭ 


এইরূপে নন্দরমণী, কোলে ল'য়ে চিন্তামণি, 
বুঝান, এক দ্বিজ-রমণী, এমন সময় আসি। 
শুনে সব পরিচয়, দ্বিজকন্যা কেঁদে কয় 


(তোর) নীলমণি চেয়ে কি হয়, মুক্ত-মণি বেশী ।| ১৮ 


ঞ চি ক 


২১৬ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


কিরজ্প গর্ভে ধরেছ রাণি! 
কিরণে আলো হলো ধরণী! 
ও পদ-পরশে হয় কত রত্মমণি।। 
তোর নীলমণি যে বক্ষে লয়, মনের তিমির হয় লয়, 
কটাক্ষে উৎপত্তি-বয়-করেন বেদেতে শুনি। 
মা তোর, নীলপদ্মের নাভিপঞ্ছে 
জন্মেছেন পল্পযোনি || (গ) 


রা ঙ ঙ্ 


মুক্তাগাছে মুক্তাফল। 
দ্বিজরমণী কন, যলোমতি ! ভবে যার দুর্ম্মতি, 
ও মতিতে মতি তার কি লয়? 
গুরুর মানে না অনুমতি, 
(দিয়ে) কণ্ঠ সাজায় গজমতি, 
গাজমতি তুল্য জান-উদয় ! ১৯ 
নাও নীলমণিকে কোলে তুলে, 
এমন কি পড়েছ অপ্রতুলে? 
ঘরে মাত্র একটি ছেলে, লয়েছে আবদার । 
কার জন্য এ সব ধন! কার জন্য সব গোধন? 
পেয়েছ করে আরাধন, ভবের মুলাধার।| ২০ 
(রাণী) না বুঝি যে সার তত্ব, বাৎসল্য-ভাবেতে মত্ত, 
কণ্ট হ'তে একটি মুক্ত, দেয় যুক্তিদাতায়। 
মুক্ত করে পেয়ে হরি, নন্দপুরী পরিহরি, 
উদয় হলেন বংশীধারী, শ্রীদাম সুবল যথায়।। ২১ 
ৃষ্টে হেরি কৃষে। বলে, ভ্রীদামাদি সুবলে, 
মুক্ত আনি গেলে ব'লে, মুক্ত কেমন দেখি? 
শুন আশ্চর্যা বিবরণ, নবঘন শ্যামবরণ, 
মুক্ত-বীজ করে রোপণ, রাখালগণে ডাকি।। ২২ 
রোপণ করিবা মাত্র, অঙ্কুর উঠল, হলো পত্র, 
হুইল বৃক্ষ বিচিত্র, যোজন পরিসর। 
অপূর্ব শোভা লতায় পাতায়, ফুল ফল ধরেছে তায়, 
দেখে শ্্রীদাম, জগৎপিতায়, (কয়) করি যুখ্ম কর।। ২৩ 


 ফ্কানাই তুই মানব নয়, পরাৎপয় বরন্ধজ্ঞান হয়। 
 (লৈলে) এত অসম্ভব, তোমাতে উত্তব, 


যেদিন বিষ-ীবনে, কালীর-জীবনে, 
(আমরা) ত্যজেছিলাম জীবনে, 
তুই সঙ্গে ছিলি, ওরে বনমালি! 


জীবন দিলি ডুবিলি কালীদয়।। ঘে) 


মুক্তাবৃক্ষ দেখিবার জন্য, গোষ্ঠে দেবদেবীগণের 
আগমন। 


গোষ্টে মুক্তাবৃক্ষ উৎপত্তি, করেছেন কমলাপতি, 
সুরপতি প্রজাপতি, দেখিবারে যান। 
দিবাপতি নিশাপতি, বরুণ প্রভৃতি দিকপতি, 
আনন্দে যান পশুপতি, বৃষ করি যান।। ২৪ 
দেখিয়ে কাতরে বাণী, কহিছেন ভবানী, 
কোথা যাও, শুলপাণি! সঙ্গে যাব তব! 
শিব কন, যাই বৃন্দাবন, হরি করেছেন মুক্তাবন, 
আশ্চর্য করলাম শ্রবণ, করেছেন উদ্ভতব।। ২৫ 
কলাযই গিয়াছেন তত্র, সমস্ত দেব হ'য়ে একভ্র, 
নারীমাত্র কারো সঙ্গে নাই। 
শুনলে সূত্র, কর তুল, কথায় কথায় বল বাতুল, 
ত্রিলোকে তোমার সমতুল, নারীতে দেখি নাই।। ২৬ 
(শুনে) কন শিবে, শিবের কথা, 
কি কথাতে এত কথা? 
না বললে কোন কথা, সওয়া যায় না আর! 
(জান) শাস্ত্র ড়-দরশন, গুরু করিতে দরশন, 
নিষেধ আছে কোন শাসন, শুনি, সমাচার || ২৭ 
জগতে রাষ্ট্র নামটি ভোলা, সিদ্ধি-পানে সকলি ভোলা, 
বিষ খেলে হ'য়ে উতল্গা, নাই বাহ্যজ্ঞান। 
যা হয় চিন্তে কর তাই, অঙ্গে মাথ চিতাছাই, 
প্রেতের সঙ্গে সর্ৃদাই, ভূতের প্রধান।। ২৮ 
ভূতের সঙ্গে সদা তর্ক, কাণে ধুতুরা গলায় অক্ষ, 
এঁক্য, সধ্য নাই দেবতার সঙ্গে । 
লয়ে সকলে থাকবে সেথা রঙ্গে।। ২৯ 


তোমার যে জন্যেতে মন উতলা 


ঢাকতে চাও শাক দিয়ে মাছ 
ভোলবার নয় যে গিরিবালা। 


মনে বুঝেছি, 


জীরাধিকার দর্গচর্ণ ২১৭ 


প্রেতে যার হয় প্রবৃত্তি, জানি সব তোমার কীর্তি, 
ল'য়ে কুচনী-যুবতী, ভোলা হয়ে থাক ভোলা! (৬) 


ও রা ঙঃ 


শিব-শিবার হ্ন্ছ। 


শুনে ভব কন বাণী, শুন শুন ভবানি! 
যে কিছু কহিলে বাণী, বড় মিথ্যা নয়। 
সদা কর বিষ বিষ, বার সতের উনিশ বিশ, 
ভেবে আমি খাই বিষ, মনের ঘৃণায়।। ৩০ 
ভূতের সঙ্গে বেড়াই ব'লে, করছ কত রঙ্গ 
থাকতে গৃহ করিনে বাস, অন্ন বিনে উপবাস, 
(করি) ভূতের সঙ্গে শ্মশানে বাস, 
দেখে তোমার রঙ্গ || ৩১ 
পা দিয়ে দাড়াও বুকের মাঝে, 
লজ্জাহীন, রমণী মাঝে, কে আছে তোমার সমা? 
ভয়ে কথা কই নে সঙ্গে, 
(দেখে তোমায়) করালবদনা শ্যামা! ৩২ 
(তোমায়) যে অবধি এলেছি পুরে, 
অন্ন পাইনে উদর পুরে, 
ত্রিপুরে! ত্রিপুরে জানে সব। 
(মনে) বুঝে দেখ হয় কি নয়, শান্তর কতু মিথ্যা নয়, 
স্বামীর ভাগ্যে হয় তনয়, স্ত্রীর ভাগ্যে বৈভব।। ৩৩ 
কথায় কথায় কও পাগল, ফললো আমার ভাগ্যে ফল, 
পুক্র-কোলে পেলে যুগল, 
তোমার ভাগ্যেতে কেবল, লক্ষীছাড়া আমি। 
(শুনে) দুর্গা হেসে কন কালে, রাজা ছিলে কোন কালে, 
দেখেছি ত সব্র্কালে, লক্ষীছাড়া তুমি ।। ৩৪ 
যখন হিমালয়ে জন্ম হয়, ভেবে দেখ হয় কি নয়, 
কত রঙ্গ করিতে সেখানে! 


উমার বিয়ে দিব বলে, ডাকতো খ্যাপা ভূতুড়ে ব'লে, 


মা ডাকিত, জামাই ব'লে, সেও ত আছে মনে! ৩৫ 


দাশরঘি-_-২৮ 


জানি তোমায় কালে কালে, ভিখারী নও কোন কালে! 
তব নিন্দে শুনে শ্রবণে, 

জীবন ত্যজেছিলাম দক্ষযক্ষকালে।, 
নাশিবারে সুর-অরি, গোলোকপুরী পরিহরি, 
অবতীর্ণ হলেন হরি, অদিতির কোল-কমলে। 
ত্রিলোকে জানে ত্রিনয়ন! 

(হলো) বামনদেবের উপনয়ন, 

নারদ নিমন্ত্রিল ব্রিভুবন, আমি অন্ন দিই সকলে।। (চ) 


জীকৃফ-বিরহে ভ্রীমতীর খেদ। 


এখন শিব-শিবা সঙ্গে ছন্ঘ, কারে বলি ভাল-মন্দ, 
এইরূপেতে সদানন্দ সদানন্দময়ী 
করেন বাদ-বিসম্বাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ, 
হেথায় শুন সম্বাদ, ব্রজের ভাব কই ।। ৩৬ 
রাই থাকি কুঞ্জবন, মধ্যে সখী সঙ্গে। 
কেঁদে কহিছেন শ্রীমতী, কেন হলো কুমতি? 
সুবলে না দিলাম মতি,ব্যঙ্গ ক'রে ত্রিভঙ্গে।। ৩৭ 
হারালেম হয়ে রিপুর বশ, 
কুঞ্জে এলেন না চার দিবস, 
হয়ে যার প্রেমের বশ, ত্যজিলাম গো কুল! 
কাজ কি মুক্তাদি রতনে, স্ুলে হয়ে কুল।। ৩৮ 
(আর) বাচে কি প্রাণ কিশোরীর? 
না হেরিয়ে শ্যাম-শরীর; 
কিশোরীর কি শরীর রাখায় ফল? 
শ্যাম-বিরহে দেহ স্বলে, সঁপি যদি দেহ জলে, 
জলে দ্বিগুণ দেহ দ্বলে, কি করি সই বল? ৩৯ 
সদা করিছে দংশন, অঙ্গেতে ভূষণ-বসন, 
পীতবসন অদর্শন হেরে। 
কাজ কি রত্মসিংহাসন ? 
আসন হলো মোর ধরাসন! | 
শোন লো বলি ত্বরায় শোন! 
দে হতাশন ক'রে । ৪০ 
জীবন আজি করিব নাশন, 
কে করে আমার পরিতোষণ, 
সুদর্শমধারী যদি না এসে! 


২১৮ ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


(তখন) কোথা পাই তার অন্বেষণ, 
বেদে নাই যার অন্বেষণ, 
তাই বলি, বৃন্দ! শোন শোন, 
জাধন রাখি কি আশে? ৪১ 


আর কি করি কি করি, বলো গো বৃন্দে। 

স্রীহরির প্রতিকূল, কাজ কি সই গোকুলে, 
হারালাম অকৃলে অনুকূল শ্রীগোবিন্দে।। 

ধন মন কুলশীল সপিলাম যাহারে, 

সে ত্যজিল না দিল স্থান চরণারবিন্দে।. (ছ) 


রী চি গী 


হীমততীর প্রতি বৃন্দার উক্তি। 


(শুনে) বৃন্দে বলে, ওগো রাই! এখন বল প্রাণ হারছি, 
কি করিব আমরাই, তোমার কারণে। 
যদি শ্যামে প্রয়োজন, রেখে কাছে অশ্রিয় জন 
দিলে রাই বিসর্জন, নীরদবরণে ! ৪২ 
করলে অপমান দিলে না মুজ, 
যে সব উক্ত, উক্ত হয় না মুখে! 
নিষেধবিধি মানো কার? কিসের এত অহঙ্কার, 
ত্রিভূবন অন্ধকার, হও যারে না দেখে ।। ৪৩ 
ভাল নয় অতিশয়, বৃদ্ধি হৈলে পড়তে হয়, 
অতিশয় দর্পে রাবণ ম'লো! 
হরিশ্চন্্র নৃপমণি, অতিশয় দান দিয়ে তিনি, 
শুকর চরাতে তারে হ'লো! ৪৪ 
অতি মানে দুর্োধন, সবংশে হলো নিধন! 
অতি দানে বলি গেল পাতালে! 
অতিশয় নিদ্রার বর, কুম্তকর্ণ বর্বর, 
জেগে-ম'লো-নিদ্রা ভেঙ্গে অকালে ! ৪৫ 
দর্প ক'রে অতিশয়, কন্দর্প ভস্ম্ হয়! 
পঙ্যাননে হেনে পঞ্চবাণ। 
(হলো) অতিশয় রাগ বাড়াবাড়ি, 
বিষপান, কি গলায় দড়ি ! 
দিয়ে মরে কত জ্ঞানবান! ৪৬ 
(তাই তোমার) হলো দর্প অতিশয়, 
আর শ্রীহরি কত সয়! 
কথায় কথায় কর আঅপমান। 


আমরা তোমার সঙ্গে থাকি, হারালাম নীরজ-আঁঙি, 
সঙ্গ-দোষে না হয় কি? বেদে আছে প্রমাণ || ৪৭ 


ওগো, তোমার জন্যে রাই! 
আমরা হরি হারালেম শ্রীবৃন্দাবলে। 
যে ধন সাধন কর বিধি, প্যারি গো! 
ত্রিনয়ন মুদি, ত্রিনয়ন হাদ্‌-পদ্মাসনে || 
যারে ত্রিলোক করে মান্য, তুই তারে অমান্য, 
সদা করিস সামান্য জ্ঞানে, 
ব্রজে যাহার লাগি, হলি সর্বৃত্যাগী, 
এখন মাধবে আনি কেমনে ।। (জ) 


মুক্তাবন দেখিতে শ্রীমতীর গোষ্টে গমন। 


(শুনে) প্যারী কন কি করি উপায়, 
ধরিগে শ্রীহরির পায়, 
বিনে সে পায় উপায় কি বল £ 
না হেরিয়ে শ্যামবরণ, শ্যাম-বিরহ সম্বরণ, 
অকারণ কেন হয় প্রবল! ৪৮ 
শুনে রাই-কিঙ্করী, বৃন্দে কন, বিনয় করি, 
চল যাই ত্বরা করি, সকলে সঙ্গোপনে। 
মমাসাধ্য কর্ম্ম নাই, মুক্তাবন করেছেন কানাই, 
মুকৃতা তুলিতে যাই, ছলেতে বিপিনে।। ৪৯ 
সখীমধো বৃন্দ প্রধান, এই করি বিধি বিধান, 
মুক্তাবন স্দিধান, সকলেতে মিলি। 
অন্তরে জানি মাধন, ভবের ধব ভব-ধব, 
করেন অপূবর্ধ উত্তব মায়ায় সকলি।। ৫০ 
যে মূর্তিতে গোলোকে, সেই অবয়ব ভূলোকে, 
অন্ত পায় বল কে? গোলোকের প্রধান। 
রত্লাসনে লক্ষীসনে, বসেছেন ভূষিত ভূষণে, 
আসি দেবগণ দরশনে, করিতেছেন ধ্যান।| ৫১ 
শঙ্খ চক্র গদান্ুজে, শোভা করে চারি ভুজে, 
তুলসীদল অদ্ুজে, পদাস্থুজে পৃজেন পশুপতি। 
(দিয়ে) গলে বসন ঘুগ্কর, আছেন প্রজাপতি ।। ৫২ 


জীয়াধিকার মরন ২১৯ 


পুরীর হলো সপ্তৈদ্বার, আশ্চর্য্য রূপ দেখি। 
সপ্তদ্বারে রাখেন হরি, সমবী সঙ্গে রাধা প্রহরী, 


এইরূপ মায়া প্রকাশ করি, আছেন কমলআঁখি।। ৫৩ 


যার অনন্ত গুণ বেদেতে বর্গন, 
দেন অনন্তশিরেতে চরণ, 
অনন্ত রূপেতে শিরে ধরণী ধারণ! 
উমাকান্ত ভ্রান্ত ভেবে ও চরণ। 
যার মায়াতে মোহিত সনকাদি তপোধন, 
হয়ে মোহিত মহীতে করে ভ্রমণ, 
রাধার দর্প হরিবারে, মায়াময় মায়া ক'রে, 
করেছেন অপূর্ব পুরী মুকুতা-কারণ। ৷ (ঝ) 


ঙা গা ও 


শ্রীরাধিকার অপমান। 


হেথায় হাস্যাননে, 
মুক্ত তুলেন প্যারী! 
বিজ ডালে মূলে, 
ভাঙ্গেন, দেখে প্রহরী || ৫৪ 
ক'রে চক্ষু রক্তাকার, বলে, তোরা কার 
হুকুমে মুক্তা তুলি? 
১ লতায় মুলে, 
ছিড়ে নষ্ট করলি? ৫৫ 
এখন হবে যা হবার, তোদের কোন বাবার_ 
বলে এত করলি? 
সাধ করে, ভুজঙ্গেরে, করে জড়ায়ে ধরলি! ৫৬ 
(তোরা) মুক্তার লাগি, এসেছিস মাগী, 
আমাদিগে কোন বললি? 
সামান্য বিষয়, ক'রে আশয়, 
মান খোয়ায়ে চললি? ৫৭ 
বেটীদের ভরসা দেখে, 
দেখে লাগে দাতকপাটি। 
(ফেলে) ধরপীতলে, 
__. ভাঙ্গি দাত কপার্টা|। ৫৮ 


মুক্তাবনে, 


বাক সরে না মুখে, 


এক এক কালে, 


(বেটীদের) চুলে চুলে, বেঁধে নে চ'লে, 
যাই রাজ দরবারে। 
দেখব এখন, কি বলিস তখন, 
(তোদের সেই) শ্রীহরি ধরাধরে। ৫৯ 

প্রহরী ভাষে, কটু ভাষে, 
প্যারীর নয়ন ভাসে। 

(বলেন) কোথা ভবতারণ! দিয়ে মান, হরণ, 
করলে অলায়াসে।। ৬০ 


দিয়ে মান, ভগবান। আজ মান হরিলে। 

আমার ঘটিল দুর্্তি,. হরি হে!না শুনিয়ে মতি, 
দাসী এ শ্রীমতী, ও পদকমলে|। 

হরি! তোমার কিন্করে, বন্ধন করে করে, 
কে দুস্তরে পার করে সকলে; 

এ সামান্য বীধা 


দাও বন্ধন খুলে, তব নাম শরণ নিলে ।। (ঞ) 


মুক্তাপূরীর সপ্দ্ধারে ভ্রীরাধিকার সপ্ত শ্রীরাধিকা- 


দর্শন। 


এইরূপ কাদেন প্যারী, ঘুর্ণিত লোচন করি, 
প্রহরী কহিছে কত বাণী। 

বেহায়া মাগী গোপিকে! তোদের মতন ব্যাপিকে। 
পাপী কে আছে বল শুনি? ৬১ 

চুরি ক'রে নয়নে বারি, চল যেখানে বিপদ-বারী, 
সভা মধ্যে আছেন বসে বারিদবরণ। 

পাবি সাজা, হবি সোজা, যেমন কর্ম তেমনি মজা, 
দেখে কর বার্টীতে গমন।। ৬২ 

ব'লে কত জায়-বেজায়, প্রহরী অমনি লয়ে যায়, 
প্যারী সঙ্গে অষ্ট সখী লয়ে। 

দেখেন গিয়ে প্রথম দ্বারে, অষ্ট সর্খী সঙ্গে ক'রে, 

রাধা দ্বার রক্ষা করে, দেখে হতন্লি হয়ে।। ৬৩ 
কে তোমরা দ্বারদেশে দেহ পরিচয়? 


২২০ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


শুনি দৌবারিণী রাধা, বলে আমার নাম রাধা, 
বৃন্দে-আদি অষ্টস্খী সঙ্গে আমার রয়।। ৬৪ 
(হরির) দ্বার রক্ষে করি মোরা, 
এখানে এলে কে তোমরা, 
শুমে রাই কন, আমরা বাস করি গোকুলে। 
আমার নাম রাধা কমলিনী, বৃন্দে আদি অষ্ট সঙ্গিলী, 
শুনে রাধা দৌবারিখী, হেসে রাধাকে বলে।। ৬৫ 


তুমি কে রাধা, 
আছি জান গো এ গোকুলে। 

লয়ে বৃন্দাদি সঙ্গিলী, হ'য়ে দৌবারিণী, 

হরি কাল ঘারে চিরকাল, 

আছি সেই হরির পদকমলে।। 

তুমি বল আমি রাধা ব্রজপুরে, 

তোমার মত রাধা বাঁধা সপ্ুপুরে, 

ব্রন্মা ভাবেন যারে ব্র্মা জান করে, 

(ভবে) সে মান্য কি জানে সামান্য সকলে? টে) 


ঙ্ ও চি 


ঘুগল মিলন। 


(তখন) এইরাপে চলেন রাধা, 
দ্বাররক্ষিণী সঙ্গিনী আট সঙ্গে। 
নয়নেতে জল ঝরে, হদে ভাবি জলধরে, 
করি উর্ী অধরে, ডাকেন ব্রিভঙ্গে। | ৬৬ 
গিয়ে দেখেছেন প্যারী, অপূর্ব নির্মাণ পুরী, 
রত্মসিংহাসনোপরি, লক্ষ্ষী-নারায়ণ। 
চক্্রীর কে বুঝে চক্র? গদা পল্প শব্ধ চক্র, 
চারি ভুজে করিছেন অতি সুশোভন।। ৬৭ 
্রচ্মা আদি দেবতায়, স্ব করে জগৎপিতায়, 
দেখে রাধা আরভিলা স্ব । 
হে কফ! করুশাসিন্থু কাতর জনার বন্ধু, 
কৃপা কর, জগবন্ধু! দাসীরে মাধব! ৬৮ 
জমি দোষী পদে পদে, রাধা দাসী ও স্ত্রীপদে, 
কেন আর পদে পদে, বিপদে ডুবাও? 
তুমিই ত ছে ভগবান। বাড়ালে দাসীর মান, 
_ তবে ফেন দিয়ে মান, সে যান ঘুচাও? ৬৯ 


আমি শ্রীয়াধা, 


সপ্তু্ধারে সপ্ত রাধা, 


গলে দেখে জলদবরণ। 
ছিল যত মায়াময়, বরন্মা-অঙ্গে লুপ্ত হয়, 
দেখেন প্যারী, দয়াময় করিলেন হরন।। ৭৩ 
রাখালগণ সেইরূপ, গোপাল সঙ্গে আছে। 
দাঁড়ায়ে ব্রিভঙ্গ ঠামে কি শোভা হয়েছে।। ৭১ 


অপরূপ বিশ্বরূপ, হেরে হয় মন মোহিত। 
নীল গিরিবলে যেন কনকলতা জড়িত।। 
কদম্ব-তলেতে আসি, যুগল শশী মিলিত। 
হেরি শশী হলো মসী, ভয়ে পালায় মন্্থ।। 
ও যুগল পদান্বুজদল দাশরথির বাঞ্ছিত। 
ভবের ভাবনা যাবে, কি করিবে রবিসুত।| (ঠ) 
ভ্রীরাধিকার দক্পচুর্ণ সমাপ্ত। 


নবনারী -কুঞ্জর। 
(ক) 
জবীরাধিকার আঙ্ষেপ। 
ভরীরাধা জগৎকর্রী মুক্তাজন্য, মুক্তিদাত্রী 
হয়ে মুক্তিদাতার নিকটে হতমান। 
সম্বী সঙ্গে সঙ্গোপনে, বসিয়ে নিকুঞ্জ বনে, 
কহিছেন সত্বীগনে, করিয়ে অভিমান।। ১ 
বলেন ছি ছি সই! মুক্তার জন্য, 
গেল মান, হলেম জঘন্য, 
অগণ্য হলেম ব্রজমাঝে! 
ধিক বৃন্দে ধিক ধিক! ভাবি যারে-প্রাণাধিক, 
দিলেন যাতনা প্রাণে অধিক, মরি লোক-লাজে।| ২ 
কি করলেন ভগবান। সুবলের বাক্যবাণ, 
শক্তিশেল সম বা, বিধিয়াছেবুকে। 
আমি ত সই! মনে জ্ঞানে, জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে, 
অপরাধ করিনে পঙ্কজ-পদে || ৩ 
গেলেম তুলিবারে মুক্ত, কথা কবার নাই মুখ ত, 
কাল সম পোহাল নিশি, হরি হলেন মোর কাল। 


মবনারী-কুপতার ২২১ 


গোকুলে গৌরব গেল, মান গেল, রাখালগুল ভ্রীরাধিকাকে বৃন্দার প্রবোধ-দান। 
হাসবে চিরকাল || ৪ শুনি বৃন্দে কিন্করী, কছিছে মিনতি করি, 
একি হল দুরদৃষ্ট! কৃষ্ণ জানলে জগতে রাষ্ট, কেন প্যারি! এত অভিমান? 
যে কষ্ট দিয়েছেন কৃষ, স্পষ্ট জানি মনে কর শোক সম্বরণ, আসিবেন শ্যাম-বরণ, 
বিশেষ, যেটা মন্দ কথা, গোল বই ঢেকেছে কোথা ? কি দুঃখে ত্যজিবে বল প্রাণ।| ১৩ 
শক্র, সুত্র শুনলে প্রকাশ করে ব্রিভুবনে।। ৫ তুমি নও সামান্যে, বিধিপৃজ্য জগৎমান্যে, 
আমরা দৃষ্ট মুদে ইষ্ট-ভাবে কৃষ্ণ-সাধন করি। সামান্যে সামান্য ভাব ভাবে। 
হল আগ্রে রাষ্ট্র বস্ত্র হরণের কথা তিন পুরী।| ৬ তব গুণের নাই বর্ণন-শক্তি, তুমি রাধা আদ্যাশক্তি, 
অতি শীঘ্র কার্ধ্য যেমন যোগবলেতে হয়। মুক্তিদাত্রী ভব বলেছেন ভবে।। ১৪ 
অতি শীঘ্র মহাদেব হন যেমন সদয়।। ৭ যে হারায় বুদ্ধি-বলে, সেই তোমারে মন্দ বলেঃ 
অতি শীঘ্র প্রণয় যেমন সরলে সরলে। বেদে বলে, তুমি ব্হ্মারূপা! 
অতি শীঘ্র যেমন পিরীত চটে খলে খলে।। ৮ দেখ রাই! সদানন্দ, শ্মশানেতে সদানন্দ, 


ক্ষেপা যারা, তারাই বলে ক্ষেপা।। ১৫ 
আর দেখ মুনি-খধিতে, হরি পূজে তুলসীতে, 
সে তুলসীর কুকুরে জানে কি মান? 


অতি শীঘ্র ফল যেমন ধারা পশু-শিশু চলে। 
অতি শীঘ্র যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষে ফলে।। ৯ 


ভুজঙ্গ দংশিলে শিরে অতি শীঘ্র মরণ। বালকের কটু কথায়, মানি-মান গিয়াছে কোথায়? 

অতি শীঘ্র ভাঙ্গে, রয় না, বালির বাঁধ যেমন।। ১০ ও সব বথায় করা অভিমান।। ১৬ 

অতি শীঘ্র অপমান বালকের নিকটে। হরি তোমার প্রেমে বাঁধা, তোমার লাগি নন্দের বাধা, 

মন্দ কথা তেমনি, সই! অতি শীঘ্র রটে। | ১১ যত্বে ধারণ করেছেন শিরে। 

কি বিবন্ধ ঘটালেন গোবিন্দ আমারে। তোমার জন্য, গো-চারণ, তোমার জন্য গিরি-ধারণ, 

আর কি স্থান দিবেন হরি পদপক্কজোপরে £ ১২ করেছেন জগ€তারণ, করাঙ্গুলোপরে।। ১৭ 
টা যারা ভবে জ্ঞান-বিভিন্ন তারাই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন, 

ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। 

00845857554 (কিন্তু) বেদের লিখন স্পষ্ট, এক আত্মা রাধাকৃষণ, 

এ সব যাতনা সয় না প্রাণে, যারে গোবিন্দ বিরূপ, সেই ভাবে বিরূপ ।। ১৮ 

মরি সুবলের বাক্য-বাণে।! ূ 

সূত্র শুনিলে পরে শক্র সে কুটিলে, রাধে কে চিনতে পারে তোমায় 

কবে কথা হয়ে প্রতিকুলে (এলে) গোলোক করি শুন্য, ধরায় অবতীর্ণ, 

কি গৌরবে রবে রাধা এ গোকুলে, লিনা বরা 

এ জীবন সঁপি জীবনে। ওরনানাররিনরার। | 

জগতে প্রকাশ নামটি কৃপাসিন্ু রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে বেদে, 

রাধার ভাগ্যফলে ফললো না কে বিন্দু, চারি ফল হয় উৎপন্ন এ পদে, 

দীন-হীনে কি গুণে বলবে দীনবন্ধু দৃষ্টি মুদে যে জন, পদ ভাবে হাদে, 


দিনমণি- সুত-আগত দিনে ।। €ক) (সে) এড়ায় শমনের দায়।। (খ) 


ঞ ক ধা. ষ্ঠ ক ঞ 


২২২ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


বৃন্দে যত স্ততি ভাষে, শুনি রাধার নয়ন ভাসে, 
কহিছেন কাতর হাদয়ে। 
সকলি জানি বৃন্দে! 
করি সাধে কি নিন্দে শ্রীোবিন্দে? 
তবে কেন সই! নিরানন্দে ভাসান কালিয়ে? ১৯ 
দেখ সই! সদানন্দ, যে নাম সাধনে সদানন্দ, 
নিরানন্দ জয় করেছেন ভিনি। 
প্রচাদ ভ'জে এ চরণ, অনঙে জলে হলো না মরণ, 
হক্তিতলে নাস্তি মৃত্যু শুনি।। ২০ 
পঞ্চম বৎসরের প্র শিশু, তারে দয়া করলেন আশু, 
প্লুধলোক হলে! গোলোক উপরে। 
আর সখি! শুন বলি, 
ধন্য বলি! ধন্য বলি তারে ।। ২১ 
তেবে এ কমলপদ, ইন্দের ইন্দ্রত্ব পদ, 
্রজ্গাত্ব পদ পেলেন কমলযোনি। 

(4) চরণ-শরণে মৃত্যাঞ্জয়,। মৃত্যুকে করেছেন জয়, 
যমকে ক'রে পরাজয়, পদ ভাবেন যিনি।| ২২ 
ভেবে এঁ যুগল চরণ, শিবের শিরে শশী রন, 
অজামিল প্রভৃতি সব তরিল 
আমি ভ'জে সেই পদ, 

বিপদহারী বিরদ কৈ হরিল? ২৩ 


্ চে ঞ 


প'রে অকলগ্ক শশীর হার গলে। 
কালা-কলছ্ছিনী নাম রটালে সব প্রতিকূলে।। 
হরি ভ্রিলোক-পৃজা জগৎমান্য, 
যে ভজে সেই ধরায় ধন্য, 
হলো সেই পদ ভ'জে জগন্য, 
অগণ্য রাই-এ গোকুলে।। (গ) 


ভ্রীরাধার শুনি অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান, 
_ বিদ্যমানে বৃন্দা কয় কাতরে। 


প্রকাশ কর মনের ভাব, 


কি ভাব উদয় হয়েছে অন্তরে ।। ২৪ 


বন্ধন ক'রে রেখেছেন বলি, 


পদে পদে ঘোর বিপদ, 


মলিন আস্যে প্যারী কন, বাকা অতি সুচিকণ, 
মনোবেদন কি কব তোমারে? 
যাতে মায়ায় মুগ্ধ হন, আসিয়ে মন্মথমোহন, 
সেই যুক্তি বল, সি! আমারে।। ২৫ 
(দেখ,) রাখালগণ মধ্যে কেশব, 
অপমান করেছেন যে সব, 
শব-তুল্য হয়ে রয়েছি সখি! 
হলো রাষ্ট জগন্ময়, যা করেছেন জগন্ময়, 
মান হারায়ে জগন্ময়, অন্ধকার নিরখি।। ২৬ 
(আমায়) জানে সকলে কৃষ্ণপক্ষ, 
কিন্তু কৃ হয়ে কৃষঃপক্ষ, 
বিপক্ষগণ হাসালেন গোকুলে! 
(নাই) থাকতে বাঞ্কা ধরাতলে, 
মান গেল সব রসাতলে ! ২৭ 
ছি ছি সখি!ছিছিব'লে, লোকে পাছে বলে 
(এতে,) কেমনে মুখ দেখায় রাই! 
শত্রপপক্ষে সদা ডরাই, 
আবার ভয় পাছে হারাই, শ্যাম শুণধামে। 
কুটিলের বাক্য এমনি, যেন দংশন করে ফণী, 
সে সব দুঃখ যায় অমনি, দাঁড়ালে শ্যামের বামে।| ২৮ 


নিলে, একান্তে শ্রীকান্তচরণে শরণ। 

হয় বিপদ খর্ব, সব্ব্ধ দুঃখ-নিবারণ, 

রিপু-গব্ব মাশ হবে দিব্যজ্ঞান ধারণ।। 

রাবণ-ভয়ে ইন্দ্র চন্ত্র, কাপে যোগেন্দ্, 

প্রজাপতি ফণীন্দ্র মুনীন্দ্, শমন হছতাশন। 

রক্ষা হেতু দেবতারে, হয়ে রাম-অবতারে, 
ব'ধে তারে করিলেন ভুভার হরণ; 


দুঃখ গেল না, সাধন হলো না! 


দাশরঘির তাই ভাবনা, 
ভবে ভব-যন্ত্রণা কারণ।। (ন্ঘ) 


ক ঝট 


নবদারী-কুঞ্জর ২২৩ 


জ্ীয়াধার সন্থল্প। 
শুনে বৃন্দে বলে, মরি মরি! জানি ত সব রাজকুমারি! 
কে চিনবে শঙ্করের ধনে? বাঞ্কা নাই যার সাধনে, 
সেই-এ ধনে কর্ম্ম-ভোগে ভোগে।। ২৯ 
শ্যাম নন সামান্য ধন, বিধি আদির সাধনের ধন, 
পান না ক'রে আরাধন, যত খাষি মুনি। 
বেদাগমে আছে ব্যক্ত, গুণ গান পঞ্চবক্র, 
ভবে তারা পায় মুক্ত, ভাবেন যিনি যিনি।। ৩০ 
পুরাণে শুনেছি রাধা! যিনি কৃষ্ণ তিনি রাধা, 
আমাদের নাই মনে বাধা, নাই অন্য ভাব। 
ব্রিভুবন তোমার মায়ায় মোহ, 
তুমি করিবে শ্যামকে মোহ, 
ভেবে কিছু পাইনে মনের ভাব।। ৩১ 
শুনে, প্যারী কন সই! জান না মর্ম, 
হরি বটেন পরমন্রক্ষ, 
মন্ম্পীড়া যে দিয়েছেন তিনি। 
ুক্তাবন মায়ায় ক'রে, আমায় রাখলে বন্ধন ক'রে, 
হতমান কত করে, জান ত, সজনি।। ৩২ 
(আজ) কুঙ্জে এলে দুঃখ-হরণ, 
করিব মনের দুঃখ-হরণ, 
জ্ঞান-হরণ শ্যামের যাতে হয়। 
এই বাঞ্থা হয়েছে মনে, মায়ায় ভূলাব রাই-রমণে, 
যুক্তি কর মনে মনে, উচিত যাহা হয়।। ৩৩ 
(বটেন) ব্রিজগতের দর্পহারী, 
(তাই) নিলেন মোর দর্প হরি, 
দর্পহারী দর্প হারি-যাবেন রাধার কাছে। 
তবে সই! ব্রজে রব, নৈলে থাকার কি গৌরব 
অগৌরব হয়ে থাকা মিছে।। ৩৪ 


যদি পারি দর্পহারীর দর্প হরিতে। 

তবে মিশাব দেহ হরিতে, 

নৈলে ধিক জীবনে ! যাব জীবনে, 
জীবন পরিহরিতে।। 

যাঁর মায়ায় মোহিত বিধি আদি মৃত্যুঞ্জয়, 


যাঁর দ্বারের দারী জয়-বিজয়, 
তার জয় করিলে মায়ায়, র্‌ 
তবে হবে মনোদুঃখ নিবারিতে ।। (৬) 
শ্রীরাধার প্রতি বৃন্দার স্তবোক্তি। 
(শুনি) হাস্য করি কহে বৃন্দে, নিবেদন এঁ পদারবিদ্দে, 
মায়ায় ভুলাবে শ্রীগোবিন্দে, সন্দেহ কি তার? 
(হরি) প্রকাশ করেছেন মায়া, 
(তুমি) শক্তিরূপা মহামায়া, 
বুঝিতে তোমার মায়া, সাধ্য আছে কার? ৩৫ 
(রাই!) তুমি ব্রহ্মারূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী, 
যা কহিবেন আপনি, তাই পার করতে। 
(তোমার) গোলোক ত্যজে ভূলোকে আসা, 
বাসা-মাত্র আয়ানের গ্রহেতে।। ৩৬ 
তুমি বীণাপাণি বাখাদিনী, জগৎকত্রী জগন্ন্দিনী, 
বৃকভানু-নন্দিনী, গোকুলে। 
ব্রহ্মা তোমায় ব্রন্মা ভাবে, কখন পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, 
কুটিলে ভাবে, গোপবালিকা বা'লে।। ৩৭ 
(তোমায়) ভব কন স্তৃতি-বাণী, 
আমি কি জানি স্তুতি বাণী? 
তুমি বাণী-রূপিণী জগাতের। 
জগম্মাতা ভার্ষ্যা ভূতনাথের।| ৩৮ 
স্বর্গে তুমি মন্দাকিনী, ধরগীতে সুরধুনী, 
ভোগবতী রূপে পাতালেতে। 
্ঙ্মাণী ব্রক্মালয়ে, লক্ষ্ষীরাপা গোলোকেতে।। ৩৯ 
তুমি স্থল তুমি জল, তুমি শশী তুমি উজ্জল, 
শীতল তুমি অনল-রাপিণী। 
(অসুর) নাশিতে তুমি অসিতে, 
ব্রেতায় তুমি রামের সীতে, 
সুরশক্র বিনাশিতে আগমন অবনী।| ৪০ 


২২৪ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


কিছু নয় অসম্ভব, তোমাতে সম্ভব 

মান্য করেন ভব তৃমি ব্রিলোক-মান্যে। 

হয়ে ও পদ-আভিলাষী, শুক নারদ উদাসী, 
বরক্গা অভিলাধী আছেন নিশি দিনে।। 

ও গুণ-বর্ণনে অসক্ত হন পঞ্চবক্র, 

লেখা বেদাগমে, রাধাতন্ত্রে বা, 

নিলে চরণে শরণ, জীবে ভবে মুক্তি পায় গো, 
হরি, নরহরি ব্রজে তোমারি জন্যে । | (চ) 


নব-নারী কুঞ্জর। 


বৃন্দের শুনে স্তৃতি-বাণী, তুষ্ট রাধা বিনোদিনী, 
কহিছেন বৃন্দেরে হাসিয়ে। 
মনে মনে করেছি যুক্তি, ভয় হয় করিতে উক্তি, 
যাতে মুক্তিদাতা মোহ হন আসিয়ে।। ৪১ 
সুসঙ্জা সব আছে বাসর, আসিবেন ব্রজেম্বর, 
আমরা কিন্তু রব না এখানে। 
এর পরামর্শ বলি, সখি! আছ তোমরা অষ্ট সখী, 
যুটে আমরা মিলিয়ে নয় জনে ।। ৪২ 
হব নবনারী এক দেহ, ধরিব কুঞ্জরী-দেহ, 
দেছ তোমরা দেহ সখি! ত্বরায়। 
যা বলি তায় মন দেহ, কিছু করো না সন্দেহ, 
ভুলাইব শ্যাম-দেহ, রজনী বয়ে যায়।। ৪৩ 
তখন যুক্তি করি নবনারী, হলেন করী নবনারী, 
বুঝিতে নারি, কেমন নারী রাধা ! 
(তা নৈলে) কেন গোলোকের হরি, 
ত্রজে হন নরহরি? 
এ রাধার জনো হরি, লন শিরে নন্দের রাধা ।। ৪৪ 


ও রঃ ষ্ 


দেবদেবীগণের আগমন। 


হেথায় শুন বিবরণ, করিরূপ করি ধারণ, 
কুঞ্জে রণ, কুঞ্জরগামিনী। 
করতে আশ্চর্য) দরশন, (যান) ব্রজ্মা; করি হংসাসন, 
করি যান বৃযাসন, ঈশান-উঈশানী 1 ৪৫ 
সা (দেব 
অজাসনে দরশনে যান অমি। 


ঈঞ্্র চডি এরাবত, 


চন্দ্র যান সাজিয়ে ত্বরা, সঙ্গে সাতাশ ভার্য্য তারা, 
আনন্দেতে যান তারা, সাজিয়ে সাতাশ ভগ্ম।। ৪৬ 
(দেখে) অগ্নি হয়েছেন এরাবত, নিন্দি ইন্দ্র-এরাবত, 
সূর্য্য-চন্ত্র যাব, উৎপত্তি আর লয় । 
নৈলে এ রাধার চরণ, করিয়ে সাধন, 
প্রাপ্ত হন না সব তপোধন, সামান্যে সামান্য ভাবে, 
যার বেদে নাই নির্ণয়।। ৪৭ 


০ গ্ঃ 


কিবা নিকুঞ্জে কুঞ্জর-গামিনী, 

কুঞ্জরী হইয়ে ভ্রমে। 

মন্মথমোহন-মনোমোহিনী 

মোহ করিবারে শ্যামে।। 

মহীতে মোহিত হয়ে, 

ভ্রমণ করিছে সদা অসার সংসার 

সার ভাবিয়ে, 
ভাবনা না করে ভবে কি হবে চরমে! 
দাশরথি কহিছে থেদে, আমি কি পাব দরশন, 
ম্মশান-ভবনে ভেবে, যে রাধার ভব পাব না অন্বেষণ, 
যে রাধার মায়ায় গোলোক 

পরিহরি হরি ব্রজধামে || (চ) 


চে ঙ চে 


কূঙ্জে রাইস্অদর্শনে শ্রীকৃ্ণের ব্যাকুলতা। 


নিশি গত এক প্রহর, হর-রাণীর মনোহর, 
সাজিয়ে মূর্তি মনোহর, কুঞ্জে উদয় হয়ে। 
দেখেছেন ব্রজেম্বর, রাধা নাই, শূন্য বাসর, 
রাই-বিরহ-বিচ্ছেদ-শর, বাজিল হৃদয়ে।। ৪৮ 
(দেখেন) স্থিরচিত্তে দীড়ায়ে কেশব, 
কোথা গেল সী সব? 
সুসজ্জা করিয়ে সব, রাখিয়ে কোথা গেল? 
বৃকভানুনন্দিনী, কোথা সে আমার বিনোদিনী? 
সে চন্ত্রবদনী কোথা লুকাল? ৪৯ 
ভবনদীর কর্ধার, বেড়া কুপ্জের চারি ধা'র, 
শ্রীরাধার না পেয়ে সন্ধান। 


_ মবনারী-কুন্ার ২২৫ 


পান না পথ নিরখিতে, ঘন ঘন জল আঁখিতে, 
সুধান যারে পান দেখিতে, ভবের শ্রধান। | ৫০ 
রাধানাথ রাধা ভিন্ন, ভ্রমণ করেন জ্ঞান-ভিন্ন 
দশদিক শূন্যময় হেরি। 
চঞ্চল চিত্ত স্থির নাই, বৃক্ষগণে সুধান কানাই, 
বল রে বৃক্ষ! তোদের জানাই, 
কোথা গেল কিশোরী £ ৫১ 
আবার দেখেন শুক সারী, আছে বসি সারি সারি, 
হরি কন, শুক সারি! তোরা ত আছিস বনে। 
বল রে, আমায় সত্য কথা, রাই মোর লুকাল কোথা? 
সখীগণ গেল কোথা, দেখেছ নয়নে? ৫২ 
ওরে কোকিল! ওরে ভ্রমর! রাই কোথা গেল মোর, 
কিসের গুমর, ডাকিলে কথা কও না? 
(বুঝি) হ'য়ে সকলে এক-যোগ, 
ঘটালে আমার দুর্যোগ, 
রাধা-শ্যামে যোগাযোগ, আর বুঝি হবে না! ৫৩ 


তোরা বল আমায় ভ্রমর! 
কুঞ্জ ছেড়ে রাই আমার কোথা লুকাল? 
কোথা গেল সখীগণ হৃদয়-গগন, 
রাধা-শশী বিনে মসীময় হইল।। 
আমি ভবে নই কার-ই, হই রাধার আজ্ঞাকারী, 
রাই বিনে ব্রজে কি আছে বল? 
আমার জীবন রাধা, 
যে রাধার কারণে বইলাম নন্দের বাধা, 
বুঝি) হরির জীবন বনে হরিতে হরিল।। (জ) 


রী ঙ ছু 


(তখন) না পেয়ে কারো উত্তর মুখে, 


চলিলেন উত্তর মুখে, 
রাধা নাম সাধা মুখে, চক্ষে শতধার! 
জ্রানশূন্য হলো শরীর, না পেয়ে দেখা কিশোরীর, 
শুনি রব কেশরীর, ভবকর্ণধার।। ৫৪ 
অমনি করেন ভ্রীহরি, কানন-মধ্যে শ্রীহরি, 
(বলেন) আমার জীবন হরি, হরি ধায় পলাইয়ে। 
যা বুতগমনে ব্রজরাজ, বনমধ্যে যথা বিরাজ, 


| এরিয়া? সম্মুখেতে গিয়ে।| ৫৫ 





বলে, ওহে বিশ্বরূপ! দাসেরে করে দয়া। 


অসাধনে পেয়ে গেলাম, সকল করলাম কায়া। | ৫৬ 
শুনে হরি কন, হে কেশরি! দেখেছ আমার কিশোরী ? 
সঙ্গে অষ্ট-সহচরী, কুঞ্জে ছিল তারা। ৫৭ 
শুনিয়ে কহিছে, হরি, বাইকে তোমার দেখিনি হরি! 
দেখ গিয়ে হে শ্রীহরি! নিকুঞ্জে আছেন তারা ।। 
একি দেখি বিপদ ভারি, কনক-আঁখিতে বহে বারি, 

(তোমার) চরণ ভাবলে যায় সবারি, 
নয়নের বারি দূরে। 
কি জন্যে হলে বিস্মৃতি, .. রাধা-লম্ষ্ী সরস্বতী, 
ব'লে সিংহ করে স্তুতি, দেব-দামোদরে।। ৫৮ 
হে কৃষ্ণ করুণাময়! ব্যাপ্ত গুণ জগম্ময়, 
ব্রহ্মাময় তুমি পরম ব্রহ্মা । 
সত্য নিত্য নিরঞ্জন, দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন, 
জ্ঞানীরে দাও জ্ঞানাঞ্জন, যে করেছে সৎকর্ম! | ৫৯ 
তুমি সত্ব রজঃ তম মধ্যম অধম উত্তম, 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল তম, যাগ যর কর্ম্ম।। ৬০ 


তুমি উচ্চ, তুমি খর্ব তুমি স্তুতি তুমি গর্বব, 
গর্ব্বহারী তুমি কৃতি অকৃতি।| ৬১ 
সত্য তত্ব দুঃখ-ভঞ্জন, শমন-ভয়ভঙ্জন, 
জ্ঞানাঞ্জন দাও, যে জন বিজনে ভজে। 
সদা দৃষ্টি মুদে থাকে তারা, তাইতে চরণ পায় তারা, 
তারানাথের নয়ন-তারা, বাধে হাদ্সরোজে || ৬২ 


দুঃখ হরি, হরি! হের কৃপানেত্রে। 
ভ্রমণ কুকর্ম সর্বত্রে, বদি না ক'রে সাধন, 
ও-ধন হেরিলাম লেকে | | 
জ্ঞান নাই মোর ধস্রাধন্ম, 
পণুজসা নিলাম কর্ম-ক্ষেত্রে || 


| ভুমি হে ভ্রিলোক-পবিভ্ত্! ভজে তোমায় হন পবিত্র, 


২২৬ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


তাই, ওরাপ মুদিয়ে জিলেত্র, 


ভুজঙগশিরে পদ প্রদান করে, 
তবে পবিত্র কর ছে! চরণ দিয়ে অপবিজে।। ধ) 


যুগকা মিলন। 


তখন তুষ্ট হয়ে পীতান্বর, কেশরীরে দিয়ে বর, 
রাধার শোকে কলেবর, দগ্ধ হয়ে যায়। 
তথা হৈতে করেন গমন, শমন-দমন-দমন, 
মানা বনে করেন ভ্রমণ, না দেখেন রাধায়।। ৬৩ 
(কেবল) রাধা রাধা রব মুখে, দেখেন করী সম্মুখে, 
ভঞ্জেন যায়ে করি-মুখে, তিনি করীর সম্মুখে গিয়ে। 
ভাবেন, উপায় কফি করি! করীকে জিজ্ঞাসা করি, 
শুন্যমার্গে ভর করি, দেবগণে বসিয়ে।। ৬৪ 
বলেন, ওহে বিশ্বপতি কেন হয়েছ বিস্মৃতি, 
ব্রজে বসতি হ'য়ে, কি এমন হলে? 
গুন হে মন্মথ-মোহন। কুঞ্জরী কর আরোহণ, 
পাবে রাধা, রাধারমণ! সখীগণে সকলে ।। ৬৫ 
যে হরির ভার্য্যা বাণী, (তিনি) শুনি গগনে দৈববাণী, 
ভবানীপুজ্য উঠেন অমনি, কুঞ্জরী উপরে! 
পরাৎপরে পৃষ্ঠে করি, বনে ভ্রমণ করে করী, 
পলায় সকলে হাস্যকরি, হরি পড়েন ধরাপরে। ৬৬ 
হল্লেন লজ্জিত পীতবাস, 

(দেখে) দেবতারা যান নিজবাস, 
বদনেতে দিয়ে বাস, বৃন্দে আদি সম্থী। 
আসি কয় পরাৎপরে, কেন হে পতিত ধরাপরে, 
অভিমান কার উপরে, কয়েছ কমলআঁখি।। ৬৭ 
আঁখি দুটি ছল ছল, মন হয়েছে চল 
চল কুঙ্জে চল চল ওহে অচলধারি! 
তার্যযা যার দেবী বাণী, পূজা যারে করেন ভবানী, 

বৃন্দে করি স্ততি-বাণী, (ছে) 
সেই হরির করে ধরি।। ৬৮ 
(তখন) জয়ে গিয়ে বাসরে, বঙ্গায় ভূবনেম্বর়ে, 
মিলন কিশোরী-কিশোরে, হইল কুঞ্জবনে। 
রাধায় বামে ল'য়ে বসেন স্রীহরি, 
গেল উভয়ের দুঃখ হরি, 
. অন্গল-ধ্যনি হরি হরি, করে অর্থীগাণে।। ৬৯ 


জা কী কী 


কি শোভা হলি কু রাধাশ্যামে। 
নীল-গিরি যেন জড়িত ছেমে।। 
চরপ-নখরে, হেরে সুধাকরে 
চকোরী চকোরে ব্রমিতেছে ভ্রমে। 
দাস দাশরথি-দুঃখে নয়ন গলে, 
এ যুগলে, পাব কি চরমে ।। (4) 


নবনারী-কুঞ্জর (ক) সমাপ্ত। 


নবনারীকুঞ্জর। 

(খ) 

অন্ত্রণা। 
এক দিন সব্থী সহ স্ত্ীমর্তী রাধায়। 
মন্ত্রণা করিল সবে বসিয়া কুঞ্জায়।। ১ 
হরিকে ভুূলাব অদ্য করিরাপ হয়্যা। 
দেখি, কৃষ্ণ কি করেন কুঞ্জায় আসিয়া ।। ২ 
প্রথমেতে নটবরে দেখা নাহি দিব। 
প্রকার প্রবন্ধে সবে সম্মুখে রহিব।। ৩ 
তোমরা ত অষ্ট সর্থী আমি এক জন। 
নয়জলে একব্রেতে হইব মিলন।। ৪ 
নব নারী মিলে হব অপূর্ব কুঙ্জীর। 
কুঞ্জররূপেতে রব কুঞ্জের ভিতর।। ৫ 
করি-রূপে প্রাপকান্তে পৃষ্ঠেতে করিয়া। 
ব্রজের বিপিন মাঝে বেড়ার শ্রমিয়া।| ৬ 
শুনি রাধায় অনুমতি দিল সর্বাজন। 
নব নারী কুঞ্জর-রাপ করয়ে রচন।| ৭ 


ঞ ঙ্ রী 


সাজ,সাজ ওগো ওগো সম্থীগাপ। 

নব-নারী-কিরাপে তুলাব মদন-মোহন। 

প্রথমে না দেখা দিব, গুপ্তভাবে রহ, 

শ্যাটাদে কাদাব করিয়া মোরা ছকান।। 

চতুরের শিরোমণি, আমাদের চিন্তায়ণি, 
দেখি কি করেন আপনি, সেই ভ্রীযদুনন্দন।। (ক) 


০ ষ্ঝ ষ্ি 


কুঙ্তর-নূর্তি বাডমা। 
তবে রঙ্গে সথ্থী সঙ্গে মিলিম়া জীমন্তী। 
হইলা নিকুঞ্জে এক অপূর্ব হুরতি। | ৮ 
আদ্যাশক্তিময়ী রাধা শক্তি বিশ্তারিল! 
বৃন্দাদি চারি সর্থী উঠিয়া দীড়াইল।। ৯ 
দুই দুই সব্থী তবে হইয়া মিলিত। 
দুই দিকে দীড়াইল হয়ে ভাগমত।। ১০ 
উভয় উভয় পদ একত্র করিয়া। 
নীলাম্বরী শাড়ী প্যারী দিলেন ঢাকিয়া।। ১১ 
এমন ভঙ্গীতে সখী রাখিলেন পদ । 
অভিন্ন হলি যেন কুপ্জরের পদ।। ১২ 
কক্ষস্থলে রাঘিল পদের যোগাসন। 
মাথা উচ্চ হইল কিঞিঃৎ তখন।। ১৩ 
তিন জনা সমভাগে এমনি রহিল। 
মাতঙ্গের বক্ষ-দেশ ক্রমে জানাই ।। ১৪ 
পবেতে শুনহ এক আশ্চর্যা কথন। 
সম্মুখ ভাগেতে স্থী ছিল যেই জন।। ১৫ 
তাহার মস্তকেতে উঠিল এক ধনী । 
মাখামাখি করি দৌহে রহিল অমনি।। ১৬ 
করীর সমান মুগ, মুণ্ডেতে করিয়া। 
শুণু-হেতু বাম পদ দিল ঝুলাইয়া।। ১৭ 
দক্ষিণের জানু সেই সমবীবক্ষে ুয়ে। 
রাখিল দক্ষিণপদ বঞ্চিম করিয়ে || ১৮ 
মাতঙ্গ-বদন-সম হইল তাহাতে। 
তবে ত সম্মুখ-সত্বী ভাবিল মনেতে || ১৯ 
আর এক বিনোদিনী বাড়িয়ে দুই হাত। 
অভিন্ন হইল দুই কুগ্জরের দাত।। ২০ 
পাশাপাশি করি চক্ষু রাখে সুমিলনে। 
হত্তিনীর চক্ষু সম দেখয়ে নয়নে ।। ২১ 
কর্ণের কারণে তবে মলেতে ভাবিয়া। 
নীলাম্বরী অঞ্চল দিলেক ঘুরাইয়া।। ২২ 
দুই পাশে ছেন ভাব হইল তাহাতে। 
কবরী কর্ণের সম লাগিল ঝুলিতে ।। ২৩ 
'তবে রাধা বিনোদিনী উঠিয়া তখন। 
সহচরীক্ষদ্ধে মাথে করিল শয়ন।। ২৪ 
এমনি বঞচিম হৈয়া রহিল তথায়। 
কুন্ধরের পৃষ্ঠ সঙ হইল তাহায়।। ২৫ 


কুঞ্জে হৈয়া উপলীত, 


২৭ 


তবে ধলী নিজ বৈধী এলাইয়া দিল। 
করিবর-পুঙ্ছ সম দেখাতে লাগির।। ২৬ 
অঙ্গের উদ্বল আতা লুকাবায় তরে। 
সকল সর্ীর অঙ্গ ঢাকৈ মীলাম্বরে।। ২৭ 
হইল অপূর্ণ কদী, সুগার 'আফার। 
তুলনা কি দিঘ তার, অতি চমৎকার ।। ২৮ 


কুঙ্জের ভিতরে আসি হত সর্থীগণ। 
নবনারী-কুজের রূপে দাশায় সর্ধ্যজন।। 
অবয়ব করিপ্রায়, হৈল সব সমীচয়, 
কিবা মরি ছায় হায়! ফি দিব তার তুঙ্গন।। 
অঙ্গ যেন মেঘবর্ণণ লম্দিত হৈল দুই কর্ণ, 
দাণ্ডাইল দুই জন, হৈল কর়ীর চর়ণ। 

করি-পৃষ্ঠ দেহ সম, হৈল রাধা ততক্ষণ, 
দাশরঘি-বিরচন, দেখে যত দেবগণ।। (খ) 


চি চি চি 


কুঞ্জবনে ভ্রীকৃষ্। 
(হেথায়) ধরিয়ে মোহন বেশ গোপীফার পতি 
চলিলেন কুঞ্জ বনে ঘৃদু মন্দ গতি।। ২৯ 
রজগী হইল ঘোরা, করে বিঙ্গীরধ। 
কোন দিকে মনুষ্যের নাহি শুনি রব ।1 ৩০ 
আকাশে উদয় মেঘ, গর্ভীর গর্জজন। 
বিদ্দু বিন্দু হইতেছে বারি বরিষশ || ৩১ 
ঘোরতর অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে। 
গগনেতে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামনী খেলে ।। ৩২ 
তাহাতে কেবল মাত্র পথ দেখা ধায়। 
অনুসারে কৃষগ্চচ্্র চলিল স্বরায়।। ৩৩ 
পথেতে যাইতে কত আছর়ে উতৎ্পাত। 
তাহাতে কমলাকান্ত না করে দৃষ্টিপাত।। ৩৪ 
এইরূপে রাধা-কাস্ত করয়ে গমন। 
ছয় দণ্ডে উত্তরিল নিকুঞ্জ কানন ।। ৩৫ 
বংশীধারী তরাছিত, 
অন্বেষণ করে সখীগণ। 






বিপিন অরপ্যাদি, যত কুঞ্জের অবধি, 


অমণ করে স্থালে স্থান || ৩৬ 


২২৮ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


কোথাও না অন্বেষণ, পাইলেন গোপীগণ, 
ভাবিতে লাগিলা নারায়ণ। 
কি করিব কোথা যাব! কোথা গেলে প্যারী পাব! 
এইরূপ ভাবিছে তখন।| ৩৭ 
হিংশ্রিক আছে স্থানে স্থান, তারা বা ব'ধেছে প্রাণ 
কিন্বা কি ডুবেছে যমুনায়! 
সাত পাঁচ ভাবেন হরি, চাহে পুনঃপুন ফিরি, 
যদি আইসে হেনই সময়।। ৩৮ 
হেন কালে সীগগণ, করিরূপে আগমন, 
আসি তথা হৈল উপনীত। 
দেহ পর্বতিপ্রমাণ, শু নাড়ে ঘনে ঘন, 
দেখি কৃষ্ণ মনে হৈল ভীত। | ৩৯ 
মনে মনে করেন হরি, এই বেটা দুষ্ট করী, 
খাইয়াছে কমলিনী মোর। 
কুমুদ করিয়া জ্ঞান, কুমুদিনী সহ পান, 
করিয়াছে সন্দ নাই তার ।। ৪০ 
এত বলি ক্রোধ ভরে, চলিলেন মারিবারে, 
দেখি গোপীগণে সবে হাসে! 
নারী-বধে নাহি ভয়, শুন ওহে দয়াময়! 
কি দোষেতে আসিছ বিনাশে।| ৪১ 
নিজে ত রাখাল হও, কত যেন ভাবে রও, 
নাহি তব ধম্মধির্ম জ্ঞান! 
ধেনু নিয়ে চরাও বনে, যতেক রাখাল সনে, 
ধন্মাধন্্ম কি জান সন্ধান।। ৪২ 


ভার দিয়েছে গোপপতি, 
ধিক ধিক ওহে নারায়ণ।| ৪৩ 

ধিক তব নয়নেতে, আমাদের না পার চিনতে, 
নারী হৈতে ভয় পাইলে, হরি। 

বর্ণনা করিব কত, ৰ ক্রন্দন করিলে যত, 
আই আই। যাই বলিহারি।। ৪৪ 

অভএব শুন নাথ! তোমা ছৈতে গোলীনাথ! 


হারি মানিলাম, বিনোদিনি! 
নাহি হান বাক্য-বাণ, শুন সব সখীগণ! 

ক্ষান্ত হয়ে সব, গৃহে যাও ধনি।| ৪৬ 
আর বারে বারে ভর্থস কেন মোরে? 
শুন গোপীগণ ! আমার বচন, 
নারী কাছে হারি আছে ব্রিসংসারে।। 
তোমরা ত অবলা, তাহে কুলবালা, 
কাঁদিলাম তাই করিবারে ছলা, 
কেন আর মিছে করহ উতলা? 
যাহ এখন সবে নিজ নিজ ঘরে।। 
একে ত রজনী, তাহে তমোময়, 
কেমনেতে আছ, নাহি কিছু ভয়? 
ধন্য তোমাদের পাষাণ হৃদয়! 
এইরূপে হরি কহে সবাকারে।। (গ) 


ঞ ফু গু 


নবনারী-কুঞ্জর-পৃষে শ্রীকফের আরোহণ। 


তখন গোপীগণে কহেন কথা, করিয়া বিনয়। 
একবার করি-পৃষ্ঠে উঠ, দয়াময়। | ৪৭ 
গোপীগণবাক্য কৃষ্ণ লঙিঘতে নারিয়া। 
উঠিলেন কুঞ্জরেতে হরিধিত হৈয়া।। ৪৮ 
করি-পৃষ্ঠে ভ্রীহরি কেমন? 
(যেমন) এরাবত-পৃষ্ঠোপরে শোভে সুরপতি। 
করি-অরি-পৃষ্ঠোপরে শোভে ভগবতী || ৪৯ 
শুলপাণি শোভা পায়, বৃষের পৃষ্ঠেতে। 
চতুম্ম্খ শোভা পায়, মরাল-পৃষ্ঠেতে।। ৫০ . 
(যেমন) কার্তিকের শোভা, মফুর আরোহণ হইলে। 
যন্ঠীদেবী শোভা পায়, বিড়াল পরে রইলে।। ৫১ 
নারদের শোভা হয় টেকি-জারোহণে। 
মুধিকের শোভা করে হুরের নন্দনে।। ৫২. 


কলম -ভজজন | ২২৯ 


(তখন) করি-পৃষ্ঠে আরোহিয়া ভাবেন শ্রীহরি 
নবনারী-কুঞ্জর মধ্যে নাহি দেখি প্যারী।। ৫৪ 
ইহার বিশে কিছু, ভাবিয়া না পাই। 
এইরূপ মনে মনে করেন কানাই।। ৫৫ 
এত ভাবি রাধানাথ একদৃষ্টে চান। 
কিশোরীর কমলাক্ষি দেখিবারে পান।। ৫৬ 
তবে কৃষ্ণ নামিলেন অতি শীঘ্রতর। 
আসিয়া ধরিলেন হরি শ্রীমতীর কর1। ৫৭ 
তবে রাধা সখীগণে ইঙ্গিতে কহিল। 
ভিন্ন ভিন্ন হৈয়া তারা ক্রমে দাঁড়াইল।। ৫৮ 
ঘুচিল কুঞ্জররূপ হৈল নবনারী। 
দেখি ধন্য ধন্য করেন আপনি শ্রীহরি।। ৫৯ 
হস্তে ধরি কিশোরীরে কহে বংশীধারী। 
আমি তব অনুগত শুন শুন প্যারী। | ৬০ 
কেমন অনুগত? 

(যেমন) প্রজাগণ অনুগত, রাজার আগ্রেতে। 

করী অনুগত হয় মাহুতের কাছেতে।। ৬১ 

বালকেরা শিক্ষা-গুরুর কাছে অনুগত। 

বোঝার কাছে ভূতে যেমন, হয় অনুগত ।। ৬২ 

সিংহের আশ্রিত যেমন যত পশুগণ। 

সতী সাধৰী স্ত্রী যেমন পতির ভাজন।। ৬৩ 

রাবণ যেমন অনুগত বালি রাজার ছিল। 

রণে হারি মৈত্র করি শরণ লইল।। ৬৪ 

তেমনি আমরা অনুগত আছি ত তোমার। 

কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ সারোদ্ধার।। ৬৫ 


আমি তব আশ্রিত প্যারি! 
যাহা মোরে আজ্ঞা কর, তাই ত আমি করি। 
তব নাম চূড়া'পরে, রাখিয়াছি যত্ব ক'রে 
এ নাম বংশী ধ'রে গাই দিবস শ্রী | 
শুন রাধা রসময়ি ! তোমা ছাড়া আমি নই, 
যথায় তথায় এ, নাম গান করি; 
দাসখত লিখে দিয়ে, 
তোমার তরে যোগী হ'য়ে 
কুঞ্জ-্বারে ফিরি।। (ঘে) 


কলঙ্ক-ভঞ্জন। 
কে) 
জ্বীরাধিকার মনোদুঃখ নিবেদন। 


শুন শুন রমানাথ ! করি নিবেদন। 

বারে বারে মোরে কেন কর জ্বালাতন? ১ 

আমি কলঙ্ষিনী হইয়াছি ত্রিসংসারে। 

কি কহিব কথা, নাথ! কৈতে লাজ করে ।। ২ 

কৃষ্ণ-কলক্ষিনী সবে রাখিয়াছে নাম। 

ইহার বিহিত যদি কর ঘনশ্যাম।। ৩ 

(শুন) কৃষ্ণ কহে কিশোরীরে, কেন আর বারে বারে, 
মিনতি কর হে বিনোদিনি! 

আছি আমি আজ্ঞাকারী, তব শ্রীচরণে পড়ি, 
শুন শুন শুন কমলিনি! ৪ 

তব নাম চুড়োপরে, রাখিয়াছি যত্ব ক'রে, 

তব নাম বংশী-স্বরে গাই। 

তবু তব অন্ত নাহি পাই। | ৫ 
জ্বীকফ্ের কপট মৃঙ্ছা। 

গৃহে আসি হৃষীকেশ, কপট করিয়া। 

যশোদারে কহে বাণী কাদিয়া কাদিয়া।। ৬ 

ক্ষুধাতে ভ্বলিছে প্রাণ, শুপগো জননি। 

মোরে কিছু দেহ মা! খাইতে ছানা ননী || ৭ 

যশোদার অঞ্চলে নবনী বাঁধা ছিল। 

অঞ্চল হইতে খুলে গোপালেরে দিল।। ৮ 

ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন। 

সুখশয্যোপরে গিয়া করিল শয়ন।। ৯ 

প্যারীর কলঙ্ক কিসে ঘুচাইব আমি? 

এইরূপ মনে মনে ভাবেন চিন্তামণি।। ১০ 

কৃষ্েের অপূর্বব লীলা কে বুঝিতে পারে? 

কপটেতে মুঙ্ছা হজ শয্যার উপরে || ১১ 

দেখিতে দেখিতে ভানু প্রকাশ হইল। 

গোপ-পালকেতে আসি ডাকিতে লাগিল ।। ১২ 

গোষ্ঠের বেলা হইয়াছে উঠ রে কানাই।। 

কত বেলা হইয়াছে, দেখ-দেখি ভাই।। ১৩ 


২৩০ জাগ্রবি জাযার পাঁচালী 


তখন একে একে সবে না পায়'উদ্ধাছ। - 

' দেখিয়া,লকলে হৈল বিস্ময় ১ 
কেহ বলে, কৃষ্ণের কালি হইয়াছে জা | 
সেই জন্য এত বেলায় না ভাঙগিল ঘুয়। ১৫ 
এইরাপে সকলেতে কহে জনে জন। 

বলাই কছিছে পরে, গুন সর্বাজন।। ১৬ 
শিঙ্গা-বাষে ডাকি আমি দেখ দেখি গবে। 
এখনি উঠিবে হৃষঃ, মম শিঙ্গা-রবে।। ১৭ 


নট লি ১৩ 


উঠ উঠ উঠ রে কানাই! 
গোচারণে যেলা হ'ল উঠ রে ত্বরায় যাই। 
যত সব রাখালগণ, দাড়ায় সর্ধাজন, 
তব অপেক্ষা-কারণ, দেখ রে প্রাণের ভাই! 
ধেনু বৎস হাত্বা-রবে, কৃষ্ণ ডাকিছে তোরে সবে, 
কেন আছ মৌন-তাবে, কিছু বুঝিতে পারি নাইি।। (ক) 


এত বলি বলতত্্র শিঙ্গা করে ধরি। 

ডাকিছেন, ওরে কানাই! উঠ ত্বরা করি।। ১৮ 
শিঙ্গা-রবে ডাকে হত, না! পায় উত্তর। 

দেখি বালকেতে যত কছে পরস্পর | ১৯ 
না উঠিল যদি কৃষ্ঃ, বলাইয়ের শিঙ্গারবে! 
আমাদের প্রতি অভিমান করিয়াছে তবে।। ২৩ 
চল সবে, যশোদা মায়েরে জানাই। 

এলে যশোদা জননী উঠিবে কানাই। | ২১ 
এই কথা বলিয়া সবে করিল গমন। 

শুন খো যশোদা রাপি। করি নিবেদন।। ২২ 


হশোঙ্গার প্রতি রাখালগণের উদ্ভি। 


শুন, মা যশোদা রাখি! তোমার বীলকান্তমণি, 
শহ্যাতে করেন শয়ন। 
আছে কৃ অচেন্তন, ডাকি মোরা সর্বজন, 
উত্ধয় না পাই, গো জননি। ২৩ 
নিহ্াড়ে দিল্লাছে মন, যুঝি হইয়াছে ভা, 
সে দিমিত্ত ঘনগ্যাম, উদ্ধার না দিল কপট করি। 


মনে মোয়া ভাবিলাষ তুয়া করি, নাহি সছে দেরি, 
গোষ্টের বেলা হইল, সকলে আইল, 
কৃষেলা জাশা করি।। ২৪ 
জামানের আশা কেজন।? 


(যেমন) চাতকের আশা বারি পালে। 
বকের আশা হখস্য পালে।। ২৫ 
ভিন্দুক আশা কয়ে ধনে। 
গরুর আশা তৃঁপ পানে।। ২৬ 


*পোয়া্তী যেমন জনা করে পুত্রের কারনে। 


তেমনি আশা করি আমরা, কৃঝধন পানে।। ২৭ 
তখন গোগ বাজক সঙ্গে করি নন্দের গৃহিপী। 
শায্যাপয়ে অচেতন, যথা আছে কৃষাধন, 
উপনীত তথায় আপনি।। ২৮ 
ডাকে রাখী উচ্চস্বরে উঠ বাছাধন! 
উত্তর না দেহ কেন, দেখি প্রায় অচেতন, 
শীঘগতি যাহ গোচারণ।। ২৯ 
চারে হারে! ডাকি রাণী না পায় উত্তর। 
গোপাল বলিয়া রাখী কাদে উচ্চৈঃস্বর। | ৩০ 


গোপাল কেন অচেতৃল হলো । 

দেখ না, যোহিরী দিদি! কি আপদ ঘটিকা ।। 

উঠ উঠ নীলহণি! খাও ছানা নী, 

মা ব'লে ডাক য়ে তুমি, প্রাণ এসে জউক লীতল।। 

বাছার গগনে মা উঠিতে তানু, 
স্ুধায় চল হত তনু, 

এখন কেন রে বানু! সচেতন হইল। 

(বাছ!।) জন্য দিন প্রদ্ধাত ছলে, 

আজ কেন এজন হলে, ছাদি মোর ফেটে গেল || (খ) 


পয চি ্া 


জীকৃফের কপট-নিযা ভহফর জন মানাযাপ ঢেটটা। 
গ্রামবাসী গোীগে আসি ফাবে হয । 

কি জন্যেতে কাদ রাদি। কহ, বি: হিজ্তয়।। ৩১ 
হশোদা কহেন, মাগো! কি কছিবি বসার 

শ্রাণকৃষঃ অচেতন দেখ-গে ভাজার || ২ 


কলছ-তঞ্জান ২৩১ 


দেখি গোপীগণে সবে কছিছেন কথা। 

শুন গো যশোদা রাশি! বলে এক কথা।। ৩৩ 
কেহ বলে, ডাইলে দৃষ্টি দিয়াছে কৃষ্ণধনে। 
চিকিৎসা কর, ভাল হবে, চিন্তা তার কেনে।। ৩৪ 
এইরূপে সর্বাজন বলাবলি করে। 
হেনকালে বড়াই আইল ব্রজপুরে।। ৩৫ 
শোক-সাগরেতে মগ্প যত গোপীগণ। 
যশোদা রোহিঙ্ী আদি করয়ে রোদন।। ৩৬ 
বড়াই কহিছে, রাণি! গোপাল কেমন আছে? 
যশোমত্তী কহে, মোর কপাল ভেঙ্গেছে।। ৩৭ 
সর্বব অঙ্গ হিম হইয়াছে রার্ী কছে। 
অনুমান, প্রাণ নাহি গোপালের দেহে।। ৩৮ 
বড়াই কহিছে, শুন শুন ওলো! ছড়ি! 

রোদন করিস কেন ধরাতলে পড়ি।| ৩৯ 
ছড়ি বুঝি হইয়াছে কৃষ্ণের অঙ্গেতে। 
অন্ন-কা্টি ছাকা দেহ পোড়াইয়ে অন্পিতে।| ৪০ 
শুনিয়া যশোদা সেই প্রবন্ধ করিল। 

তথাপি সে কৃষ্ধন চেতন না পাইল।। ৪১ 
জগতের সার যিনি অখিলের পতি। 
পুত্রভাবে হইলেন যশোদা-সম্ভতি।। ৪২ 
প্যারীর কলঙ্ক কিসে করিবেন ভঞ্জন। 

এই হেতু অচেতন প্রভূ নারায়ণ । | ৪৩ 
ক্রন্দনের কলরব অধিক হইল। 

গোষ্ঠ মাঝে থাকি নন্দ শুনিতে পাইল।। ৪৪ 
দ্রতগতি নন্দ উপানন্দ দুই জন। 

ব্রজপুরে আসি দৌহে উপনীত হন।। ৪৫ 
দেখে নন্দ-অচৈতন্য গোপাল শহ্যায়। 

হস্তে ধরি দেখে তবে, ধাতু নাহি পার।। ৪৬ 
নন্দ উপানন্দ তবে শিরে কর হানি। 

রোদন করিয়ে কেবল বলে নীলমণি! ৪৭ 


কৃ রে! এই কি ছিল তোর মনে। 
বিবাদ সাধিলি কেন, মাতা-পিতার সনে।। 
আমি হই তোর পিতা নন্দ, উঠ রে বাছা গজন্কন্ধ! 


বাছা। গাভী লয়ে কে যাবে বনে, রাখাল-বালরু সনে, 
বাধা মন্তকেতে বয়ে, কে দিবে রে আর এনে? 
কালীদহে কে বাপ দিবে? বৎসাসুরে কে মারিবে? 
গোবর্ধন কে ধরিবে আর তোমা বিহনে? 

উঠ রে বাছা একবার, চাদ-সুখের কথা শুনি তোমার, 


দাশরধি করে সার, ও রাঙ্গা চরণে ।। (গ) 


্ঃ ষ্ কা 


নন্জ-উপানন্দের বিলাপ। 


' লিরে ছানি কর, নন্দ গোপবর, 
কাদে উচ্চৈ2স্বর, বলি নীলমণি। 
উঠ বাছা! ত্বরা, তোর জন্যে মোরা, 
হতেছি কাতরা, ওরে যাদুমণি।। ৪৮ 
কেবা দিবে আর, পাদুকা আমার, 
মন্তুক উপরে ব'য়ে। 
বালক সঙ্গেতে, কে যাবে গোষ্ঠেতে, 
গোচারণে ধেনু ল'য়ে।। ৪৯ 
বঙ্গ কেবা আর, 
নিধন করিবে প্রাণে। 
ছেরিতেছি ব্রিভূবনে।। ৫০ 
জ্যেষ্ঠ সহোদর, 


কংস-অনুচর, 


এ দেখ তোর, 


জ্রীদাম সুদাম, দাম বসুদাম, 
তব জন্য কাদিছে।। ৫১ 


জ্রীরাধিকার বিলাপ। 


সর্বনাশ আর কব কি! কৈতে নাহি পারি আর। 
বয়ান কহিতে চায়, হাদি বিদরিয়া যায়, 

কি করিব হায় হায়! শুন সমাচার।| ৫২ 

তব প্রাণকান্ত-ধন, শয্যা পরে অচেতন, 

শুন রাধে! বিবরণ, কছিলাম সকলে। 

না জান কি এ সংবাদ, তোমারে দিলাম সংবাদ, 
প্যারী করে বিষাদ, প্রাণধন ব'লে ।। ৫৩ 
আমারে করিয়া ত্যাজ্য, কোথা যাও ব্রজয়াজ ! 


২৩২ দাশরথি রায়ের পাঁভালী 


শুন শুন চিন্তামপি। কৈ খুচালে কলঙ্ছিনী? 
কল্য বলেছিলে তৃমি, তব কলঙ্ক ঘুচাব। | ৫৪ 
সে আশাতে হয়েছি ক্ষান্ত, শুন ওহে রমাকান্ত, 
আর প্রাণ বীচে না তো, তোমার বিচ্ছোদেতে 
যদি অপরাধী হই, তবু তোমার দাসী বই, 
অন্য আর কেহ নই, বলি চরণ-তলেতে ।। ৫৫ 


্রীরাধার প্রতি দৈববাণী। 


এই কথা শ্রীমতী ভাবয়ে মনে মনে। 

ছেন কালে দৈববারশী হইল গগনে ।। ৫৬ 
শুন শুন কমলিনী! করি নিবেদন। 

তোমার কলঙ্ক আজি করিব ভঞ্জন।| ৫৭ 
বৈদ্য-ূপে যাব পিতা নন্দের গৃছেতে। 
খড়ি পাতি গণনা করিব, সে স্থানেতে।। ৫৮ 
হইবে সহত্র ছিন্র কুত্তের ভিতর। 

সেই কুত্ত কক্ষে নিয়া যাইবে সত্বর।। ৫৯ 
কোন ভয় না করিবে, শুন বিনোদিনি। 
কুস্ত ভরি আবির্ভূত থাকিব আপনি।। ৬০ 
যে তোমারে কলছ্ছিনী করেছে রটনা। 
বিধি-মতে দিব তায় অশেষ যান্ত্রণা।| ৬১ 
চিন্নকাল তোমায় সতী বলিবে সর্বজন । 
এত বলি অদর্শন হৈলা নারায়ণ।। ৬২ 
শুনিয়া শ্রীমতী তবে হৈল আনন্দিত। 
তধু মলে মনে শঙ্কা রহিল কিঞ্ঠিত।। ৬৩ 


অশ্র-্ধারা ঘুচে, রাধার প্রেম-ধারা বহিল। 
হ্বীকৃফের বাক্যে তখন, কিছিঃৎ শঙ্কা দূরে গেল।। 
প্যারী তখন মনে মনে, কহে কথা কৃষ্ণ-সনে, 

গতি নাই, নাথ! তোমা বিনে, এই দশা ঘটিল। 
কলছ্ধ ঘুচাও মোর, ওহে হরি নটবর। 

নৈলে জগতেতে আমার নাম কলছ্ছিনী হইল ।। (ঘ) 


 ব্দোবেশে জীকৃষণ। 


চক্রপাণির চক্র, বল কে বুঝিতে পারে? 
নিজে চক্রী, চক্র কমি বৈ্দোরাপ ধরে। ৬৪ 


এক মূর্থি নন্দরাজ-গৃছেতে রহিল। 
আর মুর্তি বৈদ্যরূাপ আপনি হইল! ৬৫ 
বক্ষ-স্থলে শোভে নীল, স্বর্ণ-কৌটা ছাতে। 
ধীরে ধীরে যান হরি চলি রাজপথে ।। ৬৬ 
এখানেতে নন্দের প্রেরিত একজন। 
বৈদ্যরাপ কৃষ্চন্দ্র কৈলা দরশন।। ৬৭ 
মৃত শরীরেতে যেন জীবন পাইল। 

বিনয় করিয়া তারে কহিতে লাগিল।। ৬৮ 
কোথা যাহ মহাশয়! কহগো আপনি? 
অনুমান করি, হবে বৈদারাজ তুমি ।। ৬৯ 


পরিচয় প্রদান। 


আমি বৈদ্য হই, ব্রিভুবনে জয়ী, 
সবে করে মোর নাম। 
তুমি কোন জন, 
কোথায় তোমার ধাম।। ৭০ 
রোগ হইয়াছে কা'র। 
তাহার জন্যেতে, প্রিয় বচনেতে, 
আহ্বান কর আমার ।| ৭১ 
সে গোপ কহিছে, বলি তব কাছে, 
ব্রজের নন্দ-নন্দন। 


কহ বিবরণ, 


হলক-কজান 


দেখে নন্দ লব, রর . কৃষ-অবয়ব, 
কেবল হয় ভিন্ন বেশ। 
দেখে গোপ নন্দ, প্রেমেতে আনন্দ, 
পুলকিত হ'ল শেষ।। ৭৬ 
কেমন প্লকিত? 
(যেমন) রাবণ-বধে রামচন্দ্র আনন্দ হাদয়। 
কাঙ্গালী যেমন মণি-রত্ব পাইলে সুধী হয়।। ৭৭ 
যেমন মৃত পুত্র বাচলে তার জননী হয় খুসি। 
-গৌরী-আগমনে যেমন গিরিপুরবাসী || ৭৮ 
গঙ্গা-আগমনে যেমন ভর্গীরথের আনন্দ। 
বৈদ্য-আগমনে নন্দ ততোধিক আনন্দ ।| ৭৯ 


ঞ্ি ঙঃ ঞঃ 


কি আনন্দ দেখে নন্দালয়। 
বৈদ্য-আগমনে সবে প্রফুল্লিত হয়।। 
শ্রীকৃঝের রূপ প্রায়, বৈদ্যের দেখে সবায়, 
সজল জলদরূপ, হেরে যশোদায়। 
বাল্য বৃদ্ধ আদি যত, বৈদ্য-রূপে মুচ্ছাগত, 
ধৈরয না ধরে চিত, এক দৃষ্টে চেয়ে রয়। 
কেহ কহে কৃষ্ণ হয়, কেহ কহে তাহা নয়, 
তেমনি সে রাপ যেন হেরিতেছে সবে ইহায়।। (ঙ) 


ঝা ক ও 


(তখন) পুত্র-ভাবে নন্দ বলে, 
এসো বাছা! করি কোলে, 
কুশান্কুর ফোটে পাছে, তব যুগল চরণে। 
বৈদ্যরাপে কৃষ্ণ কয়, শুন শুন মহাশয় ! 
পিতার সমান হও কহ স্নেহের কারণে ।| ৮০ 
শুন ব্রজ-অধিকারি ! লহ তবে কোলে করি, 
নন্দ তবে শীঘ্বগতি কোলে করি লইল। 
কৃষ্টের সমান জেহ, হুইল নন্দের দেহ, 
হইয়া আনন্দে রত, গৃহে নিয়া চলিল।| ৮১ 


বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা। 


বৈদ্যরাজে হেরিয়ে ঘশোদা রাজরাশী। 
কৃষ্ণ-শোক পাসরিল, আনন্দ পরাণী।। ৮২ 
বাছু পসারিয়া রাণী করিলেন কোলে। 
প্রণাম করিয়া বৈদ্য যশোদায় বলে। ৮৩ 


দাশরথি স্স্প 0৩ 


২৩৩ 


তুমি মা জননী, আমি তোমার তনয়। 
তব নীলমণিরে গো! বীচাব নিশ্চয় ।। ৮৪ 
এত বলি হস্তে ধরি দেখিল কৃষ্জেরে। 
ছলে দেখে বংশীধারী, হস্ত আপনারে ।। ৮৫ 
ক্ষণেক বিলম্বে তবে বলিল বচন। 

ধাতু নাহি পাওয়া যায় বড় কুলক্ষণ।। ৮৬ 
ইহার গুঁধধি যদি করিবারে পার। 

তবে মা যশোদা রাণি! বাঁচে তোর কুমার ।। ৮৭ 
যুড়িয়া যুগল পাণি যশোমতী কয়। 

কি করিব বাছাধন! কহ না ত্বরায়।। ৮৮ 
প্রাণ যদি চাহ বাছা। তাহা দিতে পারি। 

কি স্্রব্য কহ রে তবে আনি ত্বরা করি।। ৮৯ 
বৈদ্য কহে সতী কেবা গোকুল নগরে! 
ত্বরায় আনহু তারে আমার গোচরে || ৯০ 
সহত্রছিদ্র কু্ড করি আনিবেক বারি। 

সেই বারি দিয়া স্নান করাইবে হরি ।| ৯১ 
পীড়া হৈতে মুক্ত হবে তোমার কুমার। 
শীঘ্র যাহ, বিলম্ব না সহিবে আমার।। ৯২ 
এত যদি বৈদ্যরাজ সবা-অগ্রে কয়। 
হেট-বদন হয় সবে বাক্য নাহি কয়।। ৯৩ 
নন্দরাজ উপানন্দ ভাই প্রতি কয়। 

সতী স্ত্রী তত্ব করি আনহ ত্বরায়।। ৯৪ 
নন্দের বচনে তবে উপানন্দ ধীর। 

মধুর বচনে কহে বচন গভীর ।। ৯৫ 

শুন শুন ব্রজবাসী নারী যত জন! 

স্বকর্ণে শুনিলে সবে বৈদ্যের বচন।। ৯৬ 
যে হও পরমা সতী এ ব্রজমণগ্ডলে। 
সহস্রছিদ্র কুন্তে বারি আন কুতৃহলে।। ৯৭ 
ত্রিভুবনে যশ কীর্তি রবে চিরকাল। 
অধিকক্ত প্রাণ পাবে নন্দের দুলাল।| ৯৮ 
উপকার হবে বড়, বাড়িবেক মান। 

ইহার অধিক কর্্ম কিবা আছে আন? ৯৯ 
গ্রত যদি বারংবার কহিল উপানন্দ। 

কোন নারী কিছু নাহি বলে ভাল মন্দ || ১০০ 


২৩৪ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


জটিলা-কুটিলার নিকট ঘশোমতীর গঞ্রস। 


দেখি নম্দগোপ, করয়ে বিলাপ, 
যশোদার নিকটেতে। 
বুঝি কৃষ্ণ মোর, বাঁচিবে না আর! 
কাজ কি আর এ প্রাণেতে? ১০১ 
ঝাপ দিয়া মরি, যমুনার বারি, 
যা থাকে তবে কপালে। 
এত বলি নন্দ, হ'য়ে নিয়ানন্দ, 
বসিলেন ধরাতলে।। ১০২ 
হেনকালে শুল, সর্থী একজন, 
যশোদা নিকটেতে বলে। 
রঃ জানায় দৌছে নিত্য, 
জটিলে আর কুটিলে।। ১০৩ 
যাহ রাণি! ত্বরা, যথায় তাহারা, 
আছ্থান করিয়া আন। 
সর্তী জানা যাবে, কৃছঃ প্রাণ পাবে, 
শুন শুন বিবয়ণ।। ১০৪ 
আনন্দিত অতি, 
বলে ভাল ক'য়ে দিলি। 
দেখিব দৌছার, ঈতীত্ব-ব্যভার, 
রাণী যায় এত বলি।| ১০৫ 


ক ক 


চল সখি য়ে! জটিলে-কুটিলে গৃছে রে! 
তাদের সতীত্ব জানিব এবারে ।। 
যদি দেমাক করে, আনব করে ধ'রে 
ভবে গর্ব চূর্ণ হবে আমা মবাকার গোচয়ে।। 
যদি গোপাল পায় প্রাণ, 
তবে তাদের রধে জান, 
মানে মানে লয়ে মীন নিজ গৃহে ফাবে রে।। 
দি চলাঢলি করে, 
তবে শান্ধি দিব দৌহাকারে 
পর ভুঙ্ছ ঘেন মাহি করে, পুনর্ব্বার এমন ক'রে।। (চ) 


হ হী জু 


বড়ই সতীত্ব 


শুনি যশোরী, 


হশোদা ও জটিলা। 
সথীরে সঙ্গেতে করি রশোমর্তী যায়। 
উপনীত হৈল গিয়া কুটিলা-আলয়।। ১০৬ 
কি কর জটিলা দিদি! কছে যশোমতী। 
সাড়া পাইয়া জটিল! আইল লীঘ্বগতি।| ১০৭ 
জটিলা কয়, কি গো দিদি! কিবা ভাগ্য মোর। 
অনেক দিন পরে, চরণ-ধূলি পড়িল গো তেরি।। ১০৮ 
পূর্ব্ের অরুণ কেন পশ্চিমে উদয়? 
কি নিমিত্তে আইলে দিদি! কহ গো ত্বরায়।। 
যশোদা বলেন, গুন কি কব তোমারে 
দুই দিন হইল, গোপাল মুঙ্ছো শয্যা-পরে।। ১১০ 
কত শত করিলাম, না হইল ভাল। 


_ মোর ভাগ্যে এক বৈদ্য আসিয়া মিলিল।। ১১১ 


গোপালের হস্ত দেখি, কহিল আমারে । 

সতী নামী ঘেবা আছে গোকুল নগরে ।। ১১২ 
যমুনা হইতে সেই আনিবেক বারি। 

সেই বারি স্পর্শনে চেতন পাবে হুরি।। ১১৩ 

তাই আইলাম, দিদি! তোমার গোচরে। 

তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে কেবা পারে।। ১১৪ 
বড়াই ক'রে জটিলা, যশোদা প্রতি কয়। 

আমরা কেমন সত্তী নারী কহ গো নিশ্চয় ।। ১১৫ 
যেমন, “অহল্যা-ত্রৌপদী-কৃস্তী-তারা-মন্দোদরী তথা। 
পঞ্চকন্যাঃ স্ররেন্লিত্যং মহাপাতক-নাশনম্।।” ১১৬ 
অহল্যা গৌতম গৃহিলী, প্রৌপনী পাণুব-পত্ী। 
ইহারা দ্বাপর যুগে ছিল বড় সর্তী।| ১১৭ 

পাণু রাজার গৃহিশী, কুম্তী-মান্রী দৌহে। 

তারা ছিল মহাসতী মুনিগণে কছে।। ১১৮ 

তারা নামে ছিল, বা্গী রাজার রমণী। 

বড় সত্তী ছিল সেই ভূবনে বাখানি।। ১১৯ 
অন্দোদরী নাম ছিল দশানন-রারশী। 

তিনি ছিলেন মহাসতী বিখ্যাত ধরঙী।। ১২০ 

তাই বলি যশোদা দিদি! করি নিবেদন । 

তাহা সবা হৈতে, সর্তী আমরা দুই জন।। ১২১ 


হবার হি 


জোরা যেমন সর্তী নারী, 
পনম্ন কেরা আছে আর। 
গোকুল মধ্যে, রাশি! 
খুঁজে দেখ, মিলা ভার।। 
দেখ, পাড়া পাড়া ঘরে ঘয়ে, 
মিলবে নাকো কোথাকারে, 
শুন রাণি। বলি তোমারে, 
জানতে পারিবে এর পর।। 
তব সঙ্গে অবশ্য যাব, 

ছিদ্র কুত্তে বারি আনিব, 
গোপালেরে বীচাইব, 

ধন্য হবে ত্রিসংসার || ছে) 


জটিলার প্রতি সথীর ব্যঙ্গ-উক্তি। 


তারা যেমন ছিল, তেমনি কি গো তোবা! 
হৈলেও হইতে পারে, 

যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা।। ১২২ 
কুস্তীর ছিল পাঁচর্টী পতি সূর্ধ্য আদি ক'রে। 
গৌতম মুনীর পড়ী দেখে, ইন্দ্র নিল হরে।। ১২৩ 
মুনির শাপে পাষাণ দেহ ধারণ করিল। 
রামচন্দ্রের পদস্পর্শে মুক্ত হৈয়া গেল।। ১২৪ 
আর দেখ দ্রপদ-কুমারী সেই .এ্রীপ্পদী নাম 
পদ্ধস্বামী হয় তার যুধিষ্ঠির আদি ক'রে।। ১২৫ 
দুই স্বামী হৈলে দেখ, হয় ছিচারিণী। 
পঞ্চগোটা স্বামী তার নিতান্ত বেশ্যা তিনি।। ১২৬ 
দশাননপত্রী দেখ মন্দোদরী রাণী। 
অবশেষে স্বামী করলেন বিভীষণে তিনি।। ১২৭ 
তারা নামে নারী সেই বালী রাজার নারী। 
স্বামী করিলেন শেষে সুগ্রীবেরে ধরি।। ১২৮ 
তোরা যদি তেমনি সর্তী, হ'স ব্রজপুরে। 
যাসনাকো বারি আনতে, বারণ করি তোরে।। ১২৯ 


সথীর প্রতি জটিলার ভর্ঙসনা। 


জটিলা হয়ে ক্রোধাহ্িতা, সথ্থীরে কহিছে কথা, 
এত যে যোগ্যতা? ছোট মুখে বড় কথ! ক'গলো।? 





| জানি স্ধানি তোরে জানি, তুই যেমন পাড়া-যফামি, 


'দিত্য দিত্য পাড়ায় পাড়ায় ঢলাস লো। ১৪৩ 
কৃষ-নের ধরা পড়িলি, কত গত মায় খেলি, 
জামা হ'লে গলায় দড়ি দিয়! মরিভাম জো। 
ভাজা হালেছ খাবত্ী, তোয় স্ব বড়ই জী । 
সন্তী-বিনি জানা স্বাবে, জখেক পন্নেতে জো।। ১৩১ 
পাড়া পাড়ার বেড়াল ঘুরে, বড মত ছল ক'রে 
পুরুষ দেখলে সারা ক'রে গৃছ্থে ডেকে আনিস লো। 
স্বোদের মত মই জামা হাড়্াবাতে জক্্রীছাড়া, 
ঘুনে ড়া পান়্স্পাড়া কেবল লো।। ১৩২ 
দিন কত ফুষ। লৈগা। খুব যজা করলি গিয়া, 
সেই দোছে, স্বার়ী খু গু দিয়া তত রাখলো লো! 
আমার গৌ সীরাধিকে, চুপে সুপ যাস ল'য়ে ডেকে, 
ও সব কথা কৈধ কাকে, | 
' * “মরি যোক্লা লাঙ়ে দো ।। ১৬৩ 
শেষে গৃহ ত্যাথ করঙ্সি, ক্মাজড়ে তায় নাছি দিলি, 
বিরা তত্তে মনে ভুলাইলি লো। 
যদি হরি থাকেন জ্মাপলি, এর ধিদ্বার করবেন তিনি, 
দুই চক্ষু খাবে তুমি, বিরান মধ্যে লো।। ১৩৪ 
তখন দ্বন্দ্ব নিবারণ ক'য়ে। এশোদা রাখী ঘোড় করে, 
বলে, ক্ষমা কল্প ঘোয়ে, ও জিলা দিদি লো! 
ছেড়ে দে গো সতী কথা, . 
ক্বানে না তাই বলকো কথা। 
তোর মত সী ছেঙ্গা বাই লো।। ১৩৫ 


তোর মত সর্তী হেথা, আছে বল কোন জন। , 
জানে না তাই বললে কথা ভুয়া কর এক্খন।। 
আমি মন জানি তোর, জটিল তুই সী বড়, 
কেন আর বারে বায়ে কয ঘালাহ্ডি। 
চল চল ত্বরা করি, নাহি আর মনে দেড়ি, 
বিলম্ব করিতে নারি, পাছে হায়াই কৃষাখল।। (জে) 


জটিলার কথায় কুটিলার কোপ। 
জটিলে কছেন, দিদি! নিবেদন করি! . 
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসি ত্বরা করি।। ১৩৬ - 
কুটিলে কন্যায় গিয়া কছি বিবরপ। 
মায়ে বিয়ে তথাকারে করিব গমন।। ১৩৭ 


২৩৬ দাশরধি রায়ের পাঁচালী 


কৃষের ব্যামোহ-কথা কহে বিশেবিয়া। | ১৩৮ 
সে কুটিলে, বিষম কুটিল, চক্ষে যেন অগ্সি। 
ক্রোধে কোপান্বিত হৈল, যেন জলদাল্পি।। ১৩৯ 
কি কহিলি, হাগো মা! এই কি তোর কথা? 
শেল সম অঙ্গেতে লাগিল আমার ব্যথা ।1 ১৪০ 
কৃ মরেছে, খুব হয়েছে, ঘুচে গেছে বাথা। 
তুই আবার হিঁতৈর্ষী হ'য়ে বলতে এলি কথা ।। ১৪১ 
আয়ান দাদার ঘর-মজালে, 
সে দুজনে, আপদ গেল দুরে। 
এখন রাধিকারে, আন গে ঘরে, 
শোন গো বলি তোরে! ১৪২ 


গে কৃ, দাদার কেমন শক্রু ?-- 
(যেমন) রাবণ আর রামে। 
দুর্য্যোর্ আর ভীমে।। ১৪৩ 
(যেমন) বিড়াল আর ইন্দুরে। 
শাদ্দুল আর নরে।। ১৪৪ 
শুস্ভত আর ভগবতী। 
শিব আর রতিপতি।। ১৪৫ 
(যেমন) ব্যাধ আর জানোয়ার । 
পাঠা আর কর্ম্মকার।| ১৪৬ 
এইরূপ আয়ান দাদার শক্র কৃ হয়। 
সে মরিলে সব আমার হৃদয়ের দুঃখ যায়।। ১৪৭ 


চে চে ছাঃ 


আয়ান দাদার শত্রু হয় সেই কৃষ্ধন। 


সেই নদ্দের বেটার বাঁচাতে জীবন । 
শুন গে! জননি! বলি তোরে আমি, 
নাহি গেলে মোরা, মরিবে সে জন। 
আমাদের বৌকে নে যাবে ধ'রে, 

মরে গেছে ভাল হয়েছে। | 
আয়ান দাদা সুখে করুক ঘর এখন।। (ঝা) 


 ঙ চে জী. 





রাগান্বিত হয়ে কুটিলে মার প্রতি বলে।। ১৪৮ 
তার নাম করো না, সে পথেতে যেও লা। 

তার কথা তুল না, তার মুখ দেখ না || ১৪৯ 
সেই কৃষ্ণ বড় দুষ্ট, কিবা মন্ত্র জ'নে। 

বংশীর গুণে কুলবধূ ঘরে হৈতে আলে || ১৫০ 
ভুলাইয়া রাখে তারে ফোঁস ফাঁস দিয়া। 

সে মরিলে, ব্রজের আপদ যায় গে ঘুচিয়া।| ১৫১ 
আমাদের রাধিকারে গৃহ ত্যাগ করালে। 
অদ্যাবধি নাহি তারে গৃহে আনতে দিলে ।। ১৫২ 
জটিলা কয়, কুটিলে রে! বলি শুন তোরে। 

এ কর্ম্ম করিলে সতী হব ব্রজপুরে।। ১৫৩ 
সকলের গর্বব খর্বব হইবে দেখিলে । 

তাই বলি ত্বরায় করি, চলহ কুটিলে।। ১৫৪ 
জটিলার মিষ্টি বাক্যে কুটিলে ভূলিল। 


| মায়ে ঝিয়ে যশোদার নিকটে আইল ।। ১৫৫ 


দু'জনায় সঙ্গে করি ল'য়ে যশোমতী। 

উপনীত নিজ গৃহে আনন্দিত মতি।| ১৫৬ 

সহম-ছিদ্র কৃস্ত এক বৈদ্যরাজ কৈল। 

প্রথমেতে বারি আনতে, জটিলা চলিল।| ১৫৭ 

কুম্ত কক্ষে ল'য়ে কুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি। 

কৌতুক দেখিতে যায়, গোপিনী আদি করি || 
সহহ্র ছিত্্র কুত্তে জল আনয়নের জন্য 

জটিলার যমুনায় গমন। 

হেলিতে দুলিতে টলিতে যাইতেছে চ'লে। 

মত্ত মাতঙ্গের প্রায় দেখয়ে সকলে ।। ১৫৯ 

কলসীর ছিদ্র ঢাকে, দিয়া আপন অঞ্চল। 

বলে, এমনি করে নিয়ে গেলে, 

| না পড়িবে জল।। ১৬০ 

বন্ত্ত্বারা জটিলার ছিত্রকুস্ত ঢাকা কেমন ?- 


| (যেমন) অগ্পি কখন চাপা থাকে বস্ত্র ভিতরে। 


সূর্য্য কখন রাখা যায়, হস্তে মুটা করে? ১৬১ 


1. ধঙ্গের স্কদ্ধেতে ঢোল ঢাকে কি কন? | 
| ব্রাহ্মণের বেদবাক্য খণ্ডে কোন্‌ জন? ১৯৬২ 


কলস -ঞ্জন ২৩৭ 


প্রাণ কখন রাখা যায়, যতন করিলে? 

অবশ্যই যম রাজা লয় নিজ বলে।। ১৬৩ 
রৌদ্র কখন রাখা যায় কৌটায় পূরিয়া? 

সেই মত জটিলা করে, কলসী ঢাকিয়া।। ১৬৪ 


জটিলার দপচূর্ণ। 


তখন জটিলা বুড়ী, দেমাক করি, কুস্ত ডোবায় ্ীরে! 

তুলিবামাত্র বারি সব, পড়ে চারি ধারে।। ১৬৫ 
আছাড় খাইয়া পড়ে, নীরের উপরে। 

তলাইয়া গেল বুড়ী, হাঁস ফাঁস করে।। ১৬৬ 

ধেয়ে গিয়া একজন উপরে তুলিল। 

তীরে উঠিয়া জটিলা জীবন পাইল।। ১৬৭ 

মায়ের অপমান দেখে কুটিলে ক্রোধে ভ্বলে। 

গর্বিত বচনে তবে মায়ের প্রতি বলে।। ১৬৮ 

যদি বারি আনতে না পারিলি ত, ঢলাইলি কেনে? 

কিছু জন্মের দোষ আছে তোর, হেন লয় মনে || ১৬৯ 

তোর ঝি হইয়া আমি, দেখ না কি করি! 

যমুনা হইতে আমি, আনি গিয়া বারি।। ১৭০ 


কুটিলার জল আনয়নে গমন ও দপ্পচুর্ণ। 


এত বলি ভঙ্গী করি কুটিলা সুন্দরী । 

অন্য ছিদ্র-কুন্ত কক্ষে আনতে চলে বারি।। ১৭১ 
বারি যেমন পুরি কুস্তে কক্ষে করি লয়। 

পড়িতে লাগিল বারি, সহমত ঝারায়।। ১৭২ 
হাসিতে লাগিল দেখি, যত গোপীগণ মেলি। 
বাহবা কি গো তোরা সতী! এ ব্রজেতে ছিলি? ১৭৩ 
কত মত টিটকারি দিয়া গোপীগণ। 

যে যার স্থানেতে সবে করিছে গমন।। ১৭৪ 
হেনকালে গোপপীগণে যশোদা বলিল। 

সাহস করিয়া কেহ স্বীকার না হইল।। ১৭৫ 
যশোমতী বলে, বৈদ্য! নিবেদন করি। 

মোরে আজ্ঞা কর, আমি আনি গিয়া বারি।। ১৭৬ 
শুন ওরে বৈদা! শুন আমার বচন। 

বারি আনতে বাব আমি, আজ্ঞা দেহ বাছাধন .। ১৭৭ 
ঠোকুলে কেহ সতী নাই, তত্ব করলেম ঠাঁই ঠাঁই, 

. ভাবিয়া নাহিক পাই পাছে হারাই কৃষ্ধন।। ১৭৮ 


বৈদ্যরাজের খড়ি পাতিয়া গণনা। 


তখন মনে মনে কন কৃষ্ণ আপন হাদয়। 

যদি বারি আনতে মা যশোদা রাণী আপনি যায়| ১৭৯ 
অপমান করিতে নারিব আমি তবে। 

প্যারীর কলঙ্ক তবে কিরূপেতে যাবে £ ১৮০ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কৃষ্ণ -_ রাণী প্রতি কয়। 

তোমা হৈতে নাহি হবে কহিলাম নিশ্চয়।। ১৮১ 
মায়ের গঁষধ না খাটিবে_আনিলে পরে বারি 
নন্দরাণী বলে তবে কি উপায় করি।। ১৮২ 
বৈদ্য কহে, করি আগে দেখিয়া গণনা। 
ব্রজপুরী মধ্যে সতী আছে কোন জনা ।। ১৮৩ 
এত বলি গণনা করয়ে খড়ি পাতি। 

বৈদ্যরাজ কহে তবে যশোমর্তী প্রতি ।| ১৮৪ 
এক ঘরে হস্ত দেহ রাণী প্রতি কয়। 

'রা'-ঘরেতে হস্তম্পর্শ করিলা ত্বরায়।। ১৮৫ 
পরে রাণী হস্ত দিল 'ধা'য়ের ঘরেতে। 

রাধা হয়ে একত্র মিলন আচম্থিতে।। ১৮৬ 
বৈদ্য কহে, রাধা কেবা গোকুল নগরে? 

সেই জনায় দেহ বারি আনিবার তরে।| ১৮৭ 


বৈন্যপ্রতি কুটিলার কোপ। 
শুনিয়া কুটিলা তবে বৈদ্য প্রতি বলে। 
তব অসঙ্গত কথা শুনে অঙ্গ স্বলে।। ১৮৮ 


কৃষ্ণ কলক্ছিনী রাধা জানে সকলেতে। 

সে আবার সতী হইল এ ব্রজ-পুরেতে? ১৮৯ 
যদি এই সকল কথা সঙ্গত হয় পৃথিবীতে। 
রাধা তবে সতী হবে এ ব্রজ-পুরেতে।। ১৯০ 
যদি ভেকেতে ভক্ষণ করে ভুজঙ্গ-ফণীরে 
ভুজঙ্গ ভক্ষণ করে গরুড় পক্ষীরে।। ১৯১ 

যদি থালসীর ভিতরে গজবর পারে লুকাইতে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ধরদী-পরেতে || ১৯২ 
রাছুকে গ্রাস হদি করে দিবাকর । 

তবে রাধা-সর্তী হবে, ওহে শুন বৈদ্যবর। ১৯৩ 


এ কথা শুনিয়া তবে, চন্দ্রাবলী কয়। 


| শরীর ভ্বলিছে রাগে তোর লো বথায়।। ১৯৪ 


২৩৮ চাপাজি রাজ পাঁচালী 


তুই বলি কলছিদী, ভ্রীদর্তী যাধারে। 

ফেবা হৈল বলাহিসী হিদিত সংসারে? ১৯৫ 
বিদ্যমালে সর্তীনিরি প্রকাশ হইল! 

শ্রীমতী রাধারে তু ফলফিনী বল।। ১৯৬ 


কেন লো কুটিলে। ফেন তোয় এত অহচ্কায়? 

কি বুঝিয়া প্যারী ভগ্ন ফেম যারে বার।। 

তুই গুলো যেমন সর্তী, বিখ্যাত আছয়ে ক্ষিতি। 
কেন আর মোর প্রতি, জানাস সতীত্ব বারে বায়। 
আমাদের প্যারী হতে, অনেক তফাত তোতে, 

লৌহ আর কাঞ্চনেতে, একাপ দোহার ।। (4) 


হ্বীমীতে তোমাতে অনেক অন্তর, 
সেকেমদ।? .. 

(যেমন) সাগর আর খালে। 
ব্রা্মাণ আর চণ্ডালে।। ১৯৭ 

সিংহ আর শৃগালে। প্রজা আর মহ্থীপালে। 

(যেমন) পুষঙ্করিগী আর ভার্গীরতখবী।। ১৯৮ 
বিশ্বকন্মা আর সুরপতি।। 

গারুড় আর কাকে। মাচরাঙা আয় হকে।। ১৯৯ 


কুটিলার ক্রোথ। 
জানি আমি তোয়ে জানি, তূই যেমন পাড়া-লানি, 
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় ঢলাস ললো। 
বড়াই আছে কুটনী একজন, 
ভুটিয়ে দেয় ভোদের যেমন! 
শিয়া নিকৃপ্জ-কাননে, বিহার করিস লো। ২০০ 
ধিক ধিক এমন বিচারে, ছার কপালে দশা ভারে 
এমন ক'রৈ যে পিরীত করে, তার মুখে ছাই লো। 
ভাতারফে ফেউ চাও না, কেবল জান কেলে-সোগা, 
কত মত শুণপণা করে লো! ।। ২০১ 
বেটীদগের যদি বিয়ে হলো, আপন ফুয়ায়ে গেল, 
উপপত্তি লয়ে মজা করে লো। | 
কারো যদি গর্ত হলো, স্বাযীর নামে হজে গেলা, 
গর্ভপাত ক'রে কেউ, যায় দায়ে ত'রে লো।। ৫০২ 


ভ্ীযাধিকার হশোদা-গৃছে গমগ। 
এগ খনি, যশোদার গছ 
শুনিয়া খলোদা রাণী করযোডে কছে।। ২০৩ 
ছন্খ মাহি রর মৌঁহে, কহে নম্জরাশী। - 
ফিগাপোডে, যাঁচিষে আমার নীলমশি? ২১৪ 
রাদীর হাফোডে গষে নিবৃত্ত হইল। 
্রীমর্তীরে আদিধারৈ চন্্ারলী গেল।। ২০৫ 
দেখে, গ্টানসী, (রাম করিছে ধরাতলে। 
হাদয় মধ্যেধে ফেধূল ডাকে কৃষ্ণ ব'লে।। ২০৬ 
ফোথা ওহে দীদনাঘদুকুন্দ মুরারি। 
দেখা দেহ একবান্ধ গাসি ঘংশীধারি।। ২০৭ 
জশগং-তায়পকারা হু'মে পালহ সবারে। 


'আমি গুনািলী মাধ। ডাকি বারে বাবে।। ২০৮ 


এইনাপে যোগদ, ফরিছে ক বলি। 

ছেনকালে উপনীচচ চৈল চন্্াবলী।। ২০৯ 
চচ্জাধলী দেখে ওধে প্রীম্তী উঠিল। 

বিয়েতে পরী প্রতি জিজ্লা্া ফরিল।। ২১০ 
ফেমন আছেন কহ কছ গো ত্বরায়। 
শুনিয়া সাজ মো হউকদ্য।। ২১১ 

কছে সখী, কৃষ্জন মেইয়াঞ জাছে। 

একবার ট্ঈ, ভোমা ধঙ্গোহ্বা ডীঁকিছে।। ২১২ 
হারি জানিতে হযে তোমা ছিন-কুপ্ত করি। 
স্বর! করি ব্রজপুয়ে চল চল গ্যারি ।। ২১৩ 
(তখন) শীমতীয় দুই টাকে হায়ার, আাধণ। 
রাধা মনে মনে কৃষে করিছে লারণ।। ২১৪ 
কেন ছে নিষ্ঠুর হয়ি। হৈ আধার দঁভি। 

গর্ব ধর্ধব কোলে আমান, ঝছে। খুধাতি।। ২১৫ 
বলেছিলে, ফাল ঘুচাহ গজ ফালি। 

সে আশায় দিয়াশ জারি হৈনু, ফাহা্গি।। ২১৬ 
আবার কি দপচুর্ণ করিয়ে আমার! . , 
এইরাগে জীষতী ভাবিছে সামা] ২১৭ 
ছেনকালে গ্যারীয় হল -পরোতে | 
কহিহেন বংদীধারী হালিয়া হাসিয়া)! 8৮৮ 
চিন্তা কিছু নাহি চর, শু উদ উরি! ৃ 
আমার মা পানি ভূমি, আনতে যাবে হাড়ী।। ২১৯ 





ও টন. | ২৩৯ 


এত বলি কৃষচ্চন্্র অন্তধনি ফৈল। 
আম্াস পাইয়া প্যারী আনন্দে চলিল || ২২০ 


তবে আনতে বারি, চললেম হরি। ওহে নন্দের নন্দন। 
দেখ নাথ, দয়াময়! দাসীরে না কর বঞ্চন।। 

একে তো অবলা নারী, কুল-লাজ ভয় করি, 

শুন শুন বংশীধারি। হয় পাছে কলঙ্ক-রটন। 
কুটিলে দুষ্ট ননদী, সদা তোমার বিবাদী, 

এ ভয়ে সদা কাঁদি, সে দোষ কর ভঙ্জন।! টে) 


প্যারীরে দেখিয়া তবে যশোমতী কয়। 

মোর গোপালের প্রাণ, দেগো মা! ত্বরায়।। ২২১ 
তোমার গুণেতে যদি কৃ, প্রাণ পায়। 

অনুগত হ'য়ে তবে রবে যদুরায়।। ২২২ 


শ্রীরাধিকার জল আনয়নে গমন। 


এত বলি কুস্ত দিল প্যারী-কক্ষতলে। 

স্রীহরি স্মরিয়া রাধা ধীরে ধীরে চলে।। ২২৩ 

মধ্যে চলে ব্রজবাসী আদি গোপীগণ। 

জটিলা কুটিলা আদি সহিত তখন।| ২২৪ 

বৈদ্যরাজ যশোদা আদি রহে ব্রজপুরে। 

আর যত গোপী চলে যমুনার তীরে ।। ২২৫ 

যমুনার তীরে কুস্ত নামাইয়া প্যারী। 

স্তব আরম্তিল তবে, ভক্তি ভাব করি।। ২২৬ 

কোথা হে কমলাপতি! কলঙ্ক ঘুচাও। 

বারেক আসি আবির্ভূত কুত্তোপরে হও ।। ২২৭ 

কে জানে তোমার অন্ত, অস্ত কেবা জানে। 

আমা হেন কোটি রাধা না পায় ধ্যেয়ানে।। ২২৮ 

যদি নাথ। কলঙ্ক না ঘুচাবে আমার 

কেহ আর নাহি নাম লইবে তোম্লার।। ২২৯ 
এরাপেতে স্তব যদি করিতেছে প্যারী। 
কুষ্তোপরে আবির্ভূত হইলেন হরি।। ২৩০.. 


ডাকিয়া কহেন তবে, শুনহ জ্বীমতি। 

শঙ্কা কিছু নাহি, বারি লহ শীত্রগতি।। ২৩১ 
ভূবাইয়া নীর যেমন তুলিল কক্ষেতে। 

এক বিন্দু বারি নাহি পড়ে ধররীতে।। ২৩২ 
চমৎকার জান হৈল দেখিয়া সকলে। 

ধন্য ধন্য শ্রীমতী রাধারে সবে বলে।। ২৩৩ 
ভ্রীরাধারে সতী বলে গোকুল-মগুলে। 

রাধা সম সর্তী নাই, সকলেতে বলে।। ২৩৪ 
বারি নিয়া উত্তরিল ব্রজের মধ্যেতে। 
দেখিয়া যশোদা রাণী, করিল কোলেতে।। ২৩৫ 
সেই বারি দিয়া, বৈদ্য স্থান করাইল। 


পাশ-মোড়া দিয়া তবে শ্রীহরি উঠিল।। ২৩৬ 
নিদ্রা হৈতে উঠে, যেমন মেলিয়া নয়ন। 
সেইরাপ উঠিলেন ভ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।| ২৩৭ 


তখন নন্গ-ঘশোদার কিরূপ আনন্দ? 


(যেমন) নির্ধনের পুত্র যদি হয় জমীদার | 
আটকুড়ার গৃহে যদি জন্মায় কুমার ।। ২৩৮ 
নরলোক যায় যদি স্বর্গের পুরেতে। 

অন্ধ জনার দৃষ্টি যদি হয় নয়লেতে।। ২৩৯ 
ইন্দ্র যেমন আনন্দিত দানব-নিধনে। 

সেইরাপ যশোদা-নন্দ আনন্দিত মনে ।। ২৪০ 


ঞ্ ১ চি 


নন্দালয়ে কি আনন্দ, প্রাণ পাইল হ্রীগোবিদ্দ, 
হরধিত ছৈল শুনি, নন্দ আর উপানন্দ। 
সবে শ্রীমতী রাধারে, ধন্য ধন্য করে, _ 

সতী গোকুল নগরে, জটিলে কুটিলে বলে মন্দ।। (8) 


যশোদা ক্রোড়েতে করি লক্ষ্্ী-নারায়ণে। 
ক্ষীর ছানা তুলে দেয়, দোহার বদনে।। ২৪১ 
তবে নন্দ বৈদ্যয়াজে আলিজন গিয়া। 
দুই শত স্বর্ণ মুস্তা দিলেন সানিয়া ।। ২৪২ 
বৈদ্য কছে, তুমি পিতা, আছি শৌ। নদ 

_: সুজাতে আষার কিছু নাহি প্রয়োজন।। ২৪৩ 


২৪০ দাশয়ছি রায়ের পাঁচালী 


এত বলি বৈদারাপী প্রভু ভগবান। 

দেখিতে দেখিতে তবে কৈল অন্তন্ধানি।। ২৪৪ 

এখানে ত গোপীগণে যে যার স্থানেতে। 

উপনীত হৈল সবে আনন্দ মনেতে।। ২৪৫ 

যুগল-মিলন। 

রজনীতে কুঞ্জে হরি বসিলেন সিংহাসনে । 

শ্রীমতী আসিয়৷ তবে বসিলেন বামে।। ২৪৬ 

সখীগণ আসি ক'রে চামর ব্যজন। 

রাধা কষ এক স্থানে যুগল মিলন | ২৪৭ 

হরি হরি বল সবে, হরিনাম সত্য। 

কলম্বভিঞ্জন এত দূরেতে সমাপ্ত।। ২৪৮ 

হরি রত্ম-সিংহাসনে বসেন কমলাসনে। 

আনন্দিত মনে চারি দিকে সন্থীগণে।। 

ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত, দেখে দেবগণে কত, 

স্তব করে নানা মত নাহি যায় বর্ণনে।। 

তুমি যে কর প্রলয়, তব অন্ত কেবা পায়, 

শুন ওহে যদুরায় ! কহে সবে সুরগণে।। (ড) 
কলঙ্ক -ভঞ্জন (ক) সমপ্ত 








কলঙ্ক -ভঙ্ন। 
(খ) 
শ্রীহরির নিকট শ্রীরাধিকার অভিমান। 


এক দিন বৃন্দাবনে, শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে, 


কাতরে কহেন ব্রজেম্বরী। 
অন্তরে এক বেদন, 
ৃ নি-বেদন কর যদি হরি।। ১ 
ভজিয়ে তোমার পদ, 

বিপদের বিপদ পদদ্বয়। 
এ পদ ভেবে, গোবিন্দ! 

শিরানন্দ সদা করি জয়। ২ 

| এপ তং লি ছে 

ভজিরে পদারবিদ্দ, 
7 ইইচ্দু পান শিক-শিরে স্থান।1 ৩ 


আছে করি নিবেদন, 
ব্রল্মা পান ব্রক্মপদ, 
সদানন্দ সদানন্দ, 


পপ জিনের 


শুন চিন্তামণি! বলি, এ চরণ চিন্তিল বলি'-_ 
বন্দী তাঁর চিরকাল ছ্থায়ে। 
ম'জে নাথ! তব পায়, কি সম্পদ গ্রুব পায়! 
্‌ স্থান দিয়েছ গোলোকের উপরে || ৪ 
প্রচাদ এ পদ-বলে, অনল, পর্ববত, জলে, 
হস্তি-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি। 
ওহে নাথ নন্দকুমার। সেই পদ ভেবে আমার, 
গোকুলে নাম রাধা কলক্চিনী।। ৫ 


সে কেমনা_ 


(যেমন) অমৃত খাইয়া রোগ, 
্রক্ম-বন্তর প্রাণ বিয়োগ, 
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য । 
সখ্য যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে! 
ওহে মোক্ষদাতা! কিমাম্চর্য্য।| ৬ 
প্রহ-যাগের এই কি গুণ! দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ! 
স্বেলে আগুন- দ্বিগুণ কম্প শীতে! 
বাসকে বাড়িল কাস! দয়া ক'রে ধর্ম্মনাশ! 
গয়া ক'রে কি নরকে যায় পিতে? ৭ 
ভক্তি ক'রে ভাব চটে, দান ক'রে দুর্গতি ঘটে, 
মিছরি-পানা পান ক'রে ক্ষিপ্ত! 
কোন্‌ শাস্ত্রে শ্রীনিবাস! ফাঁসিতে ম'রে স্বর্গবাস? 
কাশীতে ম'রে ভূতযোনি প্রাপ্ত! ৮ 
জগন্নাথ দেখে রথে, নর যায় কি নরকেতে? 
গণেশ ভজিয়ে কর্মে বাধা! 
যেমন, মাণিক রাখিয়ে ঘরে, দৃষ্ট হয় না অন্ধকারে, 
(তেমন) কৃষ্ণ ভ'জে কলফ্চিনী রাধা।। ৯ 
এ কলঙ্ক তোমার,-কালা। কলম্কী হয় রাজবালা। 
যার গলে, হে গোকুলচন্দ্র! অকলঙ্ক চাঁদের মালা ।। 
যে চাঁদে করেছেদুর,। সদানন্দের মনের অন্ধকার, 
রাধার পক্ষে ঘটলো কি দায়। 
খাটলো না সে চাদের আলা 





কলছ-জন ২৪১ 


নাথ হে গোকুলের মাঝে, 

কুলকন্যা হয়ে কুল ত্যন্জে, . 
অকূলের কাণারী ভ'জে,_ 
রাই হলো না কুলাজ্ছবলা! (ক) 


রঃ ঙ্ টা 


্রীরাধিকার কলম্ব-ভঞ্জনে জীকুফের প্রতিজ্ঞা। 
শুনি রাধার অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান, 
_. বিদ্যমান কহেন মাধব। 
তুমি ভবে ধন্য, ধনি। কে করে কলঙ্ক-ধ্বনি? 
অকলন্ক বিধু-মুখ তব।। ১০ 
(লোকে) কলষ্কী বলে শশীরে, | 
যায় শিব রেখেছেন স্ব-শিরে, 
চাদের কি কলঙ্ক তায় হে রাধা? 
ভ্রান্ত গোকুল বসতি, অসতী বলে, হে সতি! 
প্রহ্মা ভাবেন ব্রক্মা-ভাবে সদা ।! ১১ 
ভবে যত সামান্য-গণে, তোমারে সামান্য গণে, 
তত্ব পায় কি তত্বজ্ঞানহীন? 
মাণিক দিলে অন্ধকারে, অদন্ধে কি আনন্দ করে? 
সে অন্ধকারে আছে নিশি-দিন।| ১২ 
শিশু মানে না দেবতায়, অমান্য কি দেবতায়? 
যত্তে ধারে পৃজে জ্ঞানবন্তে! 
বানরে সঁপিলে মতি, তার নাই মতিতে মতি! 
দুর্ভঁতি অনায়াসে কটে দস্তে।। ১৩ 
অতুল্য ধন তুলসীরে, আমি যারে তুলি শিরে, 
কুকুরে কি তার মান রাখে? 
তুমি কি জান না, লক্ষী! শুক অতি সুখের পক্ষী, 
ব্যাধে কি যতন করে তাকে? ১৪ 
তুমি যে ব্রন্মারূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী, 
ত্রান্তে কি তোমারে পারে চিনতে? 
ধনবান কি বিদ্যাবান, তাদের, রাখালে রাখে না মান, 
_ কার কি মান, তারা পারে কি জানতে? ১৫ 


যাহৌক, সত্য করিলাম, আজি কলক্কিনী নাম, 


ঘুচাব তোমার, রাজবালা ! 
তবে লোকাল ১৯ 


দাশরথি --৩১ 


এত বলি বিরস-মতি, যান যথা যশোমর্তী, 
গোলোক-পতি মলিনবদন। 
অঞ্চল-বসন ধরি, চঞ্চল হইয়ে হরি, 
ছল করি জননী প্রতি কন।। ১৭ 
আজি আমার বিপদ বটে, ছিলাম বসি বংশীবটে,- 
তাপিত হইয়ে ভানু-তাপে। 
অকল্মাৎ কি বিকার, চক্ষে দেখি অদ্ধকার! 
মন্দ সন্দ যায় না কোন-রূপে।। ১৮ 
সহ্য হয় নাশির-ভার, গোষ্ঠে থাকা হৈল ভার, 
সুবলকে সঁপিয়ে এলাম থেনু। 
কাপছে অঙ্গ থর-হরি, দ্বেদনা করিলে মরি, 
বেদনা হয়েছে সব তনু।। ১৯ 
কাজ নাইগো মা! এখন, লিসা ক্ষীর মাখন, 
দুর্বল হইল দেহ, শীঘ শয্যা ক'রে দেহ, 
শয়ন করিতে পেলে বীচি।। ২০ 


চক্র করি চক্রপাণি, যেন প্রলাপ দেখে বারী, 
জননীকে কন শত শত। 


গোপাল হ'লেন মৃক্ছাগত || ২১ 
অচেতন দেখি গোপালে, করাথাত করি কপালে, 
ডাকে রাণী হয়ে উদ্মাদিনী। 
রোহিণি দিদি! কোথায়, রহিলি গো! দেখসে আয়, 
সক্কটে পড়েছে নীলমপি। | ২২ 


তোরা, দেখে যা রোহিণি দিদি! 
কি জানি কি লিখন! 
অঞ্চল ধরে এখনি, মা ব'লে চেয়ে নবনী, 
নীলমণি কেন হলো অচেতন।। 
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না! 
আমার মাখনচোর মা বালে সুধায় না। 
কি হলো কপালে দিদি রোহিণি! 


এ কেমন! 


২৪২ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


“মা মোর কি হলো' বলি, 
নয়ন-পুতলি মুদিল নয়ন ।। (খ) 


যশোদার ভবনে প্রতিবাসিনী নারীগণের জটলা 


জীবন ত্যজিতে জলে যায়। 
প্রায় চারি দণ্ড গত, প্রিয়বন্ধু অনুগত, 
“ভয় কি?' ব'লে রাখে ভরসায়।। ২৩ 
যত রমণী বৃন্দাবনে, সবে গেল নন্দ-ভবনে, 
এক মার্শী ঘরেতে না রহিল। 
যাতায়াতে ভাঙ্গে কবাট, অন্তঃপুরে যেন হাট! 
পুরুষ হ'তে নারীর ভাগ যোল।। ২৪ 
বিপদ কি গণ্ডগোল, 
সুমঙ্গল-কালে তা ঘটে না! 
যারা রাণীর বৈরঙ্গ, তাদের হয়েছে প্রেম-তরঙ্গ 
বন্ধুগণের হয়েছে বেদনা।। ২৫ 
এক ধনী চেতুনে রামা, বলে, যশোদা! কেঁদ নামা! 
বাঁচিবে ছেলে, ভূতুড়ে ডেকে আন! 
এক ধনী কয়, ও যশোদে! 
| ভয় নাই মা! জলপড়া দে, 
ছেলেকে দিয়েছে ডাইনে টান।। ২৬ 
ফোথা গেলেন গোপপতি, ডাক তারে শীপ্রশতি 
কাল বিলম্ব করা নাহি সয়। 
জীবে না কষে হারালে, মাগী এমন পোড়া-কপালে, 
অমন আর হবে না,হবার নয়।! ২৭ 
গড়েছিল চতুষ্মুখ, গোবিন্দের কি চন্দ্রমুখ! 
দেখিলে মুখ, সব দুঃখ-্শান্তি। 
একান্তিক হয় দেখে কান্তি।। ২৮ 
চক্ষু জিনি খঙ্জন, বর্ণ জিনি নীলাঞ্জন, 
নীঙ্মকমল ঢাকা যেন কাচে। 
দাঁড়ালে পীতবসন পরি, ঠিক যেন গোলোকের হরি, 
অমল ছেলে গোয়াল! ঘরে কি বীচেঃ ২৯ 
গোয়ালার ঘরে উত্তব, এ ছেলেটি অসম্ভব, 
আদার ক্ষেত্রে কুদ্ধুমের উৎপত্তি! 


ধুলায় ফেলে মূরলী, | 


সেখানে যত যোটে গোল, 


সার-কুড়েতে শতদল! ভী'রের গাছে হীরের ফল! 
ভেকের মন্তকে যেমন মতি ! ৩০ 
চোরের ঘরে জঙ্গে সাধু! রাছুর মন্দিরে বিধু। 
যক্ষের ঘরেতে জন্মে দাতা! 
ধর্মের ঘরেতে চুরি, অভক্কের ঘরে হরি 
জঙ্গে যেমন অসম্ভব কথা 11 ৩১ 
বিধির অসম্ভব লীলে, কাকের ঘরে কোকিলে 
জন্মে যেমন মনোহর পাখী। 
তেমনি দেখি বিচার ক'রে, এ ছেলে গোপের ঘরে, 
কখনো কি শোভা পায় লো সখি? ৩২ 
ভটিলে বলে, শুন সই! একী ধর্মকথা কই, 
যশোদা মাগীর দেখেছিস প্রতাপ! 
ছেলে আবার নাই লো কার? 
ও অভাগীর কি অহঙ্কার। 
মনের গণেতে মনক্কাপ || ৩৩ 
আমার পুত্র, আমার ধন, নব-লক্ষ মোর গোধন 
অমন ধারা গরব করে কেউ কয় না! 
স্বায়ী পুত্র কেবা কার! চক্ষু বুজলে অন্ধকার ! 
এক দণ্ডের কথা বলা যায় না।। ৩৪ 
ও ছেলেটি গোকুলের পাপ! ঘুচিয়ে দিলে, বাপ বাপ! 
পাপ গেল, তার তাপ কি লো দিদি? 
গোকুলে কে থাকত সতী, সমুলেন বিনশ্যতি, 
করতো,বাচত বছর দুই আর যদি।। ৩৫ 
ঘরে ঘরে মাখন-চুরি,। কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি, 
নিত্য নিত্য- এমনি দয়াহীন। ূ 
দানী হয়ে বেড়াতো বাটে, নেয়ে হয়ে স্বালাতো ঘাটে, 
মেয়ে হলে কুল রাখতো কত দিন? ৩৬ 
কবে কি হতো কার কপালে, 
কাল-স্বরূপ গোকুলে হয়েছিল! 
অকালে কাল হয়েছিল কালা, 
এ আমাদের শুভ কাল হ'ল।। ৩৭ 
কালা কালা সর্বদা করে, কাল-সর্প লয়ে ঘরে, 
কত কাল কে কাল কাটিতে পারে 
এত দিনে যুড়ালো হাড়, কাৎ হয়ে আজ কালাপাহাড়, 
* গিয়েছেন আজ কালের মন্দিরে ৩৮ 


কল ভঞ্জশ ২৪৩ 


মন্দের বিলাপ। 
হেথা, বাথালে ছিলেন নন্দ, মুঙ্ছাগত শ্রীগোবিন্দ, 
পরম্পরায় শুনে কর্ণ-মুলে । 
শিরে যেন বন্দ্রাঘাত, গোপাল বলে গোপনাথ, 
নির্ঘাত আঘাত করেন ভালে ।। ৩৯ 
চ'লে যেতে ঘন পায়, ঘন ঘন পড়েন ধরায়, 
সঘনে ডাকেন নবগন-বরণে। 
ভাবেন শুধাইবকা'য়, সঙ্কটের শঙ্কায়, 
মৃত্যু সম হ'মে যান মনে।। ৪০ 
প্রবেশ হইতে ধামে, পথে দেখি বলরামে, 
জিজ্ঞাসেন ভাসি চক্ষুজলে। 
ওরে বাছা, বলভ্র! নীলমণির বল ভত্র, 
আর কি বাস হবে রে গোকুলে। ৪১ 


মরি রে! বল বল বল বলরাম! বল হারালাম! 
আজি আমি কি বিপদ গোপালের শুনিলাম! 
সে যে গোবিন্দ ধন, নন্দের সবে-ধন,__ 

সে ধন ধরাতে নাকি অচেতন,__ 
শক্তিশেল সম বাণী, আমি শ্রবণেতে শুনি, 
জীবন-ধারণের আশা জীবনে দিলাম।। 

আর কি অর্থ ব্রজে? কিসে প্রভূত্ব সাজে! 
কেবল রাজত্ব _লায়ে নীলমণি রে! 

আমি গোপা-ধনেতে কেবল ধনী রে! 


যাব ঘরে কি সাগরে, ওরে বলাই! বল আমারে, 


আছে কি ডুবেছে ব্রজের নন্দরাজা নাম।। (গ) 


ষশোদার প্রতি নন্দের কোপ। 


সন্দ করি নন্দ-গোপ, যশোদা প্রতি করি কোপ, 
বলরামকে কহিছেন বাণী। 
অন্ত বুঝিলাম অন্তরে, নীলমণিকে নিতান্ত রে, 
আঘাত করেছে দুর্ভাগিনী।। ৪২ 
নব লক্ষ ধেনু-পাল, সবে মাত্র এক গোপাল-_ 
এ সাগর-সোসর ক্ষীর সর 


পাপিনী আমার দামোদরে, খেতে দেয় না সমাদরে, 
নির্দয়া দেখেছি নিরন্তর || ৪৩ 
যত, বাছা করে সর সর পাপিনী বলে, সর সর! 
অবসর হর না সর দিতে। 
সর সর ক'রে শ্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ, 
বাক্য-শর হানে আবার তা'তে।। ৪8৪8 
সে তো আমার নয় প্রেয়সী, বিপদের মূল পাপীয়সী, 
অসি দিয়ে কাটিব আজি তার মাথা । 
হয়ে নন্দ রাগাম্থিত, স্বরাদ্বিত উপনীত, 
অন্তঃপুরে নন্দরাণী যথা।। ৪৫ 
নন্দের প্রতি ঘশোদার উক্তি। 
অতিশয় দোর্দশু, হস্তেতে করিয়ে দণ্ড, 
উদ্দণ্ড বধিতে রাশীরে। 
কহেন ভাসিয়ে চক্ষু-নীরে।। ৪৬ 
কেন বাক্য-অপলাপ, দণ্ড ক'রে হবে কি লাভ? 
যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে। 
সেই দাণ্ডে মরেছি, কান্ত! আর দণ্ড অধিকান্ত, 
অধীনীর প্রতি ভ্রমে ভূলে ।। ৪৭ 
আমাকে আঘাত কর। বিফল, _- কেমন ?-_ 
কি ফল আছে বিবাদ ক'রে, বালকের সঙ্গে? 
কি ফল আছে, অন্ধকে আঙ্গুল দিয়া বাঙ্গে? 
পক্ক চন্দন তুল্য, তারে অপমানে কি ফল? 
আর, আঁটকুড়েকে গালি দেওয়ায়, 
কি ফল আছে বল? ৪৯ 
কি ফল আছে, _জলের উপর যষ্টির আঘাত করলে? 
কি ফল আছে, মরা কাককে চড়কেতে তুললে ? ৫০ 
বোবার সঙ্গে শত্রুতায়, ফল কি তাহারি? 


৷ কি ফল আছে, ল্যাংটা যোগীর ঘরে, করে চুরি £ ৫১ 


কবন্ধের মস্তক কাটা, লাভ যে প্রকার ! 
আমারে প্রহার, নন্দ! সেই লাভ তোমার।। ৫২ 


০ ও ষ 


এলে দণ্ডিতে দণ্ড করেতে, 
কর অবোধ নন্দ! একি কাণ্ড। 
দেহে প্রাণ কি আছে?- _-যখন, হারা হয়েছি নীলরতন! 


২৪৪ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


এ দেহ পতন, _দাখ! মৃত দেহে আবার কিসের দণ্ড ! 
ক্রোধ-ভরে দুখিনীরে দণ্ড ক'রে, 
কান্ত! কি নীলকান্ত-রতন পাবে থরে? 
বিপদ-কালে করে ভ্ঞানেরই পণ্ড ।। (ঘ) 


নন্দালয়ে নারদের আগমন। 


গোকুলে কপট মৃঙ্ছাগত হন চিন্তামপি। 

জানিয়া নারদ যোগী উদ্যোগী অমনি |। ৫৩ 

অতি হাষ্টে ঠেকি-পৃষ্ঠে করি আরোহণ । 

দেখিতে আনন্দে যান নঙ্দের ভবন ।। ৫৪ 

অসার ভেবে, সংসার প্রতি করি দ্বেষ। 

নিরন্তর নিজ মনকে দেন উপদেশ।। ৫৫ 

মন! কর ভাই মনোযোগ, মনের কথা বলি। 
সংসারের সুখ-সজ্জা মিথ্যা রে সকলি।। ৫৬ 
যেমন স্বপ্পের রাজাপদ-মিথ্যা জেনো ভাই। 
বালকের ধূলার খর, এ ঘর জেনো তাই ।। ৫৭ 
ব্যবসাদারের সত্য কথা মিথ্যা তাকে ধরো। 
সত্তীনে স্তীনে পিরীত,--মিথ্যা জান করো।। ৫৮ 
বাজিকরের ভেম্ী যেমন মিথ্যা জানা আছে। 
দৈবজের গণনা যেমন, স্ত্রীলোকের কাছে।। ৫৯ 
দক্তুখত বিনা যেমন, মিথা খত-পাটা। 

দুর্ববলের দাত খামুটি, মিথ্যা জেনো সেটা।। ৬০ 
ম্বৃতুকালে সবলা নাড়ী, মিথ্যা তাকে ধরি । 
চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ, মিথ্যা আন করি।। ৬১ 
ছোট লোকের বৃজর়ুশি,_-জেনো মিথ্যা নিরস্তর | 
ষেন গান্ুনে-সম্ন্যাসীর প্রতি ধর্মরাজের ভর।। ৬২ 
মিথা! যেমন জানকৃত পাপের শ্রায়স্চিতে। 

স্ত্রীর কাছে আক্মপ্াথা,_সেট! জেলো মিথো ।। ৬৩ 
(যেমন) শতরখোর হার্তী-ঘোড়া মন্ত্রী লয়ে খেলি। 
দারাসুত ধন-জন,- তাই জেনো সকলি।। ৬৪ 
এত বলি দেব-খধি গোকুল-গাষনে। 

আকুল হইয়ে পুনঃ ভাবিছেন মলে || ৬৫. 
চৈতন্য রূপেতে ঘারে হদে দেখতে পাই। 





(যেমন) গঙ্গাগর্তে থেকে, 
জীবের তীর্ঘ জন্য খেদ।। ৬৭ 
যদি বল বৃন্দাবন, _গোলোকের স্বরাপ। 
(তথায়) গোলোকের এঁ্খর্ধয লয়ে, 
আছেন বিশ্বরাপ।। ৬৮ 
(ওহে) করুপ-হৃদয় ! ভক্তহৃদয়-মধ্যে তা কি নাই? 
(যদি) এসোকেশব! হৃদয়ে সব, 
তোমারে দেখাই ।। ৬৯ 
সেই যশোদ:, দেখাই সদা, সেই রাধা, সেই দৃর্তী। 
তুল বিধু, গোপের বধু, সেই মধু-মালতী || ৭০ 
সেই নন্দ, সেই সানন্দ, দেখে সানন্দে রবে। 
সেই মধু-বন, জুড়াবে জীবন, 
সেই কোকিলের রবে।। ৭১ 
সেই সব ধন,সেই যে গোধন, সেই গোবর্থন-গিরি। 
(এসে) হাদয়ে আমার, নন্দকূমার ! 
দেখ করুণা করি।। ৭২ 


হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, ঘদি কর কমলাপতি। 
ওহে ভক্তিপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী || 
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী, 
দেহ হবে নদ্দের পুরী, ন্েহ হবে মা যশোমতী।। 
(আমার) ধর ধর জনার্দন। পাপ-গিরি-গোবন্থন, 
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি .;__ 
বাজায়ে কৃপা-বাশরী, মন-ধেনুকে বশ করি, 
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাও ইস্ট__এই মিনতি।। 
(আমার) প্রেমরাপ-হমুনাকুলে, আশা-বংশীবট-সুলে, 
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি --_ 
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ভ্রজ-ধামে, 

দাস হবে শ্রই দাশরঘি।| (৪) 


ছ ১৪ রি 


নারদ পরে, পরাৎপরে, চিন্তিরা হনয়ে। 
| | (যান) প্রেষভরে, দেখিবারে, 
(আজ) অচৈতনা দেখতে কেন বৃজ্জাবনে যাই ।। ৬৬ 


গোপালে গোপালয়ে।। ৭৩ 


কলক-ঞ্জন ২৪৫ 


যশোদার, শতধার, চক্ষে অবিরত।। ৭৪ 
কাদে নন্দ, নিরানন্দ, দিরখি নীলরতনে। 
রাখাল সব, বিনা কেশব শবরাপ শয়নে।। ৭৫ 
দেখেন গোকুল, সব শোকাকুল সুখহীন শুকশারী। 
তাপে তনু ক্ষীণে, কাপিছে সঘনে, 
গোপনে গোপের নারী । | *৬ 
নন্দ প্রতি, কন ভারতী, হাসিয়ে দেবধষি। 
কিসের অমঙ্গল! কেন কর গোল? 
পাগল গোকুলবাসি।| ৭৭ 
কৈ অচেতন, তোমার রতল, কেন হে পতন ধূলে 
কিসের বেদন, ক'রো না রোদন, 
শুন হে বদন তুলে।। ৭৮ 
বৃন্দারণা চেতন শুন্য সব হে গোপের স্বামি! 
চেতন দেখছি আমি।| ৭৯ 
ঘুমের ঘোরে, তোমরা ঘরে, ছেলেকে মুঙ্ছা দেখচে!। 
ডেকে ডেকে, প্রলাপ দেখে, 
গোপাল ব'লে কাদচো।| ৮০ 
তোমার নন্দন, শুন হে যে ধন, জ্মান-ধন যদি রয়। 
করে গোবর্ধন ধরে যে ধন, সে ধন নিধন-ভয়? ৮১ 
হায় একি দায়! দিবসে নিদ্রায়, আর কেন পড়ে থাক! 
(গৌপাল) তোমাদের কাছে, কি খেলা খেলিছে! 
চেতন হয়ে একবার দেখ।। ৮২ 


আছ সবাই অচেতনে ! 
চিনতে পার নাই চিন্তামগি-ধনে। 
বললেন পিতা,__-আবার নিলেন জ্ঞান হরি, 
হরির কি মন্ত্রণা,-_-হুরি, হরি, হরি 
হুরিবারে কাল, গোলোক পরি হরি, 
এসেছেন শ্রীহরি তব ভবনে । (চ) 


বৈদ্যবেশে জ্ীকৃঃ। 


নারদ জঞান-বলে বলে, সে বল কোথা দুর্ধালে? 
ক্ষান্ত নহে ভ্রান্ত নন্দ তার। 


নিবারণ না হয় শোক, ডাকেন যত চিকিৎসক, 
শুনি বৈদা শত শত ধায়।। ৮৩ 
নীলমণিকে যে বাঁচাবে, দিব ধন-_যত চাবে, 
সর্বস্ব- সমর্পণ প্রাণ। 
(হেথা,) মায়া করি আপনি হরি, ব্রজের বেশ পরিহুরি, 
বৈদ্যবেশ করেন ধারণ || ৮৪ 
ছল্সবেশ পদ্মনেত্র, করেতে খবধ-পাত্র- 
পবিস্র এক ধরেন ঘতনে। 
তাতে নানাবিধ ধষধ পুরে, ভরত যান নন্দ-পুরে, 
পথ মাঝে দেখা বৃন্দের সনে || ৮৫. 


বৈদ্য, শ্রীকৃষ্ণ ও বন্দা। 
বৃন্দা কন করি গদা, কোথা যাও নবীন বৈদ্য, 
দেখছি নাই বিদ্যাসাধ্য লভ্য। 
পাণগ্ডত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে,__- 
সে এক চলন সভ্য-ভব্য।| ৮৬ 
বিশেষ গণা বৈদ্য হ'লে, নর-স্কদ্ধে প্রায় চলে 
কেউ বা যায় গজ-আরোহণে। 
দেখে তোমার হাব-ভাব, হাতুড়ে বৈদোর ভাব, 
আমার যেন জ্ঞান হচ্চে মনে ।। ৮৭ 
হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত,তারা এক উষধে দীক্ষিত, 
হলাহল, গোদস্তী আর পারা। 
ধর্মভিয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীবহত্যে, 
করতে সদা ফেরেন পাড়া পাড়া ।। ৮৮ 
খুন ক'রে-_-পড়েন না ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা, 
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি! 
কিবা অনুমানের লেখা! কিবা সুঙ্গ্ ধাতু দেখা 
যে নাড়ীতে বায়ু-বৃদ্ধি অতি।। ৮৯ 
হাতুড়ে বলেন,__ধরি হাত, এ তো ঘোর সন্নিপাত। 
দধির মাত শীঘ্র আনতে হয়। 
আগে ল'য়ে দক্ষিপার কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি, 
দর্শন করান যমালয় 11 ৯০ 
যে শধধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে, 
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃত-শ্লীহা-পাতে। 
উষধের দোষে ভুলি, অর থাকতে মরে রোগী, 
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে ।। ৯১ 
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ব্রিপূষদ্করার পতি হন ছাতুড়ে। 
দৈবে কেউ বাঁচে যদি, সে পরমায়ু পরম ওঁষধি, 
বিষ খেয়ে অমৃত শুণ ধরে।। ৯২ 
ওহে বৈদ্য শুন ভাই। সেই লক্ষণ সমুদাই, 
দেখতে পাই,-_আমি তোমার ভাবে। 
তুমি না জান বচন-প্রমাণ, অনায়াসে হারাবে মান! 
মিছে নন্দেয় রাজসভাতে যাবে । | ৯৩ 


নন্দ, গোকুলের শ্রেষ্ঠ, পীড়িত তার প্রাপকৃষা, 
দিশ্িজয়ী বৈদা কত এলো! 
ধনা গণ্য কবিরাজ, দিবোদাস কার্শীরাজ, 
ভোগ দেখে শক্ষিত সবে হলো ।। ৯৪ 
অর্দিনীসুত নকুল, না বুঝে ব্যাধির মূল, 
নকুল আকুল রাজসভাতে। 
কহিছেন ধন্বত্তরি, আমি, কিরাপে অকৃলে তরি! 


ভাঙ্গা তরী ভাসাবে তুষি তাতে ।। ৯৫ 


ফিরে যাও যেও না, ুহে সে তরঙ্গেতে, 
অকৃল দেখে ধস্বন্তরী 
মিছে ভাঙ্গা তরী তূমি ভাসাবে তা'তে।। 
জানবো ফেমন বিদ্যা,বৈদ্য গুণনিধি ! 
সে রোগেতে কি উবধি-বিধি, 

বল তাই, শুনতে চাই 
তবে দাশরথি ভোগে, কেন ভব-রোগে, 
আরোগা কর মুক্তি-প্রপানেতে || ছে) 


(তখন) ছেসে কল নন্দকুমার, 
কি ভঙ্গি দেখে আমায়, 
বাঙ্গ কর, গহে-গোপনারি। 
বিদ্যা নাই মোর শরীরে, জানলে কি বিদ্যার জোরে! 
ভেঙ্গে বল তে বুধিতে পারি ।। ৯৬ 
তুমি যে পঞঙ্ডিতের ভার্যো, চিনি আছি সে ভট্টাচার্য, 
গোৌরুর বাথানে তাঁর তিন খানা টোল আছে 
স্বামীর চীকে পড়েছো স্বামীর কাছে।। ৯৭ 


পুনঃ হেসে কন কৃষ্ণ, সুধা জিনি বচন মিষ্ট, 
পরিচয় লও, ধনি! সমক্ষে। | 

আছে কি না আছে গুণ, স্বর্ণেতে দিলে আগুন, 
বর্ণ দেখে স্বর্ণের পরীক্ষে।। ৯৮ 

অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মুর্খ ভেবে করে ব্যঙ্গ, 
মোর কাছে অবাক বাখাদিনী। 

ভাকিতে মাত্র ব্যধি হরি তাই মোর নাম বৈদ্য হরি, 
জিছাপ্রে মোর আমুর্ষেষদশ্খানি।। ৯৯ 

আমি পড়েছি নাড়ীচত্র, আমার কাছে কি নারীচক্র, 
নারি সহিতে,___রাগে স্বলে চিত্ত। 

এ দেখ খঁষধধের থলি, যাতে খা ব্যবস্থা__বলি, 
তবে আমার বুঝিবে পাণ্ডিত্য।। ১০০ 
ভ্রিদোষ-কালে হলাহল-বিধি। 
গেলে স্তর পুরাতন, লৌহ খাবে সযতনে, 
ছ্বরাম্তক জয়মঙ্গলাদি।। ১০১ 
উপদংশে পারা-গুলি, শ্লীহায় গুড় পিজলী, 
শোথে অধিকার দুগ্ধবর্টী। 
গৃহিণীর ঘুচে গৌরব, যদি হয় নৃপবল্লভ, 
বালা ধাতে স্বর্শপটপ্টী।। ১০২ 
কাসে বাকশের যশ, 


রভপিতে কুষ্মাও, গলগণ্ড রোগ অনিবার্য ১৩৩ 
গোমুত্রাদি পঞ্চতিক্ত, ভোজনে যায় বাতরক্ত, 
গুগগুলেতে বাতের বিরাম। 
প্রাচীন বৈদ্যগগণ ভাষে, সাধ্য রোগ ওঁষধে নাশে, 
অসাধা রোগেতে দুর্খানাম!। ১০৪ 
মুষ্টিযোগ জানি কটা, পাঁচড়ায় আকন্দের আটা, 
মরিচ-বাঁটা দিবে বিস্ফোটকে। 
রক্বন্ধ-বেদনা যায় জৌকে।। ১০৫ 
বালসেতে বন-পুয়ের মূল, ছুলিতে হলুদের ফুল, 
দুরে থেকে মারবে রোগীর গায়। 
কাপড় ছাড়ায় দিকভুল যায় ।। ১০৬ 
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শুনে দৃর্তী দেন সায়, বুঝিলাম,_ভাল চিকিৎসায়, | যদি বল রাজার ঘরে, রাজকুমার আরোগ্য ক'রে, 


কোন শাস্ত্রমতে চিকিৎসা কর। শেষে করব কাঙ্গালের তত্ব ।। ১০৯ 
শুনিয়া কহেন হুরি, নিদান-ব্যবসা করি, | সেনয় মহতের মত, শুন তার দৃষ্টান্ত-পথ,_-- 
কেউ নাই ইহাতে আমার বড়।। ১০৭ ভর্গীরঘের তপস্যা করণে। 
ধনি। আমি কেবল নিদানে। প্রধান কল্প সেইটে, সবাই জানে ।। ১১০ 
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার-- গঙ্গার পথ-ঘটিত তরঙ্গে, কত কীট পতঙ্গ সঙ্গে 
বিশেষ গুণসে জানে ।। দেখা মাত্র অগ্রে অনুকূল । 
ওহে ব্রজাঙ্গনা! কর কি কৌতুক, বলেন নাই তো জাহুবী, তোরা মুক্তি শেষে পাবি, 
আমারি সৃষ্টি করা চতুম্মুখ, আগে উদ্ধার করি সগর-কুল।। ১১১ 
হরি-বৈদ্য আমি, হরিবারে দুখ, আমরা দেখা পেলাম অগ্রে, শুচি অধমে কয় অগ্রে, 
ভ্রমণ করি ভুবনে। শুচি করে খল ব্যাধির দমন। 
চারিযুগে আমার আয়োজন হয়, যদি বল কোন পীড়ায়, আমার সদ! মন পীড়ায়, 
একব্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়, শুন বৈদা! প্রাণের বেদন।। ১১২ 
গঙ্গাধর চু আমারি আলয়, যে দিকে ফিরাই আঁখি, কালো কালো সর্বদা দেখি, 
কেবা তুল্য মম গুণে; কি কাল-পীড়া কপালে ঘটেছে। 
ৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার, ওহে নীলাম্বুজরুচি! ঘরে থাকতে হয় না কচি! 
তাইতে নাম আমি ধরি নির্বিকার, বনে গেলে জীবন যেন বাঁচে।। ১১৩ 

মরণের তার কি থাকে অধিকার ? 
সদা, আমায় ডাকে যে জনে ।। চে 
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাশরীতে, 
জয়-মঙ্গলাদি কোথা পায় নর, কুল-লাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি, 
কেবল আমারি স্থানে_ হরি-দেখা-রোগ পার হরিতে । 
সংসার-কুপথা তোজে যে বৈরাগ্য, এ রোগ আমাদের কিসে যায় হে! 
এ জন্মের মত করি তায় আরোগা, গোকুলবাসিরননীর কুল--_ বাশীতে মজায় হে! 
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈস্তিক, সুপগ্ডিত তুমি নিদানে যদি, 
ঘুচাই তার যতনে ।। (জজ) বল দেখি! আমাদের এ কি ব্যাধি! 
7 48 স্বামীরে জ্ঞান হয় কাল, সাধ মনে সদা কালো, 
বৈমোর কাছে বৃদ্ধার না ও উ্ষধ ্রার্থনা। | কালার সহিত কাল হরিতে ।। (ঝ) 
কৃষের কথায় ত্বরা, কয় বৃন্দে হ'য়ে কাতরা, রে 
নাই হে তোমার গুণের তুলনা । বৃন্দার প্রতি বৈদারাজের ব্যবস্থা । 
ওহে বৈদ্য মহাশয়। নিবেদন এক বিষয়” | কহেন চিন্তামণি বৈদা, এ বাতিক যাবে সদ্য, 
কর যদি কিঞিৎ করুণা ।। ১০৮ একবার একবার করো কৃষধবনি। 
একটি রোগে দগ্ধ দেহ, কৃপা করি বধ দেহ, | কালো জলেতে করো স্নান, কৃষ্ণপক্ষে করো দান, 


(আমি) কাঙ্গালিনী,__নাই হে কিছু অর্থ: ূ বিষুতৈল গায় মেখো লো ধনি! ১১৪ 


২৪৮ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


আহার করো কৃষাজীরে,  স্হরণ করো বৃষাজীরে, 


হরিবাসরে থেকো উপবাগী। 

হরিতকী চাঠি অক্ষরে, অর্থ শেষ ভাগ করে, 
ব্যবহার করিও দিষানিশি। ১১৫ 

কঠে ফারো ব্যবহার, 
শ্যামতায় বন্ধন করো কেশ। 


ক্রিয়া কয়ো কৃক-তিলে। : ভেব কৃষ। তিলে তিলে, 


তিলে তিলে হাথিলে যোগ পেষ।। ১১৬ 
দি বল দ্কাসম্ব, 
তাই ব্যবস্থা উষধের তরে। 
ওলো ধনি। রবে না ব্যাধি, বিষস্য বিষম়ৌবধি, 
বিষে বিষে অমৃত গুণ ধয়ে!। ১১৭ 
আগুনে পুড়িলে গাজর, সেই আগুনে স্ষেদ মার, 
করলে জ্বালা নিধৃত্তি অমনি । 
ভয় কি লো! হযে সফল, কর্ণে প্রবেশিলে জল, 
জল দিলে জঙ্গ বা'র হয় লো ধনি।। ১১৮ 


হয়ি বৈদোর নন্দালয়ে গমন। 


পরিহাস পরি, পরে চ্সিলেন হরি, 
জী করি নন্দের ভবনে। 
ফাঙিতে কালিতে যোগার, গন হথা বহিষ্থার, 
“বৈদা এলো'- রষ শুনে ভাবশে ।1১১৯ 
যেমন মৃত ধাচে অমৃত পানে, চেয়ে বৈঙগা-যুখশপানে, 
সঙগা প্রাণ পায় রাজমহিহী | 
দেখিছে, আমারি পু, সেই নেতর-সেই গান্ত, 
উষধের পাত্র মাত্র যেশি।। ১২০ 
কছেন নম্দ্মণী, এই যে আমার লীলষণি। 
মরি মরি বাপু! গিয়েছিলে রে কোথা! 
অচেতন দেখে তোমারে, কত কেঁদেছি, মারে মারে! 
পেটা কিরে স্বপনের কথা ।। ১২১ 
স্বপ্জে কি সহজে, 
তোয়ে অচেতন দেখলাম, হরি? 
কোথা ছিলি কৃষাধন। যশোগগার জীকন। 
তুই রে. আমার ভবন শুন্য করি? 
ডুই রে শিশুধেলা খেললি এ কি খেলা! 
কৈ জে শিখিপুচ্ছ, কৈ বাঁশরী ? 


কৃষঃ-কলিকার ছার, 


যাতে রোগের উদ্ভব, 


ভজনের মাঝে, 


(এখন) বরে বৈদ্যকেশ কমেছে প্রবেণ, 

সাজে কিরে মা'র! এমন চাতুরী! 
বৃন্দারপাবাসী শীর্ণ, ছি ভিন জীর্ণ, -_ 

গোপাল। তোরে চেতনশন্য হেরি; 

আর কিছু কাল পরে, এলে পরে ঘরে,_ 

দেখতে পেতিস, তনু শব সবারি; 
এ দেখ । ধুলায়. পড়ে নন্দ, তোর শোকে, গোবিজ্দ। 

নিয়ানন্দ আমার নন্গপুরী। (৪) 


কৃষ্ণ ভাবেন একি গায়, প্রবোধিয়ে কন যশোদায়, 
কেঁদ না মা? হয়েছে শুভযোগ। 

আমি নই মা তোর ছরি, হরি- বৈদ্য না ধরি, 
হরিব হরির মৃঙ্ছারোগ।। ১২২ 

হরিষে বিষাদমতি, হয়ে বলছে যশোমতী, 
তুই কিরে বাচাবি নীল-রতনে? 

এ রত্ব বাচিলে পরে, যত রত্ব আছে ঘরে, 
আমি তোরে দিব রে যতনে ।। ১২৩ 

(যদি) এ ধন পায় রে যশোমত্তী, 

(তবে) কোন মতিতে নাই রে ম্রতি, 
গজমতি সব তোরে আজি বিলাবো। 
করতে হাবে না উপাসনা, যত সোগা তোর বাসনা, 
কেলে সোনা বীচিলে, তোরে দিব।। ১২৪ 
পুনঃ কৃষ্ণ মায়া দিয়ে, মায়ে পাঠায়ে প্রবোধ দিয়ে, 
সভায় বসিলেন গিয়ে হরি। 
যত ছিল চিকিৎসক, সকলের বল-নাশক, 
হলেন শানে পরা্ভব করি ।। ১২৫ 
গোপ-পরিবার আজ্ঞাকারী। 
শোপযাঝে কন কেশব, ঘআায়োকন কর ছে সব, 
৩ এ হেন উবধ করতে পারি।। ১২৬ 


যাতে কৃষ্ণ চেতন পান, উধের এক আনুপান, 
অনুসন্ধান শীষ্প কর, তাই! 
তবে শীঁষধের কুল, অক্ষয় বটের মুল 


পারিজাত বৃক্ষেয় মূল চাই।। ১২৭ 
অভায় ছিলেন দেবস্াহি, কৃষের চয়ণে আসি, 
প্রণমিয়৷ কন করপুটে। 


হজন্য-গ্তাদ ২৪৯ 


গোপের প্রতি প্রতারণ, আর কেন ভবতারণ? 
অভয় দিয়ে বাঁচাও সন্টে।| ১২৮ 
মিছে চক্র ছাড় চক্রপাণি! 
অক্ষয় বটের মূল, আলো ব'লে আর কেন তুল! 
মুল কথাটা সকলি আমি জানি।। ১২৯ 


মূলের লিখন জানি আমি। 
সকলেরি মূল হে গোবিন্দ! তুমি।। 
কোথা যাবে অন্য মূলের অন্বেষণে? 
অমুলক কথা শুনি না শ্রবণে, 
মূলমন্ত্রগুণে_ মূলাধারে তত্ব 
পেয়েছি, হে ভব-স্বামি।। €ট) 


ও ষ্ঠ ক 


ছিদ্রকৃন্তে কুটিলার জল আনয়নে গমন। 


পরে প্রভু চিন্তামণি, মন্ত্রণায় শিরোমণি, 
আনি এক মৃত্তিকার ঘট। 
নহে স্মুল,-__নহে কক, সহত্র করেন ছিদ্র, 
কছিছেন বচন দুর্ঘট।। ১৩০ 
(ব্রজে) যদি থাকে কেউ সতী নারী, 
এই কলসে আনি বারি! 
অসভীর কক্ষে না আসিবে। 
দেখিবে কেমন বৈদ্য বটি, সেই জলে বাঁটিয়ে বটী, 
দিলে, গোপাল চৈতন্য পাবে।। ১৩১ 


জরা আনিতে কুটিলার গমন। 


কুটিলে ছিল নন্দপুরে, অমনি এসে তার পরে, 
বলে, জল আনি গে দেও মোয়ে। 
আমি সতী আর মাকে জানি, 
আর গোকিলে কুল- টি 
ঢাক-বাজানী প্রায় ঘরে ঘরে ।। ১৩২ 
লোককে বলি' জায় বেজায়, ঘট লয়ে কুটিলে যায়, 
ভুবিরে কৃত বনুনার ভলে। 
বত বরি কক্ষে ভোলা, রক্ষেহয়নাএক তোলা! 
দুঃখে চক্ষে ধারা বয়ে চঙগে।। ১৩৩ 


চলিতে কাপে কাকালি, তাপে তনু হয়েছে কালি, 
যায় লজ্জায় বলসনে মুখ ঢেকে। 
শুনিয়া লজ্জার কথা, জটিলে জুটিয়ে তথা, 
কুপিয়ে কয় কুটিলেকে ডেকে ।। ১৩৪ 
কুটিলার প্রতি জটটিলার কোপ। 


কিকরিলি ছি লোছি লো! 

গর্ভে মরণ ভাল ছিল! 

জানিলে মারিতাম সূতিকাঘরে টিপে! 

টিকতে পারিব না কোনরূপে।। ১৩৫ 

আমি জানি, মোর লক্ষ্মী মেয়ে, 

অভাগীর সঙ্গ পেয়ে, 

খেয়ে বুঝি ফেলেছিস মোর মাথা? 

আমাদের সে এক কাল ছিল, 

এখনকার অভা্গী গুলো-_ 

লজ্জা নাই,-_সঙ্জা নিয়েই কথা ।। ১৩৬ 
হয়ে কুলের কুলবতী, নিকসি-পেড়ে চিকণ ধুতি, 

ঠোট রাঙ্গিয়ে সর্বদা মুখ-তেলা। 

মিছে মিছে যায় মুখ লুকিয়ে, 

আড়ে-আড়ে আড় চখে চেয়ে, 

মুখ দেখিয়ে, বুক চিতিয়ে চলা।। ১৩৭ 
হাতে গহনা সোনার চিপ, জ্রতে খয়েরের টিপ, 

সিঁতেয় সিন্দুর পরা গিয়াছে উঠে। 

করেন না অন্য কারবার, 

দিলের মধ্যে যোলবার, 

ভালবাসেন যেতে জলের ঘাটে ।। ১৩৮ 

মাথায় 'আরমানী খোপা, 

চারিদিকে তার বেড়া চাপা, 

বীপটা-কাটা কান-ঢাকা সব চুল । 

পথে যেন ছবি নাচায়, 

ছ্োড়ারা ফিরে ফিরে চায়। 

এতে কি থাকে কুল-কামিনীর কুঙ ! ১৩৯ 

নিতিি আমি দিই লো তাড়া,__ 

মান না সাড়া, থাক লো বেটি! থাক। 


২৫০ মাশরথি রায়ের পাঁচালী 


করিব খোঁড়া রসের গোড়া! 
পা কেটে দিয়ে ঘুচাব সকল জাক।। ১৪০ 


০ পট নট 


আর তোরে রাখবো না ঘরে, 
হাসাতে শক্র গোকুলে। 
কাজ নাই জনমের মত, 
যা মা! এবার জামছি এলে। 
নারীর ঢেউ স্বাী বিনে, 
অন্য কে ধরে ভূতলে, 
পাঙ্গার ঢেউ গঙ্গাধর, ধরেছেন শিরোমণ্ডুলে || (5) 


জটিলার জল আলয়নে গমন। 


জটিলে নানা ছলে বলে, 
বলে, চকলাম আমি জলে, 
ঘট দেও, হে বৈদা গুণসিম্কু! 


বলে গিয়ে হাতুলে, জলে ডুবিয়ে দেখে তু'লে, 


ঘটে জল থাকিল না একবিদ্দু।। ১৪১ 
ঘার্গী মাগীদের চালার্কী বড়, 
কোপ ক'রে কহিছে বৈদা প্রতি। 
কোথাকার এক অলঙ্লেয়ে, 
বসেছে এক রঙ্গ পেয়ে, 

আই মা! হলাম সতী হয়ে অসভী! ১৪২ 
হতভাগার ভোগায় ভূলে, 
ভাঙ্গা ঘটে জল তুলে, 
ঘটে কলম্ক মিছে, কই কারে! 
যাউন বৈদা যমের বাড়ী, 
ছি্র যাতে চৌদ্দ বুড়ি, 

তাতে কেউ কি জল আনতে পারে * ১৪৩ 
আঁচল পেতে রৌদ্র ধরা, 
পাধাণের সত্ব বার করা, 
বসলে আগুন বেঁধে আনা । 
সাধা হেন করে কোন জলা? ১৪৪ 


কার সাধ্য কোন কালে, 
জল দিয়ে প্রদীপ ভ্বালে? 
জলে আগুন কে দের কোন দেশে? 
হতভাগার কথা শুনে, মায়ে বিয়ে মনাগুনে, 
জ্বলে ম লাম, জল আনতে এসে! ১৪৫ 


যশোদার প্রস্তাব ও হরি বৈদ্যোর উত্তর । 


(তখন) যশোদা সম্কট ভাবে! 
ছেলে পাই নে জলাভাবে। 
উন্মাদিনী হয়ে রাণী বলে। 
ওরে বৈদ্য বাছা! বল, সকলে হলো দুর্ব্বল, 
বল তবে রে আমি যাই জলে ।। ১৪৬ 
বৈদ্য কন, আনতে নীর, উচিত হয় না জননীর, 
মাতৃহন্তে উধধ-বারণ। 
বিষবড়ি মায়ে দিলে করে, সুধাতুল্য শুণ করে, 
হয় না তায় ব্যাধির দমন।| ১৪৭ 
কেঁদ না মা! ব্রজবসতি, 
মধ্যে কি জনেক সতী, 
থাকিবে না, এমনি বিবেচনা? 
কেন আর মিছে উৎপাত, 
ক'রে দেখি অন্কপাত, 
জানি মা!ক্মামি জ্যোতিষ গণনা ।। ১৪৮ 


হরি-বৈদ্যের গণনা। 
এত বলি চিন্তামণি, ডাকিয়ে যত রমণী, 
খড়ি দিরে ভূতলে ঘর করি। 
পধ্যাশ অক্ষর পরে, সজ্জা করি প্রতি ঘরে, 
লিখিলেন নিখিল-ভয়-হারী।। ১৪৯ 
কন বৈদ্য গুণমণি, এসো জলেক রমণি! 
হস্ত দেও বাসনা যে ঘরে। 
শুনে এক ধর্নী তন্তু, “র"”য়ের ঘরে দিল হস্ত, 
বৈদা কন, সর্তী আছে নগরে।। ১৫০ 
“র” অক্ষরে এক রমণী সতী দেখিলাম গণে। 
শুনে সবে কয়,“র"য়ে ব্ছরয়, 
রমী এ বৃন্দাবনে।। ১৫১ 


কল গন ৫১ 


বৈদ্য বলে, দেখিলে, চিনিব ডাক ভ্রত। 
শুনে রমর্সী, যায় অমনি, “র"-অক্ষরে যত।। ১৫২ 
রাজকুমারী রাজেন্বরী রক্ষে রতনমণি। | ১৫৩ 
রামা রসিকে রসদায়িকে রসমঞ্জরী রতি। 
রঞ্জনী রজনী রতনমণি রসবর্তী।। ১৫৪ 
কন বৈদ্য হরি, অম্বতলহরী, 
জিনিয়া যে বচন। 
এ সব গোপিকে, কেবল ব্যাপিকে, 
সতী নহে একজন।। ১৫৫ 
কেবল এক সতী, ভূত ভবিষ্যতি,__ 
তত্ব-কথা হাদে জালে। 
আছে সে রমণী, নারীর শিরোমণি, 
এখন চিন্তামণি-পদধ্যানে।। ১৫৬ 


হী ফঁ ছা 


এক সতী বসতি করে এই ব্রজমণ্ডলে। 
চিনতে নারে তারে গোকুলে, 
ডাকে সকলে রাধা বলে।। 
গতি-বিহীন্গণ-গতি দুর্গতি-বিনাশিনী, 
গোবিন্দপ্রিয়ে গুণময়ী গোলোক-বাসিনী, 
সে ধনী গোপের কন্যা, গোপনে গোকুলে।। 
সে যে আয়ান-গোপকান্তা, 
ভেবে ভ্রান্তা তার ননদিনী,__ 
হরি-পরিবাদিনী রব রটালে কুটিলে,__ 
শিরে পশরা দিয়ে মথুরার হাটে যেতে কয় সতত, 
সে হাটক-বরণীর হাটে জগঞ্জনের যাতায়াত, 
যায়, ধঙ্মার্থ-কাম-মোক্ষপদ পদতলে ।। (ড) 


চে ঙ ছু 


শ্বীরাধার সতী নামে কুটিলার ব্যঙ্গোক্তি। 


এই কথা শুনিবামাত্র, পুরময় পুলক চিত্ত, 
কুটিলে শুনিয়া রাগে স্বলছে। 
দৌড়ে গিয়া বলছে মাকে, সতী হলো শুনলি ম. কে? 
পোড়া-কপালে বদ্যি যে কি বলছে? ১৫৭ 
কথা শুনে ধরিল মাতা, সর্তী তোমার অধুমাতা? 
| জন্মটা মন্্রপা যার জন্যে! 


কালী দিয়ে দাদার কুলে, সদা যায় কালিন্ী-কৃলে, 
দুপুর বেলায় ধরে আনি অরণো |1 ১৫৮ 
বদ্যি নয় সে অধহপেতে, বসেছে ভাল রঙ্গ পেতে, 
রাধা ব'লে কেদে হলো আকুল! 
হাত গ'ণে মা বলতে পারি, নিঃসন্দ তোমার প্যারী, 
তার প্রতি আছেন অনুকূল।। ১৫৯ 


হেথা ব্যস্ত হয়ে যশোমতী, গোপীরে দেন অনুমতি, 
ওগো চন্দ্রা! ডাক মা রাধাকে। 
চন্ত্রমুখী যাউন জীবনে, যত্বে এনে জীবনদানে, 


জীবনে জীবন যেন রাখে।। ১৬০ 
শুনে সংবাদ রাধা-শক্তি, শক্তি নাই করিতে উক্তি, 
গতি-শক্তি রহিত, শ্রবণে। 
বলেন অচিস্তারূপিণী, ওহে নাথ চিন্তামণি! 
কি চিন্তে করেছ আবার মনে ।। ১৬১ 
শ্রীহরি বলেন, শ্রীমতি ! শ্রীপতিচরণে মতি, 
সপ গিয়ে নন্দের মন্দিয়ে। 
লয়ে ছিদ্রঘট কক্ষে, ঘন ঘন ধারা চক্ষে, 
করেন স্তৃতি ককারাদি অক্ষরে || ১৬২ 


শ্রীরাধিকার ভ্রীহরি-স্তব। 


ওহে কৃষ্ণ কংসারি! কৃতান্তভয়ান্তকারি ! 

করপুটে কাদে কিশোরী, করুণার প্রয়াসী। 

কঠিন কিসের তরে, কৃপা নাই কি কলেবরে? 
কক্ষে দেও কেমন ক'রে কলম্ক-কলসী? ১৬৩ 
খর খর বচন ব'লে, খল খল হাসিবে খলে, 
ক্ষু্রগণের খেদ পুরালে ওহে ক্ষীরোদবাসি!, 

কি খেলা নাথ! খেলাইলে, ক্ষিতি হ'তে খেদাইলে, 
খুন প্রায় ক্ষতি করিলে, এই বড় খেদ-রাশি।। ১৬৪ 
গোবিন্দ গোলোকের পতি, গতি-হীনগণের গতি, 
ধ্রানহীনে গায় কি সঙ্গতি গুণের গরিমে! 

গোপগণ কাদে গোপনে, গোধন কীদে গোবর্ধালে ! 
গোপাল কি মনে গণে, গা ঢেলেছে ভূমে।। ১৬৫ 
(দেখে) ঘন নিপ্রে ঘনশ্যাম, ঘোর ভয়েতে ঘামিলাম, 
ঘটে তোমার অবিশ্রাম, কত ঘটনছি ঘটে। 

কি ঘটার ঘটক হ থে. গটে ছিদ্র ঘটাইয়ে, 

ঘোর শক্ত ঘাটাইয়ে. কএ ফেল দৃর্ঘটে || ১৬% 


২৫২ ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


ওহে উত্কট-ঞ্জন, উমাপতি আরাধ্যধন! 

নাই শক্তি উত্ধায়ন, উপায় করি কি! 

উদ্ভতাপে দেহ-নিপাত, উত্তরি কিসে উৎপাত! 
উদ্ধারহ গীননাথ। উতদ্ধকরে ডাকি ।। ১৬৭ 

তুমি চরমের চিন্তাহরণ, চরাচরে চাহে চরণ, 
চ্্চুড়েয় চিরধন, তুমি হে চিন্তামণি। 

ওহে চিন্তাময় হরি! দুঃখে চক্ষের জল নিবারি, 

ওহে চক্রি! তোমার চক্র দেখে চমকে পরাণী 
ছলগ্রাহি! ছল দেখি, ছল ছল করিছে আখি, 
ছর়করা ছন্দ একি! ছাড় ছাড় ছলনা! 

ছিদ্র ঘটে জল না এলে, ছোট লোকে ছিদ্র পেলে, 
ছিছি কান্ত। ছিছি ব'লে'করিবে হে লাঞ্থনা।। ১৬৯ 
ওহে জলধর-বর্ণ! স্বালাবে জলের জন্য, 

জীবন করিবে জীর্ণ, বাকি তা কি জানতে? 

যায় যাবে জীবন-জাতি যন্ত্রণা পান যশোমতী, 

যা কর হে জগৎপতি! যাই আমি জল আনতে 1 ১৭০ 


এখন যা কর ছে ভগবান! 
ছিদ্র-ঘটে বুঝি বিপদ ঘটে, হরি 
কিন্ত আনাতে যদি নারি এই বারি 
তবে এট বার-ই, ওহে দুঃখ- বারি! 
বারিতে তাজিব প্রাণ || 
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব, 
দাসীয়ে প্রস্ম হও হে মাধব! 
ফুন্তে হও অধিষ্ঠান।। 
শন্ক! এই, কফ নামের হবে নিচ্ছে, 
করলে বুঝি নাথ! চরপারবিদ্দে 
স্থান দিয়ে অপমান ।। (6) 


জল আনর়নে জীরাধিকার গন! 


কক্ষে লয়ে জলগান্র, 
পঞ্চসেত পালে মেয়ে কন। 


চক্ষে বছে জল-মাতর, 





আর মিছে অনুশোচন, অনুপার জেনেছে মন, 
অনুপ্রহ বিনে নাই মোচন।। ১৭১ 
আমি তো অনুচরী হয়ে, চললাম অনুমতি লয়ে, 
অনুকূল থেকো হে জগৎপতি! 
করেছে৷ যে অনুষ্ঠান, দেখছি ক'রে অনুমান, 
অনুতাপ ঘটাবে দাসীর প্রতি।| ১৭২ 
তোমায় মিথ্যে অনুযোগ, কর্্ম-অনুযায়ী ভোগ, 
অনুক্ষণ বেদাগমে বলে। 
যায় দুঃখের অনুশীলন, অনুরক্ত হয় ভূবন, 
ভোরারার রি জাকে রাহতা। ১৭৩ 


অধীন দাসীর অনুরোধে,  অনুদয় থেকো না হাদে, 
অনুসন্ধান-কালে যেন পাই ।। ১৭৪ 
এত বলি হ'য়ে কাতরা, যমুনায় গিয়ে ত্বরা, 
জলে কুম্ত দিতে কাপে অঙ্গ 
যেমন ভুজঙ্গগহুরে কর, _দিতে অতি দুষ্কর! 
বলে, পাছে ধরে ভূজে ভূজঙগ।। ১৭৫ 
তাপেতে তনু বিবর্ণ, ঘন ঘন ঘনবর্ণ,_ 
স্মরণ করিয়ে কন প্যারী। 
লজ্জাভয়ে অঙ্গ দহে, কি বিবন্ধ, গোবিন্দ হে! 
ঘটালে ঘটেতে ছিদ্র করি।। ১৭৬ 


বুঝিলাম ছে দীননাথ! 
ভুবালে দুিনীরে দুঃখ-নীরে।। ১৭৭ 
ফেল নাই হে হরি! তুমি অদা যশোদায় দায় 
কেবল রাধার শত্রু হাসাবে তুমি পায় পায়।। ১৭৮ 
একান্ত তোমার পদে, সঁপে হে। শ্রীমতী মতি 
এই হলো সঙ্গতি গতি ₹ ১৭৯ 


একে তো ব্রজের মাঝে, নামর্টী কলঙ্ছিনী কিনি 


| আমার কালি জানেন কালী, 


কাল-ভয়-ভঞ্জিনী ধিনি।। ১৮০ 
এইরূপে শ্রীমতী, কত মিনতি, যুগ্ম করে করে। 


1 য়া কর, হে দয়াময়। দাসী তব সন্বরে তরে।। ১৮১ 
| তবে হয় প্রত্যয়, জানিষ বীচালে অপরাধে রাধে। 
জল-মধ্যে দেখা গিয়ে, স্থান দাও বিপদে পদে।। ১৮২ 


ফলক -ঞ্জন 


যদি ঘুচাও শ্যাম! কলক্ষিনী নাম, 

বলবে গোকুলে সকলে সাধ্বে। 

দেখিব কেমন দয়া, যদি দাও দাসীরে, 
একবার দরশন, মহাকালের ধন! 

ওহে কালবারি! কাল-বারির মধ্যে।। 
অকলম্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে, 

দেখবে হে ব্রেলোকো যজে রক্ষে- চক্ষে, 
ব্যাখ্যে কেবল তোমার চরণ-পন্সে।। 

এ ভার-_কি ভার, ভূভারহারি ! তাতো জানো, 
করাঙ্গুলে ধর গিরি-গোবদ্নি, 

করে কর দিবাকর-আচ্ছাদন, 

অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্য ।। (৭) 


ঙঃ ডা চি 


ছিদ্র-কস্তে শ্রীরাধিকার জল আনয়ন। 


জল-মধ্যে জলদাঙ্গ, রাইকে দিয়ে দরশন। 
জল দিয়া নিবান যত্তে, রাধার মনের ভতাশন।। ১৮৩ 
(গিয়ে) ছিদ্র-কুস্তে, অবিলম্ষে, দেন ছিদ্র নিবারি। 
সঙ্গে সখী, চন্্রমুখী, কি আনন্দ সবারি! ১৮৪ 
লয়ে বারি, রাজকুমারী, যান রাধারঙ্গিণী। 
জয় রাধা, জয় রাধা, রব করে যত সঙ্গিনী ।। ১৮৫ 
শুনে ধ্বনি, প্যারী ধনী, কহেন সহচরীকে। 
সই গো! নয় রাধার-জয়, 
জয় দেও মোর হরিকে।। ১৮৬ 
কীর্থি যার, জয় তার, জগতে রয় ঘোষণা । 
বরং তার ক'রে বিচার, দৃষ্টান্তে দেখ না।। ১৮৭ 
যুধিষ্ঠির়ের কীর্তি যেমন, সকায় স্বর্গে গমনে। 
বলি রাজার কীর্তি যেমন, বিত্ত দিয়ে বামনে।। ১৮৮ 
পশুরামের কীর্তি যেমন, ক্ষত্রকুল দলগনে। 
ঘাস কাটিয়ে শমনে || ১৮৯ 
প্রহাদের কীর্তি যেমন, কৃষ্পদ-ভজনে। ূ 
| 
| 


সপ তপন 





| বায়ায়পোচী ভোজনে।। ১৯০ 


২৫৩ 


গয়াসুরের কীর্তি যেমন, শিরে লয়ে শ্যামচরণে 
ভীম্মদেবের কীর্তি যেমন, হয় ইচ্ছা মরণে।। ১৯১ 
ইচ্ছদ্যুম্মের কীর্তি যেমন, জগন্নাথ-স্থাপনে। 
ভশ্গীরথের কীর্তি যেমন, গঙ্গা এনে ভ্তুবনে।। ১৯২ 
ছিদ্র ঘটে জঙ্গ লয়ে যাই, আমি যে নন্দ-ভবনে 
এ আমার শ্যামের কীর্তি, 

শুন গো সখি! শ্রবণে।। ১৯৩ 
যার কীর্তি, তারি জয়, বলতে হয় সঘনে। 
'রাধা-জয়-_জয়' বল সখি! 

তোমরা রাধার কি গুণে ।।১৯৪ 


তোমরা কেন সখি! বল রাধার জয়। 
তোরা বল গো, সই! শ্যাম-ঠাদের জয় || 
তারি জয়ে জয়, দ্বারী যার জয় বিজয়, 
জয়ন্তী সনে, বলে জয় জয় বদনে, 

যাতে মৃত্ুঙ্জয়ী মৃত্াজয়।। 
গিয়ে জল আনতে নয়নে না ধরে জল, 

জলাকার দেখি সকল, 
যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম-জলধরে, 
জলাধারে হলেন হরি, আপনি উদয়।। 
আমার এ কুম্তমাঝে কৃপাসিম্ধুর জল, 

এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল, 
যে পদে জন্মে, গো ধনি! জলরূপা সুরধূনী, 
এ ঘটে জল আনি, করি তারি পদাশ্রয়।। তে) 


এ ছা 


জলম্পর্শে জীকৃষের কপটমুঙ্ছা ভঙ। 
কলসীতে জল পুরে, রাই যান নন্দের পুরে, 
চরণে রত্বু-নুপুরে, কিবা মধুর ধ্বনি। 
বাচাতে কন ব্রজযাজে, ব্রজরাজরাপী।। ১৯৫ 
তখন লারি লয়ে বারি-পান্ত্রে, বিপদ-বারীর গান্রে, 
দিবা মাত্রে উঠিলেন প্রীহরি। 
ডাকিছেন জননী বলে, যশোদা আসি প্রাপ-বিকলে, 
লয়ে কোলে নীলকমলে, কাদে বদন হেরি।। ১৯৬ 


| চৌদ্দ বসরের পরে, রামকে যেমন পেয়ে ঘরে, 


কৌশল্যার দুঃখ হরে, রাশীর যেন তাই। 


২৫৪ মাশরখি রায়ের পাঁচালী 


বল দেখি গো নন্দরাণি! তোর কি দয়া নাই? ১৯৭ 
তোর জীবন উঠলো জীবন পেয়ে, 
নৈলে তো জীবন যেয়ে, শোকানলে মরতে। 
আগে চন্দ্রবদনীকে, হয় কোলে করতে ।। ১৯৮ 
যশোদার কোলে রাখাকৃফ। 
রাণী বলে, মরি মরি! আয় কোলে, মা রাজকুমারি ! 
তোর গুণে পেলান, গো প্যারি ! প্রাণের কৃষধনে। 
তো হ'তে সুখ জশ্গিল অতি, হয়ে থেকো জন্মায়তি, 
তুমি মা সাবিত্রী সর্তী, এই বৃন্দাবলে।। ১৯৯ 
তখন, দক্ষিণে কোলেতে হরি, 
বামে ল'য়ে রাই-কিশোরী, 
র্লাণী যেন রাজরাজেশ্খরী, দাড়ালেন উল্লাসে 
আমার কি পুণা-ফল। যশোদার জন্ম সফল। 
'মোনার গাছে হীরের ফল, ফললো দুই পাশে।। ২০০ 


্ি রী কী 


বাম ভাগেতে শ্যামমোহিনী, 
খ্যামঠাদ শোভিছে দক্ষে, 
কি শোভা যুগল রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে । 
রাই হেরি, কি শ্যাম হেরি, 
কোন রূপের করি ব্যাখ্যে।. 
(কিবা) বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্সসরোজিনী জিনি 
দাশরথি কছে বিশিষ্ট, পাপ- নয়নে নহে দৃষ্ট, 
এক অজ রাধাকৃ্জ, (একবার) দেখো জননি ! 
জ্ঞান-চক্ষে।। (থ) 
কলক-ভঞ্জন সনাপ্ত। 
মানভঞ্জন। 
(ক) 
জীষতীর কৃষঃ-বিরহছ। 
বাসর সুসজ্জ্া ক'রে, 
চিত্ত না ধৈরষ বয়ে, ভাসে চক্ষু জলে। 


| আসিবে রাধা রমণ, 


না হেরি বাশরীধরে, | 


“অনন্ত পূর্ণিত কান্ত! কোথা রৈলে' বলে।। ১ 
গোবিন্দের অদর্শনে, ভুবন অন্ধকার। 
গলিত ভূষণ বেশ, গলিত চাচর কেশ, 
অন্তরেতে হৃষীকেশ, অন্তর রাধার ।| ২ 
শোকে যেন উম্মাদিনী, হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমাধিলী, 
প্রাণান্ত প্রমাদ গণি, করয়ে রোদন। 
কহিছেন, ওগো বৃন্দ! আর পাব না সে গোবিন্দ! 
ভাসাইলে নিরানন্দে, নীরদ-বরণ !। ৩ 
রাধারে বধি একান্ত, কোন ধনী মোর লীলকান্ত, 
কণ্ঠহার নীলকান্ত, নিল বংশীধরে ! 
বিষময় সংসার হেরি, বিনে বিশ্বময় হরি, 
ভূষণ হয়ে বিষ-হরি, দংশে কলেবরে।। ৪ 


বৃন্দে গো! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে 

আমার শবরূপে, সব আঁধার, সেই প্রাথ-কেশব বিনে ।। 
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর, 
করে কি শরীর কিশোরীর, সে গোবিন্দ জানে! (ক) 


শুনে বন্দে কিন্ুরী, কহিছে বিনয় করি, 
আই মা ছি ছি! কেমন €ঁদাস্য! 
কহিতেছি বার বার, যায় নাই কাল আসিবার! 
আশা! পূর্ণ হইবে অবশাা।। ৫ 
রঙ্গের রাধার মত কান্না, এমন ধারা ঘর-কন্না, 
তোমাকে লয়ে করা যে, ভার হলো! 
না ছেরিয়ে শ্যাম-বরণ, এক দণ্ড সম্বরণ, 


হয় না!--_একি অসম্ভব বল? ৬ 
শুনিয়ে সথীর মুখে, কিশোরী সখী-সম্মুখে,__ 
কহিছেন,_দহিছেন শোকে। 
ও কথায় রাধার মন, 
ক্ষান্ত হয়-_-কি লক্ষণ দেখে? ৭ 
সুহ্দের আছে রীত, যে কথায় জন্মে পিরীত, 
প্রিয় বাকা বলে শ্রিয়জনে। 
জেনে রোগ অসাধ্য, রো্সীরে বুঝান বৈদ্য, 
ভয় কি'বলে' সন্তোব-বচলে।। ৮ 


হানতঞ্জান ২৫৫ 


এ আশায় কি দিব সায়? ভর দিব কি ভরসায়? 
কালোরূপ পাবার কাল কি আছেঃ 
ভাদ্র গেলে হবে ধান্য, এ কথা কি ভদ্রে মান্য? 
ত্রিশ উর্ধে বিদ্যার আশা মিছে।। ৯ 
কিনারা যার দিনান্তরে, সে তরী কি কখনো তরে* 
ভাঙ্গে যদি গিয়৷ মধ্য-জলে? 
সম্মুখে আইলে ব্যাঘ্র, প্রাণের আশায় হয়ে ব্য্র, 
তার অপ্রে মিথ্যা জীব চলে! ১০ 
বন্দে গো! গোবিন্দের আশা, প্রত্যয় নহে প্রত্যাশা, 
বাতায় জঙ্মেছে তা জেনিছি। 
কিসে আর হ'ব শান্ত, হ'ল নিশি-অবসান ত' 
সে কান্ত একান্ত হারিয়েছি।। ১১ 


আসার আশা আর কেন গো বৃন্দে? 
অন্তাচলে সখি ! নিরখি চন্দ্র, 

ভানু প্রকাশিবে, কুমুদী মুদিবে, 
হ'লে দিবে, কি এনে দিবে গোবিন্দে! 
দেহ-পিপ্ররেতে ছিল প্রাণ-পাখী, 
কৃষ্ণ-প্রেমাহার দিয়ে তারে রাখি, 
সে পাখী আজি প্রাণ হারায় সখি! 
(পড়ে) প্রাপকৃষণ আশার ব্যাধের ফান্দে।। (খ) 


ঙা ঙা ঙঁ 


গোবিন্দ বেনে বেদনা, প্রসন্নহীন-বদনা, 
রাইকে দেখে বলে বৃন্দে দূতী। 

স্থির মতি কর শ্রীমতি! দা্সীরে কর অনুমতি, 
অনুতাপ ঘুচাই শীঘ্রগতি।। ১২ 

কোন কার্য শ্যামকে ধরা? স্বর্গ, কি পাতাল, ধরা,__ 
শ্রমিয়ে ত্বরা আনতেছি মাধবে। 

এত বলি শ্রারাধায়, প্রবোধিয়া দৃতী যায়, 
কাননে চলেন কৃষ্ণ ভেবে।। ১৩ 


চন্্রাবলীর কৃঙ্জে ভীকফ। 
হেথা সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে, গোপাল গো-পাল লয়ে, 
আসিছেন সখাগণ সনে। 
পথ মধ্যে অদর্শনি, হুইয়ে পীতবসন, 
যান চন্্রাবলীর কুঞ্জবনে || ১৪ 


চন্্রাবলী রাধাধনে(র) চন্দ্রমুত্ব-দরল্পলে, 
চন্্রাবলী চন্দ্রপায় করে। 

বলে হে গোকুলচন্দ্র! আজি কি আমার শুভ চন্দ, 
উদয় হইল ব্রজপুরে।। ১৫ 

কোন ঘাটে ধুয়েছি মুখ, যারে ভজে চতুষ্ঘূ্, 
সে মুখ সম্মুখে, একি লাভ ? 

(যদি) চাও চন্ত্রমুখ তুলি, মুখ রাখ একী কথা বলি, 

নতুবা জানিব মুখের ভাব।। ১৬ 


অধো করো না! তোল শির, শুন ওহে তুলসীর 
প্রিয়, কৃষ্ণ! দাসীর অভিলাষ । 
অন্তরে গণি প্রয়াস, এক রজনী, পীতবাস। 


দাসীর বাসেতে কর বাস।। ১৭ 
উদযোগে তোমারে আনা, সে যোগ জন্মে হতো না, 
দাসীর এমন সহযোগ কই? 

(যারে) যোগীন্দ্র জপেন যোগে, 

দেখা পেলাম দৈব- যোগে, 
যোগে যাগে যদি ধনা হই।। ১৮ 
যে পদ শিরে পায় বলি, করে পায় বিদ্ধ্যাবঙ্গী, 
শুন হে গোবিন্দ! বলি, 
চন্দ্রাবলীর সাধ রাখ হৃদয়ে! 
রাখিতে হবে উপরোধ, কারো না আশা-পথ রোধ, 
আজি পথ করিব পথে পেয়ে।। ১৯ 

উপরোধে পরশুরাম, জননীর প্রাণ বধে। 
বিদ্ধ্যাগিরির হেট মাথা, অগস্ত্যের উপরোধে। 
প্রহাদের উপরোধে তুমি হে অবিলম্ষে। 
উদয় হয়েছ, হরি! স্ফটিকের ্তষ্কে।| ২১ 
উপরোধে মারীচ গেল, জীবনে মরিতে। 
জেনে শুনে জগবস্ধুর জানকী হরিতে || ২২ 
প্রৌপদীর ভোজনান্তে পাগুবে ছলিতে। 
উপরোধে দুর্ববাসা যান ছৈতক বনেতে।। ২৩ 
কৈকেয়ী রাপীর উপরোধ শুনিয়া শ্রবণে। 
দশরথ দেয় প্রাণাধিক রামচন্দ্র বনে ।। ২৪ 
সন্যাবরতীর উপরোধে-পুরাণে ত শুনি। 
শ্রাতৃ-বধু-সহবাস করেন ব্যাস মুনি।। ২৫ 


গ রঙ ৩ 


২৫৬ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্বরী। 
করি কৃপা-দান, কর এ বিধান, 
করুশানিধান হরি ! 
তব জন্য সহ্য গুরুর গঞ্জন, 
কর হে বিশ্ব-বিপদভঞ্জন ! 
তুমি মনোরঞ্জন, এসো নিরঞ্জন! 
নয়নের অঞ্জন করি।। 
পূর্রক্জা! কর পূর্ণ অভিলাষ, 
কিঞিৎ অবকাশ কর হে প্রকাশ, 
অন্তর়েতে যেন ভেবো না আকাশ, 
ভ্রজেশ্বরী হাদে স্মরি, 
হই বনদগ্ধা হরিপী যেমন, 
হরি হে! করিলে হ্ীহরি এখন, 
যেও না শ্রীহরি। হরি দাসীর মন 
হরিষে বিষাদে করি।। (গ) 


ধা 


(তখন) শঙ্কা ক'ণ কিশোরীর, 
সঙ্ধেতে বুঝিল চন্দ্রাবলী। 

বলে ছে, করি বারণ, তয় নাই ভবতারণ ! 
তুমি শ্রান্ত বুঝিলাম সকলি।। ২৬ 

কমলা তব গৃহিশী, লোকে কয় চঞ্চলা তিনি, 
মিছে তার কলগ্ক লোকে কয়। 

কিছু কাল তো পুরান আশা ,আসিবামান্তর নৈরাশা, 
এমন স্বভাব তার নয়।। ২৭ 

ভাব দেখে ছলেম অচল, তুমি হে যেমন চল, 

এমন চঞ্চল কেবা বল? 

সঙ্গ ছলো না সঙ্গোপণ, হলো না প্রেম-আলাপন, 
স্বপন দেখিয়া বিচ্ছেদ হলো।। ২৮ 
সুখের আলাপ কি শুন হে কফ! 
সুখ নাই শুনিয়ে কষ্ট, 
কত কষ্টে মুখে কাণ্ঠ-হাসি। 

বঙ্িব তোমায় কিমধিক, ওহে বধু! বিক ধিক, 
পুরুধ এমন কন্যারাশি।। ২৯ 

আঁখি করছে ছল ছল, পঙাবার দেখচো ছল, 
অন্তরে ভ্যান ভাবছ কমল -আখি। 

যে তুবিলে চচ্জার হন, করলে পয়ে চালায়, 
তবু স্থান দিবে লা চন্তমুদ্ধী।। ৩০ 


চচ্জ্রাবলীর কৌশল -উডি। 


যদি তোমার এই স্থানে, ঘটে লব্্ী-সংস্থানে, 
তবে ত প্রস্থালে হও ক্ষান্ত। 
বলি ছে, লক্ষ্ীয় তয়ে,। কি কল গিয়া লক্ষান্তরে? 
লক্ষ্য যদি কর লক্ষ্ীকান্ত।। ৩১ 
বাণিজ্যে বসতে লক্ষী, ক'রে সেই উপলক্ষ্যি 
তোমারে ঘটাব লক্্ীন্বর 
ওহে সৃন্জন-সংহারি ! নিলে বাণিজা করি, 
স্থির হও, _অধৈ্য্য ত্যাজ্য কর।। ৩২ 
সকল ঘটে ঘটে, ভাগ্যে মোক্ষ ঘটে, 
যোগ্য বন্ধু ঘটে, 
বিয়ের আনন্দ ঘটে, প্রণয়ে প্রণয় ঘটে, 
মমতায় মমতা ঘটে, শীলতায় মন ঘটে, 
সম্পত্তে হেতু ঘটে, কুপথ্যে ব্যাধি ঘটে, 
লাঙ্পসে মুর্খ ঘটে, অলসে যাতনা ঘটে, 
কলুষে বিষাদ ঘটে, ক্রেশে দৈন্য ঘটে, 
বিবাদে দস্যু ঘটে, আবাদে শস্য ঘটে, 
কুকার্যো কলঙ্ক ঘটে, সুকার্য্যে লক্ষ্মী ঘটে।। ৩৩ 
বাণিজ্য দেখ, বাণিজ্যে লাভ, 
অল্প দাও হে অধিক লাভ, 
দেখাই তোমায় ত্রা করি। 
(ওহে) নিকুপ্রবিহারি হরি! 
হবে না তোমার হারি, 
যদি হারি আমি হারি,--হুরি।। ৩৪ 


রাধার হাদয়ের ধন! আজি বৃন্দাবলে। 
কর হে বাণিজ্য-কার্ধা আজ দাসী-সলে।। 
আমার স্বীকার,-_-তোমায় সব সম্প্রদানে। -_- 
তুমি যে ধন দিবে, সেই ইঙ্গিত নয়নে।। 
ইথে কিলাত, বধু! ভাষ দেখি ঘনে;-_ 
তোমার স্থান দিয়া হয়ে, 

আমি স্থান জব চরণে ।। (ঘ) 


১ ঞ্ রক 


মন্দ ২৫৭ 


জীমততীর মান। 
চন্দ্রাবলীর ভক্তি-যোগে বন্ধ ভগবান । 
বাসে তার বাস করি, বাসনা পুরান 11 ৩৫ 
হেথা চন্দ্র-অন্ডে চন্দ্রমুখী, সখী-সম্নিধানে। 
সম্মান হারিয়ে কুঞ্জে বসিলেন মানে ।! ৩৬ 
বৃন্দেরে কন কমলিনী, রাগে যেন তপন। 
আজি পণ করেছি, কৃষ্ড-প্রেমের ব্রত উদযাপন |) ৩৭ 
গোপেরে গোপন করি, যারে করে ধরি। 
প্রাণপণ করিয়া আলাপন বাঞ্চা করি।। ৩৮ 
সকলি স্বপন, বৃদন্দে! কেউ নয় আপন। 
তখন কালার সঙ্গে কেন করি কাল যাপন।। ৩৯ 
কৃষ্ণ-রূপ দৃষ্ট আর ইস্ট নয় জন্মে । 
সহচরি!__-সহকারিণী হও যদি কর্ম্মে।। ৪০ 
কালো মাত্র দরশনে রাগে অঙ্গ দয়। 
ত্যাজা করি দেহ, বৃন্দ! কালো সমুদয় ।। ৪১ 
যতনে ঘুচাণ্ড যত কালো আভরণ। 
মুছ্ছাইয়া দেহ, বৃন্দে! নয়নের অঞ্জন।। ৪২ 
যে পথে ত্রিভঙ্গ, কালো ভৃঙ্গে যেতে কহ। 
কেশবস্বরূপ কেশ মুড়াইয়া দেহ।। ৪৩ 
আঁখির শুল হবে শ্যামা-সঘীর বদন। 
শ্যামা যাউক, যে পথে গিয়েছে শ্যামবরণ || ৪৪ 
ঘুচাব অন্তরের কালো, বিচ্ছেদ-আগুন দ্ধেলে। 
দিব দণ্ড,__ কুঞ্জে কালো কোকিল ডাকিলে।। ৪৫ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রভাতে রাধা-কুজে গমন। 
হেথায় রহস্য কথা শুনহ বিশেষে! 
রাধানাথ রাধার কুঞ্জে চলেছেন প্রত্যুষে ।1 ৪৬ 
ত্রিনেত্র-ধন পল্মনেত্জরে পথ মধ্ো দেখি। 
রঙ্গে ভঙ্গে ত্রিতঙ্গে সুধান বুন্দা সী ।| ৪৭ 
ভুবলমোহন হরি! কে হরিল লাবণ্য। 
কষ হে! আজি দেখি কেন অধিক কৃষ্ঃবর্প ? ৪৮ 
এমন দরিভ্র নারী ছিল ক্ষুধা-ভরে। 
নিঙ্ছুড়ে খেয়েছে সুধা, শ্যাম-সুধাকরে ।। ৪৯ 
চলে যেতে পায়ে লাগে, পড়িতেছ ভূমে ! 
কেন উঠে কালা্টাদ। এসেছো কাচা ঘুমে £.৫০ 


কাল নিশিতে হয়েছিলে কার প্রাণাধিক? ৫১ 


চা ক চি 


বল হে নির্দয়! নিশি কোথা বঞ্চিলে। 
কোন ধনী বাড়ালে ধ্বনি, 
শ্যাম-ধনে ধনীর করিলে! 
যার সনে করলে বিহার, 
সে হারে নাই, তুমিই হার। 
না দিলে চিন্তামণি-হার, 
চিন্তামণি যার গলে ।। (উ) 


বৃন্দা ও ভ্রীকৃষঃ 
বৃন্দে দূতীর বচনে, পদ্মলোচন-লোচনে, 
ধারা বহে ধরাধর সম। 
অকুল গণিয়া অতি, বাকল গোলোক-পতি, 
কহেন বৃন্দে। উপায় কর মম।। ৫২ 
না হয় ধরি রাধার পায়, ঘুচিবে না কি অনুপায়, 
বড় যাতনা তনু পায়, চল গো সখি! চল। 
দিবে উত্তর রাধিকে, হয়ে উত্তরসাধিকে, 
তোমরা মাত্র এ দিকে, দুটা কথা ব'লো।। ৫৩ 
বন্দে বলে কুমন্ত্রণা, করো না,__হবে যন্ত্রণা, 
এক্ষণে রক্ষা হবে না, যে আগুন জ্বলেছে! 
শিয়া নিশি প্রভাতে, পারিবে না নিবাতে, 
কেবল শত্রু সভাতে, হাসবে শত্রু পাছে।। ৫৪ 
উদয় ক'রে দিনমণি, এসেছ হে গুপমণি! 
এখন আর কি সে রমনী, ভুলাতে পার ছলে ? 
যদি কিছু কাল অগ্রসু্ী, আসিতে হে জলদরুচি ! 
অকুচির ভখেতে রুচি, ঘটাতাম কৌশলে! ৫৫ 
এখন তো শীঘ প্রণয়, হবে না__হুবার নয়, 
_ন্যানকল্প অটি নয় দিন-ত ক্ষান্ত থাক! 
যে দুঃখ পেয়েছে বক্ষে, ঘুচাতে আধার কৃষল্পক্ষে, 
কথা হবে না রক্ষে, মিছে বানা রাখ ।। ৫৬ 
শুন হে সাধনের ধন! এখন আর মিথ্যা সাধন, 
মিছে করিবে সন্থোধন, কাল গত হয়েছে। 


২৫৮ জাশরছি রায়ের পাঁচালী 


মানে না, হে কালাচটাদ! তরঙ্গে বালির বাধ, 
বামনে ধরিতে চপ্দ, বানা কর মিছে।। ৫৭ 
পাবে যাতনা গেলে পরে, কোপ হয়েছে কালোপরে, 
যাবে কিছু কাল পরে, রবে না হে সখা! 
তুমি যদি দণ্ড চারি, মধো হও দণুধারী, 
আমিত ঘটাতে নারি, প্যারী সঙ্গে দেখা।। ৫৮ 
কি করিধ তোমার ফলে, মন্-পাড়া কম্্ফিলে! 
যা হউক বধু! তোমায় ফলে, নির্ষ্বোধ গণেছি 
ক'রে লাভ লোছা কিকিৎ, কাঙ্জানে হ'লে বঞ্চিত 
এমন পাপ সঞ্ষিত, কেন করলে ছি ছি! ৫৯ 
তাজে রাধার কুঞ্জবন, কপালে এত বিড়ন্বন! 
কার কথা ক'রে স্ররণ, ছার প্রেমে মজিলে? 
ভুঞ্জি সুখ এক দণ্ড, সে যে যেন যমদণ্ড, 
এমন কার্যে উচ্গণ্ড, কেন হয়েছিলে? ৬০ 
তুমি রুত্র-আরাধিত কফ, তোমার এমন ক্ষুদ্র দৃষ্ট, 
রাধার সনে হাদা নষ্ট, করলে বুঝি ছে! 
ওতে শ্যাম কমলাক্ষি! দাড়িত্ব দূরেতে রাখি, 
মাথাল লয়ে মাখামাখি, রাখালেই করে হে।। ৬১ 
এখন কচ্চো৷ যে বাসনা, মিথ্যা হবে উপাসনা, 
ভাবো যারে--তার ভাবনা, ভাবিতে হয় অর 
করি উদ্যোগ ভে. ঘর, 
যোগাযোগ হওয়া দুষ্কর, 
ভোগ বিনা রোগীর স্বর, যাবে কেন শীঘ্র? ৬২ 
তাতে ঘটেছে যে রস-যোগ, 
পাক বিনা যাবে না রোগ, 
পুষ্টি নাড়ীতে মৃষ্টিযোগ, করলে কি গুণ ধরে? 
এ রসে ছে শ্যামধন! যেওনা রাধার অঙ্গন, 
দিন আষ্ট্েক লঞ্তখন, দিলে যদি সারে | ৬৩ 
কাল, বাতিকে নাড়ী ছিল বক্র, 
আজি নাহি বাতিক একা, 
কেবল দেখছি কফাধিকা, তাতে হয়েছে মোহ 
বলছে হে অজ-গ্রহ, কি করিব-.তোমার গ্রহ 
এ প্রহ করিলে সংগ্রহ, ত্যেজে রাধার গৃহ । ৷ ৬৪ 
ক'য়ো না অনা আহার মা, আজি হে - "দর পুত্র! 
বলে এই তক্তি-বাশী, চত্তন্পাশির ধরি পাশি, 
বলে বৃদ্দা বিনোদিনী, বিনয়পূর্ববকে || ৬৫ 


(তোমায়) হত বলি তলের ধন! 

কিন্তু তোমার অযত্ন, 
শুনিয়ে হৃদয়ে যাতন, তার বাড়া কি আছে? 
রাধার মান দুর্জয়, যেও না, হবেনা জয়, 
কেবল হবে পরাজয়, মান হারাবে পাছে।। তত 


ফী রা ০ 


না রহিবে মান,---সে মানে। 


[ ফিরে যাও ছে কৃষ্ণ! নিজ মানে মানে! 


না ছেরি নয়নে কতু সে মান-সমান মান, 
রাখিতে মান, মানা যদি না মালে ; সে মান বিদামান,-- 
গেলে হবে হত-আন, মান সে রতন জ্ঞান, 


মানে_ আনে ।। (চ) 
বৃন্দে বলে, ওহে কেশব! বনে এক দিন গোপী সব, 
তব লাগি করে উৎসব, পুষ্প-চয়ন করি। 
নারদের সঙ্গে, সখা! দৈবে বন-মধ্যে দেখা, 


মুনির কথা মনে লেখা, করিলাম আজি হরি ।। ৬৭ 
হেসে বলিল তপোবন, হরি নন্দ-নন্দল, 
তোমরা কি পৃজা-বন্দন, করিলে গোপাঙ্গলা? 
(তারে) নির্প বাখানে বিজ্ঞ, অমানুষ অযোগ্য, 
হেন জন-চরণ-যুগ্ম, কি জন্য অর্চনা? ৬৮ 


(তখন) আমরা ব্রজরমণী, ভাবিলাম, হে চিন্তামণি! 


জন্মাক্ষেপা নারদ মুনি, ব'লে বললাম মন্দ। 
(আজি) ব্রন্মাজ্ঞান হলো! তাহারে, 
হরি! তোমার ব্যবহারে, 
(কষ্টক) ভক্তির দ্বারে, পড়িল ছে গোবিন্দ ।1 ৬৯ 
(তুমি) নির্ণ না হ'বে ষদি,এমন নিশ্ু্-ব্যাধি, 

এ আগুন হে গুণনিবি! গুণ থাকিলে সবলে? 
(তোমার) মানুষের কর্ম কৈ, অমানুষ তোমারে কই! 
অযোগ্য আর তোমা বই, কেউ নাই ভূতলে।। ৭০ 

চিন্তামণি কন অমনি, শুন হে ব্রজরমণি! 

নারদ জানীর শিরোমণি, বলেছেন যোগ্য । 

আমি ত মানুষ নই, আমার যোগা আমি বই, 

কেউ নাই, সেই হ'লাম সই! অমানুষ অযোগ্য ।। ৭১ 


আমি হে পুরুযোত্তম, সন্ব রজ আর তম, 


তরিগুণ অতীত মম, গুণ বেদে ধবনি। 


অনিষ্তঞ্ন ২৫৯ 


মুনি জানিয়া চিক, আমারে নিগুণি কন, 
ভ্রিগুণের গুপ-বর্ন, শুন বৃন্দে ধনি! ৭২ 
যাদের আশ্রয় সত্ব, তাহাদেরই ক্রিয়া সত্য, 
সৎকশ্মের পায় সত্ব, সম্বয়েতে তরে। 
ভোগ করে পুণ্যপাতক, সংসার ভিতরে ।। ৭৩ 
যাহার আশ্রয় তম, ত্যাজ্য তার সব উত্তম, 
দস্যু 4 প্রিয়তম, সে নর নারকী। 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, রিপুতে মাতি সমূহ, 
দস্[কর্্ মুহ্মুছি, সে করে হে সথি! ৭৪ 
বৃন্দে বলে,_তম গুণ, তবে তোমাতে ছিগুণ 
আমরা তো সকল গুণ, জানি, হে গুণমণি! 
কাম স্রোধ লোভ মোহ,-যুক্ত যেমন তব দেহ, 
এমন আছে অন্য কেহ, নাহি দেখি শুনি।। ৭৫ 
ইন্দট্রিয়-দোষেতে, কান্ত! তুমি যেমন কীর্তিমন্ত, 
ও বিদ্যায় মূর্তিমন্ত, না দেখি সংসারে । 
বৃক্ষেতে উঠেছে হরি! এমন কি আর কেউ পারে £ ৭৬ 
ক্রোধ যেমন তব চিত্তে, এত ক্রোধ কে পারে করতে, 
স্ত্রীহতো গোহত্যে, গোকুলে হ'য়ে গেল! 
লোভী যেমন তুমি, কৃষ্ণ! এমন নাই কেহ অপকৃষ্ট, 
রাখালের খাও উচ্ছিষ্ট, মিষ্ট হলেই হলো ।। ৭৭ 
গোপীর ঘরে যে সব কাণু, ক্ষীর খেয়ে ভাঙ্গ ভাগ, 
ব্যবহার ব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেছে রাষ্ট। 
পাক করিলেন গর্গ মুনি, লোভেতে না বর্গ মানি, 
অগ্রভাগ খাও আপনি, করি ধর্ম নষ্ট।| ৭৮ 
তোমার তুল্য মোহই বা কার? বংশধর যাট হাজার, 
পুত্র ময়ে সগর রাজার, 
শোক-সাগরে ডুবলো- না ম'রে। 
(একটা) নারীর মানে এত শোক, 
শোক হলো প্রা-পাশক, 
ছি ছি হাসিবে শক্র লোক, সুত্র শুনিলে পরে ।। ৭৯ 


হে মদনমোহন! এমন ফ্লোছ কার ? 
অর্ধীনী রমণী রাধার মানের দায়, 
মালে না নয়নে শতধার।। 


এমন বিষয্জ কেন, যেন আসন্ল দীন দ্‌ঃখে,-_ 


প্রসন্নহীন দেখি হে তোমায়,-_ 
হে শশিবদন! ভ্রীমধুসূদন! 
আছ মরমে মরণ সম. সরমে দাসীর সনে-_ 


হেন আলাপ কেবর দেখি প্রল্লাপ সব তোমার ! (ছ) 


বিনয়ে বৃন্দের প্রতি কহিছেন কৃষ্ণ। 

অন্য কথা তাজ, সখি! সহে না আর কষ্ট।। ৮০ 
যাই-__যা হবে, তুমি একবার সঙ্গে আমার তিষ্ঠ। 
ধ'রে পায়, ঘুচাব মান, এই করেছি ইঞ্ট।। ৮১ 
বৃন্দে বলে, ছি ছি! একি বানা অপকৃষ্ট! 

এই যে বললে, কৃষ্ণ! তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ।। ৮২ 
মহ্ীতলে মহিমা এখনি হবে নষ্ট। 

ছি ছি নাথ! তুমি এমন আচারত্রষ্ট || ৮৩ 
নারীর মানে কেঁদে যায় বা নয়নের দৃষ্ট। 

দৃষ্টে কারু দেখি নাই এমন অৃষ্ট।| ৮৪ 

তুমি বললে আমায় ভে নারদ বশিষ্ট। 

এত হীন হবে কেন, যে হেন বিশিষ্ট।| ৮৫ 
কৃষ্ণ কন বিশিষ্টের এই তিন রটে। 

ছোট বই বড় হয় না, কাহারো নিকটে ।। ৮৬ 
লোকের কাছে তুচ্ছ হলেই উচ্চ পদ পায়! 
আপনাকে ভাবিলে উচ্চ, তুচ্ছ হয়ে যায়।। ৮৭ 
এই কি হীন কর্ম্ম,_রাধার চরণ শিরে ধরা ? 
অনন্ত রূপেতে, বৃন্দে! আমার শিরে, ধরা ।। ৮৮ 
হীনকর্ম্মে আমার, বৃন্দে। হীনতা কি রটে? 
ছিদামের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, শ্রেষ্ঠ পদ ঘটে।। ৮৯ 
পতিতেরে দিয়ে স্থান, পেয়েছি পৌরুষ | 
চগডালে বলিয়ে মিতে, ভ্রিজগতে যশ।। ৯০ 


সা টি রঃ 


সই ত আমি জগত-মান্য হই ! 

কেন নয় আক্রিত চরণে, হীন আচরলে, 
জগতের জীব ঝোরে মম গুণে, 
গোলোক ত্যেজে এসে বৃন্দাবনে, 
বৃন্দে, নন্দের বাধা মাথার বই।। 

জান না ছে বৃন্দে! গোকুল-রমণ 
আমি চিন্তামপি, আমায় চিন্তে মুনি, 


৮০০ 


সুর-মপির শিরোমণি, 
হয়ে ভৃগু-মুনির পদ হৃদে লই।। (জ) 


চা গু ঙী 


বৃঙ্গে বলে ওহে হরি! যদি তৃচ্ছেরে আদর করি, 
উচ্চ-পদ হয়েছে তোমার। 

(তবে) দাসীর কথা, দয়াময়! তুচ্ছ করে যাওয়া নয়, 
গেলে মান বাঁচান হবে ভার ।। ৯১ 

(কৃ) কন, তবে যাই বৃন্দে! বৃন্দে কহে গোবিন্দ, 
এসো গো তবে, বিলম্ব কিসের তরে? 

শুনিয়া গোবিদ্দ যান, পথে গিয়ে করেন অনুমান, 

'এগো গো' বঙ্গলে বন্দে! কেন মোরে? ৯২ 
পুনঃ ফিরে শিয়ে বৃন্দেরে কন, 


পপর, ৯০৯০৭ স্প্রে 


মৃদু ভাষে-_ভাসে বদন- নয়নের লীরে। | 


“এসো গো" বললে--সেই ত আসা, 
পুরাইতে পার আশা? 
প্রাণের আশা নৈলে যায় দূরে |! ৯৩ 
কহে কথা বৃন্দে গুনে, যাই বললে কেউ বন্ধু জনে, 
(আবার) এলে কেও কি স্বপন দেখে ? 
বুঝ নাই হে রসরায়! যেতে বঙ্লেছি ইশারায়, 
যেতে রহিত করি নাই হে তোমাকে ।1 ৯৪ 
শুনে কেঁদে শ্যামরায়, চলিলেন পুনরায়, 
পথে পুনঃ করেন মন্ত্রণা। 
ফিরে গিয়ে উচ্ত তত্ব জানা ।। ৯৫ 
আবার গিয়ে কন হবি, তুমি যে বললে সহচরি! 
যেতে রহিত করিনে, সে কি, তাহা শুনি। 
সে কথা রহিল কই! আমি যেতে রহিত হুই, 
জাতি কুল আমার কমঞ্িনী।। ৯৬ 
যদি রহিত না কর যেতে, তবে কেন বল যেতে, 
শুনে বৃন্দে, নিন্দা করি বলে। 
যারা করে গোচারখ, তাদের অমনি আচরণ, 
পৃবের্ব বললে উত্তরেতে চলে।। ৯৭ 
খরে আর কি আমার কাজ লাই। 


' তোমাতে প্রাণ-সমর্পপ, 


স্টনে কন ব্রজরাজ, ঘরের কাজে কিবা কাজ: 
পরের কাজটাই পরের কাজে ধরি।। ৯৮ 
দৃ্তী কয় শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে, যদি ঘরের কাজ নাই বাথ্যে 
এ দাসীর আর কে আপন, 
আছে হে গোবিন্দ! তোমা বই? ৯৯ 
তুমি কি আমার পর? তোমা ভিন্ন পরাশপর, 
অপর সকলি পর বটে। 
হ'ল শ্রীমুখের অনুমতি, 
আর, তোমার কাজে রাখি না মতি, 
বলো না কিছু আমার নিকটে !! ১০০ 
আর কেন কর মিনতি. তব চরণে করি প্রণতি, 
পথ দেখ,__দাঁড়িয়ে কেন পথে? 
শুনে কৃষ্ণ যান ত্বরা, জলধরের জল-ধারা,_ 
নিবারণ না হয় নয়ন-পথে।। ১০১ 
পুনঃ সে কন কমল আঁখি, পথ দেখিতে বললে সখি, 
তবে আমি পথ দেখিতে পারি। 
যাব পথে কি প্রকার? দেখছি ভুবন অন্ধকার, 
নয়নের বারিধারা নিবারি।। ১০২ 


সঃ ফু ৬৪ 


কিরুপে পথ দেখি, তার পথ বলা মত বটে। 
নয়ন-জলে পথ ভুলে, পথে বুঝি পতন ঘটে ।। 


। কি কাল-পথ ত্রমে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ-পথে গেলাম 


হযরত. ০০০ 3০০ সপ স্পা সপ পতি 


আমি শ্বার হেরব না সে মুখ, সুখপস্থা হারাইলাম, 
প্রাথ-সংহারের পথ ঘটিল লিকটে। 

আমার করিলে কি গতি, বিধি! 

যে পথে মম গতি-বিধি, করি কি বিধি, 

কুপন পড়িলে অন্ধ, তারে পথ দেখাতে হয়, 
(তাহে) বৃন্দে হে! তোমার সনে নহে পথের পরিচয়, 
দোসর হয়ে সোমর, সখি! কর সম্কটে।। (ঝ) 


করুলাময়-সুখে ধনী, করুনাময় বচন শুনি, 
করুণা জন্মিল কলেবরে। 


মানভজান 


জ্রীগোবিন্দে সহ করি, যায় বৃন্দে সহচরী, 
যথায় কিশোরী মানভরে।। ১০৩ 
পীতাম্বর গলে দিয়ে যতনে । 
তবু না দেন ভঙ্গ মানে, না চান ব্রিভঙ্গ-পানে, 
বামা হয়ে ত্যজেন বাম চরণে ।1 ১০৪ 


কৃষ্ণ-ধনের অপমান, নিরখিয়ে বিদামান, 
অপ্রমাণ ক্রোধে বৃন্দে বলে। 
যার মানে জগতে মান, তার উপরে এত মান, 


মাণিক ফেলে হলে ।। ১০৫ 
হয়ে গোপকন্যে তোর যত, মান্ধাতার বেটার এত, 
মান ছিল না!_-মাগো ! একি মান? 
মান মুর্তি করিয়ে, মাধবের মান হরিয়ে, 
ব্রজময় করেছ ভ্রিয়মাণ।। ১০৬ 
মানে কেবল যাবে মান রবে না মান বর্তমান, 
চির দিন এ মান থাকত মানি। 
যখন মানান্তে ভ্বলিছে দেহ, মান-পত্র দিয়া দাহ,-_ 
নিবারণ করো গো কমল্লিনি! ১০৭ 
কিছু না সয় অতিশয় সবর্ব কর্ম্ম দৃষা। 
অতিশয় সাহসে মদন হয় ভস্ম।। ১০৮ 
অতিশয় ভারি হলে, রসাতলে বিশ্ব। 
অতিশয় প্রজার পাপে পৃথিবী হরে শস্য ।। ১০৯ 
অতিশয় দর্পে লঙ্কায় হত হয় দশাস্য। 
অতিশয় হাস্য হ'লে, রোদন অবশ্য।। ১১০ 
অতিশয় সম্ভানে সগর-বংশ শুন্য । 
অতিশয় গৌরবে গরুড়ের দর্প চূর্ণ | ১১১ 
অতিশয় দানে বলির অপমান পূর্ণ 
(তেমনি) অতিশয় মানে তোমার হবে 
মান শুন্য।। ১১২ 


ছি! তোর মানের মান কি এত ? 

করলি সাধের শ্যামের মান হত। 

যে গোবিন্দ-পদ, আপদের আপদ, 
শন্করের সদা-সম্পদ, পদে যার ব্রক্ম-পদ, 
ঘটে--সে তোর পদে পড়ে পছচ্যুত। 


ররর - পি পপ পারাপার 


৬১ 


যে মাধব মুনিগশেয শিয়োমণি, 
কণ্ঠ-ভূষণ তোমার নীরাকান্ত-মণি, 
রমণীর দায়ে সে মণি অমনি, 
মণিহারা কণলীর মত! (ঞ) 


ও ৬ ক 


মান-সাগরে মান-ভরে ভাসেন কমলিনী। 
তাজিলেন নীলকমল-অঙ্গে কমলনয়নী ৷ ১১৩ 
কাতর কমলাকান্ত হাদয়-কমলে। 

রতন-কমল ভাসে, কমলাক্ষির জলে ।। ১১৪ 
রাধার শোকে রাধাকুণ্ডের ধারে যান তবরায়। 
পতিতপাবন হন পতিত ধরায়।। ১১৫ 


রাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিত্রা সথীর 
সাক্ষাৎ । 

ভূতলে ভুবনের পতি নয়ন মুদিয়ে। 

দৈবে চিত্রে সতী যায় সেই পথ দিয়ে || ১১৬ 
বিচিত্র দেখিয়া চিত্তে, চিত্রে চমৎকার | 

ঘুচাইতে নারে চিত্রে, চিত্তের বিকার |1 ১১৭ 

চিত্রে কিছু চিণ্ডে স্থির করিবারে নারে । 

চিত্রের পুত্তলি প্রায় চিত্রে চিতে হেরে || ১১৮ 
চিত্র বিচিত্র রেখা হেরি শামশশান্রে। 

জগতের চিত্ত-হরে সুধাতেছে চিত্রে 11 ১১৯ 
অন্য চিন্তা ঘুচাও নাথ । করি চিত্ত শান্ত 

উচিত চিন্রেরে বলা চিত্তের বৃত্তান্ত || ১২০ 

ধরায় ব্যাকুল-চিস্ত কি পাপের তরে £ 

এমন প্রায়শ্চিত্তবিধি কে দিয়াছে তোমারে ? ১২১ 
কালি ছিলাম মথুরার বিকে না পাইয়া পার । 

কিছু জ্বানিনা, প্রজনাথ ! ব্রজের সমাচার 11 ১২২ 
মরে যাই ! সাধনের ধন ! ধুলায় পড়ে সে কি 

বল হে মাধব ! তোমার ম! মরেছে নাকি ? ১২৩ 
সুবল-কুশল কিছু বল হে ! করি ছন্ঘ-- 

বালেছে কি গোবিন্দ ! তোমায় নন্দ কিছু মন্দ ? ১২৪ 
(তার) বাধা বয়ে, লয়ে যেতে দিয়েছিলে কি বাধা ? 
(কি না) মান ক'রে ত্যজেছে তোমায়, 

তোমার মনোমোহিনী রাধা । ১২৫ 

কহে গোকুল-রমগী, প্রাপ-চিন্তামণি। 

কি জন্য অমন হয়েছ শুণমণি : 


২৬২ মাশরছি রায়ের পাঁচালী 


ছারায়ে যেন মণি, ব্জ্রিত হয় ফী, 

কেন পড়ে অবনী? চুরি ক'রে নবনী, 

খেয়েছে, তাই নন্দরারী, বলেছে কি ফন্দবাণী 
কি গোকুলের গোপিনী, কি জানি কোন পাপিনী, 
হয়ে কাল-সাপিনী, বলেছে কোন বাণী, 


যে ধনে তুমি ধনী, হারায়ে সেই ধনী, 
ত্যজে বংশীধ্বনি, পড়েছ ধরণী! ১২৬ 


ধ্ী চি রি 


কর একি রজ। 
ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে, 
আজি এমন কেন, রসতঙ্গ ভ্রিভঙ্গ ? 
কি লাগি উদাসী,বল না দাসীরে, 
বিগলিত কেন শিখিপুচ্ছ শিরে,-__ 
শোতে কি ছে শাম-্সঙগ? 
বশীৌধর। কেন বংশী ধরণীতে,__ 
তোোেজে রাধা-গুণ-প্রসঙ্গ || 
কেন না ছেরি, কেশব, প্রাপাধিক-সব, 
সখা ছে! সখাসজ? 
কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিত, 
কি ভাব উদিত, কেন হে মুদিত,_- 
ক'রে যুগল অপাজ।। 
কিসে মর্মে বাথা, কও না ডাকলে কথা! 
মাধব! আমি কি হে বৈরঙজগ? €ট) 


ভীরাখার নিকট চিত্রা সমীর গমন। 


মা কন কথা পরাৎপর, সর্থীরে লাগে কাঁফর, 
তারপর অপর কলে। 
গুনিলেন বিবরণ, রাই-বিরহে শ্যমবরণ, 
বিবরণ হয়ে ধর়াসনে।। ১২৭ 
অমনি করতে বিধান, যাই-সঙিধানে যান, 
বলে, চিত এ জার ফেঅন। 


কি করেছ, মরি হায়! (রাই) শ্যামধনে বুঝি ছারায়, 
শ্যাম গেলে কিসের বৃন্দাবন? ১২৮ 
কেঁদে কেঁদে চক্ষে জল, পড়েছে মরি কি জঞ্জাল? 
চক্ষু হারায় বুঝি হরি! 
(যদি) হৃদয়ে গিয়া হও উদয়, 
রাই! তুমি তার চন্দ্রোদয়, 
খাটে না অন্য চন্দ্রোদয়ের বড়ি ।। ১২৯ 
কারু বাক্যে না দেয় সায়, বুঝি কণ্ঠ,__পিপাসায়, 
রোধ হয়েছে,_-বিরহ-ককন্রে। 
বিনে তব প্রেমবারি, সে তৃষা! কিসে নিবারি! 
দেহ শীঘ্র সেই জল,- _কফ-স্বরে।। ১৩০ 
পীতবাস বড় তাপিত, দেখিলাম উদর স্ফীত, 
উদরী,- সন্দেহ তাতে নাই! 
হয় বধুর প্রাণদন্ড, পথা তাতে মান-খন্ড, 
হয়েছে-_ওগো রাই? ১৩১ 
আছে যেন প্রস্তৃত ঘরে, শীঘ্র মান চূর্ণ ক'রে, 
অগ্রে দাও, আর কথা পশ্চাতে। 
দেখিলাম তোমার শ্যামাবরণ, হয়েছেন পার্ডু-বরণ, 
যে বর্ণ ঘটায় সর্পার্ঘাতে।। ১৩২ 
দংশিয়াছে যেই ফণী, মপিমন্্রে চিন্তামণি, 
সে বিষে নিস্তার নাহি পান। 
তৰ প্রেমামৃত পান,_ বিনে কৃঝ প্রাণ পান,_ 
এমন তো করিনে অনুমান।। ১৩৩ 


সে বিনে শ্যাম কিসে তরে! 
রাধে! আজি গো ধরেছে তব হ্রীধরে,_ 
তব বিচ্ছেদ-বিষধরে। 

বুঝি হারায় জীবন, সাধের ব্রদ্মের জীবন, 

(হেরি তার আকার, দেখে এলাম আমি,) 
শ্যাম-ঙ্গে যে বিকার হলো! 
গোকুলে অন্ধকার, বিনে তব অঙ্গীকার, 
আর সাধ্য কার, সে বিকার প্রতিকার করে? (5) 


জীকাফের যোদিকে ধারণ । 


(হেখ!) কিফিৎ পরে চেতন, পাইয়ে শ্ীলরতন, 
জনি দারিয়ে যতন, যান হৃন্দে-পাশে। 


মানকস্তান ২৬৩ 


বাঁচাও হয়ে মলোযোগ্গী, মনের হুতাশে।| ১৩৪ 
ছল ক'রে কুপ্রের দ্বারে, লব দান ভিক্ষা হে। 
শুনে বৃন্দে উঠে শিহরি, বলে, _কি বললে হরি? 
দেহ হৈতে প্রাণ হবি, লও যে কথায় হে।। ১৩৫ 
কেমনে কক্ষে দিই বাকল, মনে করতে প্রাণ বিকল, 
দাসী হ'তে এ সকল, কেমনে শোভা পায় হে? 
যে গলে মালতীর হার, পরিয়ে করি পরিহার! 
ম'রে যাই কেমনে হাড়- মালা দিব গলায় হে? ১৩৬ 
যাতে মপ্প গোকুলবাসী, কর-শোভাকর মোহন-বাঁশী, 
বাঁশীর ধ্বনি ভাল বাসি, দাসী হয়েছি যায় হে? 
থাকিবে দুঃখ সম্বরে, কেমনে গোপিকায় হে! ১৩৭ 
শুনে কেমন করে বক্ষ, করে দিব কদ্রাক্ষ! 
ধুতুরা করিতে ভক্ষ্য, দিব শ্যাম! তোমায় হে! 

আমাদের পরমার্থ, ঘুচাইবে পঞ্মনেত্র! 
চন্দন তুলসীপত্র, লবে না আজি পায় হে।| ১৩৮ 
কি অশুভ চন্দ্র, তব হে গোকুলচন্ত্র! 
পদ-নখে পতিত চন্দ্র, যার হায় হায় হে! 
চাঁদকে দিব কপালে তুলে, চাঁদ তো হবে কপালে, 
এত ভোগ তব কপালে, ছিল শ্যাম-রায় হে! ১৩৯ 
কি কথা বললে দাসীরে, কি বলিবে ব্রজবাসীরে, 
শোভা শিখি-পুচ্ছ-শিরে, রাধা-নাম লেখায় হে। 
তাতে দিতে জটাভার, কে লবে এমন ভার? 
এত নয় ভাল ব্যভার, ভার হলো আমায় ছে।। ১৪০ 
অঙ্লকাতিলকাবৃত, শ্রীঅঙ্গ কত শোভিত। 
মুছাতে মন তাপিত, মরি মমতায় হে। 
এ সব কর্ম্ম দৃষ্য ত, অপরাধ ঘটিবে শত, 
আর এক কর্ম্ম বিশেষত, 

দাসীর কন্যাদায় হে।। ১৪১ 
এরই বলিয়া বৃন্দা কি বলিতেছেন, শ্রবগ কর;_ 


যাতে ক্ষীর সর, হে গোকুলেম্বর। 


নন্দরাশী দেয় আনন্দে । 


আমি দাসী হ'য়ে এমন দুষ্রম করিব কিরূপ, 
ওহে কিশ্বরাপ। দিব ভ্ম মেখে তোমার শ্্রীমুখ্চন্রে | 


আমি তোমার, হে গোবিন্দ গোলোকবাসী! 
চরম-কালের ধন এ চরণ ভালবাসি, 
(দিতে) চন্দন-তুলসী, পদারবিন্দে।। 

তুমি হে গোবিন্দ! যশোমস্তীর কোলে, 
যে মুখমণ্ডলে ব্রহ্মা দেখালে, 
পুনর্জন্ম নাস্তি যে মুখ হেরিলে, 

জীবের মুক্তি ঘটে ভবের ফান্দে।। (ড) 


শুনে কন বৃন্দেরে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে। 
সাজাও যোগী, দছে প্রাণ, সে না অপেক্ষে।। ১৪২ 
বিষ-দান বিধান, দুতি ! নাই বটে বেলোক্য। 
বিকার-কালেতে দিলে হয় প্রাণ-রক্ষে।। ১৪৩ 
শুলে বৃন্দে পাষাণ বাঁধিয়া নিজ বক্ষে । 
পরায় ব্রেলোকা-নাথে ব্যাঘ্রছালস কক্ষে ।। ১৪৪ 
ছল ক'রে হরিতে যান, রাধার সমক্ষে। 
মাধব মদনকুর্জে যান মনোদুঃখে || ১৪৫ 
পথ-মাঝে বিশখা সর্থী দেখে পদ্মচক্ষে। 
ত্রিভঙ্গেরে রঙ্গিণী কহিছে বাঙ্গ-বাক্যে।। ১৪৬ 
যোগী কি উদ্যোগী ?-_কোন কার্য উপলক্ষে । 
চেন-চেন করছি যেন চক্ষেতে নিরীক্ষে।| ১৪৭ 
তুমি সেই নও, আসিয়ে এক দিন, 

কমলিনীর বিপক্ষে । 
বসন লয়ে উঠেছিল কদস্থের বৃক্ষে।। ১৪৮ 
ধর্মভীনে যোগ-ধর্্ম কে দিয়েছে শিক্ষে। 
তোমার কপট সকল হে! হয়েছে পরীক্ষে।। ১৪৯ 
কেহ নাই আর ভগুযোগী তোমার অপেক্ষে। 
এক মন্ত্র ত্যাগ করে, আর অন্তর দীক্ষে || ১৫০ 
মুক্ত -পুরুষ ছয়ে, জানাও, লোকের কাছে ব্যাথ্যে। 
নিকটে তোমার সংসার জানে সুর যক্ষে || ১৫১ 
তোমার দোষ নাই হে! এত পরিবার যে রক্ষে 
তার কি আর চলে, ক'রে এক বাড়ীতে ভিক্ষে।। ১৫২ 
(কিন্তু) ঘুচিল সব পরিবার একবারকার দুর্ভিক্ষে 
ছেড়েছেন লক্ষ্মী অনাচার-উপলক্ষে।। ১৫৩ 
বাগ ত্যজি ভক্তি-ছুলে সুধায় গোপিকে। 
হরি হে! এমন কর্ম করঙগে কোন ব্যাপিকে।। ১৫৪ 


৪ 


আবার কোন ছারকপালী ছাই দিয়েছে মেখে? 
ছাই দিয়ে কি তোমার অঙ্গের 
জ্যোতি রাখবে ঢেকে? ১৫৫ 
সখা হে! গরুড়ের পাখা, ঢাকিতে পারে কি কাকে ? 
বাঞ্রাঘাতের ঘোর শব্দ,---ঢাকে কখন ঢাকে? ১৫৬ 
তোমারি ঢাকেতে ঢাকে ভূলোক ভব লোক । ১৫৭ 
তোমারি ঢাকেতে আছে পাতাল স্ব তুমি। 
্রক্মা-পুরন্দর-শিবকে ঢেকে রেখেছ ভূমি।। ১৫৮ 
ছি ছি লঞ্জার কথা, ভয় নাই কি নিদ্দে? 
তোমায় ঢাকতে সাধ করেছেন 
গোপী রমণী বৃন্দে।। ১৫৯ 
হাস্য কথা,-_সশ্মেতে ঢাকিবেন কাল-শলী ! 
আকাশে বসন দিয়া, দিনে করিবেন নিশি ! ১৬০ 
সপ্প-দর্প ঢাকিতে বাসনা, ভেক-দলে ! 
দাবানল নিবাতে বাস্ছা কুশাগ্রের জালে? ১৬১ 
তোমারে ঢাকিতে নাথ। কি জানোর অধিকার ? 
মায়া ক'রে আপনারে আপনি ঢাকতে পার 1১৬২ 
তা ত হয় নাই, চিহ্ন আছে নানামতে। 
ভূলেছ সকল মায়া, রাধার মায়াতে || ১৬৩ 
(বিশেষ) গোপী প্রতি, চক্রপাখি! চক্র কর! ভার। 
ভ্রীতঙ্গের বক্রভাব চিহ্ন গোপিকার || ১৬৪ 
কিছু অগোচর গোপীরা নাই, হে চিন্তামণি ! 
হাদয়ে ভাবি তিলে তিলে, তিলসটি শুদ্ধ চিনি।।১৬৫ 


জঃ শু ্ী 


সুধু কি ঢাকে রজজত-বরণে? হে ত্রিভঙগ ! 
রঙ্গ কর ফেনে।। 
চিনতে পেরেছি, ভব-চিস্তাহারি! 
অপাঙ্গে দেখে বাঁকা অপাঙ্গ, 
তৰ ধবজ-বন্ধান্ধুশ চরণে ।। 
(দুঃখে নয়ন-সল্িল হৃদয়ে পতন, 
শী যে দেখা, যায় হে সখা! 
যায় কিরাখা গোপীকারে গোপনে? (5) 


ও ক ১ 


সাজায়! যোগি-বেশ, 


ূ 


দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


যোগি-বেশে জীকৃফের রাখাকৃঙ্জো গমন -_ 
যুখলমিলন। 
কাবা দেখিবারে সাধ মনে । 
চলে বৃন্দে হয় প্রবেশ, 
আগ্রে গিয়া প্যারীকুঞ্জবনে ।। ১৬৬ 
দ্বারে কৃষ্ণ উপনীত, যেমন যোগীর নীত, 
রাম-রাম শব্দ অবিরত। 
শুনে স্বর্ণ-কটরায়, তথুল ল'য়ে ত্বরায়, 
বৃন্দে বহিদ্বারে ষায় ভ্র্ত।| ১৬৭ 
কহিছেন শ্রীনিবাস, রাজনন্দিনীর বাস, 
এসেছি হে সেই ভিক্ষার তরে! 
না দেন,_-যাইব অনা দ্বারে ।। ১৬৮ 
শুনে বৃন্দে রসিকতা বলে, আই মা! সেকি কথা! 
এ কথায় তো গৃহী অপারক। 
অতিথির ধর্ম নয়, ধন্বা দিয়ে ভিক্ষা লয়, 
জল্মে ইয়ে উভয়ের নরক।। ১৬৯ 
কথা হচ্চে ব্যতিক্রম, ঘরে নাই পুরুষোত্তম, 
পুরুষ থাকলে হতো একটা যুক্তি । 
তুমি যদি রাধাকে বল, যোগিনী হয়ে সঙ্গে চল, 
সতীর কেমনে হবে শক্তি? ১৭০ 
এমন পাঠ তো কোন কালে, পড়ে না যোগীতে 
তত্ব-কথায় মত্ত যোগী,যোগীর পাঠ গীতে।। ১৭১ 
তারা তো সংসারের স্থালা এড়ায় ভুগিতে। 
প্রতিজ্রা করিয়া ভিক্ষা কেন যাবে মাগিতে £ ১৭২ 
তাদের পরিণাম-চিন্তা, মত্ত হরিনাম সঙ্গীতে । 
কুপথে না যায়, না মিশায় কু-সঙ্গীতে।। ১৭৩ 
তোমাকে যোগীর মত লাগে না কিছু আকার-ইঙ্গিতে। 
কেমন কেমল লাগছে ফেন নয়ন-ভঙ্গীতে।। ১৭৪ 
(তখন) বৃন্দে গিয়ে কয় রাধায়, কি মন্ত্রপা এ বিধায়, 
হযে রাই! বিপাক-পরিপাকে। 
নাম বটে প্রাণাধিক, ধর্ম হয়েছেন ততোধিক, 
সে বন্যায় অভিথি-বৈমুখে।। ১৭৫ 
তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, কফি জানি হবে দৃষ্ধর, 
মা জানি কি চায় ভিক্ষা-ছলে। 


মানভজজান 


এসেছে কি কাল-অতিথি, আর করা নয় কালাতীত, 
কালাচাঁদকে ডাকতে হয় এ কালে ।। ১৭৬ 


স্রীপতিরে আনিবার তরে। 
বন্দে ক'রে অন্বেষণ, বলে রাই! পীতবসন,__ 
পেলাম না তিন ভুবন-ভিতরে।। ১৭৭ 
অদর্শন জন্য হরি, কাঁপে অঙ্গ থর-হরি, 
হরিল চেতন হরি-শোকে।। 
মাধবের অন্বেষণে, বসিলেন যোগাসনে, 


বিশ্বজনবন্দিনী রাধিকে || ১৭৮ 

দেখেন যোগি-বেশ ধরি, যোগীল্ত্র-বন্দিত হরি, 
দ্বারে আমার মান-ভিক্ষার তরে। 

চক্ষু করি উন্মীলন, অমনি বাঞ্ধা মিলন,_ 
হরে মন হেরে মনোহরে।। ১৭৯ 

কাঁদেন মান পরিহরি, শ্রীমান কৃষ্ঃেরে হেরি, 

অভিমান ঘুচিল মনোমাঝে | 

রত্ুসিংহাসনে শ্যামে, বসায়ে বৈসেন বামে, 

কি আনন্দময় হয় ব্রজে || ১৮০ 


রঃ ফু কি 


কি শোভা রে কুঞ্জে রাইসহ শ্রীগোবিন্দ। 

নবঘন-পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র ৷ 

ব্রজেম্বরী রাই-কিশোরা হরির হরি নিরানন্দ || 

বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ। 

ডাকিছেন সুধাংশুমুখী, শ্যাম এলো, আয় শ্যামা সখি! 

শ্যাম-শোকে অসুখী হ'য়ে, বলেছি তোয় মন্দ। 
ডাকেন কে নাচ বে সুখে! 

সুখের সময় কি আর সন্ধ ? 

মধুকর ধ্বনি ক'রে, পান করে মকরন্দ।। (ণ) 

জীকৃফ অভি মানিনী শ্রীরাধার চরণ ধরিবার পর 
সথীদিগের উদ্ডি-_ 
সবাই বলে আর বলি আমরা, 


রাই কমল-_শ্যাম কালো! অ্রমরা, 


মধুপান করে কমলের উপরে বসে! 
| _ বলতেক্জ্জা আ-মর ! 


সা. 


দাশরতথি __ ৩৪ 


ূ 


পেলেম না সে প্রেমদায়, 


২৬৫ 


ভ্রমর কখন মৃশালে মুখ ঘষে? 
মধু থাকে কর্ণিকারে, ব'লে দিতে হয় না কারে, 
থাকে যার অধিকারে, সেই নিয়ে মধু খায়। 
নিতা করে আনা-গোনা, 
মধু কোথা থাকে তা জানে না, 
অলি কভু কি মৃণালে বসতে চায়।। 
শুনে বৃদ্দে বলে হেসে, এ যে অলি মৃণালে ব'সে, 
এর তত্ব তোরা কেমনে পাবি? 
বুঝিয়ে আর বলব কত, এ বড় কথা শকত, 
বুঝবি যখন আমার মতন হবি।। 
এছ বলিয়া বৃদ্দা দূতী কি বলিতেছেন,-_ 
মধু কত মৃণালে না রয়। 
এতো সবাই জানে নিখিল ভধনে;-- 
মধু কর্ণিকারে থাকে, কথা মিথ্যা নয়।। 
এত রাই কমলিনী, নিত্য মধুর খনি. 
আপাদ মস্তক এ যে সব মধুময়; -- 
ভ্রমর যেখানে বসিবে, (সখি লো) 
তথায় মধু পাবে, (এ কৃষ্ণ অলি তাই মুণালে বসেছে) 
এ যে রাধা-পন্প তো সামানা কম নয়।। (ত) 
মান-ভঞ্জন (ক) সমাপ্ত। 





মান-ভপঞ্রন। 
(খ) 
শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দা 
করতে রাধার মানভঙ্গ, নিজ মান তাজে ত্রিভঙ্গ, 
ধরেন পায়,---উপায়-শুনা দেখি। 
মান যথা বৃন্দে দৃতী, 
কহেন,কি করি বল সখি? ১ 
পায়ে ধরলাম প্রেষ-দায়, 
এমন দায় জন্মে হয় নহি। 
প্যারী বিনে প্রাপ পারিনে রাখতে, 
পৌপ করো না প্রাণ থাকতে, 
হে নান্দ! যদি প্রা পাইি।| ২ 


২৬৬ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


শ্ীকৃফের প্রতি বৃন্দার উদ্ভি। 
বৃন্দে বলে, সেকি কথা? সাধনের ধন তুমি যথা,-_ 
মান হারিয়ে কেদে এলে শ্রীকান্ত । 
(হাঁ হে.) তোমা হতে কি আমি মানী? 
ও কথা কি আমি মানি? 
আমার মান রেখে রাই মানে হবেন ক্ষান্ত ।। ৩ 
শ্রীরাধার যে আদা মান, যে মানে তাঁর বিদ্যমান, 
সদ্য মান অমনি তার যাবে। 
যান যদি পুরোহিত, 
(হবেন) যেতে-মাত্ত জেতে রহিত, 
গড় গেলে পর, গুরু দণ্ড হবে।। ৪ 
রাধে যেরাপ আছেন কুপিতে, 
এখন সেখানে গেলে পিতে, 
পিতৃপি্ড দেন বুঝি অমনি! 
(যদি) মাতা গিয়া দেন উপদেশ, মাতার মাথায় কেশ, 
মুড়াইয়! দেন বুঝি কমলিনী || ৫ 
এখন সেখানে গেলে জোঠা,অপমানের শেষ যেটা, 
জ্যেঠার ভাগো ঘটে অনায়াসে । 
মান থাকে না গেলে পিসির, মাসীর থাকে না শির, 
এ দাসীর থাকিবে মান কিসে? ৬ 
বিরহ-স্থালা ক'রে সহা, থাক দু'দিন হয়ে ধৈর্য, 
ক'দিন থাকিবে মান কষে মানিনী? 
তগ্তজলে পোড়ে না ঘর, জলে কি পচে পাব? 
কাতর হইও না গুণমপি।। ৭ 
এ কথা শুনিয়ে তঙ্খন, বৃন্দেরে বিনয়ে কন, 
জাখির জলে ভেসে কমল -আঁখি। 
দুদিন থাকতে বলিছো সই! থাকিবায় লক্ষণ কই? 
ওছে সখি! আহি'তা বলে থাকি।। ৮ 


বল বৃন্দে ছে। প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ! 
বুঝি হা! রাই বলে হারাই জীবন, 
দাঁড়াই বা কার কাছে সই? 
আর সহে না বিচ্ছেদ-ব্যাধি, গত নিশির শেবাবধি, 
ছুঃখের নাহি জবধি, করেছেন রাই রসমই।। 
বৃদ্দে ছে! কোন ধকারে, বীচাওড এ বিজেদ-নিকারে, 


দেখাতে পথ অন্ধকারে, কে আছে আর তোমা বইঃ-_ 
(ওহে) রাই-কুঙ্জে যাব বলি, মনে ছিল শুন বলি; _ 


পথে পেয়ে চন্ত্রাবলী, জয়ে গেল মোরে সই! 
যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি, 
যার জন্য গোলোক ত্যজি;-_ 


নন্দের বাধা মাথায় বই।। (ক) 


বৃন্দে হলে, হে শ্যামরায়। বিচ্ছেদে লোক প্রাণ হারায়, 
এ কথা শুনি নাই কোন কালে। 

কাল যখন হে ব্রজেষ্থর!  হেনেছিলে বিচ্ছেদ-শর, 
কমলিনীর হাদয়-কমলে।। ৯ 

এখন ত তোমার দশ-_ ইন্দ্রিয় রয়েছে বশ, 
দাঁড়িয়ে কথা কহিছো বংশীধারি। 

(বাধার) প্রাপটা কণ্ঠায় উঠেছিল, হেমার্গী হিমাঙ্গী হলো, 
তুলেছিল জ্ঞান, মূলে-ছিল না নাড়ী।| ১০ 
আমরা কিরূপে বিপদে তরি, ডেকে আনিলাম ধন্বস্তবি, 
(তিনি) বিধিমতে দিলেন শীবধি। 
অপার দেখিয়ে রোগ, শেষে হলেন অপারগ, 
বৈতরপী করতে দেন বিধি।| ১১ 
মরিবার কথা ছিল তখনি । 

অতএব, বিচ্ছোদে কেউ মরে না নাথ! 
যখন শ্যাম-বিরহ-সন্নিপাত, 
সামলে উঠেছেন কমলিনী।। ১২ 
এই কথা ব'লে গোবিন্দে, ঈষৎ হাসিলেন বৃন্দে, 
কৃষ্ণ কন শুন রসমই! 
এমন নময়ে যে হাসিলে, সই! 
আমি কেমনে পরাপে সই, 
প্রেমের বিষয় যে সই করলে সই।। ১৩ 
শুনি দৃর্তী কন কান্ডে, 
হাঁ হে! তুমি কি আমারে বল কাঁদতে, 
কাঁদে,-_যাদের ঘটে থাকে না বুদ্ধি। 
কেঁদে কেবল রিপু ছাসায়, দুঃখ যায়না চক্ষু বার, 
কাঁদলে কেধল কারার হয় বৃদ্ধি || ১৪ 
হলেছেন তা সান্জ, যার শরীরে মঙগানন্দ, 
(সে) আনন্দ-নগরে অন্তে যায়! 


অলিক ২৭ 


(যে) কেঁদে কেঁদে কাটায় কাল, 
তার থাকে না পরকাল, 
অন্ত-কালে কালে ধরে তায়।। ১৫ 
(আমরা) কি ধন-শোকে কাঁদিব কানাই ? 
যে ধন ধনপতির ভাগারে নাই, 
যে ধন এখন নাই রত্বাকারে ! 

(যে ধন) ধ্যানে পান না হর, বিধি হরের মনোহর, 
আট প্রহর বিরাজেন আমাদের ঘরে।। ১৬ 
গোপীদের সুখ দেখে শোকে, সদাশিব রন সদাসুখে, 
মুখ দেখাতে নারেন চতুর্থ! 

(আমরা) সাধে কি হাসি হে নাগর! 
উথলে উঠেছে সুখের সাগর, 
আমাদের গায়ে-ধরে না,__গাঁয়ে ধরে না সুখ ।| ১৭ 
(ছিল) অঙ্গ-দেবী দাঁড়িয়ে তথা, 
হেসে শ্যামকে বলছে কথা ! 
এখন হাসি উচিত নয় কর্ম্ম। 
(কিন্ত, আমরা) নব-যৌবনা যত নারী, 
হাসিতে কেবল যৌবনের ধর্ম্ম।। ১৮ 
আপনার অঙ্গ আপনি দেখে, 
ওহে, বন্ধু! কোথা থেকে, 
পোড়া-কপালে হাসি এসে ধরে। 
হাসির জন্য শক্র হাসে, যষ্টি দিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে, 
পতি কত প্রহার করেছেন ঘরে ।। ১৯ 
ননদিনী ক'রে রাগ, করে দিয়েছেন পৃষ্ঠে দাগ, 
তবু ত হাসি ভুলিতে নারিলাম। 
তাতে জুটল তোমার বাঁশী; 
সাসাভাসি তাই হলো হে শ্যাম।। ২০ 
এইরূপে হতেছে রস, দূ্তী কিন্তু মনে বিরস, 
রসময়ের অসময় জেনে। 
' সেই সুযোগে চলেন কুগ্জকলে।। ২১ 


ফালো-রূপের প্রতি জীমতীর ক্রোধ। 


(হেথা) কেদে আসিছে শ্যামা সখী, 
বৃন্দে পথমধ্যে দেখি, 
বলে, শ্যামা! কাঁদছিস কেন সই! 
শ্যামা বলে, ওগো বৃদ্দে! স্ীরাধার পদারবিন্দে, 
আমি ত কোন অপরাধী নই ।। ২২ 
দ্বেষ করে আজি কালোর উপরে, 
কালো-বাপ না চক্ষে ছেরে, 
দেশ ছাড়া ক'রে দিয়েছেন দেশের কালো। 
ছিল কালো কোকিল পিঞ্জরে, কুঞ্জরগামিনী তারে, 
কুষ্জের বাহির ক'রে দিল।। ২৩ 
ছিল যত ভূঙ্গকুল, তারা না পেয়ে অনুকূলে কূল, 
ছয়ে আকুল গোকুল ছাড়ে তারা! 
শ্যামাঙ্গিনী সী দেখে, কত মন্দ ব'লে আমাকে, 
চন্দ্রমুখী করলে চরণে ছাড়া।| ২৪ 


ঙ চে ষ্ 


নারী- শ্যামা অঙ্গ যার, সে ত সামান্যে ধনী। 
শ্যামা যেমন দৈত্যকুলে বামা, 
তেমনি শ্যামারে হলেন আজি শ্যাম-মোহিনী || 
প্যারী স্বেলে দিল-_যে অনল চিতে, 
ওগো বৃন্দে! আমার বাসনা নাই চিতে,_ 
আর বাঁচিতে, 
তা জানাই, কুঞঙ্জে পেলাম না বঙ্গিতে, 
অমুল্য ধন রাধার চরণে বঞ্চিত-_ হলাম সজনি ! 
অঙ্গ দেখে আমার সদা অঙ্গ স্বলে, 
চললাম আমি দিতে অঙ্গ কালে! জলে, 
সই! কত সই,-_ 
আমি শৌরাঙ্গী হইলে, দাসী ব'লে, 
চরণ-কমলে স্থান দিতেন রাই-কমলিনী। | (খ) 


কালোরাপের দোঘ। 


যে নারীদের কালো-বরণ, তাদের কেন হয় না মরপ? 
সংসারেতে কি সুখেতে থাকে! 
তাদের মা-বাপে ময়ে ভাবিয়ে, 


১৬৮ 


কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে, 
ঘুষ না দিলে ভাগ্যবন্য লোকে ।। ২৫ 
ফেউ লয় না সমাদরে, অল্প দরে অনাদরে, 
কলে-কৌশলে বিকায় কালো। 
ঘৃশা ক'রে কেউ দেখে না চক্ষে, 
এই ডুলোকে কালো-গুলোকে, 
কাল হয়ে বিধাতা গড়েছিল।। ২৬ 
তবে, যারা জাতে হীন হীনযোত্র, অথবা প্রাচীন পাত্র, 
তারাই মাত্র কালো-মেয়ে লয়। 
তারা যায় না সুখের পক্ষে, কোন রূপে বংশরক্ষে, 
কালো গৌর একটা হ'লেই হয়! ২৭ 
দুঃখের কথা বলব কায়, দেখিলে নারীর কালো গায়, 
মুখ বাঁকায় সবাই ব্যঙ্গ করি। 
কালো মেয়েটা করলে বরণ, অপমানটা অসাধারণ, 
আমার ঘটেছে তেমন শুন গো সহচরি ! 


কালো রূপের গুণ। 


শ্যামা বলছে হয়ে কাতরা, শ্যামার অঙ্গ ধ'রে ত্বরা, 
লোচন মুছান বস্ত্রে করি। 
দন্ত করি কছে বৃন্দে। কালো মেয়েকে করে নিন্দে, 
কার বাপের সাধ্য সহচরি? ২৯ 
গোরারই গৌরব করে লোকে, 
কালো কি পথে প'ড়ে থাকে? 
বিচার করলে কালোর গৌরব বেশী। 
যে বোঝে-সে গুণ গায়, গহুনা মানায় কালো গায়, 
কালো মেয়ে যেন মুক্তকেশী।। ৩০ 
পতি বড় থাকেন তৃপ্ত, শ্যামাঙ্গিনী শীতে তপ্ত, 
শ্রীষ্মেতে শীতল হয় অতি। 
শুনেছি বৈদোর ধামে, শ্যামাঙ্গিনী নারীর ঘামে, 
হিমসাগর তৈলের উতৎপতি।। ৩১ 
কালো কালো যত যুবতী, তাদের মুখের জ্যোতি, 
চিরকালটা এক ভাবেতেই রয়। 
অর্থাৎ তাদের মুখ পাকে না, শৌরাঙ্গদের তা থাকে না, 
 ঘৌবন গেলেই, বদন বিগড়ে যায়।। ৩২ 
কালো কালো বৈষগ্ধীগুলি, তাদের নাকে রসকলি, 
মানায় যেমন, গোরাতে তা হয় না। | 


পাল শপ পা সস পা পট স্পা গা সী সপ সপ পপ 


দাশরধি রায়ের পাঁচাঙ্গী 


কালো কেশ নইলে শোভা পায় না।। ৩৩ 
কালো বিধাতার ভাল সৃষ্টি, | 
কালো কোকিলের স্বর মিষ্টি, 
বৃষ্টি হয় না কালো মেঘ লিনে। 
কালো তারা যার নাই লো সখি! 
সে ধনীর নাম বিড়াল-চোখী, 
গোরা হলেও সুখ থাকে না মলে ।। ৩৪ 
কালি দিয়ে পুরাণ-লেখা, সকলি তো কালি-মাখা, 
ষস্তুপুষ্প কালো অপরাজিতা । 
নয়নের ভূষণ কাজল, জলের ব্যাখ্যা কালো জল, 
কালো কমলে দেবী বড় তুষ্টিতা।। ৩৫ 
বলির ব্যাথা মিশকালি, যাতে তুষ্ট হন কালী, 
কাল ইক্ষুর গুণ লিখেছেন বৈদ্য। 
আর এক দেখ কালোর মান, মহাকালের বিদামান, 
কালো রূপেতে তিনি বড় বাধ্য।। ৩৬ 


সই! কালো-রাপে সদা হরের মন হরে। 
প্রাণ-সই রে! গৌরাঙ্গী হ'য়ে যখন, 
হরের ভবনে রন, 
হররাণী পূজা করেন হরে, 
আবার শ্যামাঙ্গী যখন, 
তখন হরের হৃদে বিহরে।। 
রাধার হরে মনের কালো, 
কালো-নিধি চিকণ কাল, 
চিরকালো,__কাল নিবারণ করে,_ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ জ্ঞানে, 
ধিক্‌ সে মানীর মানে, 
ধিক প্রাণে ধিক্‌ তার অন্তরে ; 
কালো-মাণিক তাজিয়ে রাধে, 
মান লয়ে কাল-হরে।। গে) 


চে ফু ঞী 


রাই-কুঙ্জে বৃন্দা। 
বৃন্দে দূর্তী রাইকে গিয়ে, কন কৃপ্জবনে। 


মানভঞ্জন 


ওগো রাধে! কর শ্রবণ, হায় কি হলো বিড়ম্বন! 
বৃন্দাবনটা করলি বন, বনমালী-বিহনে। ৩৭ 
প্রন্গা ঘারে ধ্যানে লা পায়, সে ধন যেধরে তোর পায়, 
এত মান কি শোভা পায় ?-_অধিক মান বটে! 
অধিক কিছু ভাল নয়, অধিক উচ্চে পতন হয়, 
যার যখন অধিক হয়, তাতেই বিশ্ব ঘটে।। ৩৮ 
রাবপ মলো অধিক ধুমে, কুস্তকর্ণ অধিক ঘুমে, 
বিচ্ছেদ হয় অধিক প্রেমে, গর্ব হয় অধিক ধন পেয়ে। 
অধিক রাগে বিষপান, অধিক লোভে হনুমান, 
প্রায় লঙ্কাতে প্রাণ হারান, 
স্রীরামের আম ফল খেয়ে ।। ৩৯ 
অধিকের দোষ শুন বলি, অধিক দান করে বলি, 
বামন রূপে তারে ছলি, পাঠান পাতালপুরী। 
অধিক খণ শোধ হয় না, অধিক ঝগড়ায় ঘর রয় না, 
অধিক পাপে ভর সয় না, শন রাজকুমারি! ৪০ 
এই কথা শুনিয়ে তুরা, বুন্দেরে কন হয়ে কাতরা, 
সখি! মান যাবে গো বললি তোরা, 
মান কি আমার আছে? 
যখন ভূপালের মেয়ে হয়ে 
| (এ্রকজন) গোপ-রাখাল গোপাল লয়ে, 
মজেছিলাম কপাল খেয়ে, তর্খনি মান গেছে।। ৪১ 


শ্রীরাধায় পরিহরি, যান যথা সুখ পান হরি, 
ঘাট পায়ে ধরা-ধরি, তাতে প্রাণ জুড়ায় না। 
হেয়ে মাথা গড়িয়ে পড়া, গলা কেটে পায়ে ধরা, 


আন-ধারা আদর করা, কমলিনী আর চায় না।। ৪২ 
তেবে মলাম আমি এ দুঃখে, দাসী হয়ে দোষ ভিক্ষে, 
তোরা কৃষ্ণ পক্ষে, সবাই গেলি সখি! 
দূর্তী কন বাকা, কৃষ্ণপক্ষ আর তোমার পক্ষ, 

এখন দুই পক্ষই যে কৃষঃপক্ষ,__ 
(আমরা এখন) যে পক্ষেই থাকি 11 ৪৩ 


যদি কিশোরি! 
তোমার গোকুল-চাঁদের উদয় ঘুচিল হৃদে । 
কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার, 
কৃষ্ণপক্ষ তৃমি থাকিলে ব্রাধে।। 


খ্ঙ৯ 


চললাম আমরা,-যে পথে যান মধুসূদন, 

শুনিব না তোর রোদন, মানিব না তোর বেদন,__ 

থাকিব না তোর সদন, কৃষ্ণত্যাগীর বদন, 
দেখতে নিষেধ আছে,_-পুরাণে বেদে ।। 

চিন্তলে সে কালো, যায় অন্তরের কালো, 

যায় নিবারণ কাল, হারালি সে কালো, 
কাল মানে আমার সে কালাচাঁদে।। ঘে) 


বৃন্দে যত নিন্দে ছলে, রাধার বঙ্গে রাধাকে বলে, 
শ্রবনে শুনিয়ে দৃতীর উক্তি ।। 

কুরঙ্গ-নয়নী কন, কুরঙ্গ করে এখন, 
মোর সঙ্গে কার এত শক্তি? ৪৪ 

কৃষ্ণ সঙ্গে ভাঙ্গিলে সঙ্খা, আমার হবে কৃষঃপক্ষ, 
কৃষ্ণ-ভ্রষ্টীতো হ'তে মোরে হবে। 

বলে চক্ষু রক্তাকার, যেন প্রলয়ের আকার, 
ভয়ে অমনি শবাকার সবে।। ৪৫ 


শ্রীকফের নিকট বৃন্দা দৃত্তী। 

গল্গবস্ত্ যুগ্ম করে, দৃত্তী কত স্তুতি করে. 
প্রনমিয়ে মাগিয়ে বিদায় । 

(ছিলেন) পতিতপাবন যথা, পতিত হইয়ে তথা, 

দুর্তী গিয়ে সংবাদ জানায়।। ৪৬ 

(গুহে) গা তোল গোকুলপতি ! 

একে হলো আর উৎপত্তি, 

তোমার দশা যা হবার তাই হলো। 


(এখন) রসাতল্ যায় পর্ণ, 
গোকুল আকুল, কুল কিসে রয় বল।। ৪৭ 

যদি বল, ওহে হরি! কালী যে তিনি দিগস্বরী, 
সেরূপ কিরাপ ধরেন কিশোরী 

শ্চন, ওহে পীতাম্বর ! ত্যাজ্য করি পীতাস্বর, 
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিশসম্বরী || ৪৮ 

(যদি) বল শ্যাম! নয়ন-তারা, তারার যে তিনটি তারা, 

তিন চক্ষু রাধার কি বল? 

হ'য়ে তোমার উপরে রুক্ষ, কপালে উঠেছে চু, 
তাইতে রাধা ভ্রিনয়লী হলো।। ৪৯ 

যদি বল, কাল-কামিনী, বলি গ্রহণ করেন তিনি, 


২৭০ হাশরছি রায়ের পাঁচালী 


কমলিনী বলি পান কি করি? 
রাধার কাছে' ছে বনমালি!। অনেক দেখিলাম বলি? 
যত বলি কাটেন ব্রজেম্থরী।। ৫০ 
(যদি জার) এক কথা কও আমাকে, 
কালীর হাতে মুগড থাকে, 
রাধার সেরাপ ঘটেছে প্রকারেতে। 
অতুল ধন, তুমি নাগ! 
(এখন) তোমায় ছারিয়ে, মুড হয়েছে হাতে। | ৫১ 
যদি বল গুপমণি! চতুর্ভৃজা কাল-কামিনী, 
কমঙিনী হয়েছেন তাই রাগে। 
আয় কি রাধার সে দিন আছে? 


এখন মান ক'রে দুই হাত বেড়েছে, 


কে দাড়াবে ভয়ঙ্করীর আগে? ৫২ 
যি বল, ছে ফনমালি। পাবাণ-নন্দিনী কালী, 
সে তুলনা ধরেছি রাধাকে! 
না হলে পাধাণকুমারী, এ ধন পাসরি প্যারী, 
ফেমনে জীবন ধ'রে থাকে ।। ৫৩ 
যদি বল কালশশি! কালীর হাতে থাকে অসি, 
অসি কিরাপ ধরেন প্রেয়সী! 
পারী স্বীয় ধরিতেন তোমায় তখন, 
অন্স্বীয় ধরেছেন এখন, 
ব্রজনাথ কম্পিত ব্রজবাসি! ৫৪ 


চা গজ চে 


দেখলাম ভ্রীরাধায়, শ্যাম হে! শ্যামা-প্রায়, 
অসি-ধরা,_-ধরা যায় রসাতলে! 

(একবার) তুমি ছে ভ্রীধর! হয়ে গঙ্জাধর, 
ধর-গে রাই-চরণ হাদি-কমলে।। 

সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কোন উৎসব, 

অকালে ভয়ে গুকির্ণী প্রসব, 

সংসারবাসী সব, শঙ্কায় সবে শব, সব যায় ছে, 

এখন তুমি ছে কেশব! শব না হ'লে।। (৪) 


হীকৃষ্ের সন্যাস-কামনা। 
(তবে) দেখতে আর যাব না কালী, 
মাখতে আর যাব না কালি গালে! 


ছিলে রাধার হস্তগত, 


রাধার প্রেমে দগুব, দণুগ্রহণ হলো মত, 
এই দেই কাশী যাৰ চ'লে।।. ৫৫ 
বৃন্দে বলে,-হে জানশূন্য! তাত হয় না ্রাক্মাণ-ভিজ, 
বধু হে!'তোমার ছিজচিহ্ কই? 
গোপের ছেলে হয় না দণ্তী, চগডালে পড়ে না চণ্ভী, 
কিছু জান না গোচারণ বই ।। ৫৬ 
শ্যামা কন, _চেননা তুমি, সাম-বেদী শ্যাম শশ্মা আমি, 
স্বিজ-চিহ্ন বুকে দেখ হে ধনি! 
আমার কাছে কেবা মানা? 
আমার কাছে কোন ব্রাচ্মাণ গণ্য ? 
(আমি) বিষুঠাকুর বামুনের শিরোমগি।। ৫৭ 
বৃন্দে বলে তবে কই, বধু হে তোমার পৈতে কই? 
কৃষ্ণ কন, পৈতে রাখলে থাকে না ভক্তের মান। 
(এসে) প্রেমের দায়ে ব্রজ-ভূমি, 
নন্দের বাধা বৈতে আমি, 
পৈতে পুড়িয়ে হয়েছি ভগবান।। ৫৮ 
বৃদ্দে বলে-_হে কেশব! ব্রাক্মাণের যে ধর্ম সব, 
সন্ধ্যা-গায়ত্রী কিছু দেখতে পাইনে ! 
কৃষ্ণ কন,_গোলোকের বত্তী,যিনি রাধা, তিনি গায়ত্রী, 
রাধা না বলে, আমি তো জল খাইনে।। ৫৯ 
বৃন্দে কয়, বেদ তো জান, কৃষ্ণ কন, জানব না কেন? 
বৃন্দে বলে, _বেদ জানিলে পরে। 


[৪ এত ভোগ কি হ'তো কপালে? 


বেদ না জেনে বেদনা পেলে! 
বেদ-বহির্ভূত কর্ম কারে।। ৬০ 
তোমার যে ব্রাহ্মণ-দেহ, গুনে বড় সন্দেহ, 
কৃষ্ণ কন সন্দ ত্যজ মলে। 
হয়ে আমি সন্ন্যাসী, এ জনমের মত আসি, 
ফলে, আর রব না বৃন্দাবলে।। ৬১ 
বৃদ্দে বলে হে--গোকুলেশ!নাই তোমার বুদ্ধির লেশ, 
বৃন্দাবন কিরূপে তযজিবে? 
যেখানে দাঁড়াবে তুমি, সেই-ই বৃন্দাক-ভূমি, 
এই বৃন্দাধন বন হবে।। ৬২ 
তুমি যাবে-_-তোষার বাঁশী যাবে, 
যে দেশে বাঁশী বাজাবে, 
দাসী হবে দেশের রাজকল্যে। 


মানতগ্জান ২১ 


তোমার অভাব কিসের আছে? 
(কেবল) তুমিই অভাব সবার কাছে! 
জনগ্গৎ অভিলাষী তোমার জন্যে ।। ৬৩ 
(আমাদের) আর এক কথা হলো স্মরণ, 
শুল ওহে শ্যামবরণ! 
নারদ-মুখে শুনেছি ব্রজধামে। 
সব আশ্রয় তব পদাশ্রমে || ৬৪ 
তুমি যাবে কি বৈদানাথ? তব চরণে বাধ্য,__নাথ! 
বৈদ্যনাথ আছেন চিরদিন। 
হরি! যাবে কি হরিদ্বারে?  সদা-বন্দী হরি দ্বারে, 
ব্রঙ্মা আদি হইয়ে অধীন।। ৬৫ 
মুক্তি-বাঞ্কা করি মনে, সবে যায় তীর্থভ্রমণে, 
তুমি যাবে কোন তীর্৫থালয়? 
জটা ক'রে চাঁচর কেশ, ভস্মে ভূষিত হৃষীকেশ, 
কেন ভুগবে এত ক্রেশ £- 
সব তীর্থ তব চরণে হয়।। ৬৬ 


তা কি নাই বধু মনে! 
যাবে তুমি কোন তীর্থ ভ্রমণে! 
সব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, উদ্ভবা তব চরণে ।। 
(বধু হে) কি জন্যে যাবে সাগরে? 
গয়া গমন কিসের তরে? 
এঁ চরণ তো গয়াসুরের শিরে, ভবে-নিস্তারণে। 
বধু ছে যাবে কাশীতে, কোন পুণ্য প্রকাশিতে, 
কি অধর্ষ্ম বিনাশিতে হয়েছে মলে? 
শ্যাম! তোমার এঁ চরণ কার্দী, 
কাশীকান্ত অভিলাষী, 
দাও হে গোলোকবাসি ! 
সদা বাঞ্চা-ফল সেই পথ্ফানলে || (চ) 


মরি হায় হায়! শুনে হাসি পায় ! 
কাশী যাবে, কালশশী ভস্মরাশি মেখে গায় ! 
বধু হে! যাবে কাশীতে, 


কার্শীনাথ পড়িষেন পায়। 
হে কৃষ্ণ! এ কষ্ট সবে হে ফেমলে, 
কি বালাই, মুখে ছাই, চন্্রদলে ! 
তাজে বাঁশী ও শ্যামশশী! 
ধরবে নাকি দণ্ড, 
ভাসিবে নয়ন-নীরে,-__হাসিবে ব্রষ্থাণু, 
পীতাম্বর তাজে পীতাত্বর, 
বাঘাস্বর কি শোভা পায়? (ছ) 


বৃন্দে বলে, ওহে কানাই, হচ্ছে বড় অন্যাই, 
এতক্ষণ বলি নাই, তোমারে কিছু আমি। 
নাথের কাছে বাড়াতে মান, রমণী করেছে মান, 
(এমন) করে চললে হতমান, 
এই তো রসিক তুমি! ৬৭ 
রমণীর আর কাছে কি ধন, 
মান বিনে, হে প্রাণমোছন! 
মানে ম'জে মান-রতন, ত্যজেছেন কিশোরী । 
যে দুঃখ দিয়েছ তাঁরে, কলাকার ব্যবহারে, 
করলে সে মান করতে পারে, 
তাতে সে রাজকুমারী।। ৬৮ 
(আমাদের) মনের নাই হে অগোচর, 
যা করেছ মনোচোর। 
কিছু লাই জ্ঞানগোচর, চোর হ'য়ে জোর কর। 
তুমি দোষী পদে পদে, 
(এখন.) পদে পদে ভোগ বিপদে, 
একবার ধরেছ, পদে, আবার শিয়ে ধর।| ৬৯ 


জ্ীকফের হোগিকেপধারণ। 


কৃষ্ণ বলেন, ধরলে পায়, 
সে মান কি ক্ষান্ত পায়? 
শতবার ধরলে পায়, সু-উপায় না হবে! 
(বরং) তোমরা হয়ে উদ্যোর্গী, 
আমারে সাজাও যোগী, 
মাদিনীর মান-ভিক্ষা মাগি! 
শুনি দূত্তী সান্জান মাধবে।। ৭৩ 


১৪০ 


নীলকমল-কলেরব, ভস্ম দিয়ে ঢাকে। 
ছন্মকেশ পদ্মআঁথি, যান বথা পদ্মামুখী, 
লঙ্গিতে পথমধো দেখি, কছিছে কৌতুকে।। ৭১ 
কে হে তুমি যোগিবর। মদনের মনোহর ! 
তুমি কি কৈলাসের হর ! কিম্বা অলা ধষি? 
তোমার দুইটি নয়ন দেখে, যোগি ! 
(আমার) নয়ন-দুটি হলো যোগী ! 
জীবন বৈরাগা-উদ্যোগ্ী, অন্তর উদাসী ।। ৭২ 


যথার্থরাপ যোগী যারা, সদানন্দে ভাসে তারা, 
তোমার দুটি নয়ন তারা বিরসেতে ভাসে। 
যদি বল যোগিগণ, যতক্ষণ যোগে বন, 


তখনি সদানন্দ হন, কৃষ্জ-প্রেমরসে || ৭৩ 
(হে!) তুমি ত নও সে সব যোগী, 
(তুমি) কোন যোগের যোগে উদ্যোগী ? 
(কিম্বা) কারু প্রেমে অনুরাগী, 
বিবেচনায় বৈরার্গী দেখতে পাই। 
কত দিন হে এ সন্ন্যাস, কোথায় যাবে -__কোথায় বাস! 
আমাদিগে আভাস, একটু বললে ক্ষতি নাই।। ৭৪ 


প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে ছিল তোমার 
যোগ, যোগি ! যে ধন! 
(এ প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে) 
বুঝি যোগ ভেঙ্গেছে তাইতে রোদন! 
অযোগেতে যাত্রা ক'রে, 
ঘোগ্ের প্রণয় ভাজিল যখন; __- 
(এখন) হয় না যৌগ আর যোগে-যাগে, 
বিনা যোগমায়াকে সাধন। 
যুগল তেঙে পাগল হয়ে, জান যদি আবলবে জীবন! 
এখন যোগ জানে, যোখিনী যারা, 
, যাও নল! কেন তাদের লদল || জে) 
রনের ব্ঙ্গ শুনিয়ে তঙ্খন। 
অমনি ফিরান ঘক্ষিণে বদন ।। ৭৪ 





দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


যোগীর বেশ দেখে ছলে বলে। 
আহা মরি কি যোগি-বেশ!কি অপরাপ রূপের শেষ! 
এমন যোগী দেখি নাই ভূ-তলে।। ৭৬ 
কোথায় তোমার জন্মভূমি, আপন ইচ্ছাতে তৃমি, 
হয়েছ যোগী,-_-কিম্বা কারু দায়? 
কতদিনকার এ বৈরাগ, কাশী কিম্বা পৈরাগ, 
এতদিন ছিলে হে কোথায়? ৭৭ 
সত্য কথা দাসীরে কবে, বৃন্দাবনে এসেছ কবে? 
কোন তীর্থে যাবে ইহার পর? 
শুনি কন চিন্তামণি, চিন্তে কি পার নাই ধনি? 
আমি ত নই নূতন যোগিবর।। ৭৮ 
নানা তীর্থ ভ্রমিয়াছি, ইদানী বৃন্দাবনে আছি, 
স্বাদশ বৎসর প্রায় গত। 
ভ্রমি ব্রজের ছার, দ্বার, কত তব গুণ যশোদার, 
স্রেহ করেন সম্ভানের মত।। ৭৯ 
গোপি! তোমাদের বলি স্পষ্ট, ইদানী কিছু মন£কষ্ট, 
আমার হয়েছে বৃন্দাবনে। 
অনাদর হচ্ছে ক্রমে, ভুগছি এখন ভগ্মপ্রেমে 
ভদ্র নাই, থাকবো না এখানে ।। ৮০ 
এক স্থলে অধিক দিন, থাকতে হলেই আদর-হীন, 
হাতে পারে, ব্যভারে জানা যায়। 
গুরু গেলে শিষা-ধাম, দুই এক দিন ধুমধাম, 
আদরে সবাই অধরাম্বত খায়।। ৮১ 
(আবার) অধিক দিন থাকলে পরে | 
সেই মুক্তিদাতার উপরে, 
'ভক্তি হরে, _মলে মনে বিরত। 


* অধিক দিন থাকলে গাজন, কেবা করত শিবের ভজন ? 


সেগাজনে সন্ন্যাসী কি হ'ত।। ৮২ 
(দেখ) জামাই গেলে স্বশুরবাড়ী, 
তিন দিন আদর বাড়াবাড়ি, 
(বিশেষ) যদি হয়-জ্যৈষ্ঠমাসের যষ্তী। 
মোগা ছাপা জলপানে, এলাচ লবঙ্গ পালে, 
জামাই পানে সকলের সুদৃষ্টি।। ৮৩ 
(আর) অধিক দিন করলে বাস, নাম হয় তার অননদাস, 
উপহাস প্রতিযাসীতে করে। 


মানভঞ্জন - (২) 


আয়ন ভোজন কেরল অনাদরে।। ৮৪ 
অতএব এক স্থলে, অধিক দিন থাকতে হলে, 
ঢাকে না গা,_থাকে না কায়ো মান। | 
আমি, দিনেক দু'দিন আছি মাত্র, তবরায় তুলিব গান, 
মনে মনে করেছি বিধান।1 ৮৫ 


' ছা চে ৩ 


ব্জে রব না আর, কই তোমায়। 
ব্রণ করলেম অনেক তীর্থ, সকলি অনিতা, 
করি নাই জনক জনলীর তত্ব, 
তাদের দর্শনার্থ, জন্মভুমি-তীর্থ 
যাব একবার মুরায়। 
বলেছিলেন আমায় সনকাদি যোগী, 
পিত-সত্বে তীর্থ ভ্রমণ কিসের লাগি ? 
ঘরে বসে নর সব্বতীর্ঘভোণী, 
জনক-জননীর সেবায়।। (ঝ) 


ছা ক না 


ঘোগিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কমলিনীর কুঞ্জে যাত্রা । 


সখীর কাছে হ'য়ে বিদায়, স্মরণ ক'রে প্রেমদায়, 
প্রেম দায় ধুরিছে দুটি আঁখি। 
ধারণ করি যোগিবেশ, অগ্রনি গিয়ে হন প্রবেশ 
কমলিনীর কুঞ্জে কমল-আঁখি।। ৮৬ 


দ্বারে দেখি জটাধারী, অষ্টু সখী শ্রারাধারি, 
প্রণাম করিয়ে সবে বলে। 
কও প্রভু! কিপ্রয়োজন, আজ্ঞা হালে আয়োজন, 


করি আমরা রমণী সকলো ।। ৮৭ 
শুনে কন কেশব যোগী, অনা কোন উদ্যোশী, 


হতে হবে না আমার শিমিতি। 
নানা তীর্থ ক'রে ভ্রমণ, চরম তীর্থ রাই-চরণ।- 


দেখাতে এলাম বৃন্দাবন তীর্ঘে।1 ৮৮ 


গোপি! একবার অন্তঃপুরে যাই! 
শুনে হেসে কয় চিত্রে, অসঙ্ত্রব আশা চিত্তে, 


এ যে উল্মাদ-লক্ষণ দেখতে.পাই।। ৮৯ 


 ঈাশরাধি -- ৩৫ 


২৩ 

“যারা সামানা রাজা এ মহীতে, | 
৪ জোন বেরীরালারে হি 
রাজ-দুহিতে দেখব অন্তঃপুরে । 


যিনি অখিলবরক্ধাপ্ডেস্থ়ী, হরি-প্রিয়ে রাই-কিশোরী, 
রি আছেন চস্ম-চ্ষুর অগোচরে || ৯০ 
হিরা নর _আরদাদি শন্মার, 
অধিকার লাইক দরশনে। ্ঁ 
মহাযোগী বঞ্চিত তথ্থ, তুমি যোগি।- যাবে তথা, 
এ যে চাঁদ-ধরা সাধ বামনের মনে ।। ৯১ 
আর এক কথা কই তোমারে, ব্রেতাধুগ অবধি ক'রে; 
যোগীরে বিশ্বাস না করে কোন জনে। 
যোগী বড় অবিশ্বাসী, শ্রীরাম যখন বনবাসী, 
হরে সীত! পঞ্চবচী বনে ।। ৯২ 


রঃ চট রঙা 
যোগি ! এখানে হবে বসিতে । 
কুপ্জে পাবে না প্রধেশিতে, এমনি ছল্মাযোগিবেশে, 
রাবণ এসে, বনে হরির হরিল লীতে।। 
আজ্ঞা হলে আনি, যদি ভিক্ষা পন, 
কিন্বা হয় যদি পদ-প্রক্ষালন, 
জাহবীর জল, যে বাঞ্ছা সকল, এনে দেয় দাসীতে || 
দেখছি তোমায়! তেজ? পুঞ্ঝ হালেবর, 
যোগিবর তুমি তুল্য দিগন্থর। 
দিতে পার বর, ক্রোধ হলে পর, পার জীবন নাশিতে । 
কিন্তু আমরা তোমায় ভয় করি না যোশি। 
ভ'জে বাই, হায়ে আছি ভয়ত্যাগী, 
যমের ভয় করে না ওহে যোহি! 
ভাশগীবথী-তীার-বাসীতে 1 পে) 


(তোমার) অনে কিছু হলে! না ভ্রান্ত, 
তাঁর ভাযাা আছেন অন্তঃপুরে । 
ভুমি দেখতে চাও পুরুষ হয়ে, 
(আমরা) অনেক ভেবে আছি সায়ে, 
অদা পাগ সম্থর্ণ করে।। ৯৩ 
(আক্তি) পূর্নিমার তিথিতে অতি, 
পুণাতিথি তায় অতিথি, 


২৭৪ জানরছি রায়ের পাঁচালী 


অতিথির দোষ ক্ষমা করতে হয়। 
যোগী বলে, ভাব বুঝিতে নারি, 
হাঁ হে সখি! রাধা কি নারী? 
এ কথাতো৷ বেদের লিখন হয়।| ৯৪ 
শুকদেবের তুলা জান ধরি। 
মান কিস্থা অপমান, আমার কাছে সব সমান, 
যাব রাধার বিদ্যমান, যা করেন কিশোরী ।। ৯৫ 
গোপী বলে তুমি যেমন, তোমার যেমন পবিস্্ী মন, 
আঁখির ভাবে বুঝেছি সন্ন্যাসি ! 
যোগি হে! করে যে সুন্দরী, মনোচোরের মন ঢরি, 
আমরা গ্েই রাই কিশোরীর দাসী | ৯৬ 
বেণে যেমন চেনে সোখা, রসিক চেনে রসিক জনা, 
নেয়ে যেমন চেনে গাঙ্গের বারি। 
বাতিক কিস্বা কফের যোগ,বৈদা যেমন চেনেন রোগ, 
আমরা তেমনি চোর চিনতে পারি।! ৯৭ 
(তুমি) নারীর জন্য দেশাস্তরী, তোমার রোগ ধনন্তরি,__ 
কি করিবেন? নাড়ী কেবল আমরাই বুঝেছি স্পষ্ট। 
তোমায় নারী কুপিত যেই দিন, 
সেই দিন তোমার নাড়ী ক্ষীণ, 
নারী-সোহাগে নাড়ী তোমার পুষ্ট।। ৯৮ 
নারী তোমার গলায় হার, 
সেই দিন তোমার অনাহার,-_- 
যে দিন নাই নারী-সনে বিছার। 
(তোমার) চিত্ত নারীর গুণ গায়, 
এখনও নারীর গন্ধ গায়, 
বাতাস আসিছে এক এক বার।। ৯৯ 
সর্থী-বাক্যে নিরাত্তর, হয়ে চলেন সন্বর, 
বৃন্দেরে কহেন কমল-আঁখি। 
ধরিয়ে পুরুষ-বেশ, রাই-কুঞ্জে হয়ে প্রবেশ, 
| অসাধ্য হইল, প্রাথমখি।। ১০০ 
সাজব আমি নারী-দেহ, নারীর ভূষণ আনি দেহ, 
সই ছে! আর সইতে নারি প্রাণে! 
নারী না হলে, নারি যেতে সেখানে ।। ১০১ 
শুনি নৃন্দে উঠে শিহরি, বলে, ছে হরি! হরি হছয়ি। 
মরি ছে শুমনি, কোথা যায! 


কত কোটি অধর্মের ফলে, 
সেই নারী আজি তোমারে সাজাব।। ১০২ 
বৃন্দার মুখে নারীজন্দের দুঃখবর্শন। 
ওহে ব্রজনারীর জীবন! নারীর দুঃখ কর শ্রবণ, 
যত যাতনা দেখিছ নিজ চক্ষে । 
বধু হে! জগতের নরে, পুত্র-জন্য কামনা করে 
কন্যা হলে মরে মনোদুঃখে || ১০৩ 
বাল্য হতে পরবাসে, প্রাণ দগ্ধ পর-বশে, 
রমর্ণীর যাতনা বধু! হচ্দ। 
দুঃখের দশা দশ বগসরে, ঘোমটা দিয়ে শ্বশুর-ঘরে, 
পক্ষী যেমন পিগ্জরেতে বন্ধ।। ১০৪ 
কারু পতি কাণা খোড়া, কারু বা সতীন-পোড়া, 
কারু পতি বা নয় বশীভূত 
কারু পতি অন্ন-হুড়, কোন যুবতীর পতি বুড়, 
অনাগুনে মন পোড়ে তার কত! ১০৫ 
কেউ বিধবা হয় বাল্য দশায়, 
ছাই পড়ে সব সুখের আশায়, 
পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ 
মরণ বিনে ঘরে বাস, মাসে দু'টো উপবাস, 
পোড়া-ফপালে নারীর এইতো সুখ ।| ১০৬ 
নারীকে বিধি নারে দেখতে পুরুষের পিতা থাকতে, 
মায়ের পিগু গয়ায় দিতে নাই । 
নারীর মান্য আছে কোথায়? 
পরশুরাম বাপের কথায়, 
মায়ের মুড কাটে, ছে কানাই! ১০৭ 
আবার কুলীন ব্রাঙ্মাণের যত নারী, 
এদের দুঃখ বলতে নারি, 
হি বিয়ে হয় পুনঃ-বিয়ের পরে। 

(সে) উদ্দেশ নাই কোন দেশ, পতি যেন সন্দেশ, 
দৈবে যদি এসেন দয়া ক'রে ।। ১০৮ 
(আবার) শ্বশুরের কসুর পেলে, যোড়শী যুবতী ফেলে, 
রাতে এসে প্রভাতে যান চ'লে। 
ধারণ করে হাদয়-কমলে।। ১৩৯ 


মদিতঞ্ান 


মিথ্যা নারীর কাল গত, চিনির বলদের মত, 
বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম। 
অন্যকে দান করলে পরে, কলঙ্ক হয় ঘরে-পরে, 
রটে কুল-কলক্ষিনী নাম।। ১১০ 
(অতএব) পুরুষ যদি দরিদ্র হয়, 
রাজরাণী তার তুল্য না, 
তবু নারীকে পরাধীনী কই! 
ওহে বধু ধিক ধিক নারীর জীবন ধিক, 
প্রাণ কাঁদে হে প্রাণাধিক। 
এমন নারী তোমায় সাজাতে পারি কই? ১১১ 


বধু হে! পরাধীনী নারীর বেশ তোমারে 
পরাতে পরাণ-বধু! পরাণ বিদরে || 
পর-পরাধীনীর দুঃখ জানাতাম তোমারে, 
পরাতাম, পরাণ-বধু! পর হলে পরে ।। 
পর নও, পরম সখা! তুমি হই-পরে! 
গোপীগণের পরম নিধি গণ্য পরাগ-উপরে ।। 
রমণীরঞ্জণ, প্রাণবধু হে! 
তোমারে, রমণী সহিত সুরমণি সাধ করে; 
বধু! হতে চাও রমণী-দাসী রমণীর তরে।| (ট) 


শরীক মুখে নারী-জদ্মের সুখ বর্ণন। 


কহিছেন চিন্তামণি, পুরুষের সার-ধন রমণী, 
রমণী দুঃখিনী নয় জেন । 
পুরুষেতে যেমন সুখী, আমায় দিয়ে দেখ না সথি! 
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? ১১২ 
নারীর নাই কোন ভার, ভারের মধ্যে বদনভার, 
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে ষায়। 
আমল করেন ঘরকল্লা, দেনা-পাওনার কথা কন না, 
ভ্বালার মূল হ'য়ে স্বালা সন না, 
যত জ্বালা পুরুষের মাথায় ১১৩ 
পুরুষ করলে দান কি যাগ, নারী পান তার পুণ্য ভাগ, 
পাপ করলে মে ভাগ এড়ান। 


৭৫ 


পুরুষের ভারি মরণ, অপকর্ম অপহরণ, 
নারীর কেবল কথায় কথায় মান।। ১১৪ 


[৪ সখি হে!নারীর সুখ জানাই, খপ নাই-প্রবাস নাই, 


মাটিতে তিনি দেন না চরণ, 


দ্বিগুণ আহার, ছয় গুণ শক্তি বলে। 
বুদ্ধি নারীর চারি গুণ, পুরুষের মুখে আগুন, 
প'ড়ে শুনে (শেষে) নারীর বুদ্ধিতে চলে।। ১১৫ 
সে পুরুষ বয়েস ভেটিয়ে,। বুড় বয়সে করে বিয়ে, 
সে নারীর সুখ নারি হে কহিতে। 
পতির ঘরে আসেন তিনি, যেন পতিত-পাবনী, 
গতিহীনের বংশ উদ্ধারিতে।। ১১৬ 
গা-খানি তাঁর আদর-মাথা, রোদন কিংবা বদন বাঁকা, 
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়। 
শ্বাশুড়ী ননদের মরণ, 
চিরকাল মন যুশিয়ে কাল কাটায় ।। ১১৭ 
করেন না কোন গৃহ-কার্ধ, আদ্‌-ঘোমটা দিয়ে লাজ ! 
বললে, রেগে হন খরতর। 
স্বামীকে সেজে দেন না পান, সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যান, 
ডাকিলে বলে, 'ডেকরা কেন মর?' ১১৮ 
দেশের ব্ভার দেখে কই, রমণী দুঃখিনী কৈ? 
আমায় নারী সাজাও ত্বরা করি। 
রন্দে বলে, বেশ বেশ, এসো সাজাই নারী-বেশ, 
হরি হে! তোমার দুঃখ পরিহারি? ১১৯ 


ভ্রীকৃষফ্ের বিদেশিনী নারীবেশ। 


তখন পীতাস্বরে পীতাম্্বরী, পরাইছে ত্বরা করি, 
অলক্ত পরায় দুটি পদে। 
নহে খবর নহে উচ্চ, বসনে গড়িয়ে কুচ, 
বন্ধন করিয়ে দিল হাদে।। ১২০ 
কিছু গায় কিছু পায়, কিছু দিল নাসিকায়, 
আনি দৃর্তী স্বর্ণ-আভরণ। 
সাজাইছে শ্যামকায়, শ্রবণ দুটি ঝুমকায়, 
চমকায় দেখলে মুনির মন || ১২১ 


বিদেশিনীরাপে ভ্রীকৃফ্ের রাই-কৃঞ্জে গমন। 


(তখন) সুরমুনির শিরোমণি, বীণা করে__হু'য়ে রমণী, 
অমনি যান যথা পাজকুমারী । 


বিসিক 


আবার বিপদ পায় পায়, পথে চলিতে দেখতে পায়, 
নারীর বেশধারী বংশীধারী।। ১২২ 
সুধাচ্ছে ত্রজ-গোপিনী, কে হে তুমি সুরূপিপি! 
দেখি একবার, আমাদের পানে ফের। 
এম্রন শ্রী ত কালো-বরণে, দেখি নাই শ্রীবন্দাবনে, 
আমাদের যে ভধর-কুলা জরাধর।। ১২৩ 
একাকিনী ফিরছ কি সাহসে? 
কুল্স-কন্যা এমন করে, কে কোথা ভ্রমণ করে ? 
তঅন্পযশ যে ঘটবে অনায়াসে! ১২৪ 
(আমন্লা) মনে করি অনুমান, পিতা মাতা নাই বর্তমান, 
হতমান তাইতে হালো বটে! 
স্বার্মী বুঝি লোকান্তর, স্বামী বেঁচে থাকালে পর, 
এমন মেয়ের কি এমন বিপদ ঘাটে? ১২৫ 


গড চা গু 


কে ধনি! তুই শ্রমিস গোকুলে। 
অকুলে হয়েছিস আকুল, 
কেউ বুঝি তোর নাই ব্রিকুলে।। 
বয়েস দেখে-দেখে আকার, 
অসত্তী তো হয় না বিচার, 
কেবল যৌবনের সধ্যার, হয়েছে, হৃদয়কমলে। 
হয় নাই, রস-বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ, 
জগ্চে নাই পিরীতের স্বাদ, 
দাশবখি তা কি বলে? 2) 
বিদেশিনীর উক্তি। 
দুঃখের কথা রঙ্গতে বুক ফাটে 
আছেন কান্ত বর্তমান, কিন্তু বড় অপমান, 
সদা আমার তাহার নিকটে 11 ১২৬ 


হাসি বসি এক দশ, তবেই তিনি দেন দণ্ড, 


দণ্ড---ঘমদগ্ডকে জিনিয়ে।। ১২৭ 


৷ 
ূ 
র 
ূ 
র 
ৃ 
| 


স্বামি-সুখে বহি, হয়ে ঘরে বঞ্চিতে__ 
না পেয়ে, হয় বিরাগ অন্তরে । | 
যন্থুণা না হয় জন্মান্তরে।। ১২৮ | 
তাতেই করে ধরেছি বীণে, এই বীণা অবলম্বনে, 
সদা কামনা,_হুরি-গুণ গাই! 
এই বীণাকে করি হাতে, গিয়েছিলাম জগন্নাথে, 
কারু সনে যেতে আমি না চাই।। ১২৯ 
সাগর-সঙ্গম দিয়ে, কালীঘাটে কালী বন্দিয়ে, 
ত্রিবেপীতে স্নান করিয়া আসি! 
কালি এসেছি ব্রজধামে,  দেখিব যুগল রাধা-শামে, 
এর পর যাইব আমি কাশী ।। ১৩০ 
ললাত বলে, বীণে-ধরা!  একাকিনী ফিরিছ ধরা, 
যৌবনেতে ভরা অঙ্গ-খানি! 
সেই দিন পাইবে টের, যে দিন কালো লম্পটের, 
সঙ্গে দেখা হবে লো রঙ্গিণী।। ১৩১ 
ফৌবন ধরিয়ে গায়, যুবতী যথা-তথা যায়, 
ওম! মরি! তার কি ধর্ম থাকে ? 
মীর প্রায় যুবতী যত, পুরুষ ব্যাধের মত, 
একবার চক্ষে দেখলে পর কি রাখে? ১৩২ 
বিদেশিনী কন শুনে, ও কথা আমি শুনিনে, 
পুরুষে কি নারী মজাতে পারে? 
বল সাজে কি নারীর উপরে, নারী না মজিলে পরে, 
শারিকেল কি খেতে পারে বানরে ? ১৩৩ 
ধর্মে মতি থাকে যার, ধর্মা__ধর্্ম লাখে তার, 
বেদ পুরাণে আছে তার প্রমাণ। 
লয়ে একাকিনী মৃত পতি, বনে ছিল সাবিত্রী সরতী, 
সাধা কি তার যম নিকটে যান।। ১৩৪ 
নলরাজার কামিনী, রূপে শত সৌদামিনী, 
জানত না সে বিনে দলের সেবা । 
ছেলে দিয়ে দুঃখানল, বনে ফেলে গেল নল, 
তার ধর্ম রক্ষা করলে কেবা? ১৩৫ 
ললিতে বলে,_-মিথ্যা নয়, বললে যা তা চিত্তে লয়, 
কিন্ত সে সব অন্য-দেশ-পক্ষে। 
শুন নাই কি ধনি! শ্রবণে, সর্তীর বিপদ বৃন্দাবনে। 
এখানে হয় না খর্ব বপ্-রক্ষে।। ১৩৬ 


মানভঞান 


আমরা যত কুল-কামিনী, ভক্িতাম কুলকুগুলিনী, 
স্বামীকে ব্রহ্মাজ্জান ক'রে থাকি। 

ঘুচালে সে ধর্ম সব, যশোদার মুত কেশব, 
বাজিয়ে বাশী_ দেখিয়ে বাকা আখি।। ১৩৭ 

ভুমি এখন পড় নাই ফাদে! দেখ নাই প্রাণ-ধর! াদে, 

শুন নাই মধুর বংশীধ্বনি! 

কাশী যাওয়া ক'রছ মত, ঘুচে যাবে জনমের মত, 

নন্দের সুত লাগবে ঘখন ধনি।। ১৩৮ 


ঙ হী ছা 


আর কি থাকে কুল? এসেছ গোকুল, 
ডুবাইতে কুল, অকুল সাগরে ! 
(একবার) দেখলে কালো-শশী, 
আর কি যাবি কাশী? 
দাসী হবি বাঁশী শুনলে পরে |। 
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস, 
অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস, 
স্বামি-সহ-বাস, ঘুচাই গ্রহবাস, বাসনা গো 
শ্যামের বাশের বাঁশী বনবাসিনী করে ।। 
বংশীরবে সতীর সতীত্ব-দমন, 
হরে লয় সতীর পতি প্রতি মন, 
মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজ্োন, বেগে ধায় গো! 
যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে 11 (ড) 


এই কথা শুনিবামাত্র, প্রেমে পুলকিত-গার, 
বিদেশিনী কয়, গোপি শুন! 
বিধি কি পুরাবেন সাধ? দিয়ে কষের অপবাদ, 
তাতে আমার সর্তীত্ব যাবে কেন? ১৩৯ 
সর্তী যে পতির সেবা করে, 
কৃষ্ণের কৃপা হ'বার তরে, 
আর এক কথা শুন বিধির বেদ । 
কৃষ্ণ-প্রেমে যে মজিল, নিজপতি কৈ ত্যজিল। 
পতি আর কৃষে কিবা ভেদ? ১৪০ 


২৭৭ 
এখনকার রমজীগণের পতিভক্তি কিরূপ? 
এইরূপে লক্ষি্তার কাছে, শ্রীকৃহ্ের হচ্ছে উক্তি 
(কিন্তু) কলিযুগে রমণী যত, সবাই নহে অনুগত, 


ইহাদের পতিকে নাই ভক্তি।। ১৪১ 
এখানকার যে সব ভার্যো, ঘরে থাকেন সৌভার্যো, 
সেই পতিদের শপর ভাগা অতি। 
পতিতে না থাকুক "*. পর- পতি না ঘটান, 
সেই নারীকে যেন পরম সতী ।। ১৪২ 
পতির চরণ সেবা কলা, পতিকে পরম গুরু ধরা, 
সেসব ৮ঠ* হয়ে গিয়েছে বন্ধ। 

(এখন) দেশ এই বিচার, দিয়ে ধোড়শ উপচার, 
পৃজিতে হয় নারীর চরণপঞ্সু।| ১৪৩ 


নইলে হয় না অনুগ্রহ, কলির পুরুষের গ্রহ, 
গ্রহ-ফেরে গৃহ- অভিলাষী। 
গৃহিণীতে কি সুখ-ভোগ, গৃহিণী যেন গ্রহণী রোগ, 


তবু তো কেউ হয় না সন্াসী! ১৪৪ 
ললিতার সহিত বিদেশিনী-বেশী শ্রীকষ্ণের কথা। 


এত বললাম কলির আচার, পরে শুন সমাচার, 
বিদেশী কন.--ওহে গোপ-ললনা! 
কষ জগতের স্বামী, জরগৎ-ছাড়া নই ত আমি, 
তাতে মজিলে কুল তো যাবে না! ১৪৫ 
তোমরা বললে যাবে কুল, 
এটা তোমাদের বুঝবার ভুল, 
গোকুলপতিকে ভ'জে কুল মজাবো ! 


(বরং) ছিল না কুল, ছিল অকুল, 
শ্যায যদি হন অনুকূল, 
তবে আমি অকুলে কুল পাব।1 ১৪৬ 
কৃষ্ণ যদি 'ভালবাসে, কাজ কি আমার কার্শীবাসে ? 
বৃস্তিবাসের কাছে কি ফল আছে? 
পরুক সাধ, ধরুক কল এই গাছে।। ১৪৭ 
(আমার) বিধি কি সাধ করিবে পুরণ । 
অসাধনে পাব সাধনের ধন, ও 


গুটি 


কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক ঘদি হতে পারি আমি, 
তবে অন্তে পাব রাইচরপ।। 
(গুছে) নারী-পুরুষ উভয়ের পতি দয়াময়, 
শুধু রমণী নয়, 
প্রজাপতি সুরপতি, পশুপতির হন পতি, 
দিবাপতির পতি সেই পতিতপাকন।। (5) 


জলিতার উক্ভি। 


ললিতে বলিছে স্বরা, বিধুমুখি বিস্বাধরা ! 
তবেই তুমি পড়িলে ধরা, 
আমাদের কাছে। 
ক'রে কষ উপাসনা, রাইচরণ কর বাসনা, 
রাই রাই সদা ঘোষণা, 
ভাবেই জানা গেছে।। ১৪৮ 
রাই-কুঞ্জন্ধারে জীকৃষ। 
কথার না উত্তর দিয়ে, রাইকুঞ্জে উত্তরিয়ে, 
দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়ে, 
আছেন বিদেশিনী। 
নারীর বেশে হরিকে দেখে, হরিল মন দূরে থেকে, 
বিশাখা এসে সম্মুখে, জিজ্ঞাসিলেন অমনি। ১৪৯ 
কে তুমি, নীলবরণি! কার সুতা-কোকিল-ধবনি ! 
তুমি কার ঘরণী বঙ্গ তো? 


কও না. প্রয়োজন থাকে, বিরলে গিয়ে কও আমাকে, 


সংপ্রতি রাট্কুঞ্জ থেকে চল তো? ১৫০ 
আর যেওনা দ্বার-পানেতে, 
থাক না হয় এইখানেই থাক ত। 
যাবে যদি মান বাচিয়ে, তারা ঢাক-জৌখি মুদিয়ে, 
কালোরাপর্টী বসন দিয়ে ঢাক তো।। ১৫১ 
বীণায় যদি বকা হরি, 
লবেন তোমার প্রাণ হরি ত্বরিত। 
আমাদের কথা না শুনে, যদি বাজাইবি বীণে, 
_. প্রাণে যরিধি ও নবীনে। চকিত।। ১৫২ 
যেখানে কৃষের শ্রিয়ে, যেওনা ও দিক ছয়ে, 
| কথাটা মলে ঠিক দিয় গণ ভ। 


যদি শুনতে পান প্যারী, 


জাশরছি রায়ের পাঁচালী 


তাতেই বলি, বিদেশিনী ! 
আমাদের কথা শুনল ত।। ১৫৩ 


আহা মরি, যাসনে গো, কুষ্জে কালো-বরণি। 

কোনরূপে ত্রাণ পাবিনে, 

প্যারী কালরূপের প্রতি কালরাপিপী।। 

ও নব-রঙ্গিপী শ্যামাঙ্গিনি ধনি! 

তুই ত নস অতি সামান্যা রমণী বই, তোরে কই। 

জানি হরি হতমানিনী, এখন কমলিনী (র), 

কুঞ্জে গেলে কালী কালকামিনী |! 

কালাাদের উপর মান ক'রে ধনি, 

কালো দেখলে যেন কাল-ভুজঙ্গিনী, 
রাই! বলি তাই,__ 

ছিল শ্যামাঙ্গিনী সখী, তারে চন্ত্রমুখী, 

দিলেন কুঞ্জের বাহির ক'রে অমনি! । (ণ) 


না ঞ 


শ্রীমতীর জ্রীকৃফ-দর্শন-আকাভক্ষা ও বিদেশিনীর 
. রাই-কৃঞ্জে প্রবেশ। 


হেথায় রাধার মানভঙ্গ, নিকটে নাই ত্রিভঙ্গ, 
অন্ধকার দেখি চন্দ্রমুখী। 
দূততীরে কন করি রোদন,_নাই গো আমার শ্যামধন, 
শ্যাম-ধনের ধন, গো সখি! ১৫৪ 
এনে দে মোর শ্রীগোবিন্দে, নইলে মরেছি, গো বৃন্দে! 
ললিতে! নলিনাক্ষ দে আনিয়ে। 
কোথা গেলি গো৷ অঙ্গদেবি! তুই কি আমার অঙ্গ দিবি, 
অকুলে শ্যাম-অঙ্গ এনে দিয়ে।। ১৫৫ 
চিত্রে গো! বাচিনে আর ত, অন্ধকার ক'রে চিত্ত, 
কোথা আমার চিত্তহর হরি? 
বাঁচিনে বিনে প্রাশ-হরি, লয় যে আমার প্রাণ হরি! 
হরির বিচ্ছেদ- বিষহরি।। ১৫৬ 
মরি মরি ও বিশাখা! বাঁটিনে বিহনে সঙা, 
একবার তোরা এনে দে মোর শ্যামে। 


আানভঞ্জান ২৭৯ 


(এবার) বধুরে দেখলে সখি রে! 
চরণ ধ'রে করিব কি রে, 
আর মান করব না জনমে ।। ১৫৭ 
বিশাখা বলে,--কেদ রোদন, সাধে সাধে সাধনের ধন, 
বিসজ্ঞার্ন দিয়ে মান-সাগরে ? 
এখন বলছ প্রাশ হারাই, প্রাণ কি তোমার আছে রাই 
কালতো প্রাণ ত্যজেছ মান কয়ে।। ১৫৮ 


হরির উপরে হলে রিপু, ষেন হিরণ্া-কশিপু, 
হরি হরি! হরির কি দিন গেছে! 
তোমার দ্বেষ দেখে হরি, গেছেন দেশ পরিহরি, 


এদেশে উদ্দেশ করা মিছে ।। ১৫৯ 


ওগো ব্রজ-বিলাসিনি! এসেছে এক বিদেশিনী, 
সুধামুখী-সুধালে হয় তাকে। 
দেশ-বিদেশ ক'রে ভ্রমণ ধনি!--তোমার কৃষ্ণধন, 


যদি কোন দেশে দেখে থাকে ।। ১৬০ 
(কিন্ত) শ্যামতুল্য শ্যাম দেহ, তাইতে আনতে সন্দেহ, 
কর কালোর উপরে কোপ শু'নে! 
অবিলম্বে আন তারে এখানে ।। ১৬১ 
আজ্ঞা পেয়ে যান ত্বরা, রাই নিকটে বীগাধরা, 
এক দৃষ্টে দেখেন কমলিনী। 
দেখেন হরি-অভেদ, হরিল হরির খেদ, 
হরিষে কন হরি-সোহাগিনী।। ১৬২ 
বল দেখি গো বিদেশিনি! ছিলে কার গৃহবাসিনী, 
উদ্াাসনী কে তোমারে করিল? 
কেন ধরেছ এমন সাজে, সুন্দরি সংসার মাঝে, 
কে তোমার আছে, আমায় বল? ১৬৩ 
বিদেশিনী বলে, রাই ! আর আমার কেহ নাই। 
ব্যাভিচারিণী ব'লে ত্যজেছেন স্বামী । 
কারে কই, কি সুখ জীবনে, বাস করিতে বৃন্দাবনে, 
বাসনা মলে ক'রে এসেছি আমি।। ১৬৪ 


বিদেশিনীর কষ্ট শুনি, কেঁদে কন কৃষ্ণলাণী, 
কি শুনি গো, আহা মরে যাই! 
তোর পতির কপাল মন্দ, বুঝি তার দু-নয়ন অন্ধ, 


তোর নয়ন--সে নয়নে দেখে নাই ।: ১৬৫ 


মরি মরি কি অপমান, মাণিকের থাকে না মান, 
ওল্ো ধনি! অঙ্গের নিকটে। 
অঙ্কের কাছে কন্দর্প রূপের থাকে না দণপ, 
দর্পণের দর্প চূর্ণ ঘটে।। ১৬৬ নু 
নবীন নীরদ জিনি, জিনি নীলপল্প ধিনি, 
তোর পতি, দেখে নাই রূপ এমন! 
যদি চক্ষে দেখতে পেতো তোকে, 
তবে তুলে রাখতো মন্তকে, 
শিব রেখেছেন ভাখীরত্ীকে যেমন।। ১৬৭ 
ধনি। তুমি রমণী, চিন্তা মনে করি এমনি, 
তুমি আমার চিন্তামপি হবে। 
শ্যাম-তুল্য শ্যাম কায়, তা নইলে কি রাই বিকায়? 
হেন রূপ কি ভবে আর সম্ভবে।। ১৬৮ 


এমন কালো রূপ আর নাই সংসারের মাঝে অন্য। 
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, 
আমার বাকা সখা ভিন্ন ।। 
অন্য রবে আর মঞ্জিনে, 
তেমনি তোমার বাঁশী শুনে দেহ অবসন্ন। 
যা ভাবিয়ে বসন দিয়ে, 
হদয় করেছ আচছল।-_- 
তবু দেখা যায় লো ধনি। ভৃগু মুনির পদচিহ্ন || 
কালো রূপে নয়ন সঁপে, 
নয়নল-মন হাল ধন্য, 
দাশরঘি কয়, ভ্রীমতি! হরি নারী, তোমার জন্য।। (ত) 


যুগল - মিলন। 


ছয়াবেশে পল্প-আঁখি, প্রকাশ পেয়ে, পল্রমুখী, (র) 
আনন্দের সীমা নাই অন্তরে 

(যেমন) সুদরিদ্র পায় ধন, অন্ধ যেমন পায় নয়ন, 
জীবন পায় মৃত কলেবরে।। ১৬৯ 

হারিয়ে যেমন মাথার মদি, ফিরে শিরে পায় ফলী, 
তেমনি প্যারী পেয়ে চিন্তামণি। 


২৮০ 


কৌতুক করিয়ে চিনা ১৭০. 


ও নবীনে বীণে ধারিশী! তোর পতি যে ব্যভিচারিণী, 


বলে তোকে নয় ও কথা মিথ্যে। 


স্বামী না হয় করেছে হেলা, এ নব যৌবনের বেলা, 
একাকিলী নারী বেড়ায় কি তীর্থে? ১৭১ 

হও যদি অসর্তী নারী, তাবে কাছে রাখতে নারি, 
ধনি লো! আমার ধর্মের ঘরকল্পা। 

ভাবটি তোমার ভাল নয়, ভাব করতে ভাবনা হয়, 
বৃ্দে বলে, ক্ষমা দে মা আর শা।। ১৭২ 

নারীর ভূষণ ক'রে দূর,  আমনি দূতী শ্যামবধূর 
ম্কে চড়া--হতে তের বাশী। 
কেঁদে বলে, গো রাজকুমারি ! 


(আনরা) নই গো শ্যামের-হই ভতোমারি, 
পারি! আমরা যুগল-প্রেদের দাসী ।। ১৭৩ 
হেসে চন্ত্রমুখী কম, হবে না বিনে চান্দ্রায়ণ, 
পাঙ্গাজলে অভিষেক চাই | 
স্তুতি ক'রে দূতী বলে, তিন দিন আজি নয়নের জলে, 
শ্যামের অভিষেক হচ্ছে রাই !। ১৭৪ 
যদি তুমি কর উক্ত, ও জলে হবে না মুক্ত, 
চক্ষের জল অশুদ্ধ মানি। 
(শ্যামের)চক্ষের জঙ্গ যদি অশ্তন্ধ, 
4 - শঙ্গাজল কিসে শুদ্ধ? 
 খঙ্গা তো এ চরণে জানি ।। ১৭৫ 
(খারে) তগীরথ আনিল ধরা ব্রিলোক পধিত্র-করা, 
| পতিত-উদ্ধারিণী ভা্গীরথী। 
| খৌর) চরপজলের এত ফল, | 
সেই মাধবের চক্ষে জল, 
 ইথে কি শুচি হন না হ্রীপতি? ১৭৬ 
অমনি পারী উল্লাসিতে, চন্দনাক্ত তুলসীতে, 
.. অতুল্য ধন চরণ পূজা করি। 
প্রাণকে দিয়ে দক্ষিতে, শ্ামকে রেতখ দক্ষিণে, 
. যাছে ঈাড়াইলেন রজেখারী।। ১৭৭ 





| নিজ বিপদ-বিনাশনে, 


0. জোমারি রীতি 





বারাাদিদ 


যত ললিতা আদি সঙ্গিশী,.-_ 

যুগল-রূপ হেরে, যুগল আখি ঝোরে, 

এরা যুগলপ্রেমের পাগলিনী। 
আনন্দে প্রেমানন্দে, ডাকেন গোকুলচন্দ্রে, 
পেয়ে চন্দ্রাননী, আমার শ্যাম এসেছেন কুজে, 
কোথা রইলি,_ শ্যাম সখী শ্যামাঙ্গিনী? 
বলেন প্যারী,_আমার গোবিন্দ সদয়, 

দুঃখ তাপ দূরে গেল সমুদয়, 

দেখিয়ে ধনী,-_ 

ওছে মধুকর! 

ন্‌ শুন্‌ ধ্বনি কর, 

এলো! আমার শুণমণি, 

ও কোকিল ! পোহাল কুহু-নিশি, 

এখন কর কুহু কুহু ধরনি।। (থ) 

মানভঙ্জল সমাপ্ত 


অভ্রুদর -সংবাদ। 
(ক) 
নারদ মুনি। 
রজ্মার সুত নারদ, ঘটে যায় ঘোর বিরোধ, 
তারি করতে অনুরোধ, সব্বদা ভ্রমণ। 
গোকুল হ'তে গুণালয়, আসেন যাতে কংসালয়, 
সেই উদ্যোগে মুনির আগমন।। ১ 
পথে যুক্তি বীণা-সনে, করেন করে তুলি। 


| ভোলে হরি যাতে ভাতে, আমি থাকি মত্ত তাতে, 


তুমি হও না মত্ত তাতে, তন্ব-কথা ভুলি।। ২ 
অপার তব-জলধি, পার কর রে ভাই।। ৩ 


কেন রে মিছে কাল যায়, ভজেন মহাকল যায়, 
যায়, ভজনের কাল যায়, ধর তার পায়! 
পদ্মনাভ না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে, 


সে নামেতে না মজিয়ে, নাম যে ডুবে যায়।। ৪ 
ভজ কান্ত রাধিকার, বলবো তোয় কি অধিক আর, 
(যদি) যাবে না কালের অধিকার, 

(তবে বীণা!) ভজ সেই বীণাধরা-কান্তে। 
(ডাক) -_থেকে থেকে মোর করে, 

তবে কোন বেটা বল করে, 
তা হ'লে কাল করে করে পারে কি সে বাধতে 2 € 
(বীণা) যদি গুঁষধি চাও হ'তে কালজয়ী, 
(তবে) শুন বিবল্নণ, কাল-নিবারণ, উষধধি তোরে কই! 
(যেমন) সুপ্ূুত্রেতে দুঃখ-নিবারণ, 

রোগ-নিবারণ বৈদ্য 

গান-নিবারণ 'গাল যেমন, আন নিবারণ মদ্য।। ৬ 
ঘরে পরিতাপ-নিলারণ,__য়ার প্রিয়নাদী জায়া। 
সাপ-নিবারণ গক্রড় যেমন, তাপ-নিবারণ ছায়া।। ৭ 
মুর্খ লোকের রাগ-নিবারণ, গাঁজা চরস শুলি। 
স্ততিবাকো রাগ-নিবারণ, বাথ-নিবারণ গুলি ।1 ৮ 
দক্ষিণে বাতাস মেঘ-নিবারণ করে তম তম! 
দ্বিধা-নিবারণ পরম জ্ঞানী, ক্ষধা-নিবারণ অন্ন।। ৯ 
অশ্বল ভোজনে দেয়, ঝাল নিবারণ করি! 


সকল জগ্জাল-লিবারণ জল, 
(তেমনি) কাল-নিবারণ হব্রি ৷ ১০ 
কংস-ধ্বংস-মন্ত্রণায় মথুরায় গমন। 


এ দেহটা মথুরা যদি ভাব আমার মন।| ১১ 

মতি! তোমার দেহমণুরা অতি অধম পুর । 
মণুরায় বরং একজন আছে রে! অন্রুর 1 ১২ 
তোমার মথুরা কেবল কুরুবের পুরী। 

এ পুরী পবিত্র করা উচিত সবাকারি || ১৩ 

কংস আছেন, কুক্জা আছেন, আছেন দেবকী বন্ধনে । 
নিজ উপায় কর এনে নন্দের নন্দনে ।) ১৪ 


চে চা 


শাশরধি _ ৩৩ 


৮৯ 


চল রে মানস! রস শ্রীবৃন্দাবনে। 

অনন্ত ভয় এড়াবে, কৃতাস্ত দূরে যাবে, 

নিতান্ত স্থান পাবে, শ্রীকান্ত-চরণে।! 

সতত কলুঘ-কংন করে দ্বালাতন, চল ওরে মন! 

তায় করিতে দমন, আন গে হাদয়-মধুপুরে 
মধুসৃদনে।। 

তোমার বুদ্ধি যে কুরূপা, বাকা কুক্জা-স্বরূপা, 

বুদ্ধি-কুম্জারে রাখ কেন শ্রীহীনে,__ 

শ্রীপায় সে শ্রীনাথ-আগমনে,_- 

কুমতি-রজক নাশ হবে রে ত্বরায়, 

হদদয়-মণুরায়, আনগে শ্যামরায়, 

জীবাখ্মা দেবকীরে কর মুক্ত বন্ধনে ।। (ক) 


রি ডি চে 


কংসরাজ-সভায় নারদ 


যথায় কংস রাজন, পাত্র-মিন্ত ব্জন, 
মুনি গিয়ে কহিছেন তথা। 
আমি কেন ভাবি, বাপু রে!'তমি ত বসে আছ পুরে, 
নিশ্চিন্ত, সে কেমন কথা? ১৫ 
গোকালে শক্র প্রবল, দিনে দিনে তার বাড়ছে বল, 
অনবরত খেয়ে ঘুত মাখন! 
ইন্দ্র-দর্প দিয়ে দূরে, নাম রেখেছে ব্রজপুরে, 
বাম করে ধরে গোবব্বনি।। ১৬ 
বললে হেসে পড় ঢেলে, গোয়ালার শিশু বলে, 
শিশুর হাতে আশু কিন্তু ঠেকবে। 
ব'লে গিয়েছি অনেক দিন, আমি ব্রাঙ্মাণ অতি দীন, 
দানের কথা দিন দুই বই দেখবে ।। ১৭ 
তখন কংসের জন্মিল ভয়, বলে প্রভু! কর অন্ডয়, 
দায়-সুক্তির ঘুক্তি কিবা করি? 
সুনি কন খ্রই কথা যোগ্য, কর ধনুর্ময় যর, 
পিমন্্রিয়ে গুনে, বধ হরি।। ১৮ 
তখনি কংস রাজন, করে যজ্ঞের, আয়োজন, 
নানা স্থানে পাঠাইল পত্র। 
সুধান যতেক বীরে,  গোকুলে তোরা কে যাবি রে. 
নিতে নন্দের দুটি পুত 7 ১৯ 


৮২ 


কসেরাজ-সভায় অন্ুরের গ্ন। 
সবাই বলে অনুর, লোকটা বড় অ-্তুর, 
শুন ওহে ভাঙ্গ যুক্, এই যুক্তি উপযুক্ত, 
তাহাকে পাঠাতে বন্দাবনে || ২০ 
তখন চরে দিল সমাচার, শুনি সানন্দে করে বিচার, 
অন্ত্রর বৈষ্ব-শিরোমণি! 
আমি কি পাব দরশন 
ভব-চিন্ত্াহারী চিন্তামণি ? ২১ 
আবার ভাবে পরিণাম, আমার মুখে হরিনাম, 
বিচ্ছেদ হবে না এক দণ্ড । 
কংস কাছে যাই কিরাপ ?-- হরি নামে সে হয় বিরূপ, 
তখনি করিবে প্রাণদণ্ড।। ২২ 
করিতে হলো চাতুরী, নতৃবা কিরূপে তরি 
কৃষ্ধদ্বেষী পাষণ্ডের পাশে £ 
আমি বলব বনমালী, সে বলবে, বলছে কালী, 
এক শব্দে দুই অর্থ প্রকাশে ।। ২৩ 
প্রকাশি যে কবিশজি, হরিগুণে মিশায়ে শক্তি, 
ভক্তিযোগে সেই গানটি গান। 
লইয়া গোকুলের পত্র, বসে আছেন কংস যন্ত্র, 
আনন্দে অন্তর তথা যান।। ২৪ 


ঙঃ জা ০ 


অপরূপ রূপ কেশবে, কে শবে! 

দেখ রে তারা-এমন ধারা 

কালোরপ কি আছে ভাবে? 
আ মরি কি প্রেমভরে, সদানন্দ হৃদে ধরে, 
এ রমর্ণী মন হরে, যে ভজে সে মুক্ষ ভবে। 
মা-বারি-মৃত্তিকা মাখ, মাধবে দীড়ায়ে দেখ, 

দিন সব হরিতে থাক, 

নইলে মা, দুঃখ আবার দিবে । | (খ) 


কংসের উক্ভি। 


কৃষ কালী এক হোগ, দুই অর্থে মনঃ-সংযোগ, 
কংসের হল লাগীত শুনি। 


কমলার কণ্ঠভূষণ, 


দাশযছি রায়ের পাঁচালী 


এক অক্ষর হরিগুণ, শুনি রাগে হয় আগুন, 
কহিছে অন্রুরের প্রতি বাণী। ২৫ 
ওরে বেটা দুরাচার ! এ ত ভারি অত্যাচার, 
নিত্য আমার বৃত্তিভোগ কর। 
আমারি সঙ্গে বিপক্ষতা, আমারি বিপক্ষ-কথা, 
সম্মুখে আসিয়া ব্যাখ্যা কর।। ২৬ 
সে কেমন, 
(যেমন) ব্যাভিচারিণী নারী যত, 
হয় না পতির প্রতি রত, 
অবিরত পতির খায় পরে। 
পতির কুশল নাই বাসনা, ভুলিয়ে লয়ে রূপা সোণা, 
উপপতির উপাসনা করে।। ২৭ 
ছল ক'রে তেল দিয়ে পায়, সদা পতিকে গহনা চায়, 
গহনা লহনা আদায় করা। 
পতি হন পতিত তায়, রাগ করে ত,- বেড়িয়ে যায়, 
শত্র-ভয়ে ত্যাগ করে রাগ করা ।1 ২৮ 
আমি ত মথুরার স্বামী, সবারে অল্প যোগাই আমি, 
নিমকহারামি সকল বেটাই করে! 
কিছু নাই মোর অগোচর, কোন বেটা বলে চোর, 
কেউ বা বঙ্গে গো-চোর, গিয়ে আগোচরে।। ২৯ 
সকল বেটারাই বেতন-ভুক, 
দেখতে নারে আমার মুখ, 
মুখের কাছে এসে করে চাতুরী ! 
স্বালায় আমাকে, আমি বুঝতে পারি । | ৩০ 
সৃন্ষ্দ্ বিচার কেউ না করে, 
যত মূর্ঘ বেটারা আমার ঘরে, 
ভিক্ষা ক'রে গালি দিয়ে যায়, দুঃখে কি প্রাণ বাচে? 
সে বেটা কাছে কথা কয় কাচে-কাচে, 
আমার মন্দ গায়, তখনি নাচে গিয়ে নাচে।। ৩১ 
তখন অঙ্কুর বলেন হরি! আমি অতি দীন। 
_ শীনবন্ধু নামটি তোমার শুনি চিরদিন।। ৩২ 


জন - সংবাদ 


নামের শুনি ব্যাখ্যে দেখিলে চক্ষে, এ দুঃখে কই! 
হরি রে। বন্ধুর কার্ধা তুমি করলে কই।। ৩৩ 


জী গু চে 


দীনবন্ধু! আমার সেই দিনে হে! দেখব 
কেমন বন্ধু তুমি 
কে পার করবে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে, 
যে দিন গিয়ে বন্ধনে পড়ব হে আমি।। 
হরি! তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ, 
শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী, 
কিন্তু ও দীননাথ! তুমি নিব্রিকার, নির্মল, নিত্য বস্তু, 
তোমার শঠ সরল সমান, সংসারস্বামি ! 
যদি তুমি হে মাধব হও দীন-বাক্ধব, 
হতে হবে সে দিন অগ্রগামী । 


একবার সেই দিন হে !দাশরথি যে দিন পড়বে ধরায়, -_ 


শমন যা করিবে, তা তুমি জান অন্তর্ধাসী (গ) 


কংসের প্রতি অন্ত্রুর। 
তখন অন্রুর বলে মহাশয়, 
আমি গান করেছি কালীবিষয়, 
বিষয়-জ্ঞান আছে আমার, মুর্খ নই হেন! 


লসন্দের গোপাল সে যে, 
গোপের ছেলে গোপাল ব্রজে, 
আমি তার নাম করিব কেন? ৩৪ 
(তখন) কংসের ঘুচিল রাগ, 
তাইতো বলি ঘটে বুদ্ধি আছে! 
কি কথা, কোথাকার হরি £ শঙ্করর ধান করি, 
মায়ের ছেলে থাকবে মায়ের কাছে।। ৩৫ 
হরির জীবন হরি, যত মুর্খ বেটাদের “হরি হরি" 
ঘুচিয়ে দিব এই করেছি সৃত্র। 
এত বলি অন্রুর-করে, কংস সমপণ করে, 
গোকুলের নিমন্ত্রপ-পত্র।) ৩৬ 
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২৮৩ 


অন্ত্রয়ের নন্দালয় যাত্রা। 
পত্র পেয়ে পত্রপাত, ভবে পরমার্থ-হাট, 
অন্তরার উদয় নন্দালয়ে। 
যত্রে দিয়ে রযাসন, নন্দ করে সন্তাঘণ, 
এসো এসো বস ভাই! --বলিয়ে।। ৩৭ 
রামের গলে শ্যামের কর, শ্যামের গলে হঙগধর।-- 
কর 'দিয়ে._-_আনন্দ-ভরে যান! 
ভেয়ে ভেয়ে যুগল বাঁপ, অপরূপ কি বিশ্বরূপ 
সেরূপ অন্ত্ুদর দেখতে পান! । ৩৮ 


চি প্ী ষ 


দেখিছেন অনুর, রূপে রাম যেন রজত-গিরি ! 

বামে হেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন মন নিল হরি।। 
হীরক-মণি মানহত, রামের অঙ্গে শোভা কত, 

তাহে মিলিত মরকত-নিশ্দিত রূপ-মাধুরী।। 

(অস্ত্র) বাম নয়নে দেখেন রাম, দক্ষিণ নয়নে শ্যাম, 
এক আঁখিতে দুই দেখিতে না পেয়ে আঁখিতে বারি, 
দাশরথি কয়, ওরে নেত্র! রাম শ্যাম অভেদ-গান্ত, 
যারে দেখ দেখ রে মাত্র, দুই কই রে একই হরি।1(ঘ) 


চে ষঁ এ 


নিমন্ধ্রণ-পত্র প্রদান। 


অন্ত্রুর দিলেন পাতি, নম্দ নিলেন হস্ত পাতি, 
কে পড়িবে,পড়িলেন সঙ্ষটে ৷ 
ভাবেন করি হেট মাথা, আমায় ত গণেশের মাতা, 
গণেশ-আকড়ি দেন নাইক পেটে! ৩৯ 
ঝূচাতে আপন পাড়া, কারে' খুন সীমানা ছাড়া, 
দেন পত্র উপানন্দের হাতে। 
উপানন্দ কেঁদে কয়, দাদার এমন কর্ম নয়, 
মন্মপীড়া ছোট ভাইকে দিতে ।1 ৪০ 
জানেন ত আমি গাইমাই, পাঁচ বৎসরের বেলায় গাই, 
দিয়াছেন ভাই, তাই চরাই গোঠে। 
দোহন করিয়ে গাই, লোকের বাড়ী দুধযোগাই, 
শ্লার কেবল যাই মধ্থুরার হাটে ।। ৪১ 


২৮৪ 


বলাই বলে, কি দ্বালাই হল, 
কোথা থেকে বালাই এলো, 
শীঘ্র চরণ চালছি তবে, পালাই কিছু কাল। 
বিরলে লয়ে শ্রাগোবিন্দ, উপায় সুধান নন্দ, 
বঙ্গ বাপু কি হবে গোপাল ? ৪২ 
হেসে হেসে কন গোপাল, 
আমাদের সব এক-কপাল, 
সরস্বতী সমান সবারি ঘটে! 
সদা তোমার কড়ি কড়ি, কারু দিলে না হাতে খড়ি, 
হাতে নড়ি দিয়ে পাঠাও গোঠে ৪৩ 
মা তো বলেছিল লিখিতে, তুমি দিলে গরু রাখিতে, 
বাশর কথা বই মায়ের কথা শোনে কোন জনা ? 
দঙশরথের বাক্যে রাম, বনে যান গুণধাম, 
মানেন নাই তো কৌশল্যার মানা 11 ৪ 
তবু তোমাকে লুকিয়ে, তাতা ! লিখেছিলাম তাল পাতা, 


শিখেছিলাম কিরি-মিরি-গিরি ! 
যেই শিখেছিলাম গিরি, তাইতে গিরি ধারণকরি, 


তা নৈলে কি ধরতে পারিতাম শিরি £ ৪৫ 
ছিল একজন ত্জধামে, আত্মারাম ঘোষ নামে, 
পত্র লয়ে নন্দ তথা গেল। 
খুলিয়া পরের খাম, বলে, পড় বাবা আত্মারাম ! 
রাজা কসে কি কথা লিখিল? ৪৩ 
আত্মারামের সেই কথায়, আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়! 
হেন কালে এলেন গণ মুনি! 
কহিছেন পড়ি পত্র, শোকুলের গোপ মাত্র, 
নিমন্ত্রণ করেছে নৃপমণি।| ৪৭ 
সহ কষ বলভদ্্র, তার বাড়ী যাওয়া ভগ, 
ভদ্র বলে করেছে গণন। 
এই কথা শুনিয়া নন্দ, মনেতে বড় আনন্দ, 
নন্দন দুটিকে ডেকে কন 11 ৪৮ 
পর ধৃতি কর কৌঁচা, ধডা চুড়া ছাড় বাছা! 
যেতে হবে সে ধরাপতি-গোচরে। 
ফেল শিঙ্গা ফেল বাঁশী, হবে লোক হাসাহাসি, 
এ বেশে সেখানে গেলে পরে।। ৪৯ 





যে যে দ্রবা প্রয়োজন, নন্দ করেন আয়োজন, 
নানা ধন কংসে ভেট দিতে। 
ব্রজে ধ্বনি হয় অমনি, লয়ে রাম-চিন্তামণি, 
নন্দ যাবেন মণুরায়্‌ প্রভাতে ।1 ৫০ 
নন্দরাণীর কাতরতা। 
অন্তঃপুরে নন্দরাণী, শুনিয়া! উড়িল প্রাণী, 
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, আসিয়; নন্দ নিকটে, 
মুক্তকেশী হয়ে কয় শীঘ্র || ৫১ 
বলে, __ নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছো, 
তুমি যাও কর্তা আছ ' 
ভেট দিতে একাকী কংস-ভূপে। 
পেয়ে নিধি হারাইও না, 
তার কাছে লয়ে যেও না, 
(আমার) দুধের গোপালে কোনরূপে 11৫২ 


গা চটি না 


যেও না হে নন্দ ! প্রাণ- গোপাল লয়ে সঙ্গে। 
অযতনে নীলরতনে কেন হারাবে তরঙ্গে ? 
কাল হয়ে কালালয়ে, যাবে লয়ে কাল-জঙ্গে, _ 
এ ধন, করেছ কি পণ, সমর্পণ কাল-ভুজঙ্গে || 
জল্মাবধি সে পাপ-জীবন, বধিতে গোপালের জীবন, 
দূত পাঠায় বৃন্দাবন, তাকি দেখ নাই অপাঙ্গে, __ 
হয় না ত্রাস, যাও তার বাস, 
কি বিশ্বাস সে বৈরঙ্গে,- 
সাধ করে ব্যাধকরে সঁপে দিও না বিহঙ্গে 1105) 


শ্রীকফের জন্য শ্রীরাধিকার খাল্য গ্রস্থুন। 
মালিনী আনিয়ে দিচ্ছে ফুল। 
নানাবিধ সুগন্ধ, পন্ধরাজ রজনীগদ্ধ, 
যে গন্ধে গোবিন্দ অনুকূল 11 ৫৩ 


'অবুন্য - সংবাদ 


মাঝে মাঝে দেন তত্র, তুলে তুলসীর পত্র, 
তা লৈলে নন্দের পুত্র লন না | ৫৪ 
 পরাণের পরাগ কৃষ্ণ পরাণ কিজন্যে। 
তিনি তো বটেন রাজকন্যে 11 ৫৫ 
ফুল দেন তার, আছে কারণ, শুণকই তার বিবরণ, 
ফলাকাওজ্গা জগাতে যারা করে। 
তারাই চেষ্টা করে ফুল, ফুল হয়েছে ফলের মুল, 
না দিলে ফল কখন ধরে ? ৫৬ 
তুলসী সহিত প্যারী, ফুল লয়ে সার সার । 
পরমানন্দে গাথিছেন হরির বাবহার-হার 11 ৫৭ 
বিলম্ব দেখিয়া পরী, 
উঠিয়া দেখেন বার বার। 
মানোহরের প্রতি মনটা 
হচ্ছে (5) ভার ভার 11 ৫৮ 
দুখ পেয়ে মুখে বলছেন টি 
দেখব না মুখ আর তার ! 
মুখের কথায় কি হচ্ছে, 
প্রাণ করছে ছাড়-ছাড়!। ৫৯ 
সুধান কৃষ্তত্্-কখা।, 
দেখা পাচ্ছেন হার যার। 
সাহস আছে অনা নারীর সহিত 
বাভার ভার-ভার । ৬5 
দাসখত বিকায়ে গেছে, 
শধিতে রাধার ধাব। 
লম্পট-স্বভাব তবু 
বেড়ান লোকের ছার দ্বার ;1 উ$ 
হেনকালে বৃন্দে দূতী শু নলা তুরায় । 
বন্দাবন-চন্দ্র হরি চললেন মুরায় 11 ৬২ 
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-সংবাদ | 
যেই মাত্র এুনলেন, _ চললেন জীবের জীবন । 
বাছা নাই জীবনে জীবন 1) ৬৩ 


৯ ২ শী শপ 2 শপ শলিত দিশা শ ১ শিস ০ পাপী শি শশা সালা তাপ সপোন স্পা শোকে সপ আআ প্র পরপর পপ সপ পপ পল তই ররর এ+ এ+ পার 


২৮৫ 


বৃন্দে বলে, চিল গো জীবনে পি কায়। 
মৃতকায় হয়ে যায় বলতে রাধিকায় || ৬৪ 

কহে গিয়ে, নিকট হয়ে, ক'রে ক্রম্দনের হবনি। 

কার জনো৷ আর হার গাঁথ, ওলো ধনিঃ ৬৫ 


ঙ ধা ষ্ঠ 


প্যারি' কার তরে আর গাঁথ হার যতনে । 
গলার হার __ কিশোরি ! আর ধনের 

ধন তোমার চিন্তামণি , 
সে হার হারালে , হা রাই ! কি শুন নাই শ্রবণে? 
একজন অন্তর নামে সে যে, সাধুর মূর্তি সেজে, 
কংসের দূত এসেছে বুন্দাবনে দস্াধত্ডি ক'রে, 
হ'রে লয়ে যায় তোমার সবরবন্ব-ধন 
আমরা দেখে এলাম, 47 রথে তুলেছে রতনে ।1 (৮) 


ও ও ধা 


জটিলা-কুটিলার আনন্দ। 


গোকুলে হইল রব, ঘুচায়ে গোপার গৌরব, 
গোবিন্দ-গমন অথুনায়। 
নগরে হইল গোল, সুখেতে বাঙ্জায় বগোল, 
জটিলে-কুটিলে জুটে তায়: ৬৬ 
(বলে) কংস অনেক দিন অবধি, 
মনে করেছে পেলেই বধি, 
ছল কারে দুত পাঠায়ে দিয়ে, মুত করতে নারলে । 
লম্দ বুঝতে পারে নাই, সঙ্গে লয়ে যাবে কানাই, 
এইবার ছা ফাঁকি দিয়ে বার করলে । ৬৭ 
বাঁচি এখন শুনতে পেলে, যঞ্জকুণ্ডে দিয়েছে ফোলে, 
কালামুধো কালাকে কস বলে । 
(জামলা) কালি দিব পীরাকে শিল্লি, 
পাপিনী নন্দের গিল্লি, 
কাঁদে যেন 'পাস্থা বাছা" বলে || ৬৮ 
€র বেটা মজায় কুল, বঙ্সিতে গেলে করে তুল, 
গরন শুনে এসে গাটা অমনি ঘোরে। 
ধন হয়েছে হয়েছে সত, 
হাটে শিয়ে বেচিতো সুতো, 
সেসব কথা এখন শিয়েছে দুরে | ৬৯ 


২৮ 


সকঙ জানি, উহার ভন্ভা, -- 

নন্দ হয়েছে গাঁয়ের কত্ত 

পোষ মাসে পাঁচটা উপ্পোস ৮ ছিল অন্পহড়ো । 

খাটতো মঞ্জুর কটিতো নাড়া, 

তার মেগের যে নথ-নাড়া, 

সইতে হলো এ দুঃখ বড়।। ৭০ 

(এখন) ভাঙ্গল কপাল, গেলেন গোপাল,__ 
কাল বিকালে যাবে গোপাল, 

অতিশয়টা রয় না চিরস্থাই ৷ 

অতিশয় ক'রে দর্প, শিবের কাছে কন্দর্প, 

কোপ-নয়নে হয়ে গেলেন ছাই || ৭১ 
অতিশয় বাড়িল রাবণ, বার্টীতে খাটাতো ইন্দ্র পবন, 
শেষে তারে বানরে মারে লাখি। 
অতিশয় দর্প ক'রে, হরি-হর ভিন্ন কারে, 
কাশীতে কত বাসের দুর্গাতি ! ৭২ 
বৈকৃষ্ঠ-নাথের রিপু, হ'য়ে হিরণাকশিপু, 
অতিশয় সকলি বাড়াবাড়ি 
হয়ে নুসিংহ-অবতার, নখ দিয়ে পেট চিরে তার, 
সন্ধযাকালে বার করিলেন নাড়ী 11 ৭৩ 
এইরূপেতে মায়েঝিয়ে, কত ভাষে রাগে মজিয়ে, 
হেথা শুন যে দশা রাধায় । 
কেন হার গাঁথ বলে, 
কষ তোমার যাল মথুবায় 1 ৭৪ 
রাধিকা অচৈতন্য । 
প্রবেশ হ'তে কর্ণে কথা, 
নাসামূলে নিশ্বাস নাশিল। 
বসনা হইল নীল, দশনে লাগিল খিল, 
দশেচ্টিয় অবশ হইল 11 ৭৫ 


যাষেন কষ মধুরায়, -- শুনি । 
চৈতনা হারায়ে ভুমে পড়েন চৈতনা-রাপিনী।। 
হারাইলাম বাজে নাখে, হাতের মালা রইল হাতে , 
আগন্তক ছর-সন্লিপাতে,পাতহলো যেন পরাণী।। 
যত সথা-সর্থী দুঃখে ভাসিল, -_ 


সঙ্থী যখন গিয়ে বলে, 


শ্ুকায় অমনি স্বর্ণলতা, 


কপালে হরি-মন্দিরে, 


দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


চক্ষের তারা স্থির অমনি ।1 €ছ) 

রাইকে দেখে অচেতন, ধিগুণ হলো ভ্বালাতন, 
বলে, - শূন্য হলো ব্রজধাম । 

আছেন আঁখি মুদিয়ে, জাগান উষধি দিয়ে, 
কর্ণমূলে ব'লে কৃষ্ণের লাম || ৭৬ 


অন্তুরের প্রতি ব্রজ-গোপিনীগণ । 


বিরহে না রহে কায়, সঙ্গে লয়ে রাধিকায়, 
গোপিনী তাপিনী হয়ে চলে । 
| যথা লয়ে শ্রীহরি, অন্তরুর করে শ্রীহরি, 


রথচক্র ধরি গোপী বলে 11 ৭৭ 
শোন রে অক্রুর : তোরে বলি, 
যোগীর বেশে __ দেখতে বেশ বটে । 
ব্রজের মা্টী মাথা গায়, রসনা হরিশুণ গায়, 
মাথার্টী মানায় বটে জটে || ৭৮ 
তুই জপ ক'রে থাকিস নাকি ! 
গায়ে লিখেছিস রাধাকৃষ, আই মা ছি ছি !রাধাকৃষ্ণ ! 
ওগুলো সব চুরি করিবার ফাঁকি || ৭৯ 
তোর মত এমন চোর ! নয়নের অগোচর, -__ 
চোর তো চুরি লুকায়ে ক'রে থাকে । 
তোর তো নাই লুকোচুরি, দিয়ে অবলার গলায় ছুরি, 
বলে কয়ে দেখিয়ে ব্রজের লোকে 1 ৮০ 
এক্ষণেতে মহাশয় ! চোরের বৃদ্ধি অতিশয়, 
পৃবেরধ রাজা শুলে দিতেন চোরে। 
এখন ধরলে কিসের দায়, পরমসুখে খেতে পায়, 
বালাখানায় শুতে পায়, . 
খাটুনি মানা করে |] ৮১ 
অমাবস্যে দুপুর রেতে, চুরি করে চোর জেতে, 
যোগে-যাগে হি ধরতে পারি । 


অবলা -সংবাদ 


হাকিম বলে, -- সাক্ষী কই? তখন সাক্ষী কারে কই? 
ফৈরাদীর হয় উলটো কসুর, 


চোরের বাড়ে জারি ।। ৮২ 


চোর বেটারা ফুকিয়ে বা্চী, লয়ে যায় সব ঘী বাটি, 
রাজার ভয়ে থাকি ছাপিয়ে সে কথাটি । 
ছাপালে কিছু রেয়াতি বটে, না ছাপালেই ছাপিয়ে উঠে, 
দারোগা গিয়ে কাঁপিয়ে দেন মাটি | ৮৩ 
একে তো হলো দফা রফা, 
আবার দারোগার সঙ্গে কর রফা', _- 
কড়ি দিয়ে _- নইলে দ্বিগুণ ফন্দী ৷ 


লিখিয়ে দেয় উলটো জবানবন্দী || ৮৪ 
শাটিনের আংরাখা গায়, 
গাঁয়ে বেড়ায় চলে । 
লোকের এখন এমনি ভয়, 
চোরকে দেখেই ব'লতে হয়, 
দাদা-মহাশয় ! কোথায় গিয়েছিলে ? ৮৫ 
থাকুক রহস্য-কথা, হেথায় অন্ত্ুর যথা, 
গোপিকা কয় করিয়ে ভগসনা ৷ 
চুরি তো আছে বিশেষ, তুই করিলি চুরির শেষ ! 
রত্র-চুরির কি পাপ জান না? ৮৬ 
ওরে, ব্রন্মাহত্যা আদি মদ, 
মহাপাপী বলেন মুনি সবে । 
এর শাস্তি নিঃসন্ধ, হয় কুষ্ঠ অথবা অন্ধ, 
জন্ম জন্ম ভুগতে হয় ভবে 11 ৮৭ 
(তুই) যদি বলিস, __রত্ব কই, রত্কে কি রত্ু কই ! 
এর কাছে কি মণিমুক্তা সোনা ? 
যদি এ সোণায় হয় অধিকার, 
তবে সোপার বাসনা কার, 
মুক্ত কি ছার, মুক্তি জন্য ইহারি উপাসনা ।1 ৮৮ 


অঙপীতি-রতি প্রমাণ সোগা, চুরি করে যেই জ্রনা, 
মহাপাপ তার গতি নাই ভবে | 
অতুল্য অমূল্য মণি, রাধার ধন চিন্তামণি, 


চুরি করলে তোর কি গতি হবে ? ৮৯ 


রত্ুচুরি তারি মধ্য, 


ন্্৭ 


হরির তুল্য নিধি কোথায় £ 
পরশ-মণির গুণে, __ লোহা স্বর্ণ জানিস মনে, 
চিনিসনে আমায় চিন্তামণি ধনে, 
(যার) চরণান্থুজ-রেখু-পরশনে ; 
পাষাণ মানব-দেহ পায় || 
সুর মুনি বাঞ্কা করে যে মণিরে, 
হরের মনোহর মণি হরণ করে, 
অক্রুর মুনি! ব্রজরমণীরে। 
করলি মণিহারা ফণিপ্রায় । 

লক্ষী বলেছিলেন কৃষেন্প চরণ ধরি, -- 
স্ত্রীধন কিঞ্িৎ আমায় দাও যদি হে হরি! 
রাঙ্গাচরণ দুটি অধিকার করি, 

এ রত্বু অনো না পায়।। (জ) 


চু রঙ কা 


অন্তরের উত্তর । 
রত্ু-চোর বলে গোপী, অস্রুরকে বললে পাপী, 
অত্র বলে, ওহে গোপী ! শোন। 
পরের ধন যে লয় হি, তার বিচার করেন হরি, 
বিচার-কর্তাই উনি জেনো 11 ৯০ 
ওগো বৃন্দে! ওগো লাই! চোর কেবল তোমরাই, 
জগতের ধন হরি - তা কি জান না? 
(তোমরা) আট জনাতে আটক রাখি, 
জগৎকে দিয়েছি ফাঁকি, 
সেটা কি তোমাদের ভাল বিবেচনা? ৯১ 
দয়া হয় না কিঞ্িৎ, একবারেতে বঞ্ষিত, 
জগতে করেছ জগৎনিধি ! 
সহজে না দিলে ছেড়ে, সহজেতেই লই কেড়ে, 
এধনে আছে গো ধনী ভগতে ফরিয়াদি || ৯২ 
অনন্ত কোটি জীবের বংশে, অংশী কষ্খধনের অংশে, 
যোগ কারে ভোগ করিতেছ সবাই । 
তোমাদিগে কারে ক্ষুপ্, অবঙ্লার লইতে মনুযু 
জশে লইতে আমি আসি নাই ।। ৯৩ 


টা 


(তবে আমার কি জনো আসা, -_ তা শুন)! 


মথুরায় কংস-রাজন, করেছেন যঙ্েরের আয়োজন, 
ব'সে আছেন - সকল আয়োজন পূর্ণ। 
একবার গোকুল পরিহরি, গেলে যজেম্বর হরি, 
তবে তাঁর হজ হয় পূর্ণ || ৯৪ 
(যদি) কোন গৃহস্থ কোন প্রামে, সেবা করে শালগ্রামে, 
সে ত নিজ মুক্তির কারণ। 
নাই বিষুঃ যার ঘরে, লয়ে গিয়ে সেই ঠাকুরে, 
দাশ কারে যা সমাপন ।1 ৯৫ 
(সেই) মথুরার পাপ-নগরে, : নাই বিষু। কারু ঘরে, 
তাইতে আজ্ঞা দিলেন কসে-রায়। 
আছেল গোকুলে কষ গোপালয়ে, 
গোকুল হাতি এস লয়ে, 
যাও, অস্ত্র! রথ লয়ে ত্বরায় | ৯৬ 
পরিণামে কি দোষ ধরে, ঠাকুর লইতে কে মানা করে ? 
আর গোপি! কিসের জন) ভাব? 
হালে যজ্ঞ সমাপন, সেখানে রাখা নাই মন, 
কাফি আমি ফিরে দিয়া যাব |1 ৯৭ 
গোপী বলে,” শোন রে কই, 
এখন পাঠাতে পারি কৈ? 
আমরা করেছি কুষ্ডপ্রেমের ব্রত। 
দয় যঞ্জবেদীর পরে, বসিয়ে কেলল বংশীধরে, 
আয়োজন করেছি ভ্রবা যত 11 ৯৮ 
(যখন) না থাকে ক্রিয়া নিজ ঘরে, 
তখন লয়ে যায় পরে, 


খতি নাই যান যথা-তথা। 
আমাদের ক'রে ব্রত-তিঙ্গ, অকালে লয়ে ভ্রিভঙ্গ, 


তুই যে যাবি -- এ কেমন কথা £ ৯৯ 
ভেঙ্গে তাই বল রে বল, কংসের প্রবল বল, 
বল যদি, বলে যাও রে লয়ে। 
ক্ষণেক তবে রাখ হরি, এখনি শ্রত সাঙ্গ করি, 
আছতি-দক্ষিণে আদি দিয়ে 17 ১০৩ | 


হী রঙ ষ্ক 


আমরা আছি রে অনুর! কৃষ্ণপ্রেমের যজে ব্রতী 
যন সব পর্ণ করি, প্রাণকে দিয়ে পুরারছতি।। 
রাঙ্গা পায় ধ'রে তা ত, সঁপিয়ে গোবিন্দ প্রতি। 
ধৌত করি রাঙ্গা চরণ, 
শান্তি ক'রে যান শ্রীপতি ।। (ব) 


ব্রজগোপিনীগণ কর্তৃক জ্রীকফের রথচক্র ধারণ। 


গোপী কয় অক্রুর ! তুই একবার অন্তর, 
হলে _- গোপীর সাঙ্গ হয় ব্রত। 

ক্ষণেক তবে রাখ কৃষ্ণ, রাই সঙ্গে দেখি কৃষ্ণ, 
পুরাই ইস্ট জনমের মত |) ১০১ 

হলে পর গোপিকান্ত, তবে লয়ে গোপী-কান্ত, __ 
যেয়ো অন্রুর! _- নতুবা মানব না। 


ছেড়ে দিব না চক্তধরে, এত বলি চক্র ধরে, 
চক্ত করি যত ব্রজাঙ্গনা 11 ১০২ 
কেহ বা গিয়া অশ্থের, রজ্জু ধরে, __ বিশ্বের, 


পতিকে দিব না ছেড়ে, _ বলে । 
কেউ শিয়ে কয় __ ধরি হয়, ছাড়ি -- ঘদি বিচার হয়, 
নৈলে দেখি, কেমনে হয় চলে ? ১০৩ 


শ্রীরাধার কিন্করী, দূ্তী কয় বিনয় করি, 
করে ধরি যত গোপীগণে । 
কি জন্য ধরেছ রথ, রথ ধ'রে কি মনোরথ -_ 
পূর্ণ হবে, __ তাই ভেবেছ মননে ।। ১০৪ 
উপরোধ কর কার, কে করিবে উপকার, 
সাধো কারে, - সাধ্য নাই কারো, । 
অক্রুর লয়ে যায় কেশব, চিতে ভাব মিথ্যা সব, 


ছাড় ছাড় রথচক্র ছাড় || ১০৫ 


কেন চক্র ধরো সকলে। 
এঁ চক্রে কি যায় শো! রথ জান না কার চক্রে চলে? 
ভেবেছ রথ টানছে বাজী, 


সই! তোরে কই, বাজি কই, ও কেবল বাজি! 

সাঙ্গ হলো এ গোকুলে || 
হর ধর, হয় হতে কি হয়, এ দশা যা হতে হয় 

আগে তা বুঝিতে হয়, 
লা হয় দাও অনলে।। 
কেন কও সব কুভারতী, 

সারথিরে বল সই । অসার অতি, -_- 

কি করিবে সারথি এর মূল র্থী __ 
দাশরথি বলে।। (ঞ৪) 


০ সী ঞ 


তবু রথ-চক্ত ধরি রইল চন্দ্রাবলী। 
বুন্দে বলে, কেন চক্র ধর চন্দ্রাবলী £ ১০৬ 
রথ ধ'রে, অন্তররুরে ধ'রে, রাখতে হবে কেশব। 
কোন কর্ম করতে পারে ?-_ সখি! 
ওবা কে সল£? ১০৭ 

ওরা কি সখি! লয়ে যেতে পারে গো কালোরূপ? 
আমাদের কালোরাপ হয়েছে কাল-রাপ।। ১০৮ 
যে আমাদের বল-বুদ্ধি জ্রান-মন হারে | 
বলতো দুটো দঃখের কথা, বল মনোহরে ।1 ১০৯ 
চিত্রে বলে, _- কি করলে হে রাধার প্রাণ-হরি £ 
কি দোষেতে চললে বধু! রাধার প্রাণ হরি ।। ১১০ 
যদি সাঙ্গ কর ব্রজের লীলা শ্রীরাধারমণ। 
তবে কেন বাঁশীতে হ'রে নিলে রাধার মন।| ১১১ 
রাখবে না গোকুল ঘদি জান গিরিধর ! 
তবে সেদিন গোকুল রাখলে, কেন গিরিধর? ১১২ 

ব্রজগোপীগণকে শ্রীকঞ্চের সান্ত্বনা 

প্রদান__শ্রীকফ্ের মথুরা গমন। 
রাই কন, জন্মের মতন এই বুঝি শ্রীহরি। 
প্রবোধিয়া রাইকে তখন কহেন শ্রীহরি।। ১১৩ 
গত মাত্র আমি তত্র, শক্ বিনাশিব। 
সন্ধ নাই, চন্দ্রমুখি! সত্য-কাল আসিব।। ১১৪ 


দাশরথি --₹ ৩৭ 


ূ 


ূ সামি চে “তার নই কো পর, 


২৮৯ 


জবীকৃফ। ও অভ্ভুলয। 
মধুর বাকো মধুসুদন তোষেন ভ্রীমতীরে! 
ত্বরান্বিত উপনীত যমুনার তীরে ।1 ১১৫ 
অস্ত্র যমুনায় গিয়ে করে অবগাহন । 
মস্তক ডুবায়ে জলমধ্ো মন্স হন।। ১১৬ 
ভক্তপ্রেমে বশীভূত হ'য়ে বিশ্বরূপ। 
জলমধ্যে অজ্রুরে দেখান অপরূপ রূপ।। ১১৭ 


চতুর্ভূজ অনন্ত গুণধারী অনস্তাসনে || 

নীর হতে তুলে শির, না ধরে নয়নে নীর, 
রাম-সঙ্গে জগন্নাথে, দেখে রথারোহণে। 

স্ব করেন বিধি-ভব, বলেন ওহে ভব-ধব! 

সাধব। দীনবান্ধব! পাব কি স্বান চরণে ।| (ট) 


হা-মা-কা। 


পুনরায় যদুরায়, রথে আরোহণ । 

ত্বরান্বিত উপনীত, মথুরাতে হুন।। ১১৮ 

মধুরায়ে কংসরায়ে ভেট দিবার তরে। 
রাম-কেশবে, আর আর সবে, রাখে স্থানান্তরে || ১১৯ 
নিশিযোগে, নিপ্রাযোগে হরি রন কপটে। 
দীননাথ,-_ দিননাথ-উদয়-কালে উঠে 11 ১২০ 
কন দাদায়, বিষম দায়, শুভ্র বস নাই। 

কেমন করে ধড়া প'রে, রাজসভাতে যাই ।। ১২১ 
ধ'রে এ বেশ, হলে প্রবেশ, হারা হব গৌরবে। 
হাসিবে সব, লাজে শব, তুল্য হ'তে হবে।। 
গোকুল ছাড়ি, রথ নিবারি ভাবেন বক্তদায়। 
হেনকালে কংসরজক রাজসভাতে যায় ।। ১২৩ 
কন বিপদ-ভঞ্জক, ভুবন-রঞ্জক, 


দাঁড়া দাঁড়া রে রক! দিসনে বেটা ভঙ্গ! 
ভই আমার নহিস পর. সকলি আমার 
না ভাবলে পর, 


এত আমার রঙ্গ 11১২৪ 


২৯০ দাশরথি রায়ের পাঁভালী 


বন্ধ দে রে খানকতক, নইলে হব প্রাপঘাতক, 
ঘটাসনে রে ঘোর পাতক, মোর কথা না শুনে । 
শুনে রজক উদ্মায়, করে সায় কটু ভাষায়, 
শমন-পুরে যাবার আশায়, আসা বুকি এক্ষণে? ১২৫ 
ওরে কানাই! জানি তোমাকে, 
বিদ্যা বুদ্ধি কিছু আমাকে, বলিতে হবে না! 

সঙ্গে লয়ে দাদা রাম, গোরু চরাও অবিরাম, 
পিতা তোমার নন্দরাম, বাখানে যার থানা ।। ১২৬ 
আছে ত বিষয় কিঞিৎ, তাতে তোমরা বক্ষিত, 
জেতের যেমন লাঞ্ছিত, তাই সকলি আছে। 
কিছু নাইত সুখ নামা, খাটিস লোকের পয়নামা, 
পাড়ায় পাড়ায় তোর মা, অদ্যাপপি ঘোল বেচে || ১২৭ 
রাজভোগ ল'য়ে বাস, যাই আমি রাজার বাস, 
যমের কেন উপবাস, তোদের রেখে মর্তো্ে। 
ওরে নন্দের অঙ্গজ ! ব্যাং হয়ে চাও ধরতে গজ ! 
যাট টাকা সার্টীনের গজ,সাধ করছে পারতে £ ১২৮ 
এই যে বারাখ'সে চাদর, 

তোর বাপ জানে না এর কদর। 
চাদরের কত হবে আদর, 

(তুমি যখন) গায়ে দিয়ে বসবে! 
(এই যে) জরি দিয়া জড়ান বুক, তুমি পরবে এত ধুক! 
রাজা শুনলে তিল চাবুক, 

(সেই) নদ্দের পিঠে কসবে।। ১২৯ 

বাভার করেন নর়বর, অমুলা অস্বর, 
তুমি পরিবে বর্ঝর । এত গরবের কথা? 
কোপে কৃষ্ণ তখনি করে, কাটিলেন তার মাথা ।। ১৩৩ 
ওহে মহারাজ । পৃথিষীর,-_-মাঝে কি 'আাছে এমন বীর? 
করে কাটে রঙ্জকের শির, অসির কর্ম হাতে! ১৩১ 
অক্তুদাকে দিয়ে রখ,এলে যেমন মলোরথ, 
পূর্ণ হ'ল না, হালে ভারত। ছায় হায় কি হাল 


মাশিতে পুত্রের বর, __ৰর না হতে নরবর! 
তোমার সুখের সরোবর, আজি শুকাইল।। ১৩২ 
কালো-প ওহে ভূপ। 
এ কি শক্তি বালকের, 
মহারাজ! তব রজকের, 
হস্ত দিয়ে মস্তক কাটিল।। 
মহারাজ হে! তোমার দিন আঙ্জি ভাল নয়, 
কাল নিকট হ'ল তব ধ্বংসকারী 
বংশীধারী যে এলো ।। 
কি রাপ আছ মরি মরি, মোহন বংশীধারী, 
রূপে মনের অন্ধকার হরিল,-_ 
জ্ঞান হয় হে মনে, সে যে মানব নয় ওহে দানব-রায় ! 
সদানন্দের নিধি নন্দের ভবনে ছিলি।। (2) 


কাল-রাপ কে এলো! 


শ্রীকফ-বলরামের বন্ত্র-পরিধান। 
রজকে বধি পীতাম্বর, পীতাম্বর নীলাম্বর, 
নীলাম্বর বেছে বেছে লন। 
কিরূপে হয় পরিধান, সন্ধানেতে হরি ধান, 
হেন কালে দৈবের ঘটন।। ১৩৩ 
হরির দৃষ্ট হল বাঁয়, পথে যায় তন্তবায়, 
বলেন তারে, যা রে বস্ত্র পরিয়ে। 
তাতি বলে, হে বংশীবদন! 
(তুমি) দীন হীনকে দিও না বেদন, 
আমার দিন যাচ্ছে, হাট যাচ্ছে ফুরিয়ে ।1 ১৩৪ 
আমায় যে ধ'রে পথে টানা, 
একি প্রদু! উচিত হে তব? 
হাট গেলে না পাব সুতো, 
তবেই আমায় মেলে আশু তো, 
হাট গেলেই সুতাসুত, কালি কিসে বাচাব? ১৩৫ 


পাঠাব তোরে বৈকুষ্ঠপুরী। 


কুন - সংবাদ 


তাতি বলে, সে কত দূর ?-_ 
(যদি) দূরে গেলে যায় দুঃখ দূর, 
তা হলে পর দূরকে স্বীকার করি।। ১৩৬ 
বৈকুষ্ঠ তালুক কার, সেখানে তোমার অধিকার-_ 
আছে -_ কিছু __ ইজারা কি পত্তনি £ 
শুন শুন কালবরণ! এখানে অপেক্ষা অসাধারণ -__ 
বৈকুঠের সুখ কি, -__ তাই শুনি।। ১৩৭ 
হরি কন, দুঃখের তাপ এড়াবি, 
দুই হাত আছে চারি হাত পাবি, 
তাঁতি বলে, ভাল কথা নয় এ তো! 
যদি দুই হাত বাড়িলে বাড়িত মান, 
তবে দুই-পেয়েদের বিদামান, 
চারি পেয়েদের কত মান হ'তো ।। ১৩৮ 
আমি তাঁত ফেলে যাই তব কথাতে, 
যাই যদি সুখ পাই হে তাতে 
দুইদিগ হারা হব এই চিন্তে। 
হরি কন, তোর কর্ম্মসুত্র, __ কেটেছে আর হাটে সুজ, 
কিনতে হবে না, হবে না তাঁত বুনতে 11 ১৩৯ 


চল রে এ তাঁত উঠায়ে, দিব ভাল তাঁত যুটায়ে ;-_ 
দিব, যে তাঁত সদা বাঞ্ছিত যোগীতে। 
বুনতে হ'ত অম্বর, বুনবি তথায় পীতাম্বর, 


বার বার তোর আর হবে না ভুগতে ।। 


ঞ ৬ রঙ 


জগতের তাঁতকে পাবি,এ তাঁত হ'তে সে তাঁত ভাল। 
বার বার আর এসে ধরায়টানা-কাড়ার ফল কি বল? 
কলুষ-আগুনের তাতে 'দ্বালাতন ছিলি তা'তে, 
তাঁতি! তোর কপালগুণে, 

সে আগুনের তাত জুড়াল।। (ড) 


কু্জা ও শক । 
বসন পরে বনমালী, বনমালা পরিতে মালী(র), 
তত্ব ক'রে __ যান তার পুরী। 
গলে হরি পরেন দুঃখ হরি।) ১৪১ 


২৯১ 


মনে মনে হল অভিলাধী। 
হেন কালে রাজ-সভায়, চন্দন লয়ে দিতে যায়, 
কুরূপা কুজ্জা কংসের দাসী || ১৪২ 
তর মুর্থি দেখে কানাই, একী দন্ত নাকটি নাই, 
কাণ নাই, -_ কানাই ভাবেন এ ফি! 
পেটটা ভাঙ্গা আটটা বেক, ঠিক যেন গাঙ্গের টেক, 
উচ্চ কপাল, __ তাতে কুঠুরে-চোখী ।1 ১৪৩ 
গলে গণ্ড -__- গালে আব, দেখিয়ে মুখের ভাব, 
বনে যায় বানরী মুখ ঢেকে। 
গায়ে লোম যেন উল্লুক, স্তন-শুন্য শুকনো বুক, 
চ'লে যেতে বুকেতে মুখ ঠেকে ।। ১৪৪ 
খুঁড়িয়ে গমন খড়মপেয়ে, 
শমন বলে,__-এমন মেয়ে, 
আমার বাড়ী কেউ এনো না৷ ভাই! 
মশকের মতন গাত্র, কন্যা সহ যোগাপান্র, 
ঘটকে ঘটাতে পারে নাই || ১৪৫ 
(তার) মাথাময় সকলি টান ডাকর্টী যেন দাঁড়কাক, 
স্থান নাই বলিতে একটু ভাল । 
যে দিন রাপর্টী গড়ে তার, সে দিন বুঝি বিধাতার, 
(বড় ব্যত্ত-_-) বাপের শ্রাদ্ধ ছিল।। ১৪৬ 


ঞ ঙ চে 


ভুবনে দেখি নাই আমি রূপ এমন। 
আ. মরি সুন্দরি! লয়ে বাটিতে চন্দন, 
কার বার্টীতে কর গমন।। 
ডুবনমোহন আমার রূপ হে! 
আমি ত্রিভঙ্গ হরি, রূপে মুনির মন হরি, 
ধনি! তুমি যে হরিলে সেই মুনির মলোহরের মন: 
অনঙ্গ এলো আমার অঙ্গে, 
হেরি তোর অঙ্গখানি, প্রেম-তরঙ্গে ধনি! 
ডুবে মরি, দাও তরী, নইলে তরিব করি কেমন? (6) 


গু সা কী 


হরি ডাকিছেন কুবুজায়। কুবুজাকে তা কু বুঝায়, 
বাঙ্গ-কথা শুনে অঙ্গ স্বলে। 


৭৯৭ 


মনের দুঃখে একাকী, যায় বসানে মুখ ঢাকি, 
একবার দেখেনা মুখ তলে? ১৪৭ 

বলিছে কত দুঃখ পেয়ে, 
তোদের দ্বালায় কি করি তাই বল! 

জলে যাব কি খাব বিষ, তাই করিব-_. যা বলিস, 
পথে আর হয় না চলাচল।। ১৪৮ 

কুরূপা কুবজা আছি, 
ঘেচে গিয়া কার গায়ে পড়েছি? 

'গ্রহণ কর এই কুজ্জায়' ব'লে ধরেছি কার পায়? 
নিরুপায়--- করিব কিরে ছি ছি! ১৪৯ 
তোরা জানবি জানলে টের, তাইতে দিয়ে গাঁয়ের টের, 
নিতা আমি রাজার বাতি যাই । 

ঘাটেপড়ারা পড়ে থাকিস ঘাটে, 
নাইতে যাইনে বাঁধা ঘাটে, 
নিতা নিতা আঘাটেতে নাই।। ১৫০ 
বাঞ্ধা করি মনে মনে, লুকিয়ে থাকি কোণে কোণে, 
চলে না তাতে -- কেউ নাই জগতে। 
বিধি করেছেন একাকিনী, 


আমি একা বেচি -- একা কিনি, 


হাটে ঘাটে মাঠে হয় যেতে।। ১৫১ 
বয়েস আমার তির চৌদ্দ, তা নেলে পোনের হদদ, 
বিধির পাকে যৌবনেতে বুড়ী। 
বেড়াতে কাকু বাড়ী যাসনে, 


মুখ পাইনে __ সুখ পাইনে, 


মুখকে হাসে যত ফচকে ছুড়ী।। ১৫২ 
বিধি বেটার মাথা খাক, নিষ্বংশ হয়ে যাক, 
সতাপীরে সিশ্লি দিই তবে। 
সেইত করলে এত গোল, 
লোকের সঙ্গে, আমায় করতে হবে! । ১৫৩ 


বিধির কপালে আগুন, আমার ষনের আগুন, 

দিয়েছে জেলে; -_ 
পোড়ার উপর পোড়া, পোড়া-কপালেরা? 
তোরা কেন দিস, তায় আছুতি ঢেলে! 


গারে ছোড়ারা অঙঙগ্লেয়ে, 


আপনার ঘরে আপনি আছি, 


নৈলে কেন গণ্ডগোল, 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


গায়ে পড়ি নাই কারু দেখে লম্বা কোঁচা, 
আমায় দেখে অমনি নিতা কবে ধাঁচা, 

যত সবা্নাশশীদের ছেলে।। 

আমি পথে চঙ্গি বসনে মুখ ঢেকে, 
অল্পেয়ারা যেন খবর পেয়ে থাকে, 

যে দুঃখ দেয় আমাকে, বলব দুঃখ আর কাকে? 
কাকে লাগে যেমন পেঁচাকে পেলে ।। (ণ) 


শ্রীকষ্ণের স্পর্শে কুক্জার রূপপরিবর্তন। 
তখন কমল হস্ত দিয়া গায়, রূপর্টী কমলার প্রায়, 
করি, কুবুজার পুরান বাসনা । 
কুরুপা ছিল রমণী, পরশে পরশমণি, 
লোহা হ'য়ে যায় যেন সোণা 11 ১৫৪ 


কংসবধ,__ দেবকীর বন্ধন-মোচন। 


প্রসন্ন হয়ে কুবুজায়, রূপ -যৌবন দিয়ে তায়, 
তদন্তে গেলেন কংসপুরী। 
ছিল যত দ্বারপাল, তাদের পক্ষে হয়ে কাল, 
চাণুর আদি বধ-করি করী।। ১৫৫ 
অনেকের প্রাণ হরণ, করিলেন সন্বর্ষণ, 
কুষ্ণ কেশ আকর্ষণ, করি কংসাসুরে। 
বছ্ছ মুখে মুকে মারি, কাল হয়ে কালবারী, 
₹সেরে পাঠান যমপুরে।। ১৫৬ 
শমন বলে, __ শমন আমার গেল। 
কুবের বরুণ ছুতাশন, ইন্দ্র চন্দ্র আদি পবন, 
সকলের হর্য মনে হ'ল।। ১৫৭ 
(তখন) জগতের ঘুচায়ে ত্রাস, মুখে মৃদু মন্দ হাস, 
চলিলেন পীতবাস, জননী বিদামান। 
আছেন যেই কারাগারে, বন্ধন মুক্তি করিবারে, 
তথাকারে যান ভশগাবান।। ১৫৮ 
(ঘরে) গিয়ে দুঃখ-নিবারণ, ঘন ঘন শ্যামবরণ, 
মা বলিয়া করিছেন ধ্বনি। 


অকুর - সংবাদ 


অমৃত-সমান ধ্নি, শুনতে পায় দেবকী ধনী, 
অমতে সিঞ্ষিল যেন প্রাণী।। ১৫৯ 
বসুদেবে ক'ন দেবকী, মোরে সদয় আজি দেব কি? 
সেবকী ভেবে কি দয়া হস? 
ওহে নাথ! মনে লয়, এ দুর্ঘশা করতে লয়, 
গোপালয় হতে গোপাল এলো ।। ১৬০ 


বাছা! কে তুই ডাকিলি রে, দুঃখিনীরে মা ব'লে। 
তুই কি আমার সে নীলরতন এলি, 
যারে কংস ভয়ে রেখেছিলাম গোকুলে।। 
আমি দশ মাস দশ দিন তোরে, গর্ভে ধারণ ক'রে, 
সঁপেছিলাম শত্রুদায় ;-- 
যশোদায় এখন মা বলে তাঁর ইঞ্ট,পুরালি রে কৃষ্ণ! 
আমি, পেয়ে হারালেম তোয় ভূমিষ্ঠ-কালে। 
শুনিলাম নাকি হাঁরে! কিঞ্চিৎ ননীর তরে, 
যশোদা বন্ধন করে, তোর কমল-করে রে-_ 
(গোপাল রে!) 
আমার বুকে পাষাণ __ তায়, কি দুঃখ রে তনয় 
তোর দূঃখ শুনে যে দুঃখ,(আমার) হৃৎ-কমলে।। (ত) 
অন্রুদ্র-সংবাদ (ক) সমান্ত। 





অত্ুর -সংবাদ। 
(খ) 
অন্তুরের বৃন্দাবন-যাত্রা, __ পথে 
জ্বীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ। 


চলিলেন অন্ঞুর, রাজা কংসাসুর__ 
আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে। 
উৎকঠিত-মতি, বৈকৃষ্ঠের পতি, 
জানিলেন মনে মনে ।1 ১ 
লইয়া গোধন, গোধূলি যখন, 
আইসেন নন্দালয়। 
পথে অক্রুর মুনি, 
উভয়ে মিলন হয়।।1 ২ 


শিবের সম্পদ, হেরি হরিপদ, 

অন্তুর হরিষ মনে। 

দেখি অপরূপ, বিশ্বারূপ-রূপ 
জীবন সফল গণে।। ৩ 

তাহে গোষ্ঠবেশ, 


তরুমূলে রাম-কানু। 


তকুণ বয়েস, 
তরুণ অরুণ, জিনিয়া চরণ, 
তরুণীমোহন তনু। | ৪ 
কোটি চন্দরে ঘেরা, __ 
যেন কালো মেঘে আসি। 
অকলম্ক কালো শশী || ৫ 
ডাকেন বনমালী, হিঙ্গুলি পিউলি! 
| ধবলি শ্যামল্লি আয়! 
করেতে পাঁচনী, 
সুরভির পিছে ধায়।। ৬ 
ভ্রীকঞ্চের দশা দেখিয়া অন্রুরের মনঃকষ্ট। 
ভাবিছে অত্রুর, নন্দ পড় তুর, 
দয়াহীন কলেবরে। 
যাহার বালক, 


কটিতটে ধড়া, 


কলেবর বক্ষ, 


লয়ে চিন্তামণি, 


গোলোক-পালক, 
গোচারণে দেয় তারে ।। ৭ 
হয় না প্রাণে সহ্য, আছে তা এশ্বযা 
দিয়ে বিধি প্রতিকূল! 
দু্ধাপোষ্য হরি, 
আধম গোপের ফুল 1৮ 


যেমন অন্ধ, হন্ডে রত পেলে, যত শাহি করে 
অতিথির নাহিক হত, কৃপণ ধর্নার ঘরে ।। ৯ 
শকপক্ষী যত করি, বাধ কখনো রাখে ? 
বিদ্যারহীনের কাছে কি পুস্তকের যত থাকে? ১০ 
অসর্তী না করে যন, পতিত ধনে! 

বি লোক দেখি, যত করে না অন্জানে।। ১১ 
দেখদ্রব্য বঙ্গি কখনো যখ্জ করে শিশু? 
মুক্তাহার যত্ন করি , কি গলায় পরে পণ্ড ১২ 


২৯৪ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


নিগুণ-নিকটে নাই গুর্দীর যতন। 

মানীর না করে যত, অহঙ্কারী জন।। ১৩ 
তুমি তবসিদ্ধুত্রাণকত্বা ভবারাধ্য ধন! 

নন্দ কি জানিবে হরি! তোমার ফতন।। ১৪ 


হরি! এতো অযতনে শ্রজে কেলে। 

হয়ে অখিল-বক্মাগুপতি ধেনু রাখ বনে। 

এ ধন কি চিনিবে নন্দ, গোচারণে দেয় গোবিন্দ, 
জানিতে কি পারে অন্ধ, কি গুণ দর্পণে।। 

কমলা-সেবিত তব, যে চরণ, হে মাধব! 
বনে কুশান্ধুর সব বাজে শ্রীচরণে || (ক) 


ভ্রীকঞ্চের কাছে বসুদেষ-দেবকীর ক্লেশ বর্ণন। 
অন্রুর কহিছে, যে দুঃখ দহিছে, 
তব জনক-জননী। 
দুর্গাতি ছেরে, | পাষাখ বিদরে, 
প্রাণী দেখিলে ছাড়ে প্রাণী।। ১৫ 
আশা ক্ষান্ত নয়, আসিবে তনয়,_ 
আশায় জীবন রাখে। 
হাদয়ে পাষাখ, ওষ্ঠাগত প্রাপ। 
তবু কৃষ্ণ বলে ডাকে || ১৬ 


অধুরায় যাইতে ভ্রীকফ্চের অভিলাষ। 
শুনে দুঃখ মাতা-পিতার, চক্ষে বহে শতধার, 
কৃ? কন, _- শুনহে অন্ুর ! 
দেছ লন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভাতে করিব গমন, 
করিতে তাঁহাদের দুঃখ দুর ।। ১৭ 
র নিমন্ত্রণ শ্রদান। 
(তখন) ফুত গিয়ে নন্দপুর, নিমন্ত্রণ দেয় অন্তর, 
রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞ করে। 
সহ কৃষ্ণ-বলরাম, যেতে ছবে কংসধাম, 
[ও ব্রজবাসিগণ সঙ্গে করে।। ১৮ 
' মলে সঙ্দ-_-কছিলাম সার 


অন্ধের নয়ন-ধন, আমার এই কৃষ-ধন-_ 
নিধন-আকান্ক্ষা __ সে রাজার || ১৯ 
অন্ভুর কহিছে, _ অতি, ভ্রান্ত তুমি গোপপতি! 
জান না, গোলোকপতি ঘরে। 


যোশীন্দ্র যাহারে ধ্যান করে।। ২০ 
শত্রভাব করে কস, অমনি হইবে ধ্বংস. 
সবংশেতে ত্যজিবে জীবন। 
যন্ধেস্বরে নষ্ট করে, যোগ্যতা কি যজ্র ক'রে, 
অযোগ্য ভাবনা অকারণ || ২১ 


নন্দরাণীর কাতরতা। 


অভ্ভুদর বচনে নন্দ, ত্যজিলেন মন£সম্দ, 
ব্রজ নিমস্ত্রিল এক দণ্ডে। 
অন্তঃপুরে নন্দরাণী, শুনি কৃষেন্র যাত্রাবাণী, 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে।। ২২ 

সঙ্গি-হারা পথিক যেমন, ঘটে ঘোর বিবন্ধ, 
পুর্তক-হারা বিপ্র যেমন, যষ্টি হারা অন্ধ ।। ২৩ 

বৎসহারা গাভী যেমন, উদ্মুখে ধ্বনি। 
মণি-হারা ফণী প্রায় এসে নন্দরার্ী। ২৪ 

বলে, __ ছেদেরে অবোধ ছেলে! 


দুরাত্মা কংস-বধের ছলে, 
ভূলে নাকি মথুরাতে যাবি? 
নন্দেরে কি কব হায়! বৃদ্ধদশায় বুদ্ধি যায় 


আজশ্ম কি আমারে কাঁদাবি।। ২৫ 
(সেই) পুতনা আদি বৎসাসুর, তারি রাজা কংসাসুর, 
সে নিষ্ঠুরহাতে কেন যা'স। 
এবার লয়ে নিজ কোটে, ফেলিবে ঘোর সন্কটে, 
. যাসলেরে, মায়ের মাথা খা'স। ২৬ 


যেয়ো না প্রাণ-গোপাল! মধু ভুবনে রে। 
দেখিলাম অমল -__গত রজনী-্বপনে রে। 
ষেন প্রাণ হ'তৈ কে নিল নীল-বরতন রে। 


ভঞুন্র - সংবাদ ২৯৫ 


এ ধন কি বিদায় দিয়ে প্রাণ ধৈর্য মানে রে! 
নীলমণি! তোর মোহন-বেণু না শুনিয়ে শ্রবণে রে! 
বনে চরিবে না ধবলী, __মরিবে পরাণে রে।। (খ) 


সুখ-্থপ্র-ঙ্গে-_নিদ্রা ও নয়নের প্রতি রাধিকার 
ক্রোধোক্তি। 


হেথায় মদন-কুঞ্জে প্রভাত যামিনী। 
শয্যা শূন্য হেরিয়া অধৈয্যা কমলিনী।| ২৭ 
পলকে বিচ্ছেদ হয় শতযুগ-জ্ঞান। 
“কোথা কৃষ্ণ' বলি রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ।। ২৮ 
নিদ্রা প্রতি কহেন রাধে, আবার কি অপরাধে, 
অচৈতন্য করিলি নিশি-শেষে ! 
(আমি) করি নাই তোর আকিঞ্খন, 
তুই দ্বালালি কিকারণ? 
কৃষ। সঙ্গে ছিলাম রঙ্গ-রসে।। ২৯ 
কুসুম-শযাতে রাখি. কালিয়ে কুসুম--আঁখি, 
কসুম-নুপুর বন্ধুর দিতেছি চরণে। 
গাঁথিয়ে কুসুমহার, 
কদম্ব কুসুম দিলাম কাণে।। ৩০ 
ওরে যোগীন্দ্র-মুনীন্ত্র যারে, 
অখিল ব্রক্মাগুপতি হরি। 
কোন তুচ্ছ ব্রশ্াপদ, 
তাঁর সঙ্গে পরিহাস করি? ৩১ 
এ সুখ-সম্পদ ছেড়ে, 
হব কি আমি নিদ্রা-অভিলাষী। 
হৃতৎকমলে অধিষ্ঠান, 
গর করিব পান, তাজে সুধারাশি? ৩২ 
আনন্দ-সাগরে করি খেলা! 
(ওরে) নিদ্রা! তুই আসিয়ে, 
ডুবায়ে দিলি রসের ভেলা? ৩৩ 
চতুক্শ বর্ষ তোরে, 
তাতো সহ্য করি, ছিলি কি প্রকার? 


কণ্ঠমাঝে দিতাম তাঁর, 
নিরন্তর ধ্যান করে, 

এর বাড়া সুখ-সম্পদ, 
ধিক ধিক ধিক আমারে, 
ভবারাধ্য ভগবান, 
দুযেশি-পবন হয়ে, 


জঙ্গল যে ত্যাজ্য করে, 


তার কাছে না যেতিস ভয়ে, আমায় কি অবলা! পেয়ে, 
প্রাণদণ্ড করিলি, _ দুরাচার ? ৩৪ 


ওরে নিদ্রে! কেন অঙ্গে এলি! 
তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার, 
রাধার মুলাধার, কোথা লুকালি! 
হরি নিলি আমায় ক'রে অচেতন, 
অমূলা রতন সে নীলরতন, 

সদা সাধে যাঁরে সনক সনাতন, 
ব্রহ্মা সনাতন কারে বিলালি? 

হৃদি পল্মাসন, করি অন্বেষণ, 
পাইনে দরশন, সে পীতবসন, 
ওরে নিদ্রে! শোন, ক'রে আকর্ষণ, 
বিচ্ছেদ-হুতাশন, তুই দ্বেলে দিলি। (গ) 


খঞ্জন-নয়নযুগে অশ্রুধারা বয়। 
ণঞ্জনা-বাকোতে রাধে! নয়ন প্রতি কয়।। ৩৫ 
(ওরে নয়ন!) আমার সাধের ধন, কৃষ্ধন চিরধন। 
পেয়েছিলাম, -_ ভক্তিসাগর করিয়ে সিঞ্চন।। ৩৬ 
অবলার ধন, _- বন বিঘ্ন, সদা চৌষভিয়! 

তাইতে বাঙ্ধব-নিকটে এ ধন রাখতে সন্দ হয়।। ৩৭ 
আমি যত্ে ধন রেখেছিলাম হাদয়-মন্দিরে 
ভ্রীহরি-প্রহরী,_- নয়ন! রাখিলাম তোমারে ।। ৩৮ 
তুই রক্ষক, _- ভক্ষক হ'য়ে রাধায় করলি সারা। 
নয়ন মুদে হারালি নয়ন! শ্যাম নয়লের তারা ।। ৩৯ 


নয়ন! কে নিলে রে হবি হরি! 
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা-নয়ন, 

ছিলি রে নয়ন ! দিয়ে প্রহরী।। 

কি কাল নিদ্রে এসেছিল তোর। 

কাল পেয়ে ঘরে এলো কালচোর! 
মরি রে, সে চোর কেমলে ধরি ।। (ঘ) 


২৯৬ দাশরখি রায্নের পাঁচালী 


(তখন) নয়ন প্রতি কহেন শ্রীমর্তী খেদ বাণী। 
কুপ্জের বাহিরে যান কুঞ্জর-গামিনী। | ৪৩ 
নয়নে গলিত ধারা, বিগালিত বেশী। 
কৃষা-বিচ্ছেদ রাহপরস্তা রাধে পূর্ণশশী | ৪১ 
অসস্বরা নীলাস্বরা, __ দুবাছ পসারি। 
জিদ্ঞাসেন কৃষ্ততত্থ, -_ যথা শুকসারি।। ৪২ 
ওরে পক্ষি! তোর! বঙ্গলিনে বা বিপক্ষ হইয়ে ! 
কিন্তু গেছে বশীধারী -_ বংশীবট-মূল দিয়ে || ৪৩ 
সাপক্ষ-হীন হালো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বানে মরি! 

ওরে পঞ্চ! কৃষ্ণপক্ষ-নিশি, দিনে হেরি || ৪৪ 
মোর পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তোরা দুই জনে। 

উভয় পক্ষে সম ভক্তি, ছিল জানি মনে 11 ৪৫ 
তোরে বলি গেছে কষ), -_ পক্ষিনাথনাথ। 

না বলিয়ে, পক্ষি! বুঝি করলি পক্ষপাত।। ৪৬ 


র্‌ গ্ী ঞ্ 


বল দেখি রে শুক সারি! 
তোরা ত কুঞ্জে ছিলি। 
কোন পথে গেল রে আমার, 
মনচোরা বনমালী | 
কি দোষে ত্যজিল কাস্ত, সে তদন্ত না জানি, 
অন্তরে ছিল রে অন্তযামী সে চিন্তামণি ;-- 
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি || 
ওরে শুক! আমার আজি কি হইল, সুখ-সম্পদ ঘুচিল, 
সুখসাগর শুকাইল, দুঃখ কারে বলি; __ 
সুখে ছিলাম শুক! লয়ে কৃষ্ঃ-শুকপার্ী, 
হাৎপিঞ্জ ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাঁকি, _ 
কে আর শুনাবে ব্রজে রাধা রাধা বুলি। | (৪) 


জীকৃষের মথুরা গমন বাত্তা শুনিয়া কুটিলার 
আডাদ কিরাপ?_ 
(যেমন) প্রবাসী পতি ঘরে এলে, 
যুবতীর আহাদ ঘটে। 
ফদুয়ানের আহাদুযে দিন পায়ের বেড়ি কাটে।। ৪৭ 


পর আসা. 


অপ্রদানীর আহ্লাদ হয়, বুড়ো ধনী ম'লে।। ৪৮ 
আহমাদ মনে। 
জ্বরো রোগীর আহ্াদযেমন, অন্পপথ্যের দিনে || ৪৯ 
ডাকাইত প্রেপ্তারি। 
খেলোয়াড়ের আহাদ, 
যেমন পাশাতে পড়িলে আড়ি।। ৫০ 
দরিদ্রের আহাদ, কোথাও হঠাৎ ধন পেলে। 
পেটুকের আহাদ, ফলারের নিমন্ত্রণ হলে।। ৫১ 


জীকষের মতুরা-যাত্রার কথায় জটিলা কুটিলার 
মহানন্দ। 


কৃষ্ণের যাত্রা শুনে মুরায়,  আন্রাদে পরফুল্লকায় 
কুটিলে গিয়ে জটিলেরে কয়। 
বলে, গোকুলে হৈল কিসের গোল, 
শুনিস নাই মা সুমঙ্গল, 
নন্দের বেটা গোকুল ছাড়া হয়।। ৫২ 
কংস রাজার এসে দৃত, লয়ে যায় নন্দসুত, 
যজ্ঞচ্ছলে করিবে দর্প চুর। 
ভালই হইল __ ঘুচিল দায়, বাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়, 
বৃন্দাবনের বালাই হ'ল দূর।| ৫৩ 
আঙ্ষি কি আহ্াদের দিন মরি! 
একি আহাদ বল মা হেটে ! 
আছ়্াদে গা শিউরে উঠে, 
আছাদের ভরেতে হইলাম ভারি।। ৫৪ 
আহ্াদে পেট ফেটে উঠিল! 
আহাদ যে ধরে নামা! আর ঘরে। 


। ঘিরেছে আঙ্তাদ গা-টাময়, এত আহ্লাদ ভাল ত নয়। 


সামালিতে না পারলে পরে, 
আছ্ভাদে লোক মরে।। ৫৫ 


অর -সংবাদ 


জটিলে বলে মরি মরি, আয় মা একবার কোলে করি, 
ফিরে বল কি কথা শুনালি। 
খুব খুব খুব হয়েছে, চারি যুগ যে, ধর্ম আছে, 
কালুটে আমার কুলে দিয়েছে কালি।। ৫৬ 
কংস রাজা আছে খাপা, যাবা মাত্র সারবে দফা, 
দস্যু কেবল দশ দিন কাল বাঁচে 
সেই মরিবে অলপেয়ে কেবল আমার মাথাটা খেয়ে, 
রাখিল খোঁটা যত শত্রুর কাছে। ৫৭ 
হেকুটিলে! সত্য বটে? তোর কথায় যে সন্দ ঘটে, 
বলি, ঠাটকি মেয়ে ঠাট করিয়া কয়। 
কুটিলে বলে, আ-মর মানি !মিথ্যা বলব কিসের লাগি? 
আমার কথা তোর-__ কথাই যেন নয়।। ৫৮ 
(যখন) বয়স কাঁচা (তখন) কথা কাঁচা, 
বয়স-কালে নাই সে সব ধাঁচা, 
এখন আমি দেখে এসেছি পথে। 
কি বলিস মা আই আই! দুটি চক্ষে মাথা খাই, 
দুটি ভাই উঠেছে গিয়া রথে।। ৫৯ 
(তখন) জটিলে বলে, _-যা মা তবে, 
দেখগে পাছে প্রমাদ হবে! 
তোদের কমলিনী সঙ্গে পাছে যায়। 
ভিন্ন গাঁয়ে জানে না কেউ, গাঁয়ে মরে গাঁয়ের ঢেউ, 
গেলে রাষ্ট্র হবে মথুরায় 1 ৬০ 


নন্দের বেটা ম'লে পরে, পাপ গেলে প্রায়শ্চিস্ত ক'রে, 


সোপার বউকে নিয়ে করিব ঘর। 
পঙ্গা নাওয়ায়ে করাব দিব্য, খাওয়ায়ে দিব পঞ্চগব্য, 
রাম বল মন! -_- ঘাম দিয়ে গেল জ্বর ।। ৬১ 
সাধ করে দিয়েছি বিয়ে, ঘর করি নাই বৌকে নিয়ে, 
মনের দুঃখে হইয়াছি মাটি 
ফিরে করিব সর্তী-সাধবী, মন্দ বলে কার সাধ, 
পুড়িয়ে সোণা ফিরিয়ে করব খাঁটি।। ৬২ 


জীরাধার সহিত কুটিলার কথা। 
তখন ছজটিলের বাক্যমতে, ড্রত কুটিলে যায় পথে, 
সাবধান করিতে রাধায় ৷ 
দাশরঘি --৩৮ | 


ূ 
র 
ূ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 


২৯৭ 


(দেখে) পথে রাধা চন্দ্রমুখী, হারিয়ে বাঁকাপজজ-আখি, 
চক্ষুণীরে বক্ষঃ ভাসি যায় ।। ৬৩ 
কুটিলেরে চক্ষে হেরে, পড়ে রাই ধরণী-পরে, 
ছিন্নমূল তরুবর প্রায়। 
বলে ননদি! শুন শুন, এই জন্মের মত দেখাশুন, 

শ্যাম গেলে__ প্রাণ তাজিব যমুনায় 1। ৬৪ 


এঁ দেখ! মধুসুদন মধু পুরে যায়! 
তুমি যে বর মাগ, ননদি! বিধির পায় )। 
ঘুচাইতে মোর মনের কালি, 
আয়ান-ভয়ে হয় কালী -_ 
(আমার) সে দিয়ে অন্তরে -_- কালি 
আজি লুকায়। 
এত দিন যে ননদিনি ! বলতিস মিছে কলক্কিনী, 
আমার সে কলঙ্ছ __ আভরণ হৈত গায় 11 (5) 
শত্র লোকের বিপদ দেখে, মনে সুর্খী হয় সব্ধলোকে, 
কিন্তু মুখে দু'টো আলগা প্রবোধ ধলে। 
কুটিলের ঘটিল তাই, বলে, আহা মরে যাই! 
আঙ্গুল দিয়ে ভাসল চক্ষের জলে ।। ৬৫ 
(বলে) শুনিলাম বটে মুরায় গেল, 
দোষে-গুণে ছিল ভালো, 
বৃন্দাবনে ছিল না কোন ভয়। 
(এখন) বয়স হয়েছে বুদ্ধি পেলে, 
থাকবে কেন পরের ছেলে, 
শুনেছি, তার তো যশোদা মা নয়।। ডি 
যা হৌক মেনে, রাধা! শোন, 
আজি আমার কি করিছে মন! 
মনে করি, সেই রূপপ্টী চিকণ-কালো। 
আমি কত বলেছি মন্দ, একদিন করে নাই ছন্য, 
নন্দের বেটার মনর্টী ছিল ভাল । | ৬৭ 
সকঙি ভালো রূপে গুণে, একটু দোষ ঘর-মজানে, 
তাতেও নিন্দে করিনে, তাছা সকল ঘরে আছে। 


২৯৮ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


কিন্তু একটা কথা শুনে, বড় ঘা হতেছে মনে, 
তোদের উলঙ্লী করে উঠেছিলো গিয়ে গাছে।। ৬৮ 
তুই যা করিস সে যা করুক, 
যা হবার হয়েছে মরুক, 
কৌচড়ের আগুন-ফেলিব তোকে কোথা? 
কাগিসনে আর ঘয়ে আয়! ঘরকল্লা কর বজায়, 
পরকে যতন করা কেবল বৃথা ।। ৬৯ 
আজি হৈতে দে নাকে খত, ছাড়া হ'স নে দাদার মত, 
পাপকার্মঘে দেখিলি কত জ্বালা! 
ফলিয়ে তোদের পাপ যেমন, 
জন্মের মত গ্বলিয়ে মন, 
ফেলিয়ে দুঃখে পালিয়ে গেল কালা।। ৭০ 
কুটিলের বাক্য-ছলে, বৃন্দেরে রাই কেঁদে বলে, 
হাগো সখি! একি দায়ের উপর দায়। 
(আবার) কুটিলে কেন দেয় ধন্লা, 
করিতে, বলে ঘরকল্পা, 
প্রাণ লয়ে মোর প্রাপবরু পলায়।। ৭১ 


জীকৃফ। বিরহে শ্রীরাধা উল্মাদিনী। 


তখন অবজ্ঞা করিয়ে তায়, মণিহারা ফণী প্রায়, 
উদ্মাদিনী হয়ে রাধা যায়। 
অঙ্গে ধূলি ছিন-ভিম, দৈবে কৃষ্ের পদচিহ্ন, 
পথমধো দেখিবারে পায়।। ৭২ 
ধরি সেই চিহ-পদে, বলে ফেলিস কি বিপদে! 
ও-পদে নই দোষী জানি মলে। 
ওরে কৃষের পদ! বলো, আমার তো এঁ পদ বল, 
ফেন ঘুচিল সে সম্বল, 
দিলি রে প্রবল স্বালা কেলে।। ৭৩ 
তুই ত রাধার মুলাধার, অকৃল-মাঝে কর্ণধার, 
গোকুল-আঝে তোরি ধার, 
... ধারি বংশীধারী তাতো জানে। 
সংসার করে অসার, | 
তবে এতে! দুঙগশার,_-ভোগ ছয় রে কেলে।। ৭৪ 


(আমি) তোষায় ভি রাত্র দিবে, 
তুমি যে এত দুঃখ দিবে, 
দেখিয়ে চক্ষু সুদিবে, বধিবে বাদ সাধিবে, 
স্বপনে না জানি। 
না জানি এরে সবিশেষ, গত রজনীর শেষ, 
শ্রীকষ্চ-বিচ্ছেদ শেষ, 
দংশিয়ে মোর ধ্বংসিবে পরাপী।। ৭৫ 


ওরে পদাঙ্ক! জমি তোর আশ্রিত, _ কেমন ?_ 
কমলার আশ্রিত দরিত্র যেমন থাকে চিরদিন। 
বন-আশ্রিত পশু যেমন জল-আশ্রিত ীন।| ৭৬ 
গচুর-আশ্রিত ফী, পাপ-আশ্রিত শনি। 
যোগ-আশ্রিত মুনি, সাধু-আশ্রিত হী || ৭৭ 
চন্দ্র-আশ্রিত চকোরিণী, তরু আশ্রিত পক্ষ, 

তেমনি কৃষ্ণ-পদাশ্রিত আমি, 

বিদিত ব্রেলোক্য।। ৭৮ 


এই কথায় গোপীর নয়ন-জলে পদাক লোপ পাইল, 


| তাহা দেখিয়া, রাধিকা ধরাশিয্যাগতা হইলেন! 


গোপিকাগণ কর্তৃক হ্রীকফের চক্র ধারণ। 


তখন ধরাধরি রাধিকায়, যায় যত গোপিকায়, 
ঘথায় জঙলদকায় রথে। 
রথচক্র ধরি নারী, বলে, শ্যাম! আর রইতে নারি, 
তাজিব প্রাণ রথের চক্রেতে।। ৭৯ 


কহিছে গোপীর কুল, কুল দিয়ে হও প্রতিকূল, 
গোকুল আকুল করি যাবে।। 
গোকুলে আকুল করি, দুকুল মজাবে হরি, 
অকৃল পাধারে প্রাণ যাবে ।। ৮০ | 
এই যে নিকুগ্জবন, তোমা ভিন্ন হবে বন, 
| ঘোর বন হইবে ভবন। 
জীবনে জীবন হ্ববে, ভূষণ দৃষগ হাবে, 


বসন ফে করিবে শাসন! | ৯৮১ 


অনুর - সংবাদ ২৯৯ 


এই যে গলার হার, 
প্রহার করিবে অবিরত। 
বিহার-বঞ্িত হ'লে, নিরাহার হয়ে কালে, 
সংহার হইব ওছে নাথ।। ৮২ 
টদ্কারিয়ে, ফুল-বাণ, হানিবেক ফুল-বাণ, 
সে বাণ নির্বাণ করা দায়। 
কোকিল করিবে দাখিল খুন, ভ্রমর করিবে গুন গুন, 
দ্বিগুণ আগুন দিবে গায়।। ৮৩ 
পাতকী চাতকীচয়, স্ত্রীঘাতকী অতিশয়, 
তমালে কি সামালে এ দায়! 
(তোমার) বলিব কি শ্যাম অধিকান্ত, ৃ 
(এবার) তোমা বিনে গোপীকান্ত! 
গো্পীকান্ত হ'ল শ্যামরায়। | ৮৪ 


অন্রুরকে তিরস্কার। 


তখন চিত্রে কয় অক্রুর, প্রতি রাগেতে প্রচুর, 
হাঁ রে! তোর কে রাখে অন্তর নাম? 
তুই তো অতি ভ্কুর।। ৮৫ 
অজ্কুর বলি কা'কে,যার শরীরে ক্ুরতা না থাকে। 
তুই অত্যন্ত ভ্ুর; যদি তোর অন্তর নাম হয়, 
তবে তোরপূর্বভাগে যে অ আছে, 
ওটা দোষতুক্ত অ। কেননা, 
অজ্ঞানের মত কর্ম্ম দেখি-রে অন্তুত। 
অর্থলোভে হয়ে এলি অসুরের দূত।| ৮৭ 
অজ্জা হয়ে করিস অস্থ-সম অহঙ্কার । 
অবলা বধিয়ে করিস ধর্ম-সঞ্চার।| ৮৮ 
অনায়াসে অটল বিহারী হরি হরিলি। 
অসময়ে অবলারে অনার্খিনী করিলি || ৮৯ 
এ অভয়-চরণ বিনে অবলার অবলম্ব নাই।। 
অজলে অস্থলে ফেলিস অসাধ্য তোর নাই।। 
তোর অপকর্মের কেউ অন্ত পায় না, অন্ত্রশীলে বয়। 
তুই অধার্ট্িকের অগ্রগণ্য, অজামিল অত নয়।। 
অপযশ অপমান হয় অলঙ্কার তোকে। 
অধম হয়েছিস অতি অরাজকে থেকে ।। ৯২ 


করি শক্র-ব্যবহার, | 


| ঢালি ভূমে অল্প 


চিত্রা সতী পুনর্ববার ভতর্সনা-বাক্যে বজিতেছে_. 
তুই ভণ্ড-ঝষি পণু, কেবল ধরেছিস জপের মালা । 
গাণুমুর্খের কাণ্ড তোর, দণ্ড করিস অবলা ।। ৯৩ 
কপালে দিয়ে, হরি-মক্দিরে, নারির মন্দিরে চুরি । 
তোর, জপ-তপ, বুঝিলাম বাপু! 
পালায় দিতে পার ছুরি।। ৯৪ 

অঙ্গে ছাবা, যেখানে যাবা, ভুলিয়ে খাবার ঘটা । 
ভেক বিনে ত, ভিক মিলে না, ঠিক বুঝেছি সেটা ।। ৯৫ 
তোমার লম্বা দাড়ি, জটাধারী, কপট জারিজুরি | 
হরি হরি শব্দ কেবল, পরের ভ্রবা হরি।। ৯৬ 
সাক্ষী তার, এ রাধার, হরি হরিয়ে চললি। 

হয় নাই,-_তা করলি ।। ৯৭ 

জ্ঞান করে সব লোকে। 

কিন্তু চোরের ঘেটেল, 

হুদ বুঝলাম তোকে ।। ৯৮ 
তুই বিড়াল-তপত্বী, 


মন্ত্রণা তোর কত। 


পরম বৈষ্ব, 
বন্ধ লেঠেল, 
বিরলে বসি, 


করিস মায়া, 
মহীরাবণের মত ।। ৯৯ 
তোর নামাবলী গায়, না দিলে কি নয়, 
কাজ কি কৌপীন ভুরি? 
বুঝেছি ওজনে, পোক্ত ভোক্ধনে, 
ভজনের দফায় তুড়ি। ১০৩ 
(তখন) বৃন্দে বলে ওগো চিত্রে! চিত্তে নাই কি ভয়? 


নাই দয়া মায়া 


পড়িলে বিপদ, বিপক্ষের পদ,--- 
ধরে সাধিতে হয়।। ১০১ 
তোমার অকৌশল, মাথা হলাছল, 
বাকা শুনে মুখে। 
তিলেক থাকিত শ্যামকে রাখিত 


তাও বুঝি না রাখে।। ১০২ 
কিসের জন্য, 
চোরের উপর রাগো। 


৩০০ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


বরং দুটো মিষ্ট, কথায় তুষ্ট, 
করি,--কৃষ্ধনকে মাগো ।। ১০৩ 
(তখন) চিন্্রে বলে, আর কি ফলে, 
আশা বৃক্ষের ফল। 
ওগো বন্দে! আমি বুঝেচি সার, 
দশম দশার এ ফল! ১০৪ 
ইষ্টদেবতা তুষ্ট নাই, সাধব কি অক্রুরে? 
মিছে সাধব, মুষ্টিযোগে কুষ্ট কখন সারে? ১০৫ 
মর্মের কথা বলি, সখি! ধর্মআনী জনে । 
জোর বিনে, সই! চোর কখন ধশশাক্ মানে? ১০৬ 
(এখন) চলঙ্ল হরি, পরিহরি তুলে, গোকুলের খেলা । 
এহিকের সুখ, ক্ষান্ত করি,প্রাণ তাজ এই বেলা।। ১০৭ 
জগতে কে রাখিবে, দিলে জগদীশ যাতনা ? 
পায়ে ধরব, মিছে করব, নরের উপাসনা! ১০৮ 


ও ৩ টি 


করিলে মনুষা-সাধন, যায় কি বেদন মনোদুখ । 
আমি জানি, ওগো বৃন্দে! গোবিন্দ যারে বৈমুখ || 
নামে যার বিপত্তি হয়ে, মধুসূদন রথোপরে, 
সই! এখনও যদি বিপত্তি ঘটায়, কি করিবে চতুম্মর্থ। 
রাধার দুঃখ যাবে দূরে, শ্যাম কি থাকবেন ব্রজপুরে £ 
বুঝ না সই! ব্যবহারে, শ্যামের এ কি কৌতুক।। 
যে রাধার মান দেখে হরি, অধৈর্য্য চরণে ধরি, 
সই! এখন চরণ ধরে সেই কিশোরী, 

তথাচ শাম অধোমুখ।! (ছ) 


গোপিকাগণকে জ্রীকৃফের সান্তনা প্রদদান। 
গোপিকার দুঃখ দেখি সজন কমল-আঁখি, 
প্রবোধিয়া কন অতি দৈন্যে। 
অচিরাতে আসিব সই! কি ধন কিশোরী বই, 
অমঙ্গল রোদন কি জন্যে।। ১০৯ 
এ কথা শুনিয়া বৃন্দা বলিতেছেন, 
কষ হে! তোমার অমঙগজ্ হবে না। বদি কল অমল 
হবে না কিসে, দেখ, বামে শব শিবা কু্ত দক্ষিণে গো মৃখ ছিজ, 
ইত্যাদি দেখিলে যাত্রা সফল হয়, প্রকারে তাবৎ ঘটিয়াছে, 


ঘুচছে পসার, 


| আজি যেন নিগ্রহ-হরি,__ 


ব্রজগোগীগণের অবস্থা জানাইতেছেন। 
বৃন্দা"_ কৌশলে শ্রীকফকে বিরহ-বিধুরা 
(তখন) বৃন্দে বলে করি ছল, হবে না শ্যাম অমঙ্গল, 
সুমঙ্গল ঘটেছে তোমায়। 
দক্ষিণে 'গো' দেখ সুখে, নদ্দের ধেনু উদ্রমুখে, 
একদৃষ্টে রথপানে চায়।। ১১০ 
হরি বিনে আমার রমর্শী, যেমন চঞ্চলা হরিণী, 
মুগ তায় কর নিরীক্ষণ । 
যাত্রাকালে দেখলে গুণ, দক্ষিণে থাকিলে আগুন, 
দ্বলছে কৃষ্ণবিচ্ছেদ ছতাশন।| ১১১ 
বাম ভাগে এ দেখ হরি!  গোপিকার নয়নের বারি, 
পূর্ণ ঘটে' বাঞ্থা পূর্ণ ঘটে। 
পশু-পক্ষী কাদিছে সবে, তারি মধ্যে আছে শিবে, 
“বামে শিবে' দেখিলে সফল ঘটে।। ১১২ 


ওহে কৃষ্ণ বিশ্বরূপি! আমরা যত ব্রজগোপী, 
বাম ভাগে প্রাণ ত্যাজ্য করি সবে। 
স্ববামেতে শব হেরে, সব দুঃখ যাবে দূরে, 
মধুপুরে রাজাপদ পাবে।। ১১৩ 
কিন্ত এক নিবেদন, , শুন হে মধুসুদন ! 
ব্রজ-বধুর হর দুঃখ, হরি! 
কোমলাঙ্গ তর কৃষ, দেখছি বড় পাবে কষ্ট, 


কাষ্ঠ-রথে আরোহণ করি।। ১১৪ 
আমরা দাসী, তাইতে জানি, নিদ্রা হয় না গুণমণি! 
দুপ্ধ-ফেন-নিন্দিত শয্যায়। 
কাষ্ঠে উপবিষ্ট হরি! বেদনা হইবে মরি! 
বেদনা দিও না গোপিকায়।। ১১৫ 
রাজনন্দিনী কমলিনী, তার যে কোমল তনুখানি, 
মনোরথে রথী তুমি তার সখা! 
সজ্জা কি সেই রথোপরে! ধবজার উপরে উড়ে,_ 
ব্রজ- গোপীর কলঙ্ক পতাকা ।| ১১৬ 
তোমারে বিগ্রহ করি, 
যত্তে তুলিলাম সেই রথে। 
সদা রথ টানি ভক্কিপথে।। ১১৭ 


কি জানিবে বিশ্বকর্মা, অগোচর শিব্রক্গা, 
কি রতে নিম্মাণ রথখানি। 
তজিয়ে এমন রথ, কিসে পুরাও মনোরথ, 
কাষ্ট-রথে চড়ি চিন্তামণি।। ১১৮ 

অতএব, ঠাকুর ! তুমি স্রীরাধিকার মনোরথের সারথি হইয়া, 
কাষ্ঠরথে আরোহণ করিয়া, মধুর গমন করিও না। যদি নিতান্ত ই 
তোমার মধুরাগম্জন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তরণীযোগে গমন করো, 
যদি বলো, তরণী পাওয়া যায় কোথা? তাহার খত্তান্ত শুন, _- 


ষ্ঁ ফা কঃ 


রাধানাথ! যেও না হে রথ-আরোহণে । 
হবে তোমার শ্রীঅঙ্গে বেদনা, তরী-আরোহণে,__ 

সুখে যাও মধুভৃবনে || 

অভ্রুর কাণ্ডারী হবে,-মিলিবে দুজনে ।। 
যদি বল বারি বিনে, তরী যায় কেমনে! 
গোপীর নয়নজলে সিন্ধু-তরী ভাসাও হে ফতনে। 
যদি বল হরি! তরী বাহে কোন জনে 
তুমি হে ভবকাণ্ারী বিদিত ভুবনে ।। 
যদি বল তরণী নাহিক বৃন্দাবনে। 
আমরা গোপের তরুণী, 

এই তো ভাসালে তৃফানে।। (জ) 


যমুনার জলে অন্তরের শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন। 
অন্তুর চালায় রথ, পামন পবনবৎ, 
| উচ্চৈ€স্বরে কাদে গোপীগণ 
“আসিব আসিব' ধ্বনি, করিলেন চিন্তামণি, 
সেই আশায় রাখিল জীবন।। ১১৯ 
বলরাম শ্রীগোবিন্দ, সহ নন্দ উপানন্দ, 
উপনীত যমুনার তীরে। 
রথে হৈতে নামি সবে, গোপমাত মহোপ্সবে, 
স্বানাদি তর্পণ তথা করে।। ১২০ 
কিন্তু অন্তু ব্যাকুল মনে, বলে” জলে মগ্ন হই কেমনে, 
অনভ্তাপী হ'য়ে জলে, যায় ভাসি চক্ষের জলে, 
তারাকারা ধারা বরিষণু।। ১২১ 


৩০১ 
বুঝিয়া ভক্তের মন, ভক্ত-মনোরঞ্জন, 
পূর্ণ করেন ভক্তের অভিলাষ । 
জলমধ্যে গিয়ে হরি, ত্রিভঙ্গ মাধুরী ধরি, 
অন্তুরে সদয় পীতবাস।। ১২২ 
জল হ'তে মাথা তুলি, রথে দেখে বনমালী, 
পুনঃ দেখে জলের ভিতরে। 


করশা-বচনে স্ব করে।। ১২৩ 
অগ্রুর জলমধো মগ হয়া, কৃষককাপ দর্শন করিয়া, পুনর্বযার রথে 
কৃষল্ক'প দেখিয়া বলিতেছেন;-- ঠাকুর! তুমি একাপ প্রকারে ভক্চের 
মান না রাখিলে 'ভক্ষাধীন গোবিন্দ তোমায় কেহ বলিত না। 


রা চর চা 


তুমি ভক্তাধীন চিরদিন বেদে বলে। 
দিয়ে জলে দেখা, জলদবরণ ! 
ভকের সাধ পুরালে 
দেখা দিলে প্রহাদেরে স্ফটিক-স্স্ত মাঝারে ! 
বামনরাপে অদিতির অন্তরে দেখা দিলে ।। (ঝ) 


শ্রীকঞ্ঃ-বলরামের মধুরাপ্রবেশ। 
শ্রীকঞ্ণ কর্তৃক কংসের কারাগারে দেবকীর 
বন্ধনমোচন। 


স্ানাদি-তপপণ তথা সমাপন করি। 

দ্রুতগতি যায় সবে পুনঃ রথে চড়ি।। ১২৪ 
পুরে প্রবেশিয়ে সবে নামিলেক ধরা। 
অন্রুর সংবাদ কংসে কহিলেক ত্বরা।। ১২৫ 
কষ-বলরামে নন্দ করি সাবধান । 
কংসালয়ে গোপগণ রহে স্থানে স্কানি। 1 ১২৬ 
নিশিযোগে যোগেস্্-বন্দিত জশগপায় ! 
দেবকীর কারাগার-মন্দিরে উদয় ।] ১২৭ 
দেখিয়া দুর্দশাপন্ন অবসন্প হরি। 

চক্ষে ধার তারাকার কারাগার হেরি || ১২৮ 
কপাসিদ্ধর শোকসিম্ধু উঠে উলিয়া। 


ঘন ঘন ঘনশামঘ ডাকেন মা বলিয়া ।। ১২৯ 


৩০২ মাশরখি রায়ের পাঁচালী 


মাধেবের জননী-বাকা শুনে মধুর-ধ্যনি। 
মৃতদেহে দেবকীর সঙ্চারিল প্রার্গী।| ১৩০ 


ও ধা চু 


দেবকীর দৈব-দুঃখ নাশিতে এত কালে। 

কে ডাকে মা বলি, বুঝি কৃকধন আমার এলে।। 
এলি ত দুঃখির্নীর দুঃখ দেখ রে যদুনন্দন! 
ক'রেছে নিদয় কস কর-চরণে বন্ধন, 
চক্ষেতে হের রে গোপাল! বক্ষেতে শিলে।। 
তোরে রেখে যশোদা-ভবনে, 


আছি রে জীবনে, গোপাল, এত দুঃখানলে।__ 
একি অসম্ভব শুনি নারদের মুখে আমি, 

ভবের বঙ্ধন-মুক্তি-কারণ, বানা! তুমি, 

তবে বন্ধন-দশাতে কেন মায়ে দুঃখ দিলে? 
বাছা! বধি জননীজনক, জে কি সুখজনক 
জানি রে যাদব! যত যতনে ছিলে, __ 

জানে কে সন্তানের মায়া, না ধরিলে উদরে? 
কিঞ্িৎ নবনী-তরে, ধবলী-পুঙ্ছে-ডোরে, 
বান্ধিলে যশোদ1 কর-কমল-যুগলে! (ঞ) 


চে ক 


জীকৃষ্-কর্তৃক কংস-রজকের হাতে মাথা কাটা। 


নিশিযোগে দেবীর বন্ধন মুক্ত করি। 

প্রভাতে উঠিয়া বলরামকে কহেন হরি।। ১৩১ 
কংস-সভাসদ মান সবগুলি ভদ্র। 

ইহার ভদ্র উপায় হলো কিছু, দাদা বলভন্তর। ১৩২ 
আমাদের পরনে ধড়া, মাথায় চূড়া, ভদ্রতা ভাব কৈ? 
নব্য-বয়সে বটি কিন্তু সভ্য ভব্য নই।। ১৩৩ 

কিছু বস্ত্র পেলে, প'রে গেলে, ভ্রম থাকে সভাতে। 
বলাই বলে, ভাই ! পেলে বন পরিবে কিরাপেতে || 
ছেন সময় কংসের রজক আইল তথায়। 

কংস-বন্ধ বস্তা বেধে রাস্তা বয়ে যায়।। ১৩৫ 


দেখে কৃষ্ণ ডাকেন তাকে হেলাইয়া হন । 
আমরা দুটী ভাই, সভায় যাই, 
চারিখানি চাই বন্ত্র।। ১৩৬৩ 
হ'য়ে খাপা, বলিছে ধোপা, দেই বস্্ রহিস। 
জাতি গোয়ালা, মাথা পেয়ালা, 
যা-ইচ্ছে তাই কহিস।। ১৩৭ 
আমি দিনে তিনবার, হয়ে নদী-পার, 
গোকুলে গিয়া থাকি। 
তোর বাপের খপর, কাপড়-চোপড়, 
পরার বেওরা রাখি ।। ১৩৮ 
দিয়ে মা্গে ধড়ি, 
বাথানে চরায় গাই। 
তুই রাখাল হ'য়ে, চাইস রাজবন্ত্র, 
তোর চক্ষের পরদা নাই ।। ১৩৯ 
এ কাশ্মীরে শাল, রেসমী রুমাল, 
মখমল আদি কত। 
মলমলের থান, চাদর ক খান, 
টাকা তোলা ইহার সুত।। ১৪০ 
এ চাপকান কাবা, তোর নন্দ বাবা, 
দেখে কখন থাকিবে? 
ইহার নাম জানিসনে, দাম শুনেতোর 
দাতকপার্চী লাগিবে।। ১৪১ 
(তখন) কোপে কৃষ্ণ, কাপে ওষ্ঠ, শুনে রজকের কথা। 
করাঘাতে, ততক্ষশাতে, কাটেন তার মাথা ।। ১৪২ 
মুরায় সব, হ'ল কলরব, বলে ভাই কি নেটা। 
প্রাণ বাচা দায়, হলো মথুরার, 
হাতে মাথা কাটা ।। ১৪৩ 
যত প্রজায়, বলে গে রাজায়, ভয়ে সরে নার 
করিছো কি কাজ, মরি মহারাজ! হা-মা-কা।। 
প্রজ্ঞা-সকলে ভয়ে বাজ হইয়া রাজার 
নিকটেতে গিরা বলিতেছে-_ 
হা মা কা; হাতের হা, 
মাথার মা, কাটার কা। ১৪৪ 


হাতে নড়ি, 


চা ঞ ষী 


সানা - সাবান ৩০৩ 


কে এলো বালক দুটি, করেতে রঙ্জক কাটি, 
বলে তোদের বধিব রাজা কসে। 

হবে না মঙ্গল, রাজা ! রবে না তব বশে।। 
শিশু যদি করে কিছু কোপাংশ, 

তুমি জান তার পরিচয়, সামান্য মানুষ নয়, 

শত ইন্দ্র এলে বুঝি না হয় শতাংশ |! 
রূপ অতি মনোহর, নিন্দি কালো জলধর, 
চরণ-নখরে পড়ে সুধাংশু; 
(আমি) মনে অনুমান করি, ভূভার-হরণে হরি, 
অরি ভাবে এলেন তোমায় করিতে, ধ্বংস।। (ট) 


ষ ৪ ঞ 


শ্রীকৃষ্চ-বলরামের বস্ত্র পরিধান। 
তস্তবায়ের পরমগতি লাভ। 
তখন রজকেরে নষ্ট করি কৃষ্ণ মন-সুখে। 
বেছে বেছে লন বস্ত্র পরম কৌতুকে।। ১৪৫ 
হৃষ্টমতি, বলাই প্রতি, বলেন মাধব। 
আমি থাকিতে তব।। ১৪৬ 
বলরাম, বলেন শ্যাম, বলি ভাই! তোমাকে। 
দস্যুবৃত্তি করিতে পারিলে, কিসের অভাব থাকে? ১৪৭ 
তখন ভাবেন হরি, কিরূপে পরি, সভ্য বস্তুগুলি। 
তারি পরিধান-সুসন্জান, করেন বনমালী।| ১৪৮ 
হেন সময়, তস্তবায় যায়, মথুরার দিকে 
হেলায়ে কর, বংশীধর, ঘন ডাকিছেন তাকে ।। ১৪৯ 
দেখে তাতি, পবনগতি, হাট পানেতে হাঁটে 
বলে, রাখ ব্রদ্মাময়ি ! সেই বটে এ, 
যে হাতে মাথা কাটে ।। ১৫০ 
(তখন) তাড়িয়ে হরি, তাতিকে ধরি, বলেন, বস্ত্র পরা । 
ভয়ে ক্রন্দন, -তাতির নন্দন, হয়েছে আধমরা।1 ১৫১ 
বঙ্গে, কি কর! রাস্তা ছাড়, কাজ কি দুঃখ দিয়ে। 
দিও না জ্বালা, শিয়েছে বেলা, 
আমার সুতোহাট গেলো বয়ে।। ১৫২ 


কন নারায়ণ, পরাও বসন, 
বাক্য আমার, তোকে কখন আর, 
হবে না হাট করিতে ।। ১৫৩ 
আমার হার্টটী বন্ধ করো। 
তবেই আমার কাচ্চা বাচ্চা গুলির, 
দফা! তিন দিনেতেই সারো।। ১৫৪ 
কৃষ্ণ বলেন, তোকে আমি বৈকুষ্ঠে পাঠাব। 
তোমার ছুকুমেই যাবো ।। ১৫৫ 
আমি ঘর ফেলিয়ে, একলা গিয়ে রই। 
আমার পোষাগুলিন মরুক দিন আষ্টেক বই।। ১৫৬ 
কৃষ্ণ বলেন, একলা যদি না পারিস গে রহিতে । 
পাঠিয়ে দিব, বৈকুষ্ঠে তোর স্থপরিবার সহিতে।। ১৫৭ 
বলিছে তাতি, নাইকো ক্ষতি, তবে একদিন যাই। 
সেটা চলা-বলার, জায়গা কেমন, 


বন্দী হইলাম নত্যে। 


সেটা শুনিতে চাই।। ১৫৮ 
কৃষ্ণ হে! বসত করিবার জায়গা, 
যেখানে অসৎ লোক না রয়। 


রাজার সুখ থাকে, মহাল হাজা শুকা না হয়।। ১৫৯ 
ফল কথা কও, আর গুলা সব হৌকগে যেমন-তেমন। 
তোমাদের বৈকৃষ্ঠে সুতো সম্তা কেমন? ১৬০ 
তখন কন কৃষ্ঃ, বাকা মিষ্ট, পরম সুখে রবি। 
গত মাত্রে সবে তোরা চতুর্ভাজ হবি।। ১৬১ 
তবে আমার একলা হ'তেই, 

দুখান তাত চলিবে || ১৬২ 
এসো দু'টি ভাই, বন্ধ পরাই, বিলম্বে কাজ নাই 
বিষ গাত্র, স্পর্শমাত্র, দিব্জঞান ধরে। 
ধরি পায়, তস্তবায়, নানা স্তব করে।। ১৬৪ 


গোবিন্দ গুপধাম! কে জানে তোমার মায়া। 


| হর, হর, হয়ারাধ্য হরি ! ধন-জন মায়া! 


৩০৪ দাশয়ছি রায়ের পাঁচালী 


দীন হীন ভ্রান্ত পামরে দেহ পদছায়া। 

দারাদি তনয়, কেহ নয়, এ মিছে প্রশয়, 
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম ছে! শ্যাম হে। 
শিবের সম্পদ পদ. প্রদানে হর বিপদ, 
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ কর, হে নীরদ-কায়া?।। €) 


গু গু ঙঃ 


মধুরা-কামিনীগণের শ্রীকষ-রূপ দর্শন। 
দিব্য বন্ত্র পরি হরি, সেই স্থান পরিহরি, 
মালাকর-ভবনে গমন । 
সে দিলে পুষ্পের হার, বাসনা পূর্ণ তাহার, 
করিলেন ব্রচ্ম-ননাতন।। ১৬৫ 
গোকুলের গোকুলচন্দর, নিরখি মলিন চন্দ্র, 
কোটি-চন্দ্র নিন্দিত রূপ ধরে। 
তাহে ভূষণ বনমালা, 
নিরখিয়ে মন্মথ-মনোহরে।। ১৬৬ 
যত কুলকন্যা মুরার, দিয়ে গবাক্ষের দ্বার, 
কৃষঃ-রূপখানি দৃষ্ট করে। 
হেরি কান্তি নবঘন, চক্ষে ধারা ঘন ঘন, 
উদ্মাদিনী হয় পরম্পরে।। ১৬৭ 


চি রী শী 


ও কেযায় গো কালো মেঘের বরণ, 
কালো রতন রমণীরপ্জন। 

মোহন করে মোহন বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি, সই! 
আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন || 
নিরখি বিদরে প্রাণী, 
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বিধি আমায় সদয় হ'ত কুলের শঙ্কা না থাকিত (সই!) 
তবে ধসনে ঢাকিতাম শবিয়ে ও বিধু-বদন || (ড) 


কৃদ্ধা কর্তৃক ভ্ীকৃফ্ণের অঙ্গে চন্মনদান। 
(হেথা) চন্দন হাতে, রাজ-সভাতে,হায় কংলের দাসী । 
হচ্দ মজা, নাম কুজা, মুখে মধুর ছাসি।। ১৬৮ 


ব্রিভুবন ক'রেছে আলা, 


ঘেমেছে চাঁদ বদনখানি, 


অষ্টে-পৃষ্ঠে টিপি-ঢাপা, আট দিকে আট বেঁকা, 
পেটটী ভোঙ্গা, শতেক ভাঙ্গা, 
যেন গাঙ্গের টেক 11 ১৬৯ 
4 দেখিলে ভয় লাগে। 
(তায়) ভীষণ ভাষা, বৃদ্ধ-দশা, নব অনুরাগে ।। ১৭০ 
(তাতে) কোটরে চক্ষু, অতি সুক্ষ, করিছে মিটমিটি। 
হঠাৎ তারে, দেখিলে পরে সদ্য দাঁতকপার্টী।। ১৭১ 
(নাই) নারীর চিহ্ন, স্তন বিভিন্ন, কি বিধাতার গতি । 
ভূররই ভঙ্গে নাকের সঙ্গে, ফারখতা ফারখতি।। ১৭২ 
দেখিতে শুলুক, কর্দয্য মুখ, বুকময় খাল ডোবা। 
(তাকে) দুষ্ট করি, বলেন হরি, 
এটা কে রে বাবা ।। ১৭৩ 
কষ্ণরূপে, রসকুপে, মন গিয়েছে ভুলে। 
(হলো) চলিতে অচল, ভাবে ঢলঢল, 
পড়িছে ঢলে 0'লে।| ১৭৪ 
(বলে) আ মরে যাই! লইয়ে বালাই, 
কি রূপের মাধুরী ! 
রূপের সাগর, গুণের নাগর, 
এই বুঝি সেই হরি।। ১৭৫ 
(আমার) ইচ্ছে করে, শ্যাম-নাগরে রাখি হাদিপরে। 
শ্যাম ব্রিলোকস্বামী, কুক্জা আমি, 
স্পর্শিবে কি মোরে।। ১৭৬ 
(বুঝে) কুক্জার আশয়, রসের বিষয়, বাঙ্গ করি হরি! 
কন দূরে থেকে, কুজ্জায় ডেকে 
কোথা যাও সুন্দরি ।। ১৭৭ 
কৃষ্ণ “সুন্দরী সুন্দরী” বলিয়া ডাকিবামাত্র কুজা 
অভিমানিনী হইয়া, বলিতেছে যে, ঠাকুর ! আমাকে কুৎসিতা 


রমলী দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন কেন? 


কুৎসিতের বেশ দেখে, শ্যাম! 
ঠেস করে কি কও আমাকে? 
ভাল নই, কমল-আঁখি! 

হাঁ হে! সুন্দরী কি সবাই থাকে? 


 সাকুর -সংবাদ ৩০৫ 


এমন নয় যে গায় পড়েছি 
তোমার রূপ দেখে, 
(থাকি) চুপটি ক'রে মনের সুখে। (5) 


(তখন) কৃষ্ণ- বোলে, কুক্জা বলে, আপনারে না সুজো। 
(নিজ) অষ্ট-ভঙ্গ, বছিমাঙ্গ, 

আমি বা কোন কুঁজো।। ১৭৮ 
(কিবে) রূপের শ্রী, আহা মরি. ভ্রমর বরং ভালো! 
(নব) কাদম্থিনী, বরণ জিনি, 

এমনি আম্ধার কালো।। ১৭৯ 
(এ কি) গোকুল পেলে, ফেরে ফেলে, 

যা হবার তাই হবে। 

লয়ে গোপনে, নারীগণে, রসের কথা কবে।। ১৮০ 


(এ নয়) তেমন সহর, যে করিবে নহর, 
লয়ে কুলাঙ্গনা। 
(বড়) বিষম এ ঠাঁই, ঘুম কারু নাই, 
কংস-রাজার থানা ।। ১৮১ 
(তখন) মিষ্ট বোলে, কৃষ্ণ বলে, কংসেরে না ভরি। 


(আমায়) কি দোষ পেয়ে, রুষ্ঠা হয়ে, 
গস লো সুন্দরি! ১৮২ 
তব দিব্য কান্তি, দেখি ভ্রান্তি, জন্মিল মোর মনে। 
(কিবে) কালো ধলো, সেই তো ভালো, 
লাগে যালয়লে। ১৮৩ 
(তুমি) শীঘ্র আসি, কংস-দাসি! পরাহ চন্দ ন। 
(তোরে) সুন্দরাঙ্গী, করিব আমি, 
করিলাম এই পণ।। ১৮৪ 
তখন, দিয়ে চন্দনাঙ্গে, অবশ অঙ্গে, কুজ্জা পড়ে ট'লে। 
অমনি হরি, কুঁ্জীরে ধরি, ধাক্কা দিলেন ছলে ।! ১৮৫ 
ছিল টিপি ঢাপা, ফুলো ফাঁপা, কুঁজকুজাদি ঝরি। 
সকল গেল, দেখিতে হ'ল, অপুরর্ধ মাধুরী । ১৮৬ 
(দেখি) আপন অঙ্গ, অবশ-অঙ্গ, কু্জা কেদে বলে। 
(যদি) দয়া করি, ওহে হরি ! 
 যৌবন-তরী দিলে।। ১৮৭ 


দাশরধি - ৩৯ - 


(তাই) ভাবছি মনে, নাবিক বিনে, কে চালাবে তরী । 
(পাছে) ঘোর তুফানে, ধনে প্রাণে, 
ডুবে আমি মরি।। ১৮৮ 


শ্রীকৃফ্ণ কর্তৃক কংসবধ, ও ব্রজখামে 
রাধাশ্যাম-মিলন। 


পশ্চাৎ পূরাব আশ, আশ্বাসিয়ে পীতবাস, 
কসে বিনাশিতে শীঘ্র যান। 
হেরে কৃষ্ণ-পদদ্ধয়, খঞ্জ পদ প্রাপ্ত হয়, 
অদ্ধেরে দিলেন চন্ফুদান।। ১৮৯ 
কংস-সভায় হ'লেন উপনীত। 
পরস্পর নর-নারী, শ্রাকৃষগরাপ দৃষ্ট করি, 
স্বভাবেতে হইল মোহিত।। ১৯০ 
রমণীগণের মন, দেখে, কামর'পী নারায়ণ, 
ধবিগণে দেখে যজ্রেশ্খর। 
ভোজবংশে দেখে হরি, কুলের দেবতা করি, 
ভক্তে দেখে বিধুও পরাৎপর।। ১৯১ 
ব্রজ-রাখালের চিত্ত, আমাদের রাখাল মিত্র, 
নন্দ দেখে আমার গোপাল । 
পগ্ডতে বিরাট ভাবে, পুর্রভ্াব বসুদেবে, 
কংস দেখে.-_ অহিল মোর কাল ।। ১৯২ 
দেখিয়ে প্রলয়-অংশ, মার মার করে কংস, 
রাম-কৃষ্ণ হন্যতাম বলে। 
ক্রোধে ব্রহ্মা সনাতন, করিছেন নিযতিন, 
কেশে ধরি বসে বক্ষস্থলে।। ১৯৩ 
বক্ষে বিশ্বন্তর হরি, রাম রাম শব্দ করি, 
রাজা কংস তাজিল জীবন। 
আনন্দ অমরবর্গে, পৃষ্পবৃষ্টি হয় দ্বর্গে, 
করে কংস বৈকৃঠে গমন।1 ১৯৪ 
ভাগবতে লেখে স্পষ্ট, পুর্রদ্মা বাপ কৃষি, 
অবিচ্ছেদ সদা বৃন্দাবলে। 
অংশরূপ ধরি হরি, বধেন দেবের রি, 
অবতার ভূগ্ভার হরণে।। ১৯৫ 
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পাদমেকং ন গচ্ছতি, আছে এই বাক্য। 
বিহরে যুগলরাপ, স্রীরাধিকা-বিশ্বরূপ, 


ভাবিলে ভাবুকে পায় মোক্ষ।। ১৯৬ 


বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে | 
রাধাকোর্টি তন্ত্র সাজে, কালে! জলদেরি বামে।। 
কিবা নিন্দি কালো জলধর, রূপ রাধার বংশীধর, 
নিরখিতে গঙ্গাধর, এল ব্রজধামে । 
পুরাইতে মন-সাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদশদ, 
পুজিল গোবিদ্দ-পদ, চন্দন কুসুমে।। (ণ) 
অন্রুর সংবাদ সমাপ্ত। 


মাথুর। 
(ক) 
জবীকফ্ণ- বিরহে ভ্রীরাধিকার খেদ। 


রাধার মানে হারিয়ে মান, বিরহানলে ভগবান, 
রাধার কাছে লইয়া বিদায়। 
সজল-জলকায়, বলেন, দুঃখ জানাব কায়, 
শতবার ধরলাম দুটি পায় || ১ 
এতেক ভাবিয়ে হরি, বৃন্দাবন পরিহারি, 
মধুপুরী করেন গমন। 
গোকুলে কষঃ-অদর্শন, ছ্বেলে বিচ্ছেদ-হুতাশন, 
গিয়েছেন পীতবসন, ত্যজিয়ে মূলাসন।| ২ 
মুরাতে পেয়ে রাজত, ভুলিয়ে সকল তত্ব, 
প্রবর্ত হয়েছেন কুজা-প্রেমে। 
বসিয়ে, __ পিরীত ভাসাভাসি, হচ্ছে ক্রমেক্রমে || ৩ 
হেথায় রাধার মানভঙ্গ, না হেরিয়ে শ্যামত্রিভঙ, 
কনদগ্ধা কুরঙ্গীর প্রায় ূ 
বলে, দেও হে কৃষ্ণ ! দরশন, জগৎ জীবন! রাখ জীবন, 
নিরুপায় তুমি ছে উপায়।। ৪8 
ভাসালে বিচ্ছেদ-লীরে, কি দোষে হে দুর্িনীরে, 
তোমা বিনে কে করিবে রক্ফে? 


কেন হলে বিপক্ষ আমার, হ'লে কার পক্ষে? ৫ 
হয়ে অতি শোকাকুল, বলেন, কে কুলাবে কুল, 
প্রতিকূল আমায় বিধাতা । 
বলেছিলে হে শ্যাম-ত্রিভঙ্গ ! তোমায় আমায় এক-অঙ্গ, 
সে কথা রহিল এখন কোথা? ৬ 


কি বলিব অধিক আর, গেল বুঝি অধিকার, 
এত বলি করেন রোদন। 
আবার কহেন পরে, প্রাধন কি নিল পরে, 
আর কি পাব গো সে রতন? ৭ 
সাধনের ধন গুণনিধি, দিয়ে হ'রে নিল বিধি, 
নিরবধি ভাসি দুঃখনীরে। 
শুন বলি চন্দ্রাবলি! মনের কথা কারে বলি, 


না ব'লে বা থাকি কেমন করে? ৮ 
কোথা গো সখি চিত্ররেখা ! চিত্রপটে লিখে দেখা, __ 
তবু একবার হরিকে নেহারি! 
শামা সখি! তোয় বলি শোন, 
(তোর) শ্যামের মতন শ্যাম-বরণ, 
একবার লয়ে আয় গো নীলবরণ গোবর্ধনধারী || ৯ 
কোথা গেলি, গো বিশখা! হলিববুঝি গো বি-সখা, 
তুই কি আমার সখার সঙ্গী হলি! 
বল দেখি গো বৃন্দে দূতি! 
কোথা গোলোকের গোকুলপতি, 
জগতের পতি বনমালী।| ১০ 
কেন, দিদি! অকস্মাৎ. কৃষ্-বিচ্ছেদ-বজ্জাঘাত, 
আঘাত হইল মোর শিরে। 
এত বলি করেন রোদন, ভেসে যায় শ্রীবৃন্দাবন, 
কমলিনীর কমল-আঁখির নীরে।। ১১ 


মনের বিষাদে, কাঁদেন শ্রীরাধে, 
বলেন,__ কোথা আছ প্রাণ-কৃষ্! 
(ব'বৈ রাধার প্রাণ) কেন দীননাথ! 

| হেন বন্্রাঘাত, 
আবার কোথা গেলে কার পূরাতে ইষ্ট।। 


একে তো ননদী বাঘিনীর প্রায়, 
পাতি নাই হরি ভিল্ন তব পায়। 
না দেখি উপায়, একি অদুষ্ট। 
এখন আমার কেবল মরণ-মঙ্গল, 
মন্থনেতে সুধা উঠিল গরল, 
জীবন ধারণ বিফল কেবল, 

তা হ'তে এখন মরণ শ্রেষ্ঠ! (ক) 


ফী প্র ক 


(বলেন), __ কোথা হে কৃষ্ণ গুণনিধি ! 
ব'লে কাঁদেন নিরবধি, 
হায়! বিধি কি করিলে ব'লে। 

করাঘাত করেন শিরে, কে নিল নীলবরণে হরে, 
হরি-শোক যাবে না --না মলে |1১২ 
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দাবানল, ক্রমেতে হলো প্রবল, 
বল বুদ্ধি করিল দাহন। 
কেবল রহিল শোক, যাতে হয় প্রাণনাশক, 
সে শোক না হয় নিবারণ! ১৩ 
এত বলি পড়ে ধরায়, বৃন্দে দূততী আসি ত্বরায়, 
উঠ ব'লে শ্রীরাধায়, অনেক বুঝায়! 

রাধে বলে, -_ হও ক্ষান্ত, হইও নাকো এত ভ্রাস্ক, 
তব কাস্ত আনিব ত্বরায়।। ১৪ 
বৃন্দে দেয় প্রবোধ-জল, নিভাতে বিচ্ছেদানল, 
সে জল নিক্ুল হয় সব। 
বরং বিচ্ছেদ-আগুন, বিশুণ হয়ে হয় ছিগুণ, 
দেখে সব্খী জীয়স্ত্ে সবে শব।1 ১৫ 
দেখে, কৃঞ্ণ-বিচ্ছেদ-বিষধরে, 

দংশেছে রাই-কলেবরে, 

যেবর্পনাহ'তো বর্ণ দেখিতে হইত স্বর্ণ, 
সে বর্গ হলো! বিবর্প, 
মেঘে যেন আচ্ছোদিল ভানু ।। ১৬ 
নিরবধি করিল শুক্রাযা। 


৩০৭ 


তাতে না হয় নিবারশ, ক্রমে বিষ-উদ্দীপন, 
সীগণ হইল নৈরাশা। ১৭ 

বিবরণ বুঝিতে কে বা পারে। 
দেখে কহে সর্খীগণ, জীবনে কি প্রয়োজন, 
রাধার জীবন যমুনা-জীবন-পারে || ১৮ 


রাধার জীবন হরি, হরি গেছেন মথুরায়, 
সে নীরদ কায়। 
উপায় কি করি, রাইকিশোরী, 
কিসে রক্ষা পায়।। 
কি করিবে বৈদ্য যারা, কি খষধি দিবে তায়। 
এ রোগের আর নাইক বিধি, 
'অনা কোন মহৌষধি, 
বিনে কৃষ্ গুণনিধি, কে বাঁচাবে রাধিকায়? (থ) 


মথুরায় ভ্ীকফের নিকট বন্দা দৃতীর গমন। 
(তখন) কর্ণে শুনায় কৃষ্ণ-নাম, স্রামতীকে অবিরাম, 
শুনিয়ে চৈতনা পান কিশোরী । 
দেখে তুষ্ট গোপীগণ, বলে তোমার কৃষ্ণধন,_- 
এনে দিব, ভয় কি ব্রজেস্বরি ? ১৯ 
প্রবোধবাক্য কহে বৃন্দে, মধুপুরে শ্রীগোবিন্দে, 
আনতে আমি চঙ্গিলাম তবে। 
যাব হরির আন্বেষণে, দেখা হয় যদি অনা সনে, 
মন্দ লোকে নাহয় মন্দ কবে।। ২০ 
এত বঙ্গি চলে বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে, 
শ্রীরাধার বৃত্ধান্ সব কইতে। 
মনে ভাবে রাজবালা, দারুণ বিচ্ছেদ-স্ালা, 
প্রাণেতে কি পারে আর সইতে || ২১ 
গিয়ে যমুনার ধারে, ভাবে কেমনে যাব পায়ে, 
পারের মূলা _- কোথা পাব কড়ি? 
তরি বিনে কেমনে বা তরি? ২২ 


এত ভাবি উঠিল নায়, পারে শিয়ে নেয়ে পরসা চায়, 
কুল-কামিনী তুলেছিস নায়, 
এই তো তোর এক ন্যায়, 
বললে পরে অন্যায়, হরিপ-বাড়ী যাবি।। ২৩ 
শুনি উদ্মা ক,বলে-- বেটী ত বড় রসিক। 
বলিধ আর কি অধিক, কত জানেন ছলা। 
ওরে বের্টী গোয়ালার মেয়ে? যা আমার পয়সা দিয়ে, 
রেখে দিগে তোর যত ছলা।। ২৪ 
বে্টাদিগে চেনা ভার, হয়ে যায় নিতা পার, 
গোপিনীদের কীর্তি আমি জানি! 
ওদের চিনিত কেবল নন্দের বেটা, 
সেই তো লাগিয়ে ন্যাটা, 
ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে ইদানী।| ২৫ 
সে-ই বেচীদের দিত ফাঁকি, দেখিয়ে দুটি বাঁকা আঁখি, 
চিনত ওদের, জানত সে ফিকির। 
বনে ডেকে লয়ে যেতো, জাতি কুল সব লুটে নিতো, 
মজা করে খেতে পেতো , ছানা মাখন ক্ষীর 11 ২৬ 
আমিও হচ্ছি নায়ের মাঝি, জানি অনেক কারসাজি, 
আমার কাছে ভারি-সুরি খাটবে না। 
ভূলিব না তোর চক্ষুঠারায়, 
(এ তো) ঘোল বেচা নয় পাড়ায় পাড়ায়, 
ও সব ভেম্কী এখানে সাজিবে না।। ২৭ 


তারাই করে রং বাসনা। 
আমি ও-অনেক জানি, ও-রসে আর নাই বাসনা । 
যাদের সব টেড়ি-কাটা, ইষ্টকিনে দু'পা-আঁটা, 
পোষাক কাটা, মেজাজ চটা, তাদের কর উপাসনা । 
যদি পাও বঙ্গদেশী, লাভালাত হবে বেশী, 
করলে পর কসাকসি, তবেই মিলবে রাপা সোণা।। (গ) 


্ী গা রী 


বৃদ্দে বলে, নিত্দে করিস, হাঁরে বেটা পাজি 


ও রঙ্গের রঙ্গী যারা, 


কুটনির ছেলে, পা্টিনি তুই, গুজরা ঘাটের শাজি।। ২৮ 


: হেটার বড় বুক বেড়েছে, যানয় তাই ধলো. 
ঘুচাব জাজি রদিকতা, (রশি লাগাব গলে।। ২৯ 


 তাজল-বন তমাজ-বন, 


পথে লুটো মালামাল, জানি না আছে দামাল? 
একবারে পয়মাল করিব। দিবা-নিশি মরিস খেটে, 
বেড়াস লোকের আমানি চেটে, 
ফেলিব তোর মাথা কেটে, 
যেমন শুকর, তেমনি খেটে মারিব।। ৩০ 
বৃদ্দে উপনীত মধুরায়। 
অন্তরে জানিলেন হরি, উদ্ধবে কন ত্বরা করি, 
বৃন্দেরে আন গে রাজ-সভায়। | ৩১ 
বৃন্দে যথা দাঁড়াইয়ে, উদ্ধব তথায় গিয়ে, 
কহিছেন মিষ্ট মিষ্ট কথা। 
চল হে পুরিবে ইন্ট, কৃষ্ন্দ্র যথা ।। ৩২ 


বৃন্দা দৃত্তীর মুখে বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণন। 


শুনিয়ে উদ্ধব-বাণী, একাকিনী গেল ধনী, 
মথুরায় রাজধানী, হেতু,__ চিন্তামণি-দরশন। 


নিরখিয়ে জলধরে, আঁখিতে না জল ধরে, 
বংশীধরে করে নিবেদন।। ৩৩ 


সুগোচর কর হে হরি! অগোচর তোমার কি আছে ? 
তোমার জন্যে কিশোরীর, হয়েছে যে কি শরীর, 
বলিতে পারিনে হরি! -_ 
প্যারী তোমার আছে কি মরেছে || ৩৪ 
পত্রে বুঝি আছে লেখা, একবার তোমার চক্ষের দেখা, 
দেখিবেন কমলিনী। 
তোমার জন্যে আছে প্রাণ, কৃপা করে ভগবান! 
রাখ হে দাসীর মান, শ্রজে চল শ্যাম গুণমণি! ৩৫ 
(তোমার) আর যত গোপী সব, কেবল মাত্র দেখি শব, 


অসম্ভব শুনহ শ্রবণে। 
নাহি পক্ষি-জন-রব, কোকিলের কুহু রব, 
নাহি শুনি হে মাধব! তরু লতাগণ সব,-__ 
শুকাল বৃন্দাবনে || ৩৬ 


সাুর 


সে বন হয়েছে, বনমালি! তোমার বিহনে। 
সব বৃক্ষশাখা শ্রিয়মাথ,নহে কথা অপ্রমাণ, 
ভগাবান! দেখ গে নয়নে ।। ৩৭ 
(এখন) আর কিছু নাই হে সুখ, 
রোদন করে সারী শুক, 
সর্বদা অসুখ, তাদের মনে। 
পুষ্পের সৌরভ নাই, মধুর গৌরব নাই, 
মধুহীন হয়েছে তোমার মধুর বৃদ্দাবনে।| ৩৮ 
অলিকুল ত্যজেছে পল্প, মুদিত হয়ে আছে পদ্ল, 
স্থুলপদ্ম জলপত্ম, রোদন করেন স্বর্ণপদ্জা, 
নীলপঞ্জ বিনে। 
শুন ওহে কালোশশি! ব্রজে উদয় হ'ত শশী, 
দিবানিশি রাইশশী. মলিন এক্ষণে ।। ৩৯ 


ঞ্ ষঁ চি 


শুন হে মাধব! ব্রজে নাই উৎসব, 
বলে, কোথা গেল প্রাণ-কৃষঃ। 
বহে চক্ষে শতধার,__ব্রজ গোপিকার, 
নরনারী সবে শবাকার, 

(সদা) নিরানন্দময়, একি অদৃষ্ট ! 
তোমার সাধের বুন্দাবন হয়েছে বন, 
নাই হে আর তেমন, তোমার থাকিলে মন, 
সাধের ব্রজপুরে দুদ্দশা। এমন ! 
শ্রীকৃঝঃ থাকিলে হতো না কষ্ট। 
ব্রজনাথ! ব্রজের শুন সমাচার, 
তুমি হে শ্রীরাধার ছিলে মূলাধার, 
বিচ্ছেদ-বিকার জন্মেছে রাধার, 
হয় প্রতিকার, তুমি যদি নাথ! 

কর হে দৃষ্ট।। (ঘ) 


ট্রি ১ ঙ্ 


| জীকফকে বৃন্দার ভ€সনা। 
(একবার) ব্রজে চল হে, দয়াময় ! ব্রজের দুঃখ সমুদয়, 

 দেখিবে নয়নে। 
(ভূমি) একবার গেলে চিন্তামণি। মা 


1 সত পপ সস চস সস পপ পপ 


৩০৪৯ 


মধুর নাম কৃষ। ধ্বনি, শুনিলে শ্রবণে || ৪০ 
(তবে) না যাও যদি পেয়ে রাজা, 
যেড়ে থাকে কিছু মাৎসর্যয, 
আশ্চর্য্য নয় হে! তোমার পক্ষে । 
মোক্ষ জন্মে হে পদে, ভাবিলে তুচ্ছ ব্রহ্ম পদে, 
তুললে তুচ্ছ রাজা-পদে, সঁপেছে মন কুজা-পদে, 
বুড়ী কি সুন্দরী হলো, কিশোরী অপেক্ষে।। ৪১ 
তাজ্য করে বৃন্দাবন, কুজজার কুঁজ দেখে এখন, 
ভুলেছ হে রাধারমণ! কুজামোহন হয়েছে এক্ষণে 
রাধার হৃদিপদ্মামন,-_ত্যাজ্য করে পীতবসন! 
বসেছ হে রত্ব-সিংহাসনে ।) ৪২ 
তুমি শুকসারী ত্যাজা করি.পৃধিলে দাঁড়কাক। 
দুগেহিসবে শাকের বাদা, ধোবার নাটে ঢাক।। ৪৩ 
বারাণসী ত্যাজা করি, ব্যাসকার্শীতে বাস। 
ঘৃত খেতে রাজী হও না, 
কাঁজী-ভোজন বার মাস] ৪৪ 
তুমি তাজিলে হীরে, কালো জীরে যত্ব করলে অতি! 
ফেলে মুক্তামণি, চিন্তামণি! রতিতে হলো রতি | ৪৫ 
বিদ্যাধরী ত্যাজা করি, নিলে কাঠকুডুনী 
(জান) কত খেলা, ভাসালে ভেলা, 
তাজিয়ে তরগী।। ৪৬ 
ক্র ছানা তা রোচে না, নালতে-শাকে রুচি । 
(গেল) দ্বিজের মান বিদামান, মানামান মুচি । 
(হয় না) জীবন-বক্ষা, পান না ভিক্ষা, যিনি দীক্ষাদাতা। 
(আর) কাজ কি কথায়, মরি হায় হায়! 
কুটনীর মাথায় ছাতা ।। ৪৭ 
(লয়ে) গঙ্গাজল, বিল্বদল, পৃজিলে তুমি চেড়ী। 
হাতিশালে, এত কালে পুধিলে দুশ্ব ভেড়ী।। ৪৮ 
(ত্যজে) পল্মুমধু, ওহে বধু! বসিলে শিমুল-ফুলে 
দিলে কালি, বনমালি! অলিকুলের কুলে 11 ৪৯ 
তোমার বুদ্ধি নাই, হে কানাই !জানিলাম হে এত দিনে। 
দিয়ে কড়ি, ডুবিলে হরি! পরের বুদ্ধি শুলে।| ৫০ 
জানি নন্দলাঙপ! চিরকাল, তোমার যে সব কর! 
তুমি নারী-হতা পায় করতে, নাইক ধশ্বাবি্।। ৫১ 


৩১৯৩ 


ওছে গোকুলপততি! এ দুর্শতি তোমার ভাগ্যে ছিল। 
যার নাম কুজা, কুজ্ধের বোঝা, সে বামে বসিল।। ৫২ 


তোমার, এই কি ছিল হে কপালে লিখন! 
শ্রীমধূসূদন! বিপত্তিন্ঠগন নামে বিপদ হলো ঘটন।! 
স্ব্ণ-সরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাধিনী, 
তাঁরে তাজে চিন্তামণি, কৃদ্জাতে হইল মন।! 
আলি যেমন পল্প ছেড়ে, কেয়াফুলে বসে উড়ে, 
শেষ কালে খায় পাখা ছিড়ে, ভাগো রয় জীবন 
রঙ্জা ধয়েন তোমার পদে, 

(তুমি) তুললে তৃচ্ছে রাজাপদে, 
ধরিলে কুক্জা দাসীর পদে, 

করিতে তার মান- হরশ।। (৩) 


আর এক কথা কর-শ্রাবপ, বলি যে তোমার কাছে। 

পেয়ে রাজত্ব, হয়েছ মনত, প্রভুত্ব কি আছে? ৫৩ 

মাজার যে রীতি-নীতি আগে জানতে হয়। 

এ ত বাথানে গিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, গরু চরান নয়। | ৫৪ 

মিথ্যা বগা, আনব ফলা, _-পেটে তোমার নাই ।। ৫৫ 

হবে ধন্মধিষ্ঘ্, বিচার করতে, সাজিবে না হে ফাঁকি। 

এ ত প্রজাঙ্গনা, ভুলান নয়, দেখিয়ে বাঁকা আখি।। ৫৬ 

বড শক্ত কথা, প্রজা রাখা, এর মন্ত্রী ভাল চাই। 

সে সকঞ্জ চিচ্ু তোমার কিছু মাত্র নাই ।। ৫৭ 

কেবল কুষ্তী আছে বামে বসে, হয়ে পাটেম্বরী। 

মতি-ছারে, বাঁশের শুজি, দেখে লাজে মরি ।1 ৫৮ 

তুমি শত্র-গণ্য, মহামানা, হও চক্রপাণি 

মথুরায় এসে করলে শেষে, মেথরাশীকে রাশী।। ৫৯ 

মদিফোটা তাজা ক'রে, মানা করলে গোফা। 

(এখন) করলে বেশ, যাঁধিলে কেশ" 
ছেঁড়া চুলে খোঁপা। ৬০ 

(তুখি) গোলোকপতি, যদু'পতি, তরন্মাণ্ডের পতি 

তূথি রাজা, তোমার প্রজা, পশুপতি প্রস্ৃতি।। ৬১ 

তোমার পাটেম্বরী, রাইকিশোরী কনক-বরণী। 

নব মেখের কোলে যেমন, স্থির সৌদামিনী।। ৬২ 


ব্রিভুবনের রাজা হয়ে, এ রাজ্যে প্রবন্ত। 
স্্ীরাধারে ত্যাজ্য করি কুন্জার প্রেমে মত্ত ।। ৬৩ 


তোমার এ কেমন অদৃষ্ট, ছিছি হে শ্রীকৃষ্ণ! 

এত কষ্ট তোমার ছিল কপালে। 
দেখিয়ে লজ্জায় মরি সকলে। 

যাঁর, পদসেবা করেন ব্রক্মা শশধর, 
শ্বশানে বসি ভাবেন শঙ্কর, 

যজ্ঞের যদ্ষেম্বর, পরম ঈশ্বর, বেদে কয় হে, 

এখন কুজ্জা-ঈম্বর হ'লে হে কালে।। (5) 


ড রী ঙঁ 


(তমি) বাধে এলে রাধার প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ, 
ভগবান! কেমন বিবেচনা । 
মিথ্যা বলা-_-তোমায় বলা বৃথা ! 
(তোমার) দয়াময় নাম রাখিঙ্গ কে 
তুমি অতি নির্দয় হে! 
ভ্রীকান্ত। নিতান্ত গেজ জানা? ৬৪ 
যে জয় তব পদাশ্রয়, তারে কর নিরাশ্রয়, 
নীরদবরণ-শরণ যে লয়েছে। 
তোমাকে হে ভগবান! বলি দিঙ্স সকন্থি দান, 
তবু হয়ে অপমান, পাতালে গিয়েছে || ৬৫ 
(আর) এক কথা বলি তোমারে, 
ভ্রেতাযুগে রাম-অবতারে, 
বিনা দোষে বালি-রাজে বধিলে। 
কিবা তব বিবেচনা বল, ওহে কেলেসোণা! 
দোষ গুণ কিছু নাহি ধরিলে।। ৬৬ 
খর্ডব্তী সীতা সর্তী, বলে দিলে রঘু'পতি! 
দোষ গুণ ন! ক'রে বিচার। 
(তব) তৃক্ত ছিল তরণি, বধিলে তারে গুণমণি, 
তব লীলা, চিন্তামণি! বুঝা অতি ভাব ।। ৬৭ 
(তোমার) ধর্ম কর্ম্ঘ কিছু নাই, বুঝা গেল, হে কানাই! 
বিশেষতঃ নাই হে হয়া মায়া। 
তোমার বিদ্যা নান্তি, বুদ্ধি নাস্তি, | 
নাস্তি তোমার কারা।। ৬৮ 


দাুর 


(তোমার) গুণ নান্তি, রূপ নান্তি, নান্তি তোমার মূল। 
(তোমার) জাতি নাস্তি, যাতনা নাতি 
নাস্তি তোমার কুল।। ৬৯ 

যদি ভাব অসম্ভব, শুন হে কেশব 
একে একে তোমার আমি বুঝিয়ে দিশ্ি সব।। 
(তোমার) ধর্ম নাস্তি, কর্ম্ম দেখ মনেতে ভাবিয়ে 
বৃন্দের ধর্ম্ম নষ্ট করলে, শঙ্াসুর হয়ে।। ৭১ 
কায়া নান্তি, __ আছে তোমার পুরাশে লিখন। 
নিরাকার ব্রচ্মা তুমি নিত্য নিরঞ্জন | ৭২ 
(তোমার) কর্ম্ম নাস্তি, দেখ হরি! মনেতে ভাবিয়ে । 
ইচ্ছায় সকলি কর, ক্ষীরোদেতে শুয়ে।। ৭৩ 
(তোমার) বিদ্যা নাড়ি, ব্রজপুরে জানে সবর্ষজনে। 
নৈলে কেন গোপের সঙ্গে, গর চরাবে বনে? ৭৪ 
কু-ঘটনা ঘটে কি কখন, বুদ্ধি থাকিলে চিতে ? 
মায়ামুগ ধরিতে গিয়ে হারাইলে সীতে ।। ৭৫ 

মায়া নান্তি, কৃষ্ণ! তোমার হইল প্রকাশ। 

মধুপুরী এলে, করি রাধার সকননাশ ৷ ৭৬ 


ব'ধে রাধার প্রাণ, এলে কালাচাঁদ! 

বল এ তোমার কোন্‌ ধর্ম? 

কেঁদে কেঁদে নন্দ, হইল হে অন্ধ, 

কে করে গোবিন্দ। এমন কর্ম! 

কি কব দুর্গতি, ওহে যদুগতি! পতিত-পাবন ! 
ওহে, তব সঙ্গিগণে, তব অদর্শনে, 

ধরাসনে তারা করিয়া শয়ন; __ 

বছে, চক্ষে বারিধারা বলিতেছে তারা, 
বলেছিলে, __ ছাড়া হব না আজন্ম ।| (ছ) 


(তোমায়) ব'লে আর জানাব কি, 
তুমি কিছু জান না !কি? 
স্রীহরি! তোমারে ছি! তোমার জন্যে রাধে বিনোদিনী । 
হইল শ্যামকলফিনী, অকলক্ক-শশী ধনী, 
তুমি সে চিন্তা করলে না চিন্তামলি || ৭৭ 


৩১১ 


তুমি ছে সাধনের বন! তারা-আরাধনের ধন,-- 
কফ-ধন তোমায় হ'য়ে ছাড়া। 
শ্রীরাধা মনের দুঃখে, করাঘাত করেন বক্ষে, 
চক্ষে বছে তারাকারা ধারা ।। ৭৮ 
(তুমি) মানামান হে যার মানে, 
সে ধনী আজি মরে প্রাণে, 
পদে ধ'রে ভেঙ্গেছে যার মান হে! 
যে মানেতে হরে দীক্ষে, যোগী হ'রে লও মান ভিক্ষে, 
সেই মানিনীর এত অপমান হে।। ৭৯ 
সে সব দিন গিয়েছে ভুলে, 
মনে থাকে না পুরাতন হ'লে, 
নুতন রাজা হয়েছ নৃতন রাজো ! 
ধরেছ এখন নৃতন বেশ, নৃতন ছত্র হধীকেশ! 
নুতন রসিক! -_ পেয়েছ নূতন ভাযে। ৮০ 


নৃতন জিনিসের বড় আদর । 


নৃতন পিরীতি ভাল হে বধু! অতি মিষ্টি নুতন মধু, 
শুনতে ভাল নিতা নূতন কথা। 

পরিতে ভাল নৃতন বস্তু, কর্মে ভাল নৃতন অস্ত 

দেখতে ভাল নুতন ছত্র,বৃক্ষের নুতন পাতা || ৮১ 
নুতন জিনিস ভাল হয় দেখতে। 

অতি উত্তম নূতন ঘর, নৃতন বরের হয় আদর, 
নূতন সরিষের তৈল ভাল মাখতে ।। ৮২ 

শয়নে ভাল নৃতন শয্যা, ঘন খুসি হয় নূতন ভাষ্য, 
নুতন দ্রব্য খেতে লাগে মিষ্ট। 

তাইতে এখন নুতন প্রেমে মজেছ হে কৃষঃ।। ৮৩ 


এখন নূতন পিরীত যখন বেড়েছে। 
তুমি বাকা, কুজ্জা বাকা, দুই বাকাতে মিলেছে! 
কুষ্তী তেমনি কোটরচ 'খী, 
খাঁদা নাকে ঝুমকো নলক দুলিয়েছে। 
মাথার ফাকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘের়েছে।। 


ও দাশরধি রায়ের পাঁচালী 


প'রে কেমন কুজ্জাবুড় সেজেছে! 
ঠিক যেন রাজ আসি, কারাশশী গিলেছে।। (জ) 


চু গু কট 


নূতন জিনিসের অনেক দোষ। 


করিছ এ ঘর নূতন নুতন, নূতনের গুণ সকলি বিশুখ, 
নুতন বেগুণ খেতে লাগে না ষিষ্ট। 
বৃতন জলে কফের বৃদ্ধি, নূতন ঘোড়া কার সাধ্য, 
বশ করে শীষ্ক বিনে কষ্ট ।। ৮৪ 
লাশে না জোড়া নূতন পিরীত ভালে । 
নৃতন জরে বিকার হলে, বীচে না ধন্বত্তরি এলে, 
নৃতন মাঝি ভাবে-বাতাস উঠলে।। ৮৫ 
মোট আনা দায় নৃতন মুটেবয়), 
অসুষ্থ হয় নূতন শটে, 
পাক পায় না নুতন চেলের অন্প। 
অপকারী নয় নৃতন সিদ্ধি, নূতন শুড়ে পিত্ববৃদ্ধি, 
নৃতন বুদ্ধি হলে মান উচ্ছেম্্।। ৮৬ 
শাসিত হওয়া ভার নৃতন রাজ, 
বশ হওয়া ভার নৃতন ভার্ধে, 
জিনিস বিফায় না গেলে নৃতন ছাটে। 
মিষ্টি হয় না নূতন কুল, নূতন যুস্থরির ঠিকে ভুল 
নৃতন কথা থাকে না নারীর পেটে ।। ৮৭ 
যোগ জালে না নুতন ঘোী, 
আছার পায় নূতন রোগী, 
নৃতন শোক প্রাণনাশক হয়। 
মান রাখে না নৃতম ধর, দায়মাল হয় নৃতন খুনি, 
শঁপমণি! নিতা নৃতন কীর্তি ভাল নয়।। ৮৮ 


গছে বধু হে। নূতন পিরীতে করে জালাভন। 
সদা ভাব, হন তাহার, কিছু বায় না বোঝা, 
(তার কি বোঝা: ছয় মা সোজা বাকা অন। 





ভাল নয় হে নৃতন কীর্তি, ঘটে বিপদ নিত্যি নিত্য, 
নিতি নৃতন বিচ্ছো্ে করে মান-হরণ।। 

ব'লে থাকে অনেক লোক, 

মানের নাশক হয় আগে! ধ'রে চরণ।। 


[লজ্জা ভয় সমুদয়ে, সব ডুবিয়ে দয়ে, 
| তারে লয়ে, শেষে করে প্রাণ হরণ ।। (ঝ) 


পুরাতন জিনিসের অনেক সুখ। 


ওহে! পরাণো পিরীত রাখাটা উচিত, 
কাজে লাগে এক দিন। 

সে পিরীত যায় না কড়ু, ছাড়লে তবু 

ভাবে সেই দিন।। ৮৯ 


আতেব, সব ভাল হয় পুরাতন হলে, 


পুরাতন কথাকে পুরাণ বলে, 
পুরাতন পুরুষ তুমি হে ভগবান। 
পুরাতন লোকের কথা মান্য, 
পুরাতন চালে বাড়ে অল্প, 
পুরাতন কুত্মাণ্ত-খণ্ড অমৃত-সমান।। ৯০ 
পুরাতন স্বরে পায় পথ্য, বিশ্বাসী হয় পুরাতন ভূত্য, 
পুরাতন স্কৃত ব্রিদোষ নষ্ট করে। 
পুরাতন গুড়ে পিত্তি নাশে 
পুরাতন তেঁতুল কাস নাশে, 
পুরাতন সিদ্ধি অিমান্দ্য হরে !। ৯১ 
পুরাতন রতন পরিপার্টী, পুরাতন টাকায় রাপা খাঁটি, 
পুরাতন বুনিয়া্দীর বড় নাম। 


পুরাতন বাস্লাপের মাথায় মণি! 
পুরাতন প্রেম সু-বীত হয় হে শ্যাম! ৯২ 


| পুরাতন প্রেম পরেশ-হুল্য, 


পুরাতনের কি জাছে ফুল্য? 
পুরাতন পিরীতি ভাঙগিলে হায় ছে গড়া। 
পুরাতন পিরীত মেলে না খুঁজে, 
পিরীত আছে কি পুরানের বাড়া? ৯৩ 


দরকারী হয় পুরাতন পাঁজি, 
পুরাতন ভ্রব্োর গুণ লিখেছেন অতি। 
(যদি) নূতন দেখে মন ভুলেছে, 
আমাদের বড়াই আছে, 
(তবু) কুবুজী হতে অতি রূপবতী ।। ৯৪ 
€না হয়) কুজাকে হে সঙ্গে করি, | 
বৃদ্দাবনে চল হরি ! 
দুঃখিতা না হবেন প্যারী, 
যত দুঃখ ও-মুখ দেখলে যাবে। 
নন্দের আনন্দ হবে, উলু দিয়ে বৌ ঘরে লবে, 
কৌতুক করি নাই, যৌতুক যত পাবে।। ৯৫ 
ছল করি কহে বন্দে. তাতে যদি নাথ। ঘটে নিন্দে, 
তবে না হয় মথুরাতেই থাক। 
চিন্তে কি হে প্রাণ-সখা! দেখে যাব চক্ষের দেখা, 
তমি মলে রাখো বা না রাখো।। ৯৬ 
(কিন্তু) না গেলে শাম ! বৃন্দাবনে, 
ছন্দ ঘটিবে রাধার সনে, 
গেলে তোমার নূতন প্রেম চটে। 
বল হে শ্যাম! হবেকার, 
উপায় কিছু দেখিনে আর, 
পড়েছ তুমি উভয়- সঙ্কটে ।। ৯৭ 


ছা সা ক 


বল, দুদিক কেমনে রাখিবে কানাই! শুনি তাই। 
দুই গুরুতে হলে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই! 
দু'রাজার প্রজাদের বন্য, দু'দল হলে বাধে দ্বন্ঘ, 
দুই উক্তিতে মনের সন্ধ মেটে না, 
ওহে প্রাপাধিক! বলিব কি অধিক, 
তার সাক্ষী সুরধূনী দেখতে পাই।। 
ওহে, দু'পা দিলে দুই তরিতে, 
বল, কেমনে পারে তরিতে ? 
কোনরূপেতে তরিতে পারে না, 
উভয় বিদ্যমান, রাখবে কার মান, 
বল হে গোবিষ্জ! আমি মনের সন্দ 
| মিটিয়ে যাই।। (4) 


দাশরাখি টস 


্ 


৩১৩ 


হীকৃষেদ উক্ভি। 
শ্রীকৃষ্ণ কন, প্রাণসখি! কি কাজ করিলে। 
রাধার বিচ্ছেদানলে জীবন বধিলে।। ৯৮ 
রাধা রাধা ব'লে শ্যাম ভূতলে পড়িল। 
ঝড়ের ভরে যেন সুমের ভাঙ্গিল।। ৯৯ 
কাতর হয়ে অতি কাদিয়ে আকুল । 
(বলেন) এ তরঙ্গে ব্রজেম্থরী যদি দেন কৃল।। ১০০ 
কৃষ্ণ কন, হলো ভার জীবন-ধারণ। 
জলে স্থলে রাধারূপ করি দরশন 11 ১০১ 
বৃন্দে বলে, বিশ্বরূপ ! এ যে কথা অপরূপ, 
কেমনে তুমি দেখ রাধিকারে। 
শুন শুন হে মাধব! আমি তোমার জানি সব, 
কেন মিছে ভুলাও আমারে? ১০২ 
কৃষ্ণ কন, শুন সখি! মিথ্যা কথায় ফল আছে কি, 
কেন কর প্রবঞ্ধনা-বাকা। 
যে যার থাকে অন্তরে, সে যদি থাকে অন্তরে, 
তা ব'লে কিযায় তার সখ্য? ১০৩ 
তবে শুন ওছে! রাধাপদ, কোকনদ সম দেখি জলে। 
সে পল্স হেরিলে আমার হৃৎপদ্ম সবলে ।। ১০৪ 
রাধানেন্ত্র সম নেত্র ধরয়ে কুরঙগ। 
সে নেত্র হেরি, মম নেত্র, করয়ে কু-রঙ্গ।। ১০৫ 
সুবর্ণ চম্পক হেরি রাধার সুবর্প। 
সে সোহাগে সদা গলে এমন সুবর্প।। ১০৬ 
বন্দে বলে, ভগবান তব সম নাই! 
তোমার বিচ্ছেদ বড়,_-এ বড় বালাই ।। ১০৭ 


বড়র বড় দোখ। 
বড়তে বিশ্পদ্ব বড়, শুন চক্রপাশি ! 
বড় হলে বড় দ্বালা, বিধিমতে জানি |! ১০৮ 
(দেখ) বড় যোদ্ধা শুস্ক আর নিশুল্ত দুই ভাই। 
ভবানী করিল ধ্বংস, বংশে কেহ নাই।। ১০৯ 
বড় যে দক্ষ রাজা পান বড় কষ্ট । 
বড় শোকে দশরণধের প্রাণ হ'ল নষ্ট।। ১১০ 
বড় বীর হনুমান সঙ্গাই বিশ্বৃতি। | 
বড় মায়া কাঙ্গনিমের বড়ই দুর্গাতি।। ১১১ 


১৪ 


বড় দর্শ গরুড়ের গপ চা হ'ল। 

বড় রাপে শশধরের কলঙ্ক জঙ্মিল।। ১১২ 
বড় দর্পে রাবণের হইল নিধন! 

বড় দানে বলি রাজার পাতালে গমন | ১১০ 
বড় প্রেমে ক'রো না হে ভ্রিভঙ্গ কানাই ! 

বড় প্রেমে বড় গ্বালা বাড়তে কার্য নাই ।। ১১৪ 


ন্ ী ব্ী 


ওছে কালা্চাদ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয়। 
ধড় প্রেমে বড় স্বালা, হয় না তাতে সুখোদয় 
বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় দুষ্ষর, 
বড় হ'য়ে চোট হলে অপমান,.-_ 
বড় লবপাক্ত সিদ্ধুনীর, অতি বড় সুগর্ভীর, 
বড় বীর, শ্ুস্ত বীর, রণেতে হলি ক্ষয় || 
দেখ বড় আশা! করি, কাজনিমে পাকায় দড়ি, 

ভাগ ক'রে লব ব'লে লক্কাথান,-__ 
(শেষে) হনূর করে, যমঘরে, 

গেল সেই দুরাশয়।! (ট) 


হ্রীযাধাই ভ্রীকৃফের মূলাধার। 
কষা কন,_- প্রাণসখি ! কেমনে জীবন রাখি, 
স্রীমর্তীরে নাহি দেখি, জীবন-সংশয়। 
এ বিরছ দাবানল, মানে না প্রবোধ-জল, 
দিবা-নিশি বিদরে হদদয় 1) ১১৫ 
ওহে বন্দে! শুন সার, রাধা আমার মুলাধার, 
সদা আমি জপি “রাধা রাধা ।' 
রাধার লাগি সহচরি!. খোলোকধাম ত্যাঙ্জ করি, 
প্রজে হয়ে নয়রি, বছিলাম শিরে নন্দের বাধা ।। ১১৬ 
রাধা আমার মূল মনু পূজা করি রাধামন্ত, 
রাধাতস্ত্রের লিপি-অনুসারে। 
সের়াধার অদর্শনে, প্রাণে বাঁচি কেমনে, 
সে উপায় বলছ আমারে ।। ১১৭ | 
রাধা আমার কুজ মান, রাধা ধ্যান, রাধা জান, 
বালীতে রাধার গুণ, গাই দিবা নিশি। 








দশিরধি রায়ের পাচালী 


অন-হৎপক্মাসনে, মানস-রস- বৃন্দাবনে, 
উদয় আসি হন রাইশশী || ১১৮ 
রাধা ছাড়া কখন নই, জানি নে রাধার চরণ বই, 
অন্য লাম শুনিনে শ্রবণে। 
ডুবেছি রাধা-রসকৃপে, রাধা বিনে কোনরূপে, 
অন্য রূপ লাগে নানয়লে।। ১১৯ 
বললে বৃন্দে সহচরি ! ব্রজে একবার চল হরি, 
কি সুখে আর যাব বুন্দাবনে। 
সুখ নাই হে! দুঃখ সদা, বইতে হয় নন্দের বাধা, 
প্রীরাধা তো তা ভাবে না মনে ।। ১২০ 
মা বাপে না আদর করে, ননী খেলে বাধে করে, 
গোষ্ঠেতে চরাতে দেয় ধেনু। 
গরু চরিয়ে হলো না বিদ্যে! 
একটী কেবল সুখের মধ্যে, 
রাধা ঝ'লে বাজাই মোহন বেগু।। ১২১ 
শুল দৃতি! তাদের গর্বব, রাখালের উচ্িষ্ দ্রব্য 
'খা রে' বলে দেন যশোমর্তী। 
কি বঙিব অধিক আর, দুঃখের সব সমাচার, 
ওহে সথি! ব্রজ্জে আমার হয়েছে দুর্গতি1| ১২২ 
বলছ তুমি বার বার, ব্রজে চল একবার, 
প্যারী তোমায় দেখিবেন চক্ষের দেখা। 
আমি কি রাধার রাখিনে মান, 
দেখ হে সখি! বিদ্যমান, 
অন্তকে রাধার শাম লেখা ।। ১২৩ 
মানময়ী করিলে মান, পদে ধরে ভেঙ্গেছি মান, 
হতে হয় যে অপমান, তা আমার হয়েছে। 
তবু প্রেমের অনুরাগী, হইয়ে বিবাগগী যোগী, 
ভেঙ্গেছি মান ভিক্ষা মানি, সকলে জেনেছে।। ১২৪ 


ভক়্ের ভঙ্গবান। 
তুমি বললে, পেয়ে রাজা, বেড়েছে কিছু মাৎসর্যয, 
দৃতি। এটা জাম্চর্যয তো নয়। 
পুরাণেতে আছে বৃ, প্রাণ যদি চায় তক, 
ভক-বাছ! পূর্ণ করতে হয়।। ১২৫ 


দেখ, ভক্তজন্য যুখে যুগে হ'য়ে অবতার । 
ভূ ভার হরিয়ে করি, জী বের উদ্ধার।। ১২৬ 
(ছিল) মহাপাপী রত্লাকর, কর্ম তার অতি দুষ্ধর। 
উক্তি করি, একবার করিল স্হরণ। 
জপিয়ে আমার নাম, পুর্ণ হ'লো মনস্কাম, 
বাস্দীকি হইল নাম, গাইল রামায়ণ।। ১২৭ 
অম ভক্ত প্রয্ঠাদে, রাখিলাম কত বিপদে, 
শুন দূতি! বলি সে বৃত্তান্ত । 
কিছুতে না হলো প্রাণ অন্ত।। ১২৮ 
ফেলে দিলে সিদ্কুনীরে, গুধসিদ্ধু বলে আমারে, 
একবার করেছিল স্মরণ 
জলে না ডুবিল কায়, নামের ফলে রক্ষা পায়, 
স্বচক্ষে তা দেখে সর্বাজন।। ১২৯ 
ফেলে দিল করি-পদতলে 
মম ভক্ত জানি করী, রাখে তারে পৃষ্টোপরি, 
তাও দৃষ্টি করিল সকলে।। ১৩০ 
খেতে দিল সর্পবিষ, পরন্ভাদ বলে, জগদীশ! 
এইবার রক্ষে কর প্রাণ। 
কালকুট বিব বেষ্টি, আমি দিলাম কৃপাদৃষ্টি, 
হইল বিষ, অমৃত সমান।। ১৩১ 
শেষে ফেললে বহিতে, মম নাম বর্পিতে, 
অমনি বহি হইল শীতল। 
অঙ্গে করে অস্ত্রাঘাত, সে অস্থ হইল নিপাত, 
মন্ত্রীর মন্ত্রপা হ'ল নিষ্ফল ।| ১৩২ 
মহাপাপী অজামিন, তারে না ভাবিলাম ভিন, 
ডেকেছিল একবার আমায়। 
তাহারে করিলাম মুক্ত, এ কথা জগতে ব্যক্ত, 
বিমানে বৈকৃষ্ঠে চলে ঘায়।। ১৩৩ 
যে কন হয় ভক্তিমান, 
তুষ্ট হন মনে আপনার ।. 
আছে বুদ্ধি জ্ঞান তব, অধিক জার কিবা কব? 
ভক্তি হয় সকলেরি সার।। ১৩৪ 


জা ৪ ছা 


তারে ফেলে ভগবান, 


মাথুর ৩১৫ 


শুন দূতি! দিলাম তোমায় পরিচয়। 
(আছে) শিবের উক্তি, সাধুর যুক্তি, 
ভক্তির কাছে মুক্তি নয়।। 

পলেখা আছে তন্ত্রসারে, ভক্তি সার ভবসংসারে, 
মন্ত্রেতে কি কার্ধয করে, হয়ে মাত্র পাপচয়, 
আছে ধূপ দীপ নৈবেদ্া, গন্ধ পুষ্প যথাসাধা, 

সে সাধনা ভক্তিসাধ্য সমুদয় ।। 

মন তন্ত্রসার, জিছা' যন্ত্র তার, 
মন্ত্রেতে ভক্তিতে যুক্তি হল্লেই, ঘটে ফলোদয়।। (5) 


ভক্তি করি যে আমারে ডাকে একবার । 
মনের মানস পূর্ণ করি আমি তার।। ১৩৫ 
মহারাসে গোপিকার পুরালাম ইষ্ট। 
ঘরে ঘরে হইলাম, যোড়শত অষ্ট।। ১৩৬ 
শুন শুন ওহে দুতি! বলি হে তোমায়। 
স্ত্ীরত্রের তুল্য রত্ন, কোন রড নয়।। ১৩৭ 
কুজ্জাকে দেখে তোমার হ'লো না প্রবৃত্তি। 
শত শত থাকিলে তবু আসা না হয় নিবৃত্তি।। 
দেখ, দশানন বঞ্চিল ল'য়ে দশ হাজার নারী । 
রস্তারে হরিল তবু, বলাৎকার করি ।। ১৩৯ 
সাতাইশ রমণী দেখ, চন্দ্র দেবতার । 
তার মধো নয় জন, অতি দুরাচার।। ১৪০ 
তা বলে'ত চস্ত্রদেব, করেন নাই ত্যাগ। 
কুবুজ্জার উপর তোমার এত কেন রাগ।। ১৪১ 
বৃন্দে বলে, ক্ষান্ত হও জ্বালিও লা ভ্রীছরি ! 
(এখন) আমার সঙ্গে, ব্রজপুরে, কর হে জ্রীহরি।। ১৪২ 
চঙ্গ চল কালো বরণ! করো না আর রজ ৷ 
না গেলে, বাধিবে গোল, শুন ছে জলদাঙ্গ। ১৪৩ 
দাসখত লেখা আছে, তোমার হাতের সই। 
ধ'রে লয়ে যেতে আজ্ঞা, দিয়াছেন রসমই || ১৪৪ 
(ক'রে) ডির্রীজারী, ঘুচাব জারী, পলাবে তৃমি কোথা । 
(হাতে) লাগাব রসি, কাল-শশি! 
ঘুচাব রসিকতা ।| ১৪৫ 

শুনিয়ে সঙ্গীর বাণী, হাসিয়ে কন চিন্তামশি, 

ওহে সি! আবার বাহিবে কবে? 


১৬ 


(আমি) রাধার প্রেমে প্রেমাধীন, 
বাঁধিতে কেন হবে? ১৪৬ 
এখন চল জে যাই, কেমন আছে -_দেখি গে রাই, 
ছাদে জামার জাশিছে রাধার রাপ। 
এক অজ.---বিচ্ছেদ কিরাপ? ১৪৭ 
কি বলিব অধিক আর. তোমরা সঙ্গী রাধিকার, 
তোমরা আমার রাধার তুলা বাড়ি । 
বৃদ্দে বলে প্রাণাধিক! কি বলিব ছে! আর অধিক, 
এ চরণে থাকে যেন ভক্তি || ১৪৮ 
হীকৃফ্ধের গোকুল-াত্রা। 
তখন, গোকুলে যেতে করেন যাত্রা, 
ঘ্রজগোপী সব শুনিয়ে বার্তা, 
দাড়িয়ে আছে যমুনার ধারে 
চাতকিনী যেন সব. পাইয়ে মেঘের রব, 
তেমতি দেখিছে বারে বারে।। ১৪৯ 
কক্ষে লয়ে জলাধার, দেখছে ভবকশধার, 
হেন কালে জগৎ-ভ্রীবন। 
প্রকাশিলা অরবিজ্দ, এলেন গোকুলচন্দর, 
পার, হ'য়ে যমুলা-জীবন।। ১৫০ 


গেল সব নিরানন্গ, কি আনন্গা মরি অরি। 
গোকুলে ধরে না সুখ,দেখিয়ে গোলোকের় হরি ।। 
প্রকাশিল অরবিন্।, উদয় হলেন গোকুলচন্তর, 
পণ্ড পক্ী আদি যে সব. তাদের মুখে ছিল না রব, 
তায় দেখিয়ে কেশব, উঠে বসে বৃক্ষোপরি (ড) 


ক কি ১ 


জীকৃফের রাই-কুজে গমন। 
(তখন) সর্থী-সঙ্গে চিন্তামপি, গেলেন যথা বিনোদিনী, 
মি মরি। একি অলক্ষণ | ১৫১ : 


 উঠউঠ$ প্রাঙ্থেখরি। | 


| আমি হে বৈকৃষ্ঠপূরী, 
| তব প্রেমে অনুরাগী, 


 প্রকাশিয়ে হৃৎপক্স, 


 অন্ভরেতে রাধা রাধা, 





কর হেয়াধে! বিদু-শান্তি। ঘুচাও মনের শ্রান্তি, 
এত ত্রান্ত হ'লে কি কারণ? 
শুন শুন করি নিবেদন |। ১৫২ 

(তুমি) সর্ধবমতে সর্ববকত্রী, সর্বাজীবের অধিষ্ঠাত্রী, 
তুমি রাই! অনন্ত-রূপিণী। 
সৃষ্টি -স্থিতি-প্রলয়কারিশী || ১৫৩ 

কে জানে তোমার তত্ব, তমঃ রজ গুণ সত্ব, 
প্রকারেতে প্রকাশিলা লীলা । 

স্বর্গে মন্দাকিনী হ'লে, ভোগবর্তী রসাতলে, 
গঙ্গারূপে ধরাতে আইলা ।। ১৫৪ 

রাক্ষসে করিলে ধ্বংস, সীতারণপে অবতংস, 
ব্রেতাযুগে অযোধ্যাতে গিয়ে । 

শতস্কন্ধ সংগ্রামে, তুমি বীচাইলে রামে, 
অসিধরা তারা-মূর্তি হয়ে।। ১৫৫ 

অপার মহিমা তব, ভাবেতে আসক্ত তব, 
শ্রক্মাণ্ড তোমার লোমকৃপে। 
তুমি রাই: বটপত্ররূপে।। ১৫৬ 

ধন্য এই বৃন্দারগ্যা, গোপনে গোপের কন্যা, 
প্রকাশিলা রাধে! ব্রজ্মাময়ি ! 

আসিয়াছি পরিহরি, 

তোমার লাশি-নন্দের বাধা বই।। ১৫৭ 

সেজেছি পরম যোগী, 
তব লাগি নিকুগ্গ-কাননে। 

কল্সনা- এই কল্সতরু, ভাবিয়ে পরম-গুরু,-_ 
কৃষ্ানাম লিখেছি চরণে! । ১৫৮ 

সে পল্সে চরম পল্জ, 

মিলিয়ে জিতজ-ন্অ্গ হই। 

আছি তব প্রেমে বীধা, 

ভিলার্ও তোগা ছাড়া নই।। ১৫৯ 


খ চি ৬ 


রাধে! উঠ উঠ একি অলক্ষণ ! 
ধরপীতে তুমি ধন্যা কি কারণ? 

তুমি আমি এক-অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ, 
মিছে কেন কর রঙ্গ, কর চক্ষু-উদ্বীলন।। 

শুন মম নিবেদন, তুমি হে! মম জীবন, 
জীবন তাজিয়ে ত্ীন বাঁচে আর কতক্ষণ ।। (9) 


যুগল-মিলন। 


প্যারী বলে,_-প্রাণনাথ ! কথায় কর অশ্রুপাত, 
বন্জাঘাত কর বাভারেতে। 
তোমার ওসব মায়াবীতে, ভোলেন প্রজাপতির পিতে, 
কোন বিচিত্র নারী ভূলাইতে।। ১৬০ 


না বুঝে হে বংশীধারি! তব সঙ্গে প্রেম করি, 
মনে করি কখন কি হয়! 
যাবে যাও হে মধুপুরী, তাহে নাহি খেদ করি, 


অবলার প্রাণে সব সয়।। ১৬৬ 
জ্বলিতেছি বিরহানলে, কি করে প্রবোধ-জলে, 
এ অনল জলে কি নিভায় £ 
যাহার জনম জলে, কি তার করিবে জলে, 
মরি মরি! জ্বলে প্রাণ যায়।। ১৬২ 
তোমার বিচ্ছেদে শ্যাম! উপায় কি করি। 
উন্মত্ত হইল আমার মন-মত্তকরী ।। ১৬৩ 
বিরহ-কেশরী হেরে পলায় রাবপ। 
প্রবোধ-অন্থুশাঘাতে না মানে রাবণ।। ১৬৪ 
দুরন্ত মাতঙ্গ-মন ভ্রমিতেছে ধরা। 
ধৈযরাপ মান্ছতের নাহি দেয় ধরা।। ১৬৫ 
ওহে শ্যাম-রায় ! তুমি ধর্ম পাললে বেশ! 
তোমার বিরহে আমার অস্থিচর্্ম শেব।। ১৬৬ 
(যেমন) ইন্দ্রের হইল-শেষ, ক্ষতাজ শরীর । 
সিষ্কুর হইল শেষ, লবপান্থু নীর 1 ১৬৭ 
চন্দ্রের হইল শেষে, কলক্ক ঘোষণা । 
অহঙ্যার হইল শেষ, অসতীত্বপলা।। ১৬৮ 
পরশারামের হলো শেষ স্বর্গপথ গেল । 
যন শেষ, দক্ষরাজার ছাগমুড হ'ল।। ১৬৯ 


খ্্ 


ৃ 


৩১৭ 


সু্পণখার হ'ল শেষ, নাপিকা ছেদন 
সীতার হইল শেষ, পাতালে গমন।। ১৭০ 
তেমতি বিশেষ, প্রেমের শেষ, আমি নাহি চাই। 
রেখো শেব, হৃষীকেশ! 

শেষ যেন তোমায় পাই।। ১৭১ 
এইরূপে কথা হয় শ্রীরাধা-গোবিন্দে। 
হেনকালে উপনীত সী-সহ বৃদ্দে।। ১৭২ 
সথী সম্থোধিয়ে রাধে কহেন বচন। 
শুনিয়ে সখীরা সব সহাসা-বদন।1 ১৭৩ 
বৃন্দে বলে, একি শান্ত ব্রঙ্মাময়ী রাই! 
রাধাকৃষ্ণ এক-দেহ,--- কিছু ভিন্ন নাই।। ১৭৪ 
বৃন্দের প্রবোধ-বাক্যে আনন্দিত মনে। 
শ্যাম-বিনোদিনী বিরাজেন সিংহাসনে ।| ১৭৫ 


গু ক ষ্ 


শোভা দেখি বাণীর নাই বাণী! 
নীলাদুজ-বামে রাধে-স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি! 
রাধাকৃষ্ণ চক্ষে দেখি লাজে লুকায় সৌদামিনী ! 
পল্পু-স্ান করি রাঁধাকে, ধায় অলি বাকে ঝাকে, 
এ কথা আর বলিব কাকে ? 
যেন কমলে কামিনী || (ণ) 
মাথুর _ (ক) সমাপ্ত। 





মাথুর 
(খে) 
বৃন্দাদৃর্তীর মণুরা-যাত্রা। 


মণুরায় কু্জাসনে, ভূষিত রাজভূষণে, 
ত্রিভঙ্গ রাজ-সিহাসনে রাজন্য শাসনে 

(হেথায়) ব্রজে কিশোরী ধরাসনে-দন্ষা মন ুতাশলে, 
প্রবৃত্তা শ্রাণ-নাশনে নিষেধ না শোনে।। ১ 
আদর -শুন্য-অদর্শনে, আদরিণী কিশোরী । 

হইয়ে সুখ-বঞ্ষিতে, মরণ ভাল বাঞ্ছিতে, 
চিতে সাজাইতে কন, বৃন্দের কর ধরি।। ২ 


৩১৮ ছাশরখি রায়ের পাঁচালী 


গুলে বৃন্দে গোপিনীর, 
ধ'রে কষ্মোছিনীর় চরণারবিন্দে। 
বচন জিনি সুধায়, 
বৃন্দে মথুরায় ধায়, 'আনিতে গোবিন্দে।। ৩ 
কত ভাবা ভাবনায়, জত গিয়া যমুনায়, 
চড়ি নাবিকের নায়, যমুনা উত্তরে। 
নেয়ে রাগে অগ্ি-তলা, ধরায় উঠে ধরে।। ৪ 
হয়ে মুর্তি ভয়ঙ্কর, ধরিয়ে দুর্তীর কর, 
বললে যেটি! বার কর, পয়সা কোনখানে। 
এ কিরাপ সুরাপিলি! বেছায়া বেটি গোপিনি 
পার হ'য়ে যাবি পারিনি! তাই ভেবেছিস মনে || ৫ 
গোলে মিশিয়ে গেলে কি হয়? 
ঘোলে জল মিশালো নয়! 
রঙ্গ-গুলো সমুদয়, দেখছি ব'সে হেলে। 
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বোল, লুটে-পুটে খেতো সম্বল, 
বেটিদিগে চিনত কেবল, নন্দঘোষের ছেলে ।। ৬ 


সে বড় জানত ফিকির, আনত বনে ডাকি। 
ভাল ছিল তার মরদানি, পথে লুঠতো হয়ে দানী, 


কূল মন্জায়ে সে এদাশি, দিয়ে শিয়েছে ফাকি।। ৭ 
শুনে বৃন্দে কৃবচন, ঝর ঝর করি ঝরে লোচন, 
বলে, কর রে কর মোচন, কেন রে করে ধরলি? 

মূলা চাস বারে বারে ও মা মরি! মা রেমারে। 
আনোধ নেয়ে! কুই আমারে, কৈরে পার করলি ।। ৮ 
নাকারে পার বলিস পার, এ কোন তোর ব্যাপার ! 
আমি দেখছি অপার, পার হয়েছি কৈ। 
যে পারে আছি সেই পারে, কে পার করিতে পারে, 
পারো যদি পার করিবারে, পারের কথা কই ।। ৯ 


ওরে। পারের কর্তা হরি. পারে আনতে পারি, 

পাব রে জাণারি! পার সে কালে। 
এখন কৈ রে পার হয়েছি, এই তো আমি আছি, 
তোর তরিতে উঠে, কৈ তরি সন্ধে! 


না ধরে নয়নে নীর, 


প্রবোধিয়ে হীরাধার, 


ধেয়ে ররজাঙগলা চললো, 


দেহ উঠলো তটে, প্রাণ যে জলে; 
হারে! কে দেয় এমন তরি, 
নাবিক রে! কৃফ-শোকে তরি, 
কে আছে কাণ্ডারী, এই ভূতলে।। 
যার, এপার ওপার তুল্য, এমন পারের মূল্য, 
অবোধ নেয়ে ! আমায় চাস কি ব'লে, 


 আঅন্করে কাণডারি, বিচ্ছেদ-সাগর-বারি,_ 


ডুবি মরি সে তরঙ্গজলে;-__গোপী পার পেয়েছে জেনো 
পারা একের ধন, কৃষ্ণধন,_ প্রাণে প্রাপ্ত হলে।। (ক) 


মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দার প্রবেশ। 
ক্ষান্ত করি কর্ণধারে, ভাসে চক্ষু শতধারে, 
বৃন্দে উপনীত মথুরায়। 
উদ্ধবে পাঠান ইসারায়।। ১০ 
যথা বৃন্দে সকাতরা, উদ্ধব আসিয়ে ত্বরা, 
কৃষ্ণসখা-কন মিষ্ট কথা। 
ডাকিছেন তোমায় ব'লে হরি, যতনে যাতনা হরি, 
আনিলেন শ্রীগোবিন্দ যথা ।। ১১ 
হরি-চরণারবিন্দে প্রপতি করিয়ে বৃদ্দে, 
ছলে বলে, ওহে পন্ধজ-আখি! 
মিছে গোকুল পরিহরি, কি দেখিতে এলাম,_-হরি ! 
যা গোকুলে তাই মুরায় দেখি।। ১২ 


বদ্দা বলিতেছে,-- কি দেখিতে আমি মধুরায় এলাম! 
গোকুলেও যাহা, এখানে ত তাহাই দোখিতেছি। 

সে কেমন £-_ 
মথুরায় কাল রাজা হয়েছ শুপমণি। 
গোকুলেও কাল রাজা হয়েছে ইদানি।। ১৩ 
মুরা তোমার দেশ হয়েছে, বিদেশ জ্ঞান নাই 
গোকুজেও তোমার দ্বেষ হয়েছে, 

তুল্য দুই ঠাঞ্জি।। ১৪ 


। অথুরায় সব কৃষ্ণ পেয়েছে, হাষ্ট হয়েছে অতি 
| গোকুলেও সব কৃ পেয়েছে তৃল্য ছুই বলতি 1 ১৫ 


আর দেখেছি, মখুরাতে কংসের ঘরণী । 
কৃষ্ণ রে কি করলি।' ব'লে কাদছে রাজরাপী।। ১৬ 
গোকুলেও রাণী কাদছে, 'কৃষ! গেলি রে কি ব'লে! 
(আমি) কি অপরূপ দেখতে এলেম এ মধুমগ্ডলে ! ১৭ 
আর দেখছি মথুরায়, দীন নাই হে শ্যাম! 
গোকুলেও আর দিন নাই হে, তুলা দুই ধাম।। ১৮ 
উত্তয় স্থানে তুল্য ভাব, হরি! কি বুঝেছ ভাব ? 
এ ভাব বুঝিতে বিদ্যা কিছু চাই। 
সে দফাতে নবডস্ক, 
জানি হে বন্ধ! জানি সমুদাই।। ১৯ 
তুমি বাথানের প্রধান ছাত্র, 
গোপাল! গো-পালে থাক সদা। 
নানা শাস্ত্রে অধাপক, 
ঘরে পণ্ডিত হলধর দাদা ।। ২০ 


এক কড়াতে একটা জাম, চারিটা জামের বলতে দাম, 


সামলাতে পার না শ্যাম! 
গা-ময় ঘাম-দাতকপাটি লাগে। 
কেবল গোরুর করিতে যত, সে বিষয়ে ন্যায়রতু, 
গো-চিকিৎসায় কে দীড়াবে আগে? ২১ 
ভবে বিধাতা দিলে বিষয়, মহামুর্খ হন মহাশয়, 
মহামহিম, মহালল্্ীর বলে। 
মুর্খের কাছে মান রক্ষে, ঘরে পরে হাসে পরোক্ষে, 
শরীরেতে বিদা না থাকিলে ।। ২২ 


রহস্য ত্যজিয়ে বৃদ্দে, পুনঃ কয় পদারবিদ্দে, 
ওহে নাথ! করো না কিছু মনে। 
উভয় স্থানে যে দিল নাই, তদন্ত বলি কানাই, 
দীন বলি শ্যাম! অর্থহীন জলে।। ২৩ 
' সকক্গকে করেছো ভাগাবন্ত ! 
গোকুলে যে দিন নাই, চরণে ধরে জানাই, 


শুন দীননাথ! সে দিলের বৃত্তান্ত।। ২৪ 


পেট চিরিলে নাই অন্ধ, 
সরস্বতীর বরপুত্র, 


শিক্ষাণ্ডর। অতি-বাপক, 


৩১৯ 


গোকুলে আর দিন নাই)। 
নাথ! গোকুলে আর দিন নাই! 
যে দিন আইল অন্তর মুনি, নিদয় গুণমণি, 
ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমলি, 
আমরা জানি কি. দিন-যামিনী ? 
কেবল অন্ধাকারে, হে কানাই । 
তারা-আরাধনের ধন হয়ে হারা, 
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা ! 
তারায় বহে তারাকারা ধারা, 
তারায় তারা দেখি সর্বদাই || 
মনে করলাম একবার দেখি রাধিকারে, 
আছে কি ম'লো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে, 
দেখা হলোনা শাম! অঙ্ধাকারে, 
আমরা অন্ধের মত পথ হারাই ।| (খ) 


চিট জানি 

কৃষ্ণ কন, কি চমগকার! শুনিয়া জন্মে বিকার, 
বললে, গোকুল অন্ধকার দিলে। 

এ যে বাক্য অবিহিত, সূর্যের উদয় রহিত,-_ 
কি হেতু হইল বদ্দাবনে! ২৫ 

দুততী কয় রাধারমণ! সুর্যোর সুত শমন, _ 
গোকুল এখন তারি অধিকার । 

পুত্রে দিয়ে ব্রজরাজা, অবকাশ গেয়ে সূর্য্য, 
প্রকাশ নাহিক ব্রজে আর।। ২৬ 


ব্রজে পেয়ে কালবরণ, কাল করে কাল হরণ, 
অকালে কালপ্রাপ্ত প্রায় হলো। 
জমা নাই তার যমালয়, প্রায় যায় হে যমালয়, 
শ্যামালয় সামান্য হোতে গেলো! ২৭ 
তবে যদি বলি নিদয়!  ব্রজে আছে তো চাচ্দোদয়, 
রসি 
যুগলচ্্র হেরি চন্দ্র, 


পন ছেড়েছে অনেক দিন।। ২৮ 
| কৃষ্ণ কন দৃতীর কাছে রাইটাদ তো ব্রজে আছে, 
যেচাদ চাদের দপ নাশে। 


৩৭০ দাশরছি রায়ের পাঁভাঙী 


(যাতে) মম ছাদি-ভিমিরাস্।  রাইঠাদের গুপানত্ত, 
যে চাদের গুণ চশ্রচুড় ভাষে।! ২৯ 

দর্ঠী বলে বিনয়হন্ত, রাইঠাদ যে রাত, 
নকুবা আঁধার হাতা কি ভগবান! 

(ছিলি) রাইচাদ চাদের শ্রেষ্ঠ, শ্যামচাদ! দিয়েছো কষ্ট, 
চাদ ক'রেছে। চাদের অপমান।। ৩০ 


তব বিচ্ছেদ-রাছ দেখিলাম! 
পারী-পুর্ণচাদকে প্রাসিল ছে শ্যাম! 

রা প্রাসি সুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে, 
পূর্ববাপরে জানি আমরা সবে, 
শ্যাম! তোমার রাহু কেন নবদণ্ডে যাবে, 
প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম 11 

যে হতে করেছ গ্রাস, শার্শীর নাহি প্রকাশ, 
অবকাশ দুঃখে আর দেখিলে, 
ওহে গোবিন্দ। প্যারী-চন্দ্র বিনে, 
ঘোর অন্ধকার হ'লো ব্রজধাম। (গ) 


নূতন বস্তুর অনেক দোব। 
ছলে কয় বৃদ্দে ধনী, কৃষ্ণ! তুমি নূতন ধনী, 
তাইতে উচিত বালতে হয় ভয়। 
নৃতন ধনীর বিদামান, কড়ু রয় না মানীর মান, 
নৃতন কিছুই প্রশংসিত নয়।। ৩১ 
নৃতন ভার্ষে পির বশ হয় না। 
নূতন বয়েসে ধরে নাজপ, নুতন জনে ধরে কফ, 
নৃতন হাঁড়িতে তৈল সয় না।। ৩২ 
গুণ করে না নৃতল সিদ্ধি, নূতন গুড়ে পিত-নৃদ্ধি, 
শৃতিন বালকে কথা কয় লা। 
মৃত্তন চোর পড়ে ধরা, নৃতন বৈরাগী মুখচোরা, 
সদর হ'ত চেয়ে ভিক্ষা লয় না।) ৩৩. 
নৃতন গৃহের সকল ভ্রহা রয় না। 


| ওছে নিদয় কৃষচ্ধন! 


| জে সঙ্গী রাখাল যারা, 


নৃতন ধ'নে দুধ, নৃতন স্বরে আহার বন্ধ, 
নৃতন পীরিত ভাঙ্গিলে প্রাণে সয় না।। ৩৪ 
নূতন ইক্ষুর নাই মিষ্টি নূতন মেঘে শিলাবৃষ্টি, 
নৃতন হাটে যত যায় বিকায় না। 
যে পায় নুতন ধন, 
অহক্কারে সে চোখে দেখতে পায় না।। ৩৫ 
বৃন্দার মুখে জীকৃফ্ের অবিচার-কথা। 
বন্দা বলিতেছেন,__হে শ্রীহরি! ভামি এক 
দিয়াছ। তোমার এ কেমন দান ?.... 
কিন্তু হারায় মান হারাবে গোপী, 
দুটো কথা বলি তথাপি, 
অবিচার কথা সয় না প্রাণে। 
প্রদেশের লোকে, ছে বধু! ঘোর চোরকে বলে সাধু, 
নিমকে স্বাদু ব'লে গুণ বাখানে।। ৩৬ 
মথুরায় শুনিলাম, কল্সতরু তোমার নাম, 
সকলে বলছে-কৃঝণ বড় দাতা । 
কার ক'রে সর্বনাশ, কারু বাড়ালে উল্লাস, 
ছি ছিনাথ! দানের ব্যাখ্যা বৃথা || ৩৭ 
কংসেরে করি নিধন, উগ্সেলে দিয়েছ ধন, 
ছিল দরিদ্র-আশু হ'ল ধনী। 
বলছে উগ্রসেনের নারী, কষ তোর গুণ বলতে নারি, 
চিরভীবী হও রে চিন্তামশি। |1 ৩৮ 
(আবার) কংস-ভার্য্যা তোমার মাতী, 
বলছে, কৃ বড় কষ্টে রও। 
শোকেতে ক'রে আচ্ছন্ন, আমায় যেমন করলে ছয়, 
প্রাতর্বাকো উচ্ছের হইও।। ৩৯ 
মধুর বৃদ্দাবনের মধু, মধুপুরে বিলাল বধু ! 
কার কেটে হাত-কারে চতুর্ভুজ। 

(ব্রজে) চন্তরমুখী রাধিকে, “শোকে কুন্জা ক'রে তাকে, 
কুদ্ধার ঘুচায়ে দিলে ঝুঁজ।| ৪০ 
থাকতে পদ পদহারা, 

তব শোকে উঠিতে নাই শক্তি। 


হেথায়, খঞ্জকে দিলে চরণ, ওহে জরদবরণ! 
সকলে করিছে গুণের উক্তি ।। ৪১ 
ব্রন্জে বিচ্ছেদ-কারাগারে, বন্দী ক'রে যশোদারে, 
দৈবর্কীকে বাচালে সে দুঃখে। 
অন্ধাকে নয়প দান, করেছো হে ভগবাল! 
ছিছিনাথ! এ দানের কি বাখো।। ৪২ 


এ সব কেমন দান, তোমার কি বিধান ? 
আমায় বল বল হে গোবিন্দ! 

এসে মধুপুরে, তুমি দিয়েছো 

হে ত্রিনয়নের ধন: অন্ধের নয়ন, 
কিন্তু ব্রজে করলে নন্দের নয়ন অন্ধ |! 
কারু বা অকার্যা, কারু বা সাহায্য, 
কারে কর ত্যাজ্য, কারে কর পুজা, 

এ বড় আশ্চর্য্য.-_-কাক ঘরে র্যা, 
কারে দেও এম্বর্যয, এ রীতি মন্দ ।| (ঘ) 


রী ঙ্ঃ ষ্ঠ 


হ্বীকষ্ের মুখে ব্রজধামের ছল-নিন্দা। 


বৃন্দে বলে প্রাপাধিক! ব'ল না হে আর অধিক, 
গাত কর্ষ্মের অনুশোচনা নাই। 
(এখন) বল বল কালো-বরণ! ব্রজে যাবার বিবরণ, 
শ্রীমুখে, তাই শুনে প্রাণ যুড়াই।। ৪৩ 
কি বলে বৃন্দে-সুন্দরী, আমোদ শুনিতে হরি, 
দুঃখের হয়েছে শেষ, সব জান সবিশেষ, 
কি সুখে আর ব্রজে যাই হে বৃন্দে! ৪৪ 
সুখ নাই যাতনা বই, নন্দের বাধা মাথায় বই, 
অতুল এখধর্য্য যার দেখি । 
সে দেয় মোরে গোচারশে, অবাক হয়েছি আচরণে, 
উচ্চারণে ত্বণা হয় হে সখি! 11 ৪৫ 
নবননীর তরে রে, মাহ'য়ে বন্ধন কারে, 
এখন দুষ্করে কে বাস করে ? 
রাখালের দেখেছো ভিব্য, উচ্ছিষ্ঠ ক'রে দ্রব্য, 
খা রে কানাই! ব'লে দেয় মোর করে ।। ৪৬ 


দাশ্িরথি-_+৪ ১ 
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৩২১ 
এ সব যন্ত্রণা, সই! কেবল রাধার জনা সই, 
কমলিনী তা বোঝেন না হৃদে। 
তিলে তিলে করে মান, ঘুচায় আমার মান, 
ধরতে হয় পদে পদে পদে ৪৭ 
ধরিলে নারীর পায়, পূর্ব পুণা নষ্ট পায়, 
শুধিয়ে দেখো পণ্ডিতের কাছে। 
যদি, পাপে পেয়েছি পরিত্রাণ, 


মানে মানে পেয়েছি মান, 
ব্রজে যাওয়া আর কি ফল আছে? ৪৮ 


সুনে কয় বৃন্দে গোপিনী, হয়ে অগ্নিম্বরূপিণী, 
ওহে রাখাল ! বল কি হয়ে মত্ত? 
রাধার চরণ ধরে পুণ্য, তোমার হয়েছে শুনা, 


জ্ঞানশুনা। জান না রাধার তত্ব।। 8৯ 
ওহে আবোধ চিন্তামশি ! রাই যদি হ'তো রমপী, 
তবে চরণ ধরায় পণা যেতো । 
পণ্য গেলেই হ'তো পাপ, হতো তাপ, যেতো প্রতাপ, 
তবে তোমার এমন উদয় কি হতো? ৫০ 


রাধার চরণ ধরি, পূর্বব পাপে মুক্ত-হরি! 
হয়েছে! তুমি জানে জগজ্জনে। 
কেমন বিপদে ছিলে, কি সম্পদ আশু পেলে, 


এ পদ তোমার রাই পদের গশুপে।। ৫১ 


ব্রজে চতুষ্পদ, চরানো বিপদ, সে দায় ত্রাণ হয়েছো । 

ধরে রাধার পদ, ওহে রাধানাথ! 

(এসে) মাতুল-পরে অতুল পদ পেয়েছে! ।। 

যে পদ আপদের আপদ, সদাশিবের সম্পদ, 
ওহে! যে পদে জীবের মোক্ষ পাদ, 

সেই পদ ধরোছে। 

রাধার পদের পদার্থ, ভাবের ভাবার, 
তুমি বই আর কে জানে হে তত্ব? 

্রচ্গান্ানে ধরালে পদ, বার্শীতে গান করলে পদ; 
সে কিশোরীর পদে বন্দী, 
ভুমি পদে পদে আছো ।। (৬) 


২২ 


এই দেখ সেই দাস-খৎ। 
বৃন্দে কয় রাধারমণ! গোকুলে করতে গমন, 
নাই হে! মল বুঝিলাম অন্তরে। 
তা করিবে কি পীতবসন ! মহাজনের আকর্ষণ, 
তোলো গা তোলো-অলসে কি করে? ৫২ 
সাক্ষী চচ্্র দিনমপি, লিখে দিয়েছে শুপমণি, 
দাসত্ব-খৎ রাধার নিকটে 
এই দেখ মোর হাতে খৎ,. তোমারি হাতের দউউাখৎ, 
ঢেরা-পই ধটে কি না বাটে।। ৫৩ 
খতে বন্ধক রেখেছো মনে, 
ভক্তি রেখেছো সুদের তনে, 
পরিশোধের উপায় ছিল না, বিনে রাধার কৃপা। 
তোমায় মুক্ত করতে চিন্তামণি! কৃপা করি কমলিলী, 
আজা দিয়েছিলেন একটা রফা ।। ৫৪ 
(তুমি) মুক্ত হ'য়ে খণে বন্দী, করেছিলে কিন্তিবন্দী, 
মালে মাসে ধরবে রাই চরণে । 

(দিয়ে) পরিশোধ এক কিস্তি, দেখাশুনা আর নাতি, 
পালিয়ে এসেছ-স্বালিয়ে মহাজলে।। ৫৫ 
ওহে ই্রীনন্দ _-নন্দন! হবে যে কর-বন্ধন, 
বাইরাজাকে তুমি কি জান না? 

(এখন) মালে মানে থাকে মান, রাধায় কি অনুমান- 
করেছো মলে, তাই আমায় বজ না? ৫৬ 


দেখ কি জোর রাই রাজারি, 
কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গিব জারি।। 
স্তাক্ষিবে কপাল কুকুজারি 11 
লয়ে সাধের কুবুজাকে, | 


শোকুলে রাই রাজকুমারী ।। 


| যা ধারিতাম হ্রীরাধার, 
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যঙ্খন তোমার বাঁধব করে, 
দুঃখবারণ। কে তা বারণ করে, 
কে উদ্ধারে বংশীধারি। (চ) 


(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এ দাসখৎ জাল, এ লেখা আমার নহে ।) 
বন্দের শুনি বচন, হাসিয়ে পল্সালোচন, 
কহেন করিয়া রসিকতা । 
পরিশোধ ক'রে সে ধার, 
সে খতের ফেড়েছি আমি মাথা ।। ৫৭ 
লোকত ধর্ম্মতি নিন্দে, কি দেখাবে ওহে বৃন্দে, 
ও জালখৎ -_ তোমার হাতের সই। 
পাপ নাই, কি জনো ঠেকি, দুর্গ বঙ্গ ছি ছি সখি! 
এ খতে মোর দ্তখৎ কই 111 ৫৮ 
এ লেখা যে অতি মন্দ, আমার লেখা দীর্ঘছন্দ, 
মোর লেখা নয়,_ লেখার কথা বলি। 
বন্দে কয়, পেয়ে ছন্দ, তোমার যে লেখা দীর্ঘছুন্দ, 
সে কথা নয় মিথায বনমালি ! ৫৯ 

যে কলম ধরিতে হাতে, 
লিখতে যে পোড়োদের সাথে, 
যে পাঠশালে থাকতে অবিশ্রাম। 
তোমার বলাই দাদা সরকার, সন্দরি পোড়ো তুমি তার, 
তোমার নীচে ভ্রীদাম আর সুদাম।। ৬০ 
গোষ্টে গিয়েছে ঘরে এসেছো, আনাগোনা ঘ লিখেছো, 
লিখতে আবেশ অমন কার কি আছে? 
লিখে লিখে ওহে ব্রিভঙ্গ! কালী লেগে কালো অঙ্গ, 
খড়ি পেতে পেতে তিন ঠাঁই বেঁকেছে।। ৬১ 


তুমি যেমন বিদ্যাবস্ত, লেখাপড়ায় যৃর্থিমস্ত, 
জানি কান্ত! জানি আমরা সব। 
এক ছিল রাধার মানে, লেখাপড়া বিদ্যমানে, 
যৎকিছ্িৎ দেখেছ কেশব।। ৬২ 
কষলিনীর কমল-চরণে। 


সে তোমার গুণ, কি পায়ের গুপ, কে জানে? ৬৩ 


আবার জালখৎ বলিলে হাতে, 
শুনে যে প্রাণ যায় জ্বালাতে, 
আমরাই মাত্র জালে ত্রাণ পাই। 
বন্দী হয়ে তোমারি জালে, জীব ঘুরে মরছে জঞ্জালে, 
তোমার উপর জাল করায় কাজ নাই।। ৬৪ 
যদি জোর ক'রে কও পেয়ে যোত্র, 
মানিনে ও সব খৎপত্র, 
কিসের লেখা ?__লেখাতেই কি হয় £__ 
ও কথা রবেনা সখা! আর কারু নয় তোমারি লেখা, 
যা লিখেছো-_-খণ্ডিবার নয়।। ৬৫ 
তোমার লেখার দায়, সংসারের সমুদায়, 
জীবের হতেছে ভোগাভোগ। 
কারু হচ্ছে পঞ্জামৃত, কেউ হচ্ছে জীবম্মৃত, 
অম্নাভাবে সদা প্রাণ-বিয়োগ।। ৬৬ 


তব লেখাতে গোবিন্দ! ইক্্রণচার্যা হন অন্ধ, 
ইন্দ্রের অঙ্গেতে জন্মে যোনি। 
হরিশ্চন্জ্র বাহ পালে, নল রাজা অশ্বশালে, 
তোমার লেখাতে চিন্তামণি ! 11 ৬৭ 
দান দিয়ে বন্ধন বলি, মাণগুব্যের হ'লো শবলী, 
বশিষ্ঠের শত-সুত নিধন। 
কুলকন্া ব্রজে বসতি, আমাদের যে এ দুর্গতি, 


ওহে কৃষ্ণ! তোমারি লিখন।। ৬৮ 


ছাঃ দি ঙ্ঃ 


এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে, 
আমরা কুলের কুলবালা। 
(কেবল) তুমিই বাদ সেধেছো, অবলায় বধেছ, 


কপালে লিখেছো নিচ্ছেদ-দ্বালা।। 
কারু শিরে ব্রজ দেও, হে কালা 1 
ঘটে যা দিয়েছে? লিখে, কারু অট্রালিকে, 
কারো পক্ষে মাধব! বৃক্ষের তলা ।। 
তূষি লিখেছ ত্রিভঙ্গ! সেই ত রসভঙ্গ, 
সাঙ্গ হলো তোষার লঙ্গে খেলা; 
কৃষ্ধা কংসের দাসী, হয় প্রবলা। -_ 


মাথুর 


১০০৬. 
রাজকনো কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী, 
নীলমণি ছিল যার কগ্ঠমালা 11 (ছ) 

(কুন্দা বলিতেছেন-_ তুমি স্বয়ং ভগবান; তোমাকেও কিন্ত 
অনেক ভোগ ভাগিতে হয়।) 
যদি বলহে ব্রজের স্বামি! না হয় খৎ লিখেছি আমি, 
লেখার ভোগে নিজে আমি ভুগিনে। 
(লিখি) জীবের ভাগো যে লিখন, 
খপ্ডিবে না তা কখন, 


কর্্মভোগ ভুগিবে জীবগণে।। ৬৯ 
সেটা মিথা হে কানাই! কর্মভোগ যে তোমার নাই, 
এ ভোগায় ভুপিনে ভগবান! 
প্রত্ক্ষেতে দেখছি ভোগ, 
ভোগ দেখে মোর প্রাণ-বিয়োগ, 
এ ভোগ তোমায় কোন বিধি ভোগান ? ৭০ 


কুরূপা কংসের দাসী, এর পিরীতে মন উদাসী, 
একি হে! লোক-হাসাহাসি তব। 
বামে বসায়ে সিংহাসনে, রহস্য উহারি সনে, 


এ কপালের ভোগ নয় £--মাধব 11 ৭১ 
তুমি হয়েছ হে বাশীধর! রাহ্গ্রস্ত শশধর, 
দুঃখ দেখে বিদরে আমার বুক। 
দিয়েছো নীলরতুমালা, কালামুখীর কণ্ঠে কালা! 
কালাচাঁদ ! তোমার কালা মুখ ।। ৭২ 
(তুমি) কোন রাজো ছিলে ধনী, 
তোমার রাণী সে কোন ধনী, 
যে ধনীর নামেতে বংশী ধ্বনি £ 
রূপেতে হরে যামিনী, কামনার ধন যে কামিনী, 
শোভে যেন মেঘে সৌদামনী ।। ৭৩ 
শ্রাহরি! তার শ্রী! হরি, গোকুলে ক'রে জ্রাহরি, 
ছিছিহরি! মজিলে কার সনে? 
(কোথা) দ্বিজরাজ অতি ভদ্র, একেবারে কি নম:শৃ্র, 
এত ক্ষুপ্র হৈলে কি কারণে? ৭৪ 


বামভাগে বা দেখি শ্যাম: এ তোমার বিধি বাম, 
এমন রূপের নারী কি পাওয়া যায়? 
রূপ দেখে বিশ্বরুগি! লজ্জায় লুকায় রাপী, 


বদন দেখে ভেক ভেকিয়ে যায় ।1 ৭৫ 


৩২৪ 
নাক দেখে লুকায় পেটা, নয়নের দেখে ধাঁচা, 
বিড়াল বিরলে কাঁদে বসো 
ধনীর পানি শ্রবপ করি, গাধা হ'লো দেশান্তরী, 
মেষের সঙ্গেতে ফানি মেশে 11 ৭৬ 
দুটা কাশ দেখে, কানাই! হার্তীর খাতির নাই, 
কাননে লুকায় মনো দুঃখে । 
জো নাই করিতে যোড়, : চরথ দেখে মাণিকজোড়, 
উড়ে গিয়েছে উড়ের মুলুকে।। ৭৭ 
কিনা অঙ্গের হাব-ভাব, পেটে পিঠে একটি ভাব, 
এই ভাবে কি এত ভাব ঘটে ? 
দেখি ভাব-শুদ ভাব, একি ভাবের প্রাদুভবি, 


ভাব দেখে যে ভাব ভক্তি চটে ।। ৭৮ 
€ছে রাখাল ! জানাভান,। (হনয় তোমার ভত্র ভাব, 
যেমন উপর-ভাব হয় হে! 
তোমার দুঃখের ভাগী, 
এ আবার কপালের [ভাগ নয় হে? ৭৯ 


চট কী চা 


এ সব, কপালে লিখন, তোমার হে কানাই । 
করণে কি1-সাধা নাই; 
লোহায় জড়িত হেম, চাঁদের সঙ্গে রাস্থর প্রেম, 
শ্যামাঙ্গে কুক্তা মিশেছে তাই। 
এই কি তোমার কুক্জা সুন্দরী হে! 
এ নিন্দে কাপসী অঞ্জনাকে ধরি-হে! 
বড়াই বরং রাপের মাধুরী হে?! 
এই কি তোমার করে মন চুরি হে! 
পৃষ্ঠে কুঁজ দৃষ্ট ক'রে, হাস হয়ে তিউ ঘরে, 
মিষ্ট কথা--ইক্ট আলাপন সদাই ।। (জ) 
বকের লন্্বীহীন মধুরায়াজায। 
(জ্জার়) এক কথা কর আাবণ, তাজে মধুর বৃন্দাবন, 
(তুমি) কাঙগালের শিনোমশি, হয়েছে হে চিন্তামশি। 
ভাব তু কিছু বোঝা নাই তদন্ত।! ৮০ 
রাজার মূল রাজকন্দ্বী, লক্ষ্মী রাজার উপলন্তী, 
মূল কই, ঘরেতে শুণবাম। 


করেছ নাথ! এই অভালী, 


র 
র 
ূ 
ৰ 


1 ঘরেতে নাহিক অন্ন, 


| ফোর) মুলমন্ত্র মনে নাই, 


| লক্ষ্মী গেলেই বুদ্ধি যায়, 


 মথুরায় যে অধিকার, 


রখি রায়ের পাঁচালী 


বিদ্যা নই তার ভট্টাচায্ নাম! ৮5 
মাথা নাই তার মাথা ধরে! ভক্তি নাই যার ঘরে, 
মুক্ত-পুরুধ নাম তার কিরূপ? 
তার নাম দাতাকণ, 
সেইরূপ তোমার হে বিশ্বরাপ! ৮২ 
সেজন কি কানাই! 
সি্ধপুরুষ নাম ধরে ধরায়? 
লক্ষ্মীহাত হয়ে গোপাল! নাম ধর হে মহ্ীপাল, 
কি দেখে মহিমা লোকে গায়? ৮৩ 
মান যায় কর্ম্ম বেজায়, 
কুন্জায় লয়ে কেমন পিরীতি? 


(ভুমি) রাজা ছিলে গোকুলে হরি! 


রাণী-রাই রাজরাজেম্বরী 
প্রভা ছিলেন প্রজাপতি প্রভৃতি 11 ৮৪ 
এ কেবল মনোবিকার, 


[ (যেমন) মাদক দ্রবা ক'রে ভোজন, 


মনে মনে হয়ে রাজন, 
আপনি হাসে আপনি নাতে গায়।। ৮৫ 


| (তুমি) সেই ভূগতি মধুরায়, হয়েছো হে শ্যামরায়। 


দুঃখেতে ভাবিছ সুখভোগ ! 
(ত্মি) দুঃখীর হয়েছ শেষ, সবে জেনেছ সবিশেষ, 
বায়ুপ্রস্ত বোঝে না নিজ রোগ।। ৮৬ 


ঘরে নাই লক্ষ্মী,-_ 


| তুমি দুঃখী বই নাথ কিসের সুত্ধী? 


হয়ের আরাধ্য ধন রাই, হারিয়েছ হে পল্স-আঁখি! 
যদি কও চিল্তামণি! লক্ষ্মী আমার কু্ধা ধনী, 
লোকে কয় ভেকবদনী, তুমিই বল পল্লমুখী! (ঝ) 


টি গঞ্জ 


এই কি সব বৈভব, ঘরে লব্খ্ী কই হে তব? 


| তব দুঃখে পণ্ড পক্ষী কাঁদে লন্ষ্ীবলত। 


হয়ারাধ) রাই-লন্ত্ী হারিয়েছে, হে মাধব! 


মাথুর 


যদি বল চিন্তামণি : লক্ষ্মী আমার কুজা ধনী, 
কশতে বলে ভেকবদনী, তুমি পথ্থমুখী ভাব ।। (এ) 


গা ঙ্ ক 


ভ্বীকফ এখন লক্ষ্বীহীন। 
ওহে পক্ষিনাথনাথ। তোমার হে লক্ষী হত, 
ধরেছি তোমারে পরম দুঃখ্বী। 
তুমি যদি বল কানাই! লক্ষ্মীর ত হাত-পা নাই, 
পুরুষের সন্ত্রমটাই লক্ষ্মী ।। ৮৭ 
তোমার এই যে সম্ভ্রম, মনে হয় মনের ভ্রম, 
অভ্রম হয়েছো ত্রিভুবনে। 
মধুরাতে কয়েক জন, রাজন ব'লে পূজন, 
করে মাত্র, আর মানে কোন জালে ? ৮৮ 
হয় না কাক, লয় না স্মরণাদি। 
ইন্দ্র আদি দিকপাল, এ রূপ ভঞ্জে না গোপাল! 
বিধি এ রূপ করেছেন অবিধি।। ৮৯ 
সুর কি নয় কিন্নর, বসু আদি বৈশ্বানর, 
এ রূপে বিরূপ ত্রিভুবন। 
মাশধর কি বিষধর, লয়কত্তা গঙ্গাধর, 
লয় না কেহ একুপে স্মরণ ।। ৯০ 
পৃথিবীতে যত দেবালয়, এ ভাব তোমার কে বা লয়? 
ব্রজের ভাবী প্রকাশ করে জানি। 
যশোদা সাজাতো অঙ্গ, সেই সাধকের সাধনের অঙ্গ, 
অনঙ্গ-মোহন অঙ্গখানি।] ৯১ 
সেই যে ব্রিভঙ্গ-ভাব, সেই ভাবে সবারি ভাব, 
ভেবে,-ভব রয়েছেন ভুলে। 
বল্মাদি যাহার প্রজা, সে জন কেমন রাজা, 
সেই রাজা তুমি ছিলে হে গোকুলে।। ৯২ 
্রান্ত কান্ত! আন ত তোমার নাই। 
শুনে কথা কৃষ্ণ কন, এ কথা নহে চিকণ, 
এ কি অপরূপ শুনতে পাই।। ৯৩ 
ব্রজে যারে করেছো দৃষ্ট, আমি ম্ুরায় সেই কৃষ্ণ, 
উৎকৃষ্ট না হইলাম কিসে! 


৩২৫ 


বৃন্দে কন, ওছে কৃষ্ণ! ব্রজে ছিলে জগতের ইস্ট, 
মান-জষ্ট হ'লে স্থানদোষে ।। ৯৪ 
(যেমন) ভগীরথ-খাতে থাকলে বারি, 
সেই বারি পাপ-নিবারী, 
গঙ্গা বলে পূজে সুরাসূরে। 
কৃপ-মাধা সেই জল, প্রবেশিলে কি থাকে বা? 
অসীম মহিমে যায় দূরে ।। ৯৫ 
(যদি) কুস্থানে তুলসী-বৃক্ষ, থাকে হে পণগুরীকাক্ষ! 
সে তুলসী কে তোলে ভূতলে? 
শৃদ্রের বাড়ী দেবরাজ, থাকেন যখন হে ব্রজরাজ! 
দ্বিজ প্রণাম করে না সে কালে | ৯৬ 
যবনালয়ে থাকলে ঘৃত, লয়ে কে করে যজ্জব্রত 
গব্য কেবল গোপশহে গ্রাহা। 
(যদি) কুল-কনা যুবতীকে, 
নিশিতে কেউ শ্মশানে দেখে, 
সে নারী পতির হয় তাজা || ৯৭ 


(ডোমার এই রাজবেশে জগতের দেষ।) 


যার, চোরের সঙ্গে কুটুম্থিতে, 
সদা যায় চোরের বাড়ীতে, 


সাধু হ'য়ে সে পড়েন বন্দিশালে। 
সেই কৃষ্ণ বট তুমি, তাজে রাধার কুঞ্জড়মি, 


স্থানাদাষে নাথ ! অপবিত্র হালে ।। ৯৮ 
বিশেষ, তোমার এই রাজবেশ, 
এ বেশে জগতের দ্বেয, 
কোন দোশে কে উপদেশ লয় ! 


রাজ-আভরণ রাজচ্ছপ্র, রাজবসনে ঢাকা গান্র, 
দেখে হয় না প্রেমের উদয় ৯৯ 
এ রূপে মজে না মন, ওছে মন্থমোহন 


অন ভালো ঘোর শতমণ ভারী। 
বিকিয়েছিলাম বিনা মুলে, কি রাপ কদম্ব-মূলে, 
দেখিয়েছিলে, ওহে বংশীধারি ! ১০০ 


প্রেমের উদয় করে না--বিনা রজের রাপ। 
ধ্রজনাথ! কই স্বরূপ ।। 


৩২৬ 

সেই যে নবীন জলধর, দ্বিভুজ মুরলী-ধর, 
ণঙ্গাধর--ভাবা যে রাপ অপরাপ! 

রাকা তিফাকযুক্ত কায় হে, 

যে রাপ চিন্তিলে নাথ! শমন লকায় ছে! 


জীবের গমন শ্বগ-__সকায় ছে! 
ভাক্চের ছাটে যে গাপ বিকায় হে! 
রাজসিংহাসনোপরি, আছ রাজু যপ পরি, 
এ নয় সুদৃশা, ওহে বিশ্ববীপ ! 110) 
নিদান-কালে ভ্রীরাধিকার দান। 
বৃন্দে কন, পদ্ঘনেত্র! 
আনি নাই আমি খগপত্র, 
উজ মাঞ্জ জেন সমুদায়। 
বপলাস কত রসাভাষে, পাশ-কথা ভোমার পাশে, 
এখন, সার তত্ব জানি কানাই ! 11 ১০১ 
রাধার প্রতিজ্ঞা বলবৎ ৩. দেহ করাবেন পরিবর্ধ, 
বসে আছেন চিতা সজ্জা করি। 
সালে তার বন্ধু বান্ধব, ব্রজে সব গেছে মাধব! 
তোমায় আনতে পাঠালেন কিশোরী ।। ১০২ 
কথাটা নাথ! কর গ্রহ, ধনাদি রাধার সংগ্রহ, 
যে কিছু আছে হে ভগবান! 
যে ধনের যেই পার জিখে ইচ্ছা দান-পত্র, 
নিপান-কালে দিতেছেন দানি।। ১০৩ 
বিদা নিলেন সরস্বতী, বুদ্ছি নিলেন বৃহস্পতি, 
ধরাকে দিয়েছেন ধৈর্যাশক্তি 
(কেধল) নিজ্ঞ সঙ্গে মান যাবে, 
জ্ঞান দিয়েছেন শুকদেবে, 
নারদকে দিয়েছেন কৃষ্ণভক্তি ।! ১০৪ 
নয়নে এসেছি দেখে, নয়নের ভঙ্গী রাধিকে, 
হরিখীকে দিয়েছেন হে হরি! 
গমনের গৌরবের অংশ, কিছু পেয়েছেন রাজহংস, 
কিছু দিয়েছেন করীকে কৃপা করি।। ১০৫ 
কের মধুর ধ্বনি, কোকিলাকে দিয়েছেন ধনী, 
শতদলকে দিয়েছেন সৌরভ । 
গণপতিকে দিয়েছেন গৌরব ।। ১০৬ 


| গওহে পন্মজ-আঁদ্ি বধ 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


প্রতাপ দিয়েছেন দিবাকরে। 
যে ধন অতি প্রশসার, শুন ওহে সারাৎসার! 
সার ধন ব্রেখেছেন তোমার তরে।। ১০৭ 


ঞ নি ষ্ 


চঙ্ চল চগ্ষল পদে নাথ! চল হে বৃন্দারণ্যে। 
বিতরণ করে প্যারী নিধনকালে সব ধন অন্য 
ওহে কৃষ্ধন! কেবল জীবন রেখেছেন 
তোমার জশো।। 
চল চঙ্গ ওহে জীবন রাধার! 
একবার সে যমুনা-জীবন-পার, 
জীবনের জীবন-কান্তে জীবনান্তে, ডেকেছে 
বাজার কন্যে।। 
বলেন প্যারী, এখন কৃষ্ণ শোকানলে, 
বেচে আছ্ছেন কহ নামৌষধ বলে, 
দেখা দাও একবার অস্থিমকালে, 
নাথ! কে আছে আর তোমা ভিল্লে;_ 
বিলম্থ করো না ওহে রসময় ! 
এ সংসার সব বিষময়, ওহে বিশ্বময় !-_ 
মনের কথা তোমা বিনে কে জানে অনো 2 €5) 


হ্বীকৃঞকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অনুরোধ। 
চল চল কালবরণ ! কাল-বিলম্ব কি কারণ, 
অনিতা কথায় ক'রে রঙ্গ? 
তোমারি লভ্যের অঙ্থ, 
জলে জজ বাধিল জলদাজ ! ১০৮ 
(যঙ্খন) ধন-ভাগা পায় পুরুষে, পায় পায় ধন. 
পায় গে বসে, 
কোথাকার ধন কোথা এনে পড়ে! 
কপালের বশ হয়ে বিধি, বিধিমত করিয়া নিধি, 
এনে দেন আপনি হাথায় ক'র়ে।। ১৩৯ 
ধন হয় শা অন্বেষণ, ধন হয় শা অধ্যয়নে, 
ধন ধন করিলে কি ধন ঘটে! 


পণ্ডিতের উপবাস, মুর্ধের অট্টালিকায় বাম, 
পূর্বজন্মাঞঙ্জিত ধন বটে।। ১১৩ 
তুমি হে গোকুলেম্বর! বজে দ্বাদশ বৎসর, 
রাহ্ছর দশায় কত ভোগ তভুগলে! 
এখন হে কুজাপতি! একাদশ বৃহস্পতি, 
এ দশ! কেবল দশার কালে ।। ১১১ 
(নৈলে) তুমি যারে করেছো নিধন, 
সেচায় তোমায় দিতে ধন, 
একি ধন-ভাগ্য ? গুণমণি! 
চল একবার বৃন্দাবন, এখনি এসো,_-কতক্ষণ ? 
রাণীকে সুধাও, কি বলেন বা উনি।। ১১২ 
কি হয় উহার মতি, হয় কিনা হয় অনুমতি, 
কি জানি নাথ ! তোমারি বাকি মতি? 
না দেখে যদি কুজ্জায়, তিল মধ্য প্রাণ যায়, 
ও সঙ্গে যায়, তাতেই বাকি ক্ষতি? ১১৩ 
(আর) কুজ্জায় লয়ে ব্রজে বাস, 
কূর যদি হে পীতবাস! 
তবে যে উভয় পক্ষে রক্ষে হয়। 
যদি বিবেচনা হয় বিহিত, রাধার জীবন-ত্যাগ রহিত, 
আমি শিয়ে করি হে দয়াময়! ১১৪ 
হবে না হয় দুজনা নারী, 
বাধা তায় দিবে না রাধা সতী 
দেখে পুরুষের পরম দোষ, মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ, 
সতী, ত্যাগ করে না নিজ পতি ১১৫ 


যদি বল হে গুধমণি! অবলা অভিমানিনী, 
কুক্জা আমার নূতন প্রেয়সী। 
কার সনে হবে এঁকাতা, সবাই করিবে বিপক্ষতা, 
তোমরা তো রাধার কেনা দাসী ।। ১১৬ 
কার সঙ্গে হবে ভাব, ওর সেখানে লোকাভাব, 
কাদাবে সবে কুমন্ত্রণা করি। 
নবা বয়সের রসিকে, প্রাশ-তল্য প্রেয়সীকে, 


নিরানন্দে ভাসাইতে নারি ।। ১১৭ 

তা ভেবে! না গুণধাম! তোমারি ত সে ব্রজধাম, 
তারাই তারা, তুমি তথাকার চন্ত্র। 

(তুমি) দিবে চাদ যার করে, তায় কে নিরানন্দ করে 
বাম যারে শ্যাম! সেই তো! নিরানন্দ।| ১১৮ 


বট ঙি দী 


রাখবে মন দু-জনারি, 


মাথুর 


৩২৭ 


কাদবে কেন কালশশি। 
তার কি নিরানন্দ থাকে? 
গোবিন্দ যার হদয়-বাসী। 
মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে, 

যত এক-বয়সী নারীর সনে, 
জটিলে মাসইহবেওর, 
বড়াই হবে দেখনহাসি।। (ড) 


কাবা শুনি কমলাক্ষে, ধৃন্দের কহেন বাকা, 
নারি, সই! দু-নারী স্বীকার করতে। 

চরণ দিলে দুই তরিতে, কেমন বিপদ হয় ত্বরিতে, 
তরঙ্গে তাহারে হয় মরতে ।। ১১৯ 


দুই গুরু-সমূহ দোষ, উভয়ে সদা অসন্তোষ, 
দুই ব্যবস্থায় ক্রিয়া হয় মন্দ। 
দুই রাজার হইলে গ্রাম, প্রজার কষ্ট অবিশ্রাম, 
দু-দলী গ্রামেতে সদাই দ্বন্থ || ১২০ 
অশেষ যন্ত্রণা ভোগে, দুই সম্ভান একযোগে, 
জন্মে যদি পোয়াতির উদরে। 
দুই নামেতে নাই মুক্তি, এক মুখেতে দুই উক্চি__ 


করলে,__তারে রাজা দণ্ড করে।। ১২১ 
দুই ধর্ম আচরণে, গতি পায় না কোন জনে, 
দুকুল হারায় দুপথগামী। 
দুই বৈদা গেলে ঘরে, যুক্তি করতে রোগী মরে, 
দুই নারীতে মত করিনে আমি ।। ১২২ 
বৃন্দে বলে প্রাণাধিক! ধিক তোমারে ধিক্‌ ধিক্‌, 
সত্রীরতু-তুলনা রত আছে কি দয়াময়? 
(তোমার) দুই নারীতে নাই প্রবৃস্তি, 
রসিক হ'লে খেদ নিবৃত্ধি, 
শর্ত স্ত্রী হ'লেও নাহি হয়।। ১২৩ 
দশ হাজার রমশী-সঙ্গে, দশানন বঞ্ষিল রঙ্গে, 
কুস্তী মানী,-_পাণডুর দুই নারী। 
কশাপ আছেন বংশীধারি। 11১২৪ 
অগ্রি আছেন শীতল সদা, দুই ভায্যা স্থাহা স্বধা,-- 
সঙ্গে--রস-বঙ্গে বিশ্রাম । 


6২৮ 


এক এক ভার্যার শুপ শুন হে শ্যাম! ১২৫ 
ভরলী ঘরপী বঘঘয়ে, কত কষ্ট দেন নরে, 
কাশাঞ জাঙায় হার বাজে! 
আর তার আদ্র ধনী, শ্রাণিগশের মহাপ্রাণী, 
টানাটানি করেন দ্বারের কালে ।। ১২৬ 
যে জান চলে মথায়, সাপে কিন্বা বাঘে খায়, 
আগায় ভোগায় পালাতভাঙে। 
দুর্গা ব'লে দিলে সাড়।, মানে না উত্তরাষাটা, 
উত্তরতাঙ--- যাত্রায় কি রোগে |) ১২৭ 
বিশাখা মার্গী বিষে ভরা. বিষাদ ঘটায় ত্বরা, 
বিড়ম্না কারে বিবিধ কার্যো। 
এরা ঠাদোতে লাগায় গ্রহশ,  চাদকে করায় চান্দ্রায়ণ, 

তবু ঠাদের কত মন, 
ইয়ে পাপিলী নক্টা ভার্ষো।। ১২৮ 
দুই ভার্যো শিবের শাম! তরঙ্গিণী একফ্নার নাম, 
এক জনার নাম করালবদনী কালী 
তোমার এই যে দুই নারী, যেমন কুক্জা তেমনি প্যারী, 
(এঝা) মাটির মেয়ে, খা্টী সোখাতে তোৌরি।। ১২৯ 


ঙ্ গঁ চা 


কে রমণী মহাকালের ঘরে 

অসিখণ্ড বামার বান কারে! 

পরবাসে, স্ববাসে, কি কানন-বাসে, 

কৃত্তিবাসের হদদে বাস করে।। 

শিরে তরঙ্জিণীর কত তর, 

তছি শিবের রসরজ, 

সপ্পড়ী সহিত ছল্হ, নিরখিয়ে সদানন্দ, 

ভাগিছেন সদানন্দ-সাগরে।। (5) 

ধুগল-মিকান। 
কফ কছিছেন শেষ, সথি। সে শুন বিশেষ, 

মধুর বৃন্দাবন ত্যাজা করি। 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


এক পদ নাহি গন, করিত কংস-দমন, 
অংশরাপে এলাম কসেপুরী।। ১৩০ 
(| আমি গোলোক পরিহরি, গোকুলে এসে বিহরি, 
গোকৃল আমার গোলোকের স্বরূপ । 
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী, 
এক অঙ্গ.---বিচ্ছেদ কিরূপ £ ১৩১ 
তোমরা সঙ্গিনী রাধার, সেই গোলোকের পরিবার, 
সেই বিরজা এখন যমুনা । 
স্বপনে বিচ্ছেদ দেখি, মধুরায় এসেছ সখি! 
বিধির বিপাকে বিড়ম্বনা।। ১৩২ 
গাই ব্রজে প্রমাদ, বৃন্দ! দেখগে সবে প্রেমানন্দে। 
শুনে বৃন্দে শ্রীমুখের উক্তি ! 
ভেবেছিল নিরাকার, দেহ ছিঙ্স শবাকার, 
অমনি জন্মিল দেহে শক্তি ।। ১৩৩ 
শোক সন্তাপ পাসরে, প্রণমিয়া যজেেম্মরে, 
দেখে গোকুলে সেই উৎসব, 


পা” ররর, এ+ পপ এ-ও 5 এপার গশ্পএপজজঠরল. 


সপ. 


সেই গোধন লইয়ে গোবর্জনে।। ১৩৪ 


সেই কুসুমের সৌরভ, সেই গোপিকার গৌরব, 
সেই মধুর রব করতেছে কোকিলে। 
পূর্বা জন্মের বিবরণ, লোকে যেমন বিস্মরণ, 
তেমনি বৃন্দে গেল বিচ্ছেদ ভুলে । ১৩৫ 
রাই কোথা ব'লে সুধায়, দেখিতে রাধায় ধায়, 
উপনীতা মদন-কুঞ্জবনে। 
দানবারি দুঃখ-নিবারি, দেখে বৃন্দের বহে বারি, 


অনিবারি যুগল নয়নে ।। ১৩৬ 


কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে! 
যেন মৌদামিলী জড়িত ঘলে।। 
পদ ঘনাইয়ে গুণ গুণ সবরের 
ফোকিল পদ্ষামন্থরে ডাকে সঘনে।। (৭) 
মাথুর -.- (খ) সমাপ্ত। 


মাুর। 
(গ) 
জীকফ্ণ-বিরহে ভ্রীরাধিকার খেদ। 

আরোহণ-করি রথোপরে। 

ব্লভদ্রে সঙ্গে ল'য়ে, যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে. 
অবতীর্ণ হইলা মধুপুরে ।1 ১ 

হরি, দুরাত্মা কংস বধিয়ে, উগ্রসেনে প্রবোধিয়ে, 
রাজ্য দিয়ে দ্বারকাতে যান। 

হেথায়, ব্যাকুল গোকুলবাসী, দিনে কৃষ্পক্ষ নিশি, 
বিনে কৃষ্ণ ওষ্ঠাগত প্রাণ | ২ 

সব শুন্য জ্ঞানোদয়, দ্বাদশ অরুনোদয়, 
হেন তাপে বৃন্দাবন স্বলে। 

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে খোদে, অষ্টসখী-মধো রাধে, 
অষ্টাঙ্গ লঠিত ভূমিতলে।। ৩ 


কে সনি! কৃষ্ণ-নাম শুনালি আমার শ্রবণে ? 
আবার কি জনো উধধি পাপ্‌-জীবনে ? 

পাব লা পাব না হরি, বৃথা সে ভাবনা করি, 
প্রানান্ত হইলে এখন বাঁচি গো প্রাণে । 

মরণে ছিল বাসনা, তাহাতে এখন হ'ল না, 
মরণ-হরণ কৃষ্ণ-নামের গুণে । (ক) 


বলে,__চিতে-সঙ্জা কর সই! কিবা জলশায়ী হই, 

বনদগ্ধা মৃগী প্রায়, মন-দন্া দণ্ধ কায়, 
বলি কা'য় করি কি মন্ত্রণা £ ৪ 

কি সুখে বাঁচিব ধনি! রাধা কৃষ্ণ-ধনে ধনী, 
এই ধ্বনি ছিল বৃন্দাবনে । 

(আমায়) কে দিল অভিসম্পাত? ঘুচিল সুখ-সম্পদ, 
পদচ্যুত._অদ্যুত বিহনে।। ৫ 

আমার প্রাণের কি প্রয়োজন? সে প্রিয় ভাব যখন, 
ঘুচাইল সে প্রিয় মাধব? 


মাুর 


৩২৪ 


জলদল্সি মধ প্রবেশিব!। ৬ 


সই! কে যাবে মধুভুবানে ? 
মৃতদেছে আর, জীবন রাধার, 

কে দিবে এনে, সই! মধুসৃদনে। 
প্রাণ দছে কৃষণ-বিরহ-তপপন, 

কে মোর আপন, করে প্রাণপণ, 
ক'রে নিরূপণ দুঃখের আলাপন, 
কে জানাবে গিয়ে হরির চরণে।। 
ঘুচাইল বিধি সুখের বিহার, 

হ'রে নিল নীলরতনের হার, 

বল কত আর সহে পরাণে।। 
জেনে এস, সখি! রাখিতে গোকুল, 
কত দিনে হরি হবেন অনুকূল. 
দাশরথি দীনে কবে দিবে কুল, 
গোকুলচন্দ্র ভব-তুফানে | (খে) 


বৃন্দার উক্তি। 


কেন রতুময়ি রাই! তাজে রত্লাসন। 
নাইভূষণ তোর আসন ধরাসন। 
তোমার দুখে ওগো বাধে! 

কেঁদ না রাই! এনে দিব সে পীতবসন।। (গ) 


শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার সান্তনা প্রদান। 
€শো, এ কেমন ধারা, 

ধরাসনে কেন রাধিকে? 

দু-দিন দুর্দিন দেখে? ৭ 

সে হরি হরিল চোরে! 


শয়াশেতে ধাবা, 


তি ৩ 


সে ধন এলে দিব তোরে ।। ৮ 
এ দিন কি কন রয়? 
রাধে! অতি দীনহীন, 
চিরদিন সমান নয় || ৯ 
ভাসিবে মনের সুখে। 
রঙ্গময়ি রাধিকে ! ১০ 
আমি, করি তোরে মানা, রাধে! আর ভেবনা, 
ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে। 
যে জন, ভাবনাতে ভোর, ভাবনার সাগর, 
ভাঝলাতে ভাষায় তারে।। ১১ 
তোমার, ভেবে নিশিদিন, তনু হল ক্ষীণ, 
প্রাথ হারাইবে পাছে। 
এমন, অনেকের হয়, তোমা বলে নয়, 
জন্বিলে যাতনা আছে।। ১২ 
কড়ু, সুখ শরীরে, 
নিরাপদে যায় না জম্মা। 
ঘাটে সকলের আপদ, 
সংসার-ধর্থ্ের কর্ম ।। ১৩ 
জীগোবিন্দে এনে দিব ব্রজে 
শুন রাধে! সারোদ্ধার, করিব বিপদোদ্ধার, 
বিপদনাশিনী-পদ পু'ঞ্জে।। ১৪ 
বিনা দৈব জারাধন, না হয় কাবাঁ-সাধন, 
অকালে বোধন করি রাম! 
দেবী পু'জে হরবিতে, উদ্ধার করিল সীতে, 
রাবণে অসিতে হাল বাম।। ১৫ 
পুজিব কাসীর কায়, কৃপাময়ীর কৃপায়, 
অনুশ্পায় দুরে যায় জানি । 
ফকাতরা হয়ো না কমলিনি। 11 ১৬ 
কাকী হ'লে অনুকূল, অকূলে পাইবে কুল, 
প্রতিকূল রবে না জীহরি। ৃ 


বিবন্ধ নাশিবে, 


দেখে তর, 


কতু দুঃখ-নারে, 


এ মানস কর গো কিশোরি! 11 ১৭ 
ভ্রীরাধিকা ও বৃন্দার শ্যামা-পুজা। 
তখন, করিবারে ব্রজে গতি, করে বন্দে সুসঙ্গতি, 
প্ুতশগতি যায় ব্রজাঙগনা ! 
পূজা ক'রে শুভদ্করী, ঘট-মধ্যে ঘটা করি, 
ঘটে যায় অঘটন ঘটনা ।। ১৮ 
বিধিমতে আনে ভ্রবা, পঞ্যামূত পঞ্চগবা, 
পঞ্শাখা পঞ্চম রতল। 
পঞ্চদীপ আনে ত্বরা, পুজিতে পঞ্যত্বহরা, 
পদের অগ্রে আবাহন 1 ১৯ 
রক্ত কোকনদ জবা, কুসুম সুন্দর শোভা, 
আনি জাহবীর লীর, ভক্তিভাবে ভবানীর, 
পদান্থুজে অপণ করিল।। ২০ 
উপচার নাহি সংখা, বস্ম আভরণ শঙ্খ, 
সম্কটনাশিনী-সম্লিকটে | 
দিয়ে, চরণে কুসুমাঞ্জলি, : ক'রে গোপী কৃতাঞ্জলি, 
বলে উমে! উদ্ধার উত্কটে || ২১ 
ওগো মা ভ্রিপরেম্থরী ! হে শিবে! হে শুভন্করী! 
অশ্ুভনাশিনী বেদে বলে। 
দেহি দুর্গে! কৃষটধন, হর বিচ্ছেদ-বেদন, 
নিবেদন চরণ-কমলে ।। ২২ 


সঙ্গটহরা শিবে শাম! ! শ্যাম কবে আসিবে! 
গোকুল-অদ্ধকার কবে নাশিবে ; 
গোপিকা সুখে ভাসিবে, 
সে নীলমাধব কি প্রকাশিবে, 
নিদয় গোবিন্দ বাধায় ভালবাসিবে।। 
তুমি কৃষ্ঃপ্রদায়িনী, দিয়ে হর হররাশি। 
দস্তাপহারিপী ব'লে লোকে দুবিবে। 
গোপীর্‌ প্রতি রাগ সম্বর, 
দেহি দুর্গে পীতান্থর, 

না দিলে নিতান্ত রাধা ডুবে মরিবে।| (ঘ) 


মাথুর 


তখন ব্রন্মাময়ী রাধিকার, মর্্ঘ বুঝে সাধা কার, 
দুটি চক্ষে শতযার বহে। 
হয়ে অতি শ্রিয়মাণ, বলে, রাখ দুর্গে! রাখ মান, 
দহে প্রাণ শ্রীকৃষ্চবিরহে।। ২৩ 
তব আশ্রিত গোপিনী, শুন গো বিশ্বব্যাপিনি ! 
বিশ্বস্তরে! হর কেন তবে। 
কর শত্রু পরাভব, ঝটিতে প্রসন্ন ভব, 
অসম্ভব এত কি সপ্তবে 211 ২৪ 
চরণে মিনতি করি, ক্ষম দোষ ক্ষেমঞ্করি! 
অক্ষম-অধম-দুঃখহরা। 
কৃপাঙ্কুরু হে ব্রিপুরে ! প্রাণকৃষ্ণ মধুপুরে, 
দহে প্রাণ! দেহি দুর্গে! ত্বরা।। ২৫ 
(ত্রাহি মে, হে ভীমে! হে উমে! কৃষ্ণ দেহিমে) 
ওমা কিঞ্িকর কৃপা, কন্কাললী কালস্বরূপা ! 
ত্বং কালী কপালমালিকে! 
কৈবলা-বিধায়িনি ! কৌমারি হে কল্যাণি 
কল্যাণ দেহি মে কালি কালিকে।। ২৬ 
মা চণ্ুমুণ্ডদমনি ! চন্দ্রচুড়-রমণি ! 
চগুনায়িকে! চণ্কে। 
ভ্রমরি! ভ্রমরা- হরা, অসিতে ! অসিধরা, 
অমর-আপদ-খগ্ডিকে!।। ২৭ 
হরি-হীন-দুর্গতি, হর গো হৈমবতি! 
হের গো হেরম্ব-জননি ! 
অপর্ণা অন্নপূর্ণা! হে দুর্গে! হেমবণা 
হের মে হরি-ভক্তিদায়িনি।। ২৮ 
ব্র্মাণী বিশ্বেন্বরী, ্র্মাগু-ভণ্তোদরী, 
বিষয়-বাসনা-বারিলী। 
শঙ্ছর-সীমন্তিনী, সকাপিদ-হস্তিনী, 
সক্সিদ্ধিকারিণী।। ২৯ 
অপপরা পরাগপরা, শ্রী সারাৎসারা, 
সংসারার্ণব-তারিলী। 
হে গিরিশ-গৃহিণি! গঙ্গাধর-রমণি, 
গোপীরে গোবিদ্দদায়িনী।1 ৩০ 
আশুতোয-রমণী, আশু দুঃখ- ভঙ্জিনী, 
| অশুভ নাশিনী অশ্থিকে! 
বিমলা বিশপদ-ভঞ্জিকে।। ৩১ 


পল পপ তপতি ্ তআস 


ত্বমর্থ ত্বং সমর্থ, হে দুর্গে! সর্ধবতীথ, 
ং নিত্য নিত্যানন্দ-রূপিশি।। ৩২ 
ত্বং দিবা ত্বং হি রাত্রি, সৃজন-লয়কন্ত্ী, 
স্বর্গাদি রসাতল মহী। 
অজ্ঞান দাশরথি, করে মা! আরতি, 
ত্বং পদে রতি মতি দেহি।। ৩৩ 


বৃন্দার মণুরা-যাত্রা। 
তখন যোড় করে, স্ব করে গোকুল-কামিনী। 
সবে তুষ্টা, কৃপা-দৃষ্টা, হইল! ভাবিনী ।। ৩৪ 
দিলা বর, পীতাস্বর, আসিবে গোকুলে। 
শ্ুপ বার্তা, কর যাত্রা, সে মধুমণ্ডুলে।। ৩৫ 
শুভদাত্রী, শিবকন্ত্ী, কন দৈববাণী। 
বৃন্দে বলে, দৈব-বলে, দুঃখ হরে জানি ।। ৩৬ 
দৈববাণী হৈতে পাব দৈবকীনন্দনে। 
গেল শাস্তি দুঃখ নাত্তি হ'ল এত দিনে ।1৩৭ 
বন্দা দৃর্তী, করে স্তুতি, বুঝারে রাধারে। 
সকাতরা, হয়ে ত্বরা, উদয় মধুপুরে | ৩৮ 
দুংখানলে, শ্র্ক তনু, হেলে পড়ে বায়! 
মুক্তকেশী, ছিন্নবেশী, অতি জীর্ণ কায়।। ৩৯ 
পীতাম্বর-শোকেতে অস্বর অসম্বরা ! 
প্রেমবিরহে, চক্ষে বহে তারাকারা ধারা ।। ৪০ 
যেন মণিহারা ফণী, উন্মাদিনী ধনী । 
চিন্তা করে, _কিরূপে পাইব চিন্তামশি।। ৪১ 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে, কৃষ্ণ! কোথায় রহিলে। 
কোথা হে! গোপীর প্রাণ দহিলে দহিলে || ৪২ 
বুক্ষনূলে শোকাকৃুলে চক্ষে বহে বারি। 
আনাতে বারি আইল যত মথুরা-নাগরী।। ৪৩ 
নারীগণে দেখি বৃদ্দ কান্দিয়া বিকল । 
বলে, কে তোরা গো দুঃখিনীর উপায় কিছু বল।। ৪৪ 


গাগা! তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে, 
সেই রাধার নয়লাঞ্জন নবজলদ-বরাণে। 
তা'র পরিধান পীতবসন, করে বংশী নিদর্শন, 
আসি বালে অদশনি, হ'জ বন্দাবলে || 


তিন 


শুন গো সজগনি! গুন, 

লা পেলে তার অন্েষণ, 

জীবন তাজিবে রাধে, যমুনার জীবনে 

'তার কমল মুগল কর, কমলিনী মধুকর, 

নিন্দে কোটি সুধাকর। চরণ-কিরণে 

যে কৃ পাণুব-সারধি, 

যে চরণে ভার্গীরতখথী, বঞ্চিত হয় দাশরখি, 
সে হরির চরাণে 1 (৬) 


মণ্ুরার রাজ-সভায় বন্দা। 
রমণীর দুঃখে কান্দে রমণী সকলে! 
সন্লিধান সন্ধান জানায় সে সকলে।। ৪৫ 
বন্ধা আগমন মলে জানিয়ে মাধবে। 

নিকট আনিতে আজ দিলেন উদ্ধাবে।। ৪৬ 
উদ্ধব বৃদ্দের অতি সম্মান করিজ। 

সম্ভ। করি দ্রুত নিয়ে সভায় আনিল।] ৪৭ 
হাধীকেশ-রাজবেশ দেখে ব্রজাঙ্গনা। 
নির্ভয়ে নির্ঘয় বি করিছে ভতসনা ৷) ৪৮ 


ক ০ ৰ্ 


হরি! পারি পাড়ে ধরাসনে । 
ওহে ব্রজরাজ 

কর তুমি রাজ সিংহাসনে ।। 
কৃষ্ণ ভেবে কৃফবরণ শরীর, 
কব কি যাতনা তব কিশোরীর, 
আছ কি শরীর বেধে পাধানে।। 

মধ নব নারী করিছ সোহাগ, 

সকঙি বি-রাগ. কিশোরী বিনে ।। (ছ) 


হী ষ কা 


কেমন ধর্ম তোমার, শ্াম। ভাবি নিশি দিন। 
পিননাথ । ঘারে দাও শুভদিন, 


তারে ঈীনের অধীন করে 
আবার কাদাও চিরদিন ।। (ছ) 
জীকফের নিকট ভ্রীরাধিকার অবস্থা বর্ণনা। 
আমি গোকুলবাসিনী, পরদুঃখে দুখিনী, 
বৃন্দে গোপরমণী! 

পাছে না পার চিনতে, মনে কত মোর চিন্তে, 
হয় হে চিম্তামণি।। ৪৯ 

ওহে, গোপের গোবিন্দ! গোকুলের চন্দ্র! 
উদয় মধুপুরে আসি। 

নাই, সাধন ভজন, উদ্মাদ-লক্ষণ, 

ব্রজনাথ বিনে ব্রজবাসী | ৫০ 

তোমায়, করি মিনতি, কমল্িনীর প্রতি, 
ফঠিনতা ভাব ছাড়। 

রাধার ওষ্টাগত প্রাণ, করিতেছে আনচান, 
কাতরা হয়েছে বড়! । ৫১ 

সে সুবর্ণ-বরণী, বিবর্ণ-ধারিলী, 
আধৈর্য্যা ধরণী পরে। 

কাদে সোশার অমরী, গুমরি গুমরি, 
গুণ গুণ গুণ স্বরে।। ৫২ 

আছ কুক্জার রঙ্গে, রস-প্রসঙ্গে, 
বঙগতে শুনতে লাজ । 

এত, নিন্দের অঙ্ক, এমন কলন্ক, 


রেখ না বন্করাজ। 11 ৫৩ 
নবঘন লুকা ল লাজে। 
€ছে! বিনে রাই-রূগে, এ রূপে কিরূপে, 
কুরূপা কুদ্জা সাজে? ৫৪ 
তোঙার, লাবগা ভাবিয়া, 
কাদিতছে অঙগদেরী। 
কে তোরা মথুরা যাবি? ৫৫. 
সব ছিল ভিন্ন, হ'ল তোমা ভিন্ন, 
গোকুলের চিন্ন নাই। 
যত, বৃক্ষের শাখা, শুকাইল সা, 
বিশাখা বলে বিষ খাই।। ৫৬ 


অঙ্জনে বসিয়া, 


আর কুজেতে গুজে না, অ্রমরা ভ্রমরী, 
মরি মরি মনোদুঃখে। 

সদা, দুবাহ পসারি, কাঁদে শুক সারী, 

যতেক লোকেতে দেখে ।। ৫৭ 

কেঁদে, সারী বলে.__শুক! মনে নাহি সুখ, 
কি সুখেতে নৃতা করি। 

কেহ, গেল না আনতে, মধুর বসন্তে, 
মধুসুদনে মধুপুরী ! ৫৮ 

জবীকৃষের ব্রজধামে আগমন ও যুগল মিলন। 


বৃন্দেরে প্রবোধিয়া কহেন শ্রীহরি ! 

বিবন্ধে পড়িয়া, বৃন্দে! আছি মধুপুরী || ৫৯ 
অভিশাপ নো দুঃখ পায় জগজ্জন। 
মুনিপূত্র-শাপে হয় পরীক্ষিতের নিধন ।। ৬০ 


মুনির শাপে জয় বিজয়, বাক্ষসকুলে জল হয়, 
কুম্তকর্ণ আর দশানন। 
পৃব্পর দুষ্ট হয়, শাপ কতু মিথ্যা নয়, 


সতা সত্য বেদের বচন।। ৬১ 
দুর্তী কহে, রসময় ! ও কথা হে এ সময়, 
ভাল নাহি লাগে তোমার মুখে। 
ব্রজে চল একটিবার, 
দেখবে রাধা আছেন কি দুঃখে।। ৬২ 
দূতী-বাকো দুঃখিত হইয়া দয়াময়। 
নিদয় শরীরে হ'ল প্রেমের উদয়।। ৬৩ 
ভাবিয়া ব্রজের ভাব অস্তর অধৈযাঁ। 
ভক্ত জন্য সিংহাসন করিলেন তআজ্ঞা।। ৬৪ 
ব্রজের বেশ হৃধিকেশ ধরিয়া সানন্দ । 
গোকুলে উদয় হরি গোকুলের চন্দ্র ৷ ৬৫ 
মৃতদেহে জীকন পাইল ব্রজবাসী।1 ৬৬ 
নন্দালয়ে নিরানন্দ হইল বিমুখ । 
দুবাছ পসারি সুখে নাচে সারী শুক।। ৬৭ 
রাখাল পাইল প্রাপ, হেরি গোবিন্দেরে ! 
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো গোপীর মন্দিরে।। ৬৮ 
কোকিল ললিত গায়, কৃ কৃষ বলি। 
শুদ্ধ তরু মঞগ্জুরে, গুঞ্জরে কে অলি।। ৬৯ 


বিলম্ব ক'রো না আর, 


মাধুর 


] 


র 
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বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে। 

রাধে কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদের বামে।। 
কিবা, ভ্রিভুবন-মনোহর, রূপ শাধা-বংশীধর, 
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলেন ব্রজধামে,-_ 
পূরাইতে মনসাধ. ভাবে ব্রজ্ষা গদ-গদ, 

পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুসুমে || (জ) 


মাথুর-সমাপ্ত। 





নন্দ-বিদায়। 
কংসের কারাগারে বসুদেব ও দেবকী। 
অন্তু সহিত হরি, ব্রজপুর পরিহুরি, 
কংসরাজা মধুপুরী, মধ্যে উপনীত । 
ধ্বংস করি কংসেরে, গিয়ে দেখেন কারাগারে, 
বসুদ্ব-দেবর্কীরে পাষাণে পীড়িত ।। ১ 
দেখেন কাঁদিছে বসু, বলে, কোথা রে অমুলা বসু! 
কৃষ্ণ! তোমার ইস্ট এই কি মনে! 
হাঁরে, সমুদ্র থাকিতে করে, গেল জীবন জীবনের তরে, 
জীবনের জীবন, হারে! তাও কি সয় জীবনে? 
তুমি নন্দন থাকতে হরি, বন্ধনে প্রাণ পরিহরি, 
তুই এসে এই মধুপুরী, আছ রে নিশ্চিস্ত! 
শুনেছি কথা স্পষ্ট, কংস তো হায়েছে নষ্ট, 
তবে কেন রে প্রাণকৃষ্ণ! আমাদের প্রাণান্ত! ৩ 
এইই দেখ জননী তোর, তোর শোকে সদা কাতর, 
অন্তরে যাতনা নিরশ্তর | 
একে ত প্রস্তর-ক্রেশ' অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ, 
পৃত্র হয়ে অবশেষ, তুই হলি প্রস্তর ! ৪ 
তখন, দেখিছেন দেবকীপুত্র,। দেবকী পাষাণ-গান্্র, 
অস্থিচর্্ম অসি মাত্র, প্রাণ মাত্র বাকী । 
দুনয়নে বছে শীর, শোকে গোবিন্দ-জননীর, 
নিরন্তর নীরযুক্ত আখি।। ৫ 
কাদে কেবল কৃষ। বলে, দুঃখে বক্ষের পাবাণ গলে, 
পাষাণহাদয় ছেলে, কোথা রে গোবিন্দ! 
তোর শোকে প্রাণ-অবসান, তাতে বক্ষে এই পাবাগ, 
সাধ্য কার খণ্ডেন বিধির নিবন্ধ || % 


শমন-সন্ধটে তরি কেমনে 
ও মন-পাতকি ! -- ভাব কি মনে! 
কিসে হবে রে বিশ্বাস, 
এ বিশ্বাস বিনাশ, -- জীবনে ।। 
ভেবে দেখ মন! মনে, এবার ভবে আগমনে, 
আমি বলতে বলছি রাধারমণে, 
তুই এসে ধররীতলে, 
বিজানে সে জনে তো পুজিলিনে || 
এখন কি করি কি দিবা কর! 
ভয়ঙ্কর দিবাকর -সুত-বিহিত ভব-বন্ধনে ১ 
আশা-কুবৃপ্তি হাতে, যদি নিবৃ্তি হ'তে, 
তবে প্রবৃ্তি হ'ত হরির চরণে ।। 
জটর-যন্তরণা পেয়ে, জঠর কঠোর দায়ে, 
আযতনে হারালি সে রতনে (7 
ভেবে অহ'কোর, যদি অহঙ্কার-হাত চিত, 
হ'তে চিত ! তবে ভব-পারে ভাবি কেনে! (কি) 


ঙ রী ০ 


দুঃখে গেল রে জীবন! ওরে দুখিনীর জীবন। 
পাধাণ-ভরে আমার হদয় কাতর, 
কোথায় পাষাণ-হাদয় নিদয় ধারিদবরণ ! 
কত কষ্ট পেয়ে অষ্টম উদরে, 
গর্ভে ধারণ করেছিলাম আমি তোরে--বাপ! একি তাপ! 
(একবার) জীবনান্তকালে, মাকে দেখা দিলে, 
£খের বেলায় তবু জুড়াতো জীবন।। 
কংসভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি, 
সদানন্দ-হৃদয়-ধনে প্রাণে ফাঁকি, 
হায়! একি দায়! 
কেবল জঠবে যন্ত্রণা, দিলি কেলেসোপা ! 
আমার ক্রেশ না হ'লো নিবারণ ।। (খ) 
ছারে দাঁড়ায়ে দেখেন হরি, হেন কালে এক বৃদ্ধ স্ার্ী, 


হলে, হে ভুলোক-ভর্ভা! তুমি ত ভ্রিলোকের কর্তা, 
জানে কি সামান্য লোকে মহিমায় নিশ্চয় ।। ৭ 


ছঞ্ন কুজলে ভুলে, 


দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


ওহে কৃষ্ণ কংসারি। কৃতান্ত-ভয়ান্তকারি ! 

এখন তো বয়সের শেষ, অঙ্গে শক্তি নাইি বিশেষ, 
সংসারটা তাতে বিশেষ, ঘটেছে জঞাল।। ৮ 

শ্রনলাম এখন তোমার রাজ্য, 

নিবেদন করিয়ে রাখি, কর নিকেদিন নীরজ-আঁখি! 
কর্্ক্ষোতে ভাল কর্ম, দিয়ে ব্রহ্াময় 11 ৯ 

শুনে, হরি বলেন, ওহে ছ্বারি! এখন আমি বান্ত ভারি, 
অনা কথা কইতে আমার অবকাশ নই। 

লোকটী তুমি ভাল হে ছ্বারি! 

তোমার ভাল করতে পারি, 

আপাতক তো! আমার হাতে কর্ম কার্য নাই।। ১০ 

তোমার, কর্ম যেমন হয় না কেন, 
কিছুকাল কর কালযাপন, অন্য কারাগারে । 

দ্বারি! লোকটা তুমি উপযুক্ত, তোমার কর্মের উপযুক্ত, 
ফল তোরে দেবই দেব করে।। ১১ 

ফলের কথা শুনিবামাত্রে, অনিবার বারি নেত্রে, 
দ্বারী অমনি পক্সনেত্র-যুগলে -_ 

বলে, কর্ম চেয়েছি ব্রহ্মাময়! ফল দিবার তো কথা নয়, 

হাঁ হে, কঙ্মুফিল তো ফলে ফললেই ফলে ।। ১২ 


কৈ করুণা করুণাসিন্ধু! কাতর জনের বন্ধু! 
ফলে আমার কাতর অন্তরে। 
কি বললে হে বৈকৃষ্ঠনিধি! শেষে করলে এই বিধি, 


আবার বললে কেন যেতে অন্য কারাগারে || ১৩ 


কারাগার হ'তে আবার,বললে কারাগারে যেতে। 
গেলে সেই কারাগারে,কার-আগারে হবে যেতে। 
জন্ম-কারাগারেতে, কম্মম কারাগারেতে, 

ব্ন্মাকারাগার হ'তে পাঠাবে কারাগারেতে ।। (গ) 


দেবকী কর্তক জীকৃফের স্ব । 
হরি প্রতি ভক্তি করি কয়। 


মন্জবিদায়। 
বলে, -_ হে গোলোকের স্বামি! ত্রিলোক রাখিতে তুমি, 


ভূলোকেতে হইলে উদয়।। ১৪ 
হাঁ হে, ধরায় এত কে ভাশা ধরে, তোমারে উদরে ধরে, 
ব্ক্মাণ্ড তব উদরে, ওহে ব্রচ্মাময় ! 
তবে কেন বৈকুষ্ঠনাথ করিতে বৈরঙ্গ পাত, 
বৈমুখ হইলা দয়াময় !|1 ১৫ 
হা হে! তুমিই তো জগতে জনক, 
তোমার যে জননী-জনক, 
সেটা কেবল ভ্রমজনক মাত্র। 
তুমি বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ধন, চিরকালের চিরন্তন, 
তোমায়, চিন্তা করেছিলাম, তাইতে, বলে 
দেবকীর পুত্র।। ১৬ 
কেবল, জগতের রিপু নাশিতে, নিজ কীর্তি প্রকাশিতে, 
তুমিই সীতে, তুমিই অসিতে, তুমিই রবি ভৈরবী। 
তুমিই গোকুল প্রকাশিলে, তুমিই অনি তুমিই শিলে, 
তুমিই ত করেছ শিলা-অহলা মানবী ।। ১৭ 
এইরূপে কত প্রকারে, দেবকী কত স্তরতি করে, 
দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন মাধব। 
তখন, তুষ্ট হ'য়ে অস্তয্যামী, অনন্ত ভুবনের স্বামী, 
রাম সহ হলেন দেবকীর অন্তরে উত্তব।। ১৮ 
তাজিয়ে বাৎসলা ভাবে,  দেবকী দেখে ভক্তিভাবে, 
স্বয়স্তুরাপ হাদয়-মন্দিরে। 
দে'খে নাই সুখের বিরাম, কৃষ্ণ সহ বলরাম, 
যুগলের যুগলরূপ হেরে ।। ১৯ 


দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকু্জ যুগলেতে, 
জ্রল-জলদ-কচি কচির, হরি হর যেন মিলিত।। 
বার্শীতে শোতে শ্যামকর, 
রেবরতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন রাধালাথ।- 
দাশরথি কয়, ও দেবকি ! 
ও-ক্লাপের তুলনা দিব কি? 
বিধি আদি যাতে সোহিত।। (ঘ) 


চল চে চ 


৬৩৫ 
চিতর-মাঝে নিতা রূপ দেখিছেন দেবকী। 
করেন মায়ায় বন্ধ, মায়াময়, মা বলিয়া ডাকি।। ২০ 
ভ্রান্তি গিয়ে অন্তরেতে উদয় হ'লে! আসি । 
ডাকে, কাঁদতে কাঁদতে জশগৎকান্তে 


নয়নজলে ভাসি ।। ২১ 
বলে, কংসভয়ে নন্দালয়ে তোমাকে রেখে এসে! 
ও নীলকান্ত। জীবনান্ত হয় আমাদের শেষে। ২২ 
ওরে, তোর শোকে কি. আর বুকে কি. 
এ যন্ত্রনা সয় রে? 
দিলে, কত কষ্ট, কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ! কংস দুরাশয় রে।। ২৩ 
দে রে, বন্ধন খুলে, বদন তুলে, দেখি চাঁদবদন রে। 
হর. হৃদয়ের বেদন, হৃদয়ের ধন! 
দুরে যাক রোদন রে।। ২৪ 
ওরে, এ তোর জনক, দুঃখজনক বক্ষ-মাঝে শিলে! 


হয়ে, তুমি পৃত্র, সেই কৃপুত্র, শক্ত ত নাশিলে।। ২৫ 
একবার, এসেছ যদি, ও নীল-নিধি! 

নিকটে এসো মোর। 
দেখে, মায়ের দুঃখ, হয়েছে সুখ, 


ও গোর সম্কান পামর 1 ২৬ 
হ'বে, প্রাণ-ছারা, - যাতনা হারা, নিধিকে নিরখিলে। 
হবে, সুস্থ দেহ সজীব, 

জীবের জীবকে পেলে কোলে ।। ২৭ 
একবার, মা বোলে ডাক বেকুফ! কষ্ট যাক দূরে। 
কর বক্ষ বক্ষে, ব্যাখে) তোমার থাকবে মধুপুরে ।। ২৮ 


আয় আয় কোলে, ডাক মাবলেরে! 
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ! হারাই হারাধন তোরে ।। 
আয় হেরি হারাণে-সোণা; -- 
এই দেখ বুকে, তোর শোকের উপর যাতনা, 
পাষাণ তুলে বাঁচাও, ফিরে চাও ! পাধার্ণী জননীরে ! 
এ দেখ কাঁদিছে বসু, 
আয় কোথা রে,_-দেখা দে রে, অমূল্য বসু! -- 
বধ রে বধ রে__মাধব রে! 
আসি কংসাসুরে 11 (৬) 


নন্গযাজের বিলাপ। 
যুক্ত করি বসুদেন-দেবকীর বন্ধন 
বিনায়ে করিয়ে হয়ি-চরশ-বন্দন।। ২৯ 
প্রযোধবাকো নুঝায়ে বসুদেব- দেবীকে । 
মুরা হইতে বিদায় করিতে লন্দকে ।। ৩০ 
বলরামকে বলেন দাদ! ! বল গে বসুদেবে 
নম্দকে বিদায় করা তাহারি সন্তবে |1 ৩১ 
মন্দ ত জানে না কৃষ্ণ, পুত্র নয় আমার। 
আমি জানায়েছি, পিতা নন্দই আমার 11 ৩২ 
যে কার্যো এসেছি আমি অবনীমণ্ডলে। 
কার্ধা-সাধন হয় না আমার, নন্দালয়ে দোলে ।। ৩৩ 
শব্র-বিনাশন-সু্ে সংসারেতে আসা। 
তক্ষক পূরাতে আশা, নন্দালায়ে বাসা ।। ৩৪ 
আমার কাছে পিতা মাতা ভাই খুড়া জেঠা। 
কি পমান, আমি যখন হই যেটা। ৩৫ 
এইকাল কহিছেল হরি, কিন্তু, নয়নে বারি অনিবারি 
জগতের বিপদ -বারী বারিদবরণ || 
হবি, এমনি ভক্তের লাঁধা, ভক্ষের রয়েছেন বাধা, 
ওক্চের হাতে পড়েছেন বাঁধা, যে রাধারমণ ।। ৩৬ 
ওঁকে, মুক্তি জন্য ভক্ত ভাবে,  পুত্র-্ভাবে নন্দ ভাবে, 
ভূলে আছেন সেই ভাবে, ভক্তিপ্রিয় মাধব । 
নন্দের বাৎসলা ভাবে, কৈবলোর কতা ভাবে, 
সে ভাব দেখিলে ভাবের, ভবের উদ্তব।। ৩৭ 
তখন, এই কথা শ্ুনিবামাত্র, রেবতীর প্রিয়পাত্র, 
বসুদেবের নিকটে গিয়া কন। 
শুনিয়ে সমস্ত বাকা, হয়ে বসুদেব সঙ্ঞলাক্ষ, 
করেন নন্দের নিকটে গমন ।। ৩৮ 
শিয়ে বসু কন বাণী, শিতা সত্য বট মানি, 
আমি ত কেবল উপলক্ষ মাত্র! 
তোমার স্নেছে প্রতিপালন, তোমারি গৃহেতে রদ, 
তোমার এখন পরম প্রিয়পান্র।। ৩৯ 
কিন্তু, মূলসুত্ত শুন হে নক্দ! 
উহাঁর পুত্র-পরিবার জশাৎ-সংসার । 
কিছু নাই গর অগোচরে, উনিই কর্তা চর়াচরে, 
উনিই সার, উনিই অসার, উনিই সারাৎসার ৪০ 


পৃত্র নন কারো গোবিজ্দ, 


্ 
- 


কারের পাঁচালী 


কি কৰ তাঁহার তত্ব, ভব যাঁর ভাবে মত্ত, 
বিরিষ্চিবান্তিত যাঁর চরণ। | ৪১ 

অতএব শুন ভাই নন্দ! তোমারি তো ছেলে গোবিন্দ, 

বৃথা কি দেবকী তবে গর্ভন্বালাট ভুগবে ? 

এখন দুদিন এখানে রাখ, আর ত কেউ লবেনা ক, 

তোমার গোপাল তোমারি থাকবে।। ৪২ 


বাসুদেবের বাক্যে নন্দের মনোভাব। 
এই কথা শুনিবামাত্র, স-নীর ত্রিনেত্র-নেত্র 
দেবরাজকে বছ্রসম লাগে । 
শুনে, মুখ তোলে না চতুম্মুখ, বশিষ্টাদি বিমুখ, 
বাণী হারায়ে বাগবাদিনী, অবাক হলেন আগে 11 ৪৩ 
সনে এই সকঙ্গ পরিচয়, নন্দ অমলি দণ্ড ছয়, 
কতক্ষণ জ্ঞান ছিকা না, মাংসপিণ্ডের মত। 
মৃত দেহ ছিল পড়ে, কৃষ্*নাম কর্ণকুহরে, 
শুনায় তখন ইস্ট মন্ত্রের মত।। ৪৪ 
কৃষঞলামের মহিমা এত, ছিল, মহীতে প'ড়ে মোহিত, 
গোপাল গোপাল ব'লে, অমনি কেদে উচ্চৈ-স্বরে। 
বলে, হে বসুদেব! তোমারে কি জনো দেব? -_ 
আমার প্রাণের গোপাল গুণেম্বরে।। ৪৫ 


ঙঁ ০ ও 


ও বসুদেব! 
তোর সঙ্গে প্রাণ-গোপালের কি সম্বন্ধ ? 
তাই ভেবে কি, আমায় ফাঁকি দিয়ে, রাখবে গোবিন্দ? 
হায় রে কপাল, হারাই গোপাল! বিধি ঘটালে বিবন্ধ ! 
হাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই! 
উপায় কিরে উপানন্দ? 
কাঁদে নন্দ চেতন- হারা, হারায়ে নয়নের তারা, 
শ্রীদাম আদি যত তারা, সবে নিরানম্দ্। 
যে ধন হরের হৃদয়-পরে, সদা করে রে আনন্দ, 
সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদয় হৃদয় নন্দ।। (5) 


তখন, চেতন পাইয়ে নন্দ কাঁদে বার-বার। 
বলে, কোথা রে গোকুলের চাঁদ! 
দেখা দে একবার ।1 ৪৬ 
বলে, ও বসুদেব! হদদয়-বন্ত তোমারে কেন দিব? 
কেন দেবের দুঙ্গর্ত হহা দেবকীরে দিব? ৪৭ 


যখন যশোনা করেছিল মানা, 
তানা শুনিয়ে তাছারে নানা -_ 
কপাল খেয়ে-__- করেছিলাম ব্যস । 
এনে, ব্যাধের করে সঁপে দিলাম, সাধের বিহজগ। ৪৮ 
হায়! দুঃখে পড়েছে আমার মনের মাতঙগ। 
কেন, সুখের সমুদ্রে উঠে হে আব্জ, 
শোকের তরঙ্গ । ৪৯ 
কি কলক্ক ঘটালেন মহেশের মহিষী। 
সিংহশিশু কেড়ে লয় মা মহিষের মহিষী | ৫০ 
ও বসুদেব! এ চাতুরী শিখেছছ কোথায় ছে? 
জলে অঙ্গ সবলে তোমার কথার বাভারে ছে। ৫১ 
আমার উঠেছে দুঃখের নঙ্দী মাথায় মাথায় ছে, 
আমার চিন্তামণি কি তোমার ছেলে, 
কেবঙ্গ তোমারি কথায় হে? ৫২ 
তুমি মুল সুত্র বলে, পত্র তোমার ত নয় ছে। 
হাঁহে, মূলের কথা বললে, 
পুত্র তোমার তলয় হে ।1 ৫৩ 
আবার বললে, তোমারি পুত্র, কেবল উপলক্ষ আমি। 
আমায় প্রত্যক্ষ হ'তে আবার লক্ষ্য, কিসের তুমি? ৫৪ 
সদানম্দ জানেন, কৃষ্ণ নন্দের তনয় হে। 
বসুদেব! বলিলে, কৃষ্ণ নন্দের ত নয় হে? ৫৫ 
নাই--_- বিচার, দেশে অবিচার, হায়! কি করলে শ্যামা। 
বেটা ছেলেধরার মামা ।! ৫৬ 
নন্দে দিলে গোকিচ্দ ধন, মা সদানন্দরাপি। 
কেন হর মা! হররমা ! সদানন্দ নন্দরাপী। ৫৭ 
এখন এ বিপদ উদ্ধার মা বিপদবিনাশিনি ! 
(একবার) হরি বল মন! 
হরি-স্ঘৃতি,___বিপদ বিনাশিনী। | ৫৮ 
সন্কটে করুণা কর মা শক্করি! 
ফেন সন্তান হারায় না তোমার কিছ্কর-কিন্করী। | ৫৯ 


মা! আজি কর ত্রাণ, কাতর সম্ভান, 

বড় বিপদে প'ড়ে ঈশ্শানী || 

যে ধন সাধন ক'রে তোরে, পেয়েছিলাম ঘরে, 
কৃষখন অসুল্য রতন-__ 
নিল হজ্ঞস্থলে আমার সে নীলমণি | 


জাশরখি _. ৪৩ " | 


যে নন্দন নন্জরাণীর নয়নতারা, 

জিনয়নি! ভ্িনর়নের নয়নতারা, 

আমার নয়নতারার তারা তারিণি। 

এ ধন নিধন হয়ে কি ধন লয়ে যাব? __ 
গোধন চাইতে এ ধন কোথা পাব? 

কি ধন দিয়ে যশোদারে বুঝাইব? 
তারিণি গো! তার নিধন প্রার্থী! (ছ) 


ভীকৃষবিরছে হজ -বাখালগণের বিলাপ । 
তখন তারা বলে কাঁদে নন্দ, হারা হয়ে প্রাপ-গোবিদ্দ, 
ধুলায় পড়ে ধুলায় ধূসর । 
বলে, ওরে প্রাণাধিক! আমার প্রাণে ধিক ধিক 
কেন আর আমি অধিক, তোর শোকে কাতর? ৬০ 
হারে, তুই যে নস্‌ সন্তান, পেলাম আমি সে সন্ধান, 
বসু-শোক-সন্ধান, পৃরিয়ে হৃদয় বিদরে। 
তুমি কি জনো যাবে না ব্রজে, 
ওরে গোপাল! গো-পাল ত্যজে, 
রবে মধুরার ভূপাল-মন্দিয়ে || ৬১ 
তোরে কে শিখালে এ মস্ত্রণা? 
এমন মনন তোর ছিল না, 
বলনা এটা কার ছলনা, তা আমার সঙ্গে কেন? 
আমি বা কাহার লক্ষা, সবে মাত্র উপলক্ষ, 
তুমি যে কুমার নীলরতন! ৬২ 
তার কত বিপদ ঘটালে বিধি, 
এই বালকচীতে মোর বাল্যাবধি, -- 
সংসারের সকল লোকের দৃষ্টি। 
তবে আর ত লোকের ছেলে আছে, 
কেউ ত যায় না তাদের কাছে, 
আমার ছেলেটী কেবল সকলের লাগে মিষ্টি।। ৬৩ 
সংসার সমুহ্-মাঝে, সাগর-সিষ্চিত ও-যে, 
নীলকান্ত হ'তেও আমার নীলকান্য বড়। 
গেলে সে ধন বিলায়ে পরে, প্রাণ কি রবে দেহ পরে! 
ঘরে পরে গঞ্জলা হবে যে বড়।। ৯৪ 
মুরায় তো অনেক দিন, এসেছ রে প্রাণ-গোবিন্‌! 


| আর এখানে অধিক দিন, থাকার এই তো ফল রে! 


ধটতাত 


আমি এমন দেশ ত দেখি নাই হরি! চল শীঘ্র পরিহরি, 


পরের বস্তু লয় যে হরি, কি অধর্ম্ের ফল রে।। ৬৫ 


হরি! আর যাবে ন! বৃন্দাবলে, উপানন্দ মুখে তা শুনে, 
প্রান্ত প্রমাদ গণে, 


হাদাম আদি রাখাকাগণে, 
কেবঙ শব্দ হাহাকার, যেন প্রলয়ের আকার ; 
অমনি সবে শবাকার, ভূতলে পতন ।। ৬৬ 


কেউ ধা উঠে কারে ধরে, কেউ উঠে কাহার করে, __ ৃ 


কর দিয়ে কত প্রকারে, করিতেছে করুণা । 
কেউ কেঁদে কয়, ও সুবল! শুনে সংবাদ শুফাল বোল, 
১ গা 1 ৬৬ 
কেউ কেঁদে কয়, ও কানাই! 
প্রজ বালকের ক্র কেউ নাই! 
তুমি ভিন ছির-ভিন্ন মধুর বৃন্দাবন রে! ৬৭ 
আমাদের দেহ মাত্র, প্রাণ তুমি, 
পরাগ রাখালের স্থারি: 
বল, কি দোষে যাষে না তুমি, নন্দের ভবন রে! ৬৮ 
কেঁদে, ছিলাম বালে হে সথা। তুমি বৃক্ষ আমরা শাখা, 
এদের, কল তুমি, কৌশল তুমি, এদের সফলি তুমি, 
তোমার কৌশল শৃঙ্ঘলে এত: বেচে আছে।। ৬৯ 
গুরে' ইল -বৃষ্টি দাবাদল, কে তাহে বাঁচাবে বল, 
বস, কেরা ধরিলে গিরি, ও ভাই গিরিখর রে? 
কোন রাজার রাজে। এখন, ধরবি ধরাধর রে।। ৭০ 
ভুমি, শ্রজে যদি আর না যাগ কাণু+। 
তাষার হেশু বেগু, সে কুপুল্কুপু, 
সুমধুর শব্দর্চী এখগ কাদের নফর হবে! 
হারেকানাই! কি 7. তোর জান নাই? 
এখন তোমাকে হারায়ে তারা 
কার কাছে দাঁড়াবে? 11 ৭১. ০৪ 


৪ তোর, থেনু কে তয়াবে, বেপু খে বাজাবে, 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


আমরা, শ্রীদামাদি হত; তোর অনুগত, 

ও ভাই কানু! তা ত জান ত মনে; __ 

ছি ভাই : ভাঙ্গলে কেন, ওহে রাখালরাজ ! 
ব্রজের ধুলাখেলা (ছি ভাই ভাঙ্গলে কেন) 

(আর ত হবে না) হলো এ জঙ্মের মত) 

বল কি অপরাধ হল তোর রাঙ্গা চরণে (জে) 


ঞ চে ছি 


আবার কেঁদেছিলাম, বলে, গোবিন্দ গুণধাম, 
কি জন্যে রে ব্রজধাম, পরিহরিলে হরি ! 
আমরা স্বপ্রেও শুনি নাই তা ত, তুমি নও নন্দের সুত, 
রা রা রে রদ 
হাঁরে। তোমারে কি ভাবেন হর,  হররাণীর মনোহর, 
হারে! বিরিঞ্ি-বাঞ্কিত তবে কি তুমি? 
হারে! বেদে কি তোমারি ব্যাথ্যে ? 
অন্তরে কি তুমিই অন্তযমী? 11 ৭৩ 
দুঃখ দাও রে, ভবের দুঃখহারি ! 
উরি টািজিতিযহাডোর 
ভবের শোক যে পড়ে কাতরে, 
বাপ্র-চিত্ত বারে বারে, ডাকে সখা বিপদ্গতারণ হরি 1৭৪ 
হারে! ও রাখালের অঞ্জন? ভবে বিপদ্ভঞ্জন 
তুমিই কি নিরঞ্জন অসুরদর্পহারী? ৭৫ | 
তবে আমরা করেছি কি য়ে, বাহিরে রাখিয়ে হীরে, 
. ভীবের করেছি যত্তের চূড়ান্ত! 
বচ্মাবস্ত পেয়ে করে, কেউ কি রাখে অনাদরে £ 
কৌস্ুভ-শোভিত-হারে ও গোলোকের কান্ত।। ৭৬ 
হাঁ তাই। তুমিই ত জগতে শ্রেষ্ট 
তোমার মুখে যে উচ্ছিষ্ট, 
উন্মত্ত হয়ে, কষ! দিয়েছি বারে বারে! 
ভ্রান্তি “মোচন ! বদিও জানি. 
জনা আগদা হলেও হাতে পারে ।। শখ 
রা কদস্-তরুর তলে, 
কত যে কৌতুফ-ছলে, “ অঙ্গ বলেছি গোকিজ্দ। 


ন্বিজায়। 


প্রত ত জানি না ভাল মন্দ।। ৭৮ 
যে তুমি নও রাখালেম্র, তুমি নিখিল অখিলেম্বর 
তোমার অবনীর নবনী-সর সুধু নয় পিপাসা, : 
হাঁ ভাই। গোষ্ঠে গোচারণ-কালে 
কত অপরাধ তোর, চরণতঙ্গে 
করেছি ভাই! তাই, এলে চলে, 
তেঙ্গে, আমাদের বৃন্দাবনের বাসা ৭৯ 
এইরূপে কাঁদে তখন, শ্রাদাম আদি রাখালগণ, 
ধরাতলে প'ড়ে সবে রসাতলে যায়। 
বলে, কোথা রে প্রাথ-গ্োবিন্দ! 
প্রাণ খায়, প্রাণ যায়! ৮০ 
ৰ 


দেখে বসুদেব বলে, এ কি! 
আমি একটা কথা বলেছি তা কি,-- 
সত্য? _- তার কাধ জান আগে। 
একি নন্দের মমতা রে, এত ত নহি মম তারে, 
কোথা কৃষঃ! _- শমতা রে, 
কর তোর পিতা নন্দে আগে।1 ৮১ 
ও€ সে, কার মায়াতে নন্দ কাঁদে, 
অহাসায়া যাঁর মায়ার ফাঁদে, 
যাঁর মায়ায় যশোদা বাঁধে, 
যিনি নান্দের বাধা মাথায় ক'রে বন। 
তাঁরি মায়ায় কাঁদে রাখালগণ ।। ৮২ 
বসুদেব বলেন কৃষ্ণ! তুমিই ত জগতের শ্রেষ্ঠ, 
কারাগার -বদ্ধন-কষ্ট, আমাদের ক বে দূর! 
এখন সৃষ্টি-স্থিতি হয় যে লয়, 
তুমি নয় কিছু দিন লন্দালয়,-_ 
থাকগে গিয়ে সে-ই বাকত দূর? ৮৩ 
| আগতে কার সাধ কেছ, -- 
বুঝাইতে পারে এসে পাকক। ] 
আমিত পারলাম না বাপু, ৃ 
| হা কষ্টের হাটে গিশ্ত হাপু, 








এখন এখান হ'তে পালাই, 
আমার প্রাথট! তো যুড়াক।। ৮৪ 
হরি বিপদের মধুসুদন, বিপদ দেখিয়ে তখন, 
এমনি কৃষ্ণের মায়া, ছিল যার চিন্তে যত মায়া, 
অমনি করিয়ে মায়া হরিলেন মায়াময় ।। ৮৫ 
বসিলেন কোলেতে হরি, নন্দের হরিতে মায়া। 
ধরিলেন শ্রীগোবিদ্দ মোহিতে মোহিনী -মায়া || 
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি-পঞ্চানন, 
যেমায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ, 
যে মায়ায় যোগীষ্ছর ইন্দ্র মোহ মহামায়া || 
বলে, রে গোবিন্দ! তমি থাক মধুপুরে 
নন্দে তাজি সদানন্দে রবি রে সাদরে, 
বারেক দিও রে দেখা, গিয়ে যশোদারে, 
তাজিব যখন আমরা জীবন-মায়া।। (ঝ) 


ক ০ হট 


নন্দের দিব্যজ্ঞান। 


তখন, অমনি কৃষে্র মায়ায় ভুলে, 
নন্দন করিয়ে কোলে, 
বন্দন করিয়ে নম্দ লে। 
ওহে ভ্রিলোকের ব্রিতাপহারি ! 
ত্রিপুরারির হদয়-বিহারি ! 
তোমারি কৃপায় তুমি ছিলে গোকুলে ।1 ৮৬ 
ত্রিলোকের পিতা তুমি ত, 
আবার আমায় বলেছিলে পিত, 
তুমিই তো তাপিত করলে হরি 
আবার, মায়াকন্পী তুমি হরি! তোমারি যে মায়াপুরী, 
তোমারি অযোধা! কাঙ্ছী, ছ্বারকা মথুরাপূরী || ৮৭ 
একবার জীবনান্তে মহীমাঝে, দিলে দর্শন মহিমা যে, 
থাকবে বহুকাল ছে; 
ওহে, কৃতান্ততয়-অন্তকারি!  অস্তকালে ভয় তাহারি, 
ওহে হরি! কাজ বেটা যে পরকালের কাজ ছে! ৮৮ 
তখন, হরি দেখলেন হলোনা কিছু, 


৩৪০ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 
অমনি শোক গেল দূরে, হলো উদয়-হাদয়-মন্দিরে, | তখন, জীদাম কাঁদিয়ে কয়, ভাই কানাই রে! এ সময়, 


নন্দের আনন্দ অভিশয় | ৮৯ 
তখন, উপানন্দে ডাকিয়ে বলে,আর ফেল চল গোকুলে, 
গোপকৃলে সংবাদ জানাও । 
হরি খটালেন বিবন্ধ, উন্চৈঃস্বরে কাঁদে নন্দ, 
কেঁদে বলে উপানচ্দ, কেন মায়ায় পতিত হও ।। ৯০ 
হরি আবার গিয়ে বসিলেন কোলে, 
বিবিধ প্রবোধ-বাফো করিয়ে সান্ধবনা। 
শোক-সন্বরগ- হেতু, আভরপ নানা ।। ৯১ 


ঘমুনাতীয়ে সমাগত নন্দ উপানদ্দ ও 
্রজরাখালগণের ভীকৃফ্ের ভন্য বিলাপ। 
তখন, ভূুলোকে গোলোকের হরি, গোপকুল পরিহরি, 

আসিয়ে অথুরাপুরী, থাকেন স্রীনিবাস ! 
ছেথায়, আনন্দ তাজিয়ে নন্দ, সঙ্গে ল'য়ে উপানন্দ, 
চিন্তে নিতা নিরানন্দ, ত্যজিলেন প্রবাস-বাস।। ৯২ 
স্রীদাম আদি রাখালগণে, শমনে সামান্য গণে, 
ঘবণায় শমন-ভবনে, কিন্বা জীবনান্ত আগুনে, 
করিলে গমন-মন। 
থাকিলে হরি লয়ে জীবন-মন।। ৯৩ 
তখন দিনমণি-সুতার তীরে, শিয়ে ব্রজবাসীরে, 
হরি যে করেছিলেন মায়া, 
এমনি যে কৃষের মায়া, কৃষবিচ্ছেদ মহামায়া, 
হলো মহাতে মোহিত সবে।। ৯৪ 
অমনি কেদে উঠে নন্দ, বঙ্গে ওয়ে উপানন্দ, 
হারায়ে প্রাপ-গোবিন্দ, প্রাণ কিসে রযে! 
কি ধন নিয়ে কি ব'লে বুঝাবে।। ৯৫ 
তখন, এইরূপ কত প্রকারে, বিলাপ করিবে পরে, 
জমনি হাছাকার শব্দ মুখে, কেউ কাঁদে উত্ধমুখে, 
কেউ ব! দুঃখে পতিত খরায় ।1 ৯৬ 


একবার এসে দেখা গিয়ে প্রাপ রাখ রে! 
যার, বাধা বয়েছে৷ মাথায় ক'রে, 
আজ, সেই পিতা তোর কোথায় পড়ে, 
হাঁরে, পিতৃহত্যা হ'লে পরে, 
তুর কিসের সন্তান রে। | ৯৭ 


এ ঙ ক 


কোথায় রহিলি রহিলি সুত! 
রাখালের জীবন নন্দসুত ! 
ও তোর শোকে রে, গোবিন্দ। 
নিরানন্দ্ নন্দ, জীবনে ভীবন্মৃত। 
জীর্ণ শীর্ণ দেহে শুন্য হিতাহিত, 
নয়নান্বুজ নয়নান্বু-যুত, 
পত্র হয়ে করলে হিতে বিপরীত, 
পিতায় ক'রে তাপিত। 
তপন-তনয়াতীরে-ন্ীরে তোর, 
কাঁদে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর, 
কভু কান্দে ভূমিতে, কভু বা ত্যাজিতে__ 
জীবনে জীবনোদাত। 
একবার পরকালের কালে দরশন, 
দে রে আসি কষ! পরকালের ধন! 
বারি দেরে মুখে বারিদ-বরণ! 
মরণ-কালে যা হিত।। (ঞ৪) 
হ্বীকফের জন্য যশোমত্তীর বিলাপ। 
দারুণ কাতর হেরে, নন্দের কর্ণ-কুহরে, 
করে কম্ঙ নামের ধ্বনি। 
তখন, হরিনামামৃত পানে, নন্দ প্রায় ত মৃত প্রাণে, 
জান প্রাপ্ত হইল অমনি ।। ৯৮ 
তখন, নম্ম বরে,-_উপানন্দ ! 
হারা হয়ে প্রাণ-গোবিষ্দ, 
যশোদার নিকটে এখন কেমন ক'রে যাব? 


তুমি হও হে অগ্রগাষী, 


এই কদস্ব-তরর তলে আঘি, 
কিছুকাল থাকি, -. তবে বিলম্বেতে যাব || ৯৯ 


সন্ব্জাক্প। 


আবার কেঁদে বলে, দারুণ বিধি ! 
এই কি তোর উচিত বিধি? 
আমার হৃদয়ের নিধি, কে হরিয়ে লয়: 
তখন, অমনি ব্রজরাখাল সহ, উপানন্দ নিরৎসাহ-_ 
চিত্তে চলে নন্দের আলয় ।। ১০০ 
দেখে. ক্ষীর সর নবনী করে, 
আয় গোপাল” এই শব্দ করে, 
ছ্বারে দাঁড়ায়ে নন্দ-মনোরমা। 
উপানন্দে দেখিয়৷ কন, তোমরা এলে কতক্ষণ ? 
কৈ কত দূরে সে প্রাণধন, কৃষ্জধন আমা(র)?১০১ 
দেখে, বিরস তোমাদের মুখ, 
নীরস তরুর তুলা,__ বুক -_ 
ফেটে আমার উঠিল উপানন্দ ! 
তোরা. হয়ে এলি নিরানন্দ, বল কোথায় নৃপতি নন্দ, 
কোথায় সে গোবিন্দ? ১০২ 


সত্য ক'রে বল শ্রীদাম! আমার কষ বলরাম, 
ব্রজধাম এলো কি না এলো 
আমি তবে রাখিব প্রাণ, নৈলে করি বিষ পান, 


কৃষ্ণ শোকে মিথ্যা প্রাণ, রাখায় ফল কি বলো।। ১৩৩ 
অমনি আঁখি ছল ছল, প্রাণপাখীটি চঞ্চল, __ 
দেহ-পিঞ্ররের মধো হলো যশোদার। 

রাী, কণ্ঠের নীল-মুক্ত-শোকে, 

জমনি ধরায় প'ড়ে ধুলা মাখে, চক্ষে শত ধার ।। ১০৪ 

ক্ষদেক চৈতন্য নাই, ক্ষণেক বলে, __ এলি কানাই ! 
এইরূপ কাঁদয়ে বার বার। 

ছেন কালে আসি নন্দ, বলে কোথায় আয় গোবিন্দ! 

তোর শোকে দুনয়ন অন্ধ, দেখা দে একবার।। ১০৫ 

তখন, কৃষ্শুনা নন্দরাপী শুনে ব্রিগুণ কাতরা রাণী, 

বলে নন্দ নৃপমণি! অমৃত তাজিয়ে এলে জল 

তুমি রতন-হারা হয়ে সাগরে, 

দিয়ে এখন অভাগীরে, ছলে বুঝাতে এলে ।। ১০৬ 

তখন, নন্দ বলে অভাগিনি! তুই না চিনে কহিলি চিনি, 


৩৪১ 


সে যে, বসুদেব-দেবকী -সুত, 
তবে কেন তার করে সুত, 
বাঁধিলি বলিয়ে সুত, ফর্ণীকে খাওয়ালি ত ঘৃত, 
বলিয়ে নীলমণি1। ১০৭ 


| (অতএব) সে নয় সামানা রাখী, 


তা হতেই ভবানী বাণী, 
ভবের আরাধা তিনি, জীবের অস্ত্র । 
এখন, কত্তা হয়েছেন মণুরায়, 
কংসেরে পাঠায়ে লোকান্তর ৷ ১০৮ 
তখন, নেত্বে বে শতধার, বৃষ্ঃশোকে যশোদার, 
নন্দবাকা শুনিয়ে কত মন্দভাষে ভাষে। 
বলে, ছি ছি নন্দ! ধিক ধিক, দিলে যাতনা প্রাণাধিক, 
কারে বিলায়ে প্রাণাধিক, প্রাণ ধরেছ কিসে? ১০৯ 
তোমায়, কংসের আলয়ে যেতে, 
লীলমণিকে লয়ে যেতে, 
কত বারণ করেছি ওহে প্রমত্ত বারণ! 
যেমন তোমার চিত্ত তুর, তেমনি তোমার সে অনু, 
যা হ'তে আর নাই ফ্কুর, এই অর্থে নাম অন্রুর, 
নৈলে কি হয় এত ক্কুর, অস্ত্র কখন।| ১১০ 
তখন, লয়ে গেলে করিয়ে জোর, 
সঙ্গে আমার মাখন-চোর 
এস, চোর হ'য়ে যে করছ জোর, ওহে নম্দরায় ! 
করে স্ছল-ছল আখিযুগলে, 
ছিছিনন্দ! প্রাপযেদ্বলে, 
তোমার প্রবোধ-বচনে হায় ছায়।। ১১১ 


ধী রি চে 


প্রাপ যায় নন্দরায়!-_-প্রবোধ বচনে। 
ছিছি! ধিক জীবনে, 
এলে ছি ছি। ধিক ভরীবনে, 

জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জ্রীবনে। 
আমার ন'লকান্তমণি, মণির শিয়োমণি, 
বৃপষণি! লয়ে গেলে বা কেনে,-_ 


5৪৭. 


বল কোন পরাণে, রেখে এলে নাথ ! অনার্চিনীর ধলে,_ 


আফ্জি খোয়াইলে অযুলা রতনলে।| টে) 
তখন, নন্দ বলে, ও অন্ভানিনি ! পুত্র নয় তব নীলমণি, 
তবে, যদি আমার কথা না মানি, তারে পুত্র- ভাবেই ভাব। 
তা হ'লেও যে তোমার ঘরে, কিঞিৎ নবনীর তরে, 
মাইক আর কোন প্রকারে, আসার সম্ভব ।। ১১২ 


দেখ দরিপ্র পেয়ে উচ্চপদ, তুচ্ছ করে ব্রহ্মাপদ, 
| পদে পদে বিপদ ঘটায় । 
সামানা নঙ্দগীতে তরঙ্গ হলে, ভাঙ্গে দূকৃল অবহেলে, 


একুল গকু্ধ সকলি ডুবায়।। ১১৩ 
গোপাল গোয়ালার ছেলে, গিয়ে কংস-বধের ছলে, 
মথুরায় অতুল সম্পদ হল তার । 
গোয়াল বলে আর নাইক কুচি, 
(সে) মুচি হয়ে হয়েছে শুচি, 
কৃষ্ণ তোমার কষ ভজেছে, 
পথায় পেতেছে পসার | ১১৪ 
ধর, এই নাও ধড়া চুড়া বেখু, 
আর ভানু-কন্যার তীরে কানু, 
তোমার নবজাক্ষ ধেনু, পালবে না আর গোষ্টে 
আর কি বাধা সে মাথায় করে! 
| তার কথার বাধার ভরে, 
প্রাণ কিআছে দেহ-পরে, সেই নির্ঘয়হদদয়ের তরে, 
কাতর হৃদয় আমার বিদরিয়ে উঠে।। ১১৫ 
তন নম্দবাকা শুনে রাপীর, দু-নয়নে বছে নীর, 
কেবল ফাঁদে আর বলে ছায় হায় 
আয় হে কষ! প্রাণ যায়! 
একবার এসে দেখা দেরে ও নবনী-চোয়া ! ১১৬ 
ভুমি যে দিন হতে ব্রজপুরী, পরিহবি পিয়া হরি! 
গোপাল তোমার অদর্শস-ব্যানি, সেই অবধি নিরবধি, 
গার দেখ গো-কুফ আদি, 
2 কুলে জাকুব রে।। ১১৭ 


তাইতে কি শোক -__ রন্বাকরে ডুবালি আমাকে? 
তবে, কি জলো রে কমল-আঙি, তোরে আখিতে 
আখিতে রাখি, নবনী ক্ষীর দিতাম চক্দ্রমুখে? ১১৮ 


হায় কি এতকাল,-_ 
বুথা তোর যতলে দেহ পতন করিলাম আমি! 
কেন. কি দোষে, লীলমণি! 
ত্যজিয়ে জনলী, দেশান্তরী হ'লে, বল রে তুমি। 
গোপাল ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দারশা, 
তোমা শনা দেহে রয়েছি আমি,.__ 
'আরতো কেউ ডাকে না-ও গোপালের মা! 
(তোমার গোপাল কোথায় বলে!) 
পথের কাঙ্গালিনী-মত পথে পথে অমি! (2) 


নন্দবিদায় সমাপ্ত। 


আরো মোচন 
০ 
নিজ 


উদ্ধব-সংবাদ। 


ভ্বীকৃফ-বিরহে রাধিকার বিলাপ। 

কংস ধংস জনা হরি, ব্রজপুরী। পরিহ্রি, 
মধুপুরী করি শ্রীহরি ব্রন্মা সনাতন।-__ 

নিস্তার করিতে সুরে, বিনাশ করি কংসাসুরে, 
করেন মুক্ত দেবকীরে, কারাগারবন্ধন। | ১ 


হেঘা-গোকুলে হরি-অদর্শনে, পতিত হয়ে ধরাসনে, 
কৃষণ-বিচ্ছেদ হতাশনে, দক্ধ হন কিশোরী ।। ২ 

হেরে, গোকুলে কৃষ্ণ শূন্য, দশ দিক্‌ হেরি শূন্য, 
বাহাজান হলো শূন্য, বেন উদ্মাদিনী। | 
শ্যামবিরহ নিবারিতে, বৃন্দে আদি সঙ্গিনী || ৩. 
বলে আমায় এ জলগখরে এলে দে সি! 


এইরূপ নিকুঞ্জ বনে, কুগ্জরগামিনী কৃঝ বিনে, 
অচৈতনা ধরাসনে, পড়েন চন্দ্রমুহধী।। ৪ 


কৃষ্ণ-শুনা হেরি গোকুলে । 
চৈতন্যরূপিনী পড়েন অচৈতন্য ধরাতলে | 
দেখে বৃন্দে আসি ধরে, বাক্য না সরে অধরে, 
জলদের জল ঝরে জল ঝরে আঁখি-যুগলে। 
এ বিকার নির্ধিকার, কে করে বিনে নিকিকার, 
আছে কার সাধ্য কার, অধিকার এ ভূমগ্ডলে ।। (ক) 


কাটি কা 


দেখে প্যারীর জ্ঞানশুনা, হলো বৃন্দার জ্ঞান শুনা, 
বলে-_আজ হলো শুন্য, বন্দারণ্য-পুরী। 

ধরায় রাই অটৈতন্য, করিবারে সচৈতনা, 

শ্কনায় চৈতনা-ূপ কর্ণে মন্ধু হরি।। ৫ 

মহোষধি নাম শুনিবামাত্র, উদ্মীলন করিয়ে নেত্র, 
বলেন আমার কমল-নেত্র, কই বৃন্দে! কই! 

কোথা গেলি রে বিশখা ! বাঁচিনে হয়ে বি-সখা ! 
আনি আমার সে সখা, বাঁচাও যদি সই! ৬ 


ও ললিতে ! অঙ্গদেবি! তোরা আমার অঙ্গ দিবি, 
বলেছিলি আনিয়ে গোকুলে। 


সে কথ! হলো অনেক দিন, 
সে দিনের আর বাকী ক'দিন? 
আনবি বুঝি সেই দিন জীবনান্ত হ'লে? ৭ 
হবে কি আর গ্গে দিন, সুদিন রাধার 
অন্রুর হরিল যে দিন, সে দিন ফুরাল দিন, 
করে দীন, -_ দীনবন্ধু গিয়েছে আমার ।। ৮ 
হরি, -_ ব'লে শিয়াছে আসব কাল, 
সে কাল হয়ে মোর কাল-ভুজঙ্গরূপ ৷ 
দংশিল আসিয়ে বক্ষে, 
রাধার জীবন হবে রক্ষে, 
মঙ্ৌোষধি আর নাই বৈলোকো, বিনা বিশ্বরাপ || ১ 


সই!কি হ'ল কি হ'ল, 
শ্যাম-বিচ্ছেদ-ভুজঙ । 


৩৪৩ 
সে বিষে, কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার, 
রাধার মূলাধার বিনে ভরিভঙ্গ | 
এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়, 


; বিষেতে আচ্ছন্ন হল অঙ্গময়, -- আর কি দুঃখ সয়, -.- 


(ভেবে বিশ্বময়, এ অসময় গো,--) 
রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ ! (খ) 


মাধবের আদেশে উদ্ধবের ব্রজ-যাত্রা। 


এইরূপ শ্রারাধার, নয়নে বহে শতধার, 
দেখে কাতর রাধায়, বন্দে কেদে কয়! 


| কর দুঃখ সম্বরণ, নবঘন-শ্যামবরণ, 


আনিয়ে মিলাইব রাই তোমায় || ১০ 

বৃন্দে ভাবি হনদে শ্রীহরি, আনিবারে আ্রীহরি, 

করিছেন শ্রীহরি এমন সময় । 

(হেথা) অন্তরে জানিলেন কষ, অনন্ত গুণবিশিষ্ট, 

জগতের দুরদুষ্ট-হারী জঙশাল্ময় || ১১ 

কাতরে কন মাধব, শুন হে সখা উদ্ধাব! 

আছি হয়ে মণুরার ধব, ব'সে সিংহাসনে । 

পেয়ে এ বৈভব সব, তিঙ্গার্ধ নাই উৎসব, 
ব্রজের বসতি সব, না হেরে নয়নে 11 ১২ 

আসিয়ে ব্রজের কুশল ক'বে। 

ব'লে চক্ষে শতধার, ভবনর্গার কর্ণধার, 
সংবাদ লইতে রাধার, পাঠান উদ্ধবে।। ১৩ 

উদ্ধান প্রণমিয়া কষপদে, হদদে রেখে দুষ্ট মুদে, 

ভবের ইষ্ট, গোলোকবিহারী। 

দিননাথ-সুতার জলে, পার হায়ে ভাসে নয়ন-জলে, 
কৃষচ-বিচ্ছেদ-অনলে জ্বলে, বৃন্দাবনপুরী ।। ১৪ 

দাঁড়ায়ে যমুনার কুলে, দেখেন ভদ্ধব গোকুলে, 

ব্রজ্-বসতি সব। 

বৃক্ষে; পুতায়েছে পল্লব, বিনা ব্রজের ব্রজ-বল্রভ, 

পশ্চপক্ষ্ী *্লীরব সব, না হেরে কেশব! ১৫ 


আসি, দেখিছেন উদ্ধাব, ছিয় ভিন্স ব্রজমণ্ডলে। 


৩৪৪ মাশরছি রারের পাচালী 


জছে মা অয়র সব. কমলে নাছি রব, 

হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে, -_- 

মা শুনিয়ে মধুর বেখু, কাঁদে ধেনু সকলে, -.. 
যমুনা হয়েছে প্রকদ, গোপিকার নয়ন জলে ।। (গ) 


শীকফ-বিহনে জীবৃন্মাফন। 
দেখে উদ্ধব, দীনবান্ধব-ভি ছিজ-ভিন্স -- 
আছে গোকুলে শোকাকুলে সকলে জীর্ণ শীর্শ।| ১৬ 
নাই, গোপিকার গৌবর, কুসুমের সৌরত 

অলি বসে না কমলে। 

শুদ্ধ কলেবর, নীরব পিকবর, কাঁদে ব'সে তমালে।। ১৭ 
ব্রজের স্ত্রীহরি, লয়ে স্্রীহরি, কয়েছেন ভ্রীহরি, মধুপুরে। 
কিনা সে ফেশধ, সবে ফেন সব, হয়ে আছে হজনপরে।। ১৯৮ 
পণ্ডিত বিনে যেমন, সভায় শোসা। মাই । 
দিসমপি ভির যেমন দিনেব শোদ্কা নাই ।| ১৯ 
রাজোর শোত। নাই ঘেমন, নয়পতি বিনে। 
বরান্ছাণেয় শোস্ভা ছায় না যেমন হজ্সোপধীত বিহনে।! ২০ 
সয়োকয় কি শোতা পায় সলিল যদি না থাকে, 
বিদ্যাঙহীম পুরুষের শোস্তা নাই যেমন ভূলোকে || ২১ 
দেবী না থাকিলে যেমন মণডপের শোভা হয় না ! 
সুপূত্ধ বিনে ঘেষন, বাশের শোভা হয় না || ২২ 
নিশির শোস্কা হয় না ঘেমন, শশধর বিনে । 
তেজনি বৃন্াবনচল্ তির, শোসা নাই বৃন্দাবনে |! ২৩ 


আছেন দাঁড়ায়ে উদ্ধষ, যেখানে মাধব, 
থাফিতেন মাধ্বীতলে। 

দেখে, হ্তগামিনী, এক কামিনী, 
শিয়ে কমলিনীফে বলে।। ২৪ 

পড়ে, কেন ধরাস্ধল, বাধ গো কুন, 
গা তোল গা তোল প্যারি ! 

আর, ফেল গো কাতর, ছেখে এলাম তোর, 
এসেছে ঘদচোর হরি ।। ২৪ 


রাই! চল চল যাই সকলে। 


হয়তে হুঃখোর্শধ, এসেছেন মাধ, 
দেখলাম ছাঁড়ায়ে মাববীতলে।। 


শোক সম্বর গো প্যারি! অন্বর সন্বর, 
এ দেখ, এনেছেন তোর পীতান্বর, 
শির করতলে, বিগঙ্গিত কুল্তলে ! 
কেন প'ড়ে ধরাতলে! (ঘে) 


উদ্ধঘ আগমনে বৃদ্বাবনের প্রকুল্তা। 


উদ্ধবে মাধবে প্রভেদ, অবয়বে নাই তেঙাতেন 
ফেন শ্রজের হরি ব্রজে দেখে উদয়। 
হয়, নব-শাখা, তরুবরে, সলিল পূর্ণ সরোবরে, 
করে রব পিফবরে ফেন বসন্ত সময ।। ২৩ 
বসে অলিদলে শতদলে সুখে, নৃত্য করে সারী শুকে, 
পশ্তপন্্ী সকলে সুখে, করে রব গৌরবে। 
ফেন, হলো কৃষের আগমন, প্রকুল্লিত সকলের মন, 
মোহিত হলো বৃন্দাবন, ফুলের সৌরভে || ২৭ 
হেঘায ছিলেন রাই ধরাতলে, 
গোপিনী যখন ধ'রে তুলে, 

বলে,--মাধবীতরুর তলে, দেখে এলাম কেশবে 
শুনে রাধার নয়ন ভাসে, কত মিনতি-ভাষে ভাষে, 
কাজ কি আর ও সম্ভাষে, ভাষে আর সবে! ২৮ 
আর পাব কি শীনবান্ধবে, ক'রে দীন বান্ধবে, 
গিয়ে ব'ধে মুরার ধবে, পেয়েছেন বৈভব। 
লয়ে অ্রজের স্ত্রী হরি, করেছেন জ্রীছরি, 
আর কি আমার জ্রীহর়ি আসার সম্ভব।। ২৯ 
বলে রাই নয়ন গলে,শুনে গোপ্পী করযুগলে 

বসনে গলে দিয়ে বলে সতা। 
প্রবন্ধনা করি নাই, গোকুলে এসেছে কানাই, 
বৃজ্গাবন অসুখী নাই, সেইরূপ চিত্ত মন্ত।। ৩০ 
উরি দিয়েছেন ভ্রজের গৌরব, হয়েছে কুলের সৌরত, 
পশু পন্ড করিছে রব, নীরব গোকুলে নাই । 
রাই দেখে শুনে গোকুলের ভাব, ভাবের কিছু অনুক্াব, 
ভহ-স্ভাবিনী ভাবেন এ ভাব.কি ভাব দেখতে পাই।। ৩১ 
এক ভাবেন এসে নাই শ্যা্, আবার ভাবেদ ছনগ্যাস, 
হজধাহ দা এলে, -_- এ সব কি শুনি! 
এত ভাবি জন্যে, বৃন্দেরে কন সকাতরে, 
চল বাই সত্যে, হেরি গে চিন্তামণি।। ৩২ 


ক গছ কা 


উদ্ভব. সংবাহ ৩৪৫ 


যেন বস্তা মাতঙ্গিনী রঙ্গিনী ভূমণ্ডলে || 
গগন হ'তে শঙশী যেন উদয় আসি ভূতলে, 
সমীশাশ যেন তারা, ঘেরিল তারা সকলে, __ 
হদে কাতরা, গমনে ত্বরা, ভাসে আখি-তারা জলে।। 
রাধার চরণতল-কিরগ, ফেন তরুশ অরুণ, 
নথে দশখণ্ড শশী আছে পদ-কমলে, __ 
দাশরছি কছিছে, যখন যুদিব আঁখি-যুগলে, 
হৃদয়-্পক্মে ফেন দেখি, ও-পাদপল্যুগলে. 
তবে কি আর ভয় ভবে কালে, ছে কালে |1 (5) 


মাধবী তরুতলে রাধিকার গজন। 
কৃপ্জ হ'তে যান যখন কুপ্তরগামিনী। 
ভূমে উদয় হয় যেন শত সৌদামিনী || ৩৩ 
হরির ধ্বনি করে সব ধর্নী, হরি যায় দেখিতে। 
সঙ্গে সঙ্গিনী শ্যাম-সোহাশিনী, প্রেম-ধারা আঁখিতে || ৩৪ 
নাই, বিশ্রাম রাধার, ভব-মুলাধার, দেবার জলো। 
বৃকভানু রাজকন্যে | ৩৫ 


ভবের সম্পদ, যে ঘুগলপদ, কুশাচ্ছুর বাজে সে পদে। 


করেছিলেন পুজামান সেধে ভঙ্গবান 
ধরেছিলেন যে পদে || ৩৬ 
ছ'তেছে নির্গত, কিছু বিন্দু রক্ত, 
ফেল আঙ্গক্ত শোনা পায় পায়। 
সেই, জ্রীহরি ভিন্, যেন ছিল, 
প্রমদায় প্রেম দায় 11 ৩৭ 
রাঙ্ছি হেল শশধরে ধরে। 
দেখেন, __ দাঁড়ায়ে উদ্ধব, বলেন, _- এ নয় মাধব, 
এরে কি শ্রীধরে ধরে ।। ৩৮ 
কেন সখি! উৎসব, ব'লে এ কেশব! 
প্যারীর ত বারি নয়ন -_ যুগলে গলে। 
দেখে রাধার ভাব, না বুঝে সে ভাব, 
শাসিঙ্গ প্রবলে বলে।। ৩৯ 
আজ যদি খোক়ুলে। 


দাশয়খি _. ৪8 


হলো যে মঙ্গল, 


কেন অমল, _._ 
বারি নয়ন-বুগলে গলে 11 ৪৩ 
গুনে, ক'ন প্যারী, কৈ মধুপুরী -- 
এসেছেন পরিহরি হরি । 
সেই অবয়ব এত নয় মাধব, 


দেখে গরে গশুমরি মরি।। ৪১ 
কও কিরাপ এ বিশ্বরুপ! আছে সে রূপের বিভিজ্ঞ। 


ভ্রীধরের জী ধরে. -- ধরায় ধরে কি, সই | অন্য ! 
সে রাপ ছেরে, মনকে ঘিরে, সখি! করে গো আচ্ছা, 


চিন্তামণির হাদে শোভে, ভূৃশুমুনির পদচিহ্ন ।। (চ) 
উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথা। 

তখন, শুনি বাকা কিশোরীর, বন্দের শিহরিল শরীর, 
নিরখিল শ্যাম লে ত নয়। 

মনেতে বিচার করি, শ্রীরাধার কিন্করী, 
বিনয় করি উদ্ধবেরে কয় || ৪২ 

কে তুমি কোথায় ধাম, এসেছ হে ব্রজধাম, 
রাধার গুণধাম অবয়ব সব | 

ক'রে তোমার দৃশ্য রূপ, ঠিক যেন হে বিশ্বরূপ, 
কিন্ত নও কেশব! ৪৩ 


শুনিয়ে কন উদ্ধব,মাধব নই -- আমি উদ্ধর, 

পাঠালেন জগতের ধব, আমারে গোকুলে। 

কেমন আছ্ছেন ব্রজবসতি, সঙ্গিনী আদি রাধা সর্তী, 

মগ্ন আছেন শ্রীপতি, সদা শোকাকুলে।। ৪৪ 

বৃন্দে, শুনিয়ে উদ্ধাবের বচন, বারি -পুরিত দু নয়ন, 

বলে, প্যারীকে কি পল্পলোচন করেছেন মনে 

দেখ, ব্রজের বসতি সব, ছিন্ন ভিন্ন যেন শব, 

হ'য়ে আছি সবে শব, সেই কেশব বিনে ।। ৪৫ 

ক'রে শিয়াঙ্ছেন যে দুর্ষশা, দেখ উদ্ধব। ব্রছোর দশা, 
দম দশ! হতে রাধার কত দশা হলো! 

দীনবন্ধু কঁরে দীন, গিয়েছেন যেই দিন, 

অন্ধকার নিশি দিন, সুদিন চুরাল || ৪৬ 


7৬ 


হেরি অস্কার, হে উদ্ধব।  ব্রজের ধব মাধব বিনে | 
অনুর হরে লয় যে দিন দীনবন্ধুকে, 
দিন শিয়ে সে দিন, নিশি হায়েছে আজি দিনে ! 
তারানাথের নয়নতারা, হারায়ে কাতরা, 
গোপদারা সপে বৃন্দালনে, ৮- গেছে নয়নতারা, 
তারবি তারাকারা ধারা, তারা আরাধনের ধনে, 

না তেগে নয়নে 110) 


ষ্ ষ্ী 


শুনে, উদ্ধাধ কন যেমন কাই, মাধব কাতির ই ধারা, 
'রাই লাই ভিম় নাই মুখে 
কমল নে, শতধার, ভব-নঙীর কর্ণধার, 
যা আছেন আ্রারাধার, 4 বিচ্ছেদের দুঃখে 118৭ 
শুনে, বন্দে বলে, শামসাথ!! হারা হয়ে শাম সখা, 
ললি'তৈ আদি বিশখা, আছি সকলে ক্ষয় । 
ছুযান নাই মোদের পুকোতির, না! করিলে উত্তর, 
প্রতাতরে হই কই উত্বীর্ণ? ৪৮ 
ব্রজে পালি তোমায় সন্ভব, যা পেয়েছেন বৈভব, 
রাজরার্ণীও অসস্ভব, হয়েছে মলোমত। 
তাঁর গোকুলের সংবাদ লওয়া, 
রোগীর যেমন গুষধ খাওয়া, 
বেগারের পুণো গঙ্গায় নাওয়া, অনে নয় সম্মত 11 ৪৯ 
কংসেরে করি নিধন, পেয়েছেন রাজাযধন, 
কুষঃধন আর কি গোধন, টরাধেন গোকুলে 
যা হউক একী শ্রধাই উদ্ধব। 
বিচারপতি কমল মাধব ? 
হয়েছেন মথুরার ধবশ্ুনি সে সকালে 11৫9 
বিদ্যা বুদ্ধি। ডালি সকফা,  জোখা পড়ায় যেমন দখল, 
জিজাসিলে কথা ককিয়ে উঠে শাম। 
ছিল, রাখাল লয়ে গলাগলি, সরস্বতীর সঙ্গে দলাদলি, 
ও বিষয়টা গালাগালি বিদায় গুণধাম। ৫১ 
লোকের, শৈশব কালে হাতে খড়ি, 
গোষিকিৎসায় পরিপা্ী, এ বিদ্যায় নায়রত় ।। ৫২ 


ৃ 
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কন পল জাপা রর আপা পপ পা আদার সা এনা আত 


শ্রীরাধার মানে দাসত খৎ, শ্যাম তায় দত্তখৎ, 
করতে কত নাকে খত, দিল্লাছেন কুঞ্জবলে। 

যদি, এখন হয়েছেন ধনী, কি ক'রে চালান রাজধানী, 
কেমন বিচার করেন গ্ুনি, বসে সিংহাসনে ।। ৫৩ 


কী ক পরী 


শুনি কি বিচার করলেন শ্রীহরি। 

তবে কোন বিচারে মরে কিশোরী ৮ 
অচৈতন্য জ্ঞান শূন্য, দিবা শকরী || 

এই কি তার হ'লো বিচার, 

সপিলাম মন কুলাচার পরিহরি ! 

জগৎ প্রন্মাশু যার, ক'রে যায় ভূতাচার, 

সে বিচার-পতির একি অবিচার :-_ 

হলো রাধার কি পাপাচার £ 

তার উপরে অতাচার, 

কপণাচার করলেন শ্রাজে কুঞ্জবিহারী ! (জ) 


আবার নান্দে শাগোবিন্দ, কহেন উদ্ধবে বৃন্দ, 
হরির করিলে নিন্দে, অধোগতি হয়। 
যা করেছেন শ্রীনিবাস, নিম্দিলে হয় নরকে বাস, 
কিন্তু 'দোষা বাচা শুরোরপি' শান্ত্রমতে কয়।। ৫৪ 
বৃকভানু রাজার কন্যে, : জগৎপূজ্যা প্রিলোক-মানো, 
তারে ক'রে দিলে দৈন্যে, কুষ্তার প্রেমে বাঁধা। 
যে রাধার জনে হরি, গোলোকপুরী পরিহরি, 
এজে হয়ে নরহরি, নন্দের রয়েছেন বাধা 11 ৫৫ 
নামে যার বিপদ হবে, যে নাম কর্ণ-কুহরে, 
শুনিলে জীবের দুঃখ হরে, ভব-নদীর কৃলে। 
যাঁর, বিরিঞ্ি-ব্ঞ্িত চরণ, যাঁর পদ করিয়ে স্মরণ, 
কাল করছেন কার -হরণ, শ্মশানে বিহুলে।। ৫৬ 
দেখ. ব্রিলোক-পবিভ্রকারিণী, যমাজয়-গমন-বারিশী, 
| সুরধুনী যে পদে জল্গেছে। 
রক্ষা পদ ইন্দর্পদ, তুচ্ছ হয় এ সম্পদ, 
এ সব পদ, জান হয় আপদ, -- 
শ্যাম-পদের কাছে 11 ৫৭ 
দেখ, ব্রত যাগ যজ্ঞ ক'রে, ফল যাঁরে সমর্পণ করে, 
সে যদি নীচ কন্মকরে, তারে বলিতে কি দোষ! 


রাই থাকিতেন শ্যামের বামে, 
ভক্কের মনে কোন ক্রমে হতনা অসন্তোষ ।। ৫৮ 
ব্রজের ভাব ঠিক করে তারা, 
কুক্জা কৃষ্ণ কোন ভক্কেরা 
স্থাপিত করেছে কি কোন দেশে? 
দিয়ে রাধা-লকঙ্ষ্্রী বব-বাস, কোন লাজেতে শ্রীনিবাস, 
কুক্জায় লয়ে কচ্ছেন বাস, রা্ট দেশ-বিদেশে 11 ৫৯ 


ও ভাবে কি হয় ভক্ের মোহিত মন! 

সে যে ভাবু, সব অভাব এখন কি ভাবে 

কুক্জার ভাবে আছে মশাথমোহন। 

ব্রজের ভাব্টী কেধল ভাক্তের হাটে বিকায়, 

যে ভার ভাবিলে শঙ্কায় শমন অস্ত্রে শিয়ে লুকায়, 
ভবের ভাবনা যায়, জীবের সকায় ৮ 

গোলোকেতে হয় গমন ।1 (0৭) 


খঃ কা ক্ষ 


বৃন্দে মত প্রবলে বলে, সনে উদ্দব কাতারে বলে, 
ভক্তাধীন তাঁয় বেদে বলে, জান ত সহচরি! 
তিনি ভক্তি পান যার তার,  কিরাজার কি প্রজার? 
শুধু নয় কুক্ডার প্রেমে বাঁধা হরি।। ৬০ 
ভক্তজন্য বিশ্বূপ, ধরায় ধরেন নানারুপ, 
বরাহ-আদি নৃসিংহরূপ, হইয়ে বামন। 
হেথা, নন্দের বাধা লয়েছেন শিরে, সে রাধারমণ ।। ৬১ 
তাই, করেছিল-ভক্ভি-সাধন, 
তাতেই বাটে ভবারাধা ধন, ০ 
বাধ্য হ'য়ে দিয়েছেন বন্ধন, কুক্জার প্রেমডোরে 
শুলে বৃদ্দে বলে. __ উদ্ধব: তাতেই দীনবান্ধব 
হয়েছেন কুক্জার ধব, গিয়ে মধুপুরে ।1 ৬২ 
কিন্তু যা ছিল অন্তরে ভক্তি, শুনে জলিল অভক্তি, 
উক্তি বেদের __ ভক্তিপ্রিয় মাধব বটে! 
এ যে, শুধু নয় তার ভক্তিভাব, | 
সার স্বভবিগণে অপুভাব, 
দেখে, ভাবের প্রাদুর্ভাব, ভাব-ভক্তি চটটে।। ৬৩ 


1 





পেশা পাশা পাস পাসপাস্পো স্পা শি স্পা সপ পপ ২ পি পপ  হপপ - পস্প৪৮৯১ নসস্প - 


পপ, ৯ এস পপ পপ সপ কা ২০, সর পপ পা ০ সস 


লি 5 ৭ ৯০৮৫, 2৯ সি, পপ প্রি সা ০৬০৮ পা জপ ০৯৯৭, ৯৯ সর পি পপ ০ ০৪৯ ৯ জা উস 


৩৪৭ 


যদিও, ছিলেন পরম পবিভ্র, স্থান বিশেষে অপ্পবিভ্তর--- 
রয়েছেন ভিলোক-পবিষ্র, ব্রিলোচনের ধন। 
যখন, ব্রজে ছিলেন নিরঞ্জন, ভবের কাল গন, 
ভবের ভবাবাধ্য ধন।। ৬৪ 

যদি, ভর্গীরথ-খাদে থাকে বারি, 

সেই বারি কলুষ-নিবারী, 
স্পর্শমাত্র করিলে বারি, সবারি পাপ-ক্ষয়। 
সেই বারি কোনরূপে, প্রবেশ যদি হয় কৃপে, 
পরশ করিলে কোনরূপে, মানা নাহি হয় || ৬৫ 
হরি যারে তোলেন শিরে, সেই অতুল তুলসীরে, 
ক'রে সচন্দন মুনি ঘষিরে, ইস্ট সাধন করে। 
যদি, সেই তুলসী যবনে তুলে, অপবিত্র বালে ভূতলে, 
টেনে ফেলে দেয় -- কেউ না তুলে, 

বিষুঙ্গ মন্দিরে ।। ৬৬ 


৩ ক ছাঃ 


দেখে সেই হরির ভক্তি হরিভক্চি যায় ৮টে। 
তাজিয়ে পাচ্ধের মধু মনঃ পুত হাল চিটে।। 

বুরাপা কংসের দাসী, তাতে তার মন উদাসী, 

লক্ষ্মী যার চিপিদাসী, থাকাতে চরণের নিকটে 11 ঞ) 


০ চি গু 


উদ্ধাবের নন্দালয়ে গমন। 


সন উদ্দাব বলে, ত্রাজের পুতি, আছে ব্রজনাপের প্রীতি, 
এথা তোমবা সম্প্রতি, কর ধৈযাবিলন্থন। 

প্রজপুরী পরিহবি, তিলার্ঘ নন জ্রাহরি, 
পাদামেকং ন গচ্ছতি, ছাড়! নন বৃন্দাবন ।। ৬৭ 

তখন, শোপাগণে আম্মাসিয়ে,।  নয়ন-জালে ভাসিয়ে, 
নম্দালয়ে প্রবেশিয়ে, দেখিছেন উদ্ধব। 


কাঁদিছেন উপানন্ধ, আঙ্গ 5 য়ে বআাছেল শম্দ, 
ঘটাইয়ে ঘোর নিবন্ধ, শিয়েছেন মাধব 1 ৬৮ 


আবার, দেখেন নন্দরাদীর, দু'নয়ানে বহিছে লী, 
নরদলরণ নীলমশির, -- শোকে সকাতরা। 
কেপ বাজে, কি এলি গোপাজ 

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে গোপাল! 
আবার, দেখেন পড়ে গোপাল, উর্সুখে তারা ।। ৬৯ 


৩৪৮ হাশরখি রায়ের পাঁচালী 


হ্রী্াম-আগি রাখাল সব, প্রাপবিহীন ফেন শব, 
ফেব ডাকে এলি কেশব, সধারি শবাকার । 
দেখিয়! ব্রজ্জের ভাব, যে দশা বিনা কেশব, 


হত ব্রজবাসী সব, করে হাহাকার || ৭০ 
তখন, ধীরে ধীয়ে যান উদ্ধব, দেখে যশোদা বলে। 
এলি মাধব, তোর শোকে গোকুলের সব, 
পড়ে ধরাতলে 11৭১ 
ফেন, মৃত দেহে পেয়ে প্রার্গী, মাধব ব'লে উদ্ধবে রাণী, 
কোলে করি, আয় নীলমণি ! 
ডাকে দেখি মা বালে ।। ৭২ 


ঘদি, এলি গোপাল! আয় কোলে করি। 

অভাগিনী জলনীয়ে কেমনে ছিলে পাসরি |! 

অন্ধ হ'য়ে আছে নন্দ, এ দেখ প'ড়ে উপানন্দ, 

তোর শোকে গোবিন্দ ! আমার,নিরানন্দ নন্দপুরী।। (ট) 


উদ্ধবের অখুরা-বাত্রা। 
তখন, কেঁদে কয় উদ্ধব, মাধব নই-_- আমি উদ্ধার, 
মাধব-দাস বাস মথুরাতে! 
দিয়াছেন অনুমতি বিপদবারী, তত্ব ল'তে তোমা সবারি, 
গুনি, রাশীর নয়নের বারি, পতিত ধরাতে 11 ৭৩ 
পরে, চৈতনা পাইয়ে রাপীর, অনিবার নয়নে নীর, 
বলে, তুই এলি নীলমণির জননীর তত্ব নিতে! 
এই যে ছিল বৃদ্দাধন, কেবল মান্ত্র আছে জীবন, 
হারা হ'য়ে জীবনের জীবন, পড়ে ধরর্ীতে || ৭৪ 
এ দেখ প'ড়ে উপানন্দ, অন্ধ হয়ে আছেন লম্দ, 
স্রীদামাদি রাখাবগাণে, জ্ানশুনা আনে, 
পড়ে সব ডৃণ গোধনগণে, পরমা গাণিতে ।। ৭৫ 
নাহি খায় ভগ জল, নয়নে ঝরিছে জল, 
উজদ-বরণ বিনে জল, কেউ দেয় নাই যুখে। 
উডিযায় মতা নাই, ফাক দেহে মমতা নাই, 
কেউ মমতা কয়ে এমন নাই, 


কামাই বিলে এ দুঃখে 1 খ্জ | 


না হয়, অন্কুর তারে হরিল, সে কেনে পাসরিল, 
জনক জননী বধ করিল পাযাণ-হাদয় ছেলে। 

পেয়েছে রাজ্য মধুপুর, সেই বা পথ কতদূর ? 
কেমনে নিষ্ঠুর জু, মায়ে রয়েছে ভূলে? ৭৭ 


আর কত দিন, মায়ার অধীন, 
হয়ে রব বৃদ্দাবনে। 
হারা হয়ে তারা-আরাধনের ধনে ।। 
যায় বিদরয়ে হিয়ে, সে টাদবদন চাহিয়ে, 
ক্ষুধার সময় হ'লে, সহিতে নারে, ভাসে নয়ন-জলে 
বেদন অনো কি জানিবে, এই-- 
অভাগিনী বিলে? (5) 


ড় রঃ গু 


এইরূপ নন্দরাণীর, নয়নে বহিছে নীর, 
চিন্তামপির শোকের কারণ হ'য়ে! 
কড়ু বক্ষে হালে কর, কতু প্রসারি দুই কর, 
কডু কয় যোড় কর,-__-ধর নবনী কর পাতিয়ে।। ৭৮ 
হারা হয়েছে বাহ্য জ্ঞান, দেখি উদ্ধব বিধিবিধান, 
প্রবোধবচনে শান্ত করি। 
হয়ে গিয়ে মথুরায়, হরিকে প্রণাম করি।। ৭৯ 


বলে, ত্রিলোকের নাথ! গোকুল ক'রে অনাথ, 
জীনাথ বিহনে তারা সব। 
প্রাণ মাত্র আছে দেহ, যদি দরশন দেহ, 


থাকে--দেহ হয়েছে শব কেশব ! 1) ৮৩ 
কি দেখিলাম কেশব! 
শব প্রায় সব পড়ে ধরাসনে। 
জীর্ণ শীর্ণ ছির ভিন, জ্ঞান-বিভিন্ন তোমা ভিন, 
হয়ে আছে বৃন্দাবলে।। 
শ্ল ওহে ভারানাথের নয়ন-ভারা ! 
অরায় বছে যার, তারাকারা ধারা, 


ব্রজবাসী সব, 


জ্ঞান নইি আর,- বাঁচে কত তারা, 
নয়নতারা বিলে।। 

মা যশোদা সদা করে লয়ে সব, 

ডাকেন গোপাল গোপাল ক'রে উচ্চৈঃস্বর 

একবার গুশেশ্বর, হয় না অবসর, 

আসিবার রে !__ 

ধর ধর সর তোর দিই চন্্রানলে || (ড) 
উদ্ধাব-সংবাদ সমাপ্ত। 


আমীর ভরীকৃফণবিরহান্তর 
কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। 


বন্দাৰন-খামে নারদের আগমন। 
কৃষ্প্রিয়ে রাধিকার, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-অধিকার, 
শত বর্য হৈল সমাপন । 
প্রেমে মত্ত হয়ে মর্তো, যুগল-মিলন তত্ব, 
তত্বজ্ঞানী নারদের আগমন ।। ১ 
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরিমন্ত্র-বিনে, 
নাহি মন অন্য আলাপনে। 
করেন মুখে উচ্চারণ, চল রে চল চরণ! 
ভ্রীনাথ-চরণ-দরশনে।। ২ 
হেরে সেই অচ্যুত, করোনা পদ! _পদচাত, 
চল পদ! বিপদ খুচাই রে! 
গুপ্ত হরি-উচ্চপদ, তুচ্ছ হবে বরন্ম-পদ, 
শ্যামপদ সম্পদ কর ভাই রে।। ৩ 
কর রে!কি কর ভাই! কর না মনে, কর চাই, 
কর কৃষ্ণ করমালা করে। 
নতুবা হবে দুষ্কর, কি ধন লয়ে দিবাকর, 
দিবাকর-সুত ধরলে করে |। ৪ 
হেদে রে অধম সুখ! হরি কি তোরে বৈষুখ, 
অধোমুখ করলি তুই আমারে ! 
দিনান্তে নাম লওনা মুখে, দুর্মুখ কাল সম্মুখে, 
কোন মুখে মুখ দেখাবি তারে ? ৫ 
কর্ণ! কথায় কর্ণ দিও, কর্ণ-নাশকের স্ররিয়া, 


শুন তস্য নামানুকীর্ভন। 


ৃ 
ূ 


৩58৬৯ 


রসনা! রস না বুঝো, রসম্হীন হবো মজে, 
রস না ঘটালি কি কারণ? ৬ 
ওরে মন! তোর অন্ত্রণা বাকি? 
সে দিনের আর ক'দিন বাকি? 
সকলি বাকী-_-পুণ্যের নাই পুণ্যে। 
যেপদ ভাবিল বলি, সদাই তোরে ভাবতে বলি, 
যাবে ভাবনা,__ভাব নাকি জনো? ৭ 


| আমি করিনে মন্দ চেষ্টা, তোরি দোষে মন্দ শেষটা, 


হলো রে মন! দেখছি অনায়াসে। 
যেমন কুপুত্র-দোষে সমস্ত, পূরর্ব-পুরুষ নরকন্ধ, 
জলধি-বন্ধন যেমন রাবগের দোষে ।। ৮ 
বলি বলতে হরি বার বার, তুই দেখিস রে তিথি বার, 
দিন দেখিয়ে শুভ দিনে, দীননাথকে কি ডাকবে? 
যখন, ভব-যাত্রায় করবে গমন, ডাকিবে দুরন্ত শমন, 
সেকি তোমায় দিন দেখতে রাখবে? ৯ 
হবে না রে দিন করা, হয়তো হবে ত্রিপুষ্ধরা, 
বাস্তব বৃক্ষ আদি সঙ্গে লবে! 
গেলো রে দিন-এলো সন্ধ্যা, 
দিন থাকতে যা কর তাই হবে।। ১০ 
এ তোর ভাল ভরসা, ঘুচায়ে সমস্ত বরষা, 
শুকালে নদী, তরী আরোহণ করবে। 
যখন অধিকার করবে কফে, 
অধিকার কি থাকিবে জপে? 
কণ্ঠকে কপ্টক যখন ধরবে! ১১ 


ঞ ড ৩ 


গেল রে দিন গেল একান্ত। 

কি কর রে মম! মানস-ভ্রান্ত। 
নিন্দি রূপ লীঙ-কমঙ্গ, 
হদংকমলে ভাব সে কমলাকাস্ত।। 
কেহ নয় আমার, আমি নৈ রে কার, 
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার, 
হয় রেজায়া সুতি) 

নয শুন ভ্রবগ! সুজ্জনভারতী, 

ভব নিস্তারণ তোমার সকার অতি, 


৪85 


ফেন চিন্ত মা রে দাশরথি_ 
শিয়রে অসুর-্াবে কৃতান্ব।। (ক) 


ঙ ০ খঃ 


শ্ীকফ-হীল বৃন্দাবন। 

পিয়া রাধারমণ, নারদের শভাগমন, 
মনযোগ একান্ত মোশো, ভবন শ্রমণ-যোগো, 
উপর্ণাত দৈবধোগে, শ্রাগোবিদ্দেল বৃন্দাবন ধামে)। ১২ 
দোখেন শ্ীনাথ-ভি়, শ্রীবদ্দাবন ছি ভিন্ন, 

প্রাণ-মাতর আন-পিভিয, শোকে ভীর্ণ সকলে। 
ধিরহে নাহি নিষ্কৃতি, কিবা পুরুষ কি প্রকৃতি, 
সবে হয়েছেন শবাকৃতি, কফ্শুনা গোকুলে ।। ১৩ 
দিন যেন কুঙছুরজনী, নছি কোকিলের কু ধনি, 
কি কুহকে চিস্তামণি, ফেলে গেছেন আ মরি! 
সারি কেদে কয়, ওছে শুক ! শুনা রজে শাম সুখ, 
নৈলে সুখত নাইটি হে শুক! মতি হে অরি গুমলি।: ১৪ 
কৃষপিরহ -বিপক্ষ--হ্বালায় দক্ষ পশু পক্ষ, 
কৃষ। বিনা কৃষপক্ষ, মম আধার নয়নে । 
ভাসে প্র নয়ন-জলে, প্রাণ জ্বলে, মন জ্বলে, 
ডলজ কুসুম ছ্ধালে, এলদাঙ-বিহনে।। ১৫ 
তাপেতে তনু শুকায়, সুর না তুণ খায়! 
সংশয় শ্রাণ রাখায়, রাখালাদি সকলি। 
সবে হয়েছে বল-হীন, জলমাধো কাদে মীন, 
হবিশোকে কীদে হরিণ, বনমাধো ব্যাকুলী |! ১৬ 
মুনি শিয়া নন্দ-ঘাবে, দেখেন রাণী ঘশোদারে, 
শওধারা নয়ন-াবে, নয়ন অন্ধ রোদনে ! 
স্বুবৎ মুখে ুলি, কে বে আমার গোপাল ! একি, 
কোলে আয় রে বনখালি মা বালে ঠাদবদলে । ১৭ 


কৃ্-ুন্য-গোকুল কি প্রকার ₹_ 


বিষয়-শূনা নধর, বারি শুনা মরোবর, 


ব্ত্রশূনা বেশ। 


দেবী-শৃনা মণ্ডপ, 
| খাঁজানুনা দেশ ।? ১৮ 


বা শশলা শত আনিস পা ় গতর স্ছটা- " & 
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শি শূন্য মঠ, 


কপূরশূন্য ভাগ ।1 ১৯ ূ 
শিকল-শুন! তাজা, | ভজগ-শূনা মালা, 
দৃষ্টি শুন্য নয়ন। | 
ভূমিশুনা রাজার রাজা, বিদ্যাশূনা ভট্টাচার্য, 
শিদ্রা-শূন্য শয়ন ।1 ২০ 
পত্র-শূন্য কুল, মধু-শূন্য ফুল, 
মধু-মালরী বকুল 
নিরখিলা মুনি, রর ধিনে চিন্তামণি, 
তাই হায়েছে গোকুল।। ২১ 
হায়? কি করেছেন কু, দুরবদৃষ্ট করি দৃষ্ট, 
যায় মনি গোপীগণ যথা । 
দেখেন গোপিকে সকলি, সখার শোকে শোকাকুলী, 
বাকুলিতা রাধা স্বর্ণলতা। ২২ 
স্থলিত বসন কেশ, পলিভ চিকুর কেশ, 
হৃষীকেশ-বিহনে তনু ম্বরা! 
পতিতা ধরণী-পৃষ্টে, পতিত-পাবন কৃষে, 
হারিয়ে রাধা শক্ষি-হারা | ২৩ 
কেঁদে বলে চন্দ্রাবলী, ওলো ললিতে ! তোরে বলি, 
অনল আন গো খেয়ে মরি। 
বিধি জয়েন যে ধন হরি, পাব কি আর হরি হরি! 
জন্মের মত সে হরি, করেছেন শ্রীহরি 1 ২৪ 
ললিতে বলে বিশখা গো মরি বিষ দে! বিসখা গো, 
ত্যক্তে প্রাণ, বিরহ-বিষে বাঁচি। 
কার দেগে আর সকাতর, আর পাবিনে সখা তোর, 
সুথের অন্ত অন্তরে জেনেছি।। ২৫ 
সম্মুখে নারদ মুনি | হেরিয়া ব্রজ-রমলী, 
অমনি অধীরা ধরাতলে! 
আগমন মুনি কিম্থে, অধীনী পাপিনী তত্বে, 
চিন্তামণি তোমায় কি পাঠালে? ২৬ 
নিদারুণ সে শ্যামবর্ণ, করিছেন সদা বিবর্ণ, 
কৃষ্ণ তো হলো না অনুগত।। ২৭ 


জরা-শুল্য ঘট, 
ব্যয়শূন্য কাণ। 
নাড়ী-শুনা দেহ, 


কেন হে সুনি। এখন তুমি 
এই গোকুলে পাপ-রাজ্ো। 
পড়িয়ে গোকুলে দকলে অস্তরকাজ-ফাপ, 
রাধে ছেম-কমলিনী ধরায় শয্যে ।। 
তাজে কমলিনী-হৃদয়-বাসর, 
শতেক বংসর গেছেন ব্রজেশ্বর, 
বলি দুঃখ-_-হছেন পাইনে অবসর, 
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-শর হৃদয়ে বাজছে। 
জলধর বিনে জলে হ্বুলে কায়, 
সে যাতনা, মুনি! কব আমরা কায়, 
ব'ধে গোপীকায় রৈল নীলকায়, 
পেয়ে দ্বারকায়,- নুতন ভার্যো 1) (খ) 
ব্যাকুলা ব্রজ-রমণী, 
অমনি করেন অঙ্গীকার । 
কালি আনিয়ে দিব প্রজে,  ব্রজনাথকে পদব্রজে 
দিয়ে এ দুর্গাতির সমাচার ।। ২৮ 
স্বীকার করি বচন, চিন্তাযুক্ত তপোধন, 
চিন্তামণি আনিব কিরূপে? 
উত্কপ্ঠিত হ'য়ে মনে, পুন যান দিক-শ্রদণে, 
হদদয়ে ভাবিয়ে বিশ্বরাপ।1 ২৯ 


কৈলাসে মহাদের ও জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
পরে স্ুন আশ্চর্য সূত্র, জনৈক ব্রাঙ্মণপুত্র, 


সুদরিত্র শুণ-জ্ানহত ! 
জঠর কঠোর দায়, সমুদায় তার দায়, 
লজ্জা মান ক্রিয়া ধর্ম হত।। ৩০ 
যায় সেই দ্বিজ দীন, দৈবযোগে একদল, 
শৈব-নাথ শিবের কৈলাসে। 
যাচ্ঞ করেন কৃত্কিবাসে।। ৩১ 
ওহে প্রভু ভ্রিলোচন! সংসারে শুনি বচন, 


নিরখি নারদ মুনি, 


ৃ 
ৃ 
ূ 
ৃ 
র 
র 
ূ 
: 


৩৫১ 
দুঃখে মোর তনুচ্ছেদন, বিনে অল্প-আচ্ছাদন, 
রোদন-সাগরে ভাসি আমি ।। ৩২ 
সংসারে শুনি হে ভব! কুবের ভাণ্ডারী তব, 


জীবে, ধন প্রান্ত হয় তব গুণে! 
আমি বড় অনর্থযোগী, কিঞিৎ হও মনোযোগী, 
মহাযোগি ! মম দুঃখ শুনে ।। ৩৩ 
দেখি হ্বিজের যোড় পাণি, হেসে কন শৃলপাশি, 
হাসালে আমায় তমি দুঃখে! 
তব দারিদ্র ধিক ধিক, আমার জেনো ততোধিক, 
আমিও এ ভিক্ষা-মন্ত্রে লীক্ষে।। ৩৪ 
অল্প বিনা শুকায় চর্ম, বন্ধ-ধিনে বার-চশ্ম, 
স্কান-বিনে শাশানে পড়ে থাকি। 
ভন্মকপাল অশ্ব নহি, বলব কি ললদে যি 
তৈল ধিনে গায় ভস্ম মাখি।। ৩৫ 
এমনি দুঃখ নিরবধি, ভিক্ষা করি সক্ষ্যাবধি, 
তারা উঠিলে তারা দেন বেঁধে! 
কি গুণের ভার্যযা 5, রেঁধে বলেন এই খাও্ড পিপ্ডি 
মনের দুঃখেতে মরি কৌদে।। ত৬ 
দেখছ-হরকে পুরুষটি গোটা, 
কফো! ধা ডেই উদর মোটা, 
দুঃখে সুখে সদানন্দে থাকি । 
যেমন কর্ম তেমনি ফল, দেখছি ভেবে কি ফল! 
ধুতরা খাই আর মধুরানাথকে, ডাকি ।। ত৭ 
ছারে অচল দেখিয়ে, 'অচল-নন্দিনী পরিয়ে, 
আক্মপুরুষ শুঝায় তার রবে! 
থাকিত যদি বৈতব, তবে কি ভাবিতেন ভব? 
ভবানীর কি বাণী সইতাম তবে? ৩৮ 
ধাকিলে ঘলে সম্পন্ত, সিচ্ধ হয় শার পা, 
দরিপ্র করেছেন গোলোক স্বামী। 
| গিরিবালা, তার গ্ডে দুটি বালা, 
রাং-বালা দিতে পারিনে আমি ।। ৩৯ 
গণেশের গভধারির। কথায় কথায় ইনি, 
বুকে চড়েন দুঃখে বুক ফাটে। 
আর এক ভার্যা। সুরধূনী, শিরে চড়ে করেন ধ্বনি, 
বিষয় ঘাকলে এমন বিপদ কি ঘটে? ৪০ 


সাধের 


৩৫২ ফাশয়ছি রায়ের পাডালী 


পৃবের্( কিছিৎ ছিলাম যুতে, 
খেয়েছে জামায় বার ভূতে, 
ভূতে সুখ করেছে বহির্ভূত। 
সিজেন্বরী ঘরে বনিতা, 
ঠার পেটের ছেলে সিন্ধি-দাতা, 
সিদ্ধিরন্ত তার পেটেতে হত।। ৪১ 
পাঁচ জনে খায় একলা মাশি, 
দশ হাতে খায় ডোকলা মাগী, 
ফিবে আমার সুখের ঘরকল্লা। 
পর়কে দিব কি স্বয়মসিন্ধ, | 
হবে কি তোমার কার্য্য সিন্ধু, -__ 
দিয়ে ফল-হীন বৃক্ষ-কাছে ধল্লা।| ৪২ 
যদি কিছু চাও হে শশা! আছেন একজন কৃতকর্্া, 
জগদিষ্ট কষ আমার গুরু। 
যেযায় তার সম্নিধালে, অদৈন্য করেন দানে, 
দ্বারকায় হয়েছেন কল্সতরু | ৪৩ 


বিজদুখে কৃষ্ণলিজ্জা। 


দ্বিজ বলে, ছে শুলপাণি! 
তোমায় জানলাম--তাকেও জানি, 
“সে বাড়ী যাও'---বলার কি গুণ আছে? 
হবে না বলে- রবে না জ্বালা, 
কাজ কি ও সব ওজর-টালা, 
ভিন্ষুকেরে দুঃখ দেওয়া মিছে।। ৪৪ 
জন্মে ভূলি নে ঠকেছি, 
সেখানে একবার গিয়ে দেখেছি, 
তোমার ইস্ট কষ যেমন দাতা। 
ঠার পুরীমধ্যে যাবে কেটা? ছারে ফেন ঘম চারি বেটা, 
“কহ যাও রে নিক" এই কথা!।। ৪৫ 
তাঁর সোণার মঙ্দির হীরের খু, 


ভিক্ষুক গেলে পায় না মুটি, 


উপুড় হস্ত করা নাই তাঁর মত। 
অনেকগুলি করেছেন প্রিয়ে,। যোজ শত আট বিয়ে, 

আটি প্রহর এ রসেতে মনু ।। ৪৬ 

বলৈেবসে করেছেন কেবল প্রত । 


সংসারে দেখি নে আমি কতু।। ৪৭ 
বিনে কখন বনিয়াদি ব্যক্তি শরীরে হয় কি ছগান-শক্তি ? 
নৃতন বিষয়ে 'অহচ্কার যাত্র। 
রাখালে রাজত্ব পেলে, মানীর মান কি সেখানে গেলে? 
হতমান হইতে যাওয়া তত্র।। ৪৮ 
জানি তার পূর্ সূত্র অগ্রে বসুদেবের পূত্র,_ 
নন্দেরে বাপ বলেন কংস-ন্ভয়। 
তা হইলে পর, বেদ মিথা হয়।। ৪৯ 
ছ্বিজ কহিতেছে নানা, কৃষ্ণের দোষ বর্ণনা, 
সেই পথে নারদ দৈবে যান। 
শুনিলেন দ্বিজের রব, কৃষ্ের নাশে গৌরব, 
অন্তরে জঙন্মিল অভিমান।। ৫০ 


কৃ্ণনিন্দা শ্রবণে নারদের ক্রোধ। 


কে মোর বাদ সাধে আনন্দে। 

কহে কুবচদ মম গোবিদ্দে।। 

কে করে সংসারে এই রে পাতকী,-_ 
পাতক-তারণ হরির নিচ্দে। 
দ্লীনবন্ধু সদা দীন-শ্রীতিকর, 
সধাকর-শিরধর,-_-সে শঙ্কর 

কিন্কর, যে হরির পদারবিন্দে।। (গ) 


অতি ভ্রস্ত, নিকটস্থ, ব্রক্জার নন্দন । 
প্রেমানন্দে, সদানন্দে করেন বন্দন।। ৫১ 
যখোচিত, কোপাখিত ব্রাহ্মাণে কন রুথে। 
একি দুঃখ, ওয়ে মুর্খ! কৃষঃ-দিচ্দা মুখে।। ৫২ 
চমৎকার, কুলাঙ্গার, জন্ম হন্মকুলে। 
জপের মালা, জঠরস্বালা-দায়ে দিয়েছিস ফেলে ।। ৫৩ 
ক ক্র, জবাক্ষর, বিদ্যার দফায় বন্ধ 
গায়ত্রী মগ উড়িয়ে দিয়েছিস, 

পুড়িয়ে খেয়েছিস সন্ধ্যা।। ৫৪ 
হত-কর্মে হর কাল-_ পরকাল হান না। 
নয়ধাম ! শির়রে হম, তা বুঝি জাননা? ৫৫ 
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তোর নাই বন্ধ, সিদধিরস্ত, হত ছিজবংশে। 


আমার ইষ্ট, কি ধন কষ, জানবি কি শুখাংশে ।। ৫৬ 


ক্রিয়া-কর্ম্ম-হীন জন্ম, বললি তুই তারে। 

কোন যজ্, তার যোগা, আছে ত্রিসংসারে £ 

সব্ব যজেম্থর হরি, সর্ব শাস্ত্রে বলে। 

সবর্ধ যজ পূর্ণ- হরির চরণ-কমলে।। ৫৮ 

নাই তার সামানা দান, ভিক্ষুকের পক্ষে! 

মুক্তি ভিক্ষে দেন, যার ভক্তি ঝুলি কক্ষে !। ৫৯ 
ব্রাক্মণের মুর্খতা কেমন £- 

দেবের দুলভি দুষ্ধ__সুঁয়ে যেমন গন্ধ! 

যবনে স্পর্শিলে শিব, পুজা! যেমন বন্ধ ।। ৬০ 

নানা উপকরণে যেমন, মদিরার ছিটে। 

পক্ষিরাজ্ত ঘোড়ায় যেমন, মদিরার ছিটে 

পক্ষিরাজ ঘোড়ার যেমন, পক্ষাঘাত পিঠে |] ৬১ 

প্রম পঞ্জিতের যেমন, চোর অপবাদ রটে। 


মিশকালি কালীর পাঠা, যেমন একটু খুঁটে।। ৬২ 


দাতার ব্যাখ্যা যায় যেমন, ক বাকা জল 
বাাকরণ-অদৃষ্টে খেমন পুস্তক অমান্য ।। ৬৩ 
ভৃষ্ট ভ্রব্যে এক ফোটা জল পড়িলে যেমন যায়। 
দিব্যাঙ্গ রমণীর যেমন, বোকা গন্ধ গায় ।। ৬ 
কন্দর্প পুরুষের যেমন অন্ধ দুটি চক্ষু। 

ধিক ধিক ততোধিক ব্রাহ্মাণের ঘরে মুখু।। ৬৫ 
করেন বিধিমত, বিধিপুত্র, দ্বিজেরে ভতসনা। 
করেন পরে, সমাদরে, শিবের অঙ্গ ।। ৬৬ 
বীণা-যন্ত্ে, শিব-মন্ধ্ে, তুলিয়া সুতান। 

করেন বসন্ত-বাগে, হর-শুণ গলি | ডিএ 


কাতরে উদ্ধার, হে উমাকাস্ত 
গেন দিন ত নিকট কৃতান্ত।। 
হর পাপ কৈলাস-বিহারি, পাপহারি ! 
ফণিহারি! নৈলে আমি এ জণম হারি, 
কে আর লইবে ভার, 
কে আর করিবে পার,-- 
আপার সংসার-সাগর ঘোর হয়। 
হর! তুমি যদি কর দুঃখের অন্ধ ।। 


দাশরথি __ ৪৫ 
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তৎপদে বিহীন ভক্তি রতি, 
দেহ-রখে আমার অজ্ঞান-সারথি, 
মন-অম্থ বাধা তাতে, অসার সারঘি মতে, 
না চলে ভক্তি-পথে, মজালে সূতে;-_ 
করে কুপথ-গমনেতে কালান্ত।। (ঘ) 


ধ্ ্ঃ ঙ্ 


প্রণমিয়া গঙ্গাধরে, হরিগুণ লয়ে অধরে, 
প্রস্থান করেন দেবখধি। 
কৃষ্ণ নিন্দে অভিমান, দু'খে হ'য়ে ভ্রিয়মাণ, 
কন কৃষ্ণ-বিদামানে আসি।। ৬৮ 
ওহে কৃষ্ণ! কৃপাসিন্ধু! হ্রীনাথ! অনাথ-বন্ধু! 
দৈবে গেলাম শিবের কৈলাসে। 
একি ধিধির সুজ্জন, দরিদ্র দ্বিজ একজন, 
তব নিদ্দে করে ভব-পাশে ।। ৬৯ 
বলে.--কৃষণ বড় ক্রিয়াহীন, পান-হীন দয়াহীন, 
কম্ম ঠার সকলি অসার। 
গুরু-নিন্দা শুনে কণ, ভালে হে জলদ-বর্ণ 
মস্তক ছেদন যোগা তার ৭০ 
কি করিব ছিজপত্র, গালে আছে যজ-সুএর, 
বধিতে অযোগা তার প্রাণ। 
গুরু-নিন্দা হয় যত, ক্ষাপেক না রবে তর, 
তখনি তাজ্িবে সেই স্থানি।। ৭১ 
কি করিব গুণ-ধাম শিবের কৈলাস ধাম, 
তাজা মত নয় শাস্ত্ু বটে। 
দ্বিজ নধি কি তাজি হরে, এ কুল রাখতে ও কূল হরে, 
পড়েছিলাম উভয়-সক্কটে।। ৭২ 


আমার সে উ্চয়-সন্ট-স্বালা কেমন ?-- 


যেমন, 
উদ্ভয়েতে সমান সন্ষস্। 
চিকিৎসা করিতে ঘোর ধন্দ |! ৭৩ 
বাতিকে ব্যবস্থা চিনি-ডাব, তাতে হৈল প্রাদুর্ভাব, 
কষ্ট রোধ করে শিয়া কফে। 


৩৫৪ 


বাতিক বৃদ্ধি হয়ে উঠে ক্ষেপে ৭৪ 
পড়িলে জীব অগাধ জালে, মরিতে হায় -ধরিতে গেলে, 
না ধরিলে পাপ,--উদ্ভয়-সঙ্ঘট বটে।। ৭৫ 
মারদের নিবেদন। 
তুমি যে পুকম পূর্ণ, অক্ীতে অবতীর্, 
যোগী ভিল্প কে জানে ইহার সুন্ত! 
গুছে বসুদেবের কুমার! কেহ নাম ঘোষে তোমার, 
স্বোধে কেহ মন্দ ঘোসের পুত এও 
মানন-দেহ ধারণ, করেছ ভবতারণ। 
মানবের নাতি-বীতি ধর। 
দীন দৈলো সকাতরে, কর হে দান অকাতরে, 
খখায়োগা হাল যন কর ছিগ 
হে কৃ! কাসোরি ! হয়ে তুমি সাসারী। 
কলা উচিত ক্রিয়া বিধিমত। 
দৈন-কশ নহি ঘরে, দোষে হে লোক তোমারে, 
বলে, দ্বের্কীনন্দন কিয়া-হাত।। ৭৮ 
শুনিয়ে মুনির উ্জি, অমনি করিয়া যুক্তি, 
চিন্তামাশ কন সুশির স্থানে 
স্থির করিলাম কল্প, করিব না গৌখ্কজ, 
হন কমা তক যোগা। দানে ৭৯ 
রাছতে প্রাসিবে আসি, পর্িমাতে-পূ্ণশশী 
পৃাকাঙ নিকটে সম্প্রতি! 
কুকুক্ষেএ -সম্গিকাটে, প্রভাস নদীর তে, 
প্রভাতে লিশ্চয় মার গতি 11৮০ 
আক্জীয় মানি বিধান, সস্ত্রীক হইয়ে দান, 
কার্মতি কাশের ফলাধিকা। 
করিব সেই ধম্্াচার, শীঘ ভূমি সমাচার, 
কক্িীয়ে দেহ এইু বাকা। 11 ৮১ 
পাতার পৃথিবী স্বগ্‌ এ তিন ডুবনবর্গ, 
শীঘ্র তুমি দেহ নিমন্ত্রণ । 
খত করে জগাজ্জনে, কুকক্ষেত-আগমলে, 
 শুষ্ভ কর্ম করেন সম্পূর্ণ ।; ৮২ 


সপ শর শা ৬ প্পপিপ শপথ ৭ ডা পশলা 


০ পি পাস্তা শত তিশা উপ 
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দ্বারকায় বঞ্চিলেন রাযে। 
ঘদুবংশ সমিভ্যার, সঙ্গে রত ভার ভার, 
প্রভাতে গমন কৃরুক্ষেত্রে 1 ৮৩ 
উচ্ধব মাধব সঙ্গে যান। 
'অন্ুাদি করেন প্রস্থান ।। ৮৪ 
সতাভামা জাম্ববরতী, সাধ সর্তী গুণবরতী, 
রুকিণী ভীজ্মক রাজ-পুত্রী । 
মুনি মুখে শুনে অমনি, যোলশত আষ্ট রমণী, 
কুরুক্ষেত্র হন অধিষ্ঠাত্রী ।1 ৮৫ 
তদন্ত মুনি নারদ, অন্্ুতের অনুরোধ” 
জন্য সাজিলেন নিমন্ত্রণে ! 
প্রথমোত প্রথমত, গমনে হইল মত, 
সহেশের কৈলাস-ভবনে !। ৮ড 
পরম বৈষাব নারদ শক্তিগুণ গান করিয়া, 
কৈলাসে গমন করিতেছেন; ভণ্ড বৈরাশীরা তা 
মানে না। 


গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেড়া, কত অকাল-কুম্মাণ্ড নেড়া, 
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি! 
বলে, গৌর বালে ডাক রসনা ! 
শৌর-মস্থে উপাসনা, 
নিতাই ব'লে নৃত্য করে ধুলায় গড়াগড়ি ।। ৮৭ 
গৌর বলে আনন্দে মেতে, 
একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে, 
বাগদী-কোটাল-ধোপা-কলুতে একত্র সমস্ত, 
বিশ্বপত্র জবার ফুল, দেখতে নারে চক্ষের শুল, 
কালী-নাম শুনিলে কাণে দেয় হস্ত।। ৮৮ 
দোয়াতের কালিকে সেহাই বলা, 
কালীতলার পথে না চলা, 
হাটি করে ন! কালীগঞ্জের হাটে। 
কাল-ভঞ্জিনী কালী মায়ের সঙ্গে, 
বাদ ক'রে কাল কাটে।। ৮৯ 
দক্ষ-সুতা মোক্দা মা, সংসারজননী শ্যামা, 
শঙ্কর-শরণাগত যে শ্যামা-পদ-তলে। 


হ্রীমতীর ভ্রীকৃষ - বিরহানত্তর কূরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন 


কত ক্ফুদির বেটা রামশন্না, শ্যামা মায়ের নাম সন না! 
শাক্ত বামুনের ভাত খান না, 
বলি দিয়েছে ব'লে।। ৯০ 
এ দিকে কেউ ডোম কোটালকে করে শিষ্য, 
তাদের প্রতি নাই উদ্ম, শৃওর বলিতে নাই দুষা, 
আনন্দে ভোজন হয় ব'সে তাদের বাড়ী। 
শাক্ত বামুনকে দয়া হন না. 
পাঁটা উহাদের পেটে সয় না, 
এ বিষয়টার মন্দাপ্মপি ভারি।। ৯১ 
কিবা ভক্তি__কিবা তপস্বী, জপের মালা সেবা-দাসী, 
ভজন-কুটরী আইরি-কাঠের বেড়া। 
গোসাঞ্ঞিকে পাচ সিকে দিয়ে, 
ছেলে শ্রদ্ধ করেন বিয়ে, 
জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া।। ৯২ 
ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস, 
শাস্ত্র অনেকের অগোচব নাই কিছু। 
এক এক জন বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, 
বদরিকাকে ব্যাকা বাখ্যা করেন কচু।। ৯৩ 
না হবে যদি এত বিদ্যা, কালী তারা মহাবিদ্যা,_ 
সঙ্গে সদা থাকে দ্বেষ করি। 
যারা ভিন্ন ভাবে তারা, থাকিতে তারা- অন্ধ তারা, 
তার! বিমুখ হইলে বিমুখ হরি।। ৯৪ 


নারদ-মুখে তারা গুণ-গান। 


দিতে সংবাদ শঙ্করে, মুনি ক'রে বীণা করে, 
করকে কন, আজি যজ্ঞালয়ে ভাই রে! 
তারা গুণ তুই বাজা রে, মুক্তকেশীর বাজারে, 
মুক্তি-অভিলাষে আমি যাই রে।। ৯৫ 
গাও তারা-গুণ সেতারা ! যে গেবিন্দ সে তারা, 
কেবল বুঝিবার ধন্দ সব রে! 


তবে, তুই রহিলি কি ধুমে, শ্রীমাতঙ্গী কিবা পুমে, 
বদলে কর না সদা রব রে! 
ভেবে সে অসিতবরণে, অভয:পদে বর নে, 
যমকে জয়ী হ'য়ে কেন থাক না? 
আছ, কি ধন লয়ে পাসরি, যুগল বাত পসারি, 


জননী জশদস্া খে ডাক না? ৯৭ 


সা আশাাশ 


| 


৩৫৫ 


সদা থাক মন!-_-সুনীতে, ভবানীগুণ শুনিতে, 
শ্রবণে বাসনা সদা কর না? 

তবে বাস্থা থাকে তরিতে, তারিশী-পদ-তরীতে, 
আরোহণ করিয়া মন তর না? ৯৮ 


নেলে তার বড় দায়, বর মাগ সে বরদায়, 
শুনি মুনির বীণে মনের উল্লাসে । 
অতি ভক্তি-প্রকারে, তারিণী-গুণ তকারে, 


বর্ণনা করিয়া যান কৈলাসে।। ৯৯ 


কটা ড় চা 


(মা!) তারিণি তাপহারিণি! 
তার তারা! প্রদানে পদ-তরণি 
তপনতনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু, 
ত্রাস নাশ, তারা! ব্রিবিধ তাপ-বারিশি।| 
তপাদি লোক-মন-তৃপ্তি-কারিণী, তুমি তপ্ত-হেম-ধরণী, 
তদ্ধে তদন্ত-বিহ্রীন,_ 
জানে কে তত্ব তব, পদ-তরঙ্গ তরল তরণী।। 
ত্রিগুণ-ধারিণি ব্রিলোচনি! তৃণাতীত তণ, তপ-বিহীন, 
তুচ্ছ তব তনয় দাশরধির তিমির-দুর-কারিণী ।। (ঙ) 


জী ঞ ৩ 


মহাদেবের কুরুক্ষেত্র ঘাত্রা। 


যন্ত্র বাজাইয়া মুনি, ভব-যন্ত্রণা-হারিণী,-- 
গুণগানে পুলকিত-গাত্র। 
ভবের ভবনে গিয়ে, পদপ্রান্তে প্রণমিয়ে, 
পরুম তলে দেন পত্র ১০০৪ 
পেয়ে যজ্-নিমন্ত, আপনারে মানি ধন্য, 
আনন্দে নাচেন শুলপাণি। 
হ'য়ে অতি চঞ্চল, বলেন শীঘ্র চল চল, 
কোথা গেলে হে অচল-নম্দিনি! ১০১ 
ডাকো ষড়ানন-হেরন্ে, পিমন্দ্রণ সর্ধারস্্রে, 
পির সঙ্গে আমি বড় হাদা। 
(সেই খালে হানে ভিজিল, পক্কনের প্রয়োজন, 
এখানে নহি আবশাক অনা ।1 ১০৬ 


কোথা গেলি রে হীরন্দ ! শীঘ্র করি যাও ভদ্র, 
রৌছ বড শিশু লায়ে চল!। 


১০৮১০ 


এস আমরা শুভঙ্করি । উধা যাত্রায় যাত্রা করি, 
প্রভাত হে শনিবারের লারবেলা । | ১০৩ 
মনে কিছিৎ সন্ধ রয়েছে, বষট। কিছু কৃশ হয়েছে, 
পৃরের্ব যেমন চলিত, সে ভাব নাই । 
স্লানাদি করিয়া পথে, যেমত হউক কোন মাতে, 
আহারের পকো যাওয়া চাই ১০৪ 
শুনিয়ে শিবের বাপী, 
কারে ডাকচ আপনি মাও তথা! 
সফল এ সংসার, উদর করেছ সার, 
তোমার কি আর আছে লোক লৌকতা? ১০৭ 
লোকে বজিবে ধন্য ধন, যত যাবে কুল-কনাা, 
আগে তালা কারে বেশ তষা। 
বখখুমাতবণ ভি, কুৎসিত অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন, 
হয় ঘাব, ছাবক পালের দা! ১০৬ 
তোমা হৈতে কে নয় না সুখী? 
পাতাল হতে আসিবে বাসুকী, 
সুসঙ্জজা কণিয়! ভার্য্যা-সঙ্গে। 
ইল আসার এরাধাতি, : সাজিয়ে ভার্যা নানা মতে, 
সগিময় ভঁষণ দিয়ে আঙ্গে ১০৭ 
হহাসাপরে পর্ণ, সঞ্জয় আসিবে সম্মানী, 
পিধমতে সাজায়ে দিবেন বিধি। 
পঞ্ধাদ সে যাব তথা, হংসমধো বক যথা, 
বারি (তামার পঞ্জ্া খাকে যদি 1 ১০৮ 
তুমিত সদা নিলো, হাতে নাই দুষ্ী বাই শখ, 
(কমন করে লোকের কাছে দাড়াই 
পতি বড় ভাখাবস্ু, এক বস্ত্র শত গ্রহথ, 
দিয়ে পরেছি বর দুই আড়াই ১০৯ 
আবার সঙ্গ ক সদানন্দ! গৌরী: তোমার পয় মন্দ, 
হলে অঙ্গ.--বলি ভে ডুবি! 
কপাজেতে আশুন ছেলে, 


আপনি হয়েছ পোড়াকপালে, 


তা কেন দেখ না মনে ভাবি? ১১০ 
চাই রাখে পাযাণ ভাঙ্গতে শিরে, 
ধরে তারা, তবে করিব কি? 


উদ্মু করি কন ভবানী, 


ক, ৯৭ শপ লা ৮১৭ সপ পাপ শপ ৫ ০ পাপা ০০? | পাপ পিল সিএ পি এর এ লাশ আটা পারলো জর পের 


নাস্তা পন নি পসরা পা পো সর্প ৮: এ পপ সপ রা” পাপ পপ পর উপ পো পা ০ হাউ পপি পপ লি বে পপ বদ পা পর জনা পা শা এসি শি “জলা পাও পা এন এসএ শপ আছ - 


বলে, ভাং খায় ধৃতুরা খায়, 

ওর কথা তোর গায় মাথায়, 

কাজ কি বাছা হেমন্তের ঝি! ১১১ 
জানি হে জানি শুলপাণি! 
আর কে জানে ভ্রিভুবন মধ্যে। 
যাকে লয়ে যে ঘর করে, তার পরিচয় তার করে, 
প্রকাশ তারে দিতে পারি বিদ্যে।। ১১২ 
আবার সদাই আমাকে দেও আশা, 
পুরুষের হয় দশ দশা, 
চিরদিন সমান থাকে নাকি ? 
কৈগনা ও সব ভুও কথা, রসহীনের রসিকতা, 
কৌষিকী ও সুখে হয় না সুখী।। ১১৩ 
অনায়াসে কও অনাসৃষ্টি, সৃষ্টির যখন ছিল না সৃষ্টি, 
তব ঘরে এই দিগ্বাসার বাসা! 
গেল সত গ্রেতা দ্বাপর, হবে সুখ তার পর, 
ভাব একি হে অসস্ব আশা।। ১১৪ 
আহা মরি কি দুর্দশা, প্রবীণ দশার কি হবে দশা? 
আবার কি আমার কালে সুখ হবে? 
হলো নবা বয়সে লভা ভারি, ভ্রিকাল ঘুচিয়ে তিপুরারি, 
পাকিয়ে দাড়ি ভাঁকিয়ে ঘর দিবে ।। ১১৫ 


চু, শা ও 


কোন কালে আর হ'বে সঙ্গতি, চিরকাল এই গতি, 
আর কি মোর কালে সুখ হবে, 
কাক ঘরে যাব পতি হে? 

ভেবে সঙ্গ কালি আমার, কালকূট পৃতির আহার, 
ইথে কাচে কি সতী ছে চে) 


ক ০ লঃ 


গৌরী করেন যে সব উজ, শঙ্কর সহট- যুক্ত 
কহেন শুন হেরাজবালা। 
করা যায়,---লেলে বড় স্বালা। | ১১৬ 
কি দিবে প্রকাশ ক'রে বিদ্যা? ভুমিত সেই মহাবিদ্যা, 
যত বিদ্বা-_-সকরি জানেন ইনি। 


বলা কওয়ার আছে কি গুণ? তুমিও জান আমার গুণ, 
আমিও তোমার গুণ ভাল জানি ।। ১১৭ 
শক্তি হে! তোমার বাণী, শক্তিশেল আধক জানি, 
শ্রক্তি হয় না তিষ্ঠি আমি অন্ত্র। 
শুনল শুন হে মহামায়া! তব প্রতি গেছে মায়া, 
বালকদুটির মায়া মাত্র।। ১১৮ 
সংপ্রতি এক নিমন্ত্র, ক'রে দিচ্ছে তন্ন তন, 
অন্নদা! অন্যায় শিখাও কারে 
সকলেরি কি হয় ধন £ যার যেমন আরাধন 
তা বলে কেহ কি আহার বাভার ছাড়ে ? ১১৯ 


বিশেষ গুরুর পত্র, না গেলে তত্র পরমার্থ, 
কিছুমাত্র থাকে না আমার। 
কর যাত্রা যাত্রাকালে, দুঃখ আর দিওনা কালে, 
করোনা কালি ' কাল বিলম্ব আর |1 ১২০ 
তোমার বুঝিবার ভ্রম, কোথা আমাদের অসম্ত্রম, 
আমারি গণেশ অগ্রে পুজা । 
তদান্তে পুজি শক্ষরে, যাগ যজ্ঞ জগতে করে, 


মান ল'য়ে কাজ, ধনেতে কি কার্য? ১২১ 
শক্তি! তোমায় কে না মানে, 
শক্তি ছাড়া কে বাঁচে প্রাণে? 
অবিরত রণ্ড অভিমান কিসে? 
তবে কিঞ্চিৎ অর্থযোগ, .: করিতে নারি যোগাযোগ, 
অলঙ্কার পাও না মোর পাশে ! ১২২ 
রক্ষা পুরন্দর-ভার্যো, এসেছেন নানা এশ্শযে 
পরের দেখে কর শোক, তুমিত বড় হিংসক, 
ছিছ্থি?ও সব আবশ্যক নাই 11 ১২৩ 


সব অদৃষ্ট কি সমান হয় £ কারু হয় হস্তী হয়, 
বিষয় যেমন যার, বেশ ভূষণ ঘর দ্বার, 
'তাদুশ করিবে, -_ নাই নিন্দে।| ১২৪ 
কেহ সারে তিলকাঞ্চনে। 
থাকে যার অর্থ-কড়ি, বিবাহোতে ফুলের ছড়ি, 
কেউ সারে বর-বাযুনে 1 ১২৫ 
কেহ বা চারি প্রহর, করে দান টাকা মোহর, 


কেহ কেহ দেয় মুষ্টি ভিক্ষা । .. 


১ 





৩৫৭ 


কেহ খায় জিলিপি খাজা, কেহ খায় চালি-ভাজা, 
খেলে হয় পিতি-রক্ষা।। ১২৬ 


কেহ বা সঙ্কটে পড়ি, ফাঁড়া কাটে মন্ত্র পড়ি, 
কেহ তরে নানা ধন-বিতরণে। 

কেহ বা বিপাকে পড়ে, সতাপীরে ভক্তি করে, 
ন-কড়ার সিল্লি দিব মানে ।। ১২৭ 

কেহ বা সৌভাগাবরতী, 


কাণবালা সোনার সীথি, _- 
গহনায় সব্র্ব জঙ্গ ঢাকে | 
কেহ বা প্রাণপণ ক'রে, পিতলের পইছে কিনে পরে, 
কি করিবে কষ্টে আইতু রাখে ।। ১২৮ 
তখন মহাদেব--পাবর্ততীকে বলিতেছেন, 
অতএব তোমার যদাপি অলঙ্কারের খেদ থাকে, তবে 
আমার যথাশক্তি কিঞিঃৎ লও, __ 


লও হে শক্তি! যথাশক্তি 

দিলাম কণ্ঠের হাড়মালা। 

তবু যজ্ঞেশ্বরের যজে দুগে। 

যোগা নয় যাব না বলা । | 

অনেক দিনের ইস্ট মনে, যাব ইষ্ট-দরশনে, 

ইথেবি্ব ক'রে বিঘ্বহরের জননি 
দিওনা জ্বালা ।। 

কপাল নাই অশ্ব করী, 

বল কার উপরে উচ্মা করি, 

আমার কি সাধ, শঙ্করি ! 

বৃষবাহন করি চলা । 

বিধি কিঞিৎ দিতো হাতে, 

তাবে তোমায় বিধিমতে, 

দিয়ে মণিময় আভরণ আঙ্গে, 

সাজাতাম হে রাজবালা ! (ছ) 


শরীক ফের হজে নানাদেশবাসীর আগমন। 


বিপদভগ্জিনী-সঙ্গে, বিবাদ ভঙ্জিয়া রঙ্গে, 
যজ্জে যাত্রা করিলেন হর। 
ল'য়ে গোবিন্দের আদেশ, লিমস্ক্রিতে নানা দেশ, 
ভ্রমণ করেন মুনিবর ।। ১২৯ 


৩৫৮ 'ছাশরাখি রায়ের পাঁচালী 


করেন জগৎ রাষ্ট্র, কি মগব কি সৌরাই 
বিরাট পাঞ্চালে চলে বাত্তাঁ। 
যেতে চিন্তামশি-পুয়ে, মুনি কন মণ্দিপুরে, 
মলি করিল পলে যাত্রা!) ১৩০ 
হরি-য্ সমাচার, দেন যথা হরিদ্বার, 
হরিসে গমন সবে কয়ে । 
প্রয়াগ-নিষাঙ্গী লাস ছাড়ে 1 ১৩১ 
স্ব্থালেতে দিয়ে ভঙ্গ, চঙ্গি্গ উৎকঙ বঙ্গ, 
গৌড়রাজ। ননর্থীপ আদি । 
শুনে ধনি সবে উদাসী, সুরধূনী-তীর-বাসং, 
সবে যায় পাব ব'লে নিধি 11 ১৩২ 
বীরভ়ুতেজ সব বামুন জুটে, পরামর্শ করিছে ঘাটে, 
বলে, ভাই! চলিবার কর ধার্য 


বন্দাবনের নন্দের ছেলে, ভারি সম্পদ ভারি-কপালে, 


গ্বারকায় পেয়েছে (সাশার রাজা 1 ১৩৩ 
সকাধিশে পুরুষ যোগা, কুরুক্ষে2ত়ে করিবেন যন 
কপ্ম শুশিজাম হচ্দ, কাঙ্গালিদের বন্দ, 

ফি ফি জন এক এক শত তক্কা।। ১৩৪ 
বধে যাচ্ছে রবাছুত, যে যাবে সে পাবে বহুত, 

বন্ধ দূর, _- যাই কি না-যাই ভাবি। 
ঘোযালের পো কোথা রাষা। 


দেখ দেখি কি করেন শ্যামা, 


মাকে মামা! কি বলিস শো যাবি? ১৩৫ 
কোথা গেলি রে সাতকাড়ে ! শীঘ্র নেবে সাইত করে, 
বাঁধা ছাঁদা রেতের মধো চুকো। 
বেরুবে! রাহি হ'লে ভোর, 


নে কয়রা চক্মকী আর স্কো।। ১৩৬ 
পীঠে বুচকী হাতে গুঁকো, অমনি হলো পশ্চিমমুখো, 
কাক কাক হয় না মত, | 
বলে, -- ভাই! সে অনেক পথ, 
বারন হয় হা! লু ক্রিয়ে।। ১৩৭ 
কথা শুনে হচ্ছি ভীড়. পথে কেবল বিকয় ছাতু, 
তাহ'লে তো আমাদের চলে-না। 


থোলের ভিতর থালিটে পোর, 


ৃ 


না জেনে শুনে পথে চললি, শুনেছি বড় কুপলী, 
কোনও গাঁয়ে গুড়-মুড়ি মেলে না ।| ১৩৮ 
কি দিবে নহি লেখা যোখা, যাওয়া হচ্ছে কপালঠোকা, 
শয়েক দেড়'শ আশা করেছি বড়। 


এইখানে তার বিবেচনা কর।। ১৩৯ 


আর একটা ভারি ভয়, তিলি তামলীর বাড়ী নয়, 


ভদ্র লোকে বিদায় করিবে তথা। 
মামি বললাম তখন দেখো,ভারি মুস্কিল হ'বে ভেকো, 
শুধায় যদি সন্ধ্যা গায়তরীর কথা ।। ১৪০ 
একজন জানলেই করিব জয়, কি বলিস রে ধনঞ্জীয় ! 


সন্ধ্যা গায়ত্রী জানিস থোড়াখুড়ি ? 
শালকে আর শেওড়াফুলি,__ 
তোর বাপতো রাম গাঙ্গুলী, 


দক্ষিণদেশে থাকাতো গোড়াগুড়ি।। ১৪১ 
রামজয় কয়, -_ একি স্বালা! 
গায়ত্রী জানে কোন শালা ? 
আমি যেন সবারি মধো চোর ! 
সবাই মেলে খোঁয়াড়ে ঢুকে, 
আমাকে ফেলে কাটগড়া-মুখে, 
পয়সা নিয়ে মারিবে বুঝি দৌড়! ১৪২ 
হেথা, করি দেশ তন্ন তন্ন, মুনি দিয়ে নিমন্ত, 
বৃন্দবিনে করেল গমন! 


| মগজ মন হরিমন্ত্রে, তু তান বীগাযস্ত্রে, 


জ্ীগোবিদ্দ-গুপানুকীর্বন।। ১৪৩ 


স্রাকান্ত-গ্াচরণ ভাব রে মন! 
বলি শুন দিন ত অন্তু, কৃতান্ত-ব্সাগমন। 
এ পসার কেন আর, 
সব অসার রে কর সার, __ 
কেবল ভরসার স্থান যে জন।। 
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহার! ! 
নিধানে কি ধন দারাসূত দ্বারা, 
ঘুদিলে ভাবা কে তারা তখন। 


জ্ীমতীর জীকৃষ্। - বিরহানত্তর কূরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন ৩৫৯ 


ব্ার্থ দিন তোর অতি গত দাশরথি, 
দেখনা, -_ মম শিয়রে শমন।। (জ) 


খু ধর হট 


নন্দ ও যশোগ্গাকে নিসন্তণ করিতে নারদের 
আগমন। 


যার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়, বীণা সেই নাম লয়, 
উপনীত নন্দালয় হইয়ে আনন্দ। 

দেখেন লন্দনের শোকে লন্দ, 

রহিত হয়েছে স্পন্দ, যুগল আঁখি অন্ধ || ১৪৪ 

মুনি কন দিয়ে পত্র, 
কৃষ্ণ তোমার কুরুক্ষেত্র, ওহে নন্দ ভূপতি! 

জীর্ণ তনু যাঁর লেগে, গমন করহ বেগে, 
প্রাপ্ত হবে নিরুদ্বেগে, প্রাণ-পত্র শ্রীপতি।। ১৪৫ 


সেস্থানে হ'য়ে বিদায়, বাঁচাইতে বিচ্ছেদ-দায়, 
দেন বাত্তা যশোদায়, কহেন মুনি যতনে । 
যার লাগি অতি কাতর, মা! তোর মাখন-চোর, 
শতবর্ধ অগোচর, আজ পাবি সে রতনে।। ১৪৬ 
তৎসুত ব্রিতাপবারী, গোকুল আদি সবারি, 
শোকাশ্সিতে দিলেন বারি, কি ফল আর রোদনে ? 
ত্বরায় যাউন নন্দরায়, মা! তুমি চ্গ ত্বরায়, 


আর কেঁদ না উভরায়, কষ ব'লে বদলে 11১৪৭ 
পুত্র-আগমন প্রভাসে, মধুমাথা মুনির ভাষে, 
যুগল নয়ন জলে ভাসে, বলে নন্দ-রমণ্ণী। 
আমার দূর হ'বে কি দুরদৃষ্ট? ইষ্ট কি পুরাবেন ইস্ট? 
আর কি মোর প্রাণকৃষ্ণ, দিবে আমায় হে মুনি! ১৪৮ 


সবে ধন সাধনের ধন, 

আর পাব কি তায়? 
ক'রে গেছে প্রাপ-গোবিন্দ অন্ধ নন্দ-যশোদায়।। 
অপ্ুত্রিরী ছিলাম ভাল, সম্নে সন্তাপ হ'লো, 
কি মায়া বাড়ালে কৃ, মা বলে দুঃখিনী মায় ; -_ 
না ছেরে গোপাল-মুখ, গো-পাল সব উদ্ছিসুখ, 
বনে কাঁদে পণ্ড পক্ষ, ব্রজে শিশুগণ পড়ি ধুলায়।। (ক) 


ক ০ সী 


কৃষ্ধন তপোধন 


কালোরূাপ ককরুণনেত্র, 


সিদ্ধুকূলে কৃষ্ণ বৃলাসিস্থু অবতীর্ণ । 

ঘরে ঘরে কন মুনি দিয় নিমন্ত্রণ । | ১৪৯ 
ব্রজের দুর্গতি হরিবার অভিলাষী। 

হরি বার দিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে আসি।। ১৫০ 
মুনি-মুখে শুনি চিন্তামণির সমাচার। 


শবাকার দেহে প্রাণ প্রাপ্ত সবাকার। | ১৫১ 
শুক বৃক্ষ পল্লবে দুললভি বাকা শুনি। 

নীরব কোকিলের ধ্বনি শুনি কৃষ্ণ ধ্বনি |। ১৫২ 
রাজীবল্লোচন কৃষ্ণ আসিবেন বালে। 

শ্রক্ক ছিল রাজীব, সজীব হৈল জলে ।। ১৫৩ 
প্রকাশে কুসুমগণ বৃন্দাবন-বনে। 

অশোক কিংশুক শোক-নাশক-বচনে।। ১৫৪ 
সুকোমল শব্দে সুখযুক্ত শুকসারী। 

সুরভী সুরব শুনে, উঠে সারি সারি ।। ১৫৫ 
মঙ্গল শুনিয়া মধুমঙ্গলাদি যত। 
গোপাল-বালক সব পুলক-বিহিত।। ১৫৬ 
কেশব কেশব শব্দে উৎসব গোকুলে। 
ললিতে বলিতে যায় সঙ্গিনী সকলে।। ১৫৭ 
আবার! বিচিত্র বাণী কি শুনি গো চিত্রে! 
প্রাণ-কৃষ্ণ দান করিতেছেন কুরুক্ষেত্রে।। ১৫৮ 
দীন দৈন্যে অদৈন্য করিতেছেন অর্থ দিয়ে। 
হয়েছেন কল্পতরু সন্কল্প করিয়ে ।। ১৫৯ 

চল আমরা কৃষ্ণ-কল্পতরুমূলে যাই। 
বিচ্ছেদ-বিদায় ভিক্ষা চরণে গিয়া চাই | ১৬০ 
নারদ এসে নন্দ-বাসে দিয়ে গেল পত্র। 
প্রভাতে প্রভাসতীর্৫ঘে যায় গোপমাত্র।॥ ১৬১ 
এই কথা বলিয়া যণ্ষা বুকভানু-কন্যা। 
চৈতনারপিণী কুঞ্জে আছেন অচৈতন্যা।। ১৬২ 
ললিতা স্্লিত-বস্ত্র গলিত-নয়নে। 

চঞ্চলা জিনিয়া যান চঞ্চল-চরণে 11 ১৬৩ 
কৃষ্ণমলোমোহিনী ! তোমার কহ এলো ব'লে। 
যুগল পদ ধরিয়ে ধরগী হৈতে তোলে।। ১৬৪ 


ঞ্ নি গ্ী 


এসো গো রি রাজকুমারী! 
ভেসোনা আর নয়ন-জলে। 
সাধে বিধি দিলেন জল, 
তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে।। 


ব'লে গেলেন মুনিবর, 
রাধে! অস্মর সম্বর, পীতাম্বর শামকে পেলে! 


সদা ভাবছো গো; -- বাই বিনোদিনি ! 
গোকুলে অকুঙ্গে ১5 
হ্রীদামের শাপ হলো অন্ধ 
ভুমি পাবে নিজ কানু, 
চল রি! জ্লীকাশ্ বালে (4) 


কর্ণ শুনি কৃত ধরি, অমনি উঠিল ধনী, 
ধাজেন, আহা কি শুনানি সই গো 
ক'রে সাধন ভক্তি নিধি, (পয়েছিবাম অমুলা নিধি, 
কৈ সে আমার প্রাণ কৃষ কৈ গো ১৬৫ 
কাঙিতে বলে কৃরুক্ষেত্রে, শুনি ধ্বনি - ধারা-নেতে, 
দাঁড়া তবে গো চঞ্জানঙি! : কাল-ননঙীর কাছে বলি, 
সে যে আমার কৃষ্- প্রেমের বাদী! ১৬৬ 


আমার ননগী কেমন? --- 


শরীরের শক্র কাসারোগ, যেমন জীথ করে বপু। 
শন্জনের শন্ত, কাম জ্েণধ ইতাছি যেমন রিপু1। ১৬৭ 
দাতার শক্ত কুমন্ত্রী, ক্র দেয় পাক! 
কুলের শজ, কুপুত্র, চুলের শক্ত টাক ১৬৮ 
গহ্থীর শঞ্ু চোর যেমন, বিষয় করে হানি। 

চোরের শঞ্ চৌকিদার , ছেলের শক্ত ডানি। ১৬৯ 
রোগীর শঙ্জ হাতুড়ে বৈদা, বধ দিয়া প্রা বধে।। ১৭০ 
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সাশরথি রায়ের পাঁচালী 


অনুমতি শ্রার্থনা। 
ননদি গো! তোমার অপেক্ষা। 
ভয়ে কব কি নির্ভয়, আমারে যদি অভয়, __ 
দেও তাবে কিঞিৎ করি ভিক্ষা || ১৭১ 
হ'লে তব অনুমতি, করি তবে শীঘ্র গতি, 
নিকটে এলেন শ্যামরায়। 
না কহিয়ে বিষ-বিষ, যদি দেখতে জগদীশ দিস, 
জন্ম কেপা রব তোর পায়।। ১৭২ 
দিয়াছ বন্ধ দুঃখ শোক, আর দেওয়া কি আবশাক ? 
প্রকোপ সে কোপ ছাড় মোরে। 
এনেছ ঘরে যে অবধি, নিরবধি প্রাণ বধি, 
[রাখেছ অপরাধী রাধিকারে।। ১৭৩ 


অজ্ুরেতে দিয়ে কালি, করেছ কালি চিরকালি, 
কালিয়-দর্পহারি-অপবাদে । 
সব করেছি জল-সয়, সয়েছি দ্বালা আর না সয়, 


'আর যেন দিওনা দুঃখ দে !। ১৭৪ 


চরণ ধরি তোমার, ননদি । দুঃখের নদী কর পার। 
দেখে আসি কুরুক্ষেত্ে কৃষ্ণ ধন আমার।! 

শ্যার্ প্রতি যে রাগ তোমার, সংপ্রতি আজি ক্ষমা কর, 
আমা প্রতি করুণ নয়ন ফিরাও একবার । 

শাম বিনে দগ্ধ অন্তর, শত বৎসর স্বতন্তর, 

কথাস্তর আর কেন গে! তার, -- 

দেখাও যদি ব্রজের জীবন, এ দুইখ সব হবে জীবন, 
নড়বা আজি যাবে জীবন, জীবনে রাধার) (ট) 


কুটিলার কৃষ্ণ নিন্দা। 


থাক থাক লো: দাদাকে ডাকি, 
বাধাজি লেটা -_ ঘটা ক'রে শেষকালে! 


যোগ করেছিস আবার সবাই মেলে! ১৭৫ 


আছিস ধরা-শয়নে পড়ে বাসে, শত বৎসর উপবাসে, 
কেমন কঠিন তোর প্রাণী! 
অন্থি-চম্ঘ্ম -দেন মলিনে, কি আশ্চর্য তবু মলি নে, 
অদ্যাপি তোর “কালা! কালা' বাণী।1 ১৭৬ 
পরপুরুষ তো অনেকে ভজে, 
চিরকাল নয় আবার তাজে, 
অঙ্গ বঙ্গে আছে তো-অনেক লোক লো! 
অনেকের ভাঙ্গে কুরীত, বাপ রে বাপ একি বিপরীত! 
সামলাতে পারলিনে শ্যামের শোক লো! ১৭৭ 
কি চক্ষে দেখেছিস তাকে, 


পোড়া-কপালে ধড়া-পরাকে, 


বাপ আছে কি গুণ আছে তার লো! 
মাথায় ক'রে বয় বাধা, কোন ঠাঁইি তার ভালো, রাধা! 
তিন ঠাঁই শরীরে বাঁকা যার লো! ১৭৮ 
কিরূপ নন্দের কৃ, ছোঁড়া যেমন পোড়া-কাষ্ঠ, 
অপকৃ্ট কম্ম, চরায় গাই লো! 
মাথায় চুড়া করে পাঁচনি, শিগুণের চুড়ামণি, 
কালার পেটে কালির অক্ষর নাই লো! ১৭৯ 
বলিতে কথা ঘৃণা করে, 
চুরি ক'রে খায় লোকের ঘরে, 
বারো বৎসর বয়েসে এমন লো! 
গোকুলের গোপকে দিয়া কষ্ট, কত করেছে ভাঁড় নষ্ট, 
উচ্ছিষ্ত করে দেবের অগ্রভাগ লো! ১৮০ 
মালে না মানা লোকের মানা, কদম গাছে কারে থানা, 
জন্ম-জ্বালা _- জল আনতে জানিলো । 
ছুঁয়ে অঙ্গ সর্রবনেশে, সতীর সর্তীত্ব নাশে, 
নন্দের ভয়ে কেউ বলে না বাণী লো? ১৮১ 
স্্রীহতো গোহজো, কিছু ভয় করেনা মর্কো, 
বতসাসুর পৃতনা মাগীকে মারে। 
হ'য়ে কপট নেয়ে যমুনার ঘাটে, 
অবলা মেয়ের পস্রা লোটে, 
মধুরার হাট বন্দ করে।। ১৮২ 
ঘর-স্বালানে ঘর-মজানে, কুমন্থ কুতন্থ জানে, 
ল'য়ে যায় নিষ্জ্জন নিবিড বনে। 
ছিদ্র ক'রে বাঁশের পাবে, ফুঁদিয়ে মজিয়ে ভাবে, 
দাশরথি -- ৪৬ 


৩৬১৯ 


মর মর তোর গলায় দড়ি, তারি জনো দৌড়াদৌড়ি, 
ক্ষেপলি এ জঙ্মা হারালি _- ক্ষেপাজি লো। 
আবার, চাইতে এলি অনুমতি, 
আরে মলো ! কি দু্্তি, 
আমায় বুঝি ঘটকালীর ভার দিলি লো! ১৮৪ 
তবে আমিও তোদের সঙ্গী হই, 
শ্যাম-কলছেরে বোঝা বই, 
যোগে-যাগে ফিরি তোদের পাছে লো; 
দাদার মন হ'তে যাই, নন্দের বেটার গুণ গাই, 
কত বা কপালে লেখা আছে লো! ১৮৫ 
জড়াতে পারিলে আমাকে শ্রদ্ধ, তবেই হয় অঙ্গ শুদ্ধ, 
শর্ত গেলে শ্যাম-কলঙ্ক ঢাকে লো! 
ভাযে ডুবিল শ্যাম-সাগরে, 
বুন তাইতে ঝাঁপ দিলে পরে, 
আয়ান দাদার মুখটা বড় থাকে লো! ১৮৬ 
ওলো পোড়ামুখি! তাই কই, তেমন মায়ের মেয়ে নই, 
বাঁশী শুনে ভাসিব কুল ভাসিয়ে | 
কালার কথা বিষ-বর্ষণ, যে করে তার মুখ দর্শন 
করি না -- প্রতিজ্ঞা মায়ে ঝিয়ে।। ১৮৭ 
সতী লক্্রীর পেটের ছেলে, কু চলিনে মন্দ চেলে, 
তোদের কাছে দাঁড়াতে মরি ত্রাসে। 
তোদের বাতাস লাগলে গায়,  কলছ্িনী হ'তে হয়, 
সঙ্গদোযে সৎগুণ যে লাশে 11 ১৮৮ 
সে কালে তোর ছিল রীতি, সাঙ্গোপনে শাম-পিরীতি, 
ধরলে ভয়ে হতিস জডসড়। 
আজ্ঞা শিতে এলি মোর, বালে কায়ে ডাকাতি তোর! 
ইদানি তোর বুক বেড়েছে বড় 1 ১৮৯ 


ব্য্ড হ'য়ে রাধিকা কন, এ সব কথা উত্থাপন, 
তোমার কাছে বুঝিবার ফেরে। 


সাপের মুখে সুধা কি কথন ল্ঘলে ৮ ১৯০ 
আমি চললাম দেখতে কালা, তোমায় বলা ধশ্খ পালা, 
অনুমতি চেয়েছি ননদি ! 
ব'লে যান চ'লে রাই, সঙ্গিনী সঙ্গে বড়াই, 
ললিতে বিশাখা বৃদ্দে আদি।। ১৯১ 
কুঁটিলে কয় ফ্োধে স্ধলি, থাক থাক লো মাকে বলি, 
দেখি তুই কেমন ক'রে যাবি লো! 


৭ 


হবে লন! কুকক্ষেত্রে যেতে, হয়তো আমাদেরি হাতে, 
ঘরে বসে আজি কষ পাবি লো! ১৯২ 
€মা। করিস কি দেখছে আয়, 
রহিল কোথা সে আয়ান দাদা 
ইচ্ছে হয় মোরা হই খুন, গুনেছিস কোর বধূর উপ, 
পেট আগুন ঘোলেছে আবার রাধা? ১৯৩ 


ক ঙ কী 


আই আই আই কি করালে মা! 

তোর বউ পাধিকে এ খর করলে না। 
হলো জ্বালা, এলো কালা, 

কালামুখী কাদার পিরীত ভুললে না )। 
নঙ্দেধ বেটা সেই গোপালে, 

আপার আসবে নাকি এ শোকুজে, 
কাজ, হারকপালে দাদার কালে, 

কাজী দিতে ছাড়ালে না 11 (5) 


একঠে যুটিলো ছায় মায়, 
যেমন উল্টা বাতাস উঞ্জান নায়, 
বাঁচা ভার তার তরঙ্গে 
কারাপাছাড় আর আফজামিঙে, 
খরের সঙ্গে যুটিলে পিলে, 
ভরগীযোগ অমাবস্যার সঙ্গে ।। ১৯৪ 
ভাঙ্গা ঢোল তালকাণা মন্ত্রী, শনি রাজা কুজ মন্ত্রী 
দুই জন সঙ্জনের চুড়। 


ছুটিল বাতাস মাঘের হিমে, মাখামাখি মাথালে নিমে, 
আদার সে গোলমরিচের গুড় 11 ১৯৫ 


বড়াইকে জটিলার ভৎসনা | 
জটিলে শুনে কুটিলের মুখে, ধেয়ে যায় দক্ষিণমুখে, 
বড়ায়ের সম্মুখে, মুখ লেড়ে কয় কত। 
বড় দেখি যে বাড়াবাড়ি, দাঁড়া দেখি লো বড়াই বুড়ি, 
মুরদ ছবে লা আড়াই বুড়ি, 
সাহস কেন তোর এত £ ১৯৬ 


ভেবেছিলাম পাপ ছলো ছাড়া, 
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পোড়াকপাজি ! আবার এ পাড়া, 
কবে সাঁধালি বল না লো! 
স্ষেপা নারদের কথায় ক্ষেপে, 
চললি নিয়ে চেপে চুগে, 
বউকে আমার কোনরাপে, 
করিতে দিল না ঘর লো! ১৯৭ 
তইতো ক'রে ঘটকালী, দিলি আমার কুলে কালি, 
ইহার বিচার করেন কালী, তবে দুঃখ যায় লো! 
বলে কেবল লোক জাগার, 
ফেলে আকাশে থুতু গায় লাগাব, 
হায় হায় হায় লো! ১৯৮ 


আমি তোকে জন্মে জানি, বৃদ্দাবনে ঢাকবাজানি, 
কেবল পরের ঘর -মজানি, চিরকাল স্বভাব লো 
বাল্যকালে ঘোমটা খুলে, কালি দিয়েছিস ম্মশুরকুলে, 


পাকিয়ে বেশী পাকা চুলে, 

অদ্যাপি এ ভাব লো! ১৯৯ 
কালি হলো নন্দতনয়, তার সঙ্গে তোর এত প্রণয় £ 
বয়স তার তো কিছু নয়, বৎসর আট নয় দশ লো। 
কীর্তি মেনে রাখলি ভালা, ঘৃণার কথা আমায় বলা, 

তাকে নিয়ে তোর রস লো! ২০০ 

তোর রঙ্গ দেখে দেখে, রেখেছি উদ্মা গায় মেখে, 
অবলা বধুকে দৃবেলা ডেকে, নিবিড় বনে যাস লো! 
অবলা কি জানে ছিদ্র, কোথা কৃ বলভদ্র, 
পোড়ামুখি ! ধ'রে ভদ্র, তুই গিয়ে ঘটাস লো! ২০১ 
তোর পোড়া কারে জানাই, ঘরে এনে দিয়ে কানাই, 
তিনে নাই তেরোতে নাই, ফাঁকে ফাঁকে থাকিস লো। 
পোড়াজি খুব লো পুরাণো ঘাশি ! 

সেকেলে তে-কেলে মাশি ! 
বে-আঞ্কিলে হতভাগি! দুই চক্ষের বিফ লো! ২০২ 

মরতে হ'বে আজি কালি বই, 
পাপের বোঝা কেন বই, মলে করতে নাই লো! 
গয়! গঙ্গা শুরু গোবিদ্ছ,.: মুখে নাই তোর ও সম্বন্ধ, 
কেবল পরের করিস মন্দ, 

পরকালে দিস ছছি লো।। ২০৩ 
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যত অবলা -_ মায়ের ঝি, ধঙ্থপথের জানে কি? 
তুই তো ক'রে কলম্কী, ঢোল বাজায়ে দিলি লো। 
বেটা ছেলে নন্দের বেটা, 
তাকেই বা দোষ দিবে কেটা? 
তুই মাগি। এর হত লেটা, 
কপাল খেতে ছিলি লো।। ২০৪ 
বড়াইয়ের উত্তর 
বড়ই যে বলিস বুকের বলে, 
চক্ষে চক্ষে ঘর করতে হালে, 
এত ক'রে কেউ কয় না। 
গেল গেল মোর জাঁক গুমর, 
হাজার ঘাট তোর চরণে মোর, 
ক্ষমা কর জটিলে। তোর, 
মুখ-নাড়া আর সয় না || ২০৫ 
আপনার কড়ি আপনি খাই, 
দীনবন্ধুর গুণ গাই, 
দুটি চক্ষের মাথা খাই, কারু মদ্দে থাকিনে। 
কি বলিস তুই একযাই, কোন অভাগীর ঘর মজাই ? 
একলা শ্যামকে দেখতে যাই, 
আমি তো কারুকে ডাকিনে।। ২০৬ 
গোকুলে লোক সকলে কানা, 
তোর বধুর গুণ কেউ জানে না, 
ঢাকে-ঢোলে দিয়ে কাঁসিতে মানা, 
মন্দ কেবল আমি লো। 
কাঙ্গাল দেখে যাইস কতই কয়ে, 
হরি থাকেন তো আমার হয়ে, 
বিচার করিবেন তিনি লো! ২০৭ 
ঘরে পন্দের বেটা শ্যাম এলে, 
ঘর লা বুঝে পরকে মেলে, মন্দ হয় পাছে লো! 
কিনা দোষে মোরে মজাবি, রসাতলে আপনি যাবি, 
ভাঙল-বাসার মাথা খাবি, মাথায় ধর্ম আছে লো! ২০৮ 
ধরলি কি দোষ করলি তুল, ছায় মায় কি একী তুল, 
সেয়াকুলে জড়িয়ে চুল, ঝগড়া তের জানি লো। 


কারু কাঁচা এলে দিই না পা, একি পাপ বাপ রেমা! 
মা লশ্ষ্রী! কর ক্ষমা, তোদিকে হারি মানি লো! ২০৯ 
আই আই মা কি অদৃষ্ট, কেন হলো পাপ-ৃষ্ট, 

কোথা দেখতে যাচ্ছি কষ, শত বতসর পরে লো। 


1 শাম দেখা নাই ভাগ্যে জেখা, 


যেন রাবণের বোন শুর্পণখা, 
এমন সময় দিয়া দেখা, যাত্রা ভঙ্গ করে ল্লো। ২১০ 
নন্দের বেটার বয়স অল্প, তার প্রেমে মন সন্থল্প, 
হেসে হেসে তাই করিস-গল্প, 

মোর কি বয়েস ভারি লো! 


যখন ছিল না সৃষ্টি মাত্র, জলে ভাসে বটপত্র, 
শয়নে ছিলেন তত্র,সেই বংশীধারী লো! ২১১ 
দেখে ক্ষুদ্র কাল ছেলেটী, মাথায় চূড়া পরণে ধণটী, 


আশু জ্ঞান হয় অতি শিশুচী, অন্ত কেবা পায় লো। 
তিন পা ভূমির কথা শুনে, বালক বামুন বুঝে বামনে, 
বলি বন্ধ হৈয়া দানে, পাতাল-পুরে যায় লো! ২১২ 


তুই ভাবিস নবযৌবনা, ব্রজ-রমর্ণী যত জনা, 
কৃষ্ণ করেন তায় করুণা, তানয় তানয় লো! 
যে ভক্তি-ফৌবন হৃদয়ে ধরে, 


তারে সদাই করুণা করে, নন্দের তনয় লো! ২১৩ 
তার নবীনে প্রবীণে নাই, চন্দ্রাবলী কি বড়াই, 

সবারি সমান সে কানাই, ভক্কির যুবর্তী লো! 

সুধু নয় রমণীর পতি, তন্ধে লেখেন পশু পতি, 
প্রজাপতি কি সুরপতি, সকলের পতি লো! ২১৪ 
তাঁরি তো সব এ সম্পত্তি, হরি তো ভুবনের পতি। 
পুণ্যাত্ার পতি হরি, পতিত জনার পতি ।। 

নিস্তারণে ভব-বারি, আবার, করেছেন ব্রিতাপ-বারী, 
পতিত-কারণে পদে কারণ-বারি-উৎপত্তি।। (ড) 


যশোদার প্রতি নন্দরাজ। 
শুনিয়ে কৃফের তত্ব, দুরে গেল কুটিলঘব, 
গোপ-গোপিকার সঙ্গে, কৃফগুণ প্রসঙ্গে, 
গমন করিছে কুরুক্ষেত্রে।। ২১৫ 


৩৪ 


অন্ধ সুখ-সিদ্কু-লীরে,: চলে রাই লয়ে গোপিনীরে, 
নীরদ-বরাণে নিরীক্ষিত । 
প্লীগোবিদ্দ দরশানে, চলে উপানম্জ সনে, 
সানন্দ আনিন্দ হয়ে চিতে !? ২১৬ 
নির্বানক্ষিতে বক্জরাডে।, প্রজের রাখার সাজে, 
গোবৎসাদি উদ্দুণে ধায়! 
জয়ে, নবগী যাশোপা, যায়, কারে ধরি নন্দরায়, 
না দেয় বিদায় যশোদায়।। ২১ 
বলে, কোথা খালি অভাশিনি ! 
কার শোকে তই শিবাশিনা ? 
গলে (তোর ফীরন যে যাবে! 
ভ্রমেতে হাদি কাতর, সে নয় তনয় তোর, 
বিনয় করিলে কি আসিবে ।! ২১৮ 
পারের ধনে করি শোক, ঘুচাস কেন পরলোক? 
শোক তোগ নাশক হলো বাণি! 
সঙ্গে কফ? বলরাম, যেদিন গেলেন কংসধাম, 
পন, কুফা, নলেজ যে বাণ? 1) ২১৯ 
আমি বললাম পণ গোপাল! বধিলি কংস মহীপাল, 
আর তব বিগান্থ কি কারণ 
যশোদা কাঁদে কাতিবে, কালি বলে এনেছি তোরে, 
আয় রে গ্রে, যাশাার ভবন | ২২৪ 
শুনি কষ করেন উদ, কে কার পিতা কে কাল পুত্র? 
যাতায়াত-পথ মাত জেনো! 
আমার উঠেছে রঙের অধিকার, 


বালে কি ফল অধিক আর, 


(তোমার আর বিলম্ব হেথা কেশ? ২২১ 
তবে যে. কিছু কাল যর কারে, পালন করেছ মোরে, 
শ্রার ত করি নহি ধর্মরোধ। 
হীন ক! অবশ, 
সে ঝি করেছি পরিশোধ ২ ২২২ 
কিন পাই সম তার, লেশ নাই মমতার, 
বন্ুখাত আখাত করেছ! 
সনে সেই বাকাবাণ, 
আঙ্যান্পি দেহোতি মোর আছে 11 ২২৩ 
তুই যাবি মায়াধ ঘোরে, সেজপ যছি হানে তোরে, 
নিখাতি আঘাত বাকাবাগ | 


কত ধু বাচার, 


পুকমের পাষাণ প্রাণ, 
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হাশরখি রায়ের পাঁচালী 


সেকি রমণীর প্রাপেতে সয়, তার কিছু নাহি সংশয়, 
তখনি তাজিবি তুই প্রা ২২৪ 


ফাসনে রে দুভাগিনি যশোদে ! 
কৃ যে কথা বলেছে আমার, 
শক্তি শেল আছে হদে 11 
শোপাল-চিন্তে দূরে রাখ, 

ঘরে গোপাল চিন্তে থাক, 

যদি পত্র হ'তো গোপাল, 

তবে কি এত বাদ সাধে? 

দেখে চিহ কাঙ্গালিনী, 

তোরে চিনিবে না সে চিন্তামণি, 
কেবল হায় হায় করে, 

গিয়ে মরবি হরিষে বিষাদে ।1 (6) 


যশোদা কহেন, নন্দ! চরণে ধরি আমি। 

ধরিতে না পারি ধৈযা, ধরো না হেতুমি।। ২২৫ 
মরণ-কারণ অকারণ চিন্তা কি হে! 

আমা হেতে তোমার পাধাণ-দেহ নহে 11 ২২৬ 
হবে পা ধরণ লন্দ ! লম্দনের শোকে! 

বিল দেখেছি ভেঙ্গে প্রস্তর মন্তকে |! ২২৭ 
দেখিয়াছি ভুজঙ্গের অঙ্গে ভুক্ত দিয়ে । 

দশে না ফলীতে তব বনিতে শুনিয়ে ।। ২২৮ 
পাব মুক্তি বগি, পাবকোডে সপি কায়। 

বাঁচিনে পোড়ার অগ্মি মোরে না পোড়ায় 1 ২২৯ 
ভবনে হারায়ে কৃষ্ণ জীবনের জীবনে । 

ভীবন সপিতে যাই যমুনা-জীবনে 11 ২৩০৩ 

অঙ্গ নাহি ডুবে মোর সলিল-মাঝারে । 

যম নাহি লয় মোরে, যমুনা কি পারে? ২৩১ 
মৃত্তা-বাসলাতে বাসে উপবাস করি! 

বিশ দিন, -- বিষ ভোজন তাহায় না মরি।। ২৩২ 


যশোদার কৃরুক্ফেত্র যাব্া। 


চলে যান রাখী বেধে অ্ালে নবলী । ২৩৩ 


দেখা দে গোনপাল ! প্রাণ-দুলাল! কোথা ব'লে, 
চলেন পথে, নয়ন-পথে অশ্রধারা গলে ।। ২৩৪ 


ক ফু ক 


আয় রে! গোপাল ' আয় রে! 

মাকে দেখা দে রে মাখন-চোরা। 

মরি ব্রেনীলমণি রে! তোর, 

শোকে জননী সকাতরা | 

কি ছলে গোবিন্দ! যায়ে কালি ব'লে গেলি তোরা । 
আমার, কৌদে কেদে নয়নের তারা- 

(গছে ওরে নয়ন-তারা 17 

তারা-আরাধনের নিধি তোরে হয়ে হারা ।। 

বাছা, গগনে না উঠিতে ভানু, চঞ্চল ক্ষুধায় তনু, 
অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চল-ধরা চি 

ও বিধু-বদন চেয়ে এখন, কে দেয় ক্ষীর নবনী, 
কার মাকে মা বলিয়ে পামরিলি রে শীলমণি ! 
বাছা' কে জানে বেদন, পিনে জঠারেতে ধরা। 
পাছ্ছা! উদিত হালে দিন-মণি, সাজাতাম রে নালমণি! 
ও কুপ-পসরা _- সে রুপ যায় কি পারা, 4 
সাজাভাদ তোর ইন্দুবদন সলকা-তিলকে, 
লাধা-নামান্কিত শিখি-পুচ্ছছুড়া মস্ত্রকে, 

গলে গুঞ্জামালা কটি-বেড়া পীতধড়া !1€ণ) 


ঘ্বারকায় রাজপুরীদ্বারে যশোদা। 
গোপাল! গোপাল! সদা, শব্দে রাণী মা যশোদা, 
ছারকার দ্বার-সন্নিধানে। 
যন্জর-স্থলে যদুবর, গণা মানা নৃপবর, 
ভিল্ অন্য কে যাবে সেখানে ।। ২৩৫ 
দ্বারে সব কোমরবন্দ, তার! ঘোর প্রতিবন্ধ, 
কেদে রাণী হ'য়ে কাতরা! 
ওরে দ্বারি! বাঁচা রে, দেখা আমার প্রাণ-বাছারে, 
হবি রে বাছা! চিরজীবী তোর! ।। ২৩৬ 
ঘুর্শিত করি লোচন, বলো না বাছা! কুবচন, 


ব্রজের নন্দ-গোপরমরী, তোদের হই রাজজজননী, 
দে রে আমার প্রাণ-গোপালকে ডেকে 1৮২৩৭ 


৩৬৫ 
নয়নের অগোচর, হঙ্লে মোর মাখনচোর, 
শোপাল ব'লে মরিতাম তখনি! 
প্রবঞ্ধনা ক'রে মায়, কালি আসিব ব'লে আমায়, 


শত বৎসর লুকায়েছে নীলমণি।। ২৩৮ 
ব'লে এলেন তপোধন, কুরুক্ষেত্রে প্রাণধন, 
কৃষ্ণ আমার যজ্ঞ নাকি করে? 
দেখি বাছাকে সর্‌ সর. এই দেখ রেক্ষীর সর, 
এনেছি প্রাণ-গাপালের তরে ।। ২৩৯ 
শুনে দ্বারী বলছে বালী, দুর হ মাগি হতভাগি ! 
স্বপন দেখেছিস শুয়ে ছেঁড়া চটে। 
আঁচিল পেতে কাঁদিতে কাঁদিতে, 
ক'বে বেড়াস অন্ন-চিন্তে, 
চিন্তামণির মা এমনি বটে! ২৪০ 
যৃদুলাথ তোর হলে বেটা, 
বার পেতো তোর কোন বেটা! 
সোণার শয্যায় গয়ে থাকতিস ঘরে। 
ভগবান ভবন-ভর্তী, সংসারের বিরাজ-কার্তা, 
এত অবিচার তাঁর মা হলে পরে! ২৪১ 
নিম্দি গগনের বিধু, লক্ষী হতেন তোর পুত্রবধূ, 
হাজার দাসী খাটিত আজ্ঞা-তলে।। 
এখন তোকে বলছি আমি, ফের করিলে বদনামি, 
তাড়িয়ে দিব ধাকধা দিয়ে গলে।। ২৪২ 
এক ছ্বারী এসে কয়, শোন রে বুড়ট ! 
নিকালো হিয়াসে তোড়েঙ্গে হাড্ডি।। ২৪৩ 
ক্যা বাত কহুতো দোসবা গন্তী। 
ব্রজ-কি গোয়ালিরনা ঝুটা রেস্তী।। ২৪৪ 
বকবক করনা ক্যা মজা লাগাই। 
হোনে আই মহারাজন কি মাই ।। ২৪৫ 
কাহ! রে লছমন। কায়ছা ধরম। 
কাঁহা রে চোবে, গোল কাছে একদম? ২৪৬ 
ইয়া বাৎ শুনকে কহে দশরথ। 
ছোড় দেও রেওীকো শুন মেরা বাৎ।। ২৪৭ 
বদ্নাম ক্যায়া কাম রেশ্তীকো আগলি! 
যো হোগা সো হোগা পিছে, 
জালে দেও পাগলী ।। ২৪৮ 
ক্যায়া কাম ঝুট-মুট, নাম লেও রামকা। 
জবান রর ছাফ আপনে কামকা 1২৪১ 


৩ 


তোমষ লেহি দেতেহো, হরি দেনেওয়াজা ।1 ২৫০ 


না দিঙ্ থারে প্রবেশিতে, ক্রোধে যায় প্রাণ নাশিতে, 
শত শত বলে মন্দ বালী। 
দ্বারীর ভয়ে মনি সরে, গোপাল ব'লে উচ্চৈঃশ্বরে, 
কেদে খেদে বলে নন্দরাশী (1 ২৫১ 
অতি ক্ষুপ্র শীচ জাতি, বলে মন্দ মানাজাতি, 
(তোর মা হয়ে এত বিড়ম্বনা রে! 
মরি কষ! ছালে মনা, বুঝিতে না পাবি মন, 
কপালের ফিখন কেমন রে ২৫২ 
নৈলে দক্ষ প্রজাপতি, জানাতা যাব পশ্খপতি, 
মৈলোকাতারিশী সঙ্ভাী কনো । 
সার ছি ভিল্ন, কেবল কপাল জন, 
ছাগমুণগ্ড তাহার কি নো? ২৫৩ 
নিতান্ত কপালের কশ, অগ্রপূজ্ঞা স্থায়ং ব্ছ, 
এাপেশের হইল গজমাথা। 
পিতা ধার শুলপাশি, পূর্ণবন্ছা সনাতনী, 
সঙ্গি-স্থিতি-বিনাশিনী মাতা ২৫৪ 
পুপাশীবণ দশর ও. পণ যার মনোরণ, 
পৃপ্র্রদ্মা পুই বাম যার! 
বধু যার সীতা শক্চি, কর্ম-জনা হেন বাক্তি, 
লুহ্াশপাকে মতা হয় তাঁর ২৫৫ 
শ্রুরু যার পঞ্চানন, ভাই ধর্ম কিভীষণ, 
অধিপতি কনক-লঙ্কার । 
চষ্চিকার ববপুত, শ্লাবণের কি কখাস্তর ! 
বানরের হাতে ছারখার ১7 ২৫৬ 
আমি জানি মোর পুত, হবি রে পরম শত্রু! 
লগ হাসছে কি বলিব! 
যে কথা কহালো নন্দ, তাই হলো রে প্রাপাগাবিদ্দ 
কি বলে মুখ তারে দেখাইব £ ২৫৭ 
ঘুচিল সকল আলাপন, এ পাপ -জীবন সমপণ, 
যমুনার জীবনে গিয়ে করি! 
বরে ছিল নাম পুপাবতী,। পু হয়েছে সে সুখ্যাতি, 
যে বাকি আজি পূণ করি হরি ২৫৮ 


ড় খু ঙ 
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ফাশরখি রায়ের পাঁচালী 


এত বাদ কি সাধিলি, সাধের গোপাল রে। 
কি কপাল রে। 

বলে কাঙ্গাজিরনা-- 

তোর খ্বারীতে দেয় না যেতে ছ্বারে।। 
বিধাতার কত মঞ্তুণা, তার জননীর এ যন্ত্রণা, 
হায়হায়হায় রে! তি 

যার সন্ধান ভূপতি এই দ্বারকাপুরে, 

কাল, আদিব ব'লে এলি মথুবা, 

আায়ে লধে মাখনচোরা 
শত বৎসর নয়ন আমার, : ভাসিছে শত ধারে। (ত) 


“গোপাল”-_ ধ্বনি শ্রবণে শ্রীকফ। 


হেথা ব্রা পরাৎপর, যজ্ঞবেদীর উপর, 
শ্্চিন্তে দানাদি মানসে! 
পুলউ। পৌলভা গগ, (শীনকাদি মুনিবগ' 
শিষাবর্গ সহ চকুঃপাশে || ২৫৯ 
মুনিগণে কত বিতর, ছম্্ যাতে হয় তর্ক, 
নারদ আছেন সেই উদ্যোগে । 
মধাস্থ মুনি সকলে, দাঁড়াইলেন মধাস্থলে- 
বামে শক্তি কক্ধিনী চিন্তামণি-সংযোগে 11 ৯৬০ 
দনাদির সঙ্ক. করিবেন করিয়ে কল্প, 
শাহি করেল আচমল। 
অকস্মাৎ চিন্তামলি, "গোপাল গোপাল ধ্বনি, 
শুনিয়ে অধৈযা হৈল মন।। ২৬১ 
পুষ্ট চক্ষে শত ধার, ভবনদীর কর্ণধার, 
এখন আমার যা, দানাদি হলো না যোগা, 
বলে গ্‌ তুলেন চিন্তামগি।। ২৬২ 
গুগো বলভত্র দাদা! এলো বুঝি মোর মা যশোদা, 
ছবারী বুঝি ছাড়ে নাই দ্বার গো! 
বলেছে কত মঞ্চ বাণী, কাঁদে মা মোর নন্দরাণী, 
'গোপাল' বলিয়া অনিবার গো।। ২৬৩ 
সেই যে কাজ আসিব ব'লে, শত বৎসর এসেছি চলে, 
নন্দসনে কসেষজ-সুলে। 
চল আমরা দুই জন, অপরাধ করি ভঞ্জন, 
'মা' বলি পড়িগে পদতালে।। ২৬৪ 


এত বলি যান ত্বরা, জলধরের জল-ধারা, 
নয়নে গলিত অনিবার। 
ব'লে রক্ষ মা বিপদে, পতিত যশোদার পদে, 
শিবের সম্পদ পদ যার।। ২৬৫ 
শোকে রাণী অচেতনা, সন্তানে করে সান্তনা, 
বুঝিতে না পারে নন্দরাণী। 
উদ্ধাব আমি বলে ধনা, মা তোর একি পুণা, 
পদে পড়ি বিপদকাণ্ডারী।। ২৬৬ 


গু ধু পু 


গোপাল বলে কাঁদিস না মা যশোদে !- 
আর বিষাদে! 
ওমা! চেয়ে দেখ পতিতপাবন পতিত তোর পদে ।। 
বলিতেছেন হরি করপুটে, কুসম্তান অনেকের ঘটে, 
মাগো: হেন মা কোথা ত্যজেছে 
সঞ্তানে অপরাধে 1 (থ) 


যজ্ঞান্তে দান। 
করি, জননীর শোক সম্বরণ, তদস্তারে শযামবরণ, 
প্রবর্ত হালেন যজ্রদানে। 
নানারতু বিতরণ, করেন ভবতারণ, 
বসিয়া সভার বিদ্যমানে :। ২৬৭ 
অকাতরে শ্যামব্ণ, মুক্তা মণি কি সুবর্ণ, 
চারি বর্ণে করিছেন দান। 
কারে দেন স্বর্শ-ভোড়া, কারে দেন স্বর্ণ-ঘড়া, 
পাজ্রাপাত্র সকলি সমান।। ২৬৮ 
কতকশুলি বিপ্রগণে, অসস্তষ্ঠ হায়ে মনে, 
বলে,-_ একি কাণ্ড অসম্ভব 
একি উচিত দান বলি?  দ্িজ্ঞ তামলী -_ বনমালী, 
আজি দেখছি সমান করলেন সব।। ২৬৯ 
একি মানীর মান রাখা £ | 
হাজরা বেটা পায় হাজার টাকা, 
তকলিক্কার পেলেন সেই তস্কা! 
টোলে পড়ে যার তিন শ ছাত্র, এই দানের কি এঁ পাত্র? 
দিতে একটু হ'লোনা উহার শঙ্কা! ২৭০ 


৩৬৭ 


যত বেটা কুমন্ত্রী যুটে, সুপকার বাধুনে খুটে, 
শিরোমপিকে বিদায় করলেন ভাল। 
ভাগা না মানেন কৃ, এ সব অতি বিশিষ্, 
দান লয়ে পতিত হ'তে হাল।। ২৭১ 
উনি যেমন লোকের পুত্র, 
কাজ কি তুলে সে সব সুত্র, 
জাতাংশে যেমন জানা আছে! 
এখানে কি এসে লোক, ব্যাপক যে অধ্যাপক, 
দায়ে পড়ে মুখ ঢেকে এসেছে।। ২৭২ 


গৌড়দেশস্থ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা। 


এইরূপ কয় পরস্পরে, আশ্চর্যা শুনহ পরে, 
গৌড় দেশে দ্বিজ এক থাকে। 
নানা শাস্ত্রে জানবান, কিন্ত ক'রেছেন ভগবান, 
সুদরিদ্র কশ্শেধি বিপাকে ।। ২৭৩ 
নাহি তার কনা পৃত্র, স্বশুরকনা দোসর মাত্র 
নম অন্ন ন বস বারিপাত্র। 
বার মাস ব্যাকুল তনু, শীতকালে ভরসা ভানু, 
বরষায় ভরসা তালপন্ত্র।। ২৭৪ 
কৃরুক্ষেত্র-বার্ধা শুনি, কহে সেই ছ্বিজরমর্ণী, 
ওহে কান্ত! সহে না সহে না। 
কত কাল কাটাব কাস্ট! দস্তে আর দিয়া দস্ত, 
অল্লাভাবে অন্যায় যন্ত্রণা।। ২৭৫ 
আমায় কর অনুগ্রহ, করগে দান প্রতিগ্রহ, 
সুখে কিছুদিন করি পতির সেবা। 
লইতে দান সেই রাজা, যাও হে তুমি ভট্টাচার্য! 
দশে কর্ম করিলে দোষে কেবা? ২৭৬ 
রক্ষে করিবে পরকাল, ভিক্ষে ক'রে চিরকাল, 
পূপাপথে আছ নিরবধি। 
তুমি যে কর ধর্মাচার, পাত্রাপাস্ত্র সুবিচার, 
দেখিয়া ভাঙল করেন কই বিধি? ২৭৭ 


বিধাভার এই কি বিচার ?-_ 
বিধাতার অবিচারে লোকের হয় দুঃখ। 
সারকুড়ে জল থাকে, সরোবর শ্রষ্ক || ২৭৮ 


রামশেলের অরে ঘটে শালপত্ত। 
সাকারা কলার ভাগ্যে নাকার পাত্র 11 ২৭৯ 


৭৮ 


মধুকল আশ্রে দেখ হয় কত বিষ্বু! 

বাবপার হিট রতি কোন কালে ।। ২৮০ 
াড়ারীর সাত যেটা, টিউন বঙ্্যা।। ২৮১ 
বিধাতার অধিচারে কৃমি শ্রীকানছে। 

চিস্কিয়া কর চিরকাল , বা “চিন্তে! 

ছি বঙ্গিছে, সীমন্িণি 





টাকি 
তুমি বট মোল সুম্সিগা, 
তন শাক্য কি টি ৃ 
গ্থিঞ অমনি স্বরায করি, 
্রীতরিন যেত ্ীহরি।। 1 
পথজানে ফিভলব, 
ছালে-.-৮ল কিবল বাতাসে! 
কাষ্টোত লা চাে কাযা, 
নঙ্গে গার নয়ন ভালে ভাসে 1 ২৮টি 





চে কী চে 


দিবে দুগৃতি ল্লীননাথ । দীনে কতদিন? 
কাধে দয়! হলে? পাপ সুদিন সে দিন। 
খাই খে কু-্সাশার, ৩ সংসার, 
প্রশংসার কি ছে! বেদ তগ্রসা। 
যাহা সার সরাৎসার, ভবে অসার চিরদিন )1 (5) 


কায ফ্লেশে যোগে যানে, যু যজেম্খর যাণো, 
উপরীত দি প্রাঙ্ষণ । 

দ্বিষ্ধে দেখি আনবান, 

কারেন মধুর সপ্তাধণ 1 ২৮৫ 

বাইয়া রযাসনে, বিচার দ্বিছের সনে, 
করেন কমলকান কত । 

দেখে দ্বিষ্ধের বিদা সাধ, হরপক্জা বড় বাধা, 

প্রঙালো কাপল লা গতি; ২৮৬ 
প্রকাশ পায় বিদায় ধুুৎপন্তি, 


হরির কাছ প্রতিপ্ভি,- 


হয়ে ছি হয বড় মনে 

গভজাক্তে উপস্থিত, সম্পর্ণ করেছি প্রীত... 
আমি ততো ছারকা-লাথ সনে 17 ২৮৭ 

যত জগণা ভাট অগ্তঙগারী, ছিগে চক্রন্পাণি, 

হান করেছেন হাজার টাকা বসি ৃ 





রর বাপ, 


লু । কি. তোমার মায়া, 


ভক্তিভাবে ভগবান, 


০০ 


৭৯ পলত সদাপপীচিগানিতা্া ২ পতি ৩ ০ পপ পো এ ৮, 2 1 শিস তত পীর শি - দা পপ ছারা » শিপ 


তা লি পরা ও ০ ০৯ তত 


তত পতি তত ভাপ: চান্স 


পলি শস্পশত -পিশা পাবা এলপি ১ পি 


০৯০ শাশীপিশাপি সপ শা শতক 


৮৯ পদ সপ ০ পে প্বালা লে জা মাপ ৩০০ আগে শী আর পা, সই পাপ এ:৪-৬ পা আপ সক) ০ কাচা ৯ জি পি পাত তি ক ২ পিস 


ও মশা শী জপীপ পম, পাতলা শপ এ তত আনি 


পসরা" শশার শবোচে- পন্ড মা বা লাচোশট পাল, লী 


আমাকে দিতে পারেন না অল্প, পদ্যাশ হাজার ন্যুনকলস, 
অনুমান বরং কিছু বেশী।। ২৮৮ 
জন পঁচিশক কোমরবন্দ, সঙ্গে বদি দেন গোবিন্দ, 
সন্দ পথে- অনেকগুলি টাকা। 
মাটির ঘরেতে হবে না গাড়া, 
সম্মখ বরষায় ইট পোড়া, 
হয় কিকাপে ?-মুস্কিলের লেখা ।। ২৮৯ 
ছেথা হরি ভাবিদ্বেন মনে, কি দান দিব এ ব্রাহ্মাণে ? 
রাজা দিলে গুণের শোধ নয়। 
লাহেন মাধধ রঙ্গে, এস হে দ্বিজ! তোমার সঙ্গে, 
কোলাকুলি করি মহাশয় ।1 ২৯০ 
বলে নানা মিষ্ট বোল, তুষ্ট হয়ে দেন কোল, 
কৃষঃ তারে সভা বিদামানে । 
দেখে ভাল-বাসাবাসি,  আহ্বাদে রাখিতে হাসি, 
ছি আবার ভাবে মনে ।। ২৯১ 
আনার সঙ্গে যত সখা, তবে আমাকে দূ ভিন লক্ষ, 
টাকা দিবেন আর কি তার কথা? 
এইরাপে যায় দিন সকল, আবার উঠে দিলেন কোল, 
কৃষ্ণ করেন কত রসিকতা ।! ২৯২ 
'ভানু অস্ত প্রায় গগনে, ব্রাহ্মণ আকাশ গণে, 
ভাবিছে দেওয়ার কথা কৈ? 
না জানি কি দেন গোপাল, 
আট-ক পালের যেমন কপাল, 
কোলেতে বিদায় পাছে হই ।। ২৯৩ 
দ্িজ্ঞ বলে, আসি প্রভু ।' কৃষ্ণ বলেন এস প্রভু! 
ছিন্ত ভাবে-_ তবেই দফা সাঙ্গ। 
বড় আশা করিলাম মনে, কোথা রাজা,__-কোথা বনে! 
বলে বহে নয়নে তর ।। ২৯৪ 
বিদবিয়ে যায় হিয়ে, দ্বারের বাহিরে গিয়ে, 
বলে রে বিধি এই ছি তোর মনে! 
হেঁটে মলাম মাসাবধি, মাসাটাও পেতাম যদি, 
ঘরে গিয়ে মুখ দেখাই কেমনে? ২৯৫ 


গ চি কী 


মরি হায় রে, বিধি! কি কপালের দায়! 
এসে, আশা ক'রে বন্ধা-বিচার, 
সন্ধ্যাকালে বাকদানে বিদায় ।। 


লি লা 


জীমততীর ভ্রীকৃষ। - বিরহানত্তর কুরুক্তেত্রযাত্রা় মিন ৩৬৯ 


কোলাকুলি কষ্ঠা ধ'রে, 
আগে, প্রারপটা দিলেন শীতল ক'রে, 
সন্তাপে প্রাণ যায়।। 
একি দুঃখ, হেদে, মুর্খ বামুন হাজার টাকা পায় ।। (ধ) 
রোদন করি দ্বিজ যায়, পুনরায় যদুরায়, 
ডাকি দ্বিজে করেন শীতল। 
কহেন গোলোক-স্বামী, বিস্মৃত হয়েছি আমি, 
হেথা গ্রহণ করুণ কিছু জল।। ২৯৬ 
জলপানী-দ্রব্য সব, আনয়ন করি কেশব, 
দ্বিজেরে দিলেন গুণনিধি। 
বৃক্ষ ফল নানারস, মধুর আশ্র আনারস, 
কুলপুত কদলী কাটালাদি।। ২৯৭ 
কীকুড় তরমুজ শসা. নানা রস তিক্ত কষা 
বাতাবি দাড়িম্ব নারিকেল। 
মর্তমান রম্থা নাম, খর্র-গোলাপ-জাম, 
বাদাম বকুল জাম কুল।| ২৯৮ 
দিলেন ভিজে বরবটি, বুট-খাসা দাড়িম্ব ফুটি, 
সকরকন্দ আলু আদা মূলো। 
দেশেতে সন্দেশ যত, সে নাম করিব কত, 
যতনে দিলেন কতগুলো ।। ২৯৯ 
পক্কান্ন পানিতুয়া, মন্তা মতিচুর মেওয়া, 
শর্করা সরবত সরভাজা 


স্ষীরতর্তী ক্ষীরপূলি খাজা ।। ৩০০৩ 
জিলেপি গোল্লা নবাৎ খাসা, কাটা ফেণি ফুলবাতাসা, 
নিখুত এলাচ দানা সাকোর পোলা। 
দেখে দ্বিজ আহলাদে উতলা ।। ৩০১ 

বলে হ'তেম তো অমনি বিদায়, 
ব'লে জিন্ঞাসে কৃষ-সপ্লিকটে |. 
দাশরধি -. ৪৭ 


দ্রব্যগুলি উৎকৃষ্ট, নিবেদিব কি হে কৃঝঃ 
নিবেদিত কি অনিবেদিত বটে ? ৩০২ 
কহেন শ্রীমধুসৃদন, স্বচ্ছন্দে করুন নিবেদন 
এখনি কিনে আনালেম সম্মুখে । 
শুনিয়ে দ্বিজ দরিদ্র, নিবেদন ধেনু-মুগ্র 
হ্রীকৃষ্গায় নমো বলে মুখে।। ৩০৩ 


ষ্ ছা রঙ 


গ্রহণং কুরু হে গোবিন্দ! সব নিবেদয়ামি। 

দৈন্ দ্বিজবরে কুরু ধন্য হে! গোলোকস্থামি ! 
ইন্দ্র-ভোজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েছি আমি। 

কোথা পাব, এ সব কেশব! অন্নাভাবে ভ্রমি।1 (ন) 


দ্বিজ অতি শুদ্ধচিত্ত, সুব্াহ্মাণ সুপবিত্র, 
মন্ত্রপুত করি কষে দিলে। 
সাঙ্গ হৈল নিবেদন, বসিয়া বংশীবদন, 
বদনে আনন্দে দেন তু লে।। ৩০৪ 
না রাখিলেন অবশিষ্ট, দ্বিজ তাই করিয়া দৃষ্ট 
অদৃষ্টে হাত দিয়া ভাবিতেছে। 
বলে, ছি ছি! একি কাণ্ড, আরে মলো! কি পাষণ্ড! 
এমন ব্রন্মাণ্ডে কেবা আছে? ৩০৫ 
প্রাঙ্গণে সামগ্রী দিয়ে, আপনি খেলে কি লাগিয়ে, 
এ যে ধার্মিক অজামিল অপেক্ষে। 
আমার, ভিক্ষায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণেতে রক্ষা পাই, 
দুষ্টের হাতে প্রাণটা পেলে ভিক্ষে || ৩০৬ 
করে, আশাভঙ্গ দুরাশয়, পাতে দিয়ে কেড়ে লয়, 
এমন অধম দয়া-শুন্য ! 
পরে হবে কি পাপিষ্ঠ,_ যমের ভয় করে না কষ, 
প্রা্মাণের করে মলঃক্ষ | ৩০৭ 
যাগ য্জ সকলি মিছে, যে সব অর্থ দান দিতেছে, 
ডেরে ক'রে কেড়ে আনবে শেষে। 
ল'য়ে দান সব হবে হত, টোপ দিয়ে মাচ্ছ ধরা-মত, 
ব'লে বিপ্র চলিল স্বদেশে ।। ৩০৮ 
হেথা দ্বিজ গেল কুরুক্ষেত্র, এই কথা শুনিবা মাত্র, 
প্রতিবাসিনী যত গৃহস্থ-নারী। 
পাড়া শুদ্ধ সব আসিয়ে, ব্রাহ্মাণীর কাছে গিয়ে, 
চারি দিকে দীঁড়ায় সারি সারি ।। ৩০৯ 


১০০০ 


বলে, হোক হোক 'আছুাদের কথা, 


ঠাকুরটি শিয়েছেন তথা. 
যঙ্ধের বড় ক পুনলেম আমি। 


নগদ-কিনিসে সক্ব-শুভা, বড় কম নগদ হাজার মুদ্রা, 
শেষকালে খুব সুখ হালো মামি! ৩১০ 
কয় হিতের কথা হীরামশি,  সম্পার্কে নাতনী তিনি, 
ঠাকুরণ দিদি ' ঠাউরে কর করো। 
খেয়ে করনা ছারখার, আখোরে হবে উপকার, 
পাড়িয়ে কিছু অলঙ্কার পরো ।। ৩১১ 
লাশিবে গহনায় ফত টাকা, এখনি তার কর লেখা, 
আসিলা মাত্র খুলে নিও তোড়া। 
এখনকার যে সব কস, শার়্ীগুলি ভারি সন্ত, 
আসক্ছে ছাটে.- কিনা একযোড়া 11৩১২ 
টোপতোলা বাই দখিগে শাখা, 
দাম কোথা তার আড়হি টাকা! 
আগে ও হাত দুটা তো ঢেকে। 
শেষে নিও কাপবালা, হঠাৎ এক-শাছ কোনারে বালা, 
আজি শুভুক, সেকরাকে দাও ডেকে! ! ৩১৩ 


এখনকার হয়েছে মত, বিবিয়ানা মুখতয়া নথ, 
পড়িয়ে একটা হি পরো স্বচ্ছান্দে। 
বাটপানা মুখে দিবে ঝলক, 


উঠছে খাস! ঝুমকো নোলক, 

ভাতান্তির মাগ তাতে কিসে নিন্দে? ? ৩১৪ 
গড়ায়ে নিয়ো ঝুমকো খাসা, 

শেখে মুত ফেবাও ক'রে তাবে। 
উপর কাশে পরো পিপুলপাতা, 
রর পায়ে পরো পঞ্ষমপাতা, 
বণদিদি। যার থাকে সে পরে! ৩১৫ 

গাঙে পরো পাচনরী হার, হারে বড় দেয় বাহার, 

অয়ূরে একখানি বেশর চাই উদ্ালা ৷: ৩১৬ 





ূ 


পপ 
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পাড়িয়ে নিও কোমরবেড়া, | 
পূরস্ত পাছায় চূড়ন্ত লাগবে দেখতে ।। ৩১৭ 
বয়েস একটু হচ্ছে ভারি, তাতেই হঠাৎ বলতে নারি, 
গোলমালটা পরো কিছুদিন যদি! 
কিছু পরিতে নাই বাধা, যঞ্িন আছেন ঠাকুরদাদা, 
তিন তোমাকে সাজে ঠাকুরণদিদি ! ৩১৮ 
দশ আঙ্গুলে চুটকী পারো, 
চুটকি চাটকী কিছু না ছেড়ো, 
গায় দশ তোলা,--তাই থাকিবে তোলা! 
দৈবের কর্ম বিধবা হ'লে, 
কে করে তত্ব ভাতার মলে? 
যা সাইত কর এইবেলা ।। ৩১৯ 
যা যখন পাও ঝাপিতে পৃরো, 


মিনসে দেখছ খেয়ে-ফুরো, 
পেয়ে ধন পক্তান না হয় দেখো। 
দুনোদুনি বাধা নিয়ে, আনা সুদে কর্জজ দিয়ে, 


খাটিয়ে খুটিয়ে সঞ্চয় ক'রে রেখো।1 ৩২০ 
অমঙ্গলের কথাটা বলা, তোমার কাছে হয় না বলা, 
ঠাকুরদাদা গা-তোলার মধ্যে। 

হলো অনেকের সঙ্গে চেনাচিনি, 
করিতে হবে লুচি-চিনি, 
চিড়ে দই দাজিবে না তার শ্রাদ্ধে।। ৩২১ 
এই মতে হয় রসিকতা, বলিতে বলিতে কথা, 
হেনকালে ব্রাঙ্মাণ আইল । 
আস্তে ঝ।স্তে দ্বিজনারী, পদ-প্রক্ষালন-বারি, 
দিয়ে বলে, এত যে গৌশ হলো? ৩২২ 
বদন কি জনো ভারি? কত দূরে আছে ভারী ! 
কি আন্দাজে নগদে জিনিসে? 
স্বিজ বলে, শুনে সে কথা, ঠাউরে বলি ঘুরিছে মাথা, 
পেটরা খুলে একটু থাক বসে।। ৩২৩ 
কত পুণা করেছিলে, পেয়েছ পতি আট-কপালে, 
আমি পেয়েছি নারী পোড়াকপাী।। ৩২৪ 
যা হবার হয়েছে হক, এবারকার মত হাট হচ্দ, 
বন্ধ হয়ে গুহে আর কি কার্যে? 


ভ্ীমতীর ভ্রীকৃষঃ - বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন ৩৭১ 


এতেক বলি ব্রাজ্মাণ, তপস্যা-কারণ বদ, 
প্রবেশিল সঙ্গে লয়ে ভার্যো।। ৩২৫ 


কুরুক্ষেত্র শ্রীরাধিকার আগগমন। 


হেথা কুরুক্ষেত্র দান, করিছেন ভগবান, 
ব্রজবাসী সব এলো অপ্রেতে। 

সঙ্গে কুলকামিনী, হ'য়ে গজেন্দ্র-গামিনী, 
বৃকভানুনন্দিনী পশ্চাতে ।। ৩২৬ 

আগমন কুরুক্ষেত্র, রাইকে নিরখিয়ে নেত্রে, 

ছবারকার রমণী মাত্রে বলে। 

কি ভবানী সুরধুনী, কোন ধনীর ও ধনী? 
ভুবন-মোহিনী মহীতলে। | ৩২৭ 

কেউ বলে, ও নয় কামিনী, গগনের সৌদামিনী, 
আসছে করি ভূতলে উদয় গো! 

কেহ বলে, ও রাপসি! তারা ঘেরে আসিছে শশী 


কহেন রুক্সিণী সতী, তা নয় তানয় গো! ৩২৮ 7 


রা ও গু 


ও নয় গো গগনের চাদ, গোকুলচাদের শিরোমণি। 
ব্রজের আদ্যাশক্তি রাধা মুক্তি-প্রদায়িনী। 

দেখ পদদুখানি, প্রভাতেরো ভানু জিনি, 
বৃকভানুসুতা ভানুজ-ভয়বারিপী। 
চাদের কি এমনি বরণ, ঢেকেছে রবির কিরণ, 
হ্যা গো! চন্দ্রোদয়ে মলিন কি হয় দিনমপি ? (প) 


অষ্ট-সর্থী-মলা, মধ্যে রাজবালা, 
উপনীত সেইখানে । 
পড়িলে দুর্য্যোগে, হরি দৈবযোগে, 
চান চন্দ্রাবলী-পানে।। ৩২৯ 
নয়নে নয়ন, কমল-নয়ন 
করেন গোপন ছলে। 
আড়চক্ষে চাই, নিরখিয়ে রাই, 
অভিমানে যান ছ্ব'লে।। ৩৩০ 
কিরাপেতে সই? দেখ রে বৃন্দে সই! 
বিশ্বরূপের আচরণ । | 
পড়েছিলাম ধরা, ধরে এনে তোয়া, 
দুঃখ দিলি কি কারণ? ৩৩১ . 


ও পীতবসন,-_- 
জনমে নাহি করিব। 
ও ছার বাসনা, কাণকাটা সোশা।, 
আর ত নাহি পরিব।। ৩৩২ 
যে ঘরেতে ফশী, প্রযেশিল, ধনি ! 
কি সুখেতে বাস করি। 
রাহপ্রস্ত বিধু, বিষমাখা মধু, 
আমার হইল হরি! ৩৩৩ 
যে দেহেতে রোগ, সদা করে ভোগ, 
সে কায়ার মিছে মায়া! 
অপ্রিয়বাদিনী, জায়া যার জানি, 
যায় যাক সেই জায়া।। ৩৩৪ 
গুগো সর্থীগণ! শোন কথা শোন, 
তোরা যদি মোর হুবি। 
ও পাপ-মাধবে, প্রজে যেতে হবে, 
এ অনুরোধ না করিবি।। ৩৩৫ 
পতিত পাবন, গেলে বৃন্দাবন, 
আমার কি লাভ হবে? 
লইয়ে কেশবে, এ সব কে সবে? 
বল তোরা সখী সবে।। ৩৩৬ 
কৃষ্ণ দরশন, কৃষ্ণ আলাপন, 
হবে না এ শরীরেতে। 
প্রতিজ্ঞ! আমার, করব না বাভার, 
কৃষের ক-অক্ষর যাতে।। ৩৩৭ 
দেখব না কমল, 


মুখ দরশন, 


কুরূপ কপিলে, কুচক্রী কুটিলে, 
কুবদন দেখিব না।। ৩৩৯ 


পরিব না সি! 
করবী-কুসুম-হার !| ৩৪০ 


তিন, 


পৃজ্িথ না কালীকে, কাত্যায়নী মাকে, 
কাঞ্চন-আননাল, করেতে কষ্কণ, 
কু না-দিল কাণে।। ৩৪১ 
কদন্ব-নিকটে, কিম্বা কেশিখাটে, 
কংসারিকে নাষ্ট চান। 
কালো না হেরিব, কুঞ্জ তেয়াগিব, 
কারো কেশ খুচাইিব। 1 ৩৪২ 


আমি দেখিব ন! সই! বংশীবদনের বদন । 
দেখিলাম চন্্রাবলীর নয়ানে হরির নয়ন |! 
যেমন কৃষ্ণরাধিকে ধলি, বেঁধেছে চষ্াবজী গো! 
দুখ কারে বলি, কে শুনে রাই দুংখিনীর রোদন ।! 
জশ্মের মত এই যে আসা, ঘুচিল কৃষ্প্রেমের আশা, 
আমার আজ অবধি হলো, 
কঙ্ছের বিচ্ছেদ ভুষণ।। (ফ) 


গ ৩ ক 


হীকফকে বন্দার ভসনা। 
করিয়ে অনেক নান্দে ছি ছি বলে জ্রাশোবোন্দ, 
কহিছে চতুরা বৃন্দে দেখেছি দৃষ্টি করা। 
আছে সেই বুদ্ধি সেই বাভাব, 

কিলে চালালে রাঙাভার, 

তাজে কাক্ষন জাচে সার, অঙাপি তাই পরা ৩৪৩ 
অটালিক। ক'রে বাদ, তাল -পত্র-কুড়ে সাধ, 
খুতের না ধুকে স্বাদ, ঘোঙ্গে সুখ হে সখা 
শিয়য়ে সুরধুনী রেখে, করেন তপণ কুপোদকে 
দর্পন রাখিয়া ঢেকে, জলেতে মুখ দেখা 1 ৩৪৪ 
জানি ত আমরা সমুদায়, এ চঙ্্রাবজীর দায়, 
পড়ে দায় ধরেছ পায়, গায় ভশ্ম মোখ। 
রাজাচরণে প্রথিপাত, ওহে কষ! কি উৎপাত! 
আড়নয়নে দৃষ্টিপাত, আবার তারে দেখে। ৩৪৫ 
কর হার্ রাং বেজায়, বাঁচিনে আর লক্জায় ! 
দিন কত কাল কুবুজায়, লয়ে হ'লে বিব্রত! 
গেল কিছু কাজ এ রঙ্গে, হাসাইয়ে বৈরঙ্গে, 
সীতার নিয়ে সে তরঙ্গে, স্থারকা খেলে নাথ! ৩৪৬ 


চি পু পলি সী পর আপ ছা শপ পপ পা পপ সা পাকার এ 


সবর রর ০৫০০০০৬এ প সপসপপত নছ ্ পপোসিনা লস শা পোপ নিশি পাস আপি ০০ শী সপে, আপা পালিশ পা পিপাসা পোলো পলা পালা পপপাসসপপদা ভারা পাপাসিমাল ০০ পিসি 


কত রঙ্গ সেখানে গিয়ে, হলো যে রুক্্রীপী শ্রিয়ে, 
যোল শত আট বিয়ে, করলে হে কি লাগিয়ে? 
তুমি বড় হ'লে হে ভগবান ! তবু হ'লে না জানবান, 
হানিব কত বাক্যবাণ, আমরা দাসী হায়ে।। ৩৪৭ 
সে কালে যে রাখাল ছিলে, 


নিন্দে ছিল না নন্দের ছেলে, 
যশোদার কাচা ছেলে, বলিত সবাই ব্রজে। 


এখন তো আর বওনা বাধা, উত্তরে গেছে বয়েস আধা, 
হয়েছ নাতির ঠাকুরদাদা, আর কি কিছু সাজে £ ৩৪৮ 
শোভা পেয়েছে বল কোথা, সাবালকের বালকতা ॥ 
দু নজর দুঃশীলতা, উচিত এখন ক্ষান্ত । 
দুদিন বৈ হে হৃধীকেশ! পড়িবে দন্ত পাকিবে কেশ, 
রোগের কি হবে না শেষ, সে দিন পর্য্যন্ত? ৩৪৯ 
আমরা মনে, করিতাম স্দা এমনি, 
গোবিন্দ হয়েছেন জ্ঞানী, 
ভ্োন ন! হ'লে রাজধানী, চালান কিরাপ বসি! 
আছে, বুদ্ধি সাধা সকলি তাই, 
কেবল, নাই ধড়া ধবলী গাই, 
বুড়ো বয়সে চুড়াটি নাই, বেশটি কেবল বেশী।। ৩৫০ 
হলে বিচ্ছেদাশুন শতবধ, প্রেম-বারি যদি বর্ষ, 
যদি জঙধর! হর্য, কষ শ্রারাধায় হে! 
যে জন-জন্যেতে জলি, সে জন দেয় জলাঞ্জলি। 
পবন হয়ে চন্দ্রাবলী, জলধর উড়ায় হে! ৩৫১ 
ল্রীকফ্-রাধিকার মিলন। 
ধৃন্দের শুনি বচন, করিতে বিচ্ছেদ মোচন, 
ধরিয়ে পারীর চরণ, সাধনের ধন সাধে। 
করেছি দোষ পায় পায়, অনুপায় ধরেছি পায়, 
আজি আমায় রক্ষ কৃপায়, অপরাধে রাধে।। ৩৫২ 
শুনে বাকা সুমধুর, দুর্জয় অভিমান দূর, 
সুখে মণ্জ সুরাসূর, যুগল দর্শনে! 
সাঙ্গ ছেল মহোৎসব, স্থানে স্থানে যান সব, 
প্রণাম করি কেশব-যুগলচরণে।। ৩৫৩ 
ব্রজগোপীকে করেন হবি. মুক্ত শোকানলে। 


রুশ্রিদী- হয়ণ 


অংশ ধায় দ্বারকায়, পূর্ণ-ব্রক্ষা শ্যামকায়, 
বামে ল'য়ে রাধিকায়, বিরাজেন গোকুলে ! ৩৫৪ 


সাদরে সাধক সব সাজিল সন্দর্শনে। 
সব সখী-সদনে, সঘনে সজল সচন্দনে; _- 
সাধে সনক-সনাতন-স্মরণীয় সনাতনে || 
শামসুন্দর-সহিত শত বৎসর, 
স্বতন্তর সবে শব-শরীর, 
সুখসাগরে শুক-সারী, 
কিশোরী-শ্যাম সহ স্বনেঃ- 
সাধন-সম্বল-শরণ-শুন্য দাশরথি ভণে।। (ব) 


শ্রীমতীর শ্রীকঞ্চ-বিরহানস্তর কৃুরুক্ষেত্রযাত্রায় 
মিলন সমাপ্ত। 





রুঝ্সিণী-হরণ। 
দ্বারকায় শ্রীকষ্ণ-দর্শন জন্য নারদ মুনির আগমন। 


গঙ্গা-মৃস্তিকায়, 
স্মরিয়া শ্রারাধারমণ। 
শ্যাম জলদ-কায়, দেখিতে দ্বারকায়, 
নারদ ঝধির গমন 11১ 
লোক রাগাইতে, 
দণ্ডে শত দেশে যান। 
বাজায়ে দোকাটি, 
ছ্বারকায় অধিষ্টান।1 ২ 
প্রভু চিন্তামণি,_ 


লেপন সব্ব কায়, 


দুম্দ লাগাইতে, 


ণমন একাটি, 


আনন্দিত মনে, 


সপ পপ এ 8৮ পা পপ পা পা পা পা ০ ও লি 


৩৭৩ 
প্রহরাপ্পী হরি, অনুগ্রহ করি, 
কর নিবেদন প্রহ। 
গৃহে নাই ভার্যো, আছ কি সৌভার্ষো, 
যথারণা তথা গৃহ। ৫ 
ভক্তি নাই তার ভজন, অগ্মি নাই তার ভোজন, 
শক্তি নাই তার রাগ। 
মান নাই তার সজ্জা, জাতি নাই তার লজ্জা, 
ঘৃত নাই তার যাগ।। ৬ 
পক্ষী নাই তার খাঁচা, সুখ নাই তার বাঁচা, 
প্রাণ নাই তার দেহ। 
দ্রবা নাই তার মাচা, রূপ নাই তার নাচা, 
গৃহী নয়, তার গৃহ || « 
ঘর হয়ে কৃতী, করহে নিষ্কৃতি, 
প্রকৃতি আন হে বামে। 
যুগল- মিলন, বাপ অতৃলল, 
হেরিব ঘারকাধামে || ৮ 
কর মনোযোগ, করি যোগাযোগ, 
তবে শুভযোগ জানি। 
শুনে মনহত্রীতি, 
শ্রীপতি কহেন বাণী।। ৯ 
হ'ল প্রয়োজন, কর আয়োজন, 
সর্বাজন ইহা বলে। 
প্রভু পীতাম্বর,--. 
পদে প্রণমিয়ে চলে !| ১০ 


মুনির যাত্রা, বীণায় হরিগুণ গান। 
সাজিল খুনি সত্বরে, কষ্চ-বিবাহের তরে, 
তুলে প্দস্থরে বীপার তান। 
দীনের দিন রাখ রে বীণে! দিন গেল রে দিনে দিনে, 
এত বলি নীণাকে বুঝান।। ১১ 
[তার জোরে ঘমে ভাবি নে, তো বিলে নাই বন্ধু, বীণে! 
বিনে সুখে, সুখে কাল কাটাই রে! 
যা করেছ ভাই নবীনে, এখন প্রবীণে বীণে। 
কৃষ্ণ বিনে আর মুক্তি নাই রে! ১২ 
তগ্রমত কর তন্তু, যন্ত্রণা ঘুচাগ যন্ত্র! 
দেহ-ন্তে মন্ত্রী যেই জন। 


নারদের প্রতি, 


শুনি মুনিবর, 


৩৭৪ মাশরছি রাছের পাঁচালী 


গুন্‌ গুদ্‌ ভুলিয়ে তান, 
কি গুণ অনিতা আলাপন।। ১৩ 
বীণে। জানে বছ রাগিণী রাগ, যে রাগে থাকে বিরাগ, 
তায় কি প্রয়োজন রে! 
সেই রাগে তো অনুয়াণ, যে রাগে ঘটে বৈরাগ, 
প্রয়াগ-গমনে বাসা মন রে! ১৪ 


গেল দিন ত নবয়াগে, কামাদি বিপক্ষ-রাগে, 
রাগে রাগে আছেন দয়াময় রে! 
টল রাগ আলাপন করি, যের়াগ তুলিলে হরির, 
রাগ-সঞ্জন হয় রে! ১৫ 
মুল-কথ্ধা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে, 
মুল-তান আলাপ কর ভাই বে। 
চল নি্ধু আরলাপিয়ে, কৃপাসিস্কুর নাম দিয়ে, 
ভবসিস্কু পার যাহাতে পাছি রে। ১৬৩ 
চল কল্যাণ আলাপ করি, যাতে কল্যাণ করেন হরি, 


কঙ্যাণ,---গ্ন-অন্তে হয় রে। 
জপ জয় জয় জলদকান্থি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী, 
কর আন্তে যমকে পরাজয় য়ে! ১৭ 
মল্লারে আইসে জল, মেঘের জঙ্গে কি ফল। 
কুফগুণ গাও রে মল্লারেতে ! 
যেন, ছাদয়-মাঝায়ে হন, উদয় কৃষঃ নবঘন, 
প্রেম-ভঙা খারে নয়ন পথে ।। ১৮ 
চে অহ ছাড়ি অহং আলাপি, বঙ্গ, 'কৃফ! অহং পাপী! 
কাতর অহ্থং কুরু মোরে ভরা" 
শুনে বীপা বিলাইয়ে, ক অক্ষর বর্ণইয়ে, 
কাতয়ে কৃষঝের গুণ গান।। ১৯ 


কিং স্কবে, কমলাকাত্ত! কালান্ে কাল-করে। 

কুরু ফরণা- কাতর কিরে, কৃষঃ কাসোরে! 
পাতফিকুক-পিস্তায়ে। 

কেশব করুশাসিন্ু কলি-কলুব-সংারে।। 

ওছে, কুলবিহীদ-কুল ! কুলকাফিনী-কালহরকাততে! 

হালিয়-কণি-কাল, ফালবরণ। কাজ নিবায়ে! 

কস্পে কায়া কামাগি কমান কুজনব্যবহারে। 

কাতয়োছহং রক্ষ, কমলাব্ষ ! জাশযছিরে।। (ক) 


টা ৪ ঙী 


তারি গুণ করো গান, 


নারদ মুনির বিদর্ত নগরে গঙ্গন। 
চলেন সুনি চিন্তামণি গুণগান করে। 
ভীল্মুক ভূপতি রাজ্জো বিদর্ভ নগরে।। ২০ 
সভায় সবার মধ্যে ভূপতি বিহরে। 
শুনিল এ কৃ নাম শ্রবণ-কৃহরে।। ২১ 
রাজা বলে, যদি এ কষ আমায় কৃপাদৃষ্টে চান। 
আমার কুক্সিপী কন্যা তার করি দান।। ২২ 
অন্তঃপুরে রুষ্ষিণী শুনিয়ে এ হবনি। 
মুনির বীণা শুনি ফেন মণিহারা ফর্সী।| ২৩ 
অমনি রমণী মধ্যে হলেন অধরা। 


তারাকারা ধারায় ভাসিল নয়ন-তারা।। ২৪ 
ধনীর, দূরে গেল অঙ্গরাগ. প্রেমে অঙ্গ ঢল ঢল 
চঞ্চল চকিত মন, দুর্টী চন্ফু ছল ছল।। ২৫ 

ভাবেন সতী, কষ পতি, যদি আমার ঘটে। 

জগ্ম সফল, কর্ম সফল, তবে আমার বটে।। ২৬ 
ফঙ্গিবে কি অদৃষ্টেে আমার, মিলিবে কৃষ*করে কর । 
পিতা কি আমারে আনি দিবেন পীতাস্্ব বর।। ২৭ 
কি ছৈল কি হৈল, সথি! হায় কোথা ঘাব। 

প্রাণ হারাইলাম সখি! প্রাণ কোথায় পাব? ২৮ 


মধুর, কৃষ্ধবনি কে গশুনায় গো সই! 
গেলো, প্রাশ তো গৃছের প্রান্তভাগে__ 
আমি ত আর আমার নই ।। 
নাম শুনে যার আখি ঝোরে, 
বিধি যদি মিল্সায় তারে, সই _-গ্ো! 
রাখি হৃদন-মাঝারে তারে, রাঙ্গা পায়ের দাসী হই।। 
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট, হবে চণ্তীর শুভ দৃষ্ট, 
সই গো! আমায় দিয়ে কৃষ্ণ --_ মনোততীক্, 
পুরাবেন কি ব্রন্াময়ী ! (খ) 


ী ষ্ ঞ্ 


নারদমুনির রুদ্টিশীদর্শনি ও ছটকালী। 


ভ্রভগত়ি দেব-ফাহি, রাজ্জার সভায় আসি, 
আশীর্বাদ করেন রাজনে। 

তীন্মক মানিয়া ভাগ্য, যত়্ে দিয়া পাদ্য অর্থ, 
প্রণাম করিল হ্রীচয়ণে।। ২৯ 


রুষ্রিণী - হরণ ৩৭৫ 


মুনি কন, নৃপমণি! তব তনয়া রক্ষিণী, 
রূপের তুলনা ভগবর্তী। 
যদি, রাখ বাক্য নৃপবর ! এ কন্যার যোগ বর, 


যজেম্বর দ্বারকার পতি।। ৩০ 
পাত্র বুঝে কন্যা দিবা, কিং ধনে কিং কুলেন বা, 
পাত্র-দোষে শ্রেয় নহে কাজ। 
আছে, ভ্রিভুবন দেখা মম, সুপাত্র নাই তার সম, 
পুরুষেষু বিষুট মহারাজ ।। ৩১ 
শুনিয়ে মুনির বাকা, অমনি হইল এঁকা, 
ভাবিছেন ভূপতি অন্তরেতে ! 
করেছিলাম যে বাসন।, সে বাসনা শবাসনা, 
পূর্ণ করি দিলেন হাতে হাতে ।। ৩২ 
এত কৃত পুণা ছিল, বিধি কি বিত্রটীত হৈল 
আমার নিকটে আহা মরি! 
বাসনা পুরাও শীঘ্র করি।। ৩৩ 
তখন, শুভ লগ্প শুভ বারে, কুক্িণী রে দেখিবারে, 
অস্তঃপুরে নারদের গমন। 
সাজাইতে রাজকন্যা, এলো যত কুলকন্যা, 
নগরবাসিনী নারীগণ। | ৩৪ 
অলক্ত পরায় রাঙ্গা পায়। 
নখচন্দ্রে কোটি মার, যেন শর্শী পূর্ণিমার, 
খণ্ড খণ্ড পড়িছে ধরায়।। ৩৫ 
আয়ে দিল হরিদ্রা গায়, মালিনী মালা যোগায়, 
খোপায় টাপায় ঘেরে সী! 
যথাযোগ্য সাজায় গাত্র, কাজলে উজ্জ্বল নেত্র, 
সীতায় সিন্দুর মাত্র বাকী ।। ৩৬ 
এক ধনী করি প্রবেশ, বিনহিয়া বেণী বেশ, 
হৃধিকেশ-রাপীর কেশ বাছ্ধে। 
সরমে শরচচন্জ্র কান্দে।। ৩৭ 
সব্থীগণ সঙ্গে করি, গমন নিন্দিত করী, 
ছরিয়ে হরি স্মরণ করিয়া। 
দেখা দেন নারদেরে গিয়া।। ৮ 


নারদ বলে দিব্য বর্ণ, দিবা নাসা দিব্য কর্ণ, 
সুবর্ণ প্রতিমা ত্রিলোকধন্যা। 
কোমল কক্ষ কোমল বক্ষ, দীর্ঘকেশ্সী কমলাক্ষ, 
লঙ্গ্লীর লক্ষণা বটে কন্যা।। ৩৯ 
লোমশী উচ-কপালী মেয়ে, 
খড়গ-নাসা খড়ম-পেয়ে,___ 
হ'লে পতির অমঙ্গল ঘটে। 
তা নয় ইহারে ধরি, মেয়ে ত্রিলোকসুন্দরী, 
বাহা লক্ষ্মণ সকলি ভালো বটে ।। ৪০ 
একবার হাঁ কর মা, চন্দ্রমুখি ! 
তোমার দস্তের তদন্ত দেখি, 
তবে নারদ ক্ষান্ত হইতে পারে। 
শুনি লক্ষ্মী করেন হাস্য, নারদের হৈল দৃশ্য, 
দেখি দন্তে মুক্তাহার হারে || ৪১ 
রমী-মাঝে নারদ কয়, মেয়ের কিছু মন্দ নয়, 
কিন্তু একী বলি তোমাদের কাছে। 
সকলি ভাল চলিলাম দেখে, কিছু কিছু মা লঙ্ষ্ীকে -_ 
চঞ্চলা চঞ্চলা ভাব লাগে ।। ৪২ 
ইনি, স্থির হবেন না এক ঠাঁই, 
সকলকে দয়া সমান নাই, 
কারে দিবেন দুঃখ, কারে অতুল প্রতাপ । 
ইহার পাত্র যেমন কৃপাসিন্কু, 
জগতের নাম জগদ্বন্থু, 
রূপ কব কি কামদেবের বাপ।। ৪৩ 
যা হৌক নারদ কয় শেষ, মেয়ে সুন্দরীর শেষ, 
বিশেষ দেখি নে হেন মেয়ে। 
এই মাসের প্রথম কি শেষ, শুভ কর্ম হবে শেষ, 
বিশেষ জানাই কে শিয়ে।। ৪৪ 
স্থির করি নাই-_স্থির ক'রে যাই। 
চাই, তিন-শ হাতি ন-শ ঘোড়া, 
মাণিক চাই এগার ঘড়া, 
_ কথায় হবে না লেখ! পড়া চাই।। ৪৫ 
রমর্ণীগণ বলে, ঘটক! তায় কিছু রবে না আটক, 
সংপান্রে দিতে কি রাজ্য ভাবে! 
পাত্র যেমন, পাবেন পণ, ঘটকের আছে নিরাপণ, 
দ-্সংশের এক 'ংশ পাবে ৪৬ 


৭ মাশরখি রায়ের পাঁচালী 


হাসি রমপীগণ কয়, পাঞ্জ সোমার কেডা হয়, 
নারদ বলে,- ল্যান বাধালে বড়! 


কোটে পেয়েছো যা হয় তাই করো।। ৪৭ 


তবে, বেহাই ! কেমন বটেন গৃহিণী । 
তোমার, পক দাড়ি পায়ে ঝোলে, 
ইহাই দেখে কি বেহানী ভুলে? 
যদি ফুলেল তাবে তাঁকে ধন ।। ৪৮ 


নারদ বলেন, কেকি কয়, 
বয়স ততো আমার অধিক নয়, 
বাধা হয়েছেন--তাব-পারোতে তই 
লেখাতে বয়স অতি কমি, 
কথার বা বড় জোর আশী নকাই।। ৪৯ 
যেবায়, ঘটাতে হরি ভাসে, 
তার ফিরে বার বৈশাখ মাসে, 
জন্ম আমার হয় মহীতলে। 
বয়স তাকিতে পারে না অনা পরে, 
মা আমাকে কালজিকার ছেলে বলে।। ৫০ 
এক চতুরা নারী কয়, 
হাঁ ছে' কাজিকার ছেলে কে বা নয়, 
ও সব ফাকি-জুকি করিলে, কালিকার সম্বন্ধ ধরিলে, 
মা চন ভিরী, লিতা হম ভাই ।) ৫১ 
এইরাপে হয় কত, রসাভাস উভয়ত, 
নারীগণে গেজ নিজাজায়। 
করেন শুভ সন্তন্ধ-নির্শয়।। ৫২ 
জগতে হৈজ সমাচার, স্রীগণে মল্াচার, 
গল দিন ছৈলে প্রস্ভাত, আনন্দে আইবুড় ভাত, 
যায়ে রাখী দেন রুক্সিতখীরে।। ৫৩ 
যেতাকে-তার হাড়ী যান, রাখেন সহারি মান, 
না গেলে কেছ পাছে ছয় দুখী ।। ৫৪ 


অহাপ্রলয় দেখেছি আমি, 





চিরদিন ভিক্ষার্জীবী স্বামী । 
স্তন মাগো! দুর্ভাশিশী আমি || ৫৫ 
কপালে নাহিক ভদ্র, পতি অতি সুদরিদ্, 
পড়েছি মা! বিধির বিড়স্বলে। 
1 কপালে যা কখন নাই, মনে আজি করেছি তাই, 


যদি মা! তোর দয়া হয় গো মনে ।। ৫৬ 


বলিতে তো পারিনে মাগো ! যাও যদি দয়া ক'রে। 
অতি দরিদ্র দ্বিজরমণী' কাঙ্গালিনীর মন্দিরে || 


| আমি দৈন্য দ্বিজনারী, মা! তুমি রাজকুমারী, 


দয়া কি তোর্‌ হবে, লক্ষী! লক্ষ্মীহীন দ্বিজবরে। 
রুক্সিণি! তোয় বলবো বলে, এনেছি মা! কাল বিকালে, 


। ক্ষীর সর মিষ্টায্ কিঞিত, ভিক্ষা করি নগরে ।। (গ) 


রুক্মিণীর ভ্রাতা রুত্ধীর ক্রোধ । 


রুষ্্ী আদি নামে চারি পুস্র ভূপতির। 

কৃষ্ণ সঙ্গে সম্বন্ধ শুনিয়া রুক্ষিণীর || ৫৭ 

রুল্ত্রী অতি দ'খী হয়ে, এঁক্যে চারি ভাই। 

বলে, ধিক ধিক এর বাড়া কি অধিক লজ্জা পাছি? ৫৮ 


আছে, জগৎমানা, অগ্রগণ্য, বু নরপতি । 


শিশুপাল ভূপাল, ভূ-মানা মহাপতি || ৫৯ 


 প্রতাপে সিন্ধু, জরাসন্ধ, তারে দিলেও সাজে । 
| পিতা, আমার ভগিনীকে 


ফেল্লেন জলসিন্কু-মাঝে!। ৬০ 
অতি অপকৃষ্ট নাম কষ, জাতিশ্রষ্ট জানি । 
জন্ম দেবকীর গর্ভে, পালে লন্দরাশী।1 ৬১ 
তার, বাপ যা থাকে, পড়ে পাকে, বাঁধা কংসালয়। 


[কথা জগতে ঘোষে, 


না ঘোষের বাধ! মাথায় বয়।। ৬২ 
কৃহক দিয়ে, বার করেছে, জায়ান ঘোষের নারী । | ৬৩ 
তার, বাড়া কি ঘোর পাতকী, আছে পদে পদে। 


' করে কীর্তি, দসুবৃত্ধি, মাতুল কাসে ব'যে।। ৪ 


রুষঝ্িপী - হরণ 


সহত্র দোষ ঢাকে, যদি বিদ্যা দেখতে পাই। 
তাতে, নবডঙ্ক, বন্কর পেটে আঙ্ষ-ফলাও নাই ।! ৬৫ 
কিছু, জানিনে গন্ধ, এ সম্বন্ধ, কালি ঘটেছে আসি। 
বাধালে কাণ্ড, লগ্ডভণ্ু, নারুদে ভণ্ড ফধি।। ৬৬ 
দেবতার, যেমন রূপ তেমনি গুণ. তেমনি বাহন ঢেকি। 
নারুদে বেটা, হদ্দ ঠেটা, মুনির মধ্যে মেকি ।। ৬৭ 
বেটা, মিথ্যাবাদী, কপাল জুড়ে গঙ্গা মার্টীর ফোটা । 
ঠকের, ধোকায় ঠেকি, পিতা কি, 

কুলে রাখবেন খোঁটা? ৬৮ 
পিতা আমার বাধাতে চান, ভারি কুটুখিতে। 
রাম যেমন করেছিলেন, চণ্ডালের সঙ্গে মিতে।। ৬৯ 
না জেনে তত্ব, করেছেন পত্র, এ কথা কেহ রাখে? 


কপালে অশ্মি, তাকে ভগিনী, 
দিলে কি বিষয় থাকে ? ৭০ 
পিতা মিলন করিবেন খুব। 


যেন গঙ্গায় মিশাবেন কুপ।। ৭১ 


এ তো ভালো মিলন বটে, যেমন, 
এক মোহর আর এক বটে, বাবলা আর বটে 
শালে আর চটে. রামকুড়ে আর মে ।। ৭২ 
সুঙ্জন আর শঠে, চন্দন আর শিমুল কাঠে। 
খাটুলি ছাপর খাটে. সানকি আর টাটে।। ৭৩ 
চামর আর পা্টে, কুলীন ব্রাহ্মণ আর ভাটে। 
মজলিসে আর মাঠে, পরম যোগী আর কুটে।। ৭৪ 
আসল আর ঝুঁটে, এরাবত আর উটে। 
দেওয়ান আর মুটে, আনারসে আর ফুটে।। ৭৫ 
চাদি আর নোড়ে, সাদু আর চোরে। 
সোণা আর সীসে, অন্ত আর বিষে । ৭৬ 
রোহিত আর পাকালে, সিংহ আর শুগালে। 
দালিম আর মাখালে, রাজ। আর রাখালে।। ৭৭ 
রুক্সিণী-স্বয়গ্ব রার্থ নৃপতিগণ সমীপে পত্র প্রেরণ। 
বুদ্ধ দশায় বুদ্ধি যার, জ্ঞান থাকে না জায়-বেজায়, 
যায় প্রাণ তথাচ না শুনিব। 
আমরা হয়েছি উপযুক্ত, যাকে দেওয়া উপযুক্ত, 
গুপযৃক্ত দেখে ভগিনী দিব।। ৭৮ 
মাশরঘি __৪৮ | 
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৩৭৭ 


তখন চারি সহোদরে, পরস্পর যুক্তি ক'রে, 
সর্বত্র পাঠায় অনুচর। 
লিখি রুঝ্সিণীর স্বয়স্বর।। ৭৯ 
শুনিয়ে সাজিয়ে বর, আইল বহু নৃপবর, 
বর মাগি বরদার পদতলে । 
ধতরাষ্ট্র পূত্রগণ চলে।1 ৮০ 
উথলিল প্রেমসিন্তু, মমৈলে। যায় জরাসিন্ধু, 
স্মরণ করিয়া হরগৌরী। 
হাতেতে বান্ধিয়৷ সত যায় দমঘোষ-সুত. 
শিশুপাল দুষ্ট কৃফবৈরী || ৮১ 
যাটি লক্ষ কিংবা আশী, উদয় হইল আসি,.__ 
রাজগণ বিদর্ভনগরে। 
কৃষ্ঃ সঙ্গে শত্রবাদ, শুনিয়ে হেন সংবাদ, 
লক্ষী মনোদুঃখী অন্তঃপুরে।। ৮২ 
কৃষ্ঃ বলি রুক্সিণীর, চক্ষে বহে প্রেম-নীর, 
ভাবেন সতী কি হয় ললাটে। 
মানসে ডাকেন্‌ সতী, কোথা হে ব্রেলোকাপতি! 
জগদীশ ! মান রক্ষ এ সঙ্কটে || ৮৩ 


শ্রীকফের নিকট রুঝ্জিণীর পত্র প্রেরণ। 


নিকটে দেখিয়া সতী, সুদরিদ্র ভাব অতি, 
প্রাচান ব্রাহ্মণ এক জন। 

যত্বে কর ধরি তার, করিয়া দুঃখ-বিস্তার, 
কহেন বেদন নিবেদন || ৮৪ 

শুন ওহে ছিজরাজ: যথা কৃষ্ণ ব্রজরাজ, 
বিরাজে দ্বারকাপুরী মধ্যে। 
ত্বরায় গমন যথাসাধো ।1 ৮৫ 

রাখ যদি এই দায়, চ্ঞেমারে দারিদ্রা দায়, 
মুক্ত আমি করিব অনায়াসে । 

ধর ধর ধর পত্র, প্রাণ আমার পন্র-পত্র-- 

জলবৎ থাকিল কৃষ্জের আশে ।। ৮৬ 


ঙঁ গু ষ্ঠ 


যাও হে দ্বিজ ! যাও হে একবার কৃঞ্ণ কাছে ছ্বারকায়। 
এই, রুঝ্সিণী দূখিনীর দুঃখ বলো কৃষ্ের রাজগাপায়।। 


৭৮ 


বলো সে শ্যাম নবঘনে, কষ! তোমার অদর্শনে, 
প্রেমাধীর্নী চাতকিনী কল্দিণী প্রাণ হারায় || (ঘ) 


৪ ষঁ রা 


রুঝ্রিপীয় প্রতি গথ্থীগণের সান্তুনা। 


অন্তঃপুরে পূর্ণ দুঃখী, দরিদ্র দশাতে লক, 
ভাবিতেছেদ কফখন বিনে। 
মুখে ক কফ রব, কেবল কষ গৌরব, 
শুনিয়ে কহিছে সতীগণে || ৮৭ 
কি করো গো ঠাকুরাণি! আছেন রাজা 'আছেল রাণী, 
উপযুক্ত সহোদরগণ গো। 
দেখি পাঞ্জ কুল মান, তোমারে করিবেন দান, 
“কফ কষ্।'-.তোমার একি পণ গো! ৮৮ 
লোকে শুলে বাঙ্গ করে, তাইতে ধরি দুটি করে, 
বারংবার করি তোমায় বারণ গো! 
কাজ কি কষ কৃষ্ণ রবে, যাতে তুমি সুখে রবে 
তেমনি বরে হইবে মিজন গো।। ৮৯ 
কেস কর কষ কুফা, কৃ হৈতে উৎকষ্ট, 
এসেছে নগরে কত জন গো! 
লাজের কথা আই আই! আইবুড়াতে যেন আই! 
ছি ছি মেনে! এ আবার কেমন গো! ৯০ 
বয়স তো তোমার বড় নয়, যদি হয় বড় নয়, 
হয় নয় শিখেছ এমপ গো 
আই মা! বসি মায়ের কোলে, 
শিকায় তোলে ভাতার বচন গো! ৯১ 
হয় ঘদি ভালো কপাল, ঠাকুরজামাই শিশুপাঙ্স.-._ 
ভূপাল মঙ্গে হইবে বরণ গো! 
ধলে যক্ষ রাপে কাম, আমাদের অনস্কাম, 
সেই বরে হয় সং্ঘটন গো! ৯২ 
বাপ গুণ তার আছে শুনা, গজদন্তে মিলবে সোগা, 
উপাসনা করি ধরি চরণ গো! 
কৃষ্ধকথা আর তৃঙ্গো না, কফ নহে তার তুলনা, 
দেখো না আর দিনেতে স্বপন গো।। ৯৩ 
থাকিবে তোমার কা, সেত কেবল কথার কথা, 
কৃষ্াকথা করে? না জালাপন গো 


ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


(মন্দ কেবল হবে পরে, সুখ পাবে না বাপের ঘরে, 


জে ওর পপ রানার এ আ 


ভাঙ্গিলে পরে সহোদরের মন গো! ৯৪ 
লক্ষী কন, কি বল সই! হব কি আমি জল-সই? 
তোলো কি শিশুপালের বচন গো। 
শুনিয়ে কি ছার রূপ ধন, আমায় করিবে সম্বোধন, 
না পাইলে কৃষখন আমার নিধন গো! ৯৫ 
তারে করি আরাধন, সেই আমার সাধনের ধন, 
যে ধন ধরে গিরি গোবর্ধণ গো। 
সে বিলে সব অসাধন, লব সেই অমূল্য ধন, 
মরি কিংবা মন্ত্রের সাধন গো! ৯৬ 
পদ্মের গতি যেমন জল, জল বিনে সবলে কমল, 
কমলের জীবন জীবন গো! 
দীনের গতি যেমন দাতা, দুঃখী পুত্রের গতি মাতা, 
সর্তীর গতি পতি-রত্ু-ধন গো! ৯৭ 
শসোর গতি যেমন বৃষ্টি, অন্ধজনের গতি যষ্টি, 
দৃষ্টিহীনের যষ্টি তো নয়ন গো! 
রথীর গতি হয় সারথি, নিরাশ্রয় জনার গতি, 
জগল্মধ্যে জগদীশ যেমন গো! ৯৮ 
গৃহীর গতি অর্থ মূল, যোগ্গীর গতি বৃক্ষমূল, 
সংসার অসার সদা মন গো! 
শ্লীনের গতি যেমন বারি, তরির গতি কাণ্ডারী, 

আমার গতি তেমনি হরি, নন্দের নন্দন গো! ৯৯ 


রঙ বট স 


আমার পতি ত সেই পতিতপাবন। 

কৃষ্ণ গতিষহ্থীলের গতি,_-সে জীবের জীবন।। 
সে ভিন্ন জানিনে মনে, জঙ্মে জলে সেই চরণে, 
আমার ধন প্রাণ কুল মান সমর্পণ! 

আমার সহোদর কাল হলো, সই! আমায়, 


| অতি শিশুবুদ্ধি শিশুপালকে দিতে চায়, __ 


আজি না দেখা দিলে হরি, 
তেজিব প্রাণগো সহচরি! 
হৃদে চিনা করি. চিন্তামণির শ্রীচরণ।। (5) 


ফিরে সখী বলে, যোড়কর, 


হেঁগো। তুমি যে কৃষ্ণ কৃষ কর, 
কালো কি গৌর,---দেখি নই এক দিন! 


রুব্রিগী - হরণ ৩৭৯ 


করি, কফ কৃষঃ অবিরত,  কৃষ্ণপক্ষের শর্শীর মত, 
করিলে তনু দিনে দিনে ক্ষীণ । | ১০০ 


গোরা কি শ্যামরাপ, তোমায় মজালে কিরূপ, 
স্বপ্টে কি দেখেছ ঠাকুরাণি। 
বল দেখি ৮র বিবরণ, স্বর্ণ-কান্তি বি-বরপ,__ 


যার জন্যে করিলে গো আপনি।। ১০১ 
শুনতে চাই সকল বিষয়, কেমন বয়স, কেমন বিষয়, _- 
রূপ গুণ তার কও করি প্রকাশ। 
শুনি নাই তার নামের ধ্বনি, ও রাজনন্দিনি ধনি। 
আমাদের যে সকলি আকাশ।। ১০২ 


রুদ্ধিণী কর্তৃক জীকফের কাপ বর্ণনা। 
লক্ষী কন কি অপরাপ, কিরূপে বর্ণিব রূপ, 
চিন্তার অগোচর চিন্তামণি। 
অতিয্তল অতুলনা, শিশুবুদ্ধি যত জনা, 
শিশু-ভানু তুলনা দেয় সনি! ১০৩ 
অভিমান করি মানসে, জলে রক্োৎপল ভাসে, 
সরোজ শরণাগত চরণ সরোজ । 
ঘনাইয়া এসে ঘন, দেখি কান্তি নবঘন, 
ঘন ঘন গগলে গরজে 11১০৪ 
দেখি ক্ষীণ কটি তার, করি কোটি নমস্কার, 
রাজ্য ছাড়ি কেশরী যায় বনে মনো দুঃখে। 
মুনিবরণ পদচিহ্ন বুকে ।। ১০৫ 


হেরি মোহন বংঙগীধর, সশক্কিত শশধর, 
পদনখাশ্রিত শর্শী আসি। 
ভবকত্রী ভাঙগীররথী, চরণে যার উৎপত্তি, 
কমলা কমলপদ-দাসী।। ১০৬ 
মুনির মনোমোছন মাধুরী । 
হেন রূপ আছে কোথায়, তুলনা করিব তায়, 


অতুল্য তুলনা তুল্য হরি।। ১০৭ 
অপরাপ পো সই! 
পতি জামার বিশ্বরাপ, নাই স্বরাপ তার রাপ, 
দেই কি তুলনা,-_-হরির তুলনা নাই ছরি বই: 


বলি, সেরাপ কি বর্ণিব, যদি সদয় হন মাধব, 
এনে রূপ দেখাব, আমি, 
যদি কৃষেের দাসী হুই।। (চ) 


রুঝ্িণীর পত্র লইয়া দরিষ্র ব্রাহ্মণের স্বারকায় গমন। 


হেথায় রুদ্ধিপ্ীর পত্র লয়ে, ব্রাঙ্মাণ দুঃখিত হয়ে, 
যাত্রা করে দ্বারকা-গামনে। 
যাইতে মনঃপুত নয়, না গেলে ঘুচে প্রণয়, 
যায় আর ভাবে মনে মনে ।। ১০৮ 
বলে, লেখা করি দেখেছি অঙ্ক, লাভের বিষয় নবডদ্ষ, 
প্রাচীন কায়া তাতে নানা রোগ। 
অবলার কথা ধরিলাম, কোন দেশে বা মর্তে চল্লাম, 
কপালে কি এত কর্ম্মভোগ। ১০৯ 
রাজার মেয়ের এমনি গুণ, ভালো করুন বা না করুন, 
না গেলে পর মন্দ করিবেন রাগে। 
উনি বলেছেন পাবে অশ্ব, আমি দেখছি পাব ভল্র, 
পোড়া কপাল ঘোড়া কখন লাগে? ১১৩ 
দ্বারকায় রাজা কৃষ্ণ, তারে আমি করি দৃষ্ট,_ 
দিব পঞ্তর ওরে আমার দশা ! 
অতি দীন ছ্বীন দরিদ্র বেশ, কেমনে করিব প্রবেশ £ 
যেমন যাওয়া তেমনি ফিরে আসা।। ১১১ 
ভাগাবন্ত লোক যারা, অর্থ পেয়ে মত্ত তারা, 
কাঙ্গাল দেখে বেঁকে বসে জানি। 
পোহাল আজি কি কাল রজনী ।। ১১২ 


ভেবে কিছু পাইনে কুল, সকলি হইল ভুল, 
এক সের তুল নাই বাসে। 
নিত্য নিত্য করি ভিক্ষা, তবে হয় প্রাণরক্ষা, 


ব্রাহ্মাণীচী মরিবে উপবাসে ।। ১১৩ 
যা হোক যা করেন দুগে, যা হবার তাই হবে ভাগে 
উপসর্গে তুগি কিছু দিন। 
উপনীত ব্রাহ্মণ প্রবীপ।| ১১৪ 
কৃফ-নরশনে ছারকায়। 


৮০ 
প্রেমানান্দে পুলকিত-কায় ।) ১১৫ 
মগ হয়ে প্রেমভরে, ডাকিছে পথে পরম্পরে, 
কে যাবিরে ভবসিদ্ধু পার। 
অয় রে করি একাঙ্ছ, ছারকায় দ্বারকাকান্ত, 
আলভী ভব্কর্শধার ।। ১১৬ 
ানপন পরথিকগপ মনের উল্লাঙগে। 


দর্শনের পর্পো যায় হাসা পরিহাসে।। ১১৭ 
হে, সঙ্জল-জল্দকাস্ছি ভাদ্তি দূরে গেল । 
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ নয়নে হেরিল।। ১১৮ 
প্রেমে পুলকিত চক্ষে বহে শত ধার। 
কৌঁদে পথিকগপ ফিরে এসে পুনরর্ধার |] ১১৯ 
বৃঙ্ছ ঘদি সুধায় ভাই ! কাদ কি কারণ? 
তারা বলে, গিয়েছিলাম কৃষ্-দরশন।। ১২০ 
দ্বিত বলে,--ছেসে গেলে, শেষে চক্ষের জল । 
আহা মরি! কৃষধাদর্শলের এই কি ফল! ১২১ 
অঙ্গে ধূলি, কতণুঙি দেখছি 'ভুমে পড়ি! 
থারিপাশে গায়েতে মেরেছে বেওরবাড়ি।) ১২২ 
অর্থফোাত, সকঞ্ধি ডোবে, মানের গোড়ায় ছাই। 
নিয়ে, অহাপ্রাণী, টানাটানি, 

শেষে এই ঘটে বরে ভাই! ১২৩ 
পিয়েছিলে অথলোভে, তার হলো খুব স্বাথ। 
ধরি চললে, ভুমে ফেলে, বুঝিয়ে দিয়েছে অথ ১২৪ 
দেখছি বাভার, আমিও আবার, যাই তাদের কাছে: 
আমার কপালে, বৃদ্ছকালে, অপমুত়া আছে।। ১২৫ 
লয়ে যাইতৈছি রুঝ্সিকীর পত্র.-কুষে। কে বলিবে 
আমার হাতে থাকবে লিখন, 

কপালের লিখন ফল্বে।। ১২৬ 


শ্রাবণের দ্বারকান্বারে গমন। 
এইয়াপে করি নিপ্রু বিধিমত ভয়। 
স্বারকানাণের দ্বারের নিকটে উদয় ।। ১২৭ 
ঘমসম বারের রক্ষকণাণ। দেখি + 
দুম জানিয়া দুর্ভাবন' দূরে থাকি ।। ৯ ২৮ 
বৃক্ষমূলে বসি, ভয়ে মুলজন্ধ জপে। 
করি অপার হইয়া পার, ব্যাপার কিরুপ্দে।। ১২৯ 


০৮ পাশ পা সপ সপ পাপা পাপ ০ পপ ১ পাপা পপর এপ 


রস সপ সম, ০8০ পা. পর পপ ক. প০০৯০০-. পপ ০০০ সপ, 


৬ ০ রেল ্পদপসদ এরা জর ৯৯ 


জাশরছি রায়ের পাঁচালী 


বৃক্ষমূলে বসি বিশ্র, আনহু আলয়।। ১৩০ 
যজ্জেন্মরের আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে ছারী যায়। 
ব্রাহ্মণাদেবের আজ্ঞা ব্রাক্মাণে জানায়।। ১৩১ 
ভাগ ফিরা তোমারি মনুয়া-ধারি ! 
আব ক্যা হিয়া রহেনা। 

জল্দি হুজুর যানা।। ১৩২ 
কৌঁপে দ্বিজ বলে, বাবা! হাম স্থই কযা করে 
ছারী বলে, বাত রাখ দেও, 

পাকিড়কে লে যাঙ্গে।। ১৩৩ 


তোম্সে হাম্‌সে বাত নেহি হ্যায়, 


আও বে রাস্তা মোড়ে ১৩৪ 
দ্িন্ত বলে, ছোড় দে, বাবা ক্যা কিয়া মেই গুণা? 
কা! তেরা বাপ্‌ ফিকির করুকে, 
ফকিরকো দুখ্‌ দেনা? ১৩৫ 
কহ যাকে কিষণজীকো বুভঢা হুয়াসে ভাগা! 
আশীষ করেগা, বাবা, রামজী কল্যাণ করেগা।। ১৩৬ 
পুনর্বার আসি এক অন্য দ্বারী কয়। 
ওহে দ্বিজ ! এখনও বিলম্ব কেন হয়? ১৩৭ 
না ডাকিতে- যার আশ্রিত ব্রক্ষা ত্রিপুরারি।। ১৩৮ 
ব্রাহ্মণের হেল ব্রচ্মাভাবের উত্তব। 
বলে, আমারে ডাকিছেন কৃষ্ণ এ নহে সম্ভব ।। ১৩৯ 
শুনেছি বিরিঞ্চি-হর-বাঞ্ছিত সে কৃষ্ণ। 
অগণা অধমে করিবেন কৃপাদৃষ্ট? ১৪০ 
ক্রিয়া নাই তার ধর্ম্ঘ, বীজ নাই তার জন্ম, 
অসম্ভব শুনি। 
জন্ম হয় লাই মৃত্যু হ'লো, 
জীব নাই তার প্রাণী ।। ১৪১ 
মেঘ নাই তার বর্ষে ভ্রল, বৃক্ষ নাই তার ফলিল ফল 
এ কথা কি বিফল! 
ধান নাই তার হ'লো চিড়ে, শিরো নাস্তি শিরঃপীড়ে, 
বুদ্ধি নাই তার বঙ্গ।। ১৪২ 


রুঝিবী - হরণ 


ব্যক্তি নাই তার উক্তি করিলে, 


ভক্তি নাই তার মুক্তি পেলে, 


কথা যুক্তি নয়। 
কৃষ্ণ ডাকিছেন এ নির্ুণে, বোবায় বলে- কালায় শুনে, 
একি সম্ভব হয় £।। ১৪৩ 


ক ষ্ঠ ঞ্ 


সেদিন কি হবে! 

দীন হীন গতিহীন অতি দীন, 

এ দীনের সে দিন কি হবে! 
দ্বারি রে! দ্বাফ্াকাস্ত কৃষ্ আমায় ডাকিবে।। 

আমি ত ডাকি নাই ঠারে, 

একবার কৃষ্ণ বলি দিনাস্তরে, 
ডাকিলে--ডাকিয়ে স্থান দিতেন পদ-পল্লবে। 
গতি নাই করিলে বিচার, তবে দাশরথি পার, 

পতিতপাবন কৃষ্নাম-গুণে সম্ভবে 11 (ছ) 


শ্রীকষ্ের রাজসভায় 'দরিষ্্র ব্রাহ্মণের সমাদর । 


সঙ্গে করি দ্বিজবর, যথা প্রত পীতাম্বর, 
দ্বারী লয়ে গেল শীঘ্্রগতি। 
ছিলেন রত্বসিংহাসনে, দ্বিজে হেরি ধরাসনে, 
বসিলেন বৈকুষ্ঠের পতি।। ১৪৪ 
বিধির বিধাতা হরি, বিধিমাতে যত করি, 
দ্বিজেরে দিলেন রত্বাসন। 
যজ্ঞেম্র যথাযোশে, তষিলেন পাদ্য অর্থ্যে, 
পত্র-পাঠে চিত্ত উচাটন || ১৪৫ 
দ্বিজে লয়ে যান অন্তঃপুরে। 
আনয়ন করেন শীঘ্র, নানা উপাদেয় দ্রব্য, 
ভোজন করান দ্বিজবরে!! ১৪৬ 
স্বর্ণথালে অল্প পোরা, নানা বাঞ্জন-কটোরা, 
পঞ্চামৃত দধি ঘৃত তায়। 
পরিবেশন পরিপাী, পায়সান্ন বাটি বাটি, 
হরি-পুরে হরিষে দ্ধিজ খায় ।। ১৪৭ 
নানা ভ্রব্য থরে থরে, খেতে দ্বিজ ভেবে মরে, 


এজ: এ সর্প ৪৭... ০ সাপটি 


আনন্দে কর তোজন, 


৩৮১ 


খেয়ে, তিন মালসা ক্ষীর-সর, বলে হে গোকুলেশ্বর। 
খিয় শরীর জীণ না হয় পাছে।। ১৪৮ 
সকল ভ্রবাই ঘুতপক্ক, পেটে পাছে না হয় পঙ্ধ, 
লোভে খেয়ে কি শেষে পড়িব পাকে 
ওহে কৃষ্ণ মহাশয় ! অগ্সিমান্দা অতিশয়, 
এতো সয় অভাস যদি থাকে ।। ১৪৯ 
আপনি, আদর করেন কি উদরমরা, 
তৈলপন্ক তিলের বড়া, 
গুরুপাক পায়স মাংস মীন। 
দিচ্ছেন আপনি খাচ্ছি কেপে, কালি মরিব উদর ফেঁপে, 
সাহস করিতে নারি,-নাড়ী ক্ষীণ।। ১৫০ 
তুমি খাও খাও লাগালে ধন্লা, শম্মা কিন্তু ভয়ে খান না. 
খেতে কিন্তু সকলগুলি পাবি। 
খেয়ে কি আপনাকে খাব? আত্মহতার পাতকী হব? 
শুনি হাসি কন বংশীধারী | ১৫১ 
জরিয়ে জায় জনার্দনি, 
ক্ষুপ্ রেখো না, পর্ণ করিয়া খাবে। 
পূর্ণব্রন্মোর কথা ধরি, খায় দ্বিজ উদর প্রি, 
থায় খায় তবু মনে ভাবে।। ১৫২ 
একবার একবার খায় না ডরে, 
আবার লোভে মনে করে, 
খলাম না হয় জন্মের মভ খাই । 
খেলাম খেলাম খেয়ে মরি, মহাপ্রাণীকে শীতল করি, 
একবার বই 'ত দু'বার হরণ নাই ১৫৩ 
জিড্ঞাসেন নন্দ-নন্দন, কেমন বটে রক্ধন ? 
সুপকার তো সুপঞ্ধ করেছে? 
দ্বিজ বলে, করি তাক, শাক বড় হয়েছে পাক, 
সব হারি হয়েছে শাকের কাছে।। ১৫৪ 
বলিদ্ধে করি নির্ঘন্ট, আশ্চর্য্য হয়েছে খণ্ট,__ 
কচু-শাকের ওহে হরি! 
চিলি, গোল্লা, মিছরি মিছে, 
ফাক ফাক সব শাকের ব্ীচে, 
কি সৃষ্টি করেছেল শাকল্কর। | ১৫৫ 
জন্মে যাহা খাই নাই কত, প্রচুর খাওয়ালে প্র! 
কিন্তু খুব ভোজন হলো এখালে। 


৩৮২ ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


ক্ীর ্ীরসে কেবল পোষক, 
হাড়ার ভাগ কি আবশ্যক! 
নালিতের শাক চালিতের অস্থল যেখানে ।। ১৫৬ 
খায় দ্বিজ উদর পুরি, রুচিপূর্ববক পুরি কচুরি, 
ধরে না তবু পোরে না আতি মন। 
উত্ধন্থাস উপজিজ, উদ্রীর মত উদর হৈল, 
উঠে শেষে সাধ্য কি আচমন।। ১৫৭ 
গুজন-স্থাড়া ভোজন করি, হজ বলে.--. মরিলাম হরি ! 
সহ্য হয় না শয্যা কই হে শোব। 
ছিজেরে দেখিয়া বাস, হিজা-হস্তে নিজ হস্ত, 
দিয়ে অমনি উঠান মাধব || ১৫৮ 
রত্ু-পালন্ক উপরে, ইষ্ট-সম লমাদরে, 
শয়ান করান কৃঝ। দ্বিজে। 
খআলাহারী হয়ে আছেন নিজে ।। ১৫৯ 
ভূতিলে ব্রাঙ্মাণ ধনা, হইলেন জগল্মানা, 
কি মান্য বাড়ান ডগবান্‌। 
তেজেতে কম্পিত ভানু, ্রাহ্থাণ কৃ্জের তনু, 
ছিজের বদনে কৃষঃ খান ।। ১৬০ 
গ্রাঙ্ষণের প্রাধান্য। 
যাশা বনজ কি পক্জন, কিনা ব্রাহ্মাণ-ভোজন, 
ক্রিয়া সিচ্ধ নহে বেদের বাগী। 
গ্রাক্ছাণে যাকর দান, ব্রক্মালোকে ব্রহ্মা পান, 
ফৈলাসেতে পান শুলপাগি।। ১৬১ 
ব্রাক্মাণে ঘা বলে--কফলে, চর্ভৃবরগ হ'লে ফলে, 
বন্জাবাকো কে পায়ে রাখিতে? 
ত্যাশপাপে হয় ধংস, সগর-ভূপতি-বংশ, 
তক্ষকে দশিক পরীক্ষিত | ১৬২ 
যে মত্,--সে ধন্য মর্তালোকে। 
পৃতবৃদ্ধি শ্রক্ষেয়, মহাব্যাবি নষ্ট হয়, 
সদেব-প্রা্াপ-পাদোদকে || ১৬৩ 
এখন বলে সবার্জিলে, সে কাল নাহি ব্রান্মণে, 
কির ব্রান্মাণ তেজোছীন। 
চাদদিযুখ দেখ্খ সুর্ধা, সমান তেজ সমান পুজ্য, 
কলি বলি সূর্ধা নহে কী ।। ১৬৪ 


[ অপর শুন বৃত্তান্ত, 


চারি যুগ আছে তুল্য, স্বর্ণের সমান মুল্য, 
যত লয় পাইলে স্ববর্ণচর্শ। 
অনল নহে শীতল, শুকায় কি সাগরের জল, 
চারি যুগ জলধি জলে পূর্ণ || ১৬৫ 
চারি যুগ সমান দর্প, ধরিয়াছে কাল সপ, 
ভূজন্স না ছাড়িয়াছে বিষ। 
চারি যুগ রেখেছেন জগদীশ।। ১৬৬ 
এখন কেবল কলি বলে, কিছ্ধিৎ কালেতে ফলে, 
রজ্মা-মনুযু ব্চ্মা-আশীর্বাদ। 
কিছ্ধিৎ বিলম্ব দেখে, যতেক পাষণ্ড লোকে, 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করে বাদ।। ১৬৭ 


জীকৃষণ কর্তৃক ব্রাহ্মণের পদসেবা। 


হেঘায় দ্বারকাকাস্ত, 
দ্বিজসেবায় আছেন উল্লাসে। 
বাড়াতে ব্রাহ্মাণ-মান্য, চরণ-সেবার জন্য, 
বসিলেন ছিজ-পদপাশে || ১৬৮ 
এসেছেন কত পথ চলি, বেদনা হয়েছে বলি, 
ভক্তি-ভাবে হলেন গদগদ । 
বেদলা ঘুচাই দূরে, বলি, তুলি নিলেন উরে, 
প্রবীণ দ্বিজের দুটি পদ।| ১৬৯ 


কমলা-সেবিত যার কমল-চরণ। 
দিয়ে, কমল হল্ড করেন হরি, ত্রাক্মাণের পদ-সেবন।। 
ভাবিলে যাহার পদ, তৃচ্ছজান ব্রন্মাপদ, হয় রে __ 
দিলেন ব্রাক্মাণে কি পদ, 
ভূগু-পদ ছাদয়ে ধারণ।। (জ) 


হীহজির এন্র্ঘাদর্শনে হ্রাব্মাণের লোত। 
দরিহ্র ছ্িজঞের নাই সুখের অভাব। 
পদছাতো পদসেবা করেল পন্নাভ।| ১৭০ 
পড্-ন্জাখির মব্নেতে ছন্দ নিপ্রা হ'লো। 


পাশটি না ফিরিল।। ১৭১ 


রুদ্গিণী - হরণ ৩৮৩ 


পর দিন উঠিয়া দ্থিজ বসিয়া সভায়। 
কৃষ-অট্রালিকা পানে একদৃষ্টে চায়।। ১৭২ 
দ্বিজ বলে, ধন্য ধন্য দ্বারকার কান্ত । 
ভগবান করেছেন কৃষ্ে ভারি ভাগ্যবন্ত।। ১৭৩ 
চিন্তমণির মণি-মন্দির মুনির মনঃম্্রীত। 
কত চন্দ্রকান্ত সূর্ধ্যকান্ত মণিতে রচিত।। ১৭৪ 
সুধাকর-কর নিদ্দি করে কি উজ্জ্বল। 
কুহ-নিশিতে দিনপ্রায় দ্বারকামণগ্ডল।। ১৭৫ 
কত হীরে চিরে ঘেরেছেন ভ্বারের চৌকাঠ। 
গজমতিতে গজগিরি স্বর্ণের কপাট।। ১৭৬ 
প্রাচীর প্রবল উচ্চ রতনে রচিত। 
পরশ ছাউনি তাতে প্রবালের ভিত।। ১৭৭ 
সুমেরু সমান উচ্চ অতি বহারস্ত। 
ফণি-শিরোমণিতে মণ্ডিত যত স্তস্ত।| ১৭৮ 
দ্বিজ বলে এক এক মাণিক, সাত রাজার ধন। 
ইহার, ভ্তন্ত বেড়া মাণিক ঘেরা, এ আর কেমন ১৭৯ 
আপশোষে আকুল দ্বিজ-__বলে,_আহা মরে যাই। 
কপালের ফাকটা বোজে,_ 

ইহার একটা যদি পাই+1 ১৮০ 
আড়ে আড়ে চান দ্বিজ নাড়ে দিয়ে হস্ত। 
অঙ্গময় ঘর্ম বয় লোভে শশবাস্ত।। ১৮১ 
ছাড়াতে অশক্ত হলো রক্ত দুই কর। 
জৌ দিয়ে যোড়ান মাণিক ছাড়ান দুক্ষর।। ১৮২ 
শ্রান্ত হ'য়ে ক্ষান্ত দ্বিজ কপালে ঘা মারে। 
বলে, সকলি ভগবানের হাত, 

আপন হাতে কি করে? ১৮৩ 
এইরূপে দীন হজ কিছু দিন তথা। 
মনে ভাবে, শুনিনে কিছু দেওয়া থোয়ার কথা ।। ১৮৪ 
ভক্তিভাবে খাওয়ান শোয়ান,__বচন ফেন মধু 
ফলে বা না ফলে কৃষ্ণ বিদায় করেন বা শুধু। ১৮৫ 
ভাবনার বিষয় নয়,---কপাল-গুণে ভড়াই। 
ইহার, সুত্র তোলে _-উত্তর-সাধক লোক 

একটী লাই ।। ১৮৬ 

হেখায়, হরিতে রুন্সিণী হরি উৎকণ্ঠিত অতি। 
আজ্ঞা দিলেন, শীঘ্র রথ সাজা রে সারঘি।| ১৮৭ 
সৈন্য সঙ্গে নাই, অন্য জনে না জানান। 
না জানেন বলরাম এ সব সন্ধান | ১৮৮ 


দরিদ্র ব্রাঙ্মাণে কন ব্রন্ষম-সনাতন। 
শীঘ্র আসি কর দ্বিজ! রথে আরোহণ।। ১৮৯ 
পদর্রজে পথশ্রান্তে কেন দুঃখ পাবে? 
দণ্ড মধ্য আলন্দে আপন ঘয়ে যাবে ।। ১৯০৩ 
ভিজ ভাবে মনে মনে রথে না হয় যাই। 
ভেবেছিলাম মনে যেটা কপালে ঘটল তাই।। ১৯১ 
নগদ অঙ্ক আকিয়েছিলাম, আর তবে হ'লো না! 
সেকি একটী সিকি পাইনে, এ কি বিবেচনা! ১৯২ 
লক্ষণেতে ভেবেছিলাম লক্ষ টাকা পাব। 
শেষে একটী পাই পাইনে, ভাই রে। 
কোথা যাব।| ১৯৩ 
ইনি, আত্মসুখের সুখী হয়ে, বললেন রথে উঠ 
মিষ্ট -ভাষী কৃষ্ণ, _ইহার দৃষ্টি অতি ছোট।। ১৯৪ 
অতি, শক্ত- শরীর, ভক্ত -বিটেল কথায় করুণা প্রকাশ । 
শেষে সকলি আকাশ।। ১৯৫ 
ইনি, পরকে দিবেন কি. 
আপনি বা কোন সুখ-ভোগে থাকেন। 
আতর কিনতে কাতর,__ 
গায়েকাষ্ঠ ঘ'সে মাথেন।। ১৯৬ 
এক দরিদ্রের মতন, হরিছ্রে মাথা, বস্ত্র প্রতিদিন। 
আহারের দোষে কৃষ্ণবর্ণ, মাজাখানি ক্ষীণ।। ১৯৭ 
বলব কি দেখে শুনে, পড়েছি আমি ধন্দে। 
ইহার জ্যেষ্ঠ ভাই, বলরাম --লাঙ্গল তার স্বন্ধে।| ১৯৮ 
দেবালয় বিপ্রসেবা নাহি দেখতে পাই। 
কৃষ্ণ যেল অহ্ং্রদ্ষা ইহার ধর্ঘকির্ম নাই ।। ১৯৯ 


শ্রীকৃফাসহ রথারোহণে ব্রাঙ্জণের বিদর্ভ-যাত্রা। 


যা হ'বার তাই হবে, বলে চক্ষে জল পড়ে। 
ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘ্িজ রথে শিয়া চড়ে ।। ২০০ 
পবন-বেগেতে রথ গগনে উঠিল। 
কম্পে কায় প্রাক্মাণের পরাণ উড়িল।। ২০১ 
কেঁদে বলে, তুমি রথ আনিলে কোথায়? 
ওহে কৃষ্ঃ! অবশেষে প্রাপটা বুঝি যায়।। ২০২ 
গুহে কৃষঃ! ম'লাম ম'লাম নাই --- আমি গিয়েচি। 
আমর, রথখ-আরোহশ মত হ'লোনা, 
পথ পেলে বাচি।! ২০৩ 


৩৮৪ 


যে আশাতে আসা, তার তো ফল ফল্িল বড় 
অধিকস্ক কেন প্রভু(আর ) ব্রচ্মাহত্যাটা কর ।। ২০৪ 
নামিয়ে দাও হে, নাম করিব, ব্রন্মা-স্থাপন হয়। 
হেসে কৃষ বলেন, উক্ষু মুদিলে যাবে ভয় ।। ২০৫ 
ভয়ে কাস্ট হয়ে, দিজ রথ-কাষ্ট ধাবে। 
শশধান হয়ে, ঈত জলা পড়ে | ২০৬ 
আবার বলে, ওহে কূষঃ! 
হায় হায় কি করিলে! 
ধর্ম খেয়ে তুমি আমাকে জালের মতন সারিলে। ২০৭ 
আমার ঘটি গেলো হে! ঘটিল বিপদ, 
একি কপালের লিখন। 
ছাতি গেজো হে ছাতি ফাটে ! 
মৃত ভালো গ্াথল ।1 ২০৮ 
তুমি, নিরাশ্রয়ের গতি শুনে, তোমার আশ্রয় ধরলাম ! 
একি, ভরঙগী যাত্রায় এসে, দুঃখের তরণী 
বোঝাই করলাম 1 ২০৯ 
যোখীর ধন কোশাকুশী আর কুশাসন। 
রাজার ধন পাজাপাট, বেশ্যার যৌবন ।। ২১০ 
চোরের ধন সাহস, যেমন গণকের ধন পাজি । 
আমার, সবে ধন, ছারকাকান্ত 
এ ঘটিটী পুঁজি ।1 ২১১ 


ও গু ৪ 


ওহে দ্বারকাকান্ত! সবাস্থান্ত আমার হলো! 

সবে ধন জঙপাত্র তাল পত্র গেলো ।। 

শুনে নাম কুছ দাতা, কষ্টেতে এসেছি হেখা, 

তুমি কি করিবে, কৃষ্ণ! ফলো মোর অনুষ্টফলো। 
কিছিৎ ধন পাবো ব'লে, স্ষিিত ধন চললাম ফোলে, 
প্রাক্মাণী সুধাইীলে, কি বলবো তাছি আমায় বলো ।। (ঝ) 


কষ কম আর কেদ না, মিথা! আর অনুশোচনা, 

করা যাবে বিবেচনা, দেখো হে দ্বিজ : বলঙ্াম। 

ভাবিতেছে ব্রাহ্মণ, তুমি বিবেচনাতে বিলক্ষণ, 

তার ত আমি সুলক্ষণ, দেখে শুনেই চললাম 1) ২১২ 
বিদর্ভ নগরে রথ. সন্বরে উত্তরে । 


| 
ৰ 
ূ 
ূ 
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ৃ 
| 


ব্রাঙ্মাপের করে ধরি, _ নামাইয়া দেন হরি, 
যথায় ব্রাহ্মাপপুরী নগর-উত্তরে !। ২১৩ 
দরিজ্র ব্রাহ্মণের দারিস্রা-মোচন। 
সব অট্টালিকাময়, 
কৃপাদৃষ্টে কপাময় চেয়েছেন আপনি। 
দ্বিজ্জ নাহি বুঝে অন্ত, বলে-এ সব অট্টালিকা-তন্ত 
করেছে কোন ভাগাবন্ত, 


ভেঙ্গেছে আমার কুঁড়েখানি।। ২১৪ 

উহ উহ মনি মরি! সবলে প্রাণ দেই গলে ছুরি, 
হরি হরি! কি দিলে হরি! আমারে এত শাড়ি । 
উপলক্ষ ছিল মাত্র, সবে ধন এক জলপান্্, 
আর তালপত্র-ছত্র, 

তালপত্রের কুঁড়েখানিও নাস্তি।। ২১৫ 
দাঁড়াই এখন কার ঘরে, দরিদ্র দেখিলে পরে, 
অবহেলো করে পরে, কেহ নাই ত্রিভুবনে। 
এতো কি ছিল ললাটে, শয়ন বৃক্ষ-নিকটে, 
জল খেতে হ'লো ঘাটে, জলপান্র বিনে।1 ২১৬ 
আগে পারিলে জানিতে, হতো না এত কাদিতে, 
ফলিতো কিছু গেলে আনিতে রাজা শিশুপালে। 
কোথাকার কৃপণ কৃষ্ণ, আনিতে গিয়ে এত কষ্ট, 
ধন প্রাণ স্থৃনিভরষ্ট, আমার কপালে ।। ২১৭ 
ব্রাঙ্থাণী গেলো কোথায়, হায় হায় ! না হেরি তায়, 
মম মৃত্যু মমতায়, হ'লো রে বিধাতা! 
বিধি কি আনিলে ভারতে, বিধিমতে দুঃখ দিতে, 
বিধি! কি তোর সঙ্গেতে, এত বিপক্ষতা।। ২১৮ 
হেখায়, অট্টালিকা মধো থাকি, ব্রাহ্মণী ব্রাঙ্মাণে দেখি, 
বলে দাসি! দেখ দেখি. শুভদিন উদয় গো। 
ছিল্প-ছাড়া জীর্ণ অতি, এ আমার প্রাচীন পতি, 
ছিহু আছে জীর্ণ ধুতি, ভিন্ন অন্য নয় গো।। ২১৯ 
মঙ্রে ব্রাঙ্মাণী পরে, রত্ব ভূষণ অঙ্গে পরে, 


সখী সঙ্গে সমাদরে, চলিল পতি আনিতে। 


ধরিয়ে দুটি চরণ, প্রথমিল কাদিতে কাদিতে।। ২২০ 
দ্বিজ ভাবে, ইনি নন সামানো, সুর নয় কি নাগ-কনো, 
আমি বা কিসের জন্যে, ইহার প্রণাম লই। 


রুঝ্িগী - হরণ 


আমিও তোমাকে প্রণাম করি, 
কে তুমি রাজা রাজেস্বরি ! 
আমারে কৃপা কর কৃপাময়ি। ২২১ 
ব্রাহ্মাণী কয় হয়ে রুক্ষ, আই মা! ছি ছি একি দুঃখ, 
একবারে খেয়েছ চক্ষু, ও পোড়াকপা লে! 
দ্বিজ বলে-__কি ফেরে পড়িলাম ! 
কেন মা, আমি কি করিলাম! 
তোমারে কি কটু বলিলাম £ 
কেন ফেলো জঞ্জালে? ২২২ 
ব্াহ্মণী কহিছে শেষে, ধিক ধিক আ-মর্‌ মিন্সে ! 
ছবি বলে সে আর কেমন, কার পত্বী তুমি বা কোন! 
(কোন্‌ বেট! 'অন্রাম্মাণ, দেখেছে কোন্‌ কালে? ২২৩ 
একেতো বিপাকে পড়েছি, বিধির সঙ্গে বাদ করেছি, 
বাচা মিথো প্রাণে মরেছি, কাদি বৃক্ষতলে ! 
আবার ভুমি বুঝি বা রাজকন্যে! 
রাডদৈবে ফেলিবার জন্য, 
খেতে মাথা এলে এখানে, পরাণে বুঝি মেলে? ২২৪ 
মিছে দ্বদ্দে নাইকো গুণ, থাকে দোষ মাপ করুন, 
ফিরে ঘরে যাও ঠাকরুণ ! ফেলবেন না বিপত্তে। 
আপনি এসেছেন বৃক্ষতলে, 
এইখানে আমাকে ফেলে, করিবেন ব্রন্মহত্যে।। ২২৫ 
অতুল এন্বর্যয তোমায়, দিয়েছেন গোবিন্দ। 
শুনি হৈল জ্ঞানের উদয়, আনন্দে প্রফুলল-হনদয়, 
ভেবেছিলাম কৃষ্ণ নিদয়, তবে কি আমার ধন্দ? ২২৬ 
পাইয়া অতুল ধন, সহ ভার্ধ্যা ব্রাহ্মাণ, 
সৌভার্যো কাল যাপন, করে ক্রিয়া-কর্ে। 
সুখ সাধ সর্ববত্যার্গী, কত ভয় জন্মে ।। ২২৭ 
সহোদর সহ বাদ, সাধে বা ঘটে বিষাদ, 
ঘটে বা ঘটে প্রমাদ মনে কত ঘটে। 
করে বাদ বু ভূপান্স, আইল দুষ্ট শিশুপাল, 
রক্ষ নাথ হে গোপাল: দাঙ্সীরে সন্কটে।। ২২৮ 
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৩৮৫ 


পড়ে বিপদ-সাগরে, ডাকি তোমারে, 

ওহে জগবন্ধু! রক্ষাং কুরু রুঝিণী দাসীয়ে! 
একবার দেখা দাও হে তুমি, 

অখিল ব্রাহ্মাগুস্বামি! 

অনস্তরূপ অন্তর্যামী, দাসী-অস্তংপুরে ।। 
তৎপদে সপেছি প্রাণ, রাখ প্রাণ, রাখ মান, 
অভয় পদ প্রান্তে স্থান, দাও দাশরথিরে || (ঞ) 


বলরামের বিদর্ভ-নগরে গমন। 
হেথায় তোজিয়া দ্বারকাধাম, এসেন নবঘনশ্যাম, 
শুনিলেন বলরাম, পশ্চাৎ এ কথা । 
দোসর হ'তে গোবিন্দে, ঙাাঙ্গল ধরিয়া স্ককে, 
আনন্দে বলাই যান তথা ।। ২২৯ 
ভাবিলেন বলভদ্র, ভায়! বড় অভদ্র, 
একা যান শক্রুমাঝে তিনি। 
জরাসন্ধ শিশুপাল, ভেয়ের আমার চিরকাল, 
দু'বেটা পরম শক্ত জানি।। ২৩০ 
কোন স্থানে যান না ডেকে, ভায়ার নিঝ্বদ্ধি দেখে, 
মনে মনে বড় দুঃখ হয়। 
ঝগড়া করিতে সদাই আত্তি, চিরকাল দৌরাস্তয, 
নিতা নিতা নৃতন কীর্তি, ভালো তো এ সব নয়।। ২৩১ 
মরণ বাচন নাহিক জমান, কালীদহে খিয়ে ঝম্প দেন, 
বাদ করেন গে ইন্দ্ররাজার সনে। 
সদাই ফেরেন শত্রু হাতে, আমি ফিরি সাথে সাথে, 
বাচেন কেবল বলাই-দাদার গুণে ।। ২৩২ 
মানেন না তো কোন কালে, জ্রোষ্ঠ ভাইকে শ্রেষ্ঠ ব'লে, 
আত্মনুদি শুভ তার সদা । 
সম্পদ-সময়ে তার, অন্য সৈন্য সমিভ্যার, 
বিপদ কালেতে কেবল দাদা। ২৩৩ 
আপনি হয়েছেন যোগা, আমাকে ভাবেন অবিজ্র, 
একটী কথা সুধান না বিরলে । 
এই যে গেলেন বিদর্তে, আপনি মলের গর্ধেষ, 
ইছাতে সঙ্ছট যদি ফলে।। ২৩৪ 
বলি-_.ফিরিব না আর তার লাগি, 
মন বোঝে না,-পড়েছি মায়া ফাদে। 


৩৮৬ 


পাসরিতে নারি প্রাণ কাদে।। ২৩৫ 
সে রাখুক বা না রাখুক মান, কৃষ যে আমার প্রাণ, 
সর্কাদা কল্যাণ বাসা করি। 
চিরকাল নালক ধরিব, 
ছোট বই তো বড় নয় সে হরি! ২৩৬ 
আপনি মান পাই না পাই, ভেয়ের মঙ্গল চাই, 
এত বলি তাজে নিজ ধাম । 


করিতে কষেলা হিত, উরাস্িত উপলতি, 
বিদক্চ নগারে বলবাম | ২৩৭ 
হছেখায় হায়ে অগ্রগারী, ঞাসন হরলোকা -স্বাহী, 


[পাবিদ্দ আলম শুনা ভরে। 
অন্ংপুরে উদ্ধমুখী, দেখেন সুধাংস্ুমুখী, 
রুক্িখী- গোবিন্দ রাধাপরে।। ১৩৮ 
দেখে ভপের কর্ণধার, দুই চক্ষে শতধার, 
বঙেন, তামরা হের হের সহ গো! 
পঞ্জে চণ্ডী পড়িলো ফুল, ৮শ্ী আমায় অনুকূল, 
খণ্ডিল মনের শৃল, চণ্ডাসাধনের ধন এ গো ।। ২৩৯ 


ক ০ ী 


সি এ দেখ মোর শাম নবঘন, 
এজেন আমার জাগবঙ্ধ রথ-আরোহাণে । 
এ পদে রেখেছে মতি রক্ষা ইন্তর পশুপতি, 
ভবভার্ধা ভার্গীরখীর জলা এ চরণে। 
গাজে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার, 
স্বিড়ুজ মুবলীধর, পীতবাস পরাণে)। (ট) 


গু ভু ঝ 


সমাগত ভূপতিগণের ক্রোখ। 


হেথা কক্সিশীর দ্বয়স্রে, আমি বছ নৃপবরে, 
সঞ্া করি সবাই কয় সভাতে। 
ভূপতির কি দুরদৃষ্ট! মানস করেছেন কা 


শোপের নক্ষনে কন্যা দিতে 11 ২৪০ 
আগমান করিতে বাজনাণে? 


তার দোষ কি মনে করিব, 


আমাদের হয়েছে বিমর্ষ, ইহাদের, বাপে-কিয়ে পরামশ, 
উভয়ের মন দেবকী-নম্দনে | ২৪১ 


ইহাদের বিবেচনা কেমন ?-_ 


্রাহ্মাণ ফেলে মুচিকে দান, 
ভালো ত বিবেচনা! 
বিবেচনা হলো কোন দেশী? বাপকে রেখে উপবাসী 
বেযাইকে ক্ষীর ছেনা? ২৪২ 
পিবেচনাকে ধা ধন্য, গঙ্গা ফেলে পুষস্ধরিণী, 
শ্লান করেন রে ভাই! 
একি, বিবেচনা করিলেন রাজা, ঘরে এনে লক্ষ রাজা, 
কোটালের দোহাই ! ২৪৩ 
ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচায় পোষেণ কাক! 
ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজাতে ঢাক।। ২৪৪ 

সিক্ষিযোগ তাশ করি, ভরণী মঘায় যাত্রা । 
চেরিশ অক্ষর খালি রেখে, 

'ধ'য়ের মাথায় মাত্রা । ২৪৫ 
ফেলে হীরে ধাধিলেন জীরে, 

সোণা বাইরে আঁচিলে গিরে, 

এ দেশে লোক থাকে ? 
ঘোড়া ফেলে জয়পতাকা ছাগলের মন্তুকে ! ২৪৬ 
ব্রাহ্মণ প্রতি করি কোপ, সভাসদ সদেগাপ 1 
নইলে মান্য কৃষ্ণ! 

জাহাজ ডুবিয়ে ভোঙ্গায় চড়া! 


জিলিপি ফেলে তালের বড়া, 
জ্ঞান করেছেন মিষ্ট।1 ২৪৭ 
আন্বগিণেতে মন দ্ুললো না, মন ভুলেছে চরকা! 


শালকে রেখে যবে-স্থবে, চটে দিয়েছেন মারকা! ২৪৮ 
সার চন্দন ফেলে, মান্য শিমুলের কাঠ ! 
উঠানে বসান অধ্যাপককে, 

ভাটকে দিয়েছেন খাট ।। ২৪৯ 
মনসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, জলে ডুবিয়ে শ্যামা । 
রূপোকে রেখে কুপোর মধ্য, 

কাগজে বেধেছেন তামা ।| ২৫০ 
যজ্ঞের ঘৃত অগ্রভাগ খায় ষেন শৃগালে! 
রুকঝ্িগীকে দিতে চান, নদ্দের বেটা রাখালে! ২৫১ 


রুদ্ধিণী - হরণ 


জ্রীকৃফণ কর্তৃক রুত্িণী-হরণ ও রুক্ধী প্রভৃতির 
যুদ্ধ-চেষ্ঠা। 
যতেক রাজার দল সবে করে কোলাহল, 
হলাহল উঠিছে মনোরাগে। 
আছে, ক্রোধে চারি বাজসুত, আসিয়া জনেক দৃত, 
কহিতে লাগিল রাজার আগে ।। ২৫২ 
ধনুকে সন্ধান পুরে, রুক্সিণীর অস্তঃপুরে, 
ছিলাম আমরা রক্ষার কারণে। 
শনাভরে আসি হরি, রাজার নন্দিনী হরি, 
রথে চড়ি উঠিলো গগনে ।। ২৫৩ 
যুদ্ধ করি কোন ক্রমে, পারি নাই তার পরাক্রমে, 
হারি মেনে এসেছি মহারাজ ! 
যায় নাহিকো লঙগদূর, নিকটে আছে নিষ্টুর, 
ধরেন তো করেন না কালব্যাজ।1 ২৫৪ 
শনি রুক্সী উঠিল দ্রুত, জ্বলম্ত অনলে ঘৃত, 
জ্বলে উঠ যেন দিল ঢালি। 
বলে বেটারা দূর দূর, ভালো বাঁচালি অস্তপুর, 
হস্ত কামড়ায় দিয়ে গালি । | ২৫৫ 
রাগে হয়ে জ্ঞানশুনা, বলে ধর ধর ধর সৈন্য! 
কি আর দেখ রে যায় দপ। 
হবে, জগতে কলম্কধ্বনি, ভেকে চুরি করে মণি, 
ঠেলিয়ে ফেলায়ে কালসর্প।। ২৫৬ 
ক্রোধে চারি সহোদর, বলে সৈনা ধর ধর, 
বংশীধারী শুনাপথে যায় রে! 
হাতে লয়ে নানা অস্ত, সবে হয়ে শশবাস্ত, 
গেলো গেলো হায় হায় রে।। ২৫৭ 


এ যায় রুক্সিণী লয়ে রথোপরে। 
আরে, ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ভুত মার্‌ মারু 
দুরাচার কষ গোপ-্কুমারে | 
অতি অগণ্য ও যে ব্রজে গোপাল-_ 
গো-রাখাল চিরকাল রে 
ব্রজ-গোপিনী সকলে, ও রাখালে ভোলে, 
রাজকুদারী কি সাজে সে বরে 11 (8) 
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অবাক ছয়ে রাজশাগ, সবাই দুঃখে মগন, 
বলে, পণ্ড হলো এ সব মন্ত্রণা। 
জরাসন্ধ সুধায় দূতে, বেষ্টিত দেবকী-সুতে, 
কে কে আছে কতগুলি সেনা ।। ২৫৮ 
দূত বলে, মহাশয়! বু সেনা তার সঙ্গে নয়, 
কিন্তু তার কাজ কি সেনা সাথে? 
বাইরে ডাকছে বলরাম, ভয় কি রে ভাই ঘনশ্যাম! 
নুতন এক লাঙ্গল লয়ে হাতে । ২৫৯ 


ডারাসন্ধ বলে হচ্জ, এসেছেন সেই বলভদ্র, 
ভদ্রলোক তার কাছে না যান। 
নাই অন্য অস্ত্রে শিক্ষা, কেবল লাঙ্গালে দীক্ষা, 


তাইতে ইন্দ্র প্রাণ ভিক্ষা! চান।। ২৬০ 

কৃষ্ণকে করেছি ক্ষান্ত, বটি তা হ'ত আমি বলবস্ত, 

কিন্ত আমি পারি নাই বলার বলে। 

কাতর দেখে না করে দয়া, নাইকো বলার বলা কওয়া, 
অকন্মাৎ লাঙ্গল লাগায় গলে।। ২৬১ 

একদিন আমায় যুদ্ধস্থলে, দিয়েছিলো সেই হলটা গলে, 

অদ্যাপি বেদনা স্কন্ষে আছে। 
নাম শুনে তার কাপে অঙ্গ, 
আমি তো ভাই! দিলাম ভঙ্গ 

হার মেনেছি হলধরের কাছে।। ২৬২ 


শিশুপাল ও নারদ মুনি। 
এইরীপে রাজন কয়, নারদ মুনি হেন সময়, 
রাজসভা মধ উপনীত ! 
কহেন,” শ্রন শিশুপাল! তুমি মান্য মহীপাল, 
কহিব তোমার কিছু হিত।। ২৬৩ 


হাতে বেধে এলে সুত, সে আনন্দ নন্দসুত 
ঘুচালে তোমার, ওহে ভপ! 
হাসিবে বিপক্ষ নরে, এ বেশে এক্ষণে ঘরে, 


লজ্জা খেয়ে যাইবে কিরীপ ? ২৬৪ 
আমি একি যুক্তি বলি ভাই! ভক্ষি হয় ত কর তাই, 
যাউক প্রাপ--মানকে হাতে রেখো। 


যাও ঘরে ভুলিতে চড়ে, বনজ আচ্ছাদন ক'রে, 
কিছুকাল অন্তঃপূরে থেকো ।। ২৬৫ 
এ কথাটা পুরাগা হবে, নগরে দেখা দিও তবে, 


৩৮৮ মাশরখি রায়ের পাঁচালী 


করিতে হলো এই কার্যা, বন্ধস্য বচন গ্রাহ্য, 
বলিয়ে ভুলিতে শিয়ে উঠে !। ২৬৬ 


ভুলি চড়িয়া শিশুপালের নগরে প্রবেশ 


শিশুলালে মজণা দিয়ে, নারদ তবে ছ্রুত শিয়ে, 
উদয় শিশুপালের নগরে 
ধরে ঘরে বাদা কনে, মুলি অনুমতি করে, 
সান্ড সাঞ্জ সকলে শীঘ্র কারে! ২৩৭ 
শুলে যত বাদাকির, সকলে হায়ে পদ, 
পে শিয়ে বাজায় রাজার আগে। 
ধায় লা জয়টাক ঢোল, নখরে বিষম গোল, 
গুলে শঙ পঞ্জগ্াপ ড15): ২৬৮ 
শিশ্টপাঙ কয়, এ কিনাপ। ৩1 বেটারা চুপ চুপ! 
একি লক 'পিড়িলাম সঙ্থাটি। 
শুনি বলেন, বলি রাজা, বান্জা বেটারা বাজ বাজ, 
কামাই কিমালে পায়ের নিকাটে ২৬৯ 
শুনিয়ে মুশিব সাড়া, কন কন বাজিছে কাড়া, 
টং তং বাজে টিকরা দড়। 
দই পাশেতে ঘাক থাক, বাজে বাঘলেঙ্গুরে ঢাক, 
দখাড়ে নগর কৰিছে জড়! ২৭৪ 
দশ্যেতে বাজায় দশ ঝমঝমী জগবঝম্প, 
ভঁমিকম্প বাদা-শন্দ কারে। 
ধাতিং তা বাড়ে বাদল, ভা ডো শিঙ্গের বো, 
জাঁক করি বাক বাজে পঞ্চম সারে ।। ১৭১ 
বাড়ে যত লাদা নামা, ধিবিবাজিছে দামামা, 
ধুনু উর শন ভাল । 
বিদায় করিছেন বজি লাজা, যায় যত ইংরাজী বাজ, 
ডলরণা বালী তবঙা কফতাল ।। ২৭২ 
প্রধান প্রধান যত চুদ, আহ্ধাদে যায় চুলিঢুজি 


একবার কাছ ঘুনিয়ে যায়, ছক দিয়ে শিরোপা চায়, 
বলে. -ছাড়িনে মহারাজার বিয়ে । ২৭৩ 
চুপ চুপ ধুমকি সাজে, ধূমকিটি ধূমকিটি ধেলাং বাজে, 
বাধণ করিলে খিগ্ুণ বেড়ে উ্জে। 
পিশুপাঙ যেন হয়েছে চোর, 
এতো কি সাঙা- বাজার আপন ফোটে? ২৭৪ 


শিশুপালের ভগিনী সব, 


সমাদর করিয়ে সবে বলে ।। ২৭৫ 
হলো কি শুভদিন আজ লো, এ বাজলো এ বাজলো, 
দাদার বিয়ের বাজনা আহা মরি ! 
আয় লো ধনি!-_আয় লো মণি! 
মঙ্গলা মাসি '_ মঞ্ত্রুরি মাধুরি! ২৭৬ 
আয় লো হীরে! আয় লো ধীরে 
আসিছে দাদা গী--টা ফিরে, 
আয় লো রাসু রঙ্গিণি! বামনি ! 
আয় লো জয়া জগদন্থা ! নিয়ে পান-গুয়া রন্তা, 
সাধের বউকে উলিয়ে ঘরে আলি ।1 ২৭৭ 
কোথা গেলি লো তারামালিনি! 
শীঘ্র দে লো পিড়িতে এলোনি, 
এ দেখ সিকিতে আলোচালি 
মেনেছিলাম সতাপীরে, পীর মেনে চেয়েছেন ফিরে, 
ঠাড়ো গুয়োপান দিতে হবে কালি।। ২৭৮ 
নগরের যত নাগরী, “বৌ দেখি বৌ দেখি'করি,-_ 
নগরের বাহিরে যায় হেটে। 
শিশুপালের ভগিনী শিয়ে, ডুলির আচ্ছাদন তুলিয়ে, 
“আই মা।' বলি দস্তে জিহ্বা কাটে! ২৭৯ 
নারীগণকে বলছে এসে, আয় লো মজার বৌ দেখসে, 
জঙ্মেতো দেখি নাই হেন বউ! 
লযাজের কথ! কারে কাব, ওমা আমি কোথা যাব। 
বিয়ের কনের গৌপ দোখেছো কেউ 211 ২৮৩ 
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ছি ছি অই আই বলিবো কায়! 

মরি জজ্জায়। শিশুাপালে ছার কপা লের__ 
কারখানা কেউ দেখসে আয় ।। | 
লজ্জা নাই পাধাপ-বুকো, অর্‌ মর মর্‌ কালামূখো ! 
শোয়া ক'রে কেউ ঢোল বাজায়।। (ভ) 


রুঝ্িগী -ছরণ 


জীকৃষের সহিত যুদ্ধে রুষ্মীর পরাভব ও লাঙ্ছনা। 
হরিয়ে রুক্মিণী হরির ত্বরায় গমন রথে। 
রুক্সিণীর সহোদর-সহ যুদ্ধ পথে ।। ২৮১ 
ভগবানের বাণে বাপে প্রাণে কাতর হয়ে । 
রুকী হয়ে দূইখ্থী,-__বাঞ্! যায় পলাইয়ে।। ২৮২ 
পলায় পাছে, পরাভব-_ দেখিয়ে পরাৎপর। 
ক্রোধে শীঘ্র তোলেন তারে রথের উপর ৷! ২৮৩ 
কত মন্দ বলেন, তারে নন্দের নম্দন। 
রথ-কাষ্ঠে রাখেন, করি নিগড় বন্ধন ।| ২৮৪ 
বলরাম বলেন হেসে, খুব করেছো! ভাই ! 
নৃতন কুটন্ব হ'লে, তার এমনি আদর চাই।। ২৮৫ 
মরি, ধন্য ধনা গণা পণ্য মানা বাড়াইলে! 
একি, সভা ভবা দিবা নব্য কাবা দেখাইলে ।। 
করি. দ্বন্দ ছন্দ, মন্দ বালো, সম্বন্ধ মান না! 
বলো, বেটা সেটা ঠা, এটা কেটা তা জান না।! ২৮৭ 
ভায়া! দয়া মায়া হায়া -কায়া মধে নাই । 
ধরো শ্বশুর-শিশুর কসুর, 
ওটা শিশুর বুদ্ধি ভাই ।। ২৮৮ 

এখন, ভার্যো পাজো পুজো, 

ভার্যার ভেয়ের একি কও হে! 
ভুমি ভুলোক-ভবলোক-গোলোক-পালক 

শালক-পালক নও তে ।। ২৮৯ 
বলরামের বাকোতে লজ্জিত কমল-চক্ষু। 
রুক্িপী দুঃখিত, দেখি সহোদরের দুঃখু।। ২৯০ 
তুণ্ডে ধরি হৃধীকেশ, তার কেশ মুড়াইয়া। 
দূর হ রে দুর্ভান্গা ! বলি, দিলেন তাড়াইয়া ।: ২৯১ 


রুঝ্সিণীর সহিত শ্রীকফের বিবাহ। 
লন লয়ে একা হয়ে দ্বারকায় উদয় ।! ২৯২ 
লঙ্ব্ী-নারায়ণ-মিলন। 
বিধিমতে বিবাহ নির্বাহ হয় পরে। 
হূদয়ে ছ্বারকাবাসীর আনন্দ না ধরে? ২৯৩ 
হেরিয়ে যুগল-কান্তি, স্রান্তি গেলো দুরে। 
জয় জয় শব্দ হয় চিন্তামণি-পুরে। ২৯৪ 
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৩৮৯ 


কি শোভা শ্যাম-বামে সাজিল রুক্ধিণী। 

যেন রে জলদে সৌদামিনী || 

শুভ দরশনে আগমন শুকমুনি। 

সুরগণ সহ শুভাগমন সুরমণি।। 

সুত সঙ্গে শুভদা সহিত শুলপাণি। 

এলেন, সুধাকর-সহ সূর্য, শুভবার্তা শুনি।। (6) 
রুঝ্দিণী-হরণ সমাপ্ত । 





সত্যভামার ব্রত। 
সত্যভামার অভিমান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মানভঞ্জন। 


নারদ শিয়া উচ্জ্রালয়ে, পারিজাত পুষ্প লয়ে, 
সে স্থান হ'তে প্রস্থান করেন খষি। 

বীণায় কৃষ্গ্রণ ল'য়ে, দিলেন কৃষ্চ-গুণালয়ে, 
দারকা নগরে আশু আসি।! ১ 

হেরে পুষ্প সুবাসিত, হরপুজা হরধিত, 

উুষিলেন মধুর সম্ভামে। 

বিচিত্র-বিউনি কেশ পাশে || ২ 

লঙ্ী-নারায়ণ-পদে, প্রণাম করি প্রমোদে, 
জানেন মুনি কি সুখ ঘটেছে। 

বাধাব আজি অতুল বন্ধ, ইথে কিছু নাই সন্দ, 

অন্তরে অতল আনন্দ, দেন তথা সতাভামার কাছে।। ৩ 

ছিছিমা!শ্রানাথের কৃত, দেখেত্বলে বেল চিত্ত, 
বিচিত্র গুণ তার এত জানিনে। 

শুনিলে শোকে হবি কাতরা, মৌখিকে প্রেয়সী তোরা, 

মন বাঁধা সকার কক্সিণীর মনে || ৪ 
পুষ্প আনিলাম গিয়ে স্বর্গ, ছি ছি একি উপসগ, 
আমি ভাবিলাম,. তোমায় দিবেন হলি! 

তাকে তোমা হেন প্রেয়সীরে, দিলেন কক্সিখীর শিবে ! 
হরি কি করিলেন হরি হরি ।। ৫ 

ধূজি চলে যান খুনি, সতাভামা হয়ে মৌনী, 

অমনি বসিলেন অভিমানে । 

করিতে মানভগ্জন, হরি বিপদভগঞ্জন, 
যান সত্যভামা-বিদামানে |! ৬ 

একেবারে বাক্য রোধ, না রাখেন অনুরোধ, 
নি উত্তর,_-শুনে বাকা শত। 
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কৃতাঞ্জলি বিদ্যমান, হরি হয়ে শ্রিয়মাণ, 
রাখিতে মান বাড়ান মান কত।। « 
কে করিল ছে অপমান * একি মান অপ্রমাণ 
মানে থে মান রাখ না সুন্দরি! 
অনে রৈল মনের কথা, বঙ্গ না কি মলোবাথা ? 
না শুলে যে মাস্তাপে মরি ।। ৮ 
তখন আধোমুখে কন ধনী, করিয়ে গুন্‌ গুন ধ্বনি, 
যাও যাও, যে ঘরে সুখের বাসা। 
বুঝেছি ভাল-বাসাবাসি, কেন শত্রহাসাহাসি, 
করিতে আর এ স্থানোতি আসা।। ৯ 
হয়েছে কপাল পোড়া, পোড়ার উপর দৃষ্টিপোড়া, 
একি পোড়া খত দেও গকালা। 
বুঝেছি তোমার ভাব-ভক্তি, 
আল কেন হে ভাবের উক্তি? 
শোড়া কেটে আগায় জল ঢালা ? ১০ 


ভেযেছিলাম আছ বন্দী, করেছিলে সতো নন্দী, 
মাতে তেই প্য়াছিলাম মন। 
সদরে আদরের কথা, বিরলে গিয়ে বিপক্ষতা, 
বামন প্রিয় জনে কি প্রয়োজন? ১১ 
সম্মুখে সুন্দর সাধু, যেন সুধা বর্ষে বিধু, 
বনে ব্যাঘ-মনে তা জাশিনে 


ছি ছি মেনে আর এসো ন!, কাণ কাটে হে যেই সোণা, 
সেই সোগা বাসনা আর করিনে 1 ১২ 
অবঙ্জা পেয়ে কর হেলা, বারণ করেছি বার়-বেলা, 
বার বার দিও না কথা খণ্ি। 
মুখে মধু অন্তরে বিষ, তুমি উনিশ আমি বিশ, 
ও বিষয় বুঝিবার ভূষনী! ১৩ 
করিতে কত রক্গ---পেয়ে, গোকুলে শোয়ালার মেয়ে, 
আমরা তেমন নই ছে অবোধ নারী । 
থে মন্জিয়ে যাবে বাজিয়ে বাঁশী, 
নষ্টের স্বভাব কাষ্ঠ-হাসি, 
দৃষ্টিমান্র আমি বুঝিতে পারি।। ১৪ 
কাদ কেন আর কপট কাল্লা, যে ঘরেতে ঘর-কল্প!, 
ভাব গিয়ে সেই খর়ের ভাবনা । 
যদি কাদতে এসেছ শুনিতে পায়, 
ওহে কান্ত! ধরি পায়, 
কাদিতে হবে জানিতে কি পার না।। ১৫ 


র 


সাশরছি রায়ের পাঁচালী 


তখন, বুঝি সতাভামার মন, ইহ্ত্রপুরে করি গন, 
হরি পারিজাত পুষ্প হরি। 

করি সেই ফুল-বাগান, ধলীর মন যোগান, 

সুন্দর আনন্দিত হলেন হরি।) ১৬ 

এক দিন পুনর্ববার, মিছে হস্য বাধাবার, 
চেষ্টায় নারদ তথা যান। 

বর্ণনা করি জ-কার, নিত্য বস্তু নিরাকার, 
নিপুণ জলার গুণ গান।। ১৭ 


জয়তি জগদীশ জগবন্ভু জগজ্জীবন। 

জপে গুণযোগীন্দ্র-আদি যতনে যারে যোগিগণ || 
যজেন্বর যাদব অয় যশোদালন্দল। 

যদুকুলোস্্রব জলদবর্ণ জনরপ্তন। 

ভসি, জীবের জীব আত্মরূপ, ত্বং যজ্ঞ ভুখি জপ, 
যন্্রি-জন-যন্ন যম-যন্থুণা-নিবারণ || 
জগত-আরাধা, জগদাদা জগশ্যোহন। 

এই, জঘন) দাশরথিরে তার, হে জগস্তারণ! (ক) 


সতাভামার প্রতি নারদ মুনির উপদেশ। 
'আনম্দ-হুদদয়, মুনির উদয়, যথা নারী সত্যভামা। 
শিয়া সন্নিধান, সুধান বিধান, সুমঙ্গল বল গো মা।। ১৮ 
সতাতামা কন, শুন তাপোধন! হরি পারিজাত হরি। 
আমারে উদ্যান, করিলেন দান, 
অনেক মিনতি করি।। ১৯ 
কহেন নারদ, ঘটিবে বিরোধ, 
বজিনে তাহারি তরে।। ২০ 
তাইাতে। ভাব মোর, হরির গুমর, 
জাননা তুমি জনি! ২১ 
হৈল অনুমান, তুমি কেঁদে মান, 
| বাড়ালে জানিবে তাকি। 
বলিলে মরিবে ফুলে, যা পেয়েছ তুমি ফুলে, 
ফলে কিন্তু তুমি ফাকি ।। ২২ 


সত্যনানার রত 


অবঙ্গা বলিয়ে, বাড়ান ছলিয়ে, বলি দুটো কথা মিষ্টি। 
তুষি মন পাবে £_-হরির পাবে পাবে, 
সকলি কুয়ের সৃষ্টি।। ২৩ 
জানিস কি মা! তোরা, 
কপট কথায় রাজী। 
ভালবাসা ভোজ-বাজী || ২৪ 
জানি তার পণ. 


অন্তরের অন্তরা, 


করি সংগোপন, 
আমারে না কন কি? 
ভীত্মক রাজার ঝি।। ২৫ 
দুখেতে- চিকণ,- 
স্বরেতে মন বিবসে। 
কহ দেখি মুনি! পতি চিন্তামণি, 
কিরূপে রাখিব বশে? ২৬ 
করতে পার যদি দ্রুত। 
আছে একটা রূপ, 
প্ণাক নামেতে ব্রত।। ২৭ 
সে ব্রতের বিধি, লিখেছেন বিধি, 
দক্ষিণায় পতি-দান। 
আছে বাবস্থায়, 
স্বর্ণেতে করি সমান।। ২৮ 
হ'তে পারে গতি, 
পতি রয় তার কেনা । 
শুনি কন ধললী, পিতা পূর্ণ ধলী, 
মুনি! কি তুমি জান না? ২৯ 
যতেক বাসনা, দিতে পারি সোগা, 
পর্বত প্রমাণ করি। 
এ নহে বিস্তর, হন মনোহর, 
বড় জোর মণ দুই ভারি।। ৩০ 
তখন করি সেই ব্রত, নারদ মুনি বিব্রত, 
দেহ মা! দক্ষিণে, আমারে এক্ষণে, 
যাইতে হবে সুরপুরী 11 ৩১ 


কেবল রূক্সিণী, 


শুনি ধনী কন, 


অতি অপরূপ, 


পুন লাবে তায়, 


৩৯১ 


সত্াভভামার পণাক গ্রত। 
কিসে অপ্রতুল, বলিয়ে অতুল, 
আনন্দে রাজার সুতা । 
তখনি আনেন তথা ।। ৩২ 
মহা পরাক্রম, করিয়া বিক্রম, 


করিবারে তুল, 


ভীম বৈসে তুল ধরি। 
এক দিকে ভর করেন বিশ্বস্তর, 
বিশ্বস্ুর রূপ ধরি।। ৩৩ 
রাজার নন্দিনী, সতাভামা ধনী, 
গদগাদ--- মে ভূলে। 
করি আকিঞ্চন, আনিয়া কাঞ্চন, 
দিতেছেন তলে তলে ।। ৩৪ 
যতেক তাহার, খর্ণসীতি হার, 
স্বর্ণচম্পকের কলি। 
স্বর্ণ-ভূষণ মাত্র, স্বর্ণবারি-পাত্র। 
কর্ণসাজ সবর্ণগুলি।। ৩৫ 
কনকের তারে, জনকের ঘরে, 
জনেক ধনী পাঠায়। 
'তার যত স্বণ, ছিল লানাবণ, 
সে দিল কন্যার দায়।। ৩৬ 
আশী মণ কি শত, 
স্বর্ণ দেন ভুলোপরি। 
ভাবিয়ে বিষঞ্জ, 
প্রসন্ন না হন হরি 1 ৩৭ 
পড়িয়া সন্ভটে, 
লজ্জায় কহেন ধনী । 
স্বর্ণ ভিন্ন নিধি, থাকে যদি নিধি, 
বিধিমতে দেই এখনি ।। ৩৮ 
স্বর্ণে যদি শোধ, 
না পাদ, ঘা পার তাই। 
শীঘ্র আনি দেহ, নাহিক সন্দেহ, 
অভাবেতে দুষা নাই।। ৩৯ 
শুনিয়া সত্তর, 
সতাভামা অকাতরে । 


করি পরিমিত, 


ফুরাহল স্বর্ণ, 


নারদ-নিকটে ? 


কহেন লারুদ, 


৩৯২ 


কর্তে পতি যুক্ত, 
অমনি দেন তৃলোপরে।। ৪৩ 
রত্ব যে প্রধান, সব হালো প্রদান, 
ভাবেন রাজার মেয়ে। 
শেষে গেল রামা, 
মুনির অনুমতি পেয়ে।। ৪১ 
দেন এক বস্ত্র পরি। 
যধ গম আদি করি।। ৪২ 
তথাচ তুলনা, হরির হলো না. 
লাজে তৃণ ছেন, হইয়া কাদেন, 
বলে, -হারাইলাম পতি ।। ৪৩ 
সুনি কদ, মা গো! তুমি বিদায় মাগো, 
আমিও বিদায় হছ। 
কিরে নে জননি ! 
চিন্তামশি আমি লই ।! 8৪ 
নারদের ভ্রীকফ লাভ। 
গাতোঙ্জ হে কষা! 
কষ্ঃপ্রাপ্তি মোর হলো! 
জমার এক লোফ, ছিল আবশাক, 
ভাঙা হৈল সঙ্গে চল ৪৫ 
সানা স্থানে যাই, নানা প্রবা পাই, 
বইত লজ্জা পাই আমি! 
দিলাম সেই ভার, তুমি লবে ভার, 
ভার বইতে ভাল তুমি ।1 ৪৬ 
গুছ জাদকায়া। ঘ্বারকার মায়া, 
আলোচাজি কল! বাধো।। ৪৭ 
কি দেখকি ভাব! দ্বারকার ভাব, 
পাবে না মোর নিকটে। 
ছিলে যে গেলোকে, এসেছে ভূলোকে, 
জঙ্জিযে হাতনা ঘটে !। ৪৮ 


বন্ত সমুদায়, 


আনি অপি মুক্ত, 


শেষেতে চণক, 


হারা মুক্তা মণি, 


আর কেন তিষ্ক, 





| 
র 


ূ কি শীত বরযা, 


কপালে জিখন, 


| তখন, ভূমে পড়ি রামা, 
করি দক্ষিণান্ত, 


| শুনি অমঙ্গল, 


কেহ মুঙ্ছাগত, 


মোর, তরু-ভলে বাস, ওছে পীতবাস, 
উপবাস প্রায় থাকি। 
ভোজন ভরসা, 
হরি! মোর হরীতকী ৷ ৪৯ 
কি জানি কখন, 
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে। 
হরি কিনা তার মুটে।। ৫০ 
তুমি, জীবের কপালে, লেখ জন্মকালে, 
সখ দুঃখ ভোগ যথা। 
তোমার কপালে, এ লেখা প্লিখিলে, 
হরি হে! কোন বিধাতা ।। ৫১ 
বলে, কি হলো! রে হায়। 
কৃ লয়ে মুনি যায়।। ৫২ 
পঞ্চম বৎসর, 
বালকাদি পুরে যত। 
মুখে হাহাকার, 
প্রত বায় যথা ব্রত 11 ৫৩ 
যুদবংশে গোল, 
মহাপ্রলয়ের ধারা। 
উদ্মাদের মত, 


পথে পড়ি জ্ঞানহারা ।। ৫৪ 
যোড়শ শত অষ্ট, নারী- শুনে কৃষ্ণ, 
এ লয়ে যায় ধষি। 
বাস না সম্বরে, দেখতে পীতাস্বরে, 
এলো সব এলোকেশী || ৫৫ 
নয়ন উলে, 
কেঁদে বলে যত রামা। 


কষ তোর শুধু শয়। ৫৭ 


১০ ০ হা 


জশাত সংলার, 


কিব্রত করলি বল, ফলল ফল একি ফল, 
প্রতিফল তোমায়। 
দক্ষিপাতে সাধনের ধন কৃষ্ধন দিলি বিদায়।। 
আছে কি ধন আর অধিক £ 
অখিল-্রজ্মাণ্ড-পতি পতি তোর মন যোগায় । 
তোরে বিড়ম্বিল বিধি, প্রাক্তনে নাই প্রাপ্ত নিধি, 
কাপল যার মন্দ, জীগোবিন্দ-চরণ সে কি পায়? (খ) 


ষ্ মা ঙ্ 


কুবেরের ভাগার হহতে ধনরত্ব আনিবার জন্য 
যদুবংশীয়গণের দূত প্রেরপ। 


যদুবংশে একযোগ, সকলে হয়ে সংযোগ, 
যার ঘরে ছিল যত রত । 

শুনিয়া মুনির পণ, সবে করি প্রাণপণ, 
সমপপণ করে করি যত ।! ৫৮ 

করি দিল আয়োজন, শিরি তুল্য করি ধন, 

শিরিধারী তুলা নাহি ঘটে। 

যদুবংশে কহে মুনি! দচণেক রাখ চিন্তামণি, 
আনি ধন কুবের নিকটে ।। ৫৯ 

বলে পাগাইল চরে, ধনপতি-গোচরে, 
চরে শিয়! জানায় তারে তববা। 

কুবের করিয়া তুচ্ছ, কহে কত বাকা উচ্চ, 

বড় উচ্চ পদ পেয়েছে ভারা !। ৬০ 

স্টনি নাই যে এমন কার, চমৎকার অহংকার, 
শিবের ধনেতে লোভ করে। 

কিছু তো বুঝে না সুঙ্্ম, কতক গুলা গশুমুর্খ, 

জন্মেছেন সেই যদুনাথেল ঘরে।। ৬১ 
ভব মোর ভব কাণ্ডারী, আমারে করি ভাগারী।, 
রোখেছেল ধনের রক্ষাতে। 

আগোচরে দিলে পরে, আমারে বধিবেন পরে, 
নীলকণ্ঠ ব্যয়কুগ্ঠ তাতে । ৬২ 

অতুল ধনে যেন দরিপ্র, না ভাঙ্গান এন মু, 
অনি ক্ষুদ্র মতে চলেন তিনি। 

ঘরেতে ঘরণী তার জশাদস্বা মা আমার, 

দেন না! তারে অলঙ্কার একখানি।। ৬৩ 
দাশরঘি -_ ৫০ 





সলিল ৯ শী ০ পপ পপ পপ পপ পপ এ প্র ০ ০ 
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৮০ স্পা্পী ছিল ক শশা ৭ 


২ তত শা তন পন ৮০ এ 


সম বশত পাস আদান শাস্প ॥ পাশা ১ মিরা পর ০০৮৭০ এ ারী৮১, ০০০০. রা স্পা ৬০০৮৯ রা লা ল্পা, পা ০ পা 


শিস পর আপ ৬ 


৩৬৩ 


ূ তা না পরি কৃত্তিবাস, 
ব্যাঘ্রচম্ঘ্ন নিত্য পরিধান। 
একটিবার মানে হ'লে মপিমন্দির হয় হেলে, 
তা না করি শ্মশানেতে স্কান!। ৬৪ 
এমন জনার ধন, দিয়ে কি হব নিধন, 
এমন অনুরোধ ভাল নয়। 
আমি ত হইব ধংস, হবে ধ্বংস যদুবশ, 
কোপাংশ হরের যদি হয়।। ৬৫ 
কৃষ্ঃ হয়েছেন সম্পন্ন, বিষয় করেছেন উৎপন্ন, 
বংশ করেছেন ছাঞায় কোটি। 
অধিক কিছু ভাল নয়, একবারেতে হবে লয়, 
আজি বা কি করেন ধৃর্জটি! ৬৬ 
অনেক খরিদদারে কসে হাট, 
অনেক পড়োতে হয় না পাঠ, 
অনেকের মতা হয় অনেক লোভে । 
অনেক পরিবারে ঘাটি ক, অতি লোডে স্আাতি নু, 
অনেক যাত্রী উঠিলে তরি ডোবে।। ৬৭ 
অনেক আশাতে হয় ফি, 
অনেক কোদলে ছাড়ে লক্ষী, 
অনেক আদরে অহঙ্কার বাড়ে! 
অনেক নারীতে যায় ধন অনেক মন্ত্রীতে খায় কর্ম 
অনেক আ্াপেতে পাকে পাক পড়ে 11৬৮ 


যদৃবংশীয়দের যাত্রা। 
“্রশধে কুবের অনুচিত, কহিলেন যখোচিত, 
দূত শরিয়া কয় ছ্বারকায়। 


শুনি যক্ষের বাকা শুল, কুপিল কলেজ কুল, 
হয়ে বসত হস্ত কামড়ায় ।। ৬৯ 
নহে সহা এক দণ্ড, কুবেরে করিতে দণ্ড, 
সাজিল প্রচণ্ড হরি-সুতে। 
পিতা যাদের দর্পহারী, তাদের সঙ্গে দপ করি, 


পচা মোর অমান্য করে দৃতে 11 ০ 
বেমেরে ধরেছে কাল, ভরসা করে মহাকাল, 
এ সব কট বলে তারি বলে। 
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আজি, রণে হ'লে প্রবর্ত, শিবের যাবে শিবত্, 
কৈলাস পাঠাব রসাতালে ৷ ৭১ 


সা্জিল কসে-রিপুবাশে সমরে। 

সৈন্য শিবের কুধের কাপে ডরে।। 

বিপক্ষ রেলোকানাথ-সুত যারে বে 

করে কে রক্ষে সে যক্ষে হ্েলোকোর মাঝাবে 

যারে যোগী মুনীন্র ফীল ভে, 

ঠার তনয় ত নয় সামানা, 
আমালা কে করে, কে পারে, 

দাশরথি পড়েছে কি একান্ত খোরে রে. 

যাবে একান্থ নিতান্ত কৃতাঙ্ছেরি নগরে ।। (গ) 


ধাঞ্জে বাছা সাজে সৈনা, কুবের মন জনা, 
পামন করিছে হরি-পুত্র। 
হয়ে যক্ষপুরে উপনীত, কছে, হেরে দু্নীত! 
ভাবে নাকি, কি হাধে দশা অত্র ঃ ৭২ 
এখন করিবে কার আরাধন, : নিধন কারে লব ধন? 
বাচাতে ধন হবি ভুবন-সছাড়া। 
এ বড় আশ্চর্য) মঞ্জা, হয়ে একটি ফুড অঙ্গা, 
সিংহের কাছেতে শিং নাড়া ।। খত 
করি উদ্ঘা অতিরেক, হার়্ীকে লাখি মারে ভিক, 
বিড়াল বধিতে যুক্তি ইন্পুর যুটে। 
এত নয় ভারি সঙ্কট, যেন জক্ষপাতির সঙ্গে যোট., 
প্রাণপানে দেখ তিনপণের মুটে।। ৭৯ 
দাসানুদাসের মধ্যে তুই | ৭৫ 
বাসনা থাকে মরণ, মোদের সঙ্গে কর রণ, 
ডেকে আন তোর খঞ্জাধরে, দেখব ফেমন বদ ধরে 
হলধর়ের শিষা যাউক দেখে ।। ৬ 
ধরেই পড়ে খান খাবি। 


তোদের শিবের শির়োমখি, 


শঞািপরন৬০৪৪৪ ইজ খাশ১০০৬৫ জো সারি পয "জল এ ৮০ লো ৭ আজ, আকা পপ পরী লজ পর এপ আন বা পাচ আপন আপিল পর বিলি তর আপ পিট পিপি পাল পাস ্পাপ্ সপ কতা পল পাস আপ দপ্তর ০৯ জপ পা পপ পসরা পপ সারা সপ সরস পি লু পা, ০৭ সি অব 


করেছিলি ত বড় রাগ, রাখ না তার অনুরাগ? 
রাগ দেখে ছাগ পশুর প্রায় পলাবি।। ৭৭ 
মুর্খ লোকের এই কর্ম, রাখতে মান থাকে না ধ্, 


সে কর্ম সহজে নাহি চলে। 


সাজা দিলে যায় সোজা পথে,-- 
কিল খেয়ে দাখিল খুন হ'লে ।। ৭৮ 
বিরলে বসি বীরপণা, এমন বীরের বিড়ম্বনা, 
কেন বা করিস বিরস বদন-খানা । 
মেরে মালসাট হেরে যাচ্ছ, কেড়ে ধন ছেড়ে দিচ্ছ, 
বেঁড়ে লেজ নেড়ে কেন নড় না? ৭৯ 


তীত কৃবের কর্তৃক মহাদেবের শরণ-গ্রহণ 

কুচক্র দেখে কুবের, শরণ লইতে শিবের, 
তাজে ধন রাখিতে জীবন। 

সদলে যায় যক্ষ-পতি, যথায় দক্ষ-সুতা-পতি, 

ব্রেলোকা-পতি ব্রিলোচন।। ৮০ 

কম্পাঞ্থিত কলেবর, বলে,ওহে দিগন্বর ! 
পীতান্বর-পুত্র আসি পুরে। 

হবে ধন বাধে কর, কাতর তব কিন্কর, 


শবে সঙ্কটে রক্ষ মোরে! । ৮১ 


কি দেখ হে ব্রিলোচন! ত্রিলোকদুঃখ-মোচন ! 
তব ধন হরিল হরি-বংশে! 

তারা কি হে তার!পতি ! আছে সে ধন-অংশে ? 
তেরে মরি ওহে ভব! হ'লো এক্ষি অসম্ভব, 
ডেকে আজি, _ভুজঙগ অঙ্গে দংশে,_ 
ওহে ভব--কর্ণধার ! কি ধার হরির ধার, 

সুত তার মম জীবন ধ্বংসে 1। 
ভাবে নাকি হবে পরে, পরম যতন ক'রে, 
পরম পাতক যে পর হিংসে, নাথ! 
কেন হেন প্রলয়, তব ধন অন্যে লয়, 
সৃষ্টি লয় হয় প্রড় ! তব কোপাংশে। | (ঘে) 


স্থির ভব, কন ভব, উল্লসিত-মতি 11৮২ 


সভাভামার হত 


জান না কৃবের ! তুমি হরির পরিচয়। 

মম গুরু কল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময় || ৮৩ 
কিঞিৎ-সঞ্ষিত-ধন বঞ্চিত যে জনা | 

হল্গো ইষ্ট পধা্তি, মম প্রাক্তন অতি ধন্য || ৮৪ 
কত পুণা/-জনা আমি হয়েছি কৃতা্থ । 
প্রেমানন্দে সদানন্দ করিছেন নৃত্য || ৮৫ 


কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য রত্ব গ্রহণের পর, 


শ্রীকফের -পুত্রদের দ্বারকায় প্রত্যাগমন 


কুবেরের ভাণ্ারের, অসংখা রতন। 

হরিয়া হরিষে যায় হরি-পুত্রগণ।1 ৮৬ 

দ্বারকায়, দ্রুত যায় আনন্দে সকলে । 

করি যত, যত রত; তলে দেয় তুলে || ৮৭ 
কোনরূপে বিশ্বরূপের তলা না হইল । 

ব্যাকুল, প্রাণাকুল, সম্থট গণিল।। ৮৮ 

কি অদৃষ্ট হায় ! কৃ হারাইলাম বলিয়া । 

হবে বাস্ত, হয় সমস্ত, শিবে হস্ত দিয়া! ৮৯ 
কৃষ্ণনারী, সারি সারি, আছে কুষে ঘেরে! 

সবে বলে, কেন গো না দেখি কক্সিনীরে | ৯০ 
তিনি কিসের দুঃখী, স্বয়ং লক্ষ্মী, অন্তর-যামিনী, 
আছেন ই, মনে, কৃষ্ণ ধ্যানে, কষে কামিলী |; ৯১ 
নয়ন মুদে, দেখছেন হাদে দ্বারকায় বিপন্ত। 
শ্যামকে আমার ভুলে দিলে সামান্য সম্পত্ত।। ৯২ 
সবে বলে কুক্সিণীরে, দে গো সমাচার। 

যায় কৃ, কি 'অদৃষ্ট দেখবে না একবার £ ৯৩ 
যাবার বেলা, রাজ-বাল! না দেখলে মরিবে। 

এ বিচ্ছেদ, জন্ম-খেদ, মর্মে তার রবে।। ৯৪ 

যত রমণী, যায় অমনি, তাঁর অন্তঃপুরে। 

চক্ষে ধারা, তারা কারা, কহে রুক্সিণীরে ।। ৯৫ 


ও রাজলন্দিনি ! ব্রিলোক-বন্দিনি ! 
পেয়েছ মা! কিছু কি শুনতে ? 

ছলে নারদ মুনি, 
নিল মা তোর নীলকান্তে।। 

পেয়েছিলে গো সা.হ্রীকান্তে, ৮ 


ৰ 


৩৯৫ 


ও মা পতিব্রতা ! সকল হ'ল বৃথা, 
চিন্তামণি-পদ -চিন্ত্ে। ৷ (৬) 


রুক্ধিণী অন্তরে হাসি, কহেনযেন উদাসী, 

সত্যভামা সর্ধনাশী, কি করেছে হায় গো! 

করি সকলের সর্ববস্থান্ত, ধন-প্রাণ দ্বারকা-কান্ত, 

করেছে ব্রতে দক্ষিশান্ত দিয়েছে বিদায় গো! ৯৬ 

প্রাণ ত হবে না রক্ষে, সবে না সবে না বক্ষে, 

কেমনে দেখিব চক্ষে, কৃষ্ণ আমার যায় গো! 

আমার, সঙ্গে কেবল অঙ্গ আছে,আর সব ব্রিভঙ্গ কাছে, 
ধন প্রাণ মন রয়েছে, কৃষের রাঙ্গা পায় গো! ৯৭ 
অবিচার কি প্রাণে সয়, জগতের যে জগশ্বায়, 

একা কৃষ্ণ তার নয়, কি বলি বিলায় গো! 

যোড়শত অষ্টনারী, কৃষঝ্ধনের অধিকারী, 

সবাই অংশী বংশীধারী, দিব কেন তায় গো ৯৮ 

চল ফিরাব কমল-আঁখি, কে লয় তার সাধ্য বাকি? 
পরকে কাঁদায় সখি! মিছে পরের দায় গো! 

হবে বলি ক্রিয়া নষ্ট, অনেকেরে দিয়ে কষ্ট, 

পরে দিয়া পরের কৃষণ, সে কেন কাঁদায় গো! ৯৯ 
সঙ্গেতে যত রমর্ণী, রমণীর শিরোমণি, 

যান সথ! চিন্তামণি, সবে দেখ্তে পায় গো! 

লঙ্ষ্্রীরে দেখিতে আগত, শঙ্রণভাব করি হত, 
হইতে শরণাগত, সতাভামা ধায় গো! ১০০ 

কহে কাতর হইয়া সজলাঙ্ষী, দিদি তুমি স্বয়ং লক্ষী, 
মোর দোষে পশ্র পক্ষী, কাঁদিছে দ্বারকায় গো! 
করি যদি কোনরূপ, রাখিতে পার বিশ্ববূপ, 
সকলে মোরে বিলাপ, এ কলঙ্ক গায় গো! ১০১ 
করিতে চিন্তামণি মুক্ত, দিলাম কত মণিমু্ত, 

লোকের কাছে পাইনে মুখ ত. একি অলুপায় গো! 
এখন, শ্যাম রাখ যান রাখ যদি, আমি তোমার নিরবধি, 
দার্সী হয়ে জন্মাধিধি, রব রাঙ্গা পায় গো! ১০২ 


সপস্ঠী করিছে সব, এত বড় অসম্ভব, 
বাপ্পা হালো উদ্তব, সুখে লক কন গো! 
থাক থাক কি বাল্য, কর্বে কৃষ্ণ আনুকৃলা, 


কি ধনে করেছ ভুলা, তোমরা - ছি কেমন গো! ১০৩ 


৯৬ 


কর ভুলা সামান্য জানে, শ্যামধন সামানা ধনে, 
অমানা করেছ কেনে, জাশাৎ-মানা ধন গো! 
কি ছার ফর্লীর মণি, তিন অপির শিরোমণি, 
অচিচ্ারাপ চিন্তামলি, সামানা ধন নয় শো! ১০৪ 
তুল্বে আমার শ্যামভাঁদে, 

যেন মক্ষিকাতে সাগর বাক্ছে। 
বামন যেমন চাঁদে, ধবিততি আশা মন গো! 
এ কেমন বাসনা সত লো! পঙ্গাতে লাঞ্জাবে শৈল, 
কব কি প্রাণেপত সই লো. বড় বিডশ্বনা গো ১০৫ 
কি ধন আছে বত়াকারে, শাম-ধনে সমান কারে, 
যে ধন ধরেছে শিরি গোবছন থে! ! 
লাঙাকের মত খেলা, ভিপাকের নাথাকে তোলা, 
জানিসনে তোরা অলঙা, এ ধন কি ধন শো! 
আর হয়ে দুহাখ কাতরা, কাদিসনে রমণী তোরা, 
যাখলি সকলে ধা, কর আয়োজন গো! 
মুনির যেমন পণ, করি শীঘ্র সামা, 
সবরায় তোরা কয় গমন, তলসী কানন হো? ১০৭ 


ক জী। এট, 


বিশ্াগ্তরের কত ভাব, আক তাহ টি আনাশগা সি । 
তোরা, ভুলে কেউ তুলল আল, 
কুফজ্লাম তায় ছিল লিখি, 
শ্যামকে আজি করি সামানা, বাড়ার ভুসীর মানা, 
সই গো, ০৮ করি দর্পহারীর দুল, 
জগতে এ নাম রাছি 15) 


ঙ্ ছি গু 


তুল মধো কৃষ্ানামাফ্িত ভূলসীপত্র প্রদ্দান । 
ভুলিয়া তলসীপন্র, সঙ্থী আনি দিল তত, 
কমল -কবে লন কমলাক্ষী 
পূণ হেতু মনস্কাম, তার মধো কঞ্খনাম, 
স্বহর়ে লিখেন স্বয়ং লক্ষী ১০৮ 
হনে করি লয়ে সাধেহ, তলে দেন ভুলমধো, 
তুলসীর তুলনা কি সংসারে ! 
স্পতি তিল-মাধ্য, অমনি উঠেন উর্ছে, 
তুলসী রহিল ভূমির ১৪০৯ 
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শন সি পিল লেক আজ লং ৮ এছ তাত সি শানা তিক 


আনন্দ দ্বারকাব্গ, সহ নারী বন্ধুব্গ, 
হাতে স্বর্গ পায় কৃষণ পেয়ে || ১১৩ 
কাষের রমণী মাত্র, লয়ে সেই তুলসীপত্র, 
মুনিরে কহিছে বাগ-ছলে। 
তোমার কৃষ্ত তুলা ধন, এই লও হে তপোধন। 
কাণে গুজে দ্স্থানে যাও চলে ।। ১১১ 
পকতি-প্রমাণ রত, দিলাম করিয়ে যত, 
তখনি নিলে পেতে অনায়াঙে। 
এখন, অমনি দিতে হল কৃ, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, 
বলি রমণী লে পড় হেসে ।। ১১২ 
করি শেলে ভারি যোত, টালো তুলসীর পত্র, 
চিরকালস কাল কাটাবে সুখে 
ব্ুলেরের ধন বাসে পেলে, তা নিলে না ছার কপালে : 
মন কপাল, ছাই পড়িল মুখে; ১১৩ 
দরিদ্র পাতে জন্ম, বামুনে কপালের কর্ম, 
হবে কেন এ্ধর্যা নিধি । 
কপালেতে ঠেকী চড়া, উহার কেন, সই ! হবে ঘোড়া, 
অবিচার করবেন কেন বিধি? ১১৪ 
ছিকরে তাজিলে সৃষ্টি, মুষ্টি ভিক্ষা বড় মিষ্টি, 
এক দিন পান, এক দিন উপবাস। 
€ত কেন হবে লাভ, ডেকরার সদা ঝগড়া স্বভাব, 
ককুড়োর ঘরে লক্ষ্মীর হয় না বাস ।1 ১১৫ 
চারি পয়সা হইলে দণ্ড, লোকে কাঁদে চারি দণ্ড, 
স্"রা দিনটা আপসোসে বাঁচে না। 
এত ধন হাবালে পেয়ে, পাযাণবুকো! অল্পেয়ে, 
এখনে: যে বুক ফেটে মলো না 11১১৬ 
কিছু বুদ্ধি নাইক ছশে, দিদি! ওটা পাগলই বটে, 
দেখনা ছি ছি! এখনো যে হাসে। 
বিষয়-জ্ঞান নাই কিস্রে বিজ্ঞ£ এ মিনসে করে যা, 
কেমন করি সভাতে বসে? ১১৭. 
যেমন গুণ তেমনি কাপের ঘটা, কটা কটা জটা কষ্টা, 
দাড়ির ভাব দেখলে ছেলে, দাঁড়িয়ে হাসে হর্ষে! 
বাহন ঠেঁকি __ বুদ্ধি টেকি, আমি ত দেখি নাই সি! 
পোড়াকপান্ধে এমন ভারতবর্ষে ।। ১১৮ 


সতাভামা, সুদর্শনচঞ্ এবং গরুড়ের দর্পচুর্ণ 


ভুলসীর মাহাত্ব্য। 
নারদের বিরাগ-দেহ, বলে, কি গঞ্জনা দেহ, 
হে গো মা! কৃষেঃর পরিয়ে যত? 
তোদিগে শিখাব অর্থ, শাম হতে কি আছে অর্থ: 
পরম যোগী পরমাথে রত। ১১৯ 
এই পাগল বেশে দেশে দেশে, করি সপ্যয় নানা ক্রিশে, 
দেখছি মা? হদয়-ভাগারে। 
অসাধা সাধনের ধন, হরি বিপদভঞ্জন, 
করি যাব যুগযুগান্তরে !1 ১২৩ 
প্রতাক্ষ দেখি যে ভ্রান্ত, না বুঝি তুলসীর অন্ত, 
কর বাঙ্গ ত্রিভঙ্গ-অঙ্গনা! 
হরি যার নিকটে তচ্ছ, মরি কি মহিমা উচ্চ! 
ত্রিলোকে নাই তুলসীর তুলনা 11 ১২১ 
আমি. তাজিয়ে অতুল অর্থ, নিলাম এই তলসীপত্র, 
ব্রচ্লাণ্ড পড়েছে মোর করে। 
এ ধন করিলে পরিবর্ত, শিবের লব শিবত, 
ব্রহ্মা দেন ব্রন্মীপদ ছোড়ে ।। ৯২২ 


ঙ পট ঞ 


এই তুলসী যদি কৃষেঞর চরণপন্নে প্রদান করি 
তবে, জন্মের মত তোদের চিস্তামণি কিন্তে পারি ।। 
লক্ষ্মীকান্তের তুল্য ক'রে, 
যে ধন, লক্ষ্মী দিলেন আমারে, 
আমার অলল্ষ্পী কি থাকবে ঘরে ওরে অবোধ নারি ।। 
প্রাপ্ত হলেম যে সম্পদ, এর কাছে কি ব্রহ্ম পদ ? 
দিয়ে, অভয়পদ, নিরাপদ, 
| আমারে করিবেন হবি 11) 
সতাভামার ব্রত সমাপ্ত। 
সত্যভামা, সুদর্শনচন্র এবং 
গরুড়ের দর্পচূর্ণ! 
সত্যভামার দর্প। 
নর কিস্বা সুরাসুর। 


গোলোক-বিহারী, হরি দ্প হারী, 
সে দর্প করেন ঢুর।। ১ 


দশ ঘটে যার, 


পান আপার পর পাপা? পর ৮ পপ ১০৯৮ পা ০,০৭০ লাশপপ পাপা পাপী সপ, সা আপার সপ 
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শা উপ উতলা শিগ 


সপ সপ্ত পা 7 স্পা শা শী পল ও শত ০ ১০ শা স্পা লী পন পলা পপ শা আপনা পপ সপ পি 


আআ বাসা 


৩৯৭ 
করেন, নারীগণ সহ, দ্বারকায় উৎসাহ, 
যদুবংশচুড়ামণি। 
ভাবে সতাভামা, কে আমার সমা-_ 
শ্যামাঙ্গের সোহাগিনী।। ২ 
অন্যানা নারীগণে, গোবিন্দকে মনে গণে, 
আমার বাঁধা মাধব। 
যে কাজে যান চলি, আমি যদি বলি, 
জঙ্ধধ জালে ডাব! ত 
তাতেই হন রত, আমার অবিরত, 
দিয়েছেন মনে মান। 
আমার কথা হলে, ভাসেন কুত়ুহলে, 
আমি তাঁর যেন প্রাণ ।। ঈ 
কৃষ্ণ মোর ঝণী, এমন আদরিনী, 
তারিণী করেন হেন কারে। 
অনা নারীর প্রতি, নাই কষোর পতি, 
যান ধনরক্ষাল তলে ৫ 
বাঁধা ঘোর প্রাণে, সদা মোর পানে, 
বাঁকা নয়ানের তারা । 
আমি করিলে মান, কেঁদে শ্রিয়মাণ, 
ভয়ে ভগবান সারা ।1 ৬ 
দিবানিশি আমি, গরবেতে ঘামি, 
রইঠে নারি রতুঘরে। 
প্রশ-বহলে, পরশ করিনে, 
চরণে গেলেছি তারে 11 ৭ 


সুদর্শন চক্রের দপ। 
সুদর্শন-চক্র, 


কি কৃষের চক্র, 

এ মত গবর্ব মনে। 
থাকি কৃষের হাতে, কেবা মোর সাতে, 
লাশে এই ব্রিড়বনে | ৮ 

কেবা মোরে ধরে, 
গঙ্গাধার নাহি ধরি ।। 
পক্ষ ক্রোধ মুখ, ছুটিলে সম্মুখে, 
কেটে খু খণ্ড করি।1 ৯ 
দিলেন হেন ধার, 
& ধারে লা ধরে মলা। 


হচ্দ শশধারে, 


ভব-কপপ্রার, 


৩৮ 
পালি, করিত দন, করি যদি আল, 
শমানের কাটি পালা ।। ১০ 
গরুড়ের দর্প। 
হন শানু মথ্য, 'গাপাবের কথা, 


পাকড়ের যে প্রকার 
হামা হেল বীর, 
মাঝে আছে কেবা আর? ১১ 
ফেলতে পানি বাজে, সাগরের জলে, 
সুমেরূকে পৃষ্ঠে করি। 
কেলকা হাগোবাদ্দে, 
আনা স্কা্ে শিয়া চডি। ১২ 
& ডিন জনের, ধরব মনের 
হরিতে হরি হরিষে। 
গাক্চড়ে কহেন, আর তোমা হেন, 
কেধা আছে মম পাশে” ১৩ 
কর আয়োজন, অম প্রয়োজন, 


সণ পরিনী 


নীলপঞ্ঘ দেহ আনি 
প্রড়ু যজেম্বর।--- আজ! খগেশর,-. 
শেয়ে কহে, ভাগা মানি।। ১৪ 
গরুড়ের গবের্ধাক্তি ও গমন। 
কাযা জন্য, জগদ্মানা ! 
দাসানুদাসে স্মরণ । 
আনি এক পঞ্প,-- অধ নীলোতপল, 
দিব হে লীবাবরণ! ১৫ 
করি, ফিতা নন্দন, 
বিবিঝি-বাস্ছিত-পদে। 
প্রেমে পূর্ণ কায, 
গঞ্ধন ফরে আমোদে।! ১৩ 


এ কোন জনা, 


কষাগুণ গায়, 


নিতান্ত কৃতান্-ভয়ান্ত হবে ভবে 


রাখি নিজ স্বাদে, 
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ভাবিলে ভাবনা যত ক্রভঙ্গে হবে রে 

তরল তরঙ্গে ভ্রভাঙ্গে ব্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।! 

মন! কিমর্থে এ মর্তো কি তন্বে এলি, 

সদা কুকীর্তি দুকা্তি করিলি: __ কি হবে রে! 
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে ! 

কর, প্রায়শ্চিত্ত, রে চিন্ত! সেনিতা পদ ভেবে ।। (ক) 


গু ট্ী টা 


হনুমান কর্তৃক গরুড়ের পথরোধ। 
পেয়ে কুঞের অনুমতি, কৃষ্ণ-পদে রেখে মতি, 
চলে পক্ষী নীল-পল্লারণ্যে। 
কি ছার পবন গতি, যায় হেন দ্রত-গাতি, 
অগতির গতির আজা জনো ।1 ১৭ 
গন ছল শন্দ ডাকে, দিবাকর-কর ঢাকে, 
দুই পাখা ঘেরিল গগনে! 
দম্ছেধরা কম্পে ঘন, বাসুকির অসুখী! মন, 
অনস্তের অনস্তু ভয় মনে || ১৮ 
নানা বন তেয়াশিয়ে, খণোক্জ্ উদয় গিয়ে, 
কদরীকানন মধাভাগে। 
যথা বীর হনুমন্তু, পরম-ভরানে ছরানবন্ত, 
রামচচ্জ্র জপিছেন যোগে । ১৯ 
জিনিয়া রাবণ রাজ্য, উদ্ধারিয়া রাম-কাা, 
স্বকাযা-সাধনে বসি বনে। 
ছাদে চিন্তে নারায়ণ, পরম বস্তু নারায়ণ, 
বাহাজ্ান-বক্ছিত সাধনে । ২০ 
পথ-মধো আছে বসি, গরুড় নিকটে আসি, 
পথ না পেয়ে রাগেতে স্বলিছে। 
কোন বস্তু হনুমান, না পেয়ে তার অনুমান, 
অপমান-বাকা-গুলো বলিছে।। ২১ 
হনুমান ও গরুড়ের বান্যুধ। 
কে বনের পশু! ছাড়বি রাস্তা কি কাল পরশু ? 
দণ্ড দুই ডাকছি তোর নিকটে । 
জশতে দেখিলে এমন আর, এ যেবুদ্ধি চমৎকার, 
প্রতিকার করিতে হৈল বটে ৷? ২২ 
কোন বানরে দিলে তাড়া, হ'য়ে বুঝি পালছাড়া, 
হতবুদ্ধি হয়েছিস রে হনু! 


পথ যুড়েছিস লেঙ্গুড় পেতে, 
আরে মলো কি উৎপেতে! 
পাইনে যেতে মাথায় উঠল ভানু ।। ২৩ 
ছাড় রে বানর : পথ ছাড়, প্রাণ করিছে ছাড়-ছাড়, 
প্রাণ-কৃষেন্র পুজার বেলা যায় বায়ে। 
অপরাহ হলে পর, পজা হবেনা পরাৎপর, 
জলে কি ফেলিব পুষ্প ল'য়ে? ২৪ 
হাজার ডাকে দেন না ভত্ুর, বসেছেন যেন রাজপুত্র, 
কম্মসূুত্রে জন্ম বানর-কুলে! 
ঘেরেছিস জমি একটা কুড়ো, 
এখন বলছি লেঙ্গুড কুড়ো, 
মানি নাইকো কুষ্ের জীন বালে! ২৫ 
পদ্গ-আঁধি আজ্ঞা দালেন, পদ্মবূনে আমি যাবা। 
সানিয়ে নালপন্র, সে নীলপদ্গের চ্ণ-পাশ্গে দিব।। 
হয় না হরির কাযসিদ্ষি, কিসে তোর এত বৃদ্ধি, 
মলো রে বানবে-প্রদ্ি, হরির দোহাই তুচ্ছ হব (খে) 
পবনপুত্ যোগাসানে, পক্ষি-বাকা নাহি শুনে, 
পক্ষী ক্রোধ-ছুতাশনে, কহে রুক্ষ ভাষে। 
আরে খেলে কটু পোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া, 
মনোদুতথে মুধখপোড়া, কি আনন্দে ভাসে 11 ২৬ 
আমি কৃষের অনুচর, যারে চিন্তে চরাচর, 
গাশুমুর্খ বনচর নললে ত বুঝে না। 
ডালে বসি কাল কাটে, মুক্তা দিলে দাঁতে কাটে, 
জল দিলে পর শ্রদ্ধ কাঠে, ফল কত ফলে না।। ২৭ 
করছিস কার বলে বল, ওরে বানর ! বলরে বল, 
আমি গরুড় মহাবল, কিছু শঙ্কা নাভি । 
জিনি যেন বসেছিস কোট, মর ভেড়ে মরকোট, 
কল্যাণ চাস্‌ ত এখনি ওঠ, নইলে পেলি শান্তি।। ২৮ 
বনে বসে খাস ফল কেবল কম্মফিলে। 
কিছু নাই তোর প্রশংসার, এলি কেবল এ সংসার, 
কারে গেলি পেটটি সার পরাতপর ভুলে ।। ২৯ 
তথ্য শুন সত্য বলি, বেচ্ধেছি আমি দৈতা বলি, 
গল্জ-কচ্ছেপেরে তুলি, নিলাম ওষ্ঠে করি 


০ দশা পসরা এস ৮ পপ এপার পাপ পপ ৯ পা ৯... পপ পাপ পা পা 





৩৪৪ 


যুদ্ধে জিনি পুরন্দরে, প্রবেশিয়ে তার অন্দরে, 
হায় কি মনের আনন্দ রে! সুধা এনেছি হরি।। ৩০ 
আমি গরুড় দিখ্বিজয়, সনে মেনেছে পরাজয়, 
মৃত্যুঞ্জয় না পান জয়, করিলে ছেলায় যুদ্ধ । 
চাই ত করি সৃষ্টি লয়, যমকে পাঠাই যমালয়, 
তোকে কি মোর মনে লয়, পশু একী ক্ষুপ্র।। ৩১ 
সহায় কৃষঃ কৃপাসিদ্ধু, গোষ্পদ জ্ঞান করি সিদ্ধ 
সদাই আমার সুখসিষ্ধু, মধো ভাসে মল। 

এলে ইন্দ্র এরাবত, আন করি পতঙ্গবং, 

সিদ্ধ আদি পক্কতি, জান করেছি তণ।। ৩২ 

কে মোর দপেতে লাগে, অনন্ত বাসুকি নাগে, 
সেত মোর আহারে লাগে, থেয়ে থাকি সপ। 
কারে মানিনে ভুবনময়, মানি কৃষ্ জগশধায়, 
অন্য আমার মানা নয়, ধরি অতি অল্প । ৩৩ 
মনে করেছিলাম এটা, মারিব না বানবের ছা-ট, 
ধর্ম রাখতে কর্মে লেঠা, কি করে এ পাপে। 
ণরুড করি অহঙ্কার, ঘন ছাড়ে জুতষ্কার, 

শুনে শব্ধ লক্কার, প্লাক্ষসগণ কাঁপে 11 তর 

শুনে শব্দ রঙ্গ -ভঙ্গ, হনুমানের ধানভঙ্গ, 
অসময়ে রাম-বস-ভঙ্গ, বলছে অভিমানে । 
উক্তিলপ রঞ্জু দিয়ে, কত যত মন বাধিয়ে, 
বসেছি নয়ন মুদিয়ে, ধান ভাঙ্গিলি কেনে ।। ৩৫ 


গু চৈ চর 


শন রে নিহঙ্গ। তুই কি ধ্যান ক'রে, 


ধান ভাঙ্গাতি এলি। 
ছিল হুকমছেন কমললোচন, 


রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি ।! 
পক্ষি রে! কি করি বল, হলেম অচল নাই 'অঙ্গে বল, 
ছিল যে হৃদয়ে বল, দুক্বালের বল বনলমালী। 
মনে প্রাণে একা ছিল, রাম মোর সাপক্ষ ছিল, 
কেন পক্ষী তুই বিপক্ষ হ'য়ে, 
আমার, মোক্ষধন হারায়ে দিলি ।। (গণ) 


গকুড় কয় ক'রে বাঙ্গ, করেছি তোর ধ্যান ভঙ্গ, 
তাইিতে কাঁদছ ওরে আমার দশা। 


০০ 


আমি দিব তা কিসের চিন্তা, 
নয়ন মদে তোমার চিন্তা, 
আমড়া জাম কুমড়া আর শশা ৩৬ 
হিং্রেক লোকের চিন্তা যেমন, সদা পরের মন্দ । 
ঠাকের চিন্তা, পারে পরে সদছি লাশে ঘন ত৭ 
সাধুর চিন্তা, পরকাল--- পর উপকার করা। 
চোরের চিন্তা, পরম-পুখে পরের ধন হলা 1৩৮ 
দরিদ্রের চিন্তা, প্রাতে উঠে ভাবে কিকপেতে চলব 
কলির চিন্তা, কিলাপ জীবের ধর্ম কর খান । ৩৯ 
মুনির চিন্তা, চিন্তানণি,-- নাই অনা আশা! 
নিম লোকের চিন্তা, তাস আব পাশা ।। ৪ 
বোদোর চিন্তা, লঙ্গিপাত যোগায় শোটে পোটে। 
(পিকের চিন্তা, দশে পাঁচে পাকা ফপার ঘটে । ৪১ 
ধীর চিল্া, ধন ধন নিরানকাইয়ের বাকা । 
যোগীর চিন্তা জপাপ্লাথ, ফকিরের তিস্তা মক! ৪২ 
পাহস্থের চিন্তা, বঞ্ায় করিতে, চারি চালের ঠাটটা। 
শিশুর চিন্তা সদাই মা'কে, পশুর চিন্তা পেটটা 11 ৪৩ 
শরি মবি আহা য়ে, পেট ভরে না আহারে, 
এ দুঃখে সদাই থাক ক্রু! 
হনু! আমার সঙ্গে যাস, ভগমাথের প্রসাদ খাস, 
হত চাস পালি পরিপূর্ণ ।। ৪ 
চঙ্গ রে কৃষেলা পুরী, খাওয়ার পুরি উদর পুরি, 
কিসের চিন্তা চিন্তামণির ঘবে ? 
যাঁর ঘারে ঘরব্ণী জঙ্্ী, 
ধানিয়ের পেট বাজাভোনদেইি ভরে ৪৫? 
খাও আরজ কি শত মগ, 
মনোহবের ঘল তাতে সন্তষ্জ। 
প্রভুর কি প্রসাদের শুধ, শরীর হবে তোর তিনশুপ, 
তিন দিনে তোর কান্তি হবে পুষ্ট 11 ৪৬ 
ফুলবে কাড়া ফুলিবে বুক, ফরসা হবে পোড়া মুখ, 
ঘৃতা ছেনা মাখন ভোজন করতে । 
হবে, চিক বুদ্ধি শরীর মোটা, বানর একটা হবি গোটা, 
আকড়ে লাঙ্গল পারবে না কেউ ববতে ।। ৪৭ 
যায় মনে হয় যে দিন যে সাধ, 


[তার মত ডিল লক্ষি, 


তাল মনের সংগা যত মণ, 


কপ 


্ ২৭ হল এ. পাক লি পিট পাল লা সত হরি পারা সপ পা উর 


১ পা শিস ৮০০ এছ আ স্পা ক সা তি ও আশি? পি পি ০.০ 


অনেক ভ্রব্য ঘৃতপক্ে, একটা শঙ্কা তোর পক্ষে, 
ঘৃত ভোজলে লোমের হানি করে! ৪৮ 

তাতেই তোর হানি কি বল, 

যায় যাবে লোম বাড়িবে বল, 

লোম গেলে বানুরে গঠন সারবে। 

ঘৃতাদি ভোজনের রসে, কৃষ্ণ করেন লেঙ্গুড়চী খসে, 
তবে মনুষোর দলে বস্তে পার্বে।। ৪৯ 

থাকবে না বানুরে বুছি, আমি লেখাব আক্ক সিদ্ধি, 
পড়িলে কন্ঠ মূর্খ কেহ থাকে? 

যদি, পড়াই তারে শব্দ মনু, আমি করতে পারি হনু! 
তিন দিনেতে তর্কবাশীশ তোকে | ৫০ 


গরুড়কে হনুমানের ভ্সনা। 
হেসে বলিছে হনুমান আপনি আপনার মান, 
বাড়ালে কি বাড়ে? 
শাস্্র কড়ি মিথ্যা নয়, যোগীর বুদ্ধির ভ্রম হয়, 
মৃতা যখন চাপেন শিয়া ঘাড়ে ।। ৫১ 
রাগে শরীর যায় পেকে, বাঙ্গ করে উড়নপেকে, 
রাম বল মন! ব্রামের কি এত সৃষ্টি! 
ডগৎকত্তা জগদীশ, মিথ্যা তার দোহাই দিস্‌, 
তোর প্রতি কৃষ্ণের নাই দৃষ্টি।। ৫২ 
কাণডটা বুঝেছি পাকা, উঠেছে তোর মরণ-পাখা, 
পাখা নেড়ে পাকাম করিস পাখি! 
ওরে কৃষ্ণের বুলবুলি! _ পড়েছিস্‌ তুই কত বুলি 
কি বোল তোর আছে বঙ্গ দেখি? ৫৩ 
দূরে থেকে বলছিস দূর, ওরে গরুড়! দূর দূর, 
কাছে ঘনিয়ে আয় না গরব কর্তে ? 
যদি ক'ড়ে আঙ্গুলে ডেনা নাড়ি, 
নাঁড়িনে বলি--নাহক জীবহত্যে 11 ৫৪ 
গানে ছুট পাখা মেলে, স্বর্গে ইন্্র চন্ত্রে মেলে, 
গজ-বাচ্ছেপ পেয়েছিলে খেতে। 
মোর কাছে তবে কেন বন্া? ঝচি ছেলের মত কাঙ্সা, 
লোঙ্গুড় নেড়ে পল্পবনে যেতে ।। ৫৫ 
সরোবরে সরোজ আনিতে যা না! 


সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের পচ ৪৩১ 


বটি, রাম নামেতে বৈরাহ্ী, মধ্যে মধ্যে যখন রাখি, 
ব্ন্মা সাধিলে শশ্ঘার রাগ পড়ে না ।। ৫৬ 
জামি, বিজয়ী হয়েছি বিশ্ব, বিশ্বস্তরের প্রধান শিষা, 
চিন্তা ক'রে যদি আমাকে চিনতে! 
যৎ্কিঞিঃৎ জানালে পারিস জানতে |1 ৫৭ 
ও আমার দুঙ্দর্শা ! শুন নাই দশাননের দশা ! 
ইন্জ যার আজ্ঞার অনুবস্তী। 
আমি গিয়ে তার ঘাড়ে চ'ড়ে, দাঁত ভেঙ্গেছি চড়ে চড়ে, 
বাক্ত আছে চরাচরে, আমার দৌরাস্তি।| ৫৮ 


ওরে মুর্খ তা জান কি? আমার মা যে মা-জানকী ! 
যাঁর গুণ জানে না পঞ্চবন্রে 
যার পতি রঘুবর, মা মোরে দিয়েছেন বর, 


নাস্তি মরণ-__ আছি মরণ দেখতে || ৫৯ 
আমি জানি ওরে ষোল আনা, তোকে দিয়ে পল্প আনা, 
পল্মুআখির সেটা নয় হৃদয়ে। 

হরি যদি করিতেন স্মরণ, 
আমি গিয়ে তাঁর নিতাম শরণ, 
কোটি পক্স রাঙ্গা চরণে দিয়ে || ৬০ 
তুহি কি হরির একলা চর, তাঁর চর এই চরাচর, 
কে নয় চর তাঁহার গোচর ? 
সরোজ-আঁখির এত কি গরোজ ? 
আমি কি পরম বস্তু হরির পর ? ৬১ 
আমাকে ক'রে সব-বঙ্ছছিত, নিজ কর্মে নিয়োজিত, 
করেছেন বৈকৃষ্ঠ পতি রাম। 
শিবকে আনি সহ কৈলাস-ধাম।। ৬২ 
তুই বলছিস পণ পশু, রাগিনে বলি বুদ্ধি শিশু, 
কুকুরের প্রতি তুলসীর হয় কি রাগ? 
যদি, বালকে বাপান্ত করে, জ্ঞানবন্তে কিতা ধরে? 
তবে জ্ঞানীর কিসের অনুরাগ ? ৬৩ 
তুই কনিষ্ঠ এক ইষ্ট - সাধনে। 
বীর-ভাবেতে বসি এই বলে।। ৬৪ 


দাশরখি __ ৫১ 


পশু নই আমি রে! তোর জ্যেষ্ঠ হই রে কৃষ্তবাহন! 
ছারে। পশু পায় কি পশুপতির আরাধ্য ধন।। 
তুই যে কষে অনুগত, আমিও সেই রামে রত, 
ওরে শ্রীনাথ-জানকীনাথ অভেদ জীবন ।। (ঘ) 


ছা ০ রা 


হনুমানের ভৎসনাবাক্যে গরুড়ের উত্তর। 
আহা মরি! রস-নয়নে খাট। 
কথা জানিস্‌ বহুরূপী, ক্যা বাৎ কহ বানর রূপী! 
তুমি আমার দাদার যোগা বট।। ৬৫ 
লোকে তোরে বলে কপি. 
কিন্তু নয় তোর ধাতটা কফি, 
খালি বাতিকবুদ্ধি গেল জানা । 
এক সুযো রৌপ্র পোহাই রে দুজনা। ৬৬ 
আমার পাখা, তোমার গায়ে লোম। 
আমার চিন্তা মোক্ষ ফল, তোমার চিন্তা মোচাফল, 
দাদা! তুমি কেবল খাবার যম।। ৬৭ 
ব্ঙ্গ -ছলে গরুড় কয়, পরিচয় ত বলিতে হয়, 
দাদা মহাশয়! নমস্কার হই। 
দেখা হইল ভাল ভাল, ছেলে পিলে ত আছে ভাল, 
কোথা গেল বড়বৌ ঠাকুরাণী কই ? ৬৮ 
আসা যাওয়া নাই অলেক দিন, 
সেই দেখা আজ বৎসর তিল, 
ব্যবসা কাধ্র প্রতুল ত বটে? 
পাতা কেমন অন্থখ-বটে ? 
হাম্রবাগানে মুকুল ধরেছে কেরন? ৬৯ 
কোথা গেলনা মাসী, এখানে রন ত বারমাসই, 
বোনপোর বাড়ী দোষ কি দু'দিন গেলে? 
কার সে বা সাক্ষাৎ ঘটে, 
ঙ্গদ দাদার মল ত বটে? 
সুগ্রীব মাযার কী এখন ছেলে? ৭০ 


৪০২ 
হনুমান কর্ধৃকি গরুড়ের লাচ্ছুনা। 
ক্রোধে পবনপুব্র বলে, সবাই আছেন সুমঙ্গলে, 
তোমার কল্যাপে আর বিনতা-মাসীর পুপ্যে। 
যম রাজার কিছু খেদ আছে, 


তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জনো 11 ৭১ 
ভাল ত দ্বালা মেলি পুড়িয়ে উড়ে লা্িস ফর্ফরিয়ে, 
হস ছ্ছস করি খেদাইবো বা কত ! 
আছে তোর এ বিদো, পাছে রামের নৈবেদো, 
ঠোকর দিয়ে গকলি করিস হত 1 ৭২ 
রামের ভোগ রামশালি, ছাড়িয়ে দিলাম আতবচালি, 
একপাশে তাই খুঁটে খুটে খাখা। 
এক টিপুনে যাস্‌ মারা, লোকে বল্বে পাখিমারা, 
এ ভয় করছি হতভাগা! ৭৩ 
দেখে তোর দুর্মতি, আমাকে দিয়েছেন অনুমতি, 
চক্ফুকজ্জায় হরি দেল নহি - শান্তি! 
করেছ মনে পাপ প্রচুর, এস করি দপ চুর, 
আমার কাছে চক্ষু ল্ঞা নাস্তি।। ৭৪ 
আন লাই তোর এক তোলা, ক্ষণ না দেখে পল তোলা, 
গুরুবারের বারবেলা মান না। 
বালে হনুমান - মারব কি, প্রকাশ করে নিজ মূর্তি, 
মুচড়ে ধরে গরুড় পক্ষীর ডেনা।। ৭৫ 
রাখে বাম বগলে পুরে, গরুড় বলে, মলেম বাপরে, 
নিজ হতে পল্প তুলে, রামজয় রামজয় শব্দ তুলে, 
দছ্বারকাযাত্জা করেন হপুমাল ।1 ৭৬ 
মাঝে মাঝে অন্তরটিপ্সি, 
কেঁদে বঙিছে গেলাম গেলাম যাই রে! 
দিওনা চাপান আর কিিয়াসা, 
তনু গেল শো হনুমান দাদা! 
মাঝে মাঝে আজাশা দিও ভাই রে! ৭৭ 
দাদা তোমার দয়া মাই, আমি যে তোমার ছোট ভাই, 
বলেছি দুটো শুদ্ধি কি মোর ঘটে? 
ু্র মারিবেন কৃত পাখী, 
সাতে তোমার লৌকিষ ব! কি? 
ঘোখা পাইলে মার! যোগা বটে।। ৭৯৮ 


গাকুড় কাঁপিছে মরণকাপনি, 


দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


ছিল আমার কত মান, করিলে হচ্দ অপমান, 
সুত্র শুনিলে শত্রু উঠবে নেচে। 


আর যেন বালো নাকাকর কাছে ।। ৭৯ 
এ কথা যেন না জানেন কৃষি, 
হনুমান কন, তাঁর অগোচর কুত্র। 
আগে জানেন সেই লক্ষ্ী-পতি ; 
তিনি দিয়াছেন এ দুর্গতি, 
আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র 11৮০ 
গরুড় বলে, গো দাদা রুদ্র! দেখিবে কৃষের সভা শুদ্ধ, 
সেইটে হবে বড় বিড়ম্বনা। 
জানিলাম না হয় তিনকনায়, তবু বাঁচিব গঞ্জনায়, 
পাঞ্থী- গোলায় গোল যেল করো লা 11 ৮ঠ 
হনুমান কছেন ওরে মুর্খ! 
নৈলে কেন তোর এত দুঃখ, 
সূক্ষ্ম বুঝ না, চক্ষু থাকিতে অস্ক ! 
কৃষ্ণ ভ্রীবের ঘটে ঘটে, হরি জানিলেই জগতে রটে, 
বিশেষ ঢাকে না যে কথাটা মন্দ | ৮২ 
গরুড় বলে, হায় হায়! কি কাল নিশি পোহায়, 
এখন দাদা! ভরসা তোমার কৃপা। 
লয়ে যেও না-হয়ত ছাড়, নৈলে দাদা চেপে মার, 
চাই ভিক্ষা-_-দুই দফার এক দফা ।। ৮৩ 
বিপদে পড়ে খগপতি, বলে, কোথা হে লক্ষ্মীপতি 
দাসের দুর্গাতি যেন যাতে! 
তোমার গর্ষে! করি গবব, তুমি কৈলে এত গর্ব, 
মান ঘুচালে হনুমালের হাতে ।। ৮৪ 
কোথা হে মধুসূদন! আজি বিশপত্তে রক্ষা কর 
আমি আর মনে না করিব কৃষঃ! আমি বড়। 
ওযা লঙ্জ্ঞানিবারিণি! আমার লজ্জা হর। 
কোথা হে পশুপতি। পশুর হাতে ও দুর্গতি, 
আজি আমার মৃত্যু কর।। (৬) 


চি ০ ষ্ 


সত্যভামাকে শ্রীকফের ছলনা। 
রেখে বগলে পাখী, বাজায়ে বগল, হনুমান আনন্দে 
চলে নীলপঞ্ত লয়ে ভেট দিতে গোবিদ্দে।। ৮৫ 
ভক্ত-জন্য অবতীর্ণ ভবে বিশ্বরূপ। 
চিন্তামণির চিন্তা মনে সাজিতে রামরূপ | ৮৬ 
প্রাপসমা, সত্যভামা, কোথা গেলে সুন্দরি ! 
আর দেখ কি সাজ জানকী, আমি রামরূপ ধরি।| ৮৭ 
কোথা দাদা রাম! আমি হই রাম অনুজ হয়ে ধর ছত্র। 
কি দেখ আর, আমিছে আমার ভক্ত পবনপুত্র।| ৮৮ 
অন্য রূপে, কোনরূপে, হেরবে না সে চক্ষে । 
দেখে রামময়, জগত্ময়, রামমন্্রে দীক্ষে || ৮৯ 
তথ্য শুনে সত্যভামা, ভাবে-__-গেল মান আজি । 
লোকে লজ্জা মুখে লজ্জা, হরি বলছেন-_সাজি || ৯০ 
হলো মিথ্যা সাজা, দিলেন সাজা, 
হরি হয়ে মোর কাল। 
গরব গেল, সতিনীগুলো,. হাসবে চিরকাল।। ৯১ 
যোড়শত অষ্টরমণী কৃষেের সকলে আইল ধেয়ে 
চিনিনে তোমা, সতাভামা, বট সামানা মেয়ে।। ৯২ 
আজি হলধর আর শ্যাম হলেন শ্রারাম লক্ষণ । 
অপরূপ দেখিতে রাপ সাজিল ত্রিভূবন।। ৯৩ 
লয়ে স্বরগ-সহিতে, রামরাপ দেখিতে, 
সাজেন শুলপাণি। 
বৃষে চড়ি বামে করি, বিশ্বের জননী ।। ৯৪ 
সীতা সাজিতে সত্তাভামার অক্ষমতা। 
করেন হরিধ্বনি, শুনি সত্যভামা ধর্নী, 
আড়চক্ষে চান রামে। 
বাধিয়ে কেশ, বিনায়ে বেশ, 
বস্তে গেলেন বামে ।। ৯৫ 
বলছেন হরি, হরি হরি! এই কি তুমি সীতে £ 
ওরে কপাল! বলিয়ে গোপাল, 
লাগিলেন হাসিতে।। ৯৬ 
নাই শৌঁশকলপ, অতি অল্প, আসছে হনুমান 
না হইয়া সীতে, কোথা বসিতে- 
এলে ঘুচাতে মান? ৯৭ 


৪8০৩ 


হব বলে, তাল ধরিলে, শেষ কালে নট। 
হ'ল না হ'ল না, সীতার তুলনা, 


এখান হইতে উঠ।। ৯৮ 


রুক্মিণীর সীতারূপ ধারণ। 
কোথা লক্ষন! কমলাক্ষি! মোরে দুঃখী করে। ৯৯ 
তোমা ভিন্ন জগতে অন্য, নাই যে আমার গতি । 
তুমি হও মম শক্তি আদ্যাশক্তি সতি! ১০০ 
সিংহ-বামে শোভা কি পায় শুগালরমণী ? 
তুমি থাকতে, মোর ভক্তে, সত্যভামা ধনী।! ১০১ 
তখন পীত-বসন, আকর্ষণ বুঝি রাজসুতা। 
যান সম্মুখে, হাসামুখে, ভীষ্মকদুহিতা।। ১০২ 
হেরে লক্ষ্মীর বদন, মধুসুদন. মধুরবাক্যে কন। 
মম কামনা, উভয়ে জানা, বিলম্ব কি কারণ || ১০৩ 


সুদর্শন চক্রের দর্প। 


সিংহাসনে রামরূপ, হয়ে বসিলেন বিশ্বরাপ, 
রুক্মিণী বামেতে হন সীতে। 

হনুমান ত্বরাদিত, স্বারকায় উপনীত, 
হুস্ব ঘটে পুরে প্রবেশিতে ।। ১০৪ 

বীরে করি দরশন, দর্প করি সুদর্শন, 
বলে রে বানর! কোথা যাবি? 

রেগে বলে হনুমান, দেখছি ক'রে অনুমান, 
গরুড়ের মত মান পাবি।। ১০৫ 


সুদর্শন চক্রের দপচুর্ণ। 


শুন রে সুদর্শন চক্র! সকলি প্রস্ভূর চক্র, 
চক্রি-চুড়ামণি তিনি জগতে । 
তারি ঘুরণে মরিছ ঘুরে, ভাষায় বলে ভবঘুরে, 
ঘুরে ঘুরে পড়িলে আমার হাতে ।। ১০৬ 
আমি যখন হইলাম বক্র, স্বর্গ হ'তে এলে শঙ্খ-চক্র, 
তোরে করিতে নারে রক্ষে। 
মনে করেছিস বড় ধার, ধারের কি তুই ধারিস্‌ ধার, 
ভবকর্ণধার আমার পক্ষে || ১০৭ 
শুনেছি বড় পরাক্রম, আমার অঙ্গের একটি লোম, 
কাটিতে পারিস তবে ধার ধরি! 


৪০৪ 


বাড়িয়ে দিলাম হয়ত কাট, নইলে দ্বারের ছাড় কপাট, 
স্ীপাদপন্লে পদ্ প্রদান করি।। ১০৮ 
মিথা! নছে শুন গুন, ওরে চক্র সুদর্শন! 
যস করেছেন আকর্ষণ তোরে। 
কেন মরিছ ঘুরি ঘুরি, অঙ্গুলে হও অঙ্গুরী, 
বলি-_- অঙ্গুল মধো দেন পূরে।। ১০৯ 


হনুমান কর্তৃক ভ্রীরামচন্ত্রের পদপুজা। 
করি চক্র-দব্চুর্ণ, হুবিষে হয়ে পরিপু্ণ 
মায় প্ণত্রক্থা দরশনে। 

দেখে অনাথের নাথ, বত্াধিক রঘুনাথ, 
বসিয়াছেন রখ্ুসিহোসনে | ১১০ 

কারে লয়ে নীল পদ্ম, পুলকিত হৃৎপদ্ম, 

চরখপাক্স নিকটেতে রাখি | 

গললগ্ী-কৃতবাসে, স্তব করে পীতবাসে, 
প্রেমাত্বুতে ঝরে দুটা আঁখি ।। ১১১ 

তধ তদ্বে শিবোগ্ত, কিং জানামি শ্মহত্, 
প্রভো তব ভিজগতে অ্রাণ-জন্য। 

ভানুবংশোস্তব তধু, পয়োধি-স্রাণকর্তা প্রভু, 
দম্পযধাষ্মাজ ! কুক নে ধনা।। ১১৭ 

শবাকার হয়ে ভূমে, প্রণাম করিছে রামে, 

ধূলিতে ধুসর হনুমন্ত 

কর দুঃখ মোচন, অকি্জনের আকিগ্ষন, 
গৃহাপ কমলং কমলাকান্ত।। ১৯৩ 

পৃিতে রখুনদ্দন, আনে সুগন্ধি চন্দন, 

পুরকিত পন্থা, করে নিক নীলপদ্ধ, 

: চরপপান্ে অর্পণ করিঙ্গ।। ১১৪ 


ভাঙদা মে সফকাং জন্ম, অগা মে পফল্গা ক্রিয়া। 
ফোটীজগ্মাঙ্জিত পু, 
ওহে পৃণরুক্ষ । সাধ পুগ করলে আনাদিয়া! 
ধন্যোহং ধনা মে আঁখি, বামাক্ষে রামরাপ দেখি, 


হেরি, মা __ জানকী রামপ্িয়া।। চ) 


ক দঃ ঙ্ঃ 


ুঝি ছিল মম পরিপূর্ণ, 


রজ্জা পোয়ে পতাতামা বেড়ায় বদল ঢেকে। 


| সরম দিয়ে সতীকে হত সতীনে কয় রুখে ।। ১১৫ 


শ্যামসোহার্গী হবি বলে, শ্যামের বামে ব'সে। 
একবারেতে এ জন্মের মত গেলি বসে।। ১১৬ 
কেহ বলে মা, কেমন মেয়ে আই আই মা ছি-টে। 
শুনে লোকে দিবে গায় গোবর-গোলার ছিটে 11 ১১৭ 
আমের ডাল ভেঙ্গে গেলি, জানায়ে সতী সাধ্বী। 
আগুন দেখে বসঙ্গি বেঁকে, 
তোর নাই অসাধ্যি।| ১১৮ 
মানে মানে মান রাখতে অনেক করিল মানা । 
সাধের কাজল পরতে গিয়ে, হয়ে এলি কাণা! ১১৯ 
বাপের কালে জানিনে মাগো, কেমন মৃর্থি সীতে! 
তুই সাজবি শুনে আমরা কেপে 
মরেছিলাম শীতে ।। ১২০ 
শক্তি হবে না এমন কাজে, কি জন্যে সাজা । 
স্বপন দেখে গেলি যেমন, তেমন পেলি সাজা ।। ১২১ 
এখন মেনে বেঁচে আছিস, লাজের মাথা খেয়ে 
আমরা হলে তখনি মরতাম অম্নি বিষ খেয়ে ।। ১২২ 
মনে করেছিস, আমাকে বড় ভালবাসেন শ্যামসুন্দর ? 
তাও ত মেনে পরিচয় পেয়ে এলি সুন্দর! ১২৩ 


(| আমরা বুঝি, মরণ ভাল হতমানের পূর্বে 


রাষ্ট হয়েছে লাজের কথা, উত্তর দক্ষিণ পুরে || ১২৪ 

কোন্‌ সাহসে বলতে গেলি ক'রে দৌড়াদৌড়ি । 
ছিছিগলায় দে দড়ি।। ১২৫ 

কালের স্বরাপ পোহাল রাত্রি, তোর কি কুর্দিন এলো। 


| বাঁধলি কেশ, ধরলি বেশ, সকলি শেষ এলো ।। ১২৬ 


মৃত্যুসমা হয়ে কায়, অমনি গিয়ে নুকায়, 
সত্যভামার দুর্শতি অকথ্য। 
কৃষ্চে কি সুধান শুন তথা ।। ১২৭ 


বত কৃষের রমণী মণ্ডল, আলো করেছে ভূমগুল, 


প্রভু হে! তব শিবিরে, 


সুধান বীর রঘুবীরে, 

এ সব কাহার কুলবালা )। ১২৮ 

কহিছেন চিন্তামণি, 

তোমার বিমাতা মাত্র সবে! 

জানায়ে আপন নাম, 

আশীর্বাদ করিলে ভাল হবে।। ১২৯ 

হনুমান কছেন শ্রীহরি! আজ্ঞা হয়ত করি শ্রীহরি, 

এখানে থাকলে এখনি হব নষ্ট 


এক বিমাতার জন্য হরি, চৌদ্দবগুসর দেশাস্তরী, 


আমার ভাগো যোড়শত অষ্ট || ১৩০ 
ভজি মা জানকীর পদ, 
এ সব আপদ কেন করেছ জড়? 

কোন দিনে গোল বাধাবে ঘরে, 


দিন কতক কাল গেলে পরে, 


দীনবন্ধু-দুঃখ পাবে বড়।। ১৩১ 
যে হতে অযোধ্যা ছাড়ি, 
বিমাতায় বিমত (মোর তখনি । 
বড় দুঃখেতে জানাই, ইচ্ছাময়। মোর ইচ্ছা নাই, 
রাখতে ঘরে জননীর সতিনী।। ১৩২ 
প্রভু ! যদি মনে লয়, ইহাদিগে যমালয়, 
পাঠায়ে করি মার আপদের অস্ত। 

তব সাধ পুরে না লম্ষ্্ী পেয়ে, 


যত লঙ্গ্ী-ছাড়ার মেয়ে, 


পুরে কেন পূরেছ লক্ষ্মীকান্ত? ১৩৩ 


আমি জানিনে ইহার সম্বন্ধ, কে করে বিয়ের সম্বন্ধ, 


এ সব মন্দ মন্দলোকেই কবে। 
এক নারীতে শুভ 
তুমি নারীর হাট বসালে ঘরে।। ১৩৪ 
আপনি বঙ্লছেন, এদের প্রণাম কর? 
প্রণাম করা শ্রম পরবাদ, 

মলে মনে বলেন শীঘ্র মর 11 ১৩৫ 


হনুমানের বগল হইতে গরুড়ের যুক্তিলাভ। 
ছাড় ওটাকে, দেহ প্রাপ ভিক্ষে। 


এ সব মম রমণী, 


সকলে কর প্রণাম, 


অন্ত বাঁধা মোক্ষপদ, 


প্রভু হয়েছেন বনচারী, 


দুই জ্রন হলেই গোলযোগ, 


কন দুর্গাতির গতি, 


ঈ 
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হনুমান কন, একি দুঃখ এই কি প্রভুর পড়া শুক? 
স্রসঙ্গে এমন কেন শিক্ষে ? ১৩৬ 
এ নয় দাসের উপযুক্ত, তাহাতে এর উপযুক্ত, 
সাজা দিয়াছি দেখে কদর দাঁড়া। 
বঙ্গি ছেড়ে দিল পক্ষে, পক্ষী বলে, মোর পক্ষে, _- 
গেল একটা মরণান্ত ফাঁড়া।। ১৩৭ 
উড়ে যায় আর ঢায় পাছে, ভাবে আবার ধরে পাছে, 
শ্রমে পড়ে ডেনা বেয়ে ঘর্ম। 
বলে বাঁচিলাম রাম রাম! বড় দায় হৈল আরাম, 
আজি আমি পেয়েছি পুনর্জন্ম ।1 ১৩৮ 
আমি ত পাপে পরিপূর্ণ, পিতা মাতার ছিল পুরা! 
এ সম্কটে-তেই বাঁচে প্রাণী । 
কৃষ্ণকে মে পৃষ্ঠে বই, জানিনে কৃ্চের চরণ বই. 
দুঃখ দিবার মূল দেখিলাম তিনি।। ১৩৯ 
হনুমান চক্র তেয়াশিয়া। 
পবন গতির প্রায়, পবননন্দন খায়, 
চরণ-পক্ষজে প্রণমিয়া।। ১৪০ 
করি সুসিদ্ধ মানস-কাধা, রামরূপ করি ত্যাজা, 
তদন্তুরে কৃষ্তরূপ ধরি। 
কপাসিঙ্ু রত্বাসনোপরি।। ১৪১ 


মাধবের নিন্দি নীলাঞ্জন শীরদবরণ। 
তাছে, কমলা, স্থির চপলা, বামে শ্যামেরি ভুঘণ।। 
নীলকাম্ত মরে ত্রাসে, নীলাস্বুজ নীরে ভাসে, 
হেরি কৃষরূপ অভিমানে বিমানে রন নবঘন। | (ছ) 
সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের মপচুর্ণ সমাপ্ত। 


ক্ৌপীর বু বন্ত্রহরণ। 
মহাভারতের গুপ-ব্যাখ্যা। 
ভারতের সভাপর্ক 'ভারত-মধ্যে অপূর্ব, 
শ্রবণে রা সবর্ম, খক্ব,- -ব্যাস-বাশী। 


প্লৌপদীর বস্ট্রহরণ, 
০০০টি করেন চিন্তামণি।। ১ 


ঠি৩৬ 


জন্মেন অগতির গতি, যে ধনীর উদরে। 
ধিনি রচিয়ে পুরাণ, স্লীবের বাঞ্চা পুরাণ, 
কাতরে য়া তরাণ, সঙ্ট-সাগরে।। ২ 
খৈপায়ন তপোধন, খাঁর বাকো মোক্ষধন, 
পায় জীব হয়ে নিধন, এ নয় অনাথা। 
কিঞিৎ ভোস্গে ভাষায়, কই ভারতের কথা ।। ৩ 


যাতে জীবের জল্য জয়, যাতে যুক্ত জঙ্মোজয়, 
জল্গে জঞানোদয়, জঙ্য-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে 
শুনরে জীব! যারে চিন্তে, যাবে চিন্তামপি পুরে 
যার ভক্তি এ ভারতে, সে ধন! এ ভারতে, 
তার ভার কি পার হতে, 
ভুভায়-হারী ভার হরে।। (ক) 


৩ ঞ রা 


ভব মধো এই ভারত, সুধা-মাথা বাকা-রত, 
অবিরত কৃষঃ-ভক্তগণে। 
অতক্কে না রস পান, তাদের পক্ষে বিষপান, 
কষ্ট পান-কুফ নাম যেখানে ।। ৪ 
ইথে চাই ভদ্রতহি, ভাব চাই ভাবুক চাই, 
ভক্তিযুণ্ড ব্ক্তি চা ইহাতে। 
ভুক্তি শুনা কলেবর, দিশস্খর কি পীতাস্বর, 
মান না সে বকরি, ভাগবত, ভারতে ।। ৫ 
তক্তির প্রাধান্য বর্জন ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের জাখ্যান। 
ভক্তিতে না করলে আবাদ, ভূমিতে শসা ফলে না! 
ভক্তিতে না পড়ালে পার্থী, কখন কৃষ্ণ বলে না? ৬ 
ভক্তিতে না শুনলে কৃঝা-কথা, নয়ন গলে না! 
ভক্তিতে না ডাকিলে, ভগবানের আসন টলে না।। ৭ 
ভক্তিতে না যোগালে মন, শ্রন্ধাতে মন সরে না। 
তক্তিতে ন! পড়িলে চণ্ডী, কখন বিপদ হরে না।। ৮ 
ভক্তি তিয়া জগাললাথ, দেখলে জীব তয়ে না। 
ভক্তিতে না খেলে উঁষধ. ইউধধে গুণ ধরে না।। ৯ 
ভক্তি কেমন বন্ত তার, কই শুন করি বিস্তার, 
| বিষেকী দীন বিশ্র একজন। 


মাশরি রায়ের পাঁয়ালী 


ত্ান্জধে ভবন করিছেন গমন।। ১০ 
অল প্রতি অনুযোগ, করি শিক্ষা দিচ্ছেন যোগ, 
বললেন মন! কর মলোযোগ। 
মম বাঞ্কা বলে হরি, এ সংসারে কাল হরি, 
তোরি দোষে ঘটির দুর্যোগ ।। ১১ 
অপরূপ ভাবি তাই, কেন কর শক্রতাই, 
আমারি দেহেতে বাস করি। 
আমি বলি,-_হুরি বল, তুই আমার হরিলি বল, 
দুর্বল করিলি হরি হরি! || ১২ 
কাল হয়ে কালদণ্ড, আগত করিতে দণ্ড, 
নিস্তার কে করে তার করে। 
তুই আমার হলি কাল্ল, নৈলে কি করিত কাল, 
কালরূপ চিন্সিলে অন্তরে || ১৩ 
গেল প্রায় সব দিবস, এখন হইবে বশ, 
যদি চিন্তা কর হরিচরণ। 
ভজিয়ে নন্দকুমার, শেষে যদি ঘটে আমার, 
মধুর রসেতে সমর্পণ ।1 ১৪ 
কিন্তু মিথ্যা তোর উপাসনা, মন! তোর মনোবাসনা, 
আমারে সঁপিতে কাল- করে। 
অন্ত নিকটে উদয়, অন্তরে পাইয়া ভয়, 
ঘ্বিজবর কহিছে অন্তরে ।। ১৫ 


ড্ ঙী গা 


এই ছিল কি মন রে! তোর মনে। 

আমারে মঙ্জালি মন, না ভজে রাধারমণে।। 

তুই আমার আমি তোর, তোর সনে কি মনান্তর ! 
মনান্তরে রাখ্লি কেন আমার মন্মথমোহনে। 

যারে চিন্ধে বিধি হরে, না চিন্তিয়ে চিন্তাহরে, 
তুই আমায় ভুবালি অন্তে, চিন্তা সাগর-ভজীবনে।। (খ) 


ঙ্ নি ০ 


মনে অনুযোগ করি, ব্রান্মাণ হেরিতে হরি, 
দ্বারকায় সত্বরে উত্তরে। 
দ্বিভ গিয়া রূপ দরশন করে।। ১৬ 
যেমন, করে পায় মোক্ষপপদ, বন্দিয়ে গোবিন্দ পদ. 
কাতর বচনে ছিজ কয়! 


পেয়েছি অনেক কষ্ট, অদ্য এ দীনের ইস্ট, 
পুরাও ওহে কৃষ্ণ দয়াময়! ১৭ 
শুনেছি কমলাকান্ত তব তুলা ভাগাবস্ত, 
অনন্ত ভূবন মধ্যে নাই। 
রত্বাকর সুধাকর, ইন্দ আদি কিন্কর, 
পদাশ্রিত শঙ্কর সদাই ।। ১৮ 
চর্ভুব্বগ্গ পদের অধিপতি । 
ওহে প্রভু বিশ্বরূপ ! বিশ্বমাঝে তাল, 
আমি একটি দরিদ্রের পতি ১৯ 
ভাগ্যবন্তগণ কাছে, কেহ যদি কোন কাচ কাচে, 
অর্থাৎ ভাড়ামি ক'রে যায়। 
ধনীর আছে ব্যবহার, তারে কিছু পুরস্কার, 
ধন দ্বারা করেন তরায়।! ২০ 
আমি আশী লক্ষ বার, আসি যাই প্রভু! তোমার -- 
নিকটেতে নানা বেশ ধরি। 
কখন হরিতে কষ্ট, হল না করুণা-দৃষ্ট, 
কেন হে করুণাসিঙ্কু হরি ২১ 
বিতরণ করলে ধন, ধনের হবে নির্ধন, 
এরূপ ধনের পতি নহ! 
দেন যদি জলসিঙ্ধু, কুশাগ্রে হে জলবিন্দু, 
সিদ্কুর কি হানি তাতে কহ? ২২ 
সে কি প্রভু! এ কি পণ, করতে নারি নিরূপণ, 
এমন কৃপণ ভাব ছাড়। 
কৈ তৃমি দয়ার ধার ধারো? ২৩ 
রাজ্য পদ হস্তী হয়, কটাক্ষ প্রদানে হয়, 
বামনে ধরাতে পার ইন্ু! 
দীল-দৈন্য-শূন্য জনা, এ কথা সামানা গণা, 
ওহে পর্ণরূপ কৃপাসিন্থু! ২৪ 
যদি কিছু বিতরণ, জনা হে ভবতারণ ! 
না হয় চিত্ত, ভব-চিন্তহারী ! 
মম এই নিবেদন, ত্বৎপদে _-. মধুসূদন ! 
যদি তাই কর দুঃখ-নিবারি || ২৫ 


০৮ সপ পর উপ আপা পা পা শপ পপ 


৪০৭ 


দ্বীননাথ ! হবে দীন-দুঃখ নাশিতে _ ব্রাসিতে তুষিতে। 
হয় দেহ শ্রীপদ, না হয় বলো, এ আমোদ ,.-__ 
আমি দেখবো না তোর, -- আর হবে না আসিতে ।। 
আর যাতনা সহে না সদায় হে! 
ঘুচাও যদাপি নাথ! যাতায়াত -দায় হে! 

হই জনমের মতন বিদায় হে! 

নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হে !-- 
নাহয় ভবে জঙ্গ-মরণ। 


দুঃখের তরু, -- অসিতবরণ ! 
যদি ছেদ কর কুপা-অসিতে।| (গ) 
জ্রীকষের হত্তিনা-গমন। 
ভ্িজেরে বাঞ্ছিত বর, দিলেন প্রড় পীতাস্বর, 
হেনকালে উপনীত নারদ । 
কর-যোড় করি বিনয়, কহেন ব্রন্মাতনয়, 
বন্দি হর-বন্দিত শ্রীপদ। 1 ২৬ 
শুন প্রড় ! নিবেদন, জগজ্জন জনার্দনি ! 
এলাম আমি যুধিষ্ঠিরের জনা। 
রাজসুয় য্ঞ-কারণ, বাঞ্যা তার, -- ভবতারণ! 
যে যজ্জ জগতে অগ্রগণ্য | ২৭ 
করেছে অযোগা সাধ, ওহে হরি, __ খত্প্রসাদ, 
বিনা সাধ পূর্ণ কেবা করে? 
তুমি মাত্র সঙ্গতি, বিপদ সদগতি 
পাুবের সখা-কয় সংসারে ।। *৮ 
তুমি বল তুমি সম্বল, ভরসার ধনবল 
তারা প্রবল তোমারি সন্তারে। 
মুনি-বাকো দিয়ে কণ, সজল জলদ-বর্প, 
সজললোচন হন প্রেমে ।। ২৬ 
সকার কর্ম হল্গো রোধ, পাশুবের অনুরোধ, 
বঙ্গবান করেন ভগবান । 
পাধুপূ্র পঞ্চ জন্য, করে করি পাঞ্চজন।, 
হন্তিনায় গমন-বিধান।। ৩০ 
অন্তরে হায়ে আকুল, ডাকেন যত যদুকুল, 
কুলরর্তী সহিত সঙ্গে করি। 


কেউ যায় বাজিবাহনে, : কেউ বা হস্তি-আরোহণে, 
ছস্তিনায় উপলীত প্রাহরি।1 ৩১ 


৪০৯৮ মাশরথি রায়ের পাঁচালী 


হেখা পাব জাছে অন্তরে, সখার তরে কাতরে, 
ছেরিয়ে হরি হরিল দুঃখ সব। 

ছলে ফন ধর্তিনয়, প্রণয়ের ভাব এ তোর নয়, 
পাগুবষের গতি ভূমি কেশব । ৩২ 


্ী গা ষ্ঠ 


হরি হেরি হরিলল দুঃখ, বলে ধশ্মরাজন। 

এত কেন বিলম্ব তব, বঙ হে দুঃখ ভগ্ন! 

তোমা বিনে কে আছে আর, পাণুবের মুলাধার, 
বিপৎকালে বর্ণধার, বিদিত কথা জগাক্জজন। 

ভুমি বুদ্ধি তুমি বল. তব করুণা সম্বল, 

তধ বলে প্রবল আমি, রিপুবল-বিনাশন । 

ঘন আশে চাতকী থাকে, যেমন খন ঘন ডাকে, 
তব আশাতে আমি তেমনি আছি ওহে নবদ্ধন ' (ঘ) 


রাজসূয় বন্ধের জায়োজন। 


যজের উত্থাপন, 
হবে হজে সম্পন্ন, সম্পূর্ণ পিরীতি ।। ৩৩ 
পৃবে রাজা হরিস্চন্রা, দানে ইন রূপে চক্র, 
এই যা করেছিলেন তিনি । 
সপ্ত স্বীপ নিমন্তিয়ে, নিষর্ধাহ করেন ক্রিয়ে, 
দেবতার আগমন নাই জানি।। ৩৪ 
তাহতে তোমার যন্ত্র, 


প্রঙ্ছা ই আদি দেববর্গে।। ৩৫ 
ডাকিয়ে যত নিজ জন, 
কর রাজন ।--. যাতে যে বলবান। 
শুষ্ভাগুভ সুবিচার্ঘা, ব'সে করুন পোশাচার্ধয, 
কৃূপাচার্ধয ছ্বিজে দিউন দান।। ৩৬ 
ভিন জান সভা সান্জানে, নেক রাজ-সন্ভাবণে, 
ছুশোসনে ভার দেহ তোজা। 
রাখতে হন দিতে ধন, ভাণায়েতে দুর্যোযোধদ, 
থাকিলে হইবে ভাল কার্য ।। ৩৭ 
তোমায় লঙ্কা দিবার তারে, দাদ দিবে সে অন্কাতরে। 
শক লোক থাকা ভাল ভাক্তায়ে। 


হয়ি কন.--_এ কঠিন পণ, 


কিকি কর্মে নিয়োজন, 


চিন্ত কি হে নৃপবর ! হবে তব শাপে হর, 
তব ধন কে ফুরাইিতে পারে? ৩৮ 
যার ঘরে এই পীতবাস, রজনী -বাসর বাস, 
কমলা অর্ধীনী তব বাসে। 
হরমোছিনী হেমবর্সা, আসিবেন অক্াপূর্ণা, 
পুরে তব পুশ্যের প্রকাশে ৷ ৩৯ 
আপামর সাধারণ, স্তব ক'রে ধন-বিতরণে, 
বিদুরকে দাও-_বিদুর বড় প্রেরী। 
আজ্ঞা দিউন আমার তরে, বাসনা আছে অন্তরে, 
দ্বিজপদ ধৌত করিব আমি।। 5০ 
কত গুণ দ্িজেব পায়, আমা বই কে তত্ব পায়' 
যে ভে দ্বিজের পদারবিন্দ। 
বরক্মণ্যদেব-কৃপায়, তার থাকে ন! অনুপায়, 
পায় পায় সে পায় পরমালন্দ।। ৪১ 
এই্রাপে কপানিধান, কবেন যজ্জের বিধান, 
স্কানে স্থানে সঁপিলেন সকলে । 
জগৎ আগমন সমস্ত, ইন্দ্র আদি ইন্ছাপ্রস্থ, 
অধিষ্ঠান হইলেন সকলে ।। ৪২ 
হয়ে শ্রান্ত-কলেবব, এসেন যত দ্বিজবর, 
শীতাম্বর পবম যতনে। 
ভৃঙ্গারে লইয়া বারি, ডাকিছেন হরি বিপদ্বারী, 
এই আসুন বসুন সিহোসলে || ৪৩ 


যত্বে জলদববণ, করেন দ্বিজের চরণ-_ 
প্রক্ষালন-__প্রেমের জনো। 
ধার পদ অভিলাধী, মেখে ভস্ররাশি, ঈশ্শান সঙ্গ্যাসী, _ 
বীর দিবানিশি, চবণ সেবার দাসী, 
জন্থ্ী গোলোকমালো ।। 
ভজেন ধার চরপপত্ পল্পযোনি, 
নয়কার্ণবে তরিতে তরী, 
যে পায়, নরকান্তকারিপী, হিলোক-তারিণী, 
জন্ছ নিলেন সুরধূনী ভ্রিলোক ধলো । (₹) 


রাজসুর বন্ডের জনুষ্ঠান। 


পাুসুতের ভব্দ, আগহছন ভূন । 
পাইয়া হেল নিমণ। 


ঠৌপনীর বন্ুহরণ ৪০৯ 


আইল ভূপতিবগ, সঙ্গে করি বন্ধুবর্গ, 
কলরবে পুরী পরিপূর্ণ ৷ ৪৪ 

প্রজাগণ নানা জাতি, লয়ে ভ্রব্য নানা জাতি, 
ভেট দেয় অ্স নৃপবরে। 

আহ্লাদে হয়ে মন, আগমন মুনিগণ, 

আসি সবে আলীব্বাদ করে।। ৪৫ 
ভৃগু সনক সনাতন, শীতাতপ তপোধন, 
বশিষ্ট বিশিষ্ট মুনিবর। 

সঙ্গে করি শিষাবগ, এলেন মহামুনি গ্গ, 
মুনিবর্গ মাঝে বিজ্ঞবর ।1 ৪৩৬ 

অন্তরে অনন্ত মুখ, আগমন করেন শুক, 
দেখেন ভুবন মাত্র ব্রহ্মা । 

এলেন মুনি ছৈপায়ন, পরাৎপর পরায়ণ, 
পরাপর পরা বাঘ-চর্্ম | ৪৭ 

বাটি হাজার সঙ্গে শিষ্য, জ্বলদগ্ি প্রায় দৃশ্য, 

গহন কানন-বাসী, পেবল প্রবল খষি, 

আসি সভা মধ্যে উপনীত।। ৪৮ 

ঘোর ভক্ত বাতাহারী, কপিল কৌপীনধারী, 
বিপিন তাজিয়ে অধিষ্ঠান। 

আনন্দে নারদ যান, বীণা যন্ত্রে তুলে তান, 
যন্ত্রণাহারীর গুণ গান।। ৪৯ 


ভঙজ পরমাদরে মন! পরমার্থের কারণ, 
পরমাক্ম-রূপে পরমব্রন্দ পরদেব হরি। 

পরমশিব রূপে পরম পুরুষ শিরোবিহারী; 

চরমে হরি পরম-দাতা, পরম-পদ-দানকারী |। 

পরমাপু-নন্দিত পরম সূন্ম কলেবর-ধারী; 

পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ু- রাপধারী, 

পরম দান দাশরথির পরম দুঃখ-নিবারী ।1 (চ) 


জীকঞ্চকে অর্ধয দানের প্রস্তাব। 
সুর নর কিন্রার্দি সভার আগত। 
যথাযোগ্য স্কানে বসি সমাদর কত |) ৫০ 





যক্গরপূর্ণ, পাণগুব প্রেমেতে পুলকিত। 

শান্তিবারি দেন সবারি গান্রে পুযর়োহিত।। ৫১ 

তখন চক্র করি চক্র ক'রে শিশুপাল বধ্যে। 

বসিলেন ব্রেলোক্যনাথ লক্ষ রাজার মধ্যে ।। ৫২ 
যজ্ঞ সাঙ্গ পর পূর্বাপর আছে এক বিধান। 

যিনি মান্য, অগ্রগণ্য অপ্রে অর্ধ্য পান।। ৫৩ 

দুবর্ধা ফুল, লয়ে নকুল, সুধান সভাজনে 

কারে অর্থা, দিতে যোগা, বল বিজ্ঞগণে।। ৫৪ 

শুনে বচন, সবে লোচন, ফিরাইল ত্বরাপর। 

ভেবে আকুল, হয়ে নকুল, না পায় কুল-চর।। ৫৫ 
কহেন ভাম্ম, এই বিশ্বমমাঝে আর কার মান! 

থাকতে কৃষ্ণ জগদিষ্ট, সভার বিদামান।। ৫৬ 

হন, গোলোক-শশী, গোকুলবাসী, নকুল জান না রে! 
জগবন্ধ হয়ে বন্ধু, বন্দী তোদের ঘরে।। ৫৭ 

উনি ব্রিসংসার, মধো সার, সারাৎসার নিধি । 

বাঞ্থা করেন, এ চরম পঞ্চানন বিধি ।। ৫৮ 

এই যে সবার মধ্যে বিরাজ করেন চিন্ঠামলি। 

যেমন, চতুর্দিকে পুঙ্করিণী, মধো সুরধুনী |। ৫৯ 
যেমন, শত শত পশুর মধ্যে বিরাজ করেন সিংহ। 
যেমন, শত শত পক্ষীর মধ্যে গুড় বিহঙ্গ।। ৬০ 
যেমন, শত শত শিষ্যের মধ্য বিরাজ করেন শুরু । 
যেমন, শত শত বৃক্ষের মধ্যে চন্দনের তরু।। ৬১ 
যেমন, শত শত তারার মধ্যে চাঁদ রন গগনে। 
যেমন, শত শত রাখাল-মধ্যে গোপাল বৃন্দাবনে || ৬২ 
যেমল শত শত, ধাতমর নধো বৃন্দাবন ধাম। 

যেমন, শত শত রাজার মধ্যে ধন্য রাজা রাম 11 ৬৩ 
যেমন, শত শত ভার্যের মধ্যে শয্যায় বিরাজে স্বাযী। 
যেমন, শত শত বৈরাগি মধো বিরাজেন গোস্থামী।। ৬৪ 
যেমন, শত শত ফণীর মধ্যে বিরাজেন অনম্ধ। 

যেমন, শত শত মুর্খের মধ্যে একটি শুণবন্তু।1 ৬৫ 
যেমন, শত শত লতার মধ্যে একনি মহ্োষধি | 
যেমন, শত শত ববধরের মধ্যে একটা সত্যবাদী || ৬৬ 
যেমন, সাত কাহন কড়ির মধ্যে একী পরশমণি । 
যেমনি রাজসভার মধ্যে ব'সে আছেন চিন্তামণি।। ৬৭ 
ভক্তিতে কর মনস্কাম পূর্ণ কর যন্ত্র 

ভক্তিতে কে আছে অর্থয গহণের যোগ্য? ৬৮ 


চে ঙা ঝা 


৪১০ 


ভক্তিতে নানক গুণ বলেন মুনিগণ। 
ভক্ষিতে না অন্ত শখ্যায় শয়ন, 

ভক্তিতে না যে শঙ্কিত শমন।) 

না পান অনন্ত ভেবে অন্ত যার, 

ঠায় আগে অর্থা-যোগা আর কোন জল? 

ধর ধর ধর রে নকুল! মোর বচন, ধর রে শ্রীধর-চরণ, 
সঞ্ল কার্যে গুণ ধরে, যে ধনে এ শুণধরে, 


গাাধারর অধরে এ প্রণ-ধারণ।। (ছ) 
শিশুপালের ক্রোধ। 
গুনে কুম্ছের প্রধানত, সভামাধো রাগে অন্ত, 
কষ্গদেী যত রাজগণ। 
ভীষের কথায় সায়, দিচ্ছে ঘোর উদ্মায়, 
অমনি উঠে শিশপাল রাজন ।। ৬৯ 
ওরে তীত্য বাহাঝুরে ! কত ধিক বা দিব তোরে, 


কাপুকষের মত তোর কর্ম । 
নিলিনে পুত্র সংসার, কারে মাত পেটটী সার 
দাযোধিনের অপ্লদাস জন্ম || ৭৩ 
গৃহকর্ম্ম তাও কর না, 
মোড়লী ক'রে বুড়শী পরের ঘরে 


পুত্রহীন জন পুষা, যাত্রা নাই ওরে ভীছ্ছা! 
ধুড় বেটা! তোর মুখ দেখলে পরে।। ৭১ 

থাকতে লক্ষ, নৃপমণি, কুফা তোমার শিরোমণি, 
গোপরমলী-নাগর যেই কৃষঃ। 

গোয়ালার অঙ্গ খায়, গোয়ালার নামে বিকায় 

ক্ত্রি-কুল্লে জশ্মিয়ে পাপিষ্ঠ 1 ৭২ 

শিরে বয় নন্দের বাধা, সকল কর্মে হয় বাধা, 
ও পাতকীর নাম উচ্চারণে 

কত পাপ ওর বলতে নারি, বধেছে পৃতনা নারী, 


শোছতাযা করেছে বৃন্দাবলে ৩ 


মাতুলকে করে নিধন, সগ্চয় করেছে ধন, 
ছস্াবন্তির বিষয় লোকে জানে : 
তুই, জগৎপতি বলিস কায়, জরামাসর সন্ধায়, 


লুকিয়ে থাকে সমুদ্রের মাঝখানে ।। ৭৪ 


যোগ-বর্ঘ তা ধরনা, 


ূ 
ূ 
ৃ 
ৃ 
র 
ূ 
ূ 
ূ 
ৃ 
র 
ৃ 
: 
ূ 
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তই যে বলিস হরি রঙ্গ, হাতে হাতে এক অপকর্ম, 
দেখ না এই -__ কে করে রাজসুতে। 
যে কর্ম নাপিতে করে, গাড়ু লয়ে আপন করে, 
ভার লয়েছে বামুলের পা ধুতে ।1 ৭৫ 
যদি, কালির অক্ষর পেটে থাকত, 
তবে কি গালে কালি মাখত £ 
কালি কি কখন দিত ক্ষত্রিকুলে ? 
ওরে নিগ্রহ করেন কালী, 
দেখা হয় নাই দোয়াতে কালি, 
গোয়ালা বেটাকে বাপ বলে গোকুলে।। ৭৬ 
ওরে খাটিয়েছে খুব নন্দরায়, 
তার বার বসর শোর চবায়, 
উহার, আমর! জানি সব দুর্গতি। 
উহার নামর্টী ছিল রাখাল কানাই, 
ধন পেয়েছে এখন তা নাই, 
এখন যাদুর নামী যদুপতি।। ৭৭ 


শিশুপালের কথায় ভীম্মের উত্তর। 
পরে, কন ভীঘ্ম, করি হাসা, শুন রে দূরাশয় ! 
হরি ব্রজ্া, তার মর্ম, তোর কর্ণ নয়।। ৭৮ 
কটু বাক্যে কত যাতনা, মর্ম পায় কি কালা ? 


| সন্লামী কি জানে বিচ্ছেদ-জ্ালা কেমন জ্বালা ।। ৭৯ 


বন্ধা জানে কি মর্ম, কেমন পুত্রশোক ? 
সঙ্গম-রসের মর্ম, পায় কি নপুংসক £ ৮০ 

ধর্ঘ্ঘ কেমন কর্ম, -- তার কি মন্ম পায় দস? ৮১ 
পশ্ুর কখন কি কৃষকথা শুনে নয়ন গলে? 

পশ্তুর কখন কি সুক্তাহার পেলে পরে গলে? ৮২ 

পশু কখন কি বিফুতৈল মাখতে বললে মাথে? 

পণ্ড কখন কি পশুপতিকে ডাকতে বললে ডাকে ।। ৮৩ 
শিশু কর্খন কি মান রেখে কথা হয় মার্নীকে ? 


| অন্ধ কি আনন্দ করে, _- করে পেয়ে মাণিকে ? ৮৪ 


বাধ কি কখন চিনতে পারে সুখের পক্ষী শুকে? 


| ভঙ্গের ধন কমলিনীর গুণ জানে কি ভেকে? ৮৫ 
। ফবলের জশন্লাথের প্রসাদ ধরে কি সন্তুকে ? 


ভৌপদীয় বন্তুহ্রণ 


ঘুখখ কখন করে কি যত্রু পুরাপাদি পুত্তকে।। ৮৬ 
তুই চিনবি কি'রে চিন্তামণি, ওরে শিশুপাল! 
শালপ্রামকে ভাটা ব'লে জানে শিশুর পার্স ।। ৮৭ 
বিনাশ-কাজেতে হয় বিপরীত বুদ্ধি। 
বিনাশ-কালেতে নাড়ীর হয় কিছু বৃদ্ধি।। ৮৮ 
বিনাশ-কালেতে কেহ নাহি থাকে শুচি। 
বিনাশ-কালেতে হয় অমৃতে অরূচি।। ৮৯ 
বিনাশ-কালেতে বন্ধুর কথা লাগে বিষ। 
বিনাশ-কালেতে হয় গুরু প্রতি রিষ।। ৯০ 
বিনাশ-কালেতে লোক হয়ে বসে ভ্রান্ত । 
বিনাশ-কালেতে অতি শান্ত হয় অশান্ত।। ৯১ 
বিনাশ-কালেতে গুরুকে কটু বলে সাধুজন 
বিনাশ-কালেতে করে কুপথা ভোজন।। ৯২ 
বিনাশ-কালেতে রাগে শ্বগাল হন সিংহ! 
বিনাশ-কালেতে ক্ষেপে হয়ে বসে উলঙ্গ । 1 ৯৩ 
বিনাশ-কালেতে ইষ্ট পুজায় ভক্তি চটে। 
বিনাশ-কালেতে জরা চাড়া দিয়ে উাঠে 11 ৯৪ 
নিকটে বিনাশ-কাল তোর রে শিশুপাল ! 
তাইতে তুমি নিন্দা কর নন্দের গোপাল || ৯৫ 
আমি কি অথ দিতে যোগা যদুনাথকে বলি 
হয়ে বামন, হরি যখন, ছলতে যান বলি।। ৯৬ 
পাতাল পৃথিবী হরি হরিলেন এক পায় 
দ্বির্তীয় চরণ ব্রম্মালোকে প্রঙ্জা দেখতে পায়।! ৯৭ 
কমগ্ডলুর মধ্যে বিধির ছিল গঙ্গাজল। 

চরণ ধুয়ে করেন ব্রন্ধা জনম সফল ৷] ৯৮ 


০] ও ঝা 


ওরে অভাগ্য! ব্রহ্মা দেন অঘ্য এ চরণ-কমলে। 
তাইতে গোবিন্দ-পদোস্তবা গঙ্গা নাম জগাতে বলে।। 
শোলোকের নাথ ধরায় ভূপাল, 

চিনলিনে তোর পোড়া কপাল! 

তুই কি মনে করিস ওরে শিশুপাল ! 

গোপাল শোপের ছেলে? 

হাঁরে, কোন গোপনন্দন, গিরি গোবন্ছন, 

ধরে করে, -করে কালিয়া নিধন, _ 

কোন গোপশিশু ছুতলে, ভক্ষণ করে অনল, 
রক্ষা বিনে কি ব্রন্থাণ্ড দেখায় বদন মগ্ডুলে ? 
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৪১৯ 


শুন নাই গুণ তার জশাতে প্রচার, 

করে করে কংস রাজারে সহার, 

যে নন্দ-সন্দনের গুণে, অন্ধ প্রাপ্ত হন নয়নে, 
দৃষ্টিবিহীন নয়ন থাকতে রে তুই কি অদৃষ্ট-ফলে? (জ) 


চি ক ক 


শিশুপাল বধ। 


ভীম্মদেবের কথায়, বিশ্বপতির মাথায়, 
সুখে নকুল অর্থ্য সম্পিলি। 
দেখে দুষ্ট শিশুপাল, নিন্দা করিয়া গোপাল, 
কত বাকা কহিতে লাগিল ।। ৯৯ 
শুনিয়া কহেন হরি, কিছু কাল কাল হরি, 
তোর দর্প করি সম্বরণ। 
কারণ আছে রে তার, বলি শুন কহি বিস্তার, 
ওরে মুখ! বলি তোয়ে শোন ।। ১০০ 
যে দিন হলি ভূমিষ্ঠ, তোরে করি বারে দুষ্ট, 
গেলাম আমি সুতিকা মন্দিরে। 
জননী তোর পেয়ে ভয়, আমারে মাগে অভয়, 
বিবিধ বচনে সকাতারে।। ১০১ 
এই যে বালক মোর, ভূঁতলে 'অতি পামর, 
কৃষ্-দ্বেষী হবে চিরকাল। 
দোহাই মোর বচন, রেখো পক্ষজলোচন, 
যাতে রক্ষা পায় শিশ্ুপাল।। ১০২ 
তুমি বাছা! _- নিকিকার, সদা আঙ্গে অঙ্গীকার, 
ক'রো এ শিশুর বাকা -বাণ। 
আছে তাঁর অনুরোধ, সপ্বরণ করি ক্রোধ, 
এতক্ষণ আছি রে অঙ্গন! ১০৩ 
শত নিন্দা আছে পণ, হৈলে তাই সমাপন, 
সগুচিত দণ্ড দিব পরে। 
হেসে বলে শিশ্ুপাল, কার হলো মুতাকাল, 
বুঝিতে কিছু না পারি অন্তরে 1) ১০৪ 
নিন্দা আমি করি কার? নিন্দা যার অলঙ্কার, -- 
(তোর নিন্দা করিয়া কি রস! 
হরি কন, ক তুই, আমি গণি এক দুই, 
দশা হবে, -- হলে দশ-দল।|1 ১০৫ 
বলি নিরানকাই, নিরাপদে রবি তুই, 


৬১২ 


শিশুপাল বলে গোপ। 
হত বুদ্ধি এত অহঙ্কার? ১০৬ 
গুণের কথা কিসে কই, নিচ্ছে বই গুণ কই, 
গুণের মধ্যে গোপীর গুণ জানো! 
গণ তব জগতে গায়, নেয়ে হয়ে যযুলায়, 
শোপীরে চড়ায়ে গুণ টানো।| ১০৭ 
হরি কন, নিন্দা তোর, গানিলাম সত্তর, 
জল্লায় হইতে অল্প বাকী 
শিশুপাল বলে, শ্রান্ত! এক শদ্ত পর্যাচ্ছ, 
কি গুণে গশিবি বল দেখিঠ ১০৮ 
চিরবাল চড়ালে গাই, কড়া শকটে পড়ানা, 
বন্ধ মোর তক্ক নাই পেটে! 
হয়ি কন, বে মুযুমতি! ভায্যা মম সরম্বতী, 
রাজ ঞ্ালে, বেদাশসে রটে | ১০৯ 
যেন্তন যে দিন হবে, যার মরাণর দিন যবে, 
গণে স্থির ক'নে রেখেছি আমি। 
তোমার আগ একদণু, তন্তে হবে প্রাণদণ্ড। 
এত বলি কুপিত ভবস্থাযী | ১১০ 
শত শিদ্দা হলো অস্ত, কালরাপ হয়ে অনস্ত, 
শিশুপালকে ধিনাশনে, আজ! দেন সুদর্শনে, 
শুনে চক্র বেগে করে গমন ১১১ 
মস্তক করে ছেদন, জয় জয় মধুসৃদন, 
আনদ্দে বলেন দেপগণে। 
ভাক্পতী ভারতে উক্ত, শিশুপাল হয়ে মু, 
স্থান পায় বৈকুষ্ঠ ভুবনে 1১১২ 
তদন্ধে জঙলদ-কায়, যাব প্রন্তু দ্বারকায়, 
তুষিয়া পাগুব পক্ষাজন। 
আরোহণ করিয়া যান, রাজণপ স্বদেশে যান, 
কিছু দিন রহিল দুষেতধিন।। ১১৩ 


পাুব-সভায় দুঘ্োধিনের জপমান। 


মালিক জড়িত যত শুভ্ে। 


তোর কোপে মোর লোপ, 


জল-সরান হয় অবিলম্ছে।। ১১৪ 
ভ্বার আন হয় দেখে চক্ষে 
চতুর্গিকি করি ভ্রমণ, সভা দেখে দুয্যেধিন , 
হিংসায় ভাবিছে মনোদুহখে || ১১৫ 
বারি-জ্ঞান করি দুয্যেধিন। 
মহামারী শ্রমে ভুলে, চলিলেন বস্ত্র তুলে, 
দেখে হাসা করে সভাজন।। ১১৬ 
প্রাচীরে নাহিক দ্বার, দ্বার ভেবে পুনব্র্বার, 
যাইবারে কপালে বাজিল। 
অপ্রমাণ অপমান ঘটিল।। ১১৭ 
খল খল হাসিতে সব, রাজা যেন জীয়ান্তে শব, 
দুয্যেধিন হয়ে মান- হত। 
লজ্জায় মাথা না তুলে, ডাকিয়া নিজ মাতুলে, 
অভিমানে চলিলেন দ্রুত ।। ১১৮ 
শকুনি সুধায় দেখে, ভাব কেন, বাছা দুঃখে, 
কিসের অভাব পর্থীপতি 
কেঁদে বলে দুযোধিন, ধিক ধিক মোর রাজ্য জন! 
ধিক বীর্য ধিক আমার শকতি ! ১১৯ 
কি লজ্জা দিলেন কালী, লজ্জায় হয়েছি কালী, 
মেদিলী বিদরে, -- তা'তৈ যাই। 

'অনলে করি প্রবেশ, বাঁচনাপেক্ষা সেই বেশ, 
অথবা এখনি বিষ খাই! ১২০ 
জাতিগণের এম্বযা, সাধ্য নাই করি সহ্য, 
ধৈথাঁ নাহি ধরে চিত্ত, -_ মামা! 
ক্ষুত্র বেটারা করে তৃল, ঘোরে দেখে হাসে মাতুল! 
কি লজ্জা আজি দিলেন শ্যামা।। ১২১ 
যিথ্যা ধন মিথ্যা জন, আহি তো মিথ্যা রাজন, 
মিথ! রাজ্য চিন্তে আর কি ধরে ! 
মিথ্যা গজ মিথ্যা হয়, বিচারে সব মিথ! হয়, 
মিথ্যা সোহাগ আর করি অন্তরে ।! ১২২ 
আমি যে সংসারে মানী, সে কথা কি আর মানি? 
আমি অদ্য হতযানীয় শেষ! 


ভ্রৌপদীর বন্রহরণ 


পাগুবের বিদ্যমান, কার আর সমান মান? 
জিনিল নকুল সবর্ধ দেশ।। ১২৩ 
পঞ্চজনে আসি ভব, বলে ছলে পরাভব, 
করিয়া করিল দিখ্থিজয়। 
পাণুবেরে ভয়ঙ্কর, গণিয়া সঁপিল কর, 
লক্ষ্য রাজা এঁক্য সবে হয় || ১২৪ 
মামা! আমি কিসের ধনী! 


কৈ গো আমার মানের ধ্বনি? 
এ ধন হ'তে নিধন ভাল, স্থান যদি দেন সুরধুণী। 
পাণ্ডবের কি অতুল'পদ, মামা! দ্বারকায় যার রাজাপদ, 
যন্জের এসে দ্বিজের পদ, ধৌত করেন সেই চিন্তামণি। 
নাই সুখ ভোজল-শয়নে, 

দোখে পাণশুধের প্রতাপ নয়নে, 
ভুণ হেন যেন মনে আপনারে আপনি গণি।। (ঝ) 


জজ ষ চে 


শুন গো মাতল! দুঃখ অতিশয় না সয়। 

অসহ্য হইল মোর জ্ঞাতির বিষয় || ১২৫ 

ভাদ্রে রৌপ্র অসহ্য যেমন আছে বলা। 

ততোধিক অসহা, - ভারে হয় যার প্রবলা।। ১২৬ 
ভূত্য হ'লে নিন্দুক, -_ অসহ্য) জ্বালা বলি। 
বৈরাগীর অসহ্য যেমন, শুনলে ছাগল-বলি।। ১২৭ 
শোকের কালে অসহ্য, __ করিলে রঙ্গ রস। 
সাধুর অসহ্য যদি ঘটে অপযশ।। ১২৮ 

লম্পর্টের অসহ্য যেমন উপদেশ-কাহিনী।। ১২৯ 
মাঘে মেঘে মিশালে অসহ্য হয় বটে। 

ততোধিক অসহ্য ভ্বালা, -__ জ্ঞাতিসুখে ঘটে।। ১৩০ 


পাশা -খেলার প্রস্ভাব। 


কথা শুনে শকুনির,  দুঃখেদুর্টী চক্ষে লী, 
বলে, বাছা! বলি রে তোমায়। 
পাগুবের এদ্বব্া অঙ্গে যদি অসহ্য, --- 
হয় -_ তার শুন রে উপায়।। ১৩১ 
বাছ-বলে হৈতে জয়ী, সে পাণুবের সাধ কৈং 


8১৩ 


জন হয় পঞ্চ জন, বল-বুদ্ধে পঞ্চানন, 
অধিকস্ত কৃষ্ণ তাদের সখা ।। ১৩২ 

শুন ওরে দুযোধিন ! চক্র ক'রে রাজ্য ধন, 
তাদের লওয়া যায় রে সমুদাই। 

এনে তোমার ভদ্রাসনে! আমি যুধিষ্ঠিরের পনে, 

যদি একবার পাশা খেলতে পাই! ১৩৩ 

পণ ক'রে সব লব অর্থ, অধিকার গেলেই অধীনত্ব, 
করিবে তোমার পঞ্চ পাণ্ুসুতে। 

কথা শুনে জুড়ায় মন, দুতিক্ষ- কালে যেমন, 
দরিদ্র, - রতন পায় হাতে।। ১৩৪ 

কুমুদীর আনন্দ যেমন, নিরখিয়া সন্ধ্যা। 

পৃত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধা!।। ১৩৫ 

ভক্তের আনন্দ যেমন, নিরখি গোবিদ্দে || 

অসুরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে]। ১৩৬ 

হিংঅকের আনন্দ যেমন, গাঁয়ের লোকের মন্দে। 

ব্যাধের আনন্দ যেমন,মৃগ পড়িলে ফান্দে।। ১৩৭ 

কয়েদীর আনন্দ যেমন, ত্রাণ পেয়ে বিবদ্ধে। 

আশু চক্ষু পেয়ে যেমন আনন্দিত অন্ধে।1 ১৩৮ 

শনির আনন্দ যেমন, প্রবেশ ক'রে রস্ধ্ে। 

চাকোরের আনন্দ যেমন, হেরে পূর্ণচন্ছ্ে।। ১৩৯ 

নারদের আনম্দ যেমন, কমলের গন্ধে । 

নারদের আনন্দ যেমন দ্বি-দলের তব্ঘে।! ১৪০ 

মাতুলের বাক মজে ততোধিক আনন্দে । 

দুষ্েধিন আনন্দে মাতুলপদ বন্দে। ১৪১ 

বলে, মামা: মৃত্যু-দেছে ঘটালে জীবন 

এ রাজ্য তোমারি, মামা! তোমারি ভবন ।। ১৪২ 

জীবন পর্যন্ত তব হৈলাম আজ্াধীন। 

হবে রক্ষা, -_ যে আজ্ঞা করিবে যেই দিন।। ১৪৩ 

মম পুরে যে তব না হবে অনুগত । 

পুরে হতে আমি তারে করিব নিগতি।। ১৪৪ 

মজে মন-সুখে, -- রাজা ত্যজে রাজকার্যা ! 

অবিলম্বে পাশা খেলা করিলেন ধাযাঁ।। ১৪৫ 

স্বরায় পাঠান দত যথা ইন্তপ্রস্থ।। ১৪৬ 


৪১৪ দাশর়ি রায়ের পাঁচালী 


হত়িপূষ্ঠে হস্তিনায় আইল পঞ্চ জন! ১৪৭ 
প্রমিল ধৃতরাষ্র গাঙ্গারীর পায়। 
পাশা-খেলা-বিধরপ, পরে শুনতে পায়।। ১৪৮ 
ছরাতিগণের অনুরোধ করি বলবন্ত। 

হইলেন ধশসিতি খেলায় প্রবর্ত !। ১৪৯ 
কুষ্ঠীপুত্র খেলায় নহেন কিছু শক্ক। 

হারিলে না ক্ষান্ত হন, --- বড় খেলা শক্ত 1 ১৫০ 
উভয় দলে উত্থাপন করিছেন পণ। 

হয়ে মন্ত্র, নানা অর্থ করি নিরাপল 1 ১৫১ 
ধর্মসূত পরাজয়, শকুশির জিত। 

পুনঃপুন হতেছেন বিষম লক্ষিিত।। ১৫২ 
প্রথমতঃ শকুনির কাছে হেরে বাজী ।। ১৫৩ 
তদস্তরে হারিয়া হইল জ্ঞান শুনা । 

প্রদান করেন যত সেনাপতি সৈন্য ।। ১৫৪ 
উদন্তরে দেন যত ধসন ভুয়খ। 

পঞ্চাতে পণেতে দেন রাজসিংহাসন।। ১৫৫ 
রজত কাঞ্চন মুদ্রা দেন তসা পরে। 

প্রাণ পণ আছে রাজার প্রাণের উপরে ।। ১৫৩৬ 
সুবর্শডঙ্গার আর ব্বর্গ-বাটা-বা্টী। 

পণে সমপপণ, _- পরে ভদ্রাসন বাচী।। ১৫৭ 
সভার মধোতে যত ছিল সভাসৎ। 

তার মধ্য যারা যারা ছিল অতি সৎ।। ১৫৮ 
গুনাপন ধঙ্ম-সুতে করিছে বারণ ! 

তা শুনিয়া দুই চক্ষু লোহিতবরণ।। ১৫৯ 
যাউক রাজা ধন জন রমণী কুমার । 

জীবন পর্যাপ্ত আছে প্রতিজ্ঞা আমার ।। ১৬০ 
সহা নাহি হয় বাঙ্গ বাকা শকুনির। 

এত বললি বাগে বছে দুই চক্ষে নীর।। ১৬১ 
কি দোষেতে কর চক্ষু লোহিত বরশ।। ১৬২ 
ধন নাম ধরে ফেন, হেরে কর রাগ! 

এমন রাখের কোথা আছে জনুয়াগ ? ১৬৩ 
শকুনির মুখে এই বাজ-বাণী শুলে। 

আনহুতি পড়িল যেন ছবলন্ত আগুনে | ১৬৪ 
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ধর্ম তাজি কন ধর্ম, __- অধর্ষ্ম-বচন। 

শকুনি কয়, -_- কেন বাছা ঘুর্শিত লোচন? ১৬৫ 
ধঙ্রশীল সুশীল জগতে বড় রব। 

কেন নষ্ট কর আজি সে সব গৌবর? ১৬৬ 
সম্পর্কোতে শুরু আমি, __ তোমার মাতৃল! 
আমারে বলিলে কটু, __ বলিবে বাতুল।। ১৬৭ 
বিদ্যা বুক্ধি যায় সব, হইলে অপ্রতুল! 
অপ্রতুল-কালে লোক কহে অমনি ভুল ।। ১৬৮ 
এত বলি শকুনি ফেলিল পাশা সারি! 

চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া লোক সারি সারি।। ১৬৯ 
শকুনি কয়, -- ব্রঙ্গা ইন্দ্র আদি হউন যিনি 
সকলেরে ছেলায় খেলায় আমি জিনি।। ১৭০ 
পাত্র মিপ্ত সব দিয়াছ, __ আরতো কিছু নাই। 
ক্ষান্ত হও, ধর্ম-সুত, __ তোমারে জানাই || ১৭১ 
ভ্রান্তি যদি না যায়, -- ওহে কুস্তীর কুমার! 
স্বদোষে মজিবে তবে কি দোষ আমার? ১৭২ 


রঙ গাঁ গা 


এবার কি ধরবে বাজি, 

কি ধন আছে কও বাবাজী: 

সকল পন ফুরিয়েছে রে পণে, 

হারিত্নেছে মাতঙ্গ বাজী ।। 
চা'ল জান না চালতে এসো কি মনে বুঝি ! 

চেলেতে লাগিয়ে আগুন, 

কেবল শিখেছো চাল ভাজাভাজি কেবল। 
চাল্‌্তে ভাল, -- জেনে দেশে সব ছিল রাজি। 
দেখে চাল-চুল, তোমাকে সুজন, 

বুঝিলাম আজি ।। (ঞ) 


ভীমের ক্রোথ। 


শকুনির যাকাবাণ, ক্রমে হয় বলবান, 
রশাভাসে কয় কত কল! ১৭৩ 


শকুনি বলে, রাজন ! যদি খেলা প্রয়োজন, 
ধন জন কিছু নাহি আর। 
কাজ কি কথা আর গোপন প্রৌপদীরে করি পণ, 


সমর্পণ করহ এবার || ১৭৪ 


শুনে অতি কুবচন, ঘুর্ণিত করি লোচন, 
গদা হস্ডে করি বৃুকোদর। 


না পারে রাগ সম্বরিতে, শকুনিরে সংহারিতে, 
সভ্ভা মধ্যে দাঁড়ায় সত্বর।। ১৭৫ 

ওরে বেটা দুরাচার ! অতিশয় অত্যাচার, -- 

শিখে একটা ভোজবাজি, নিলি সব জিনিয়া বাজি, 
গজ বাজী নিলি সমুদাই 11 ১৭৬ 


ছলে রে জ্ঞাতির ধন, হ'রে পাপী দুযোধিন, 
সুখ-ভোগী হবে ভাবিয়াছ! 
পড়েছি দাদার দায়, নতুবা এই গদায়, 
সাধ কি জনেক-প্রাণে বাঁচ।। ১৭৭ 
কালে গদা প্রকাশিব, সকলের প্রাণ নাশিব, 
অশিব ঘটাব শত্রুকুলে। 
অধার্ফিক হবে জিত. ধার্মিক হবে লজ্জিত, 


এ কথা বুঝেছো ভ্রমে ভ্ভুলে।। ১৭৮ 
আমার তোর ভগ্মী-কুমার, দুরাত্মা বেটা! তোমার _- 
ধম্মধিন্ম কিছু নাই বোধ! 
প্রোপদীকে করতে পণ, করাল বেটা উত্থাপন, 
এত বলি করি মহাক্রোধ।। ১৭৬ 
দন্তে কর কামড়ায়, গদ! লয়ে যায় ত্বরায়, 
ক্ষান্ত করিছেন ধরি হাতে! ১৮০ 
কেন বল কর ভাই! তোমরা তো মোর সবাই, 
বিক্রীত হয়েছে মোর পণে। 
না মানিলে ধর্ম যায়, কর -__- থাকে ধর্ম যায় 
রাখ ধন্ঘ ধর্ষের বনে!) ১৮১ 
যদি পনে যাই বনে, ধ্ঘ -অআবলম্বনে, 
তথাচ থাকিতে হবে সবে। 
ঘুচান তিনি জন্ম-মৃত্যু ভবে ৷ ১৮২ 


গী ঙ ঞ পি 


ধর্মের এমনি ধরন, 


৪১৫ 


পাশা-খেলায় ঘুধিষ্টিরের পরাজয়, __ পণে 
সবর প্রদান। 


শকুনিরে কহেন তৎপরে। 
তব বাকা ধরিলাম, স্রৌপদী পণ করিলাম, 
ফেল পাশা, - খেলহ সত্বরে || ১৮৩ 
ফেলিবামাত্র জিনিল, ধর্ম্মের পণ কিনিল, 
তথাচ লা যায় মনোরাগ। 
ডুধবিলাম যদাপি তবে, পাতাল দেখিতে হবে, 
এইরূপ জন্মেছে বিরাগ ।। ১৮৪ 
শকুনি বলে, -- এবার পণ, কি করেছ নিরূপন? 
রাজারাণী গেল রাজধানী। 
কহেন ধন্মকিষার, আর কিছু নাহি আমার, 
সবে মাত্র আছি পাঁচ প্রাণী ।। ১৮৫ 
যা করেন বিপদহারী, এবার ঘি হারি, 
পঞ্চ ভাই হইব বিক্রীত। 
তখন বসিতে বসিতে পরাজয়, কৌরবের জয় জয়, 
পাঁচ ভাই ভয়েতে বাকা-হত। ৷ ১৮৬ 


দুষ্টমতি দুঃশাসন, করতেছে এসে শাসন, 
ধলে -- রে পাগুব! কথা শোন । 
যেকর্ম্ে যে হয় পারক, পরিবারের পরিচারক, 
এক এক কর্শে হও পঞ্চজন।। ১৮৭ 
তাম্থুলের আয়োজন, করুক ধর্ম রাজন, 
পারবে, -_ অধিক পরিশ্রম নয়। 
অস্ত্রবিদায় গুণবান, করে ল'য়ে ধনু্্বানি, 


রাজার কাছে থাকুক ধনঞ্জয় ৷ | ১৮৮ 
ভীমের অঙ্গে বল ভারি, সরকারের হউক ভারী, 


পরিবারের জল বইতে হবে। 
অনুমতি শুন মোর, মাধীসুত লয়ে চামর, 


রাজার আঙ্গেতে ডুলাইবে। ১৮৯ 


সভন্রা আসক ঘরে, সে যেন দুই সন্ধ্যা করে, 
রন্ধন, --- রহ্ধন-ঘরে আসি। 
| শী আন প্রৌপদীরে, থাকুক এসে মন্দিরে, 
নারীগণের মধো হায়ে দাসী ।। ১৯০ 
ছলে বলে দুঃশাসন, ওরে ভীম! বলি শোন, 


স্কুল বুদ্ধি তোর তে! অতিশয়। 


৪১৬ 


ছিলি জ্ঞাতি হলি চর, এখন রাজার গোচর, 
একাসলে বঙগা যোগ্য নয়।। ১৯১ 
কথা শুনে বৃকোদর, উদ্মায় ফুলে উদর, 
দরদবিত ধারা দুর্টী চক্ষে । 
দগ্ধ কড় মড় করে, দস্াঘাত করে করে, 
করাঘাত ঘন করে বক্ষে ।। ১৯২ 
মানসে কাঁদিয়ে কফ বলে। 
না লইলে প্রাপ হরি, লও কেন ছে মান হরি, 
দিয়া মান, হরি! কেন হরিলে।। ১৯৩ 


ও রা চে 


জীবন থাকৃতে সব. হলাম আমরা শব, 
কে সবে কেশব! এ সব দুঃখ? 

মান গেল, হে কৃ্। প্রাণে কি সুখ।। 
ওছে, আসি বৃকোদর, রাজার সহোদর, 
(একি অনাদর, ঘটালে হরি! --) 
(হ'য়ে আমরা করী, অজের সেবা করি,--) 
(ঘ্রৌপনী কিছবরী হবে কি করি,--) 

কি বালে ছে কৃষ্ণ! দেখাব মুখ? 

গুছে, ভ্রাতা ধনঞ্জয় : খ্রিডুবনে জয়, 

রণে মৃত্যুঞ্জয়, মানেন পরাজয়, 
প্রিভুবনে নাম ধর তুমি হে মাধব! 
(পাশুবের বাচ্ধব, খ্রিভুবনে কয়, _-) 

কি দোষে হে কফ? হইলে বৈমুখ || (ট) 


গামল। | 
আকাশ-বারীতে হরি, ভীমের মনোদুঃখ হয়ি, 
কহিছেন দুঃখ অল্মকাল। 
প্রাপ্ত হন কৌরব ভূপাল।। ১৯৪ 
আকা দেন ত্বরান্থিতে, শ্রৌপমীরে সন্ধায় আনিতে, 
কে যাবে রে! হও আগ্রগারী। 
যান্ক সম্ভযপুত প্রতিকামী।। ১৯৫ 
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রি রি সপ সি সান 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


বিদায় দুর্যোধনের নিকটে। 
পথে রোদন উতভয়-সন্ষটে।। ১৯৬ 
আশু বধে দুষ্যেধিন, ভীমের করে নিধন, 
সারীচের মরণ মোর হলো । 
চিন্তায় কিকরে আর, ব'লে রপদ-নয়ার,-- 
নিকটে আসিয়া উত্তরিল।। ১৯৭ 
ভয়ে চায় চতুর্দিকে, বিনয় করিয়া প্রৌপদীকে, 
বলে, জননি ! গা তুলিতে হয়। 
সতী শুনে সংবাদ, বলে ছি ছিকি অপবাদ! 
ফিরে যাও সঞ্জয়-তনয়! ১৯৮ 
বিদায় করে দিলেন সাধে, আর প্রতিকামীর সাধ্যে, 
হয় না বলতে, অমনি ফিরে চলে। 
দযোধিনের কাছে গিয়া, বল বুদ্ধি হারাইয়া, 
বিকারের রোগীর মত বলে।। ১৯৯ 
বলেন গাঙ্ধারী-তনয়, কাপুরুষের কর্ম নয়, 
ও বেটা অধম, জানা আছে। 
পাণগুবের ভা করে, “পাছে মরিব ভীমের করে, __ 
এন্ডয়ে ওর মুখ শুকিয়ে শ্েছে।। ২০০ 
ওটা পুরুষ নয় _- অতি অবলা, 
কোন কর্ম্মে ওরে বলা, 
ছি ছি কিছু প্রয়োজন নাই । 
কোথা গেলি রে দুঃশাসন! করিয়া কেশ-আকর্ষণ, 
তুমি তারে শীঘ্র আন তো ভাই: ২০১ 


প্রৌপদীকে জানিতে দুঃশাসনের গমন। 


দুঃশাসন দুরাচার, আতমাত্র সমাচার, 
গান করিছে অতি-বেঙ্গে। 
হ'য়ে কছে খ্রৌপদীর আগে।! ২০২ 
তোমাদের করেছি আমরা ধলি! 
| জগতে প্রকাশ এই ধবনি।। ২০৩ 


৪১৭ 


দেহ এখন তাঁহারি দোহাই ।। ২০৪ 
এ গহন বলে কুরঙ্গিনী, 
চঞ্চল হইল প্রাণ, এনটিভি 

তথা হইতে ভয়ে পলাইয়ে।। ২০৫ 

কি জানি কি কপালে লিখন। 


কহিছেন বিনয় বচন।। ২০৬ 


ধা ক রে 


বিনয়ে বলি শুন শুন, নারি 
করো না রে দস্যু স, 
দৃষ্য কাজ এ - দুঃশাসন! 
অমি অবলা কুলবালা ক'রো না কটু ভতসনা টার 
এত রঙ্গ মোর সনে, ভীম যদি এ কথা শুনে, 
পাবি নে ত্রাণ এ আসনে, 
ঘটাবে যম-দরশন || 
ওরে! মম হিতের কথা শুন, 
দ্বালিয়ে পাপ-হুতাশন, 
অকালে কেন ঘটে কর্্মদোষে বিনাশন,-- 
০৮৮৮০ ত্যজে মধুর সম্ভাষণ, 
হৃদয়ে কেন কর ব্যাকাবাণ বরিষণ।1 0) 


হেসে বলে দুঃশাসন, আমায় ক'রে পরশন, 
সতীত্ব ঘুচাবে-_আহা মরি। 

এই যে ভারত-বসতি, রন 

দেখতে না পাই আর দ্বিতীয়া নারী ।। ২০৭ 

৮০৮০৫০ সে ধনী অগণ্যা ধরা, 
কুলকলছিনী লোকে বলে। 

তব চরণে প্রণমাষি, ঞঞীিরাি 

আছে বাছা আরও কিছু পেলে।। ২০৮ 


শঙ্কায় সংসার অনুশ্গত। 
নৈলে কলক্ছিনি। _ তোর, দোষে হাসিত নগর, 
হিরা 
টি ঘরে ময়ে ঘরের ঢেউ, 
কিন্তু পাপে পরিপূর্ণ হলো। 
এত দিনে ফললো ফল, বিধি দিচ্ছেন প্রতিফল, 
বিষয়-সম্বল-বল গেলো।। ২১১ 


কুরুরাজ-সভায় স্রৌপদী। 
তুই কি ভীমের ভয় দেখালি, 
সে আশায় পড়েছে কালি। 
দাস হয়ে সে চিবকালি, খাটবে আমাদের ঘরে | 
আমাদের দ্বেষ আর কে করে দেশে, 
কলছ্ছিনী বলবে কে সে, 
এত বলি ধরিয়ে কেশে, দ্বারের বাহির করে।। ২১২ 
ধ'রে সতীর কুম্তলে, দয়া ধর্ম রসাতলে, 
দিয়া এনে সভাতলে, কত কয় কুরাশী। 
জিনি মানো চরাচরে, কটু কয় কৌরবের চরে, 
ধর্মী যেন কৌরব-গোচরে চোরের রমণী ।। ২১৩ 
রিপুগণের বাক্য-শরে, মনা গুণে গুন্‌ গুন্‌ সরে, 
কেদে পঞ্চ প্রাণেন্বরে, কহিলেন রাপসী। 
বলবুছ্ধি বিসঞ্জন, দিয়ে রয়েছেন বসি।। ২১৪ 
দেখিছেন বূকোদরে, মৃত তুল্য অনাদরে, 
মেদিনী যদি বিদরে, তাহাতে মিশায়। 
ধরা-ধন্য ধনঞ্জয়, বলযুদ্ে মৃত্যুঞ্জয়, 
রিপুচক্রে পরাজয়, হায়ে হেঁট মাথায় ।। ২১৫ 
সহদেব আর নকুল, অন্তরে গণি অকুল, 
দুঃখেতে হয়ে আকুল, চক্ষে জল স্বরে। 
মন্মে দুঃখ ধন্থরায়, পেয়ে মুখ না ফিরায়, 
পক্ষের পঞ্ষত্ব প্রায়, কৌরবের পুরে ।। ২১৬ 
শতবাকোো নহি উত্তর, মরণ তুল্য কাতর, 
দেখে ব্যাকুল অন্তর, কেঁদে প্লৌপর্দী কন। 
এ যে দুঃখ অতিশয়, দুরাশয়কে ধন্ম সয় 
ধার্িকের যায় বিষয়, সংশয় জীবন।। ২১৭ 


গা গ্ 


৪১৮ দাশরছি রায়ের পাড়ালী 


এ ত, তোমার খেলা নয়, কান্ত! যুঝিলাম একান,_- 

এ খেলা খেলেছেন গুপশিধি, 

বিধির হাৎকমলের নিধি কষলাকান্ত || 

এ বিপত্তিকালে কোথায় নাথ! তব, 

বিশপদ-সম্পদ কালে তোমায় মাধব বান্ধব, -- 

পাায় রাজ্যধন, নিল দূর্যোধন, 

কৃষা জানেন না কি এ বিপদ-তদন্ত।। 

তিনি, কখন মাতঙ্গ কখন পতজ, করেন এ সব রাজ জগ, 
জানি আমি সব, মেই কেপব :--- 

একবার বল্লেন যায়ে অন্ত, আবার তার বৈরঙ্গ, 

এ রঙ্গে তাঁর দিন-রজলী অন্ত।। (ড) 


০ ক 


প্রৌপদীর বস্ত্র্রণে দুঃশাসনের চেষ্টা, ভ্রৌপদীর 
শ্ীকৃফ-স্তব। 
প্রোপদীয় শুনে বচন, ধর ঝর ঝুরে জোচন, 
বচন বদনে নাহি সরে 
কুষচন কছে কল, ঘ্ৌপনীর স্বর্ণ-বর্ণ, 
বিবর্ণ হইল বাকাশরে ।। ২১৮ 
দুঃশাসন দুরা্ার, না করি চিত্কে বিচার, 
বক করি প্লোপদী প্রতি বলে। 
আর মুখ চাও কার, দাসীত্ব ক'র স্বীকার, 
অন্তঃপুর মধো যাও চ'লে।। ২১৯ 
প্র -বন্ত রযহার, গলে করো ব্যবহার, 
ও সব কাছায়--তা জাস নাঃ 
অবিলান্থে শুন শুন, দেহ হৈতে ভূষণ, 
গেছ খসাইয় মুক্তা সৌপা।। ২২০ 
বলে, মান হরিবারে, যায় বস ধরিবারে, 
বিপদ গপিয়া শুপবর্তী। 
ঘন ডাকিছেন অন্তরে অন্ধ শুণসাগরে, 
কোথা হে গোবিজ্। গোলোকম্শতি। ৷ / ২২১ 
করুণার ক্সতরু । ফৃপানিু কুপা যুক। 
কর দৃষ্টি করুশানয়নে | " 
দুষ্টমতি দুঃশাসন, হয়ে হান পীষ্ঘসন! 
ধরে বসন সভা বিদাানে।। ২২২ 


দয়াময়! এ নিগর্রি, জয় ঘে মান হয়ি! - হরি 
হরি ক'রে সার, খুচালো পসার, 
এই হলো হরি হরি।। ২২% 
বিপদে যদি, গুণজকাবি! 
না রাখ জনুপায় পায়। 
দিব অনলে, অথবা জলে, হরি হে। 


জীবন যায় যায় ।। ২২৪ 


ওহে শ্রীপতি! এ দুর্গাতি, 
কি অধন্ম-ফলে ফলে? ২২৫ 
বাজিয়ে বাদা, ক'রে গদা, 


কত কটু দুর্ধলে বলে। 


করছে হে কৌরব রব। 

আর সহে না. এ যন্ত্রণা, 
কত হে কেশব! সব।। ২২৬ 

কৃপা-নিধান! কর বিধান, 
হরে মান পামর মোর। 

জীচরশের দাসীকে মনে, 
ভেবেছে পরাৎপর পর! ২২৭ 

একি বিড়ম্বনা, বিবসনা, 
করতে দুষ্টমতিব মতি । 


মনাগুলে দগ্ধ দেহ, দেহ শীঘ্রগতি গতি! ২২৮ 


ডা রি ষী 


ওহে দয়ার? বড় দুঃসময়, -- 
লজ্জা মান হরে হে বিপক্ষ; 


ছে গোবিশা। সোনার এ কেন সন? 
পাণুবেরই সা হলে হে মৈলোকা, 

তবাজিতে বিপদ হরে লক্ষ লক্ষ, 
হাত রাজ মাঝে অর্জন বেয়ে লা, 
পে কেবল তোমার চরণ উপলক্ষ ।। (5) 


সী ফা তী,.: 


হৌপনীর হযহরণ ৪১৯ 


কাঁদতে কাঁদতে একান্তে, হ্রৌপনী ভাকেন শ্রীকান্ত, 
নিরাকার-কাশপে আগমন করি। 
হাদয়ে বসি বিশ্বরাপ, কহিছেন স্বপ্নুয়াপ, 
কিরূপে মান রাখিব হে সুন্দরি! ২২৯ 
সতী ! কিছু আছে হে মনে, -- দরিহ কিন্ত ব্রাহ্মণ, 
কখন বস্ত দান দিয়াছ তুমি? 
সুখ দুইখ জয় পরাজয়, কেবল কর্ম অনুযায়, 
কর্ুছি কতা -_ কতা নই হে আমি।। ২৩০ 
কম্ম হ'তেই ছত্র দণ্ড, কর্ম ছ'তেই প্রাণ-দণ্ড, 
কর্ম পণ্ড কেবল কম্মশুণে। 
কন হন কর্ণধার, কর্পটি কর্তা ভুবাবার, 
সাধু প্রণাম করেন সদা কর্মের চরণে ।। ২৩১ 
কিছু ভগ্ন বন বিতরণ, ক'রে থাক-_ থাকে স্মরণ, 
বল আমাকে তবে করি বল। 
এসেন যদি ব্রচ্মা হবে, কার সাধ্য বস্ত্র হরে? 
গহে ধনি! দেখাই কর্মফল || ২৩২ 
সতী কন, __ হে চিন্তামণি !কারে কি দিব কুল-রমর্সী ? 
স্বামিগণে দেন নাই স্ত্রীধন। 
প্রাণ সপে এ পাদপক্সে, সদা ভরসা হত্পদ্গে, 
বিপদ-সম্পদে কৃষঃধন।। ২৩৩ 
কেবল একটা কথা হ'লো স্মরণ, 
এক দিন ছে দীনতারশ ! 
বালিকা কালে জননীরে বাসে। 
দুখিনী এক ছিজকনো, কিঞিৎ ভগ্ন বন জনো, 
প্রার্থনা করেন মোর পাশে ।। ২৩৪ 
ওহে করুশানিধান। ছিল যে বস্ত্র পরিধান, 
অন্ধলের ভাগ কিঞিৎ চিরে! 
তাই কি দিবার যোগা হরি? 
রোদন দেখি -_ রোদন করি, 
দিলাম দুঃখিনী রহপীরে।। ২৩৫ 
তখন, পেয়ে কিছিৎ উপলক্ষ, সেই কথা করিয়া জন্য, 
“সার কি ভয়।' -_- কছেন দল্লাময়। 
কংশে প্রকেশ করেছে শনি, তোহায় করতে বিবসনী, 
দুরাশা করেছে দুরাশয়।। ২৬% 
অপরাপ দেখাবার তরে, হাস ক'রে তব স্কন্তরে, 
অনন্ত বাস ল'জে থাকলাম, তি! 


দেখি, -- দুষ্ট দুঃশাসন, কত পারে লইতে বসন, 
ক'দিন হবে. কত ধরে শকতি || ২৩৭ 


তোমায় লজ্জা দিবে, কার মরণের দিবে, 
আমার প্রাণের বন্ধু তোমার স্থায়ী 
তোমার বাসনা পুরাতে , বাস পরাইতে, 
গোলোকের বাস হ'তে এলাম আমি ।। 
ঘ্বেষ করে, যে নরক-পন্থাগাী ;-- 
ধনি। ইষ্ট পূর্ণ হবে, কষ্ট কি সম্ভব? 
যারা ভবে কৃষ্কপ্রেমের প্রেমী । | (ণ) 


দুঃশাসন কর্তৃক স্রৌপনীর বন্ত্-আকর্থণ। 


সভা মধো দুশাসন, করে বস্ত্র আকর্ষণ। 
যত চায় করিতে মান হত। 
যিনি ভবে অস্িতীয়, অমনি বস্ট লয়ে দ্বিতীয়, 
সম্তীর অঙ্গে পবাইছেন ক্রুত || ২৩৮ 


দিতেছেন পীতিবাস, চিত্র বিচিত্র বাস, 
যা দেখে নাই সুর নর সমস্ত | 
সভা মধো শোভাকয়, দেখে লাগে চমৎকার, 
পক্ত-প্রমাণ হইল বনু! ২৩৯ 
ভ্রান্ত ভ্রীবের আকিঞ্চন, করে করে সিগ্ষান, 
প্রার্থনা যেমন সিস্কুজল! 
টানে বন ভমাগত, সপ্ত দিন হয় গত, 


আর পারে না হইল দুকলি || ২৪০ 


দুবর্ধাসা ও নারদ-মুনির কঙ্গোপকথন। 
সর্তীরে দিয়ে ধনাবাদ, কৌরবের পরিবাদ, 
করতেছে যতেক সাধুগণে। 
বিচিত্র দেখে গৌরব, লজ্জায় সব নীরব, 
হরিযে বিষাদ হইল মলে ।। ২৪১ 
পাক্চবের রাজ্য স্ঠ, শ্লৌ্পদীয় সভায় কষ্ট, 
শুনে রাষ্ট্র আইল বছ জান। 


৪২০ মাশরথি রায়ের পাঁচালী 


পথ্থ-আঝে নারদে দেখে, বাঙ্গ করি কন।। ২৪২ 
পরে পয়ে হৈল দ্বন্ছ, তোমার যে পরমানন্দ, 
দ্বন্দের যে গন্ধ পেলে নাচ! 
কুরু-পাগুবে বিবাদ, পাশার আমোদ হয় যে বাদ, 

তুমি যে ভাই! এখনও এখানে আছ? ২৪৩ 
পুত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা || ২৪৪ 
ভক্চের আনন্দ যেমন, ছেরিয়ে গোবিন্দে। 
অসুরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে।। ২৪৫ 
হিংসকের আনন্দ যেমন, গাঁয়ের লোকের মন্দে। 
ব্যাধের আনন্দ যেমন, মগ পড়িলে ফান্দে।। ২৪৬ 
কয়েদীর আনন্দ যেমন, আপ পেয়ে বিবন্ধে। 
হঠাৎ চক্ষু পেয়ে যেমন, হরফিত অন্ধে।। ২৪৭ 
শনির আনন্দ যেমন, প্রবেশ কারে রদ্ধে। 
চকোরের আনন্দ যেমন, পেয়ে পূর্ণচন্দ্ে || ২৪৮ 
তোমার আনন্দ তেমনি উপস্থিত দ্বন্ছে।। ২৪৯ 
শুনে মুনি দু্যাসায়, নারদ করেন সায়, 
মিছে আর কি দেখিব তাদের খেলা । 
যেখানে সেখানে রই, দেখতে পাইনে খেঙ্াা বই, 
খেলা দেখতে হয়েছে মোর হেলা || ২৫০ 
জগতের যত ভূত পঞ্চ, খেলিছেন সতর্ক, 
মাচেন করিয়া উত্ধ বাছ। 
ভোর হয়ে যায় বাজী. ঘরে থাকতে গজ বাজী, 
জানিতে না পারিজেন কে্ছ।। ২৫১ 
মিথ্যা ফল মিথ্যা হয়, যদি কিছু কম্ঘ হয়, 
তবে এদের যয় করা ভাল । 
ব্যবসার জন্য তরী, তরী রেখে যদি তরি, 
নতৃবা তর্ীতে কিবা কল? ২৫২ 
বার বার হইল মাৎ, জীব-রাজ্ার যাতায়াত, 
কখন হলো না খেলা সাঙ্গ: 
পক্যয়ং ছয়ে কেছ, করিছেন উদ উহ, 
বিপক্ষ করিছে নানা বাজ ।। ২৫৩ 


্ী নি ৬ 


না দেখি চাল্‌ বিচার ক'রে _-. | | 
ফাঁদে পণ্ড়ে মনোমন্ত্রী মরে। 


. কেবল পাপের পিল থাকে রে ভাই! 


কাঁদে জীব-রাজা, মাৎ হ'য়ে ঘরে ।। 

ঘরে থাকে দুটো বাজী, নাচলে সেহারায় বাজি, 
খেলার দোষে হেরে এসে ভাই ! 
জীবের শক্ত দলের ছটা রোড়ে।। (ত) 


ঙী গা ষ্ঠ 


নারদের বাক্য শুনি, আনন্দে দুবর্ধাসা মুনি, 
নিজ-স্থানে করেন গমন। 
পাগুবের দুঃখ হরি, হেথায় ফিরিলেন হরি, 
প্রৌপদীর লজ্জ্ঞা-নিবারণ || ২৫৪ 
ধবনি হলো ভ্রৌপদী ধনী, ধরায় ধন্যা রমণী, 
ধৃতরাষ্ট্র নুপমণি, __ সঙ্কট গণিল! 
বিনয় করি পাঞ্চালীরে, ডে'কে পঞ্চ সহোদরে, 
রাজা দিয়া সমাদরে, বিদায় করিল।। ২৫৫ 
চিন্তা করি ব্যাস মুনি, প্রকাশেন ভারতে। 
এ রস-পানে যেই ধায়, সে কি সুধায় শুধায়? 
এ পথে কেবল সু ধায়, কু ধায় না এ পথে।। ২৫৬ 


যাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মেজয়, 
জন্মে জানোদয়, জন্-মৃত্যা-ভয় যায় দূরে । 
স্রৌপর্দীর-গুপ যেই নরে, শুনে কর্ণ-কুহরে, 

তার সব বিবন্ধ হরে, আনন্দে বিহুরে। 

শুন রে জীব! যাবে চিত্তে, যাবে চিন্তামশি-পুরে।। 
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে, 
তার ভার কি পার হ'তে? | প্র 
ভূভার-হারী ভার হরে।। (থ) 
ভ্রোপনীর বন্তরহরণ সঙাপ্ত। 


্াজডেজছনর 


মুবর্ধালার পারণ ৪২১ 


দুবর্ধাসার পারণ। 
তারত-মাহাত্ত্য। 
ভারতের বনপবর্ষ, শ্রবণে কলগুষ সবর্য.-_ 
হয় খবর্ষ-_বেদব্যাস-বাশী। 
অনুকূল হ'য়ে শ্রীপতি, দেন পদতরলী।। ১ 


যেরূপেতে অনুকূল, হ'য়ে রক্ষে পাণ্ুকুল, 
করেছেন যদুকুলপতি । 
তাহার বর্ণন-কথা, ভারতে ভারতে গাঁথা, 
শ্রবণ করিতে সেই কথা, শ্রবণ রাখো পাতি || ২ 
ভারতে যার নাই মন, ভারতে তার মিছে গমন, 
তারে শমন দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে । 
জ্ঞানশুন্য নর-কে, যেতে হয় নরকে, 


লা ভেবে পরাতপরকে, তার কে বিপদ খণ্ডে? ৩ 


তাই বলি ওরে মন! ভাবো রে শমন-দমন, 
আগমন করিয়ে এ ভারতে। 
মিছে আসা এ সংসার, ভাবো নিত্য সারাৎসার, 


যদি রাখবি ভবের পসার, সার ভাবো ভারতে ।। ৪ 


ভব-সঙ্কটেতে তরি কেমনে ! 

ভেবেছ রে মন! কি মনে মলে! 
গেল, কুপথে ভ্রমণে দিন, না ভেবে রাধারমণে || 
দুঃখে থাকি জননী-উদরে, বলেছিলি দামোদরে,- 
সাদরে পুজিব চরণ-__বিজনে,_ 
আসি সংসার-রত্লাকরে, কি রত্ব পেয়েছ করে? 
ও রত্ন হারালি রে অযতনে,__ 
সেই দুন্ভারে কে তোয় নিস্তারে, 
ভয়ঙ্কর দিনকর-সুত আদিবে কর-বন্ধনে।। 

নিবৃত্তি করে তারে, 

প্রবৃত্ত হয়ে হরি-সাধলে,-_ 
নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে ;-_ 
ভবে সে পদ, হ'লে সম্পদ, 
দাশরখির কি বিপদ, থাকে তবপার-গরমলে ।। (ক) 


ষ্ ষ্ ষ 


কুরু-কুলের সমৃদ্ধি। 
স্রুরের ইষ্ট, কুরু-কুলের প্রধান। 
তাহার অঙ্গজ মত, কুমন্ত্রী সব সভাসত, 
কুকর্ম্মেতে সদা রত, অসৎ অস্্ঞান।| ৫ 
ভবে, হয় লক্ষ্ীভাগা যার, কি রাজায় কি প্রজা, 
যোটে এসে হাজার হাজার, মজার মজার লোক । 


কেউ থাকে না বিপক্ষ, পাতিয়ে বসে সম্পর্ক, 
অসম্পর্ক থাকে না কোন লোক ।। ৬ 
সদা, বিরাজ করেন মন্দিরে, শ্বশুর আর সন্বস্ধীরে, 


মামাম্বশুরের মামার মামাতো ভেয়ের ছেলে। 
বেহায়ের মকরের জোঠা, থাকেন যার যেখানে যে-টা 
পরিচয় সব দেন যেটা, আত্মীয় ও কুটুম্ব বলে।। ৭ 
থাকেন কত শালার শালা, 
গায়ে উড়ায়ে শাল দোশালা, 
বা্টীতে কিন্তু কোন শালার, চতঃশালা নাস্তি। 
করেন, তুচ্ছ জ্ঞান ব্রচ্মাপদ, 
হাঁটিতে দেন না মাটিতে পদ, 
পেয়ে পরের সম্পদ, চড়েন হয় হস্তি।। ৮ 
যত বেটী খোসামুদে, রাজায় রাখে তোষামুদে; 
মন্ত্রীর প্রধান শকুনি মামা যার। 
দুষ্ট কুরুবংশে, জন্ম লয়েছে কলি-অংশে, 
জোষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজার || ৯ 
শকুনি-বুদ্ধে দুয্যেধিন, পাশা-ক্রীড়ায় রাজাধন, 
হরিল, বঞ্চিত হলো যুধিষ্ঠির। 
বনবাস দেয় দুর্জন, পাঞ্চালী সহিত পঞ্চজন, 
নিষেধ করিল কত জন, মানে না বারণ ইন্টির |! ১০ 
নিষ্ঠুর পাষাণ জীবন, দ্বাদশ বৎসর জন্য বন, 
পাঠায়ে ভবন মধ্যে থাকে। 
হলে, জগৎ-সসোর বিপক্ষ, ঘটে না বিপদ তার পক্ষ, 
হয়ে জশদীম্বর সাপক্ষ, সখ্য করেন যাকে ।। ১১ 


তবে তার কারে ভয়। 


| যারে, সাপক্ষ হইয়ে হরি, দেন পদ অভয় || 


বিপক্ষ ব্রেলোক্য হ'লে সবে পরাজয় মানে, 
রণে বনে কি জীবনে, রাখেন ভের জীবনে 


৪২২ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


কৃপাময় কৃপা-কৃপাপে, রিপু করেন ক্ষয় ।। 
তার, যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে, শমনে সামান্য গণে, 
ভাবে না মু অঙ্জানে, দাশরধি খেদে কয়।। (খ) 


মুযোধিনের রাজসভায় দুর্ধাসার আগমন। 
ছাদশ বখসর জালা, বাস কবেন অরলা, 
পাগুবগপ পাঞ্চাঙ্ী সহিতে। 
রক্ষা করেন চিন্তামণি, আইসেন যান কত মুনি, 
ধর্মরাক্জ নৃপমপি, আছেন কাম্যক-বনেতে |! ১২ 
হেথায়, হক্টিনায় রাজসিংহাসনে, 


দুযোধিন বাক্কা-শাসনে, 


পাত্র মিন্র মন্ত্রী সনে, আছেন রাজসভাতে। 
বেষ্টিত আছেন সভাজন, শকুনি বেটা অভাজন 
সম্মূখেতে কত জন, দাণডায়ে যোড়-হাতে।। ১৩ 
হরিয়ে পাগুবের মান, 
উঠেছে মান বিমান পর্যান্ত। 
সুরপতি অপেক্ষা সভা,  সভাব কি হয়েছে শোভা ' 
মপি-মাণিকো আভা হয়েছে চুড়ান্ত।। ১৪ 
রাজমভায় আসি নিতা, 
পান কবে যত শুণিগণে। 
আছেন, এইরাপে দুযোধিন, হেথা দুর্বাসা তপোধন, 
একাদীর করিতে পারণ, ইচ্ছে কবি মনে ।! ১৫ 
আসিছেন .-- ভাসিছেন রঙ্গে, ঘাটি হাজার শিষ্য সঙ্গে, 
হবিগুশানুগুণ প্রসঙ্গে সমর্পিয়ে মন। 
ভাবি ছাদে রাপ চিন্তামনির, মুনির নয়নের নীব, 
দুযোধিন নৃপমণির সভায় গমন।। ১৬ 


জয়তি জগদীশ জগাব্জু বু সংসারে। 

কলুষগক খবর্ধকারী', কূরু করুণা কংসারে।। 

যদি হে গতিবিহ্থীন-জনে, -- তার তারে দুস্তারে ! 
তবে ত্বং মাহাত্ধ্া-গ৭-বিস্তার হে মুরারে। 

ছজন কুল সঙ্গে, ভ্রমণ সম! কুপ্রসঙ্গে, 

মগ্প সংসার-তরঙ্গে, আসি ফিয়ে বারে বায়ে? 
স্রিয়াহীন কমতি দ্বীন দাশয়ছি গাসেরে, -_. 

দেহি তং চয়ণে স্থান, শফন-শাসন "সংহারে 1) গে) 


ক? 


নিজে মান্য আপ্রাণ, 


নৃতাকীবে কবে নৃত।, 


সত্য নিত্য পরাৎপরে, নাছি পর যাঁর উপরে, 
সঁপি মন তাঁর চরণপরে, দৃবর্ধানা তপোধন। 
বলেন, জয়োহত্ত নূপমশি] সভায় দাঁড়ালেন মুনি, 
মুনিরে প্রপাম অমনি, করে দূযোধিন ।1 ১৭ 
যত্ে তখন পাদ্য-অর্থা দিয়ে আসন যথাযোগ্য, 
বলে, আমার সফল ভাগ্য, তব আগছনে। 
ভক্তের পূরীতে আসা, ভক্তের পুরাতে আশা, 
কিআশাতে আশা ক'রে মনে! ১৮ 
ভাষে ভক্তিভাবে নৃপমণি, দেখিয়ে সন্ধষ্ট মুনি, 
বলেন শুন নৃপমপি ! আসার কারণ। 
কলা একাদর্পীর উপবাস,.--- ক'রে অদ্য তব যাস, 
এলাম ক'রে অভিলাষ, করিতে পারণ $ ১৯ 
সৌভাগা মানিয়ে রাজন, নানাবিধ আয়োজন, 
মুনিরে করাতে ভোজন, অন্নবাঞ্জন আদি! 
নান্য পিষ্টক পায়সান্ন, ঘৃত-পক মিষ্টানস, 
মণ্ডা মুন্তী ক্ষীর দুগ্ধ দধি || ২০ 


কুরুণৃছে দুরর্ধাসার ভোজন। 


তখন গললগ্ীকৃত-বাসে, দাণ্ডায়ে মুনিব পাশে, 
বলে, দাসে করি কৃপাবলোকন। 
প্রস্তত হয়েছে সমুদয়, গা তুলিতে আজ্ঞা হয়, 
নাই বিলম্ব করার প্রয়োজন ।। ২১ 
অমনি, শিষাগণ সমভিব্যাহাবে, মুনি বসিলেন আহারে, 
'দেরেদেরেনেরেখার়ে' _-শব্দ। 
ভোজন করিছেন সুখে বাকা নাই কারো মুখে, 
একেবারেতে সকলে নিস্তধ।। ২২ 
হ'য়ে আহারে তৃপ্ত মুনিবর, 
বলেন, মহারাজা ! মানো বর, 
শুনি অমনি নৃপবর, ভাবিছ্ছেল মলে মলে। 
এমন সময় শকুনি আসি, কহিচ্ছেন হাসি হাসি, 
রহ বর দ্বিজবর-চরগে || ২৩ 


মুনিবর গেন যদি বর, 
নরবর়! কি ভাবো মনে! 

থাকে কি বাদ বিসম্বান, 
(তোমার) এহন মাহা বর্থমানে।। 
এই মামার বুদ্ধি-বলে, 


দুবর্াঙার পারণ : ৪২৩ 


খেলায় ধন রাজা নিলে, 
দেখ কলে-কৌশলে, 
_ ংছার করি পাগুযগাশে।। ঘে) 


ষ্ ক চি 


দুষ্যোধনকে দুবার বর-প্রদান। 
শকুনি বলে,-_নরবর ! বর যদি দেন স্বিজবর, 
লহ বর মুনিবর-চরণে। 
আগত একাদশীর পারণ, পাণ্ডবগণ যথা রবন, 
করেন যেন কাম্াক-কাননে।। ২৪ 
এর যুক্তি একটি আছে রাজন! 
ক্রৌপদীর হইলে ভোজন, 
তদন্তর গিয়ে ভোজন, ইচ্ছা করেন মুনি। 
দিতে পারিবে না কোন অংশে, মুনিগণের কোপাংশে 
সবংশে সব ভস্ম হবে অমনি 11 ২৫ 


শুনে দুষ্যেধিন বললে, মামা! ধুদ্ধিমান তোমার সমা, 
নাই মামা! এ তিন সংসারে । 
ব'লে অমনি দুয্যেধিন, যথা দুববসা তপোধন, 
শিয়ে প্রণাম করে যুগ্মকরে।। ২৬ 
বলে,--ওহে মুনিবর! দাসে যদি দিবে বর; 
অন্য বর নাহি প্রয়োজন। 
এই বাঙ্থা মমান্তরে, ফ্রৌপদীর ভোজনান্তরে, 


আগত দ্বাদশীতে খধি ! করিবে পারণ | ২৭ 
অমনি, শুনি বাণী নৃপমপির, মুনির নয়নে বহে নীর, 
বলেন, মহারাজ! এ বার্ীর কি দিব উত্তর? 

এ কেমন বর চাহিলে তুমি, এ বর তোমারে আমি, -_ 
দিতে হে ধরলীত্বামি ! হই সকাতর।। ২৮ 


ষঁ দ ধী 


হে নরবর ! এ বর চাহিলে ফেমনে? 
পারি প্রাণ সঁপিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে, 
মারি এ বর দিতে,_ 
এ সব কুনো, তোমায় দিলে কোন জনে! 
তারা, হয় জগৎপূ্জয, এক্বর্যয রাজ্য, _ 
ত্যাঙ্জা কয়ে যখন গিয়েছে বনে। 
ধর্ম জার কত সয়, এত দুরাশয় করিলে আশয়,-_ 
০০০০০০০৪০৪০ 


শুনে বলে দর্যোধন, দাও বর তপোধন। 
শক্ত করিতে নিধন, যে কৌশলে পারি। 
দাসে করি কৃপাঙগান, এ বর কর প্রদান, 
ক'রেছি আমি সুসন্ধান, শত্রু কিনাশেরি।। ২৯ 
শুনি মৌনভাবে থাকি মুনি, বলেন ওহে নৃপমণি! 
অবশ্য কবির আমি, বাঞ্থা তোমার যা মনে। 
স্বীকার হইলাম রাজন! ্রৌপদীর হইলে ভোজন, 
শিষ্য সহ করিতে ভোজন,যাব কামাক-বলে || ৩০ 
ভাবি হৃদে রাধারমণ, বারি-ধারা চক্ষে 
ক্রমে দিন তিথি গত, একাদশীর দিনাগত, 
উপবাসে করিয়ে গত, পারণ উপলক্ষে ।। ৩১ 
হেথায় ধর্্মরাজন, অতিথি করা'য়ে ভোজন, 
তদন্তরে করিয়ে ভোজন পঞ্চ সহোদর । 
বলেন,_অনশন, থাক কোন জন, 
এসো অদা করিবে ভোজন, 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন বৃকোদর || ৩২ 
দেখে, অনশন নাহি আর, ভ্রৌপঙ্গীরে করিতে আহার, 
অনুমতি দিল পঞ্চ জন | 
শ্রবণ কর তদস্তর, ক্লৌপদীর ভোজনানস্তর, 
উপস্থিত দুর্ধাসা তপোধন || ৩৩ 


পাগুবগৃহে দুবর্ধাসার গমন। 
সঙ্গে শিষ্য বাটি হাজার, জয়োহস্ত ধর্মরাজার,-_- 
বলে মুশি দাণায়ে সম্মুখে । 
দেখে--আসুন বলে, 
ভক্তি-ভাবে পদ বন্দিয়ে, 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মুনিকে।। ৩৪ 
আগমন কি কারণ? মুনি কন- করিব পারণ, 
আছি কল্য ক'রে একাদশী । 
তবাশ্রমে করিব ভোক্ান, শুনিয়ে ধর্রাজন, 
অমনি যান নয়ন-জলে ভাসি।। ৩৫ 


আসন দিয়ে, 


বলে, কোথা হে মধুসূদন! দাসে অদ্য রক্ষ 


ভপ্ম হ'য়ে কোন দিকে উড়ে গেছে 11 ৩৮ 
হবে না, তুষ্ট শুনে মিষ্ট ভাষা, নামটি তার দুর্যাসা, 


৪২৪ 
একবার আলি দাও ছে দেখা, মুনির পা-টা পুজা করি গিয়ে। 
রাখ পাবে পাগুবের সখা! | যুড়ায় এখন সব দেশটা, 
কাতর কিছ্করে--কমলাক্ষ।) ৩৬ | সভায় মাঝে বললে দোষটা, 
৪. ০. এ লাগে শেষটা আপনা-্আপনি গায়ে ।। ৪০ 
কোথা ভগবান! আজি রাখ মান। করেছেন, কি কুথ্ঘটন প্রজাপতি! 
একবার হের আসি পয্মচক্ষে ;__ এক যুবতীর পাঁচটা পতি, 
তুমি ছে মাধব! ওছে ভবধব: তারা আবার ভূপতি-_হতে চায় কোন লাজ? 
দেহ দিন-_ দীন-বান্ধব। দেখ দেখি কি পৌরুষ ! 
তোমার এ দীন--বাক্ধব, জানে মৈলোকো।। ওদের জন্পটা কার ুরস? 
পাণুবের চির ও পদ সম্পদ. অপৌরধ সভাজনের মাঝে! ৪১ 
বেদে কর... ও-পদ জাপদের আপদ, এই কথা শকুনি ভাষে, 
িিসিলি রা দুয্যেধিন আনন্দ-সাগরে ভাসে, 
ও পদ-তরপী দিলে তার পক্ষে |! কউ 
আজি, ক্ষুধার্ত হইয়ে মুনি চায় অলপ, বুরোছর সুঙেতে 5 বাটি রারাবাজিরে। 
এ সময় এ বীন দৈদা আশু কাঁদিয়ে ডাকে অমনি, ব্রহ্ম-সনাতনে।। ৪২ 
হয়, পাগুবকুল শুন্য, হলে ব্রঙ্মামন্যু স্লৌপদীর ভ্রীকফণ-স্তব। 
্রদ্থাণ্যদেব! যদি কর ছে রক্ষে || (চ) একবার দেখা দাও হে ভগবান্‌। 
টন যখন দুষ্ট দুঃশাসন, মম কেশাকর্ষণ, 
হেথায় কুরুর়াজন,-_ পান্র মিপ্র বন্ধুজন, | করেছিল সভায় হরিতে বাসন, হৃদয়-পল্সাসন -- 
হু জন জয়ে, সভায় বসি। মধ্যে দরশন, দিয়ে রেখেছিলে মান।। 
নানালাপ লাস্তু-প্রসঙ্গ, কেউ করিছে রস-রঙ্গ, ও স্রীপদ-প্রান্তে এ দাসী একাস্ত, 
এমন সময়ে শকুন হাসি হাসি।। ৩৭ নিতান্ত এ মন সপেছে শ্রীকান্ত! 
বলে, মহারাজ ! কিছু হয়েছে স্মরণ? ভ্রান্তিমোচন! মম কান্তের ঘুচাও তরান্ত, 
দুর্ধাদা করিতে পারণ, করিয়ে কৃপা বিধান।। 
গিয়েছেন আজ পাগুবের কাছে। ছলে দুর্য্যোধন নিলে সব এক্খর্যয, 
বলবো কি মাথা মুড ছাই! বনবাসী হ'লাম ত্যাজা করে রাজ্য, 
এতক্ষণ বেটারা হ'য়ে ছাই, ভরসা কেবল, এ যুগলপদ-বীর্য, 


তাতেই ধৈর্যা থাকে প্রাপ।। ছে) 


তার কাছেতে ভাষাভাধি নাই। 
রেখে ঠিক ক'রে ঘমের বাটীতে বাসা, 
তফাৎ হলে একটি ভাবা, এক ভাহাতে ছাই ।। ৩৯ পুরাতে পাগুবের ইষ্ট, ভবের ইস্ট বিনি। | 
বার বেদে হয় না সন্ধান, ভ্াবনা-হারী ভবের প্রথান, 


যি, শুনতে পাই এই কথাটা, ৫ 
0. ছাই হয়ে গেছে ভাই কণ্টা, 


পাণুবের প্রতি জীকৃফের দৈববালী। 


পাগুবে দেন সুসন্ধান, ক'য়ে ঈৈববাণী ।। ৪৩ 


তখন, দৈবনাকা ক'রে শ্রবণ, সফল মানিয়ে জীবন, 
মুনিগণে, বর্মরাজন কন যুগ্মকরে। 
সত্বরে আসুন আপনি, সায়ংসন্ধ্যা করে ।। ৪৪ 
ও-চরণাশ্রিত এ দীন জন, দ্রব্যাদি সব আয়োজন, 
ক'রেছে হে ক'রে ভোজন, তৃপ্তি কর দাসেরে।। 
যুধিষ্ঠির-বাক্য মুনি, শ্রবণ করে অমনি, 
শিষ্যগণে লয়ে তখনি, গেলেন নদদ্তীরে 11 ৪৫ 
স্যার্য্যা যার আপনি বাণী, দিয়ে উপদেশ-বাণী। 
চিন্তিত দেখে কহিছেন বাণী, রক্সিণী হেসে হেসে, 
আচম্থিতে কেন অমনি, চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি। 
ব'সে বসে রমণীগণ-পাশে।। ৪৬ 
প্রকাশিয়ে বল শুনি, ডেকেছে বুঝি যাজ্জসেনী, 
বাহিরে গিয়ে কারে এখনি, কি কথাটি বললে। 
নৈলে কেন এমন ভাব, স্বভাব ঘুচে অভাব, 
« সব ভাব বৈরিভাব, সেই ভাবেতেই চললে ।। ৪৭ 
শয়নে কি আহারে, থাক যদি কোন বিহারে, 
অমনি উঠ শি'হরে, ছ্রৌপদীকে মনে হ'লে। 

শুনি হরি কন, কুব্দিণি ! 

আমায়, এ ছয় জনে রেখেছে কিনি, 
আমার ভক্তাধীন নাম চিন্তামণি, ব্যক্ত ভূমণ্ডলে।। ৪৮ 


গা কঃ হা 


ভক্তাধীন চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে । 

ভক্তের ছারে আছি বাঁধা তা কি জানেন।। 

ভক্ত দিলে বাধা, যে ধারণ করি মন্তক-উপরে। 
ভক্তগণে স্বান দি গোলোক' উপরে; 

ভক্তে দিতে পারি, প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহরি,-_ 
দেখ, ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধার়ে।। 

দেখ. নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত? 

রই, অনন্তরূপে জীবের অস্তারে-_ 

প্রচ্চাছে রাখিলাম, নৃসিংহ-রূপ ধরে ।1 (জে) 


৬ গু রে 


মাশানাদির ».₹.. তমা 


৪২৫ 


কাম্যক-কাননে জ্রীকৃষের আগজন 


এই কথা ব'লে শ্রীহরি, দ্বারকাধাম পরিহরি, 
কাম্যক-বনে স্রীহরি, করিলেন তখন । 
হেথায় ড্রপদ-কন্যে, ক্ষীণে মলিনে দীনে দৈনো, 
ক'রে আশাপথ নিরীক্ষণ ।18 ৯ 

বিলম্ব দে'খে ভ্রৌপদী, ভাবে চরণ দুষ্ট মুদি, 

বিধির হদদির ধনেরে। 
স্তব করে গোলোকবাসীরে, বলে, দেখা দাও দাসীরে, 
মরে আজি বনবাসীরে, না হেরে তোমারে ।। ৫০ 
হে কৃষ্ণ করুণাসিষ্কু ! দিন দাও দীনবন্ধু! 
দেখব কেমন পাগুবের বন্ধু, বলে হে সংসারে । 
কে জানে তোমার মন্ম, তুমি ছে পরমব্রক্ষা, 
তোমার কর্ম ব্যাপ্ত চরাচরে।। ৫১ 
তুমি অনল তুমি জল, তুমি স্বর্গ মহীতল, 
তুমি স্থল তুমি নিশলি, বায়ু বরুণ ধর্ম! 
তুমি সূর্য্য তুমি চশ্দ্র, প্রজাপতি শিব ইন্দ্র, 
যক্ষ রক্ষ তুমি নরেন্দ্র, যাগ যঞ্জর কর্ম । ৫২ 
যাজ্জ সেনী যুগ্মপাণি, করে সব, চক্রপাণি, 
এমন সময় আসি আপনি, কহেন ভ্রৌপর্দীরে ! 
নয়ন মুদে কারে ভাব! কি তোমার আছে অভাব? 
কেন আজ দেখি স্বভাব, পরিবর্ত তোমারে 2৫৩ 
এই কথা ব'লে পীতবসন, ভ্রৌপদীর হৎপঙ্মাসন -- 
মধ্যে গিয়ে দরশন, যেন সুদর্শনধারী। 
বেদে নাই যার অন্বেষণ, অনন্ত রূপ অনস্তাসন, 
যায় তুষিয়ে পরিতোধণ, করেন স্রিপুরারি।1 ৫৪ 
কৌন্তুভ ধার শিরোভূষণ, শমন-শাসন কারী। 
দর্শলে নাই নিদর্শন, বাক্য যার সুধাবরিষণ, 
সষ্টি স্থিতি-বিনাশন, করেন যেই হরি।। ৫৫ 
থাকি পায় না অন্েষণ, যার যোগী মুনি। 
ধার কটিতে শোভা পীতবসন,সে রাপ হাদয়ে দর়শন -- 
ক'রে নয়লে ধারা বরিষণ, প্লৌপরদী অঙ্গলি !। ৫৬ 


১ 


বিশরাপ ছেরিয়ে অন্যরে। 
যার অন্তরের দুঃখ অন্তরে! 
প্রাপ্ত ঘুচাও মন! বলি শোন ভোরে ।। 
ও পদ ক'রে একান্তে ভাবিলে কমলাকান্ে, 
জর়ী হবি অস্ত্রে সে কৃতান্তেরে।। 
যদি করি বিবের দুঃখ খবা, রে! 
পরিছুর ধন-জনে, কুমন্ত্রী ছঞ্জন কুজনে, 
নির্জনে বিপদ-গঞ্জনে, ডাক দিনান্তরে || (ঝ) 


রূপ ক'রে নিরীক্ষণ, মনকে ডিক” বলে বলে! 
শোক 'তাপ নিবারি, অমনি বারি, 
আঁখি-যুগলে গলে।। ৫৭ 
কিছু পরিশ্রম স্বীকার, ক'রে নিকিকার, 
যদি ভাব, মন! মনে মনে। 
এ পদ ক'রে দৃষ্টি, যাবে দুরদুষ্ি, 
শঙ্কা রাবে না শমনে মনে ।। ৫৮ 


কেন পাও ভয়, হনে অভয়, 
এ অভয়পদ ভাবো সার-সার। 


হরিপুরে নাশি, অনায়াসেই, হবি ভব পারাপার ।1 ৫৯ 
ঘটে দুষ্মাতি, ও পাদে মতি, 
পাখে না থাকে না যার যার। 
তারা কি পায়ে, যেতে পারে! 
| পারের ভাবনা তার তার ।। ৬০ 
আমিয়ে ভাবে, কেন মর ভেবে, 
দুঃখ (পেয়ে পদে পদে! 
তবু হলোনা কো আন, শন রে অন্ান ! 
কত শিখাই পদে পদে ।। ৬১ 


সংসার-ধিকারে, আছ অন্ধকারে, 
বাড়ায়ে ব্িপুর প্রবল বল।। ৬২ 
কেন রও ধিহুলে, সদা যাও ভালে, 


না দেখ রে কমল-আখি-আখি! 
একবার দেখ নয়ন তালা, তারানাত্খর নয়নতারা, 
তারা মুদে থাকি থাকি 11 ৬৩ 
প্াগ ভাজে হবি শব, ধন জন সব, 
কার্থা রবে ও সপ সস্পবি োশ 


হাস পপর সর্প ৩৯ এরা পা পা পা শপ স্পা ক আপস পপ পপ পা পা পি পলা আপ পাসে পপ সাপ 


আর রাখবে না বন্ধুবর্ে তখন সেই দুগে, 
রাখিবেন দুর্গাধবস্ধব।। ৬৪ 


তাই বলি মন! মিছে বারবার ভ্রমণ, 

করিছ ভব-সংসারে । 
সদা বিষয়-মদে মন্ত, মনরে ! কুতন্তে প্রবর্ত, 
এ তত্ব আর তন্ধ, নাই প্রশতসা রে!। 
পান কর যেই লাম-সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা, 
ভাবতে কি তোর বাধা, সে কংসারে,-- 
দিবাকরসুত, বাধিবে দিয়ে সৃত, করের তরে করে -_ 
কি কর দিয়ে তার করে, কর্বি মীমাংসা রে।। 
ওরে, অমাত্য বন্কুবর্গ, তাজে এ সংসগ, 
এরাই উপসর্গ, কেবল সংসারে _ 
একবার হয়ে বি-জন, ওরে দাশরথি ! ওপদ কর ভজন, 
সে জন-ডবনে যাও, ছজন কুজন ধ্বস ক রে।। (ঞ) 


তখন ভ্রৌপদী হৃৎপক্মাসনে, বন্বারাপ দরশনে, 
বশ্রাজ্ঞানে ব্রঙ্মাণাদেবেরে। 
স্তব করে যাত্সেনী।, যজেম্র তুষ্ট শুনি, 
কহিছেন দ্রপদ-কন্যারে।। ৬৫ 
যেজনো করণ্উপাসনা, পূর্ণ হবে সে বাসনা, 
'তব গুণের ঘোষণা, রবে হে সংসারে! 
আছি অদ্য অনাহার, যা হয় কিছু করাও আহার, 
চল শীঘ্র রন্বনাগার, কম স্রৌপদদীরে।। ৬৬ 
শুনি পাঞ্চালীর নয়নে বারি, বলে ওহে বিপদবারি। 
তুমি কেন আবার বিপদ-বারি মধ্যেতে ভূবাও ছে! 
কি আছে কি দিব আমি! জেনে কেন চাও হে? ৬৭ 
শুনে কন ভবের স্বামী, জানি তাই চাহিলাম আমি, 
প্রতারণা কেন তুমি, কর আজ 'আমায় ছে! 
কি আছে মোর আগোচর ? জানি তব চয়াচর, 
জেনে শুনে সুগোচর, করিলাম তোমায় হে! ৬৮ 
যাব সত্বর ক'রে ভোজন, ফিরে স্বারকায় হে! 


দুব্যাসার পারণ। 


মধুসুদনের বচন শুনি, রোদন করে যাঙ্রসেনী, 
বলে, কেন আর কপটবাণী, কও জলদকায় হে! ৬৯ 


দাসীরে আর কেন প্রতারণ। 
লজ্জা-নিবারণ! আমার কর আজ লঙ্জা নিবারণ । 
কি কব দুঃখের ভাষা, যে বাদ সেধেছেন দুর্র্বাসা, 
এ বিপদার্ণবে ভরসা, কেবল এ যুগল চরণ (ট) 


হেথায়, এসেছেন চিন্তামণি, শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি, 
একত্রে আসি অমনি, পঞ্চ সহোদর । 
গললগ্লীকৃতবাসে, প্রণাম করি পীতবাসে, 
বলে, দয়া করি দীনের বাসে, 

যদি এসেছে দামোদর ! ৭০ 
দুইখার্ণবে উদ্ধার, কর ভবকণধার ! 
পাগুবের মুলাধার, তুমি এ সংসারে! 
আজ, ব্রন্মাশাপে পরিস্রাণ, কর হে কপা-নিদান। 
চরণ-প্রসাদ দান, ক'রে পাগুবেরে।। 5১ 
শুনে হরি কন কেন ভয়, সকলে হও অন্তর, 
মিছে ভয়,-__নির্ভয় হ'য়ে থাক। 
কি ভয় তাহার জন্য, ব'লে হরি কন, দ্রপদকনো। 
পাকস্থালী সত্বরে গে দেখ।। ৭২ 


শীকষ্েের শাকের কণা-ভোজন। 
পাকস্থালী আনি তখনি, নিরীক্ষণ করে। 
ছিল একী শাকের কণা-_তুলিয়ে তাই, 
কীদিতি কাদিতে দিল অমনি জগৎকান্ডের করে।। ৭৩ 
সুধা-জ্ঞানে খোলোক-শশী, 
তাই করেন আহার ব'লে তৃক্কোহম্মি, 
জন তৃপ্ত হলি অমনি। 
হরির মহিমা কি যে, কে জানিষে ঘহীমাঝে £ 
সদা ছেবে হৃদয় মাঝে, কিছু জালেন শুলপাপি।। ৭৪ 


ঞ্চ ্ জী. চা 


৪২৭ 
রাখতে ভক্তের মান, ভক্তাধীন ভগবান। 
ভক্তি-ডোরে বাঁধা হরি, 
করেন জগৎ তৃপ্ত, 
যে ধন মহাযোগী যোগে হন অপ্রাপ্ত, 
করেন শাকের কণা গ্রহণ, সুধার সমান ।। 
দৃষ্টিপাত তায় হয় না ভুলে, 
বাক্ত আছে ভবে, ভবের জীব সবে, 
দৃঢ় জ্ঞানে ভাবে, দিলে ভক্তিভাবে, 
বিষ করেন পান।। (8) 


বিনা আহারে সশিষ্য দুবর্ধাসার উদর পরিতৃপ্তি ও 
প্রস্থান। 


হেথা, দুবর্বাসা মুনি নদীর কুলে, শিধাগণ লয়ে সকলে, 
সন্ধ্যা আহ্িক সঙ্গ্যাকালে, করিয়ে সম্পূর্ণ 
কিন্তু শক্তি নাই উঠিবার, উদগার উঠে ধার বার, 
/ উদরীর মত উদর, হয়েছে পরিপূর্ণ ।। ৭৫ 
| জেনে অন্তর্ামী দামোদর, কন সত্বরে গে বৃকোদর ! 
ূ মুনিগণে সমাদর, করে আনো ভবনে। 
| হরির আজ্ঞা ধরি শিরে, গিয়ে নদী-তীরে -তিপস্থ্ীরে, 
বুকোদর সব ধিরে অমিয় বচনে1। ৭৬ 
বলেন, আজ্ঞা করিলেন নৃুপমণি, 

আহার করতে চলুন মুনি ! 
শুনি অমনি সকল মুনি, কল--আহারে কাজ নাই । 
কি বল হে তর্কবাগীশ । ন্যায়রত্ত ! ন্যায়বাগীশ ! 
তর্করতু ! বিদ্যাবার্গীশ | কি বল হে ভাই ! ৭৭ 
| কোথায় আছ হে তর্কাপঙ্কার বাকা নাই যে মুখে কার, 
ৰ আহার করিতে কার কার, ইচ্ছা আছে-_বলে। 
| শুনে, সকলেই বলে কেউ না খাব, 
ৰ খেয়ে কি আপনাকে খাব! 
| এর উপরে খেলেই খাবি খাব, 
পড়ে নদীর কূলে] ৭৮ 

একে ফেটে যাচ্ছে “পেটের মাস, 
আমি তআর ছয় মাস, 


৪২৮ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


ভোজন থাকুক--_জল দিন না মুখে! 

কেউ বলে গেঙ্গাম গেলাম আহা রে! 
শমন-সমান প্রহারে, অরিতেছি অসুখে | ৭৯ 
কেহ প'ড়ে মৃ্তিকায়, ঠিক যেন ম্বৃতকায়, 
সুধালে কথা কয় নাকায়, শ্বাস মাত্র আছে। 
কেউ কেঁদে কয়.-_.দারুশ বিধি, 


অকস্মাৎ কি দিলে বাধি! 


কে করে ব্যাধি নিব্ধর্যাধি, বৈদ্য নাইক কাছে।। ৮০ 
ভোজনে আর নাই আশ্বাস, 

আমাদের সকলের হয়েছে উদ্ধন্থাস, 
শিরোমণি মামা ! তোমার গো কেমন? 
তখন, দুবর্ধাসা মুনি সমাদরে, কহেন বীর বৃকোদরে, 
আহার করিব ফোন উদরে, স্থান নাই এমন ।1 ৮১ 
চললাম "আমরা আশ্রমে, কাজ নাই পরিশ্রমে, 
শিজাশ্রমে গমন করুন আপনি। 


সুখে থাকুন ধর্মরাজন, আমরা আর করিব না ভোজন, 
ব'লে মুনি সকার্জিন, চলিলেন অমনি ।। ৮২ 

করি মুনির চরণে দগুবৎ, গমন কিনি এরাবত, 

ভীম গিয়ে করিলেন তাবৎ, জশাৎপতি-পাশে। 

শুনি তুষ্ট চিন্তামণি, যুধিষ্ঠির নুপমণি, 

স্তুব ক'রে কন অমনি, পীতবাসে বাসে ।। ৮৩ 


দানে দিয়ে দিন, দীননাথ ! করিলে দুঃখের অন্থ। 
নিজ গুণে নির্ঘণে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত ।। 
মহিমা যে মহী-মাঝে, আছে ব্যক্ত গুণ অনম্ত, 
শুনহে ভববৈভব! তাজিয়ে সব বৈভব, 
করেছি বৈভব, তব চরণ একান্ত, 

কুমতি দাশরথি, বিষয়-বিষ-পানে আস্ত, 
নাই তার উপায়, রেখ ও পায়, 

যদি কৃপায় হয় কালাম্ত।। ডে) 


দুবর্ধাসার পারণ সমাগ্ু। 


প্রহলাদ-চরিত্র 
প্রহলাদের বিদ্যাভ্যাস। 


শ্রবণে সুখ শুক-বাক্য মহাবীর হিরণাক্ষ 
হিরণ্য-কশিপু নাম ধরে। 

দিতি-গর্ভে দুই দৈত্য, দম্ফে কম্পে স্বগ মত্ত, 
সদা জয়ী সমরে অমরে || ১ 

দৈতা-ভয়ে অপদস্থ, দেবগণ বিপদস্থ, 
স্বপদ রহিত সকর্বজানে। 

দেখে ঘোর তেজস্কর, ভাঙ্কর মানে দৃদ্ধর, 
শমন স্বমান শঙ্কা গণ।। ২ 

বরাহ-রূপে দেব হবি, 'দবারিগণের অরি, 
পাতালে বধেন হিরণাক্ষে। 

্রাতূশোকে দহে বপু, রাজা হিরণ্যকশিপু, 
সদা দ্বেষ করে কৃষ্ণপক্ষে।। ৩ 

যে বলে বদানে হরি, লয় ভার প্রাণ হরি, 
আওড?ন পোড়ায় তার পুরী । 

নারায়ণ-তকু যারা, না রয় নিকটে তারা, 
দ্বেষ দেখে হৈল দেশাস্তরী || ৪ 

দণুজের পঞ্চ কুমার, অনুজ প্রহলাদ তার, 
কুলের তিলক কৃষ্ণতক্ত। 

বয়সে পঞ্চম বর্ষ, হরি-গুণে আছেন হর্ষ, 
বিষয়ে বিষবত বিরক্ত ।। ৫ 

ষগ্ডামর্ক অধ্যাপক, বিদায় অতি বাাপক, 
ডাকিলেন দু'জনে রাজানে। 

অধ্যয়ন কারবারে, সঁপেন পঞ্চ কুমারে, 
ল'য়ে শিশু চলিল দুই জনে ।। ৬ 

শিশুগণে দণ্ডে দণ্ড, শিক্ষা দেন দ্বিজ যণ্ড, 
যত শিশু ষগু-মতে পড়ে। 

প্রহলাদের নাহি মন, বিনে সেই রাধারমণ, 
অনা পাঠ গণ্য নাহি করে।। ৭ 

মুদিত করিয়া আখি, হৃৎকমলে কমলা, _- 
চিন্তিয়া বিক্রীত পদদ্ধান্ছে। 

আবার শঙ্কা করি পিতৃপক্ষে, 


দেখেন পত্তক চর্ম চক্ষে, 


১ 


জ্ঞান-চক্ষে দেখেন গোবিন্দে।। ৮ 

কন, তক্ত-শিরোমণি, কি হবে হে চিত্তামণি! 
তোমারে কেন হারাই হৃদয়ে? 

অদ্যাপি আমার মন, মধো মধো শ্রাীচরণ, -- 
বিস্মরণ হয় দৈতাভয়ে।। ৯ 

হর হে হরি! দাস-ন্রাস, মতির দুম্মাতি নাশ, 
আর ক্লেশ দেহ কি কারণ? 

বিরলে শিশু বসিয়ে, ভক্তি-ভাব প্রকাশিয়ে, 
কৃষ্ণ বলে করেন রোদন ।। ১০ 


ষ শা চে 


কর শ্রীনাথ! অনাথে করুণা! 
অন ভ্রান্ত তন্নাম স্মরে না।। 
শান্ত হ'লো না অবসান 'ত দিবে, 
এ ভ্রান্ত মতি মন নিতান্ত, - 
করে হরি! কৃতাস্ত বাসে যেতে বাসনা ।। 
দূ হরিবার কারণ, হরি হে! তব চরণ, - 
স্বারণ সদা করিবার কারণ, ৮ 
বিনয়ে বলি বার বার, দরাচার এ মানসে, 
না শুনে বিপৃবশে, 

নন তো ভুঁলালে যমযন্ত্ণা। 
জ্বালে হরি! যন্তুণা ভেবে করি কি মন্ুণ!! (ক) 
প্রহুলাদের ভাব দেখি কহিতেছে ষণ্ড। 
কি কাল হইলি, ওরে অকাল বুঙ্গাণড ! ১১ 
জনকের সুখজনক সেই বিদা পড়। 
শুন বাতা € দুরাক্মা! « দবর্বকি] ছাড়া ১২ 
মজিলি কেন, হায়ে পূত্র, পিতার শক্র গুণে । 
দোর্দপু প্রাণদণ্ড করিবে বদি শুনে ।। ১৩ 
প্রতনাদ কহেন গুরু! কুরু শানে দুষ্ট! 
কে ধধিবে জীবন? জীবন সেই কৃষ।। ১৪ 
যে জন জীবন-কৃষ্ণ প্রতি করে দ্বেষ। 


| আপনার ভ্ীবন আপনি করে শেষ।। ১৫ 


মুক্তি পাব আমি যাতে আছি তার বিহিতে। 


৪৩৩ 


তুমি কেন ক্ামারে রহিত কর হিতে ? ১৬ 
যে জন নিষেধে কষ” বচন কহিতে। 
তার তুল্য শত্রু মম, কে আছে মহীতে ? ১৭ 
কি দোষে আমারে গুরু । ফেলিবে অহিতে। 
হিত ভি অহিত কি করে পুরোহিতে ? ১৮ 
প্রাণকৃঞ্ণ-নিন্দে প্রাণে পারিতে সহিতে। 
আলাপ করিনে কৃষ্থেরীর সহিতে 11 ১৯ 
কৃষ্ণ ভিন অন্য কথায় না পানি রহিতে। 
গুরু । আমি অনা ভাব পাবিনে সহিততি।। ২০ 
করিনে সসোর বাঞ্ধী কি পূর দহিতে। 
কি ফল দূর্গমে পাড়ে, অশেষ হাদেতে ৮11 ২১ 
ওক হে! কারো না আমার মতিকে মোহিতে। 
ফালা না পাপ আগুনে, আমারে দহিতি!। ২২ 
কলাম সুধা পান করি আনান্দোত। 
সানন্দে সদা কাল আছি তাতে মোতি।। ২৩ 
শুনে বাক কোপাক্ষ করিয়া যণ্ড বলে 
মঞ্জিলি মালি ওবে কুলাঙ্গার ছেলে ২৪ 
সবাদা সুশিক্ষা এভাবে দিই শত শত। 
যাতে মানা করি, হবি ভাতে তুই রাত! ২৫ 
যাতে তুষ্ট হবে পিতা, ধনে সেই তাষ ভাষ 
কারা শেষে, শিশু বয়সে, ও সব সমাস নাশ 1 ১৬ 
তাড়না করিয়া ষণ্ড, যত নিজ বালে বলে! 
তবু শিশুর প্রয ধাধা নয়ন যুশলে গলে ।। ২৭ 
জপিচ্েন অবিরাম আরাধারমণে মানে । 
প্রহলাদের প্রমাদ নশরবাসিগাণে গগে।। ২৮ 
8 & 
শাত হালা সংবৎসর, এক দিন দণুজেম্থর, 
পঞ্ছঃ পৃন্ে ডাকেন আহলাদে। 
বিদ্ঞা হলো কি সঞ্চয়? প্রথমত পরিচয়, -- 
জিজাসেন কুমার প্রহলাদে।। ২৯ 
শবে প্রহার প্রাণধল । | 
কি বিদাা করলি সাধন * 


দাশযছি রায়ের পাঁচলী 


বল দেখি, শুনি রে! সন্প্রতি। 
তুই আমার প্রিয় সন্তান, এ সম্পৎ-সম্প্রদান, 
সকলি হইবে তোর প্রতি ।। ৩০ 
জুড়াক রে মোর চক্ষু মন, অক্ষর দেখি কেমন, 
অঙ্কের সন্কেত কি শিখেছঃ 
ব্যাকরণ অভিধান, হ'তেছে কেমন প্রণিধান, 
এক্ষণেতে কোন পাঠে আছ? ৩১ 
প্রহলাদ কন, ভ্নক ! আস্ত যায় সুখজনক, 
সেই বিদ্াশিক্ষা উচিত বর্টে। 
বসেছি ভবের হাটে, শ্রানাথের নাম-পাঠে, 
শ্রীপাট যইিব সেই পাছে।! ৩২ 
অন্ক বিছা! দেখ যত, অন্ঙ্গ হরিনামাহিতে, 
বর্ণে শ্যামবর্ণ আছি ধ্যানে। 
দই অক্ষর নাম হবি, লিখি আমি কাল হরি, 
অনা নামের নামেতে থাকিনে ।। ৩৩ 
1 
হরিনাম লিখি, পরিণাম রাখি, হবিগুণ ধরি ধন্য 
হরি ব'লে ডাকি, হরিষে তেঞ্ঞ থাকি, 
হরিনে কাল, হরি ভিন্ন।। 
ফেলিতে বিপাকে, গুরু দেন আমাকে, 
যে পস্তুকে হরিগুণ শূন্য; দি 
মজিলে গুরুর পাঠে, গুরু দণ্ড ঘটে, 
হেল শুক মাধ অগণা (খে) 
৪৫ 
শুণিয়! প্রহলাদের উক্তি, 
ক্রোধে হৈল দৈতাপতি, 
কালাস্তক শমল যেমন। 
করে চক্ষু ঘূর্ণি, বলে হ্টযারে দুর্নীত! 
এ শিক্ষার গুরু কোন জন ? ৩৪ 
যার নামে হই জ্বলে আগুন 
পূ্র হয়ে শক্রণুণ, __ 
পুনঃ প্নঃ আমারে শুলালি। 
কালে সুখ হবে জানি, দুগ্ধ দিয়া কালফণী, -- 


শুধ্লাদ-চরিত্ত 


পৃষে শেষে আপনি বিষে বজি।। ৩৫ 
মন্ত্রি হে! বল বিধান, শিশু পেলে এ সন্ধান, 
ইহার অস্তরীভত কেটা! 
এই দণ্ডে দিব দণ্ড, এ শিক্ষা দিয়েছে বণ্ড, 
বীজ সেই বিনষ্ট বামন বেটা ।। ৩৬ 
বুকে চাপাইয়া গিরি, 
অন্নদাস জন্ম মোর ঘরে। 
গুরে বেটা খোলাকাটা ! 
হ'য়ে বাসেছ গলাকাটা! 
গলাটা কাটিলে রাগ পড়ে ।। ৩৭ 
বেটাদের বিদ্যা যত, সকুলি আমি জানি ত, 
ঘটে শুনা মোটি তট্টাচার্য। 
দোখছি বেটারা বিয়ের কালে, 
বলি-দানের মস্ত বলে, 
রাজপুরোহিত নাম পরেন আচার্ষা।! ৩৮ 
চাষার কাছে চটকে চলে, 
মানুষ দেখলেই মানাষে বলে, 
গণেশের ধ্যানে মনসা পুজা কারে! 
877 যদি কেউ শব্দ দৃষ্ট, তবেই বলে শ্রাবিষু, 
ভুলেছি গটা, ব'লে ভয়ে মরে।। ৩৯ 
চুপড়িতি সাজাতে ভোজা, ও বিদায় বড পুজা 
দক্ষিণার বিষয়ে খুব খর 
সভা দেখিলেই ছাড়েন হালি, 
জেলে-খাদিতে ভালো চাল, 
বাধে বেটাদের বুৎপাণ্তি বড়: ৪০ 
আজ্ঞা দেন কিন্করে, পাবে আন শীঘু কারে, 
ষণ্ডানর্কে মার সভামাঝে। 
যে আজ্ঞা বূলিয়া চর, উপনাত দিজ £গাচর, 
বদল আও রে! বোলাইন শরহারাজে || ৪১ 
ষণ্ড বুঝে কুতক, বলে ও ভাই অর্ক! 
তপনের তনয়ের তলপ রে 
বল দেখি ভাই! কারে মজাবি, 
| আমি যাই, কি তুই যাবি? 
দু'জনে গেলে বাপের পিগু লোপ রে! ৪২ 


ঘুচাব বেটার পুরুতশিরি, 


৪৩১ 


অমর্ক কয় যণ্ড দাদা 
যদি শান্তর মত কর সমাধা, 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি জোষ্ঠের আগেই ভাল। 
পঞ্চাশ উর্ধ বয়ঃ ক্রম, উচিত ভীথ পর্যটন, 
তীর্থ মৃত্য একটা হলেই হলো ।। ৪৩ 
দূত গুনে দুজনার বোল, 
ধলে বে কা লাগায়া গোল ? 
যানা কোন কোন নেহি মাগা? 
এয়ছা বাত মেরা সাত, 
লোধ্ায়কে পূসি বানালে হাতি, 
(দানোকো ই হাজির করনে হোগা ।। মন 
চলে দুই জিভাবর, যায় দনুজবর, 
কলেবর থব থর কম্পে। 
দাত সঙ্গে গিজখায়, 
দিতারাঞ্জ কতেন। অতি দশে ।) ৫ 


ক ক ছু 


লাভা ছেখি উদয়, 


কি. পড়া, পড়ালি বল এ পাঠন্ড যবে! 
মম বিপু গুণণান পিন কালি? 
একি পাপ আমার ঘারে! 
এ আমার তশয়, বে) নয, তি নয় নয়! 
দিয় কলি ৫4 মুখে, 
কুলের কালি বালকে, 
প্রোহিতে দূর কারে দে, 
পর কবে দিও উড 1102) 


রক কঃ খা 


যণ্ডামকের উত্তর। 


দোতারায় দঙ্দেট কায শঙ্কায় কাপিছে। 


সভায় কাতর দ্বিজ অভয় মাগিছে।। ৪৬ 

লালে গলদান, কুপানিধান । আশ্রিত এ বণ । 

ভিজ কৃতি দায়ে আমার, না হয় হোন দল) ৭ 
কর পরীক্ষে, চাষ নিবাক্ষে, যে উচিত কুক! 
যথাথ কই আমি নই ও পাপন্িক্ষাল শুরু ১ ৪৮ 
মোরে মনে পরে না, মম মতে পড়ে নাং 


৪৩৭ 


ছেলে তোমার কুলাঙ্গার, গর্ভেতে ক্ষেপেছে।। ৪৯ 
দণ্টে দে, দিলে দণ্ড, দেয় না মন পাঠে। 
থাকে বিভোলে, কৃ ব'লে সদাই কেঁদে উঠে ।। ০ 
€ পাপিষ্ঠ, হরে কফ, কোথা হইতে শিখে ।। ১ 
কোলো ফকরে, ছাকো নকড়ে। সাতিক ডে চুড়। 
নাম লিখে, দিলাম ওকে, সে অভাসে কুড়।।1 ৫২ 
নয়না কেনা, গোবদ্ধনা, জঙ্গলে আর খুদে। 
হাতা লিখে না, চক্ষে দেখে না, 

থাকে নয়ন মুদে।। ৫৩ 
€রে শিখা কড়া, হাতে কড়া, 

পড়ছে আমার ক্রমে! 
লিক্খাতি মটাকে, যায় সটকে 

আটকে হবির প্রেমে ।। ৫৪ 

শিখা ণণ্ডা, কত গা, বাকা বায় করি 
দরে প্রাণপণ, শিখাই পোণ, €র পণ সেই হবি 1 ৫? 


উহার কে আপন, কিসে পণ, নিকাপণ হলো না।। ৫৬ 
সঙ্কেত বিদো, শিখাতে সালো, 

কুটি নাই ভূপতি! 
উহার মন য় কসা, মন কসা 

শিপ্ান ভার অতি।। ৫৭ 
শিখাতে কালি, হয়েছি কালি, 

উগবো কত কালই। 
কহে সে বাণী, কালী তা জানি, 

কৃষই আমার কালী; ৫৮ 

মহারাজ! আমি নিবারিতে নারি তব নন্দনে । 
মহারাজ । বার বার বারণ করি ভূপতি! 
আমি হে! ভজিতে সে বারিদবরণে 1 
গুনে অনিকার, সম অনিবার, 


হ্বণ করিয়া বলে, কি লা? 


ভাবিব অসার কথা কেনে £-- 
ক্রিভঙ্গ-হীন রস-ভঙ্গ, 
এ পাঠ ব'লে বলে ভঙ্গ দিলে কেন এ দীনে ! 
শিয়ে বিরলে বিরাসে ভাসে গোবিন্দ-গুণগানে || (ঘ) 
দান 
প্রহলাদ-বধের উদ্যোগ । 
মন্ত্রী বলে মহাশয়: এ যাত্রা এ বিষয়, __ 
ক্ষান্ত দওয়া উচিত ব্রাঙ্মাণে। 
মন্থি-বাকো ষণ্ড- পক্ষে, দিলেন রাজদণ্ড ভিক্কে, 
রাগ সম্বরণ করি মনে | ৫৯ 
পড়াইাতি পূনরায়, দিলেন দনূুজ রায়, 
কুবাকা হীন করিয়া কুমারে। 
অমনি আসিয়া আলয়ে, 
নরালে শিশুারে লয়ে, -- 
বুঝায় বিপ্র বিবিধ প্রকারে ৷: ৬০ 
থাকাতে যি দিস দোশে, 
ফেলিস নে রাজার দেষে, 
হিত উপদেশ বাছা! পড়! 
তুই মজিলে কৃষ্জ-পায়, দুটা বামুন কুষ পায়, 
দয়া ক'রে এ নামটি ছাড়।। ৬১ 
প্রহলাদ করিয়া হাসা, হরি ব'লে গুদাসা, 
না দেয় কর্ণে কৃষ্হান কথা। 
প্রহলাদের দেখে কাণ্ড, আঁধার দেখে ব্রহ্মা, 
ধণ্ড বলে, পলাইব কোথা? ৬২ 
কিঞ্চিৎ দিবসান্তরে, রাজা অঃ 
প্রহলাদ আইল পুনকর্বার । 
প্রহলাদে লইয়া, কোলে বসাইয়া, 
জিজ্ঞাসেন সমাচার ।) ৬৩ 
রাজা কন, কি করেছ? 
বাছা ! এবার কি পড়েছঃ 
প্রহলাদ কহেন, শুন পিতে ! 
পথ-সম্বল করিলাম, হরি-মন্ত্র পড়িলাম, 
শুনি রাজা কোপান্ধিত চিতে।। ৬৪ 


ওত করে, 


প্রহ্লাদ-চরিত্র 


বলে বেটাকে ধর ধর, গঞ্জে যেন জল্ধর, 
জলদগ্সি-সম জলে কায়া। 

ধরি খড়গ খরশাণ, নাশিবারে যায় প্রাণ, 
পাশরিয়া সম্ভানের মায়া।। ৬৫ 

প্রহলাদ পাইয়া ভয়, করুণ! করিয়া কয়, 
কোথা হে করুণাময় হরি! 

বাকুল ভক্তের প্রাণ, 
কৃপাবান হন ত্ুরা করি।। ৬৬ 

“প্াধে গিয়া দিল দর্শন, বিষুঃ চক্র সুদর্শন, 
অদর্শন অনোর নয়নে । 

খড়গ হৈল ছুর্ণামান, ভক্তের বৈল পূর্ণ মান, 
দৈতা অপমান মনে গণে !। ৬৭ 

দৈতা বালে কি কারখানা! 

খান খান হল খডাখানা, 

ওহে মন্্বি। কি আশ্চর্য ঘটে! 

শুনে কথ: মন্ত্রী বলে, 
তার ধারে মক্ষিকা না কাটে ।। ৬৮ 

হয়েছিল অতি জীর্ণ, বাতাসেতে ছি ভিন, 
হয়ে গেল তার চিত্তে কিসে! 

দূরে যাবে বালক-দর্প, শীঘ্ব আন কালসর্প! 
বধ ওটাকে তুজঙ্গের বায়ে ।। ৬৯ 

ক্রোধে কালস্বরূপ হায়ে, 
কালফনী আনিয়া সত্বরে। 

তাহার মধো রাজন, করে পুত্র সমপণ, 
প্রাণপণে প্রাণ বধিবার তরে ।। ৭০ 

চতুর্ভুজের কৃপায়, ভ্ঁজঙ্গ নাদংশে গায়, 
ভূজঙ্গ ভূষণ অঙ্গে হল! 

আকাশ গণিয়! দৈতা, মন্ত্রীকে সুধান তথা, 
€হে মন্ত্থিঃ কি বিপদ বল? ৭১ 

মন্ত্রী বলে, মহাশয়! কি জনা গণ নিশ্রয়, 
সর্পে যদি না দংশে অঙ্গেতে। 

| মারতে একটা কাচাছেলে, 
কাজ কি আর কাচা মন্ত্রণাতে || ৭২ 


দাশরথি - ৫৫ 


ভাত, বাখতে ভগবান, 


লৌহ অস্ত্র পুরাতন হালে, 


কাল বিলম্ব না কক্রিয়া, 


৪৩৩ 


খাইয়ে খানিক দাও বিষ, সাত সতের উনিশ বিষ, 
মস্ত্রণা আর কাজ কি একযাই £ 

এখনি উহার হবি হরি, বলা ঘুচাবেন বিষহরী, 
হবি বলে বাছার বাচন নাই।। ৭৩ 

প্রহলাদে করিতে দণ্ড, হলাহল বিষভাগ্ু, 
দূতে আনি অমনি যোগায় । 

সন্তানে বিষ-ভোজন, করাতে দৈত। রাজন, 
প্নবর্ধার পড়িল মায়ায় 11 ৭৪ 

এ বিষ করিলে পান, কৃপুএ তাজিবে প্রাণ, 
এ ন্লাগ আমার চিরদিন না রকে। 

পূর-শাক উথলিবে, যখন প্রাণ জুলাবে, 
চাহিলে সন্তান কেধা দিবে? ৭? 

অতএব একবার, স্ুধাই দেখি কি ব্যবহার, --. 
করে পত্র, বলে কিবা বাণী। 

যদি মোব শক্রু গুণ, বদনে না বলে পুন, 
তবে কেন পধিব পরাণী? ৭৬ 

[হন মায়া নাঠি কৃত আত্মা বৈ জায়তে পুত, 
নবকে নিস্তার যাতে পাই। 

বড যেই প্রাণে জুলি, 

ঠেইত প্রাণে বপ্রিতে শি, 

কিন্ধু আমার প্রাণে প্রাণ নাই ৭৭ 

প্রহলাদোনে পুনরায়, নিকট আনি দৈতারায়, 
যু করি বসাইয়া পাশে। 

মায়ায় মোহিত হায়ে, অঙে হস্ত বুলাইয়ে, 
কহেন যতনে প্রিয়ভাষে ।। ৮ 
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দিল রাজচ্ভত্র শিরে, কুন জীবন নাশি রে, 

বাছা । তোরে ভালবাসি রে প্রাপাপেক্ষে ।। 

পঞ্চম বৎসর বয়সে হারে অবোধ! কি জান! 

কৃত দুখ দিল সে অধম, 

শেল সম বাজে মস বক্ষে, ০ 
দে যে কুলে বাদ দিলে, বাদ সাধিলে, 
বধিলে মম প্রাণাধিক সহোদর হিরণাক্ষে |! 


8৩৪ দাশরখি রায়ের পাঁচলী 


সন্ডান-ধন তাতে অলস গুণ, বাছা! 
প্রাণান্ত সাধে কি তোর করি রে 
মজিয়ে কাল হরিতে পিতার বচন পরিহরি রে. 
যে নাম সহে না সহে না মম শরীরে, 
তুমি হরি হরি সাধো, শুনে হরিষে বিষাদ, 
বাষ্ঠ!। হরি ত হয় অরি তোরি পিতপঙ্ষে ।1 (৬) 

8 এ 
প্রহলাদ কহেন, পিতা! শুনি চমৎকার । 
বৈলোকোর পতি কৃষঃ বিপক্ষ তোমার 11 বউ 
শরীরেতে ছয় জন, শঙ্ছ প্রাদতাব। 
ধু সঙ্গে তাহারা ঘটায় শক্ুভাব ।1 ৮০ 
অহক্কার বিপক্ষ, তোমার বলবান। 
সেই কহে, বিপক্ষ তোমার ভগবান 1) ৮১ 
পিতা! ভব অপার জলধি, যার নাই কুল। 
যও কুল্রান পাতকি- কুল, 

তাই 'দখে আকুল ।। ৮২ 
তাতে তরী নাই, কাঙারী নছি, 

কালে বসতি নাই। 

সেথা সুধহিতে সন্দাদ, সঙ্কটে কাতর পাই! ৮৩ 
বিতরি চরণ চরণতরী, কৃষ্ণ কারেন পার । 
হাগো পিতা সেই কৃষ্ণ বিপক্ষ তোমার ! ৮৪ 
ভুমিত করিছ্ছো বিবাশ, কারে মহাবাগ। 
সে বাশিলে রয় কি তোমার রাগের অনুরাগ £ ৮৫ 
হলদ বরণের গুণ যত শিশু বলে 
ক্রোধে বাজার জঙ্গ যন জলদি জলে ৮৬ 
মান মার কুমার রাখায় নাহি ফল! 
এমন কুবংশ হোতে নিবর্বংশই ভাল )। ৮৭ 
হত লয়ে যাও বে দূত: দূজ্জনে নিজ্জানে । 
বিষ দিয়ে বধ, এ লাপ-স্ীবনে জীবনে ।। ৮৮ 
ভয়ঙ্কর কিন্বর ধরিয়া করযত্ে। 
লয়ে যায় শিশুরে পেয়ে ভূপতির আজে ।। ৮৯ 
বিরলে শিয়ে বসাইয়া, করে বিষদান : 
আতদ্কে হইল শিশুর অঙ্গ অবসান ।। ৯০ 
ভয় পেয়ে ঘন ঘন ঘনবণে ডাকে। 


কোথা হে ভক্তের প্রাণ! প্রাণ যায় বিপাকে ।। ৯১ 
বিষে দৃষ্টি করিলেন, প্রভু জগদীশ । 
ধরিল অমৃত গুণ, ভুজঙ্গের বিষ 1 ৯২ 
বিষ-পানে প্রহলাদে বাঁচান বিশ্বময় । 
গুনে শব্দ বিস্ময় জন্মিল বিস্ময় !। ৯৩ 
প্রাণ বধিত্ত দৈতারায় পুনরায় দিলে। 
প্রেগাধ অন্ত হয়ে মন্তু মাতাঙ্গের ভলে।। ৯৪ 
ভাক্তে না বধিল হৃস্তী, কৃষের কৃপায়। 
নিক শিও জ্ঞানে, শপ বুলাইল গায় 1 ৯৫ 
অনুচরে অনুমতি দেয় দৈতারায়। 
ফেলিতে পকরতি হৈতে, ধরায় ত্বরায় 11 ৯৬ 
বক্ষন করিয়া রাজ নন্দনের কারে! 
পর্বত উপারে লয়ে চলিল কিছ্কারে।! ৯৭ 
শঙ্কায় কাপিছে কায় সঙ্কট ণণিয়ে । 
শ্কপ আরাধাপদ শরণ করিয়ে ।! উ৮ 
কোথা রইলে ওহে বিশ্বময় : দুঃসময় । 
হরি হে। হিল প্রাণ এবার নিশ্চয় 11 ৯৯ 
যাঁকর হে জগবন্ধু' জানিনে এ পদ বই। 
উপায় ও পদ বিনে উপায় আর কই ।। ১০০ 
দির 
ওহে দয়াময় । কোথা এসময়, 
আসি হরি! হর অবিবন্ধ।। 
তালে শিরির উপর, 
শত্রু হয়ে পিতা দৈত্যরায় 
ফেলিছে ধরায়, 
দাসে ধর ধর, গিরিধর গোবিন্দ । 
কোথা কৃষ্! নিরাপদের কারণ! 
নিরাশ্রয়-পতি শারদবরণ ! 
বিপদে লয়েছি শ্াপদে শরণ, 
শীলদেহ্‌! দাসে দেহ আনন্দ: _- 
এর পর পাছে জীবের জীবন! 
সাঁপিবে হে জীবন 
জলধর-বরণ! কি হবে জীবন, 
বুঝি হে! এ পাপ-জীবনের করে 
ভ্রীবন সন্ধ।। (চ) 


প্রহলাদ-চরিত্র 


ভক্ত দুঃখ করি দৃষ্ট, ভক্তের জীবন কৃষ্ণ, 
গিরি-নিকটে গেলেন সত্ববে। 


প্রহলাদে ধরিতে পঞ্মুকরে।। ১০১ 
শিশুর শুনি রোদন, কহেন মধুসুদন, 


প্রবেশিয়ে অস্তুরে তখনি । 
কি জনা আর কাতর? 

চিন্তা নিবারণ চিস্তামণি।। ১০২ 
শিরি হোতি দৈতাদলে, 


প্রহলাদে ফেলে ঠুতিলে, 


বংশীধর ধরেন তুরায়। 

হইল ভক্তের অঙ্গ, 
তৃপ্ত যেন কুসুম শযায়।। ১০৩ 

তাহা দেখি দৈতযকুল, অন্তরে গলে আকুল, 
রাজারে জানায় শীঘ্বগতি । 

তব সুতকি অধতার! প্রাণান্ত করিতে তার, 
প্রাণান্ত হালো, হে দৈত্যপতি ১০৪ 

গিরি হ'তে পাড়ে ধরা, প্রাণী হয়ে প্রাণে ধরা, 
ধরায় কে ধরে, - হেন সাধ্য? 

মহারাজ! বধািতি তায়, উপায় সে অন্পায়, 
আমাদের হয়েছ অসাধ্য! । ১০৫ 

চরে করে সুগোচর, করিয়ে কর্ণগোচর, 
রাজার বদনে বাণী হত। 

মন্ত্রী মলিন লজ্জায় পৃনশ্চ কহে রাজ্জায়, 
বৃথা আর মন্ত্রণা শত শত।। ১০৬ 

ঘুচাওড মন-আগুন, সজ্জা করিয়ে আগুন, 
ফেলিলে সংহার শীঘ্র ঘটে। 

এখনি মরিবে নিপুণ, মণিমস্থ্ কোন গুণ! 
গুণাগুণ আগানে না খাটে ।। ১০৭ 

দীপ্ত করি ভুতাশন, তাহাতে করি আসন, 
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আতৃ-বধের লক্ষণ, তখন করি নিরীক্ষণ, 
প্রহলাদের সহোদর সকালে 11 ১০৮ 

কেঁদে পরম্পর কয়, প্রাণেতে কি সহ হয়! 
প্রাণ-সহোদর প্রাণে বান 

শোকে হয় বাকুল আত্মা, সবে গিয়ে দেয় বার্তী, 
অস্তঃপুরে জননাগোচবে ।1 ১০৯ 

কহিছে হ'য়ে কাতর, জনমের মত তোর, -- 
প্রাণপূত্র যায় গো জননা! 

পুত্র মরে ছতাশনে, প্র মুখে কথা শুনে, 
কয় কয়াধু বঙ্ষে কর হানি ।1 ১১০ 


প্রহলাদ ও কয়াধ। 
আহা মবি হারে হারে! 
পিতা হায়ে মারে মারে, 
এমন পাষাণ আছে কৃত? 
প্রহলাদে গোপনে আনি, 
করে ধরি কহিছে রাণী, 
কি করিলি, ওর প্রাণপৃ্র! ১১১ 
বর, চিএামণি- চিন্তে, 
মরিবে সে চিস্তা কি নই মান? 
ওরে আমার প্রাণধন! প্রাণ হবি নিধন, 
কেন সাধ এমন সাধনে £ ১১২ 
প্রাণ ভাজিলে প্রাণাধিক 
ধিক আমার প্রাণে ধিক 
এখনি বিষ খেয়ে মরিব আমি। 
সাধিতে সেই কুষঃপদ ঘটে তোর মাতবোধ, 
এ পাপে কি পাবে বু ভুমি? ১১৩ 
বাছা! কে দিয়েছে এ বিধান? 
চুরি ক'রে করিলে দান, 
হয় কি ভাঙে হবির কুপাদান রে ? 
কাস নাশ করিবার তরে, কুষ্টরোগ যদি ধরে, 
এমন শুষধ কেন কর পান রে? ১৯৪ 
যায় যায় কর্ণ যায়, চক্ষু যাতে রক্ষা পায়, 
বলবন্ত ধরা শাস্রে আছে রে। 


৪৬ 


ভাজা ক'রে হরিমন্্র, এখন তোর বলব, -- 
শোকে তোর জনরীকে বীচ কে ১ ১১৫ 
4 
কর বাক্কা যা বলে তা শ্রবণ! 
কফ করে সার, (কিনে আপনার, 5 
স্রাবন হারাবি জীবন । 
খনি সে শ্রীহান মতি জাকাস্ত, 
সাধনা ভোর সাধ একান্ত, 
পল তোলে বন্দি, আঅস্তারে কেবলি, 
ভাব না পতিত পাধন। 
চোর ত চিন্তা নাই চিন্তামণি তৈ, 
চিন্তামপি তারে চিন্তা কারে কৈ 
চিন্তিয়ে যে পদ, দেব সম্পদ, 
প্রবর্ধ উচ্্রুত পায়; 
'ভাইডে তান বলি গুন বে নন্দন । 
এয়াময় তিনি প্লান প্রঠি নল, 
ভারে সপে প্লাগ, হাবাজি সষ্তান। 
হালালি শাক ভুবন 115) 
প্রহজাদ কাহেন মাতা । বলি শো তোমায় । 
কষ ভে কোন কালে 
কালের হন যায় 9 ১১৬ 
আম কি অবিধ ভি বোলোেখকেল পাতি? 
হইবে অমুত পানে ব্যাধির উত্পত্থি£ ১১৭ 
ঈন্ীর কি অরপা হয় থাকিলে আচারে ? 
তি বসে পিত নাশে, ক নাহি বাড়ে? ১১৮ 
কে হয়েছে অফাণামী কারে সাধ সেবা, 
পরশে গঙ্গার জল অপবিত্র কেরা) ১১৯ 
বিনয় থাকিলে কোথা বন্ধুভাব চঙ্ট? 
মাণিক থাকিলে ঘরে, গরিদ্রা কি ঘটে ৪ ১২০ 
নিষ্পান্সী যে জন মাতা সে কি পাড় পাকে? 
 চিন্তামণি চিত্ত ক'রে | 


চিন্তা কি কতু থাকে %11 ১২১ 


তক্তবৎসল হরি ভক্তকে সবর্দিই রক্ষা 
করেন, -- স্বাতরাং 


ফোক জনা দ্রনলী। ভেব না কোন অংশে। 


সিংহের শরণ নিলে, শগালে কি দংশে? ১২২ 
আমি অঙ্গ সঁপিয়াছি, সেই শ্যামাঙ্গের পায়। 
উজ সঁপিয়াছি, চতুর্ভূজের সেবায় ।। ১২৩ 
পাদের এমন কৃষ্তাপদ দরশালে। 
শয়ন পাপিছি সেই পক্কজ-নয়নে।। ১২৪ 
লসনা ভ্রুপিছে রসময় কৃষ্বুলি। 
/কশে মাথিয়াছি কেশবের পদ-ধলি।। ১২৫ 
সাজছে মোর মনোড়ঙগ মনের উল্লাসে । 
মধুসুদ্ন,চরণকমল মধুরসে 1 ১২৬ 
এ. ও 
কিং ভয় ভার মবাণে, 
অধরে আপের গুণ যে ধরে।। 
দি মাঝারে মরণ হরণ চরণ 
ধারণ করেছি কি করে শমন? 
ফিবে চান যদুনন্দন যদি আমারে ।। 
গণ বর্ধাদি সিক্ধ চারণে, যে চরণ সাধে সাদরে 7 
শামগুণে সুরাসুর চরাচর নর 
কিমর নরক হরে।। 
ক'বরতে পারে আমার বিষে কি বিগুণ? 
দিয়াছি আগুনের কপালে আগুন, 
যে ভজিবে শুণসাগরের গুণ, 
সাগরম্লে কি সে মরে! 
নিবেদন করি, যে নাম আমি করি, 
করী কি করিবে আমারে £ 7 
গণ: [িরিতে কি যায়? দে মোব সহায় 
বাম করে সে গিরি ধরে।। (জে) 
নিন | 
প্রজ্বলিত অগ্নিকৃণ্ডে প্রহলাদ। 
জননীরে প্রবোধয়ে প্রহলাদ বিদায়। 
দূত অমনি জলদপ্রির কাছে লয়ে যায়।! ১২৭ 
ধ'রে তৃঙে অগ্নিকুণ্ডে করে সমর্পণ 


প্রহঙ্গাদ-চবিত্র ৪৩৭ 


সবে বলে, এইবার ত্যাজিল জীবন ।1১২৮ 
দুঃখে ভাসি নগরবাসী, হায় হায়। 
ক্রন্দন করিছে নৃপ-নন্দন সকলে || ১২৯ 
অগ্নি মধো, হাদি-পন্ছে, 

দেখেন পদ্ু-খি।। ১৩০ 
কৃষ্ণ-তক্তের প্রাণ রাখতে ব্রহ্মার আগমন। 
করি কোলে, সেই অনলে, 

করিলেন আসন।। ১৩১ 
কহেন বিধি, গুণনিধি, ভক্ত রাজপুত্র! 
তোর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, হইলাম পবিত্র ।। ১৩২ 
দ্ষাণক পরে দেখে চরে, অগ্নি উল্টাইয়া। 
আছেন বসি ঘোর তপস্বী, নয়ন মুদিয়া।। ১৩৩ 
আগুনে কৃষ্ণের গুণে প্রহলাদ না মরে। 
দৈতাপতি পুন কহে, বিশ্ময়-অভ্তরে ৷ ১৩৪ 
হায় হায়! কি হইল! মন্ত্রী হে! বল না! 
ক্ষুদ্র এক শিশু হ'তে এ কি হে বেদনা! ১৩? 

পিতার প্রতি প্রহলাদের উক্তি। 

প্রহলাদ কহেন, পিতা! কহি তব নিকটে। 
ক্ষুদ্র বেদনা মানিলে পরে, 

বেদনা তো ঘটে।। ১৩৬ 
ক্ষুদ্র শিশু ব'লে মনে হয় গণন। 
পিতা! যে জন ভঙগে না কৃষ্ণ, 

ক্ষুদ্র সেই জন।| ১৩৭ 
না হয় আমি ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ তো আমার ক্ষুদ্র নয়। 
মহত আশ্রয়ে পিতা! হয়েছি নির্ভয়।1১৩৮ 
ক্ষুদ্র হইয়াছি মজে কৃষণপদ পাশে! 
কাষ্ঠ চন্দন হয় যেমন মলয় বাতাসে ।। ১৩৯ 
পবর্বতি উপরে পিতা: তৃণ যদি থাকে। 
ছাগলের সাধ্য কি ভক্ষণ করে তাকে? ১৪০ 
ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি সমুদ্র-ভিতরে। 
ভুপতির অসাধ্য তারে, বধিবার তরে ।। ১৪১ 


এরাবত মরে, ক্ষুদ্ধ ফণীর দংশনে।। ১৪২ 
ক্ষদ্র-রসায়নে মহারোগ নষ্ ঘটে। 
ক্ষুত্র-কথার দোষে পিতা!  মৈত্রভাব চটে।। ১৪৩ 
ক্ষুদ্র পাষাণ শালগ্রাম, দেন মোক্ষ ফল। 
গুধধের ক্ষুদ্র বড়ী, তিনি হলাহল।। ১৪৪ 
ক্ষুদ্র বৃক্ষ তুলসীর তুল্য কোন তরু? 
ক্ষুদ্র পাঠ মহামন্ত্র কর্ণে দেন গুরু || ১৪৫ 
ক্ষুদ্র পক্ষী পড়াইলে বলে কৃষ্ণ-বাণী। 
রাজহংস ময়ুরে না শুনে যে কাহিনী ।। ১৯৬ 
ক্ষুদ্র জাতি, গুণ থাকে, তারে বলি ধন্য 
গুণ-হীন ভদ্র যিনি, ক্ষুদ্ধ মাঝে গণা।। ১৯৭ 
যদি বল গুণ কারে বলি? 
যে জন আলাপে কৃষ্ণ শুণময় গুণ । 
শুণযুক্ত সেই জন, আর সব নিরুণ।। ১৪৮ 


সমুদ্র-জলে প্রহলাদ। 
শর পক্ষে গুনে ব্যাখো, রাজা ধ্োধে জলে। 
ফেলাইতে দেন আজ! সমুর্দের হলে ।। ১৪৯ 
হ'য়ে পাষাণ, কন পাষাণ ধার রে গলাদেশে। 
হবে তোদের মৃতা যদি পুন এসে দেশে | ১৫৭ 
দৈতাপতির অনুমতি পেয়ে অনুচর। 
ল'য়ে শিশু, চলে আশু, যায় সাগর ।1 ১৫১ 
ক'রে বন্ধন কারে পদে, বারে পাষাণ গলে 
প্রহলাদের রোদন দেখিয়!, পাষান গলে ।। ১৫১ 
শিশুর নয়ন তরঙ্গ দেখে সাগর তিরচ্গ। 


ভয় পেয়ে কাদে, তাদে ভাবিয়া ব্রিতঙ্গ 1 ১৫৩ 


(বাথা হে অনাতর জীবন। 

আনি বুঝি মোর জাবন গেল। 

€ছে ভাবের জাবন 
ভবন-মাঝে ভার্তর জাবন রাখতে হাল 
শ্রসন্থট উদ্তরি, হরি ' এ দালে কুপা বিতরি, 
দন্ত চরণতরি, তবে ত তরী এ সাগর সিল -- 
গুণসাগর ! আছি আমারে, 


৪৩৮ দাশরখি রায়ের পাঁচলী 


ভুবাও যদি সাগরে, 
তাবে, কলক্ক-সাগরে তোমার, 
স্তর হরি! নাম ভুবিল 110৭) 
রনি 
বৈকৃষ্ন পরিহবি,  উকঠিত হইয়ে হবি, 
সাগর সলিলে অধিষ্ঠান। 
সাগারেতে পরিত্রাণ, করেন ভক্িল প্রাণ, 
উক্চ ভগবান কপাবান ) ১৫৪ 
আনন্দিত যত চর, গিয়া জানায় নপগোচর, 
ধলে, প্র! অকল্ঠক হল 
যত দাসে প্রিয়জভাষে,। সুখসাগবে রাজা ভাসে, 
উল্লাসে শািবাপা সব দিল 1:১7? 
'ইথায় কষে করুলাবলে, 
পাযাণ মুক্ত হয়ে গেলে, 
জলে হতে ঘলে শিশু উঠে 
ধনে বংশাবদন ০৭ 
উপশাত বাজার নিকট ১5৩ 
হাবহ্থিয়া খুজি বালে, মন্ত্র প্রতি বানা বালে, 
গুহে মন্ত্ী। বিপদ আমার 


হেন শক্তি কোথা পোদে? 
বধিত পাপাঙ্গ চালে, 
অন্পাল্জি যি ছেখি অধিকার '১1৭ 


প্রহলাগের ব্ধাপাতের ভ সংকটা হহযাত্ছ 
মে কেমন £ -- 
শ্রাক্ধন উদ্জ সং্যা যেমন, বিঙক্ষণ দান । 
কাফের চিকিৎসা সংখ্যা, হাহ পান) ১2৮ 
প্রতিষ্ঞাব উদ্ধ সংখ্যা প্রাণ দিতে উদাত। 
প্রুয়ের কমতা- সংখ্যা ভ্রিশ হালে গত, ১৫৯ 
নাহার সাস্তান- আশা সংখা পচিশ বংসর। 
খরষাব ভরসার সংখ্যা ভা গেলে পর 115৬০ 
প্রায়স্চিব্ডের সত্য! যেমন, পোড়ে তুষানাজে। 
বাগের উষ্ধসংখা। গড়ি দেয় নিজ গলে ।: ১৬১ 
নেশার উদ্ধসংখা! যেমন শুষ্তিকাব মগ । 


147য় করি প্াদল, 


কহ নয় ভার দুরন্থ, 


পাপের উদ্ধসংখা যেমন, করে ব্রন্ম-বধ।। ১২ 
গাজির উর্দসংখা যেমন, মর বাকা বলে। 
ফলের উর্দসংখা, হীরের যদি মোক্ষ 

ফল ফলে।। ১৬৩ 
দঃখের উর্সংখ্যা চিরদিন, মান-হান পৃথিবীতে 
উপায়ের উদ্ধসংখ্যা মোর প্রহলাদ বধিতে ।। ১৬৪ 


হিরণাকশিপু বধ! 
প্রহলাদে ডাকিয়া দৈতা 
কহেন বাছা! কহ সত্য, 
"ক. তভোবে সন্ত করে মুক্ত? 
লাগায় আছে রে পু 
তাহার নিবাস কুত্র? 
তই কিরাপে হলি ভার ভক্ত? ১৬1 
প্রহনাদ কন জনক! এ বড় সুখ্খক্রনক, 
সধাহলে সুধামাথা তত 
আছেন কষ সবর্বঘটে,  সরষ্টি স্থিতি লয় ঘটে, - 
ভাহার ইচ্ছায় জান সাতা 11 ১৬৬ 
ব্ুহ্মাণ্ড তার উদরস্থ, 
আস্ত নহি অনন্ত ভার নাম। 
ভাব কৃভা অপরুপ, জীবের জাবাজ্মা-ূপ, 
নিরাকার নির্ণ শুণ-ধাম।। ১৬৭ 
ব্যাপ্ত তিনি প্রিকুবনে, নগর পবর্তি বনে, 
অস্তরীক্ষে কিবা জলে হালে । 
শ্রবণ কর শ্রবণ, নয়নে কর নিরীক্ষণ, 
বদানে বাণী বল ভারি বলে।। ১৬৮ 
নে রাজা রাণো মনত,  প্রহলাদে সুধান তন, 
হাতে খরশাণ খা শবি। 
দাস! বল দেখি হার! 
এই স্ফটিক-সত্ত মাঝারে, - 
আছেন কিনা আছেন তোর হরি £ ১৬৯ 
স্তস্তেতে অবশা আছেন তিনি। 
ব'লে বাকা অসংলগ্র, শিশুর সাহস ভগ, 


উদ্বিগ্ন হইল অমনি । ১৭০ 
কাতরে প্রহলাদ কয়, কোথা হে কক্ণাময়। 
ককরুণালয়নে দাসে দেখ। 


হলে সঙ্কট পদে পদে, স্থান দিয়াছু অভয় পদে, 


এইবার বিপদে প্রাণ রাখ। ১৭১ 
৪24 
কোথা হে নবীন শারদ-অঙ্গ। 
একবার স্স্তে অবিলম্গে, 
দেখা দিয়ে দাসের ভয় ভাঙ্গ হে ব্রিতঙ্গ! 
বুঝি মরি একান্ত. ওহে কমলাকাস্ত! 
আছি পিতা সনে হহলি প্রসঙ্গ ২0 
যদাপি বচন খাপ, ভবে তি জীবন দান, 
হরি। হের করুণ! অগা !| 
মার ন। সহে দুঃখ নাশ তে, 
কোথা দনুজ-ভয় নিবাবি ! দনুজবৈর্জ । (৪) 
নি 
্তান্ত্াত আছেন বিপু, শুনি হিরণাকশিপ, 
খড্া দিয়ে ফোলেন ছেদিয়া। 
হরি হরিতে ভূভার, শ্রান্ুসিংহ অবতার, 
বাহির হ'লেন স্তস্ত দিয়া।। ১৭২ 
নবরূপে অদ্ধশরার, অন্ধ দেহ কেশরার, 
ভয়ঙ্কর মুর্তি ভগবান। 
চরণ ধরণীতলে, শির গগনমণ্ডুলে, 
ভয়েতে ভুবন কম্পমান। 1 ১৭৩ 
দৈতাপতির উপর, ব্ঙ্মার আছিল বর. 
মৃত নাই রাত্রি-দিবা-ভাগে। 
আকাশে না যাবে কায়, 
না হবে মৃত্যু মৃত্তিকায়, 
না যাবে জীবন অস্থুযোগে ।। ১৭৪ 
রাখিতে রক্ষার ধর্ম সায়ংকালে হয় বক্ষ, 
উরুদোশে রাখি দৈতাম্বরে 
নখেতে করি বিদীর্ণ, করিলেন ছিন্ন-ভিন্ন 
পল্পবৃষ্টি দেবগণ করে।। ১৭৯ 


হরিবে হরির নৃভা, 


প্রহলাদ-চরিত্র ৪৩৯ 


দনুজে করি সংহার,  নাড়ী সব ল'য়ে তার, 
প্রভু করিলেন হার গলে । 

না হয়, নৃতা শিবৃত, 
পদ-ভরে ধরাধর টলে।। ১৭৬ 

সশদ্িত সুররমণী, ঘন ঘন ভাষণ ধর্ধনি, 
ত্রাসে গভবতী গর্ভনাশে। 

বুঝি হয় সৃষ্টি হরণ! কেকরে রূপ স্বরণ? 
সাধা কে যায় নৃুসিংহের পাশে? ১৭৭ 

যুক্তি করি সুরজোষ্ঠ,  প্রহলাদে গণিয়া শ্রষ্ঠ, 
ভারে গিয়ে কহেন অভি ছুত। 

এ রাপ সম্বরণ জনা, তোমা ভিম নাহি অনা, 

তমি ধনা প্ণ্যবতী- সত।। ১৭৮ 

শ্রানা?থর প্রিয়পাত্র, 
বাজপুএ শুক্জ-চড়ামণি। 

করিতে কাপ সম্বরণ, চরণে লইভে শবণ, 
চলেন চিন্তিয়! চিন্তামণি।। ১৭৯ 

বদনে অবিশ্রাম নাম, পদে পদে করি প্রণান, 
কহেন দা্ডে ঠ৭, চক্ষে ধার! 


হে গোবিন্দ! কপার, 


দদধবাকা শতিমার, 


পহে ককণা কক্পতক 

জনন দোয়া জনক আমার 11১৮০ 

চরণাপুজ বিতর দানে 

নাথ! শহি পতি তোমা বিনে ।। 

গুহে বিশ্বর্প! স্ধর হে ভীতাঙ্ক, 

হায়ে পিতার হিতাথি, 

ডাকি তোমায়, কৃতা্থ কর পদ প্রদানে |! 
নর-বরীপ্দ্র- নাশক-বপধারি! নরাকার্ণবহারি ! 
সম্বর শরীর, সঘনে কাপে সুরাসুর, 
শছিত সবে রূপ দরশনে || (ট) 


প্রহলাদ-চরিত্র সমান্ত। 


৪8০ 


বামন-ভিক্ষা। 
(ক) 


লারদের ব্রিকুবন নিমন্ত্রণ 


অদিতির পর্ডে জন্য, পায়ে অন্বিভীয় বর্ষ, 
ভুমিষ্ট বামন বাপ ধবি। 

প্রন্দর প্রবাসিনী, দেখাতে এলেন উপ্লাসিনী, 
দেখ নারায়ানে দেবনারী)। ১ 

কহিছে যত বমণী, একি গো শালকান্ত মণি! 
কান্ত সহ কি পুণ। কারো? ২ 

ন! জানি কি পণ্য ফাল, এ কি অপরীপ ছোলে ! 
চাদকে ফাদ পতি পবেছ।। 

দবণাণ আলিন্দ সনে, একত্রে আসি গগনে, 
সনে করেন জয়লবনি । 

কাপে দিয়ে ধনাবাদ, 
পরম যতলে পঞ্যযোনি ।। ৩ 

কহিছেন দিকপাল, আমাদের কি কপাল, ০. 
ধনা করিলেন আছি পাতা! 

সকা্পের আনন্দ মন, কুঁবেব শমন গ্তাশন, 
গথন বামন দেব যথা ।। ঈ 

জন] 'লাক-পাবহার, ভালপএ মসাধর, 
কশাপ রাখিল সৃতিকা ঘবে। 

যথায় দেব নারায়ণ, বিধাতার আগমন, 
যড়দিবসের সন্ধা পার।। ? 

বিধি অতি (প্রমামোদে, বিধির বিধির পদে, 
বিধিমতে করিয়ে প্রণতি। 

বিনয়ে কহেন বিধি, বল প্রত! করি বিধি, 
বিধিকে বিধি দাও হে গোলকপাতি । ৬ 

আমারে কারেছ ধাতা, পৃকরবা মাক্ধাতা, 
কুঁপতি আদিব কপালে লিখেছি! 

আজি শক্ত দায়, হে ভক্ত সখা, 

গোপালের কপ লেখা, 

অপ লেখায় বিপাদে পড়েছি ।। « 

কিন্তু, ধিধিকে দিয়েছ অধিকার. 

কর্তে হবে অঙ্গীকার, 

কপ ফলাফল লিখিতে পারি। 

বাঁধিয়ে বগি তরে, 


ভ্রাসিয়ে করেন আশীবর্বাদ, 


অর্থাশে ভোগিবার তরে, 
বলির দ্বারেতে হবে দ্বারী।। ৮ 
আরও একটি আশ্চর্যা ভোগ তোমার আছে, - 


এই যাতনা আছে তোমার! 
যারে ঘৃণা করে সবে 
স্থান-হ্রীন ভবে, দিয়ে স্থান নিজ চরণ-পল্রবে, 
সেই নারকী জীবে, নরকার্ণবে, 
করিতে হবে হে নিসার ।। 
পেতে চরণ তরি তেজিয়ে অলসে, 
€ হে দীননাথ। রজনী দিবসে, 





ভাবের ঘাটে বাসে, 
থাকতে হবে অনিবার 1 (ক) 

যড়দর্শনে যার না হয় দরশন। 
ফড়ানন পিতা কারেন যতপদ স্মারণ।; ৯ 
ষড়দিনে বিধি ভালে দরশন করি। 
শ্রাহরির আজ্ঞা লয়ে করেন শ্রাহরি || ১০ 
দেবগণে গণে দিন আনন্দ-হাদয়। 
যঞজ্জোপবাতের যোগ] কালক্রমে হয় ১১ 
যোত্রহীন কশাপ অতি ভাবিতেছেন চিতে। 
যোশেযাগে যজেন্থরের যজ্সূত্র দিতে ৬১২ 
নারদে ডাকিয়া কন, অতি সাবধান। 
যে মত বিত্র বিধান, তেমতি বিধান।1 ১৩ 
সাধ আছে, ভাই! সাধা নহি ধনহান ভবে। 
সকলে সংবাদ দেওয়া কিরূপে সম্তবে ?১৪ 
কোন মতে পোড়াইয়ে যৎকিদ্চিৎ ঘৃত। 
বামনটাকে বামুন করা! 

বাঙ্কা করেছে চিত।।১৫ 
অর্থ নাই ক্রিয়: করতে হবে চুপে চুপে। 
শ্বাক্মীণ ঘাদশ জন, ঘটে কোনবূপে।। ৬ 
নারদ বলে, বার জন যদি না পার সামলাতে 
তিনটা লোক ডেকে আনলেই 

ক্রিয়া হবে ভারত ।। ১৭ 

নিমস্ত্রিতে অপ্পরে নাহিক প্রয়োজন।। ১৮ 


| হল করি কশাপের কাছে নারদ ভপোধন। 


কামল- ভিক্ষা 


হর হর শব্দে করেন হরপুরে গমন।। ১৯ 
আশু আসি কৈলাসে উদয়। 
প্রণাম করি প্রমোদে, শল্গুর পক্ষজ-পদে, 
পত্র সহ দেন পরিচয়।। ২০ 
বামনের উপনয়ন, শ্রবণ করি ত্রিনয়ন, 
নয়নে বহিছে প্রেমবারি। 
চঞ্চল হইয়ে অতি, অচল-নন্দিনীর প্রতি. 
চল চল কহেন ত্রিপুরারি।। ২১ 
'ীরী কহিছেন শুনে, 
আমি যাব না কোনখানে, 
কশ্যপের পুরে যাও হে তুমি। 
চিতে সুখ নাই চিরকালি, 
অন্নাভাবে আমার অঙ্গ কালি, 
বিধবা হয়েছি থাকতে স্বায়ী।। ২২ 
শঙ্কাতে আমি ডরাই, তোমার কিছু ক্ষতি নাই, 
খেদ মিটায়ে খেতে পাবে তো পেটে। 
শ[যা্ড যদি এমন ক্রয়ের জগতের কর্তা হয়ে, 
ক্ষেপা নামটা জগতে কেন রটে ।! ২৩ 
শিব কন, ওহে শিবে। 


আর কেন শক্র হাসিবে, 
ক্ষান্ত হণ, পেয়েছি জ্ঞানোদয়। 
আমি এখন সিদ্ধেশ্বরী : বৃদ্ধকালে বিনয় করি, 
সেটা ত আমার সাধ্য নয়।। ২৪ 
যে হয় তোমার মত, সেই মতে মোর মানোমত, 
প্রতি কর্মে প্রতিজ্ঞা এখন । 
এত বলি কালীকাস্ত, গমনে হইলেন ক্ষান্ত, 
অপর শুনহ বিবরণ ।। ২৫ 
নীর-ভাবে হইয়া কাতর। 
বলিলে না মানেন মান, 
শিরে আন্দোলিয়া মানা, 
বিনয় করিয়া গঙ্গাধর।। ২৬ 
বলেন মন্দাঁকিনি ! একি, তব মন্দয়ীতি দেখি, 
কিছু তো পারিনে ভাব জানতে। 


বাধাও একি ঘোর নেটা, তেন বুদ্ধি দিল কেটা 
- কটা কটা ঘটা ক'রে টানতে ।। ২৭ 


দাশরখি - ৫৬ 


5৪১৯ 


মনোবাস্া বামন-দরশলে। 


শুনিয়া কহেন ভব, এ কোন ভবাতা তব, 
পতি যাবে না, নারী যাবে কেমনে ? ২৮ 
তোমায় রেখে শরত্কালে, 
গণেশের মা হিমালয়ে যান উনি। 


কারে তুচ্ছ কারে আদর, এক বাজারে দই দর, 
গটা তোমার কর্ম আমি জানি ।। ২৯ 

শিব কন, হে তরঙ্গিণী! কেন হয়ে এ রঙ্গিণী, 
আমারে জ্বালা তুমি মিছে। 

বশসরাস্তে যান উমে. একাকিনী পিত়ভূমে, 

যাইতে বাবস্থা নারীর আছে।। ৩০ 

তবে আর কেন নিষেধ, 

আমিও যাব জনক ভবনে । 

গঙ্গার জনম যথা, কান্ত হে। কিসে কথা? 
্রান্ত হয়েছ তমি মনে ।। ৩১ 


গঙ্গা করি খেদ, 


ওহে, হর! হর অশুতাপ, 

কর আমারে অনুমতি । 
জান না পশ্ুপতি! 

আমার হবি. চরণে উত্পত্তি।। 
দেখ হে নাথ মনে গানে, 

কেবল হরির চরণ-গুণে, 
নতুবা শিরোধার্যা কেন, ভার্ধা হাবে ভাগীরথা? 
বড় সাধ করেছি একবার, পিতপদ দেখিবার, 
যথায় জনম যার, সেই জনক-বসতি, -. 
যাব হে শ্রানিবাস-বাস, 

পূর1ও অর্ীণার অভিলাধ, 
অবিলম্দে আশুতোষ 
কর দাশরথির গভি।। (খ) 


চু গা 


কশ্যপভবনে ত্রিভুবনবাসীর আগমন। 
তৎ্পরে নারদমুনি, তৎপর হ'য়ে অমনি, 
নিমন্ত্রণ দেন সুরপুরে ! 
স্বগণ আদি-পথথিবাতে, বামনের যজ্ঞোপবীতে, 
যেতে বার্থ দেন ঘরে ঘরে ।। ৩২ 


] শুনি ভ্রিলোকের লোক, অন্তরে অতি পুলক, -_ 


সহ যোগ্া উদযোগী গমলে! 


৪5৪২ 


সঙ্গেতে অনন্ত ফলী, অন্ত চলেন অমনি, 
অলস চরণ দর শানে | ৩৩ 

চলিলেন লয়াধর, সহ সূর্য্য শশধর, 
সকলেতে হইয়ে মিলিত । 

গদ্ধবর্ণ নর কিয়র, কুবের আদি অপর, 
কশাপ আলয়ে উপলীতি।। ৩৪ 

দেখিয়ে কশাপ মুশি, মনেতে প্রমাদ গা 
ভবনে দেখিয়া প্িভুবন। 

ভয়ে কাষ্ঠ মুনিবর, কম্পাঙিত কলেবর, 
ডুগুরে ডাকিয়ে শীঘ কন ।। ত? 


নারদ-কশাপের ছন্ঘ। 
একি হে বিপদ পূর্ণ, হেদে নকিদে জানশুনা, 
ভেড়ের দোখছ, সৌজনা, নাকদে কিসের জনা, 
বলিডুবণ তম ৩৮, কারে দিয়েছে নিমস্তম, 
আমি তাহে হান অঙ্গ, কিসে হই উদ্ভীণ, 
তাব কিছু না দেখি চি, ভাবিয়ে হলাম জাণ, 
স্বান অতি সন্কাণ, কিছুই নি উতৎপয, 
কিসে হয় সম্পূর্ণ, আমি দীনের অগ্ুগণ।, 
ঘরে মার নাহিক অঃ, গ্রিড়ুবন হবেন ক্ষ, 
ছেলেটিকে করিবে মনু! । ৩৬ 
হেন কালে নাবদ এবি, 
হাসিতে হাসিতে আসি, 
কশাপ আলায়ে উপশাত। 
কপালে ভুলিয়ে চক্ষু, কন কশাপ, হারে মধ্য! 
ঘরে ঘবে এইটে কি উচিভ? ৩৭ 
শুপিয়ে নাধদ কন। 
আমি কারেছি কর্ম বিলক্ষণ, 
আমি সকল জানি পরিচয়। 
যখন তুমি হবে নিধন, সঙ্গেতে দেবে না ধন, 
রণক্ষ কবি যাক্ষের বিষয় ।। ৩৮ 
সবরদা মন সপে টাকায়, টাকায় বুঝি সকায়ায়, 
স্বণে যাবে, তাই ভেবেছে মনে? 
পণ্ডিত হয়ে এত আম, পড়ানুনা পশুভ্রম, 


স্পষ্ট প্রকাশ দেখেছি বে পূরাতে 1৩৯ 


হানা দা তহি ন্ট পরের জলা পরম কন, 
মিছে আর কেন কর তযে।? 


তখন. বিষয় খাবে বারো ভূতে, 
ভূতের বেগার খেটে মরিছ ভবে।। ৪০ 
জলপান তিন টুকরো আদায়, 
মরছ পরের ভার লয়ে ভারলতে। 
একি কাঙ্ঠালির কাচ কাচা, 
পরাণ তিন-পণের কাচা, 
কৌচা করল্ত কাছা হয় না তাতে।। ৪১ 
নিদ্রা যাও ছেঁড়া চটে, 
তোমাকে দেখিলে ভক্তি চটে, 
ঘুরছ বিষয়-আঠাকাঠিতে প'ড়ে। 
কি গুড় আছে বল নিগুড, 
কপাট বিনে দ্বার আগুড়, 
আগোড ঘুচিল না কড় ঘরে ।। ৪২ 
কারে কিছু দিলে না বেটে, 
কাটালে কালটা একিটে বেক্টে, 
মতি হ'লে বিলাতে পার মতি। 
থাকতে বিষয় কি অধঙ্থা, কবল মোহের কর্ম, 
“মাহর জ্রান এক পয়সার প্রতি 1 হত 
কার জনা মিছে কাদ? যাবার জনা খাবার বাধ, 
পরে কিছু দিবে না বেধে পরে। 
সঙ্গে দিবে ছেঁড়া চাটা, 
স্মরণ করা উচিত সেটা, 
খুড়া জোঠা বেটা ভোমার কি করে।। ৪৪ 
বিশিষতঃ, লুকায়ে কর্ম করা সেতে! অতি মন্দ 
লৃকিয়ে ক্রীর খেয়ে বাঁধা পড়েন শ্রীগোবিন্দ।। ৪৫ 
রাবণের বংশনাশ লুকায়ে সাতা হারে। 
নিকুন্তিলে লুকায়ে থেকে, ইন্দ্রজিৎ মরে ।! ৪৬ 
লকায়ে রামকে হরে পাভালে মরে মহীরাবণ 
হৃদের মধো লুকিয়ে থেকে, মরে দূর্যোধন | ৪৭ 
লুকিয়ে গুরুপত্ঠী হ'রে, ইন্দ্রের গায়ে যোনি 
থাকতে বিষয়, ল্রকিয়ে কর্থ করো না হে মুনি! ৪৮ 
কশাপ বলে, ওরে পাগলের প্রমাণ! 
পরের বিষয় পরে দেখে পক্রতি-প্রসাণ 11 8 ৯. 
প্রমাদ গশিয়া কশ্যপ উন্মাদ-লক্ষণ। 
চচ্ষে ধারা চারিদিক করে নিরীক্ষণ।| ৫০ 
বৃষোপরে আসিছেন বিশ্বের জননী ।। ৫১ 


বামন-ভিকা 


প্রণাম ক'রে কন মুনি অনপূর্ণা-পায়। 
ওমা! অনুহীন দীনে, রাখ পূর্ণ দায়।। ৫২ 
সফ্টে শঙ্করি! তোমার চরণ তরণী। 
আর অন্য নাহি গতি হেরম্বজননি ! ৫৩ 


প্রাণ যায়, পূর্ণদায়, অনুপায়, ধরি পায়, 

রাখ অন্নদে! বিপদে। 

ব্রিভুবনে হয়ে ক্ষু্-মন, আমায় মন্যু করি বধে।। 
আমি অন্নহীন অতি, নারুদে পাষশু-মতি, 

যে কাণ্ড করেছে গো সতি! 

ভয়হারিণি! তারিপি! অভয়ে! এ ভয়ে, -- 
কেবল ভরসা অভয়-পদে।। (গ) 


কশ্যপ-ভবনে অন্পপর্ণার রন্ধন। 
অনস্ত গুণ-ধারিণী, কৃতাস্তভয়-বারিণী, 


নিতাত্ত কাতর দেখি ছ্বিজে। 
মুনির মনের কালী, নিবারণ করেন কালী, 
রক্ধনশালাতে যান নিজে ।1 ৫৪ 


করেন দেবী আকর্ষণ, শীঘ আনি হুতাশন, 
বিনা কাষ্ঠে ভ্রালেন, আজ্ঞা করি। 
নানাবিধ দ্রবা যত, আসি হয় উপস্থিত, 


আপনি স্বহদস্ত তাহা ধরি।। ৫৫ 
অনপূর্ণা করেন পাক, দূরে গেল সকল বিপাক । 

সুখে কারেন জগজ্জন ভোজন। 
ভ্রিলাকবাসী তসা পরে, ধন্য দিয়ে কশাপেরে, 

করিলেন স্বস্থানে গমন ।। ৫৬ 


বলির ঘঞ্জে বামনের গমন। 
পেয়ে যজেম্বর যজ্ঞসূত্র, 
বলির যজ্জঞে যেতে সূত্র, 
তুলিছেন জননীর কাছে। 
চিরকাল দরিদ্র পিতে, 
মা! তুমি তাতে তাপিতে, 
সে তাপ ঘুচাতে বাঞ্কা আছে। ৫৭ 
নয় বৎসর বয়ংক্রম, করিতে পারি পরিশ্রম, 
এখন আর অশক্ত আমি ত নই! 
জননী! যদি কর আজে, 
যাই মা! আমি বলির ফা, 


৪ ৪ ৩ 
অবজ্ঞা করিলে দুষ্বী হই।। ৫৮ 
পদ্মলোচনের বচন, গুনিয়ে ঝরে লোচন, 
করে ধনে কহেন দেব-মাতা। 
কেদিলে এমন শিক্ষা, 


বাছা: তোমায় করিতে ভিক্ষা, 
মরণ অপেক্ষা মার এ কথা ।। ৫৯ 
তুই আমার ভিক্ষার ধন, তোর ভিক্ষার কারণ, 
পাঠছিতে না পারিব বামন! 
যদি মাকে ভিক্ষা দাও, 
ভিক্ষা কথার্টী ভিক্ষা দাও, 
ধনে কার্ধ) নাই রে প্রাণধন ! ৬০ 
বিশেষ বলির পুর, সে ময় সামানা ঘুর, 
অবোধ- পুত্র! উত্তর কাল না বোঝ। 
কোমল চরণ তোর, চলিতে হবি কাতর, 
বামন! এমন বাঞ্কা তাজ।। ৬১ 
এখন তোকে পাঠাতে দুরে, 
পারিনেক প্রাণ ধারে, 
বাসে ঘদি উপবাস করি। 
যাবে কি বলির যাগে, প্রয়াগের প্রান্ত ভাগে, 
প্রাণ তো ক্ষান্ত করিতে না পারি।। ৬২ 
গুনিয়ে কন বামন, বল মা! করি গমন, 
কি ভাবনা আমার অভাবে! 
যখন করিবে মনে, মা! তুমি তব বামানে, 
নয়ন মুদিলে দেখতে পাবে ।। ৬৩ 
অদিতি কন মাধবে, দেখি রে বামন! তবে, 
ব'লে নয়ন মুদিল অদিতি ! 
দোখন কোলেতে আছে, 
মা ব'লে বামন নাচে, 
পুলকে পূর্ণিত পুণাবর্তী।। ৬৪ 


কহিছে অদিতি ধনী, অসস্তব এ কেমন! 
চক্ষু মুদে দেখি হাদে,  পদ্পপলাশলোচন 
মরি কি রূপ মাধুরী, পুলকে আঁখিতে বারি, 
চক্ষে উদ্মীলন করি. দেখি খেলিছে বামন। 
একবার মনেতে ভাবে, তবে হেন কি সন্ভবে? 
সহজে বুঝি না হবে, তবে বুঝি দেখি 
স্থপন।! (ঘ) 


হাদি মধ্যে প্রবেশিয়ে, বামন মায়ে তুষিয়ে, 
অমনি দণ্ড করিয়ে গ্রহণ । 
ধরি তাল-পত্র-ছন্র, _ চলিলেন বলি যন্ত্র 
ভ্রিপদ ভুমি লইতে নারায়ণ ।। ৬৫ 
যত দরিদ় ত্রাঙ্গাণে, 
কহিতে লাগি পরস্পবে। 
কি হেরিলাম অপবাপ। 
আহা মধি এমন কাপ, -- 
দেখি নাই অবনা ভিতরে ।। ও 
কোটিচশ্ের কিরণ, হ্েরিলাম দুটি চরণ, 
অতি শিশু, -- ভিক্ষার কাল ত নয় 
দশা যসন আমাদির,। আহা মরি! পরিদ্বের, 
দার কি এমন ছেলে হয়” ৬৭ 
ভিকের মন্তকে যমন জন্ম গঞ্জমতি। 
কাকের বাসাতৈ যেমন কোকিলের উতৎপ্থি।। ৬৮ 
অথাহ্য কাপতে যেমন শভদল ফুটে! 
মখানাঙি জগ যেমন শগালের পো; ৬উ 
ধ্যাধের ঘাবরেতে যেমন পরম ধারক! 
ছুঁচোর মস্তকে যেমন জশ্িল মাণিক 1) ৭০ 
তেমনি দির খবরে, এ শিতাব উৎপণ্ডি। 
একাপ অন দোখ যদি বলি দৈতাপতি 1 ৭১ 
সবধ্থ ইুহারে দাবি, আব দিবে নাকায়! 
সকজকে করিবে খবর্ব, এই খবর্ধকায়।। ৭২ 
যুক্তি করি বাঘনে কহিছেন ছি গণ । 
কে ছে ভুমি খকারীপ” কাহার নন্দন 911 দত 
তকণ বয়ান .- দেখি কুপ্র দূটি পদ। 
ধর্ধির ভবনে যাওয়া, তোমাৰ বিপদ ।। ৪ 
খামন বলেন, না হয় আমি যাব এক বধষে। 
কাত কি হব আমি, তোমাদের পরামর্শে? ৭৫ 
স্বিষ্ণণ পরামশ করিতছ ঝা্টিতে। 
চপ আমিবা আগে উদ্ভিব বলির বাটাতত 1 দত 
ও এখন যাবে, দিয়ে পা সকল মাটিডে। 
কি হাটিতে 1৭ 


গর সাধ,” আমাদের সঙ্গে পাবে 
গত বলি খ্বিজগণ চলে ভ্রুত পায়। 

অশে আবার খবর্ধরাপ বাসনে দেখাতে পায়! ৭৮ 
চমৎকার দেখে সবে স্ধায় বামন! 

এত সামনা কাপ জান হয় না মনে ।। ৭ 

হেন কার্ধী কেবা পাবে -০ দেব-বল ভিজ! 

ধল্ হে কি বল ধর? জযদধর বণ? ৮০ 









গু সাক দা খ পামলে, 


দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


গর গরু শী 


ছিলে হে তুমি পশ্চাদশামী, 
এ কেমন, বল হে বামন! 
আছে কি গুণ তোমার এ চরণ খবের্ব।। 
হেনরূপ না হেরিলাম, বিশ্বময় ' 
রাপ দেখে বিশ্বরূপ জ্ঞান হয়, 
ধনা ক'রে ভুমি হয়েছ উদয়, 
ভবে কোন প্ণাবষ্টার গর্ভে ? 
মনে মনে আমরা করেছি বিধান, 
আমরা মিছে যাব বলির সম্িধান, 
সে করাবে "ভাষায় সক প্রদান, 
যদি এবপ দেশ নয়নে পুর্বে । (৬) 
বামন-দেবের নদী-পার। 
পৃনশ্চ ভুলে নায়ায় ্ুতগতি চলে যায়, 
পঠিতপাবনের কর্তা পিছে। 
সম্মথে হেরিয়া নী, বলে অগ্রে যাবে যদি, 
শাঘ এস উপায় হয়েছে £1 ৮১ 
সকলেতে এক তিবী, ও পারেতে লয়ে তরি, 
ডুবাইয়ে যাব এই যুক্তি । 
তবী বিনে অকুল-পারে, 
বামন কি ভরিতে পারে? 
কখনো হবে না ওর শক্তি ৮২ 
এড বলি দ্বিজগণ, আহলাদে করে গমন, 
অধার ধরে না কারু হাসি। 
মবে গিয়ে তরাষ্ধিতে, দেখে গিয়ে তরণীতে, 
তরুণ বামন অগ্রে বসি।। ৮৩ 
বাস্ত হ'য়ে পুনরায়, লম্ফ দিয়ে কিনারায়, 
সকলে চলিল। 'ডাদৌড়ি! 
বামলকে নেয়ে সুধায়, কে হে তুমি? খবর্ককায়। 
উঠে যাও পারের দিয়ে কড়ি ।। ৮৪ 
বামন কহিছেন রাগে, 
হেরে! বামুনের কি কড়ি লাগে? 
নেয়ে বলে, -_ জয়ে থাকি আগে। 





] আর সে বামুন! বামূন নাই, 


ভোমাদের সে ঘাট নহি, 


বামন-ভিক্ষা 


ভুলি নে তোমার ভূয়ো রাগে।। ৮৫ 
ঘাট নাই, বলি রাজার, ঘাট হয়েছে ইজারার, 
জমায় বাড়া জুলে শিয়েছে সব! 

জাতি-ব্যবসা যাবে কোথা ঃ 
ছাড়িতে নারি এর মমতা, 
হ'লো রাখা ভার বামুনের গৌরব ।। ৮৬ 
কিকরে তোমাদের রাগে, 
পেট আশে, -_ না ধর্ম আগে? 
সুখ থাকিলে সকলি শোভা পায়। 
বল শীঘ্র ফলের কথা, 
ভোরের কথা বলো না --চড়ি নায়।। ৮৭ 
এখন কেবল পাটুনি'€র) সার হয়েছে খাটুনি, 
তারতো কেউ করে না বিবেচনা । 
কথা কও পয়সা খুলে. 
নইলে ফিরে বসাব কুলে, 
আকুল হলেও অনুকূল হব না।। ৮৮ 
বামন কন, -- কাণ্ডারী ভাই 
কড়িতো আমাদের সঙ্গে নাই, 
সুদরিদ্র ছিজের কুমার । 
যদি, পার কর অকূল বারি, 
যদি কর্ণে শুন কর্ণধার !। ৮৯ 
দেখিয়ে কন দক্ষিণ চরণ। 
কা'ল আমার হয়েছে চুড়া, 
এখন আমি ব্রাহ্মাণর চূড়া, 
বড় পৃজ্য লুতন ব্রাহ্মণ ।1 ৯০ 
তিনি দিন নিখিল বেদ, 
শুদের মুখ দেখা নিষেধ, 
দরিদ্র-দায় _- তাই হলো না থাকা। 
এ মুখ আমার দেখিলে পরে, 
দুরে যায় যমের মুখ দেখা ।। ৯১ 
শুনিয়ে প্রভূর উক্তি, জন্মিল কিঞ্চিৎ ভক্তি, 
এক দৃষ্টে দেখি পদ-পানে। 
ধন্য করি আপনাকে মানে 1) ৯২ 


8৪৫ 
বলে, বন্ধু! আহা মরি মরি। 
তবে কি তোমায় কড়ি চাই! 
লইনে আমার স্বজাতির কড়ি ।। ৯৩ 
ক্রোধে কন পীতাম্বর, আমি হচ্ছি দ্বিজবর, 
ধীবর বেটা! তুই কিসের স্বজাতি। 
বলি যদি বল্গি রাজায়, বেটার সবর্বস্থ যায়, 
হানজাতি হ'য়ে কি বজ্জাতি।। ৯৪ 
দক্ষিণের কথা কবি, 
দুই এক আনা না হয় লবি, 
শুনি নাবিক যোড় করি হাত। 
মিলিলে স্বজাতি সহিতা, 


আমরা উভযেতে পার করি তা, 
কপট উল্মা তাজ দাননাথ। ৯৫ 
দক্ষিণের কথা কবে, 
তোমার দুই এক আনা কেবা লবে? 
আমাকে আনাটি রোহিত করতে হবে হবি। 
থাকিল আমার এই দক্ষিণে, 
তোমার কাছে দক্ষিণে, 
এত বলি কহিচ্ে পদ ধরি ।। ৯৬ 
হরি! কি দিবে দক্ষিণে মোরে। 
কি শক্তি আমার, তোমায় করি পার, 
আমায় কারো পার, ভব সাগরে ।। 
এখন তুমি আমার, কি শুধিবে ধার, 
করিতে উদ্ধার তুমি মূলাধার, 
বেদে শুনি তুমি ভব-কর্ণধার, 
(সধে লব ধার ভবেরই ধারে ।। 
আমি দিলাম তোমায় সামানা তহী, 
তুমি দিও আমায় শ্রাপদ- তরী, 
পাদ ধরি, যেন বিপদেতে তবি, 
এই মিনতি হরি! করি তোমারে ।। (৮) 
ছ' গ্া 
তখন, ধীবরে দিয়ে ধনা বর, 
চলিলেন পীতাম্বর, 
দৈত্যবর বলি-যজ্সন্থলে। 
প্রণাম করি দৈতারায়, পতিত হয়ে ধরায়, 


৪৪6৬ 


পতিত-পাবন-পদতালে।। ৯৭ 

যামন-কাপ সাগরে, নয়ন উদ্ভ্মীলন ক'রে, 
কহিছেন সভাজানে রাজন। 

এব কাছে হে আর কত, মণিবূপ মরকত, 
ঘুলাতে পারে নানবঘন।। ৯৮ 

হবে দাপ সব পাসে, 
কে ছে ভুমি? কাহার নন্দন? 
অধূঙ্গধে আ্ীমধূসূদ্ন ।। ৯৯ 

আমি বিপ্রকালোস্বন, শিতা দর্খী অসম্ভব, 
ভিক্ষা করি উদর নিহিত! 

সার আত্ছল কয়েক সাহাদির, 


ভাদের এখন গেছে আদর 


শুতে লয়েছে কেড়ে বিশ।। ১০০ 
নিজে হয়েছি নির্তণ, কিকরি জঠর আগুন, -- 
উপায় নিক নিবারাণে ! 
গেখ আমার কর্মসূত। কাল হয়েছে যসৃত, 
আজি এসেছি ভিক্ষার কারাণে।। ১০১ 
এাসেছি অতি হীন কাতর, 
দীন হয়েছে অকাতর, 
শত যজ্ঞ গুনে সমাপন। 
গুনে কতক নাম, কল্প করিয়া এলাম, 
যদি দুঃখ ঘুচাও রাজন ১০২ 


বলজি-বামন সংবাদ । 
রাক্জা কন, হ বামন! যে ধনে বাঞ্কিত মন, 
বঞ্চিত বামন! মোর নাই। 
হর্ণ কি হীরক মি অবিলম্ে অমনি, 
গুণমণি। যা চাও দিব তাই।। ১০৩ 
শুনিয়ে রাজার বাকা, কহিছ্েন কমলাক্ষ, 
যদি ভিক্ষা দেহ কিছু ধন। 
প্রতিজ্ঞা করিলে কই, অবজ্ঞ' করিলে যি, 
ইথে যেবা ইচ্ছা হে বাজন! ১০৪ 
বাকা কন, রে খবর্ধকায় এ তয় দেখাও কায়, 
বাঞ্জেতে সাহাব্য হয়ততা করি। 
ভুবন দিতে হয় না ভীতি, 
চাও ত জীবন প্রভৃতি, 
তোমার চরণে দিতে পারি ।। ১০৭ 


জিজ্সাসেন যজেশ্বরে, 


কহিছেন ছনুজেষ্থাবে, 


এত বলি বলি দৈত্য, তিন বার করিল সত্য, 
ধর্ম সাক্ষী করিয়ে -__ বামন। 
বলে. রাজা: মোরে তুমি, 
দেহ দান ত্রিপাদ ভূমি, 
অধিক নাহি প্রয়োজন ।। ১০৬ 
শুনিয়া কথা বদনে হাস্য, রাজা করেন খঁদাস্য, 
যতনে কহেন পুনঃপুন। 
শুন রে বামন! বলি কথা, কও শীঘ্র ভাল কথা, 
এলো-কথা হবে না, কথা শুন।। ১০৭ 
হয় যদি বাসনা মত, সুমেরু গিরি পবর্ধতি, 
সমস্ত তোমায় দিতে পারি । 
এই বাঞ্ধা মনে করি, কোটি অস্থ কোটি করী, 
এ কোটি করিলে, -_ কেন মরি 11 ১০৮ 
লও যদি মম প্রদত্ত, দিতে পারি উন্দ্রত, 
যে দানে প্রবন্ত হও তুমি। 
বালক । জান না বার্তা, 
আমি রে ভ্রিলোকের কর্তা, _ 
হ'য়ে দিব তোমায় ভ্রিপাদ-ভূমি।। ১০৯ 
বিশেষ তিন শক্র-দান, না হয় বিধির বিধান, 
এ দান প্রদান ক করিবে? 
লয়ে ব্রিপাদ-ভূমি পায়, 
হবে তোমার কি উপায়? 
পায় পায় শক্রাতে হাসিবে।। ১১০ 


হক ক 


ত্রিপাদ ভূমিতে কি হবে বামন! 
ওহে খবর্বরূপ! তাজ খবর্ব বাসনা, 
আজ সরর্ধতোতাবে সাদরে 

তোমার খবর্ব চরণে করি রে, __ 
মম সবর্ধ সম্পদ সমাদরে সমর্পণ ।! 
তোমার হেরি লাবণ্য, সব হলো অগণ্য, 
যেন বিষম বিষ বিষয়ে বিরত মন; __ 
যে ধন রাঙ্গা, আমা হ'তে সাহাযা, -_ 
হয় লও যদি গ্রাম রাজা ধন জন, -_ 
রত্বাদি বাস, যা ভালবাস, 


| ছিতে মোর বাসনা তোমারে ব্রিভৃবন।। ছে) 


ক হি ই 


রাজার শুনি বচন, কহেন পারলোচন, 


বামন-ভিক্ষা 


যে সত্য করিলে দেহ তাই। 
বাহ্যজান-হীন জন, তারাই লয় রাজা ধন, 
ত্যাজা ধনে কার্যা মোর নাই।। ১১১ 


সে ধনে মিছে উৎসব, অনিতা সম্পদ সব, 
কেশব কেবল সার ধন। 
সেই ধনের অন্বেষণে, বসিবারে যোগাসনে 


বিপ” ভমির প্রয়োজন।। ১১২ 


শুক্রাচার্ষ্যের কুমন্ত্রণা। 
শুনি বাকা চমত্কার, রাজা হইলেন স্বীকার 
বিকার ঘুচিল মনোমধ্যে। 
শীঘ্ অতি দান কার্যা, 
করিতে ডাকেন শুক্রাচার্যয, 
শুনি শুক্র আইলেন সামিধো ।। ১১৩ 
মন্ত্র না পড়েন মুনি, মন্ত্রণার শিরোমণি, 
কুমন্ত্রণা দেন শত শত। 
রাজায় করি আরক্ত লোচন, 
শুক্র যত কন বচন, 
বিরোচন-সূত তায় বিরত।। ১১৪ 
চঞ্চল দেখে রাজায়, বলেন মুনি, -- শিষা যায়, 
হায় হায়। কি সঙ্কট উদয়। 
অন্তরে করি বিচার,  অস্তরঃপূরে সমাচার, - 
দিতে যাবেন - এমন সময় ।। ১৯১৫ 
নারদ কন, -- ওহে শুক্র! তুমি কেন হও বক্র, 
মনে মনে ভাবছি আমি তাই। 
একজন দেয় অনো বাজে, 
ধিক ধিক অখিল-মাঝে, 
বখিলের মৃত্যু কেন নাই?।1 ১১৬ 
হ'য়ে গুরু পুরোহিত, 
এই কি তুমি করিছ হিত 
পরকালে দিয়ে বাসছ তপ্ডি: 
সে কম্মেতে ধর্ম খেলে! 
দয়ার কি দিয়েছ গয়ায় পিণ্ি! ১১৭ 
যার বিষয় -- যার বৃত্তি, 
তার হচ্ছে দিতে প্রবৃতি, 
| তুমি কেন নিবৃত্তি করতে কও? 
কেন মর এ বিপত্তে,। তুমিত এ আধিপত্য, 
কাহণের মধ্; কড়ার ভাগীটাও নও ।1 ১১৮ 


৪৪৭ 


পাবর্বণে পাচ পোয়া চালি, 
ওসব বিষয়ে না থাকিলেও পাবে। 
কেন হচ্ছ প্রতিবাদী, পিতৃশ্রাঙ্ধে জেলে খাদি, 
প্রতি সন তোমার প্রতি রবে।। ১১৯ 
পাকা খাতায় আছে লেখা, 
দুর্গোতসবে তিনটি টাকা, 
তিন দিন কাল উপবাস ক'রে থাকি। 
শ্যামা পূজায় বসু আনা, তোমার হবে না মানা, 
কার্তিক পৃজায় একটি সিকি ।। ১২০ 
যত শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট,ই ঘুচিবে না তোমার অদৃষ্ট, 
আলচালি কলাতে দুই তিন আনা । 
চিরকালকার পদ্ধতি, শ্রা্ধে গরদের ধুতি, 
কোন কালেতে কপালে হবে না ১২১ 
শুক্রাচার্যা কন পরে, ও সব কথা শুনলে পরে, 
আমার চালে না তহে ভাই! 
ফেটে যাচ্ছে বক্ষ£হ্ল, সকল ভরসার স্থল, - 
বিশ্বপূজা শিষাটা হারাই )। ১২২ 
নানা শাহ কর পা, অনিত। ভবের হাট, 
জানে সবাই -- কে হয় সন্গযাসা? 
কথাই বটে -- কাজে পাই, 
গায়েতে মাখিয়ে ছাই, 
কে কোথা হয়েছে বনবাসী? ১২৩ 
প্রমধ্ প্রবেশিয়ে,  নয়নজলে ভাসিয়ে, 
বিদ্ধাবলীর প্রতি শুঞ কন। 
এঁহিকে যাতে রক্ষা পহি, 
শক্ষণের আর চারা নাই, 
এত বলি বিদায় ভপোধন 11 ১২৪ 
কিকর মা' বলিরাজ বমলী। 
বলি ভ্রাপস্ত বলিছে বাণী, 
বলালে উদ্মা করে, শিষা আমার, 
সবরবন্থ দান কারে, 
উুদসা মোরে করে, 
তোমারে করে, বাঙ্গালিনা।। 
যদি, তোমার বচনে রাজা ক্ষান্ত পায়, 
নতুবা মোর অনুপায়,- 


৪5৯ 
সাফোধ হয়ে অভ্ারে, | 
চক্র ক'রে এসেছেন চু পালি ।। (জজ) 


খবর্ধাদেহ চিন্তামণি, সভায় দেখে মত মুনি, 


গৌতম সুধান পরিচয়। 
না যায় ঘানের শ্রান্তি। এমন রূপ -. এমন বাস্তি, 
কি জনো হলেন দয়াময় + ১২? 
সহজ্ধ মুর্তি করে ধারণ, বলির বিদ্তু হরণ, 
ক্করালে তা হাতা অনায়াসে! 
কছেন শৌতিম মুনি, আছে ইহার তথ্য 
লালী, 
বিবরণ শুনািনে বিশেষে ।। ১২৬ 
হথায়, প্রণাম করি শুত্রণচার্যো, 


পাহালো কি সুখের শকারী! 
যিনি নিধন কালের লন, প্রাপ্ত হবো সেই ধন, 
এমন সাপন আছে কি আমারি 1 ১২৭ 


যার জানা যঙ্জবিধি, সেই যক্সেস্থর যদি, 
যায়েজ গান এনসাক্ছেন লতি? 
সম্পদ সামানা পলি, প্রাণ যঙঈ্গি চান চিন্তামণি, 


কি চিন্তা ঠাতাযে প্রাণ দিত 1 ১২৮ 
পদে যদি স্থান দেন অভাত, 


কারন যদি পদচাত 
এ নয় বিপদ মাধা ধবি। 
নিবীক্ষিত লিরজজনে, বলিতে বলি বাজালে, 


সভামধো চলেন সুন্দরী ।। ১২৯ 
বাহিলর় বরণে হেরি, নয়ানে বারি অনিবারি, 
দভারাণী মত্ত প্রেমভরে। 
যে পদে উস্তব বারি, ভব-দর্খতি'নিবারী, 
ধারী লয়ে সেই বারি, 
সেই পদ প্রক্ষাবলন কণার ১৩৭০ 
বাঘ পদ কেশ দিয়ে, যড়ে রাখী মৃছহিয়ে, 
নিরখিছেন পদ দূটি ধরি। 
ফোখেন চজ্তপাশি-শায়,। কোটী চচ্র শোভা পায়, 
ধস্তবন্টরাসুশ আছি করি।। ১৩১ 
স্বালী বে, ওহে রাক্ধন। হবে হে বিপদভগ্জন, 
ফগ-সলোরস্ন, -- চিনে ছে কোন জনে? | 
ভ্রিকৃজ্ পবিত্র হবে,  ভব-ভয় দরে ধাবে, 
এ কি চি দেখি ভ্রীচযণে। ১৩২ 





তুমি চেন নাই, ছি নাথ: ইনি যে শ্রানাথ, 
ভবের ধন ভবনে। 
তুমি করেছ (ওহে মহারাজ!) সামান্য জ্ঞান, 
এই বামনে বা মানে।। 
ভ্রিলোক-পবিত্র-কারী, এই পদে হন সুরেশ্বরী 
এই পাদে প্রদান কর, -- 
যে দান __ হরির হয় বাসনা -_- মনে। 


প্রাপ্ত ধন হারাবে মরি. ফিডার নিজে রে, 
এ পদ হেরি, যদি করেন হরি, 
ভিনায় বঞ্চিত চরণে ।। (ঝ) 

শুক্রাচার্যোর লাঞ্ছনা । 

শুনিয়ে ব্রাণাব বালী বলি বঃল তখনা। 

হুইল ১চতনা মোর সন্দেহ-ভঞ্জন।। ১৩৩ 

বিপদধারিকে শীঘ্র ব্রিপদ ভূমি দিতে । 

পনশ্চ ডাকেন ওকে মন্ু পড়াই্নভ !। ১৩৪ 

পণ শুনে গোপনে রহিলেন শুক্র মুনি। 

“কি চিন্তা ' বলিয়! রা্জায় কন চিন্তামণি।। ১৩৫ 

আমিত ছ্বিজের পুত্র বটি সূত্রধারী। 

ব্রা্মাণর ধর্ম কর্ম সব করিতে পাবি ।1 ১৩৬ 

শীছ ধর কুশাঙ্গ্রী ঘটাই কুশল 

পডহিব মন্তু লহ স্বহুতে জল ।। ১৩৭ 

ডুঙ্গারে গঙ্গার জ্রকা ঢালিতত রাজন । 

ভ্রঙ্গার ভিতরে যায় ভগুর নন্দন।। ১৩৮ 

চক্রিচুড়ামণি চিন্তে, -- কন বাজায় ডেকে। 

শীঘ লহ -- কুশাঘাভ করি পাত্রমুখে।। ১৩৯ 

শুনি ব্লাজা পাতরমুত্ কুন্শাঘাত হানে। 

কানা হয় কন গু সর্লোধ বচানে ।। ১৪৩ 


কার জনা কি করিলাম বুঝিবার ধন্দ। 
] ওরে বেটা মূর্খ তোর হ'ল রে! গ্রহ ন্দ।1১৪১ 
॥ ছলে বাক্ধা লইতে তোর এসেছেন গোবিন্দ 


ৃ দেখে তোর মন্দ ১৪২ 
যার ভাজি করিতে গেলাম, সেই করে রে মন্দ 


দিযে কাটে মূর্খ বেটা! চক্ষু করলি অন্ধ।। ১৪৩ 


বামন-ডিক্কা ৪৪৯ 


রাজা কন, __ গুরু! মোর অপরাধ নাই। 
অনস্ত গুণ তোমার, আমি অন্তর্যারী নই ।1 ১৪৪ 
কীট নয় পতঙ্গ নয় শরীর প্রকাণ্ড! 
গাড়ুর ভিতর ঢুকিলে, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ।। ১৪৫ 
অপমান পেয়ে শুক্র যায় নিক্স্থানে। 
নারদ গিয়ে কহিছেন শুক্র বিদামানে ।। ১৪৬ 
নারদ বলে, শুক্রাচার্যা! রাজার নিমিত্তে। 
মিছে দোবী হলে কেন বিষয়-নিমিতে।। ১৪৭ 
ভগবান এসেছেন বলির নিকট ভিক্ষার্থে। 
কোনমতে পারবে নাকো এবার তাল ধরতে ।। ১৪৮ 
সেখানে কিছু করতে পাল্লে না 

এলে রানীকে বারণ করতে। 
কোন পে হলনা রক্ষে, 
"গেলে আবার, গাড়র ভিতর মরতে ।। ১৪৯ 


বলির বন্ধন। 

কোপান্িত হ'য়ে শুক্র যান নিজ স্বানে। 
ভগবান দান-মন্থ পড়ান রাজানে।। ১০ 
রাকা জলধর-বরণে করেন জলাপণ! 
স্বস্তির বলি বিপরীত মুর্তি হন বামন।। ১৫১ 
পাতাল প্রতৃতি সব লন এক পায়! 
হর্ণাদি আকাশ দ্বিতীয় পায়, সাঙ্গ পায়।। ১৫২ 
তৃতীয় পদের আর নাহি দেখি স্থান । 
দেহ __ তুমি রাজাকে বলেন ভগবান।। ১৫৩ 
গরুডে স্মরণ করে সরোজ-লোচন ।। ১৫৪ 
আজ্ঞা দেন শীঘ্ঘ ক'রে, বাঁধ হে রাজায়। 
না মানে বিনয়, বাধে বিনতা- তনয় ।। ১৫৫ 
পড়ে ঘোর বিবদ্ধে, বন্ধন নাগপাশে। 
কহেন মহেশে, -- চক্ষু জলে বক্ষ ভাসে ।। ১৫৬ 
এ দাসে রাজত্বভোগ দিয়েছ দিশস্বর। বর। 
দয়া করে দিয়ে মান, 

আজি কেন হে হর! হর ১৫৭ 
ভুবনপতি ! এ দুর্গতি মোরে অতিশয় সয়। 
মন আগুনে দক্ধ দেহ, দেহ খৃতুাঞ্জয়! জয়।। ১৫৮ 
বিপদে পড়িয়ে ভয়ে, হয়ে উদাস দাস। 
ভাসিয়ে দিও না দাসে, 

আসিয়ে আগঙতোব! তোষ।। ১৫৯ 


দাশরখি-৫৭ 


কর হে শঙ্কর! যাতে কিচ্কর উপায় পায়। 
নতুবা আনন্দে দেশে হাসে শত্রু পায় পায় ।। ১৬০ 
কি কর হে শঙ্কর: বামন বাধেন কর, 
বিপদে কিন্কর কিং করে।। 
এ দুঃখ আজ সুখহর হর বিনে কেবা হরে? 
শুন ওহে ব্রিপ্রারি!  ব্রিপাদ ছলনা করি, 
প্রবঞ্চনা করেন হরি, -- 
নিলেন, দ্বিপদে সব অধিকার, 
পাব কাথা অধিক আর ? 
কর পার পড়েছি বিপদ-সাগরে ।। (ঞ) 
বিস্ব্যাবলীর কাছে বলি-রাজ। 
যখন কর বন্ধন, রাজা করেন ক্রন্দন, 
শুনি হর বিষাদ অন্তরে । 
অমনি আশুযতাষ আসিয়ে, 
বল্লেন ভক্ষে তুষিয়ে, 
মহারাজ! যাও আন্তঃপুরে || ১৬১ 
শ্ীপতি-পদে প্রণতি, করি - বিদায় উমাপতি, 
অস্ভঃপরে কারেন গমন। 


হেনকালে সমুদয় নিকটে আসিয়ে উদয়, 
প্লাজার ঘাতক পেনাগণ || ১৬২ 

কহিছে মনের রাগে, বহিছে ধারা আখি-যুগে, 
কহিছে করিয়ে রণসাজ | 

তব আন্নে দেহ ধরি, অন্যায় সহিন্ত নাবি, 


ঘবণায় যে মরি মহাসাক্। ১৬৩ 
ধরায়, এত কে শক্তি ধারে, মহারাজ তব ডে, 
শঙ্কা কারে -- পানে চগ্ ধল। 


সব শাসিত হয়েছে তব, ভয়েতে ত্রাসিত ভব, 
অমর নর তোমার গোচবে 11 ১৬৪ 

কে আছে তোমার পর £ তুমি সকলের ঈশ্বর, 
পান্ধবর্ধ কির নর সব শরণাগত ! 


রাজা কন, -- হে সৈনাগণ! 
কার সনে করিবে রণ? 
সবরবন্থ সমর্পণ করেছি, _- হয়েছি বিভ্রীতি।। ১৬৫ 
শুলি যত সৈন্য সব, ভায়ন্তে হইল শব, 
শ্রবণে শুনিয়ে রাজোতর । 


8৫৩ জাশরখি রায়ের পাঁচালী 


স্বহন্তে করিয়া ধনুঃশর 11 ১৬৬ 
যান রাজা মহেশের আদেশে! 
কর -বন্ধনণ নাগপাশে, 
চক্ষে জলেতে বক্ষ ভাসে! । ১৬৭ 
রাজার, চক্ষে নিরখি নীর। 
রাণীর, টক্ষেতে ধরে না পীর, 
বিদ্ধ্যাবঙী অমনি উদ্মাদিনী। 
সুধামখী কন কান্ডে, 
এদশা কে করলে গুণমি।। ১৬৮ 
চিরকাল ধর্ম যাজন, ধরে ধর্ম রাখে রাজন! 
শেষে এই হল কি - আহা মরি মরি! 
এ জ্বালা কিসে জুড়াই? 
জলে যতি কি বিষ খাই 
& ছার জীবন কিসে ধরি 7 ১৬৯ 


ছে অভাধাজ: সয় লা যাতনা আর বঙ্গে । 
'কধা করে বন্ধন কারে। 

বাধি ধরে না আর চক্ষে! 
এ হস্্ণা দেয় যে জলা, 

আমার মরণ আক, .... 
অভিশাপ দিব আমি, ওহে স্বায়ী! স বিপক্ষে 
কি দুখ ইহার পর, তুমি সকলের উপব, 
গুনি পরস্পর, পর হাসিব পতরাক্ষে : 4 
অকন্মাৎ ওহে নাথ । এ দায় কিসের উপলক্ষ 
এই যে দিতে শেলে তুমি, 

বামনে ভূমি ভিক্ষে 11 (0 


পেয়ে রাণী পধিতাপ, অভিমান অভিশাপ 
বক্ষঃস্থল ভাসে চক্ষ- জলে 

সভীব অলভঘা বচন, ভয়ে কমললোচন, 
ঝকাপিছেন হাদয়-কমলে।। ১৭০ 

ধাঙ্জা কন রাণীর প্রতি, সম্বররাগ সম্প্রতি, 
বিবরণ ভান না সুন্দহী। 


উপনীত রাণীর পাশে, 


বন্ধন করলেন ছল্মবেশ ধরি।। ১৭১ 
ক্ষুদ্র বামনের বেশ, হ'য়ে বিপ্র হন প্রবেশ, 
ভাবিলাম -_ দীন বিপ্রসৃত। 
ত্িপাদ ভূমি অভিলাষ, করিলেন আমার পাশ, 
আমি উপহাস করিলাম কত।। ১৭২ 
ল'য়ে হ্থিপাদভূমি পায়, সে ভূমি ভূমিকায়! 
না বুঝিলাম চরণের মর্ম । 
সম্পদ গেছে সমস্ত,'পদে হয়েছি অপাদস্থ, 
অধিকপ্ত হারা বুঝি ধর্ম ।। ১৭৩ 
শুনি কন পণাবত্তী, পতি, তুমি ধন্য অতি. 
তবে আর রোদন কিসের তরে? 
গুণাশ্রয় (গোবিন্দ তোমারে ।। ১৭৪ 
জানি আমি ভক্তামীন, সে গোবিন্দ চিরদিন, 
তাকে ভজে মান যাবে কেন? 
পভামাবে যে বামন বাম, 
আমি ভার জানি নাম, 
পর্ণব্্ধ নাম ধরেন বামন ।। ১৭৫ 
তুমি যার বন্ধন-যুক্ত, আমি জানি হে বন্ধনমুক্ত 
করেছেন তোমারে নারায়ণ । 
কি ভয় আর কর কান্ত! 
ঘুচিল শমন-দরশন।। ১৭৬ 
এক বন্ধন উপরে, দ্বিতীয় বন্ধন যদি পড়ে, 
আদা বন্ধনে শৈথিলা পড়ে। 
করেছেন সেই বন্ধন, হরি অদিতি-নন্দন, 
মহারাজ! কি ভাব অস্তুরে ? ১৭৭ 
যার জনা কর রোদন, এাতা সামান্য বন্ধন, 
এতে আমি মুক্ত করতে পাবি। 
অসাধা বন্ধন তব, মুক্ত করেছেন মাধব, 
মহারাজ ! তোমারে কৃপা করি ।1১৭৮ 
তব, ক্রন্দনে কি আছে কাজ? 
ছিল বিবন্ধ উপরে, যে বন্ধনের তরে, 
সে বন্ধন জশবন্ধু নিলেন হারে, 
বন্ধনের উপর বন্ধন প'ড়ে, __ 
ভব-বন্ধন গেছে মহারাজ! 
ধনা পৃণ্য তুমি করেছ সঙ্গতি, 


বামন-ভিক্ষা 


তোমায় ধন্য করিবারে শ্রীপতি, 
বামন-রূপে তার ভূলোকেতে স্থিতি, _- 
গোলোকে যার বিরাজ ।। (ঠ) 


ধন ঞ 


বি-শিরে বামনের পদ-স্থাপন। 
রাণী বলে, ওহে রাজন 
তবে বিলে কি প্রয়োজন ? 
চলল চল যথায় বামন। 
কি ভয় আর কর তুমি, আমি দিব তার ভূমি, 
ভার লয়েছি, __ কেন আর রোদন? ১৭৯ 
মরি মরি এমন রূপ, ধরেছেন বিশ্বরূপ, 
দেখে নয়ন করি গে সফল 
এত বলি শীঘ্র গিয়ে, পতিসহ পতিত হ'য়ে, 
পতিত-পারনে প্রণমিল।। ১৮০ 
করযোড়ে কয় বিদ্ধাবলী, 
(গোবিন্দ! তোমায় বলি, 
বলি তো নিতাত্ত অনুগত। 
দাসে এত প্রবঞ্চনা, 
কে জানে তোমার কারে কত ১৮১ 
বিষয় বিভব রাজ্য ধন, সব করেছে অর্পণ, 
অর্পণ করিতে কিবা বাকী? 
যা থাকে তা দিব এখন, ওহে ব্রিলোক-তারণ! 
তৃতীয় চরণ কই দেখি।। ১৮২ 
ভক্তি জনা ভগবান, হইলেন কৃপাবান, 
পরাতে রাণীর অভিলাষ । 
পাদপদ্ধ করেন প্রকাশ ।। ১৮৩ 


সে কেন পদ ?-- 
নিতাস্ত কৃতাত্ত-মদ __ অস্তক শ্রীকান্ত-পদ, 
দেখে রাণীর চক্ষে প্রেমবারি। 
দেহ পদ রাজার শিরে, 
আর অন্য স্থান কই হে হরি! ১৮৪ 
রাণীর ভক্তির কারণ, বলির শিরে শ্রীচরণ, -- 
অর্পণ করেন ভগবান! 


না জানি কেমন করুণা, 


৪৫১ 


হেন কালে নারদ আসিয়ে, 
বামন-পদে প্রণমিয়ে 
বলে, বলি বড় ভাগ্যবান।। ১৮৫ 
আমি. সদা ভাবিতাম হৃদিমধো, 
বড কে সংসার মধ্যে? 
* একটা স্থির করেছিলাম ভাই। 
পৃথিবীতে সকলি হয়, পরত্থীতে সকলি লয়. 
পৃথিবীর তুলা বড় নাই।। ১৮৬ 
আবার ভাবিলাম শেষে, পূরবী সাগরে ভাসে, 
সাগর বড় ভাবিলাম মানসে। 


আবার করি অনুমান, বড় পদ কিসে পান ? 
অশত্ত্য যায় পান করে গণ্ডুীষে।। ১৮৭ 

দেখিলাম মনে গণি, বড় তবে অগ্তা মুনি, 
আবার ভাবিলাম তা নয় কখন। 

কোন ক্ষুদ্র সে অগস্তা? পবর্ধতি আদি সমস্ত, 


আকাশ মধোতে সবে রন।। ১৮৮ 
ভেবেছিলাম বড় আকাশ, 
আকাশের বিদ্যাপ্রকাশ, -- 
হলো, আজি ভেবে দেখলাম চাতে। 
স্থান একটু নাই গগনে, আকাশ আকাশ গণে 
বামনের চরণে স্থান দিভে।। ১৮৯ 
অণ্ডএব মহরাজ ! 
তোমার তুলা বড় আর গাই। 
তাইতে, তোমায় বড ধরি হে রাজন । 
ভুমি দেখিলে গোবিন্দের যে চরণ, 
ধরায় ধরে না, - না হয় আকাশেতে স্থান) 
ত্রিজগৎ করেছে ধারণ, এমন বান চরণ, 
মন্তুকে করলে ধারণ।। 
তোমারে সদয় বড ভকাধান, 
এত দিন ছিলে সুদান, 
রাজা, মন, ধন, জন, -- সব ক'লেছ সমর্পণ, 
পেয়ে শক্গরের হৃদিপদ্নের ধ্যানের ধন ডে) 


বামন-ভিক্ষা (ক) সমাপ্ত। 
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| ছ ঁ 
€খ) 

কি সুদৃশা দই! দেখ ই অই! কশাপনন্দন -- 

অদিতির কোলে এ খেলে, 

এমন সুসভা খবর্ব-তন্‌ সব্ব সুলক্ষণ, 

না দেখি কখন, -- 
বামনরাপে কি গো অবতীর্ণ পৃণরিক্দ সনাতন ।। (ক) 
তি 

কলাপের পরবাসী, ঘাতক রমণী আসি, 
বামনদেবের রূপ হরি । 
রাম্পর বালাই জয়ে মরি) ১ 

বামন এমন শোভা, যেন কোটি চন্দ্র আতা, 
বিধাডারে যাই বলিহাবি! 

হেরে ও বদন চাদে, শয়ন পতডছে ফাদে, 
ফিরালে ফিরাতে নাহি পারি ।। ২ 

পুনঃ কন কান সতী, ব্রিজণতে নাহি দেখি, 
পলাব্ঠী অঙ্িতি সমান । 

কন্যা পুত্র হইবার, বয়েস নাহিক আব, 
ভাগা-ফলে পেয়েছে সম্তভবান।। ৩ 

কেহ বলে, গুল সই বাঞ্থা হয় কোলে লই, 
চুকষনকবি শো চাদমুখে। 

কেহ মনে মনে কয়, অমনি একটা আমার হয়, 
চাজন পালন করি সে! ও 

কোন বিনোদিনী বলে, অপিতির যত ছেলে, 
সবগুলি সুন্দর সুঠাম 

কপাল যেমন বার, বিধাতা তেমনি তার, ০ 
পুণ করেন মনক্ষাম 11 £ 

| অদিতির পূরের বয়ান । 

এই অত লারীদাগে, আহম্ণাদিত হ'য়ে মালে, 
নি. স্থানে করিল পয়াল।। ৬ 

শুশিলেন সুর গণ, খবধ কাপে নারায়ণ, 


নিরখি জড়াল আখি, 


দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


ডাকি সুরগণ প্রতি, কহিলেন সুরপতি, 
আহলাদিত হইয়! অন্তরে ।। ৭ 


হট জা হট 


আর কি হে ভয়, এত দিনে পরাজয়, 

হলো দৈতা-নপমণি। 

আনন্দে কর সকলে শ্রীগোবিন্দ-নাম-ধ্বনি || 
বলির গব্র্ব খবর্ব জন্য, বৈকৃষ্ঠ করিয়া শুনা, 
হ'লেন আসি অবতীর্ণ ব্রহ্মণাদেব আপনি ।। (খ) 


হা হা হাঃ 


বামনদেবের উপনয়নের আয়োজন 
ক্রম ছয় মাস পূর্ণ শুভ দিন দেখে। 
মুনিবর অন্ন দেন বামন-ঠাদের মুখে ।1 ৮ 
মহ-ভরে অদিতি করান স্তন পান। 
ক্রমেতে গমন-ক্ষম হলেন ভগবান ৯ 
প্রবাসা খধিদের বালকের সঙ্গে । 
বালা-খলা করেন শ্ীহরি অতি বঙ্গে ।। ১০ 
পঞ্চম বৎসরে চুড়া দিলা মুণিবর। 
বয়ংঞুন প্রামে হল অঙ্টম বৎসর 1১১ 
অদিতিরে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি 
বামনের বয়ঃক্রম কত হুইল শুলি।! ১২ 
ফের কোলে পা দিয়ে, এই অষ্ঠম হয় গত।। ১৩ 
শুণিয়া ভাবেন হৃদে, মুনি মহাশয় । 
উপনয়নের কাল বহির্ভূত হয়।। ১৪ 
কি করি -- সঙ্গতি কিন্তু নাহি আপনার । 
যোগে-যাগে হ'তে হবে, দায়েতে উদ্ধার 11 ১৫ 
অনা কারে কহিবারে নাহি প্রয়োজ্জন। 
আপনি আপন-কম্ম, করি সমাপন 11 ১৬ 
ইহ! বলি মুনিবর দিন স্থির করে। 


 বসিলেন পুর্রধদিন খোল! কাটিবারে ।। ১৭ 


হেন কানে নারদ করিত্ছেন আগমন। 
বীপাতত মিশায়ে তান জ্রীহরি-কীর্ডন।1 ১৮ 


হাহ জা 


রসনা! অঙস ভাজ, ওরে ভজ হরির পদান্থুজ ! 


বাষন-ভিকা 


যে পদপন্ধজে, হৃদি-মাঝে, ভজে তমোর। 
নিজ গাত্র পত্র করি, যেবা তাহে লিখে হরি, 
তার সজ্জা দেখে, লজ্জা পেয়ে, 
পলায় সূর্ধ্যাঙ্গজ।। (গ) 

হা 
নারদের বীণা শুনে, কশ্যপ ভাবেন মনে, 
ছটহ্থিল বিধি এনে, যা ভেবেছি এখনি । 
যদি এসকল শ্রুত, হ'ন মুনি ব্রিজগত, -- 
দ্রোনাজানি গতমাত্র, করিবেন তখনি 11 ১৯ 
পাইয়াছি পরিচয়, কথা নাহি পেটে রয়, 
খুড়া মহাশয়কে হয়, ঠকের মধ্যে ধরিতে। 
চড়িয়ে বেড়ান টেকি, লাগালাশি ঠগাঠগি, 
ইহা ভিমন নাহি দেখি, অনা কর্ম করিতে | ২৪ 
উনি একটা! মহাধন, ইহা বলি তপোধন, 
রাখিছেন আয়োজন, বলনেতে ঢাকিয়ে । 
হেন কালে দেব-ঝধি, তথা উপনীত আসি, 
কি কর কশাপ' বসি, জিজ্ঞাসেন ডাকিয়ে।1 ২১ 
কহেন অদিতি-নাথ, এস এস খুন্লতাভ। 
তাগ্যোদায় সাক্ষাৎ, আপনার সহিতে। 
মহাশয়ের শ্রাচরণ, করি আজি সন্দর্শন, 
যে তুষ্ট হইল মন, নাহি পারি কহিতে 1 ২২ 
এক্ষণে কোথায় যান, বীণাতে মিশায়ে তান, 
করিয়া মধুর গান, সুমধুর স্বরেতে। 
দেব-ঝষি জিঞ্জাসিল, কশ্যপ! তো আছ ভাল! 
এবার সাক্ষাৎ হলো, বছুদিনের পরেতে।। ২৩ 
বাপু! একটা কথা বলি, উঠ দেখি দৌহে মিলি 
একবার কোলাকুলি, তব সঙ্গে করিব! 


শুনিয়া কশাপ বলে, দিলে বেটা পেঁচে ফেলে, 
এখান হ'তে উঠে গেলে, 

অমনি ধরা পড়িব।| ২৪ 
এমত অস্তরে ভেবে, মুনি কন বৈস এবে, 
আপনকার সঙ্গে হবে কোলাকুলি পরেতে। 
ফষি ক'ন বিলক্ষণ, এসো করি আলিঙ্গন, 
ইহা বলি তপোধন, কর ধরেন করেতে ।। ২৫ 
কশ্যপেরে উঠাইল, খোলা কৃশ পড়ে গেল, 
হাসি খধি জিজ্ঞাসিল, ঢেকে কেন রেখেছ ? 
লঞ্জদা পেয়ে মুনি কয়, কি করিব মহাশয়! 


দিতে হই পরিচয়, আপনি যদি দ্লেখেছ।। ২৬ 


5৫৩ 


ছেলেগুলো দুঃখে মরে, 


এ জনোতে অনা কারে, না পারিলাম কহিতে 


কহিলাম আপনার আগে, 
সেরে দিব ঘর যোগে, 
শুনিয়া নারদ বালে, 
খোলা কুশ ঢেকেছিলে, 
সকলের ভাল বই, 
বামনের পেতে হবে, 
ইহা বলি মুনি তবে, 


আপনি কলা যোগে-যানে, 
বামনের পেতে ।। ২৭ 
আরে বাপু! খেপা ছেলে! 
এই কথার কারণে? 
কার কথা কারে কই? 
মন্দ কিছু করি নে । ২৮ 
কেবা কারে কৈতে যাবে? 
মৃদু মৃদু হাসিয়ে। 


করিলেন গমন, যথায় চতুরানন, 


উপনীত তপোধন, 


শীঘ্ তথা আসিয়ে।। ২৯ 


বা 


নারদের ত্রিভূবন নিমন্ত্রণ। 


সুরজোষ্ঠ সমিধানে, 


উপবিই হাক্টমনে, 


হয়ে লাবদ সংবাদ বন। 


গাশিবারে সুর-শক্, 


হয়ে কশাপের পুত্র 


যজ্জেশ্খর হ সূত্র, করিবেন ধারণ! 


মুনির কহিতে চক্ষে, 


(প্র ধারা বহে বাক, 


ভিক্ষার ঝুলি করি কাক্ষে, দাড়াবেন বামন; 4 


সফুল করাবে চাক্ষ, 
দেখবে গিয়ে প্রতাক্ষে, 


তিলোক নাথ লবে ভিক্ষে. 


হাতপঞ্চের ধ্যানের ধন।।(ঘ) 


জী 


বন্দিয়। চরণপঞ্দু, 


পল্মযোনির সান্িধা, -. 


হইতে নারদ কেল যাত্রা। 


মানে মনে একান্ত, 


একান্তে করিয়া চিন্তে, 


চলেন প্রারোহিতে দিতে বার্তা ।। ৩০ 


অলস নাহিক পণশ্রমে, 


মুনির আশ্রমে আসিয়া ক্রমে, 
দড়াইয়া বহির্দার প্রান্তে । 


ডাকে কোথা সুরাচার্যয! 


শুধুই আচার্যা-কার্যা, 
ক'রে মর -- নাহি পার জানতে ।1 ৩১ 


নারাদের শুনি শব, 


শক নাকে হয়ে তষ, 


বৃহস্পতি ডাকি নিজ ভার্যো। 


বলে, বেলা দেন্খ মল্যাহি, 


আগ্স খহিধার জল), 


8৫৪8 | দাশরঙখি কায়ের পাঁচালী 


শারুদে এসেছে আবার আজ যে) তহ 


অগ্রগামী হয়ে শীঘ, : বলহ নারদের অথ, 
তিনি আন নিজ গৃহে নান্তি। 
শ্রমণে হয়ে ক্ষধার্ধু আগমন কারেছে মাত্র, 
তেমনি তার মত হবে শাস্তি ।। ৩৩ 
নিতা একটা একি কাণ্ড, কর্মকাণ্ড সকলি পণ, 
আপনি মরি আপনার দঃখে। 
বৃহস্পতির শুনি উত্তর, উত্তরে খযি বরাবর, 
ব্রা্থালী কয় ছল ছল চক্ষে! ৩৪ 
আতা । মরি কি লৌভাগ)! 
ভাগোোদাযে তব যোগা, ০ 
অর্যাঙ্ছে অতিথি হয় প্রাপ্ত। 
গা নাহি মম কাস, 
কি দিয়ে করিব ততভামায় তপ্ত? ৩ 
ধধি কান, - কিলৌঞনা। 
সে আনা হইও লাক্ষুম, 
অগ্র খেতে আমি লাই অদ্য। 
কশাপ উপরোধ ফ্ুমে,  অহিলাম তবাশ্রমে, 
জোপাইতে মুনির সান্িধয ৷ ৩৬ 
ধামনটি হয়েছে যোগা, তার যজসুত্র যজ্ঞ, -... 
্‌ করিতে হইবে গিয়ে কল্য। 
আয়োজন করেছে বা, দিবা প্রবা হবে ল্ভা, 
দেখে তখন হইবে প্রফুল্ল ।। ৩৭ 
বামনের যজ্সুর, এ সুর শুশিবামাহ্র, 
বৃহস্পতি বাহির হলেন শীঘ। 
মানে মানে মহাহাষ্ট, হু হ'য়ে উত্পবিষ্ট. .... 
হলেন আসি পারদের অগ্ু।। ৩৮ 
প্লে, আঞ্জি কিবা শুভক্ষণ, কাতস্ষণ আশমন ? 
দেব যি! কহ কিবা জনা! 
আসি মিত্ছে মনোজ্ুতম, ভ্রমি কত আশ্রনে, 
হ'য়ে এই এলাম অবণাপন্ন | ৩৯ 
ধষি কন, হও কান্ত, 
দৃষ্টিমান্ত পেরেছি তা জানাতে । 
হেদে, সম্প্রতি এলাম কইতে, 
দিতে বামনের পৈতে, 
যেও আজ্িকার লিশি অন্ত: ৪০ 


বলে, লারদের বীণে,  আ্ীহরি আরাধন বিনে, 


পান্তা খোয়ে আপনি শান, 


অতান্ত হয়েছ শাস্তি, 


দিন যায় বৃথে। 

চিন্ত রে, দূরস্ত ! ভবের ভয়াস্ত হইবে যাতে। 
পবিত্র হবে তোর ক্ষেত্র, 
অব্র সন্ধ নাস্তি ইথে।। (ড) 


এই মত দেব-ধধি পাথ যেতে যোত। 


নিমন্ত্রণ করিছেন নানাবর্ণ-জেতে।। ৪১ 
অতি দুরে দৃষ্ট যারে, হয় দুই পাশে । 
শীঘ্র উপনীত হ'য়ে, কন ভার পাশে! ৪২ 
বামন দেবের কল্য হবে যজ্ঞসুত্র। 
যেযাবে সে পাবে কিছু, 

হয়েছে তার সুত্র।। ৪৩ 
মহা ঘোরতর ঘটা করেছেন মুনি। 
ভিডেরে দিবেন দান, কত শত মনি 1! নর 
বাদাকরে কন, যেও কশান্পির বাস। 
খাব আব পাবে কৃত যোডা যোড়া বাস।। ৪৫ 
এই মত ভূতলে করিয়া তন্ন তন্ন । 
মুনি-গণ-আদি, মুনি কৈল নিষস্ত্ন।। ৪৬ 
পরে গিয়া সুরপুরে, কন সন দেবে। 
বামনের যল্জসূত্র, কশ্যপ কলা দিবে ।। ৪৭ 
স্বস্ব বাহনেতি সবে হবে অধিষ্ঠান। 
বাকী নাইসেকলি হয়েছে অনুষ্ঠান।। ৪৮ 
দেখিলাম যে প্রবাহয়েছে আয়োজন । 
পরিতোষ হবে তাতে ব্রিলোকের জন ৪৯ 
অদ্যাবধি কতই আসিছে ভার ভার। 
নিমন্ত্রণ করিতে আমারে হৈল ভার 11 ৫০ 
ইহা বলি মুনিবর ভাবিয়ে শ্রাহরি । 
তথা হৈতে শীঘগতি করিলেন শ্রীহরি 11 ৫১ 
অলস নাহিক মাত্র পথ অভিক্রমে। 
বকৃঙ্কোতি উপনীত হইলেন ক্রমে | ৫২ 
নিবেদয় কমলার শ্রীচরণকমলে। 
প্রভুর কলা যজ্ঞসূত্র, -- শুন শো কমলে! ৫৩ 
কশাপের পুরে যেতে হবে, মা) প্রভাতত। 
সকল হইবে পুণ তোমার প্রভাতে !1 ৫৪ 
আমি সব নিমন্ত্রণ করেছি ত্রিপূঝে। 
তব আগমন হ লে, মম বাঙ্কা পুরে ।। ৫৫ 
এই কথা! লক্ষ্ীরে কহিয়া উপদেশ । 
পাতালে গেলেন যথা বাসুকির দেশ ৫৬ 


বামন-ভিক্ষা 


উপনীত হ'য়ে মুনি ফণীর সভায়। 
প্রতাক্ষেতে নিমন্ত্রণ করিলেন সবায়।। ৫৭ 
পৃনরপি দেব-ধষি, উঠি পৃর্থী পরে ।। €৮ 
ভয়ান্কিত হ'য়ে অতি ভাবিছেন মনে । 

এ কর্ম সম্পূর্ণ তবে করিব কেমনে? ৫৯ 


মুনি চিদ্তেন অস্তরে 
আমারে যেলত হলো কৈলাসো। 
বিশ্বময়ী মাকে আনতে হবে কশাপের বাসে।। 
ব্রিলোকেতে ভিন্ন ভিন্ন, করিলাম সব নিমন্তনন, 
অন্রপূর্ণা ভিন্ন, ইহা সম্পন্ন হইইবে কিসে? (চ) 
নে মনে মন্ত্রণা কারে, মহামুনি ধারে ধারে, 
কৈলাস-শিখরে পরে যাচ্ছেন। 
বাজে বীণা সুমধুর, তাহে মিলাইয়া সুর. 
শ্ীহরির গুণানুবাদ গাচ্ছেন!। ৬০ 
পলকিত অন্তরে, 
দেব-ফষি চারিদিকে চাচ্ছেন। 
দেখেন মুনি কোন স্থানে, তৃত প্রেত দানোগণে, 
শিব-নামে মগ হয়ে নাচ্ছেন।। ৬১ 
কোথায় যোগিনী সব, করিছে টীুকার রব, 
কেহ বা শ্রাদূর্ণা বলি ডাকিছে। 
কোথাণ্ড করেন দৃশ্য, 


আনন্দে আপন অঙ্গে মাথিাছে।। ৬২ 
কোথাও দিব্য সরোবর, তাহে কিবা মলোহ্র, 


জলচর পক্ষী রব করিছে। 
মধু আশে উড়ে উড়ে পড়িছে।। ৬৩ 
ময়ূর ময়ূরী কত, নৃত্য করে অবিরত, 
মলয় মাকুত মন্দ বহিছে। 
ডালে বসি পিকবর, হানিছে পঞ্চম শর. 
ফলে-ফুলে বৃক্ষ শোভা হয়েছে।। ৬৪ 


সে কেমন শোভা? __ 
নিশির শোভা শশী যেমন শশীর শোভা তারা।। ৬৫ 
এরাবতের ইন্দ্র শোভা, যোগীর শোভা জট, 


তাহে কিবা অলিকুল, 


৪& ৫ €৫ 


কপালের শোভা ফৌটা ।। ৬৬ 
মেঘের শোভা সৌদামিনী, জ্রাতির শোতা কূল। 
বনের শোতা বৃক্ষ যেমন, বৃক্ষের শোভা ফুল ।। ৬৭ 
ময়দানের পাহাড় শোভা, চড়ার শোভা বালি। 
সরোবরের পদ্ম শোভা, পঙ্মের শোভা অলি। ৬১৯ 
উদাসীনের ভজন শোভা, গৃহার শোভা ধনী। 
ময়ূরের পাখা শোভা, ফণীর শোভা মণি।। ৬৯ 
নগরের শোভা, যেমন অট্টালিকা বাড়ী। 
বৈষ্ঞবের কণ্টী শোভা, মোল্লার শোভা দাড়ী।। ৭০ 
দাঃ৩৭ শোভা মিসির রেখা, মাথার শোভা চুল। 
হাটের শোতা কলরব, ঠাতির শোভা তুল।। ৭১ 
যুবতার পতি শোভা, ঘারের শোভা দ্বারী। 
পরুহে” বিদা শোভা, ঘারের শোভা নারী ।। ৭২ 
অঞ্চকারের আলো শোভ।, 

দেউলের শোভা চাড়ো। 
অধ্যাপকের টোল শোভা 

টোলের শোভা পড়ো খত 
সমুদ্রের ঢেউ শোভা, ঢাকের শোভা টোয়ে। 
তেমনি শোভা দেখেন মুনি, কৈলাসে আসিয়ে।। ৭ 
উপনীত হলেন মুনি শিব সমিধানে। 
দৃষ্টি করেন, -- মত্ত হর শ্রীরাম কীর্তীনে || ৭৫ 


পঞ্চানন কিবে পঞ্চাননে গায়: 4 
প্ঞ্যম সুরে রান নাম। 
গায়, সাসানিনি ধাধা পাপা 
মাপাগাগারেবরেসা 
গামাপা. গামা পা পাপা মাপা ধানি 
সা. 
(তোম তানা সাত সুরে উঠে সাতগ্রাম।। 


বাজে পাখোয়াজ কিবে 


তাকেটে পাকোটে তাকধেলা ৮ 

(ধোমকিটি ভা ধা তাদোরে দানি, 
দেবে না দেরে না দাপি, 

লাদেরে দেব দেরে দেরে দেবে 

ধেতেলেনা অতি অনুপম |) (ঘ) 

ছ্ী ঙ্ক না 

দুটি, করি নারদেরে, গান ভঙ্গ করি পরে, 
জিজ্ঞাসেন সমাদরে, দেবের দেবতা । 


8৫৬ ছাশরছি রায়ের পাচালী 


কহ মুনি! বিবরণ. কি জল্যেতে আগমন? 
শুনিয়ে নারদ কন, আছ্ছয়ে বারতা ।। ৭৬ 
৩৭ প্রভু ত্িপুরারি ! ভি কি 
হয়েছেন অবতবরি, বামন-রাপের 

আহিলাম তথা হৈতে, নিমন্ত্রণ রা কইতে, 
প্রকুর কলা হবে পৈতে, রজলা প্রভাতে ৭৭ 
নিজগণ সঙ্গে লয়ে, অধিষ্ঠান হবে গিয়ে, 
এই কথা ছয়ে কয়ে, চলিলেন মুনি । 
অঙ্লপুর্ণার সম্িধানে শিয়ে আনন্দিত মনে, 
প্রণগরিয়ে আচরণে, কহেন মিষ্টবাদী।। ৭৮ 
গন শিবে! শিবদারা। তং গ্রিপূরা পরাৎপরা, 
ভব গুভপষ্টে তাবা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়! 

তুমি সংসারের সার, দিলাম শ্রীপদে ভার, 
আমায় মা! কর এবার, সভায়ে শির্ভয়।। ৭৯ 
নারদের স্ততি বাণী, গুনে কন দাক্ষায়ণী, 

কি কহিবে কহ মুনি নিজ্জ প্রয়োজনে । 

বিনয় করিয়া অতি, ঝি কল শুন সতি। 
হায়েছেন কমঙাপতি, অদিতি, 

তার যক্সসূতত হবে, এই কথা শুনি সাবে, 
ভ্রিলোক নিবাগী সবে, করিলাম শিমন্তনন। 
কশ্যপ- অজ্ঞাতসারে, আপনি এ কম্ম করে, 
ভাই ভাবি কি প্রকারে, হইবে সম্পা্ ? ৮১ 
দয়াময়ি। দয়া ক'রে, বারেক কশাপপারে, 
ঘেতে হবে মা! তোমারে, আগ্জি নিশি আন্ত! 
আন্রপূর্ণায় ইহা বলি, হয়ে মহাকৃতুহলী, 

দেব খষি যান চলি, ভাবিয়া স্রীকাত্ত || ৮২ 





কশাপ-ভবনে ভ্রিভুবনবাসীর আগমন। 
শিমন্ুণ সবে লি, নারদ স্বস্থানে খেল, 
ফ্ুমে শিশি পাহাইিল, রবির উদয়। 
ম্লান কবি শীঘ্রগতি, লয়ে ভবদেব পুথি, 
চললেন বৃহস্পতি, কশাপ-আায় )। ৮৩ 
হয় তথা উপগ্নাত, কহেন মুনি মহাঙ্জত, 
কোথা হে কশাশ ! কত, এ দিকের দেবি ? 
কশাপ কহেন আন, কহ মূনি মতিমান! 


এত প্রত কোথা যান. পৃথি সঙ্গে করি» ৮৪ 
গুনি বৃহস্পতি কন, কোথায় যান - সে কেমন? 


বামনের উপনয়ন, হইবেক অঙ্গ! 
স্বর্গ মর্তর আছি সব,  ভ্রিলোক হয়েছে বব, 


কশাপ এ কথা শুনি, 
সুর সঙ্গে স্র-পতি, 
ক্রুমেতে প্রতিবাসী, 


সুরগণ সভা ক'রে 


শুনিলাম অসম্ভব, করেছ বরাজ্দ।| ৮৫ 

মুখে নাহি সরে বাণী, 
হেন কালে কতগুলি, আইল ব্রাঙ্মাণ। 

অগ্রে আসি শীঘ্গতি, 
কিল, আশ্চর্য অতি সভার রচন।। ৮৬ 
ক্ষত্রি বৈশ্য যোগী ফা, 
সবে উপলাত আসি, কশ্যপের পুঝে। 

ডাকি ফত কিন্নরে, 
দেবরাজ আজ্ঞা করে, গান করিবারে 11৮৭ 


তি ক না 


দ্রিম তানা নানা দেরেনা দোরেনা, 5 

গায় গুণী মুনি তবনে আসি! 

দানি ওদানি তোমদের দানি, 

সারি গামা সম সা গরি গাগবি, 

সুরেতে মোহিত সর-পুরবাসী ।। 

ধেক্ডলাং ঘুমকিটি কিটি ধা ধূমকিটি ধা - 


ধিক্‌ ধিক ধিকধিক্‌ ধিক্ধিক্‌ বাজিছে তেলেনা, 
প্েকেটে তোম তায়রে তায়রে তোম, 


তায়বে তায়রে দানি: - 


ঝর ঝর্‌ ঝরু ঝর্‌ যেন ঝবে সুধারাশি || (জজ) 


গজ ক কি 


নারদকে কশ্যাপের তিরস্কার। 
সুন্দর ভার ছটা, বসেছে দ্বিজ্ের ঘটা, 
কপালেতে উত্ধ ফোটা, কারুর শিরে লম্বা জটা, 
কশাপ বলেন লেটা, ঘটালে নারুদে বেটা, 
তখন বুঝেছি সেটা, সমুলেতে করলে খোটা, 
ভাল কি করেছে এটা, নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা, 
পরে মন্দ হবে যেটা, সেই কম্মে বড আটা, 
ঝবির মধো বড় ঠেটা, 
(কোথা দেখেছে ক'টা, 
শীচে লাউ উপরে সৌটা, 
হাতে ক'রে স্দহি সেটা, 
... মিথে। কথার ধুকড়ি ওটা, 
সতা কয় না একটী ফোটা 


বামন-ভিক্ফা 


মাগ ছেলে নাই নাংটা ওটা, 
কিছুতেই না যায় আঁটা, 
ৃ বেটা সব দুয়ারের ফেনচাটা ।। ৮৮ 
নারদের নাম দেখ তিন অক্ষরে হা'ল। 
তিনটে অক্ষরের মধ্যে উহার 
একটাও নয় ভাল ।1৮৯ 
'নায়ের দোষ কিঃ _- 
নাঙ্কুনা, নাফানাফি নানা নেঠা, নাকারা, 
নাজেহাল, নাগানাশি, নাঠানাঠি, নরাধম, 
নাড়াসাই, নাথখোয়ারে, নানাস্ানী, নাফডি গবে 
নাককাটা, নাশকরা, নাচার, শায়ে কড়ি দিয়ে 
ডুবে পার 1 ৯০ 
'রয়ের দোষ কি £ -__ 
রোদন, রণ, রোকারুকি, রোগ, রক্ত- 
পাত, রগটোনা, বগড়া -ব গড়ি, রসাভাস, রঙ্গ 
কনা, বসপড়া।। ৯১ 
'দয়ের দোষ কি? -_ 
দলাদলি, দ্ম্ঘজ, দৌরাত্ম, দরবার, দস্যু বৃত্তি, 
দয়াইীন, দ্বন্দ করা, দলবর্তী, দরিদ্র, দণ্ড, 
দশাহীন, দরদ, দৈনাতা, দকেপড়া, দর্পকরা, 
[দীড়াঙ্গৌোডি, দর্পহারী ।। ৯২ 
কশ্যপের অন্নপূর্ণা-আরাধন। 
এইরাপে নারদেরে, কশ্যপ মুনি নিন্দা করে, 
হেনকালে আইল পুরে, কতকগুলি বাদাকর। 
নিজগণ সঙ্গে করে, বাসুকি আইলেন পুরে, 
বসহিলেন সমাদরে দেব পুরন্দর | ৯৩ 
হংসপৃষ্ঠে আরোহণ, আইলেন চতুরানন, 
পরে আসি ব্রিলোচন, হইলেন উপনীত । 
আপনি জ্রাহরিপ্রিয়ে, আসি কশ্যপ-আলয়ে, 
বামনদেবে নিবখিয়ে, হইলেন আনন্দিত || ৯৪ 
যতেক ভ্রিপুরবাসী, সবে উপনীত আসি, 
দেখিয়ে কশ্যপ ফধি, ভাবেন অস্তরে। 
গৃহেতে সকলি শূন্য, ইথে বড় হ'লেম ক্ষুণ্ন, 
না পারিলাম দিতে অন্ন, ক্ষুধিত জনেরে ।1 ৯৫ 
কশ্যপ কাতর হ'য়ে, হৃদয়েতে ভয় পেয়ে, 


ডাকিছেন মহামুনি, কোথা বিশ্ববিলসিনি ! 
দাশরথি-৫৮ 


56৭ 


এ বিপদ, হররাপি! কর মা! ভগ্জন।। ৯৬ 
মা অভয়ে গো! সভয়ে ডাকি, এ ভয়ে জননি! 

আমায় দেহি মা! অভয়। 
যে কর্ম করেছে নারদ পাছে ব্রদ্মাশাপ হয়।। 
নাহিক মম সম্পদ, তাহে দেখি যে বিপদ, 
নিরাপদ হব কিসে, বিনা তব পদছয়।। (ঝ) 

জু জী জী 
এইমত কশাপ ধষি ভয় পেয়ে হাদে। 
অন্নপূর্ণা ডাকিছেন পড়িয়া প্রমাদে।। ৯৭ 
হেন কালে বৃষ পৃষ্ঠে কবি আরোহণ । 
প্রক্ষময়ী আসিয়া দিলেন দরশন।। ৯৮ 
দেখি আহ্াদিত বড় হইলেন কশাপ। 
প্রণতি করিয়া পদে করিছেন স্ব ৯৯ 
দূর হইতে দেব-ঝধি করিলেন দৃষ্ট। 
ব্ুদ্মাময়ী আসিয়া হয়েছেন উপবিষ্ট ।। ১০০ 
নিয়ে যাইয়া বধি কশ্যপেরে কয়। 
ওরে বাপু! চুপি চুপি কোন কম্ম করা 
উচিত নয় !। ১১ 
দেখ, চাপ চুপে রাবণ ক' রলে রামের 
সাতা হরণ। 

একবারে হেল তার সবংশে মরণ ১০২ 
চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়া দৌতমের স্ত্রী হারে । 
সহত্রলোচন হৈল কত দুঃখের পরে ।1 ১০৩ 
চুপে চুপে চন্দ্র হ'তে বুধ ঠাকুরের জন্ম। 
দেশ যুড়ে কলগ্ধ হইল করিয়া কুকর্ম ।। ১০৪ 
চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনুমান। 
গলায় আঁটি লেগে হৈল যায়-যায় প্রাণ।| ১০৫ 
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ উৈষা হরণ কা'রে। 
বন্ধন-দশায় ছিলেন, পড়ে বাণের কারাগারে ।। ১০৬ 
চুপে চুপে দ্রোপ্গীর পঞ্চ পত্র কেটে। 
অশ্বধামা অপমান হেল অঙ্ন নিকটে ।। ১০৭ 
চুপে চুপে রঘুনাথ বালি প্রাজারে বধে। 
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙ্গদে ।। ১০৮ 
চুপে চুপে সূর্যাদেবে দিয়া আলিঙ্গন। 
কৃষ্ঠীদেরী দিয়াছেন পুত্র বিসঙ্জনি | ১০৯ 
চুপে চুপে রাবণের মুর্তি লিখে ভূমে। 
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে রামে।) ১১০ 
চুপে চুপে কচ গেলেন বিদা শিক্ষা ক'রতে। 
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মেরে তার মাংস খেলে, মিলি সব দৈতো।। ১১১ 
চুপে চুপে কোম্পানির জাল নেটি ঝারে। 


রাজ্কিশোর দহ জন্মাবধি গেলেন জিঞ্িরে।। ১১২ 


চুপে চুপে প্রতাপচন্ত্র রাজ্য ছোড়ে গিয়ে। 
শেষে আর দখল পান না, 
| আছেন ভেকো হায়ে!। ১১৩ 
অভএন বি চুপে চুপে কর্ম ভাল নয়। 
এদিকের ভাদ্যাপ কর আর নাহি ভয়) ১১৪ 
নারদের এই বাকা কশাপ শুশিয়ে। 
কতিছেন সারদ প্রতি আহপদিত হয়ে) ১১৫ 
ওঁ বীজ 
ধন] ভুমি ব্িলোক-মানা ওগো দেব ধাষি ! 
তমার প্রসাদ, আমায় প্রসম্পা প্রসন্ন আসি ।। 
হিপ যে পাদপদ্া, অনা কারেন আরাধ্য, 
সেই মায়ের শ্রাপাদ-পলু, 
হেবিলাম আছি গুহে বসি! বি) 
খাসনদেবের উপনলয়ন সম্পাদন। 
নারদে কশাপ খুনি, কহি নানা স্ত্রৃতি বার্ণী, 
আনন্দে বামনদেবে আনিলেন। 
আধো অধিবাস কাবে। বসুধারা দিয়া ছারে, 
পৃ্িশ্রাঙ্ছ তার পরে সারিলেন।। ১১৬ 
অগ্নিরে স্াপনা বাবে, নৃহস্পতি মুনিরে, 
মন্ত্ুক মুণ্ডন হেড বলালেন। 
যদ্রায় মুদু হাসি, নাপিত নিকাটে বসি, 
কর্ণবেধ কেশ মুণুন করিলেন )। ১১৭ 
তৈল হরি! মাখি ম্লান, করিলেন ভগবান, 
স্কীম রো পানবাস পরিলেন। 


তি আনন্বিত হযে, মুগ্জমেখলা দিয়ে, 
কৃফাসারাজিন কক্ষে ধরিলেন।। ১১৮ 


গায়ত্রী উপদেশ পোযে, পার অভিষেক হায়ে, 
হাফলের দণ্ড করে লইলেন। 
সে দণ্ড কৌপীন ছাড়ি, হ'য়ে নবীন ব্রহ্মচারী, 
কক্ষে ঝুকি ভিক্ষা হবি চাহিলসেন 11 ১১৯ 
গুরবাসী নারীগনে, 
“আমি অগ্রে দিব ভিক্ষা” বলি সবে নি 
গেছি স সবে ে ুষ্াপ হইলেন।। ]। ঠা 


আহলাদিত হ'য়ে মনে, 


যজ্ঞোপবীত সাঙ্গ করি, গৃহে প্রবেশিলেন হরি, 
তিন দিবস সেই ঘরে রহিলেন। 

পরেতে কশাপ খাবি, কৃতাঞ্জলি পৃটে আসি, 
অন্নপূর্ণার সন্গিধানে কহিলেন ।। ১২১ 
শিবে! আমি নিবেদি গো 
মা: তোমার এ রাঙ্গাপদে। 

কুলাও কুলকুগুলিনি! অকুল আপদে।। 

ব্রিপরনিবাসিগণে, এসেছে মম ভবনে, 

আমি অতি দীন দৈন্য, না পারিলাম দিতি অন্ধ, 

মম প্রতি হয়ে প্রসন্ন, অল্প দে মা অমদে! (ট) 

অন্নপপর্ণার পরিবেশন। 

এই বানী, ভব-রামী, করিয়া শ্রবণ । 

কন কিবে, আছে এবে, তব আয়োজন ? ১২২ 

মুনি কহে, মম গৃহে, হয়েছে রন্ধন। 

চি ছয় জনার হয়, বিশিষ্ট ভোজন ।। ১২৩ 

হাসা করি, শন্বরী, যে করেন উত্তর! 

শীঘ্র গিয়া, বসাইয়া, দেহ মুনিবর ! ১২৪ 

হষ্টমনে, সভাজনে, ঝষি গিয়া কয়। 

সবে মেলি, গাতলি, আসিতে আজ্ঞা হয়।। ১২৫ 

সুরাসুর আদি নর যোগী খষিগণ। 

ব্রিলোকবাসী, বসেন আসি করিতে ভোজন ।। ১২৬ 

তদভারে, সঙ্গে ক রে, লয়ে কমলায়। 

ঈশানী আপনি গেলেন রন্ধনশালায়।। ১২৭ 


 যতসামান্য, ছিল অন্ন, কশাপ-আলয়। 


কমলা -বিমলা দৃষ্টে হইল অক্ষয় ।। ১২৮ 
সেই অন্ন লইলেন স্বর্ণ থালে পুরি । 
পরিবেশন করেন তখন ত্রিপূরেশ্বরী | ১২৯ 


নানা ছ্রধা, ক'রে সব্ব লোকেতে ভোজন! 


হেউ, ঢেউ, করে কেউ, কহিত্ছ বচন ।। ১৩০ 

আমি ত ভাই? অনেক ঠাই, খাইয়া বেড়াই। 

এমন ধারা, পেটভরা, কড়ু দেখি নাই।। ২৩১ 

কেহ বলে, গলে গলে, হয়েছে আমার । 

ইচ্ছা করে, থাকি প'ড়ে, উঠে যাওয়া ভার।। ১৩২ 
কেহ কন, এ ভোন্ধন, হৈল গুরুতর। 
অভি প্রায়, বুঝি হায়, ফাটিয়া উদর।) ১৩৩ 


বাধন-ভিক্ষা 


কেহ উঠে, পালায় ছুটে, দেখে অভয়ায়। 

“আবার মানসী, কিসের লাগি. আসিছে হেথায়?' ১৩৪ 

কেহ কয়, অতিশয়, এ ধাষি স্বচ্ছল। 

আমি ত দিন দুই তিন, না খাইব জল।। ১৩৫ 

এই মত, কহি কত, আচমন ক্রমে 

ইন্দ্র চন্দ্র শিব বিধির তুষ্টির নাই সীমে ।। ১৩৬ 

কশ্যপের স্থানে বিদায় হইলেন ক্রমে। 

স্বস্ব বাহনেতে যান আপন আশ্রমে | ১৩৭ 
বলিরাজ-ভবনে বামনদেবের গমন। 

হেথায় বামন-ঠাদ, বলিরে ছলিতে ফাদ, -- 
পাতিলেন যুক্তি করি মনে। 

ঘরে হৈতে বাহির হ'লেন, জনকেরে জি ডসিলেন, 
কি দিয়াছেন গুরুর দক্ষিণে? ১৩৮ 

মুনি কহেন, ভাবি তাই, কিছুই সঙ্গতি নাই, 
কহ বাপু! কোথায় কি পাব? 

কশ্যপের কথা শুনি, কহিছেন যদুমণি, 
আমি ইহার উপায় করিব।। ১৩৯ 

শ্রুত আছি এই কথা, বলিরাজা বড় দাতা, 
শত অশ্বমেধ করে পূর্ণ। 

আমি গিয়া তথাকারে, আনি দিব ভিক্ষা ক'রে, 
মহাশয়! কেন হেন ক্ষন? ১৪০ 

শ্রীহরি এ কথা কয়ে, মাতা-পিতায় প্রণমিয়ে, 
চলিলেন বলির ভবন। 

সুদৃশ্য সে খবর্ধ-তনু, তেজঃপুষ্ত। যেন ভানু, 
পরিধান গেরুয়া বস্ন।1 ১৪১ 

দণ্ডটি দক্ষিণ করে, ক্ষুপ্র একটি ছত্র শিরে, 

পথে যত দ্বিজ আইসে, জিজ্ঞাসেন মধুর ভাবে, 
বলির ভবন কত দূর?।| ১৪২ 


শুনিয়া মধুর রব. কহিছে ব্রাহ্মণ সব, 
আহা মবি মরি কিবা রূপ। 
এক্সপ করিয়া দৃশা, আপনার সব্ব্থ, 
বুঝি বা ইহারে দেন ভূপ।। ১৪৩ 
চল ভাই! শীঘ্র চল, গতিক নহে ত ভাল, 
আগে গিয়া যা পাই তা লই! 
ইহা বলি বেগে ধায়, পিছে পানে ফিরে চায়, 


বামন আসিছে বুঝি এ (| ১৪৪. 


৪৫৯ 


ধীরে ধীরে ভগবান, বলির ভবনে যান, 
ক্রমে গিয়া হ'লেন উপনীত 
হইতেছে নৃতা বাদ্য গীত।। ১৪৫ 


চতুরঙ্গে গায় গুণী, নাদের দের দের দানি, 
গের গের গির গির আ এতান খবঞ্জরি 
খর বধাম গান্ধারে, 
রাগ দীপক কুমার বর সুন্দর কানেড়া 
গুলায়ে মহাবাজে।। 
ধা ধেন্না ধুমতারা কিটিতারা, 
তেনাকিটি তাকধেলাং, 
ধেলাং ধেলাং বাজে পাখোয়া 
ধা ধা কিটী, ধা ধাকিটা, 
ধাণ্ডড় গুড় গুড়, ঘন যেন গভীর গরাজে 1 (8) 
বলিসযীপে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা। 
দেখিছেন বনমালী, হ'য়ে মহা কুতিহলী, 
বসিয়া আছেন বলি, কল্পতর প্রায়। 
হ'তেছে বিষম ধূম, যাগ যঞ্ পৃজা হোম, 
ভূঁতাগণ ক'রে ধুম, ফিরিছে সভায়।1 ১৪৬ 
ঈীন দৃী দ্বিজ কত, আসিতেছে শত শত, 
ধনে হ'য়ে আকাঙিক্ষত কহিছে রাজায়। 
কেহ বলে দৈতাশর ! শিবাস অনেক দূর, 
এসেছি তোমার পুর, পণডে কন্যানদায়।। ১৪৭ 
কেহ বলে নৃপমণি! কয়েছেন ব্রাঙ্মণী, 
কন্কাপেড়ে শাড়ী আনি পরাও আমায়। 
তেঞ্ি, হয়ে অতি বাগ্ন, এসেছি তোমার অগ্র, 
আন্পনি আমায় শাঘু, করহ বিদায় ।। ১৪৮ 
এইমত বিপ্রগণ, অভিলাষী হ'য়ে কন, 
দৈত্যপতি দেন ধন, যে জন যা চায়। 
হেন কালে দৃষ্ট করি, বলি কহে, আহা মরি ! 
কে ও নবীন ব্রহ্মচারী, আসিছে হেথায়? ১৪৯ 
ভুলিল নয়ন-মন, নিরখি উহায়। 


|| যে ধন যাচঞা করে, তাই দিব বামনেরে, 
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এই কথা অন্তরে, ভাবেন গৈতারায় ।। ১৫০ 
ভূুপে আশীবর্বাদ করি, দাড়ালেন তথায় । 
কি লাগিয়া মমাজয়, কহ গো ক্বরায়।। ১৫১ 
গুনিয়া ভ্রীপতি কন, প্রতিশ্রুত যদি হান, 
রাজা কছে, যা চাহিবে, আপনি তাহছি পাবে, 
ইথে না অন্যথা হবে, প্রাণ যদি যায়।। ১৫২ 
কহিছেন ভগবান, দেহ বলি! পুণাবান! 
তিনটি পদ ভূমি দান, আমার এ পায়। 

হেরে বাপু। খেপা ছোলে। 
তিনটি পদ ভূমি নিলে, কি হইবে তায় ? ১৫৩ 
কোটি হবণ-মুঙ্া লহ, গ্রাম কিন্বা ভূমি চাহ, 
দিল, দিন নিবর্ষাহ, হযে তাহায়। 
যদি হও বিবাহে রত. তবে রল এক শত, 
বিভা দিব মনোগত, শ্রাহ্মাণবালায় ।। ১৫৪ 
পৃণবর্বার কন হরি, শুন হে দৈতাকেশরি ! 
আমি নিজে বুদ্ষচারী, কি কার্যা বিভায় ? 
ব্রিপাদ ভূমি দেহ যদি, তপ যকজ পৃজা আদি, 
তাহাতে বসিয়া! সানি, বনী -দিবায় | ১৫৫ 
আবার বুঝান বদি, না শুনেন বনমালী, 
ভপতি তখনি ভুলি, হরির মায়ায়। 
শুক্রাচার্যো ডাকি কয়, মনত বল মহাশয় 
যাহার যা ইচ্ছা হয়, তাই দিবে তায়।। ১৫৬ 
বামনদেবেষে হেরে, দৈতাগুর চিত্ত! করে, 
কে এসেছে ছলিবারে এমত বৃকায়। 
ধানস্থ হইয়া মুনি, সকল বারতা জানি, 
হৃদয়ে প্রমাদ গণি, কহিছে বাজায়।। ১৫৭ 
কি দেখ দনব-বায়! এ যে বামনকায়, 
সামানা বামন নয়, ও আপনি গীত গবান। 
ক'র না এমন কার্ধা, ধৈর্য হও হে, যাবে রাজো, 
সুরের সাছাযা হেতু ত্রিপাদ ভূমি, দান চান)। 
গান কৈলে ব্রিপা ভূমি, সম্পদ হারাবে ভূমি, 
ধয়ছেন এ খবধ গছ, ঘটাতে তব বিপদ, 


| কদাচ ত্রিপাদ ভূমি, 


ত্রিপদে না পাবেন স্থান।। (ড) 
রি ঙী খ 
তিনের দোষ-বর্ণন। 

শুক্রাচার্যা বলে, বলি! ভ্রিপাদ ভূমি দিও না। 
তিন কথা বড় মন্দ, তিনের দিকে যেও না।। ১৫৮ 
দেখ ব্রিবঙ্কেতে কৃষ্ণচন্দ্র বাকা বই বলে না। 
তিন কাণ হ'লে পরে, ম্ত্বোৌষধি ফলে না।। ১৫৯ 
তিন বামুনেতে একাত্রেতে, যাত্রা কারে যায় না। 
তিনচক্ষু মৎসা হ'লে মনুষোতে খায় না ১৬০ 
তিন দ্রবা দিলে লোক, শক্র ব'লে লয় না। 
তিন নকলে খাস হয়, আসল ঠিক রয় না।। ১৬১ 
তেমাথা পথ ভিন্ন কভু, “ঠিক” করা যায় না। 
তিনক'ড়ে নাম হৈলে, মড়াঞ্চে বই কয় না।। ১৬২ 
তিন তিথিতে ত্রাহস্পশ, শুভকরম্ম করে না। 
ব্রিপাপের বৎসর হৈলে, যমের হাতে তরে না।! ১৬৩ 
উত্তম মধাম অধম, এই তিনটে আছে ঘোষণা । 
তার মধ্যে অধম ব'লে ত্রিলাক করিলে গণনা ।। ১৬৪ 
ত্রিদোষের ক্ষেত্র হ'লে যমের হাতে তরে না। 
এক পুরুষের দুই স্ত্রী, তিন জনাতে বনে না ১৬৫ 
ব্রিশঙ্কু রাজার দেখ স্বর্গে যাওয়া হ'লো না। 
তেঞিও বলি, ওরে বলি! ভ্রিপাদ তমি দিন না।। ১৬৬ 


ভ্রিপাদভৃষি দানে শুক্রাচার্যের নিষেধ। 
গুক্রাচার্য এই মত, বলিবে বুঝান কত, 
এমন কর্ম ক'রোনা প্রাণাচ্। 


রাখিয়া আসুক গ্রামের প্রান্তে ।। ১৬৭ 

শুধু নন বুক্ষচারী, এসেছেন ছল করি, 
হরণ করিতে তব রাজা । 

লইয়া তোমার ঠাঞ্ি, দেবেরে দেবেন তাই, _- 
'সলেতে কা'য়েছেন এই বার্্য।। ১৬৮ 

প্রদান করো না তুমি, 
হেলন করিয়া মম বাক্যে। 

আমি তব পুরোহিত, সঙাটিস্তা করি হিত, 
শুনতে হয় মম লীতিশিক্ষে।। ১৬৯ 


বলিকে শুক্রের অভিশাপ। 


| শুনিয়ে শুক্রের বানী, মৌন হয়ে নৃপমনি, 


কিছুই উত্তর নাহি করে। 

মুনিবর হেরি সেটা, বলে এই ম'লো বেটা, 
যজমানটা গেল একবারে || ১৭০ 

পৃনঃ কন ওরে বলি! বারেক নয়ন মেলি, 
আমার বয়ান পালে চা। 

দেখিতেছ শরীর খাট, হস্ত পদ ছোট ছোট, 
খবর্ব নয়, এ সবর্বনেশে পা।। ১৭১ 

তবু দৈতা-নৃপমণি, না শুনে শুক্রের বাণী, 
ক্রোধান্বিত হ'য়ে মুনি কয়। 

রাজা ধন হবে নষ্ট, আজি হৈতে শ্রীত্রষ্ট, 
বলি! তুমি হইবে নিশ্চয় ।। ১৭২ 

গুর্রের হইল শাপ, রাজা পেয়ে মনস্তাপ, 
শীঘ্ উঠি করিল পয়াণ। 

যথায় আছেন বিস্ধ্যাবলী, তথাকারে শিয়া বলি, 
ভার্ধারে এ বারতা জানান ।। ১৭৩ 

কন বিদ্ধাবলী সর্তী, কি কহিলে প্রাণপতি! 
প্রতিশ্রুত হয়েছে আপনি। 


চল শীঘ আমি যাই, দিতে হাব ভিপাদ ঠাস, 


ইথে সংশয় কিছু নাই নৃপমণি! ১৭৪ 
হা বলি দোহে মিলে, যাইয়া যজ্ঞের স্থলে, 
বামন দেবে করি নিরীক্ষণ । 


আহলাদিত হায়ে রাণী,  স্বণত্িঙ্গারে জল আনি, 


করেন শ্রীহরি পদ-প্রক্ষালন।। ১৭৫ 
পুনবর্ধার করিছেন বারণ। 
শুনি তবে বিস্ধ্যাবলী, হ'য়ে তখন কৃতাঞ্জলি, 
বিনয়েতে গুরু প্রতি কন।। ১৭৬ 
গুরো। কারো না এমন আজ্ঞা, 
প্রতিজ্ঞা যাবে। 
ব্রেলোক্যে আমার অতি কুখ্যাতি রবে।। 
ছল-রূপে যদাপি হন, আপনি শ্রীনারায়ণ, 
তবে, মম যোগা, এ ভবে; -- কার তাগ্য, ৮ 
যজেশ্বরের কৃপায় বজ্জ সফল হবে।। (6) 
গুক্রাচার্য্ের অপমান। 
দেব-অরি-রাপীর বাণী শুনিয়ে সৃস্পষ্ট। 


বামন-ভিক্কা ৪৬১ 


ভাবে মনি, ভূপতির ভেঙ্গেছে অদৃষ্ট।! ১৭৭ 
ক্রোধে অন্তর্জান হন অসুরের ইস্ট। 
যোগ-বলে জ্রলপাত্রে হইলেন প্রবিষ্ট ।। ১৭৮ 


॥ বলেন বলিরে তখন বামন বিশিষ্ট। 


দিন যায়, দেহ দান দনুজের শ্রেষ্ঠ! ১৭৯ 

রাজা রলে, দিব দান দ্বিজবর! তিষ্ঠ। 

মন্ত্র কে বলাবেন? গুরু হয়েছেন অনৃষ্ট ।1১৮০ 
আমি মন্ত্র বলাই বল, বলিছেন কৃ্ণ। 

শুনিয়ে নৃপতি অতি হইলেন হৃষ্ট।। ১৮১ 

শীঘ্র আসি দানাসনে হ'লেন উপবিষ্ট। 

আচমন করিতে যান বলিয়া শ্রাবিষুঃ।। ১৮২ 
ঢালেন গাড়ুরজল ভূপতি বর্িষ্ঠ। 

রুদ্ধ করেছেন শুক্র, না হয় ভূমিষ্ঠ।। ১৮৩ 
বুঝিয়া বামনদেব কন মিষ্ট মিষ্ট। 
নলেতে কি লেগে আছে, বুঝা গেল স্পষ্ট।। ১৮৪ 
কৃশ লয়ে খোচা দাও কেন পাও কষ্ট। 

শুনিয়া দিলেন খোঁচা অসুর বলিষ্ট।। ১৮৫ 
ছিদ্রপথে গুক্রাচার্য। করেছিল দৃষ্ট। 

চক্ষে খোচা লেগে, মুনির ক্লোধে কাপে ওষ্ঠ।1 ১৮৬ 
বাহির হইয়া বলে, মারিলি পাপিষ্ট ! 

বল বলি! আমি তোর কি ক'রেছি অনিষ্ট।। ১৮৭ 
বুঝা গেল বিলক্ষণ তুই যেমন বিশিষ্ট । 

খোঁচা দিয়ে বোচা বেটা! চক্ষু করিলি নষ্্।। ১৮৮ 


বলির দ্বিপাদ ভূমি দান। 
গু ক্রাচার্ধ্য মহাশয়, রাগোত্পনন অতিশয়, -..- 
দেখিয়ে বিনয়ে কয় দৈতোর ঈশ্বর । 
অপরাধ ক্ষম দাসে, জানিতে পারিব কিসে? 
আপনি আছেন বসে গাড়ুর ভিতর।। ১৮৯ 
কীট নন পতঙ্গ নন, মহামানা তপোধন, 
জলপার্ের মধ্যে রন অতি অসন্ভব। 


গুক্রাচার্যা রাগোৎপন়, বাল কেবল তোর জনা, 
দেখিলাম উচ্ছন্ন যায় এ সব।। ১৯০ 
ইহা বলি ক্রোধ-ভরে, খুনি গেলে হানাস্তরে, 
মন্ত্র বান ভগবান, তিন পদ-পরিমাণ, -- 
ূ করিলেন ভূমি দান, দনুজজ রাজন।। ১৯১ 
স্বহি বলি শীপতি। আনন্দ হাদয়ে অতি, 
ত্যজিয়ে বামনাকৃতি, হায়ে বিরাট মুর্তি। 


৪% 


এক পঙ্ভীর্ে করি, লইলেন শনাপুরী, 
দ্বিতীয় চরণে হরি, ব্যাপিলেন পর্থী।। ১৯২ 
হ্রীহরি বলিরে ডাকি, করাছেন আল্সা। 

সার এক পদ ভূমি, শীঘ্র দেহ. ভূমি-স্থাতী! 
নতুবা ছাড়হ তৃমি আপন প্রতিজ্ঞা ।! ১৯৩ 


বলির বন্ধন। 

ছা গুনি বগি কয, স্থান দিন মহাশয়! 
প্রতিজ্ঞা কি ছাড়া হয় থাকাতে জীবন ? 

হরি কন বারে বারে, ভূঁপতি না দিতে পারে, 
অতি ফ্লোধাধিত পারে হয়ে নারায়ণ ।। ১৯৪ 

ডাকিয়া গরুড় ধীরে, আজ্ঞা দেন বাধিবারে, 
নাগপাশে দৈতসুরে করিল বক্ধন। 

বিস্তর প্রহারে গায়, সবে করে হায় হায়! 


ক্রোধে দৈতা সেনা ধায় করিবারে রণ।। ১৯৫ 


নিরখিয়া বলি কন, যুদ্ধ সজ্জা কি কারণ? 
যে দিয়াছে রাজা ধন, সেই যদি লয়। 

তাহে হওয়া খেদাঘিত, নহে ত এমন শীত, 
মুগ্ধ করা কদাচিত উচিত না হয়।। ১৯৬ 


ইহা বফি সবাকারে, শান্ত-বাকো ক্ষান্ত করে, 
দুত গিয়া প্রতুলাদেরে কহিল বারতা । 
বলির বত্থাস্ত শুনি, বৈষ্াবের চুড়ামণি, 
শীঘ্র আইল চক্রপাণি বিরাজমান যথা।। ১৯৭ 
হেবিয়া ধিরাটকায়, প্রণমি দন্ডির পায়, 
দৃষ্ট করেন দুই পায়ে লয়েছেন সব। 
জড়ায়ে প্রদ্ুর পাশে, গললগ্লী কৃতাবাসে, 


অতি সুমধুর ভাষে, করিছেন স্ব | ১৯৮ 
সা ঝা কা 


নারায়ণ নাগর নরোত্িম! 
লক্জীকাস্ত নরসিংহ নটবর! 
দারুণ দুর্ছনি-দর্পনিবারণ। অর্দিতি নন্দন! 
দয়াসিস্ঠু ! দামোদর ! 
হে হে বামন বিশ্ব্ন পালন! বরাহমূর্তিধর । 
বসুধা-উদ্জারণ, বাসুদেব । বনমালী বন্ধন। 
বৈকৃষ্ঠনাথ! হে বিরাট! বিশ্বস্ত ! 
হে পিতাস্বর! পৃথিবীর প্রতিপালক 
সলোযে তং পরমেদ্বর 


দাশরথি সায়ের পাঁচালী 


পঞ্লপলাশলোচন। প্রুযোতম! 

পাদপছ্ছে রাখ মৃখিঃ অতি পামর ।। (শ) 
বলির বন্ধন দেখি, প্রহলাদ হইয়া দু'ী, 

জনাথে কহেন, একি তব বিড়ম্বনা । 

প্রভূ! যেই জনে,  বনপুষ্প জল এনে, _- 

দিয়ে তব জ্রীচরণে করে আরাধনা ।। ১৯৯ 
তারে তুমি কৃপা করি,  ত্রিলোকের অধিকারী, _- 

কর দয়াময় হরি ! এই মাত্র জানি। 
বলি, আজই অক্ষুগ্রমনে, দান কৈল ত্রিভুবনে, 

এ দুর্গতি তবে কেনে, কৈলে চক্রুপানি ?11 ২০০ 
ছালে রাজা ধন হরে, রোখেছ বন্ধন ক'রে, 

দয়া কি হুল নাহেবে, ভদক্তর বদন? 
প্রহলাদের বাকা শুনি,  কহিছেন যদুমণি, 

শুন দৈতাচুড়ামণি! আমার বচন।। ২০১ 
আমি কি কাধিব উহায়, আজি হৈতে দানব-বায় 

জন্মের মতন আমায় করিল বন্ধন! 
গুক্রাচার্যয শাপ দিল,  খগপতি প্রহারিল, 

তথাপি না তেয়াগিল, প্রতিজ্ঞা আপন ।। ২০২ 


বামন দেবের তৃতীয় পদের উৎপত্তি। 
উঠিয়া এমন সময়, বিস্কাবলী রাণী কয়, 
আর কোথা দযাময়। চপণ তামাধ ? 


সবে দুই পদ ছিল, স্বর্ণ আর মর্তা গেল, 
জরীহরি বলিলেন, ভাল কহিলে এবার ।। ২০৩ 

হাসা করি নারায়ণ, দৈতারাজে দিতে চরণ, 
নাভি হতে স্রীচরণ, করিলেন বাহির ! 

দেখিয়া কহেন সতী. কি দেখ দানবপতি 
শীঘ্রগতি দেহ পাতি, আপনার শির ।। ২০৪ 

অমনি বলি সেই চরণ, মস্তকে করে ধারণ, 


দেখি যত সুরগণ, করে সাধুবাদ। 

সকলে বলির শিরে, পৃষ্প বরিষণ করে, 
_বিদ্ধযাবলীয অরে, বাড়ল জাহলাঃ।। ২০৫ 
রতিজাসাগরে ভাপ, গল নূগমদি। 
দেখিয়া বলিয় বক্র, কন পল্মযোনি।। ২০৬ 


মা 


বাষন-ভিক্ষা 


ধন্য বলি! আজি কি পুণ্য প্রকাশ্য, 
দৃশ্য ক'রে, হ'লো বিস্ময় অস্তরে। 
বলির তারণ-কারণ, 

ভ্রীচরণ এ নাভিসরোজে সৃন্রন, -- 
সুরাসূর আদি যক্ষ বৃক্ষ নর. 
বলির যোগ্য ভাগ্যধর, কে আরো! 
যে চরণ নিরবধি আরাধি অনাদি পায়, 
বলি সে পদ ধরেছে নিজ-শিরে।। (ত) 

ডি ঙ ঞ্ 
এই মত সুরগণ বুক্মা আদি সবে। 
বলিরে প্রশংসা করে, মধুর সুরবে।। ২০৭ 
দৈতাবাজে কন তবে, জগত-ঈশ্বর। 
তব তুল্য মম তক্ত. নাহি নপবর ' ২০৮ 
এক্ষণে শুনহ বলি। আমার বচন। 
আত্মবন্কু লয়ে কর, ভূঁতিলে গমন ।1 ২০৯ 
এই বর তোমারে দিলাম, বস! আমি। 
সাবর্ণ ম্স্তরে ইন্দ্র হইবে হে তমি।। ২১০ 
বলি বলে, ডঁতলে সকলি জলময় ! 
তথাকারে কেমনে রহিব দয়াময়! ২১১ 
উক্ষয-ভোজ্া দ্রব্য কিছু নাহিক 'সেখানে। 
ভূঁতলে গমন ক'রে, বাচিব কেমানে ? ২১২ 
শুনিয়া বলির বাক্য কহেন শ্রাহরি । 
বিশ্বকর্মা নিষ্ঘাণ করেছে তব পুরী ।। ২১৩ 
অশ্রদ্ধা করিয়া যেই জন যাহা দিবে। 
সেই সব দ্রব্য গিয়া, তোমায় পৌঁছিবে।। ২১৪ 
আর বলি, বলি! যদি স্বর্গে যাইতে চাহ। 
এক শত মূর্ধ তবে, সঙ্গে করি লহ) ২১? 
এ কথা শুনিয়া কন, দনুজ-রাজন। 
মুর্খের সঙ্গেতে স্বর্গে নাহিক প্রয়োজ্জন।। ২১৬ 
এক জন মূর্খের জ্বালাতে লোক মরে। 
শুন প্রভো! মূর্খের দোষ কহিহ তোমারে ।। ২১৭ 


মূর্খের দোষ। 
মুর্খের অশেষ দোষ, সবর করয়ে রোষ, 
আপন দেমাকে ফেরে মৃর্থ জনা মনে করে, 
মম সম নাহি বুদ্ধিমান।। ২১৮ 


৪৬৩৩ 


মূর্খের নাহি চক্ষের শীলতা। 
যার খায় যার পরে, তারি মন্দ-চেষ্টা করে, 
মূর্খ সঙ্গে না কর মিত্রতা।। ২১৯ 


নাহি তার ধর্মম-ভয়, বিষম গৌয়ার হয়, 
মূর্থের মরণ মাঠে ঘাটে। 
কিঞ্িৎ হইলে ক্রোধ, নাহি থাকে বোধাবোধ, 


অনায়াসে বাপের মাথা কাটে || ২২০ 

কিসে কার হবে মন্দ, কার সঙ্গে হবে ঘন্ছ, 
মুখের সবর্বদা এই চেষ্টা। 

মুর্খে যেবা স্তব করে, উল্টে তারে চো ধরে, 
মুখের জালায় জলে দেশটা ।| ২২১ 

নাহিক দয়ার লেশ, সকলের করে ছেষ, 
ইহার কথাটি কয় গুরে। 

মুখে যদি বলে হিত, হিতে হয় বিপরীত, 
হঠাৎ মানীর মান হারে।। ২২২ 

দেখিয়া পরের সুখ, মুখের বাডয়ে দুখ, 
মুখ অতি বিদুষক হয়। 

মুখের সঙ্গে সংসগে, প্রয়োজন নাহি হে, 
এ আজ! কনো না দয়াময় 111 ২২৩ 


বলি রাজার পাতালে গমন। 
ইহা বলি নৃপমণি, শুক্রাচার্ধে ডাকি আনি, 


যজ্ঞটা করিলেন সমাপন। 
হরি পদে প্রণমিয়ে, নিজগণ সঙ্গে লয়ে, 
ভূ তলেতে করিলা গমন।। ২২৪ 
ভক্তাধান ভগবান, বাড়াতে ভক্তের মান, 
দ্বারী হ'লেন বলির দুয়ারে! 
বলির লৌভাগা দেখি, প্রহলাদ হইয়া সুখা, 
কহিছ্েন আনন্দ আন্তারে )। ২১৫ 
চি ঙ্ 
প্রহ্লাদ আহ্লাদে বলে 
আজি রে কি শোভা হেরি! 
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর হ'লেন 
এ, আমার বলির দ্বারের দ্বারী।। 
চিরদিন যে চরণ, হৃদয়ে করি স্মরণ, 
মন! এখন সেই নিতাধন, শ্রীমধুসুদন, 
দেখ রে নয়ন ভরি ।1 (৭) 


বামন-ভিক্ষা সমাপ্ত। 


(৬৪ 


দক্ষ -্যতর। 
চন্-অহিহীগণের দক্ষ হাত্রা। 


শুন গো মা দাক্ষায়শি। 
দক্ষরাক্জার যজ্-বাণী। 
যে প্রকাণ্ কাণ্ড মাশো! 
অশ্রু অস্ভুত গণি! 

তব, পিতার যজ্ে। যোগ্যাযোগা,_ 
কড় নাহি দেখি গুনি।। 


সকলই হ'লো সম্পূর্ণ, কিন্তু বড় আছি ক্ষুণ্ন, 


ব্রিলোক হলো নিম । 
ভিন্ন কেবল হ্রিশুলপাশি। | (ক) 


গা রর ক 


নারদের মুখে সর্তী শুনিয়া সংবাদ। 
হৈমবতী হইলেল হরিষে বিষাদ ।| ১ 
মপিময় মন্দির তাজিয়া মৌন হ'য়ে। 
কৈলাসের প্রান্তভাগে রহিলেন দাঁড়াইয়ে।। ২ 
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন। 
শশীর সাতাইশ ভাষা করিছে গমন।। ৩ 
জনকের যে যাত্রা জানিয়া সকলে। 
চতৃদ্দোলে চড়িয়া চন্দ্রের জায়া চলে।। ৪ 
ধাহবগণেরে সব বারতা শুনান। 

বল দেখি, বাপ! এই ধটে কোন স্থান।। ৫ 
ধিনয়ে বাহবগাণ বলিতেছে বাণী। 
শিবের কৈলাস এই শুন গো ঠাকুরাণি! ৬ 
শুনে কান দক্ষসূতী, সম্তোধ হইয়া। 

চল যাই সর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া।। « 
এই কথা বলি সবে করিল গফন। 
দাক্ষায়ণীর সঙ্গে পথে হৈল দরশন।! ৮ 
উভয়ে জিদ্ঞাসা করে কুশজ-সংবাদ। 
শুনি পরস্পর হৈলা পরম-আহুদ।। ৯ 
অন্থিলী কহিছে সতি। কহ লো কন। 
পিতার যজ্েতে কবে করিবে গমন? ১০ 
শুনিয়া তায়ায় তারার বহিতেছে ধারা। 
অভিমানে কাঁদিয়া কহিছেন ভব্দারা।। ১১ 


আপনার পিতৃ-ভবন, 


দাশরঘি রায়ের পাচালী। 


হা) গজ ঝি 


অস্থিনি দিদি! আমারে দুখিদী দেখিয়া পিতে। 
অবজ্ঞা করিয়া বন্ধের আজ্ঞা না করিলেন যেতে ।। 
কহিছ গমন জন্য, শুনে হৃদে হই কু, 
আমা ভিন নিমন্ত্র, 
করেছেন এই হ্িজ্জগতে।। (খ) 
তখন শঙ্করীর শুনি বাক, অস্থিনীর দুই চক্ষু 
লক্ষ্যহীন করিছে ছল ছল। 
শ্রেহেতে আবৃত হ'য়ে, অঞ্চল-বসন দিয়ে, 
মোছান সতীর নেত্র-জল।। ১২ 
শন শিবে! কহি শো তোমারে। 
করিতে তথায় গমন, 
নিমস্ণ অপেক্ষা কে করে?।। ১৩ 
যেও তুমি হরজায়া ! জপকের হবে দয়া, 
দেখিয়া তোমার চন্দ্রানন। 
নতুবা আমার সঙ্গে, চলহ পরম রঙ্গে, 
সবে মেলি করিব গমন।| ১৪ 
খেদাঞ্বিত হ'য়ে কহে, 
আমাদের নিদারুণ পিতা। 
সবার কনিষ্ঠা সতী, তাহাতে দুঃখিনী অতি, 
কিছুমাত্র না করেন মমতা ।। ১৫ 


মম বাকা শুন শিবে! তোমার জন্যেতে সবে, 
আনিয়াছি বস্ত্র অলঙ্কার। 
পরিধান কর অঙ্গে, চল আমাদের সঙ্গে, 


মলে দুঃখ না করিহ আর।। ১৬ 
তখন শুনি মখা চন্দ্রমুখী, কৃত্তিকার় বিরলে ডাকি, 
কহিছেন শুন বলি তবে। 
বস্ত্র অলঙ্কার আদি। এখানেতে দেও যদি, 
আমাদের নাম নাছি হবে।। ১৭ 
শিবারে সাজাব কৃতুহলে। 
জননী হবে সুধী, পুরবাসিগণ দেখি, 
ধনা ধন্য করিবে সকলে।। ১৮ 
তখন, শুনিয়া মার বাকা, সকলে হইল এক্য, 
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পুষ্যা হেসে কহে বাণী, কহ দেখি দাক্ষায়ণি! 
কেমন আছেন তব ভব?11 ১৯ 
বাঞ্কা বড আছে মনে, দেখিবারে পঞ্জাননে, 
পূর্ণ কর মম অভিলাষ 
এই বাকা শুনি শিবে, বলে, একবার তিষ্ঠ সবে, 
দেখে আসি কোথা কৃত্তিবাস।। ২০ 
উপনীত শিবসশ্রিধানে ! 
দেখে দিগম্বর হ'য়ে, সনকাদি খষি লয়ে, 
আছেন শিব যোগ-আলাপনে।। ২১ 
তখন শঙ্করীকে দৃষ্টি করি, কহিছেন ব্রিপুরারি, 
দাক্ষায়ণি! কহ কি কারণ £ 
শুনি, কহেন সতী গঙ্গাধরে, আঙ্ি তোমায় দেখিবারে, 
আসিয়াছেন মম ভগ্মীগণ।। ২২ 


তব দিশগাপ্থর সঙ্জা, দেখিলে পাইবে লজ্জা, 
বন্ত্রাদি করহ পরিধান। 
শুনি তখন পঞ্জানন, নন্দীরে ডাকিয়া কন, 
শীঘ্র বড় বাঘ্রচর্্ম আন।। ২৩ 
আনিলে পোষাকী ছাল, পরিলেন মহাকাল, 
দেখি সত্তী করিলেন পয়াণ ! 
গিয়া কহেন সব ভগ্মীগণে, চল শিব-দরশনে, 


শুনে সবে নহানশে যাল।। ২৪ 


চন্দ্রমহিষীগণের শিব-দরশন। 
কিবা চন্দ্রমহিষীগণে, যোগেন্দ্র-দরশনে, 
গজেন্দ্র-গমনে চলে রে! 
অতুল রূপের প্রভা, চরণে সরোজ- শোভা, 
অলি তাহে মধুলোভা, ধায় কৃতৃহলে রে! 


তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাৎপরা, 
চাদেতে যেমন তারা, বেড়া ধরাতলে রে! গে) 

এই মতে শীঘ্তগতি, উপনীত হৈল তথি, 

যে স্থানেতে পশুপতি, বৃক্ষমূলে বসি। 


দানয়জি-.. ৫৪ 


কটি হৈতে বাণাম্বর পড়িয়াছে খসি।। ২৫ 
শঙ্করের সজ্জা দেখি, লজ্জায় বদন ঢাকি, 
সবে মেলি অধোমুখী, মৃদু মৃদু হাসে। 
দৃষ্টি করি গঙ্গাধর, অগ্থে পসারিয়া কর, 
এস" ব'লে সমাদর, করেন মিষ্ট ভাষে।। ২৩ 
দাক্ষায়ণীর ভগ্মী হও, আমার তো ভিন্ন নও, 
কেন অধোমুখে রও. দাঁড়ায়ে এক পাশে? 
ডাকিলেন মহাকাল, মনে করে কি জঞ্জাল, 
দেখিতে এসেছি ভাল, ক্ষেপা কৃত্তিবাসে।| ২৭ 
আই মা! লাজে মরে যাই! আলাপের কার্যা নাই, 
চাক্ষে দেখতে নাহি পাই, পলাবার দিশে। 
সর্পগণে দর্প করে, সবদা অঙ্গেতে ফেবে, 
বাঁচে বুড়া কেমন ক'রে ভূজঙ্গের বিষে ।। ২৮, 
একে পাগল আবার তায়, দিবা-রাতি সিছ্ছি' খায়, 
বুঝা গেল অভিপ্রায়, বুদ্ধি গেছে ভেসে। 
ভস্মমাখা কলেবর, হাড়মালা দিশম্খর, 
কিবা মূর্তি মনোহর, দেখিলাম এসে ।। ২৯ 
অশ্বিলী সবারে কন, হৈল হর-দরশন, 
আর নাহি প্রয়োজন, থাকিয়া বকৈলাসে। 
সতী প্রতি কহেন তবে, আপনি বুঝায়ে ভবে, 
অবশ্য যে গো শবে! পিতার নিধাসে।। ৩৪ 


শিবের নিকট সত্তীর দক্ষযজ্ঞে যাত্রার 
অনুমতি প্রার্থনা । 
আমরা গমন করি, ধলিয়া চন্দ্রের নারী, 

চত্াদ্দোলে সবে চড়ি, চলিলেন হরিষে। 
হেথায় শঙ্করী ধেয়ে, করপটে দাড়াইয়ে, 
চরণে প্রণতি হায়ে, কহিছেন শিরিশে ।1 ৩১ 
আর কিবে নিবেদিব, আজ্ঞা কর ওহে ভিব! 
যঞ্ঞজ দেখিবারে যাব, জনকের বাসে। 
ভবানীর শুনি বাঞী, হুদয়ে প্রমাদ গণি, 
কহিছেন শুলপাপি, মৃদু মৃদু ভাষে ।। ৩২ 
শিব বলেন সতি: ভিসি যেতে চাঙ্ছ বটে। 
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে ।। ৩৩ 
তাহার সঙ্গেতে আমার প্রণয় যেমন! 
কল্সান্তরের কথা কিছু শুন দিয়া মন।। ৩৪ 


৪৬% 


কেমন ভাব? 
আমাদের ভাব কেমন জামাই-্খশুরে ? 
যেমন রাঝপ আর রামে, যেন কস আর শ্যামে। 
যেমন শ্রোতে আর বাধে, যেন রাস্থ আর চাঁদে। 
যেষন যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনে, 
যেন গিরগির্টা আর মুসলমানে। 
যেমন জল আর আগুনে, যেমন তৈল আর বেগুনে। 
খেমন পক্ষ আর সাতনলা, 
যেমন আদ! আর কাঁচকলা। 
যেমন খধি আর কাপে, (2) 
যেমন লেউল আর সাপে।। 
ঘেমন ব্যাগ আর নরে, যেমন গৃহস্থ আর চোরে। 
যেমন কাক আর পেচকে, যেমন ভীম আর কীচকে।। 
যেমন শরীর আর রোগে, 
যেমন দিলকতিক হইয়াছিল, ইংরাজে আর মঙগে। 
এই মত অসস্তাব দাক্ষে আর আমায়। 
শ্রন প্রি আর কিছু কহিব তোমায় ।। ৩৫ 
হি 
পতি! যেওনা দক্ষরাজ্জার ভবনে । 
ক্ষমা কর ক্ষে1স্করি ! 
যে যাজা অঘোগা আমি, সে যঙ্জে যাবে কেমনে ।। 
শুনিয়া তোমার বাকা, নৃতা করে বাম-অঙ্গ হে! 
শাঠাইতে বিপক্ষ মাঝে হে! 
একা মাহি হয় মলে। (ঘ) 


ডট ষ্ এ 
কহিলেন বিরপাক্ষ, অন্যায় করিয়া দক্ষ, 
ধারপ করেছে নিম । 


যাইাতি এমন যজে, কেমনে করিব আজে? 
প্রিয়া! তুমি হও ক্ষমাপয় ।। ৩৬ 


না পাইয়া তাহার বাতা, আপনা হইতে যাত্রা, 
করিলে হইবে মানে খর্ক। 
প্রজাপতি করি দৃশা, বিধিমতে উপহাসা, 
করিয়া করিবে মহাগর্া।। ৩৭ 
শুনিয়া এই বাকা আদ, শক্চরের সামিযো, 
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ছাশরথি রায়ের পাচালী। 


ভূত) গুরু স্ক্রু পিতা, নিকেটেতে অনাহৃতা,_ 
গযলে নাহিক প্রতিবন্ধ || ৩৮ 
পুন কন উমাকান্ত, যাইতে তুমি হও ক্ষান্ত, 
তথাচ শিবের বাকা খণ্ডি। 
ক্রোধ করি হাদি মধো, পশুপতি-পাদপন্সে 
প্রণমিয়া, বিদায় হইল চণ্তী।। ৩৯ 
শঙ্করীকে ক্লোধযুক্ত, দৃষ্টি করি পঞ্চ বক্র 
নন্দীরে কহেন ভ্রতঙ্গে। 
হইয়া অবিলম্থিত, বৃষ করি সুসজ্জিত, 


ল'য়ে তুমি যাও সতীর সঙ্গে।। ৪০ 


সতীর দক্ষালয়ে যাত্রার উদ্যোখ। 


শিব আজ্ঞা হইয়! শ্ুত, বাহন লইয়া দ্রুত, 
উপনীত যথা দক্ষপৃত্রী। 
করপুটে কহে নন্দী, পদদ্বয় শিরে বন্দী, 
বৃষে চড়ি চল জগদ্ধাত্রি! 11৪১ 
শুনে হদদে মহাতুষ্ঠ, বৃষে হ'য়ে উপবিষ্ট, 
নন্দীরে লইয়া যান সঙ্গে। 
কহেন দু মধুর ভাষে, চল রে! কুবেরের বাসে, 
অলঙ্কার পরে যাই অঙ্গে।। ৪২ 
শুনে আনন্দিত অতি, চলিলেন শীঘ্রগতি, 
যথায় বসতি করে যক্ষ। 
উপনীত পুরী মধো, হেরিয়া শিবের সাধ্য, 
ধলেশ প্রণষে লক্ষ লক্ষ || ৪৩ 
অদা, কিবা মম ভাগা, বলি দিল পাদ অর্থ, 
বিনয়েতে নন্দী প্রতি কন।। ৪৪ 


আজ কি আলন্দ নন্দি হে! 
আমার গৃহে শঙ্কর-গৃহিণী। 
হেরি ও পাদপন্ঘ অদ্য, যে সফল প্রাপী।। 
আজি মম শুভাদৃষ্ট, মায়ের হৈল শুভদৃষ্ট,_ 
রাক্ষস নিকৃষ্ট আমি শ্রেষ্ঠ. আপনারে গণি।। (ছ) 


জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে, কূষের তখন। 


কহ, গো মা দাক্ষায়ণি! নিজ প্রয়োজন বাণী, 
শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি, যুড়াক জীবন।। ৪৫ 
এই বাকা শুনি শিবে, কুবেরে কহেন তবে, 
পিতৃগৃহে যেতে হবে, যজ্ঞ দেখিবারে। 
অতএব শুন সমাচার, দিলাম তোমারে ভার, 
দিয়ে রত্ব-অলঙ্কার, দেহ সজ্জা করে।। ৪৬ 


সেকালের গনহুশা। 
শুনে হৃদে হৃষ্টমতি, হইলা কুবের অতি, 
আভরণ শীঘ্রগতি, আনিলা আপনি। 
প্রথমতঃ পাদত্বয়ে, রতন নূপুর দিয়ে, 
দিল যক্ষ সাজাইয়ে, কটিতে কিন্কিণী।। ৪৭ 
ভুজেতে-বলয়া তাড়, কষ্কণ দিলেন আর, 
গলে গজমতি হার, কর্পেতে কুগুল। 
ভালে শোভা ভাল হইল, চন্দ্রকান্ত মনি দিল, 
শশী যেন তাজি এলো গগনমণগ্ডল।। ৪৮ 
নাসায় বেসর শোভা, মস্তকে মুকুট আভা, 
চমকে তাহার প্রভা, যেন সৌদামিনী। 
হৃদে হ'য়ে পুলকিত, কহে স্বতি-বাণী।। ৪৯ 
কিন্তু বদি এক্ষণে ভাই ! দক্ষ-যনত্ হৈত! 
নৃতন নৃতন গহনা কুবের মাকে কত দিত।। ৫০ 
না ছিল তখন আর এই গহনা বই। 
এখনকার গহনার কথা শুন কিছু কই।। ৫১ 


এ কালের গহপা! - 
গোল মল হীরাকাটা যায়। 


হাতমাদুলি চন্তহার, 
চাবি-শিকলি চাবি গাঁথা তায়।। ৫২ 


তিলে-লোহা হীরের অঙ্গুরী। 
তিন থাক মঙ্দরনা, 

স্বর্শতাড় দমদম ফুলঝুরি।। ৫৩ 
বাউটির কোলে কত বন্ধ, 


গুজরি ঘুষ্ডুর বোর, 


চৌনরগোট চমতকার, 


কাটা পৈছে রোসনা, 


ক্ষন ৪৬৭ 


তাড় আর তাবিজ এককোৌড়া।। ৫৪ 
পদক মোহন-মালা, উজ্জ্বল করয়ে গলা, 
তদুপরে শোভা করে চিক।। ৫৫ 
ঢেড়ি ঝুমকা পিপুল-পাতা আর। 
ঝুম্কাতে ঘুণ্টির বাহার।। ৫৬ 
নাকে নত হিন্দুস্থানী, তাহে শোভে মতিচুণি, 
লাকচোনা ঝুমকা নলক। 
দক্ষিণ নাসায় কিবে, ময়ূরে বেশর শোভে, 
জ্ঞান হয় দামিনী- ঝলক ।। ৫৭ 
মস্তকে জড়োয়া দিতি, তার মাঝে গাঁথা মতি, 
কত শোভা ধন পয়সাকে! 
এ সব গহনা পেলে, যক্ষরাজ কুড়হলে, 
বিধিমতে সাজাইত মাকে ।। ৫৮ 


সততীর দক্ষালয়ে প্রবেশ। 


তথাপি সে চমৎকার, দিয়া রত্ু অলঙ্কার, 
শঙ্করীকে সাজাইয়া দিল। 
নন্দাকে ডাকিয়া কন, কর দেখি নিরীক্ষণ, 
মা আমার (কমন সাঞ্জিল।। ৫৯ 
হেরি তখন নন্দী কয়, হৈল বড় মন্দ নয়, 
মনে যক্ষ হইল কুপিত। 
বুঝি নন্দী শে চলে, জবা দুর্যা বিশ্বাদালে, 
চন্দনান্ত করিল ত্বরিত।। ৬০ 
হরধিত অন্তরে, মায়ের চরপোপরে, 
সেইস্ষণে নন্দী কন, কর দেখি নিরীক্ষণ, 
নিরখিয়া জুড়াল নয়ন।। ৬১ 
ধনেশ করিয়া দৃষ্ট, হইলেন মহাতুষ্ট, 
শিবভক্তে সাধুবাদ করে। 
এমন সুসাজ্জ করি, বৃষ-পৃষ্টে দ্বরা করি, 
শক্করী চলেন দক্ষণপুরে।। ৬২ 
হেথায় প্রসূতি রাখী, নাহি হেরি দাক্ষায়ণী, 
কাঁদি কহে কাতর অন্তরে । 


+& ৮ 
বুঝি বা আমায় সতী, 
না আইলা হজ দেখিবারে।। ৬৩ 
পূরী-মধো ধেয়ে চলে, 
আসি মা গো। কর নিরীক্ষপ।। ৬৪ 
ওমা প্রজ্ঞাপতি-মহিষি! প্রসূতি । 
হের, তোমার যজ্েম্বরী সতী এলো এ! 
যে দুঃখে দুঃখিত ছিলে, 
'আঙ্গি আসি কর কোলে, 
এ যে শিবানী তোমার সেই ব্রচ্মামর়্ী।। 


সামানা নয় তব কন্যা, ভ্রিলোচনী ত্রিলোক মানা, 


এ যজ্ঞ কি পূর্ণ হয় এ অল্পপূর্ণা বৈ।। চে) 
এই বাপী শুনে রাবী উল্মাদিনী প্রায়। 
কৈ সম্তী বলিয়া অতি বেগে তথা যায়।। ৬৫ 
অশ্বিকারে দৃষ্টি ক'রে বাহিরেতে এসে: 
একবার, "আয় মা' বোলে, লইয়া কোলে, 
নয়ন-জলে ভাসে।। ৬৬ 

সম্তী থা, যান তথা, দক্ষসুতাগণ। 
বলে, ভব শৃহিণীরে দিব, দিবা আভরণ।| ৬৭ 
তথাকারে, গমল ক'রে অতয়ারে ছেরে। 
গেবি তারা, তাদের তারা. আর নাহি ফিরে।। ৬৮ 
মৃগশিরা-আদি করি পরস্পর কয়। 
পণ্ুপতির প্রিয়া সতীর, দুঃখ অতিশয় ।। ৩৯ 
কোথায় এমন, সুশোভন, আভরণ পেলে! 
আমরা, অনুমান শুলপাখি চাহি আনি দিলে ।। ৭০ 
বড় ঘটা, জানি সেটা. বড় জটাধারী। 
পাবে লজ্জা তাতে ভার্যা, দিল সজ্জা করি। ৭১ 
কেহ কয়, মৃত়াজয়, সুধু শয় সে ক্ষেপা। 
আমরা জানি চগ্ত্রচুড় মিনসে বড় চাপা ।। ৭২ 
তারি ছিল, বুঝা গেল, প্রকাশ ছলো। 
দেখ ধত নহে তত, অমনি মত হবে।। ৭৩ 
সর্তী যথা, যান তথা, দক্ষসুতা সবে। 
হেন কালে চি কোলে নিতে ভবানী, 

যায় পরয় উৎসবে ।। ৭৪ 


স্বারে উপনীতা শিবে, 


দশ্ক-মহির্ধীরে বলে, 


দাশরখি রাজের পাচালী। 
'অভিযালী হ'য়ে অসি, মিষ্টার পরিপূর্ণ, করি স্ব্ণধালে। 


তাহে হৃষ্টমতি, হ'য়ে অতি, 
আয় মা সতি! বলে।। ৭৫ 
তঙন, প্রসুতির স্ততি-বাণী, শুনি তবে দাক্ষায়ণী, 
শীঘ্বগতি উঠিয়া আপনি! 
'ভগ্মীগণে সম্ভাবিয়ে, মায়ের আশ্রিত হ'য়ে, 
কহিঙ্গেন ব্রিলোক-জননী।। ৭৬ 


শিবনিম্দা-শ্রুবণে সতীর দেহ-ভ্যাগ। 


যন্্রস্থানে আগে শিয়া, আসি সব নিরখিয়া, 
পশ্চাতে মা! করিব ভোজন। 
এই কথা বলি শিবে, হৃদয়ে ভাবিয়া শিবে, 
যন্জরস্থানে করিলেন গমন।। ৭৭ 
উপনীত হয়ে তথা, দেখিল জশাত-মাতা, 
ইন্দ্র চন আদি দেবগণ 
ব্রিলোকনিবাসী যত, সবে হ'য়ে উপস্থিত, 
বাপেছেল দক্ষের তবল।। ৮ 
স্ানে স্থানে কত জন, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, 
করিতেছে শাস্ত্র আলাপন। 
কেবল ঈশান ভিন্র, ঈশান রয়েছে শুন্য, 
দেখি তাঁর দুঃখী হইল মন।। ৭৯ 
রতুবেদী কত শত, শিশ্মণি করেছে কত, 
ঘ্বতের কলস সারি সারি। 
দধি দুগ্ধ ঘূত চিনি, রাখিয়াছে নৃপমণি, 
হুদে হুদে পরিপূর্ণ করি।। ৮০ 
আর কত আছে ভ্রবা, কহিবারে অসন্ভাব্য, 
সুভবা করেছে যজ্ঞ-কুণ্ড। 
পাথরে আছাড়ে নিজ মুগ্ড।। ৮১ 
প্রকাশ করেন দক্ষ নৃপমনি। 
আপনি আছয়ে বসি, চতুর্দিকে শত খবি, 
সকলে করয়ে বেদহ্বনি।। ৮২ 
নৃত্য গীত বান কত, হইতেছে অবিরত, 


দেখিয়া বিস্ময়াপল্লা তারা || ৮৩ 
কিত্ররে করে গান, 
মিশাইয়া রাগ বাহার। 
ধূ কূট কুট তানা নানা তাদিম তা তা দিয়ানা, 
ঝেশ্লা ঝেন্া কত বাজোয়ে সেতার ।। 
গায় গুণী নাদেরে দানি, 
নাদের দানি, ও দের তানা, 
তাদিম দেরতানা, তাদিম তায়রে তায়রে দানি, 
দে তারে তারে দানি, 
ধেতেলে ধেতেলে দানি, 
তেলেনা গায় বাজে সভায় রাজার।। €ছ) 
এই মত সভা দৃষ্টি করিছেন সতী । 
মঞ্চে বসি দেখিলেন দক্ষ প্রজাপতি ।| ৮৪ 
শঙ্করীকে দৃষ্টি করি ক্রোধাম্বিত-মনে। 
কহিতে লাশিল রাজা সভা বিদামানে || ৮৫ 
শিব সম লঙ্জাহীন নাহি সুরলোকে। 
এ জন্যেতে নিমন্ত্রণ না করিলাম তাকে।। ৮৬ 
তথাচ আপনি দেখ নাহিক আসিয়া। 
আপন ভার্য্যা, করি সজ্জা! দিল পাঠাইয়া।। ৮৭ 
অভক্ষপ সিদ্ধিগুলা করয়ে ভক্ষণ । 
আমি ত না দেখি তারে শিবের লক্ষপ।। ৮৮ 
ছাই ভস্ম মেথে বলে অপূর্ব ভূষণ! 
ভিক্ষা করি নিত করে উদর পোষপ।। ৮৯ 
বস্ত্র বিনা ব্াঘ্্রচর্্ম করে পরিধান। 
দেবের মধো দুঃখী নাহি শিবের সমান।। ৯০ 
ভূঁতা সঙ্গে শাশানে সর্বদা করে বাস! 
মাথার খুলি বাবাজীর জলখাবার গেলাস।। ৯১ 
কেকল এ গ্রহ আনি, নারুদে ঘটালে। 
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে।। ৯২ 
ক্রোধে রাঙ্জা সভামধ্যে শিবনিন্দা করে। 
শুনিয়া কহেন সত্তী ক্রোধিত-অন্তরে।। ৯৩ 
শুন পিতা! তুমি কৈলে শিবেরে ইতর! 
না রাখিব তোমার উৎপত্তি কলেবর।। ৯৪ 
ত্যজিলেন তনু শিব-পদ ভাবি মনে।। ৯৫ 


তাল মান তাহে, 


দক্ষ তদও. 


ধরাতলে পড়িলেন হ্বিলোকজননী। 
দেখিয়া করেন নন্দী হাহাকার হ্বনি।। ৯৬ 
কেঁদে কহে নঙ্দগী, হায় কি বিপদ ঘটিল। 
স্ব্পময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো।। 
অকস্মাৎ কিমাম্চর্য ! হেরি প্রাশ না হয় ধৈর্যা, 
হর-দি করি তাজা, শয্যা মায়ের ধরাতল।। (জ) 
দক্ষসেনাগণের সহিত নন্দীর যুদ্ধ। 
সতীজঙ্গ ত্যাগ দেখি, নন্দী হৈল মহাদুঃখী, 
আরক্ত যুগল আঁখি, ঘুরিছে তখন। 
ছাড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্রোধে দক্ষযন্তজ-নাশ, 
করিবারে শিবদাস, করিলা গমন।। ৯৭ 
নন্দী ক্রোধান্বিত অতি, দেখি তবে প্রজাপতি, 
কহিলেন দৃত প্রতি, যুদ্ধ করিবারে। 
চলে সবে যুদ্ধ জন্য, কুপিত অন্তরে ।| ৯৮ 


আসিয়া নন্দীর সঙ্গে, রণ করে মহা-রঙ্গে, 
হরভক্ত জুভঙ্গে, পরাস্ত করিল।। 
দেখি দক্ষ ক্রোধে জলে, ব্রহ্মাতিজ যোগবলে, 
বহু সৈনা রণস্থলে, তখনি সৃজিল।। ৯৯ 
আসি সব সেনাগণে, গুহঙ্কার ছাড়ে রণে, 
যজ্জ রক্ষার কারণে, নন্দীসানে করে মহারণ । 
রণেতে পরাস্ত হয়ে, নর্দী নিজ প্রাপ-ভয়ে, 


চলিলেন প্রাণ লায়ে, শিবের সদন ।। ১০০ 


বীরভদ্রের উৎপত্তি। 

হেথায় নারদ মুনি দেখিলেন দাক্ষায়ণী, 
শঙ্করের নিন্দা শুনি, তাজিলেন অঙ্গ। 

সভা হৈতে শীঘ্র উঠি, বাজাইয়া দুই কাটি, 
কৈলাসে চলেন হাঁটি বাধাইতে রঙ্গ ।। ১০১ 
বানুর-সমান গতি, উপনীত হেল তথি, 
কৈলাসেতে পশুপতি, আছেন যেখানে ! 
বসিলেন মুনিবর, শিবসিধানে।। ১০২ 


এ দাশরখি রায়ের পাঁচালী। 


জিজ্ঞাসিলেন পঞ্চানন, কহ যজ্ঞ-বিবরণ, 
গুপিয়া নারদ কন, হৌন হ'য়ে ষলে। 


অনেক কহিল দক্ষ, স্তী-বিদ্যমালে || ১০৩ 
তব নিন্দা আতি-মূলে, শুনে সতী ক্রোধানলে, 
দেখিলাম যন্থলে, তাঙ্গিলা জীকন। 
শুনিয়া উন্মন্ত হর, গ্রেোণধে কাঁপে কলেবর, 
ছটা ছিঁড়ি গঙ্গাধর, ফেজিলা তখখন।। ১০৪ 
জল্মিলা ধীরতত্র তাতে, কহে আসি বিশ্বনাথে, 
কহ প্রড়ু! কি জনোতে, করিলে সৃন্জন। 
পৃথিবীমণ্ডল তুলে, দিব কি সাগরে ফেলে? 
কিশ্বা আঙ্ি সিদ্ধুজলে, করিব শোবগ।। ১০৫ 
তখন, কহিচ্ছেণ কৃত্তিবাস, 
দক্ষযন্জ। সহ লাশ, করগে সকলে। 
গুনি বীরভত্র চলে, মার মার মার বোলে, 
ভূতগণে কৃতুহলে, সমরেতে চলে।। ১০৬ 
চলে রে বীরভপ্র রঙ্গে। 
রূ্-শিশাচ সঙ্গে 
মহাকাল কোপে, 
অনঙ মিশ্রিত যেন আঙে।। 
লস্ফে কম্দপে ধরণীতল, দন্ত করিয়া শিবের দল. 


যাও রে! দক্ষের পাশ, 


প্রতি লোমকৃপে, 


চপ পাপ সোপ টি. 


ভগ কয়, ভট্টাচার্য্য! থাকুক সকল কার্বা, 
বুঝিলাম দিদ্ধার্ধা, পড়িলাম লেঠার রে! 11 ১০৯ 
তয়েতে ব্যাকুলচিত্, কলা মূলা ঘৃতপাত্র 
বন্ধন করিতে গাত্র-মার্জলী বিছায় রে! 
শীগ্রে পলাবার চিন্তে, তাড়াতাড়ি করি বাঁধতে, 
এক টেনে আর আনতে, 

আর দিকে এড়ায় রে! ১১০ 
পুনঃ শুন বৃত্তান্ত, যত শিব-সামন্ত, 
দক্ষ-যন্জজ করে আন্ত, আসিয়া ত্বরায় রে! 
শষ শুনি হুমহাম, করে মহা-ধুমধাম, 
মারে কীলল গুমগাম, সবার মাথায় রে! || ১১১ 
সবে করে যজ্ঞ দৃষ্ট, কেবা করে যজ্ঞ নষ্ট, 
কেহ কারে সুস্পষ্ট, দেখিতে না পায় রে! 
বাড়িল বিষম দ্বন্দ, দেখিয়া গতিক মন্দ, 
ভয় পেয়ে ইন্দ্র চন্দ্র, সকলে গলায় রে! ১১২ 
ভতগণ মহাদসুয, তেড়ে ধরে তায় রে। 
ভাগের উপাড়ে চক্ষু, মুনি বলে একি দুঃখ, 
ছাড় বেটা গণুমুর্থ! প্রাণ বাহিরায় রে! 11 ১১৩ 
বীরভদ্র বলবন্ত, অনেকেরে কৈল অস্ত, 
ভানুর ভাঙ্গিয়া দস্ত, ভূমিতে ফেলায় রে! 
কাহার ভাঙ্গিল তু, কার হস্ত কার মুণ্ড, 
অবশেষে যজ্ঞকুণ্ড মৃতিয়া ভাসায় রে! | ১১৪ 


যায় বগল, বলে যহাবল, 
নাশিল সকলে 1 ঝ) কেহ বলে, বীরভদ্র! আপনি বট হে ভদ্র, 
হা মোরা হই দ্বিজছন্প, মেরো না আমায় রে! 
* ৯ ৩ দক্ষ কন একি কাণ্ড, বেটারা কি দুর, 
দক্ষ নাশ। যন্জরটা করিল ভণ্ড, হায় হায় হায় রে! | ১১৫ 
ঘা এ অস্করদিক অধঃ উর্ধ সকলি করিল রুদ্ধ 
করিয়া শিবের সৈন্য, মহানন্দে যায় রে। বারভদ্র করে যুদ্ধ কোথা কে এড়ায় রে! 
পদতরে কম্পে পৃধী, হইল নিকটবর্তী পাইয়া শিবের আজে পাশিতে দক্ষের যল্ে, 
মহারাজ চক্র দক্ষের আলম নো মহানন্দে ভূতবর্গে নাচিয়া বেড়ায় রে! 11 ১১৩ 
ছিনে যেন সূর্ধায রাছণুত্ত, দেখিয়া যত সভাস্থ, নি রেরা 
মবে হয় শশবাত্, চারিদিকে চায় রে! সনি 
কছে সব খহিবর্গে, না জানি কি আছে ভাশ্গো, ক আনন্দে মগলা।।। 
আসিয়া দক্ের যন, বৃঝি প্রাণ হায় রে! ।। ১০৮ | বিরূপাক্ষ-বিপক্ষ-সাপক্ষ জনারে করে প্রাণে তাড়না, 
সকলে করয়ে তর্ক, হও সবে মতর্ক, | বান্ধিছে মাদল কিবে ধাগুড় ধাগুড় ধাধা কেন! 
ধ্ঞো তে-থাইয়া তাক ধেলাং, 


মন্খী অমগ্দ তর্ক, বুঝি বা ঘটার রে 


তাকিটি তাক তেরেকিটি তাক, 
ব্রিকুট ধেন্লা নাদের দানি দেরনা।। (৪) 
ভৃগুযুনির নির্য্যাতন। 
বীরভদ্র বলে ধর, রাগে করে গরগর, 
ভূগুর ধরিরা কর, দাড়ি ছেড়ে পড়পড়, 
মুখে নাহি সরে স্বর, গলা করে ঘড় ঘড়, 
অন্য যত শিবচর, দস্ত করি কড়মড়, 
আঁচড় কামড় চড়, মারিতেছে ধড়াধড়, 
ভয়ে মুনির অন্তর, কাঁপিতেছে থর থর, 
পিল্ধান বসনোপর, মুতে ফেলে ছরছর, 
বলে বাপু! রক্ষা কর, তনু হৈল জর জর, 
পলাহ রে আপন ঘর, তবে তোরা সর সর. 
দক্ষেরে যাইয়া ধর, সেই বেটাতো বর্কর, 
তোমাদের যজ্জেম্বর, নিন্দা করে নিরস্তর, 
কিছু মাত্ত নাহি ডর মনে । 
এই মত মহাবীরে, ভূগুমুনি ধীরে ধীরে, 
বিধিমতে স্ব করে, 
বলে, আমায় বধিও না জীবনে ।। ১১৭ 
দয়া করি বীরভদ্র, করি দিল অচ্ছিদ্র, 
পল্সা বেটা দরিদ্র ! আপনার ভবনে। 
মুনিবর শীঘ্র উঠে, তথ! হৈতে যায় ছুটে, 
আবার পাছে ধরে জটে, ভয় আছে পরাণে || ১১৮ 
পলায় আর করে মনে, অনেক পেলেম দক্ষিণে, 
এমন হইবে কেনে, কপালটা যে বাথানে। 
হেখায় শিবের দল, কারে মহা কোলাহল, 
উপনীত মহাবল, দক্ষ রাজার সদনে ।। ১১৯ 


ধরিয়া রাজার চুলে, বীরভদ্র ভূমে ফেলে, 
ক্রোধাথ্িত হ'য়ে বলে. নিন্দা কর ঈশানে। 
বলে আমায় রক্ষা কর, কে আছ রে এখানে | ১২০ 
মহাবীর হাস্য ক'রে, মস্তক ফেলিল ছিড়ে, 


০0 সপ বর) ১৬ ্পমস্ম প্র. এ ই-্রর-৪ মাস এ. 


৪৭ 
অমনি রাজা পৃথীপরে, রহিলা যে শয়নে। 
শিবের দলস্থ ঘত, সবে হয়ে আনন্দিত, 
তুহষ্কার কতশত ছাড়িতেছে সঘনে।। ১২১ 
ভয়েতে কম্পিত হৈয়া, কহে মিষ্ট বচনে। 
শুল শুন ভূত বাবা! মেয়ে মানুষ হাবা-গোবা, 
মেরোনা রে থাবা থোবা, ধরি তোদের চরণে ।। ১২২ 
আমরা তো ভিন্র নই, তোমাদের মাসী হই, 
কাতর হইয়া কই রক্ষা কর পরাশে। 
ভূতগণ কহে হাসি, শীঘ্রগতি চল মাসি! 
তোমাদের রেখে আসি, মা আছেন যেখানে 11 ১২৩ 
একেলা আছেন মাতা, এ বড় দূঃখের কথা. 
বিরাজ করগে তথা, একাত্রেতে সেখানে । 
বিস্তর অপেক্ষা নয়, দুটা কিল খেলেই হয়, 
কেন মাসি! কর ভয়, যমালয়-গমনে ? 11 ১২৪ 
শুনি দক্ষ-সুতাগণ, কাতর হইয়া কন, 
তাহে নাহি প্রয়োজন, বৈস বাপু! ভোজনে। 
নানা দ্রবা মিষ্টান্ন, পিঠা আদি পরমা, 
আছে সব পরিপূর্ণ, তোমাদেরি কারণে ।। ১২৫ 
শুনিয়ে শিবের দল, সবে বলে খাই চল, 
কিছুমাত্র নাহি ফন্স, মাসীদিগে মারিলে জাবনে। 
গৃহেতে প্রাবেশ করি, আনেক সামন্রী হেরি, 
দৃহাতে অঞ্জলি পূরি, তুলে দেয় বদনে।। ১২৬ 
কাহার গুহ্োতে মুখ, বসে খেতে বড় সুখ, 
কেহ বলে একি দুখ, না ভরে পেট পরিতোষাণে। 
মা যাহা দিতেন খেতে, পেট ভরিত খেতে খেতে, 
এ খাওয়াতে দুঃখ হচ্চে যনে ।। ১২৭ 
শেষে উদর পূরিরা খাইল, দক্ষের বিনাশ হৈল, 
সকলে গমন কৈেল, আপনার স্বস্থানে। 
হোয় বলিতে বিবরণ, নারদ করিছে গমন, 
অর্পণ করিয়ে মন, হরগুণ কীর্তনে || ১২৮ 
ঘন! একান্ত চিত্কে চিন্ত, জীকান্ত-জ্রাচরণদ্বয় ; 
মন প্রশান্ত হবে, মলিন যাবে, 
সুখ পাবে প্রসন্ন হবে, 
শেষে কাটিবে সেই দুরস্ত কৃতান্তন্ভয় ।। 
যোগীম্্র মুনীন্দ্র সব ইন্দ্র চন্তর, 
ধানি ক'রে যাঁরে হাতে পায় চন্দ, 


দাশরখি রাজের পাচালী। 


ৃ শুনিয়া শিবের বাণী, কহিলেন চক্রপাণি, 
০৮৪৪১৬৭শ-প-বিটিরাদিক ক পি আত 
ঘর হু ঢোকাগ বানি, চললেন পারি 
বা তি নুপমপি, যজ্জকৃণ্ড কাছে।। ১৩৭ 
এ ইল্লা পাইতে গাইতে: প্রসূতি করয়ে স্ততি,দুঃখিলীর মত। 
উপলীত মহামুনি ব্র্মলোকে ত্বরান্বিত ।। ১২৯ হিরা জারা রানা 
রদ্মারে কহেন দক্ষ-য্ঞ বিবরণ | ছিলেন তোমার প্রিয়া, মোর দুঃখ এত।। ১৩৮ 
শুনি রজোগুপ হৈল অতি উচাটন।। ১৩৪. বিধিমত প্রসূতি করিল বহু স্ব 
প্রজাপতি দক্ষ যদি হইল কিনাশ। ক্ষ প্রাণ দিতে যুক্তি ভাবিছেন ভব।। ১৩৯ 
কেমনে হইবে তবে সৃষ্টির প্রকাশ? 11 ১৩১ যে মুখে করিল শিবনিন্দাপ্রজ্ঞাপতি। 
শীগ্রগতি হংস-পৃষ্টে করি আরোহন। | ন্ট অজ, শাপ দিল সতী।। ১৪০ 
বিষ শিকটে 'আসি দিল দরশন।। ১৩২ রে 
দের বিনাশ বার্তা কহেন ্ীকাস্তে। দেহ দক্ষস্ন্ধে অজমুখ বসাইয়া।| ১৪১ 
নারদে পাঠান সব দেখগশে আনাতে ।। ১৩৩ অজমুখ আনে নন্দী দক্ষের কারণ। 
এস্খা-বিধুদ-আদি করি যত দেবগণ || প্রজাপতি ্তন্ধে মুণ্ড করিল যোজন।। ১৪২ 
একত্র হইয়া করে কৈলাসে গমন।। ১৩৪ ূ শিক-বাকো দক্ষরাজ স্জীব হইল। 
এই ঘতে দেবশণ শিবের নিকটে। ূ সতী-দেহ লয়ে, শিব নাচিতে লাগিল 1। ১৪৩ 
শঙ্কর করেন উব সবে করপুটে।। ১৩৫ ৰ ছি ই সতীদেহ ধারণ করিয়া 
সী কৈলাস তাজিয়া ভব বেড়ান শ্রমিয়া।। ১৪৪ 
শিখরনাথ! হে শিখরলাথ! ৰ শ্রীকান্ত উল্মন্ত প্রায় দেখি ত্রিলোচনে। 
শল্কর! অপার-পার মহিমে। ূ চক্রে কাটি সতী-দেহ, ফেলে স্থানে স্থানে।। ১৪৫ 
আদা বন্ধু হে! অনাদা! পাদপল্ দেহি মে।ং ৰ পড়ে যথা সতী-অঙ্গ পীঠ সেই স্থান। 
শপ জটাঞুট শুলহত্ড -ধারিনে। ও | সেই স্থানে ভব গিয়া করে অধিষ্ঠান।। ১৪৬ 
দেব উদ্ত পঞ্চবন্তর ভত্তদুক্ষকারিলে ।। এই মতে বায়ান্ন অঙ্গ “বায়ার পীঠ” হৈল। 
ভালে ভাল শোভা সিদ্ধুসুত উন্দুকিরণে, ব্রিশূলেতে সতী নাই, মহেশ দেখিল।। ১৪৭ 
দেবাদিদের! সর্বা-গার্বনধর্ধ-কারিশে ;-- ৰ হা সতি। বলিয়া ভব বসি যোগাসনে। 
বিশ্বনাথ । ্রীআ-ভুষগ ভ্মসূষণে_ ূ তপস্যা করেন নিত্য সতীর কারণে।। ১৪৮ 
স্ক্রাতা মোক্ষদাতা কর্তা তো ব্রিভুবনে |! হেথা হেমগিরি-ঘরে জন্ম নিলা সতী। 
পভ ভৃতি-সঙ্গে, যজ্জতঙ্গ-মাশিনে_ শিব-ধ্যান ভঙ্গ করি দিলা রতিপতি । ১৪৯ 
ব্যোমকেশ তীম ঈশ পতিত-প্রদায়িনে। নারদ দিলেন, শিববিভা সততী-সঙ্গে। 
্রসীদ প্রসীদ প্রভু পতিত-পাবনে.. সতী লয়ে কৈলাসে গেলেন ভব রঙ্গে।। ১৫০ 
দুঃখে বক্ষ বিরূপাক্ষ ব্রিলোকা পোষিণে।। (5) রিড 
৯ ৬ আসি, হর-ভঙ্গী আছি কিবা শোভা হ'ল, 
সদানন্দ স্ব শুনে সন্তোষ হইল। সরী মা বিন ও ময় হয়ে ছিল।। (ড) 
কহিলেন বিরূপাক্ষ, কেমনে বাঁচিবে দক্ষ? ৮০০৮৮-৭*৬, 
সকলে করিয়া একা, উপায় কি বল।) ১৩৬ | 


শিববিবাহ 


শিববিবাহ। 
সতী-শোকে শিবের হিমালয়ে যোগ। 
মৃতাঙ্গী করিয়া দরশন। | 
ক্রোধে যজ্ঞ করি ভঙ্গ, শিরে লয়ে সতী-অঙ্গ, 
শন্ষি শোকে শিবের শ্রমশ।। ১ 
মৃতাঙ্গ ছেদন করিবারে। 
হেরিয়া হরের প্রাণ হরে।। ২ 
ধিনি শিবের শিরে এম্বর্যয, সে বিচ্ছেদ নহে সহ্য, 
শোকে ধের্যা-বিহীন ধূর্টি। 
নিরন্ড নহে অন্তর, নীরযুগ্ত নিরস্তর... 
তারার বিহনে তারা দুর্টী।। ৩ 
হারায়ে হেমবর্ণ সতী. ন ভূত না ভবিষাতি, 
কি বিচ্ছেদ তৃতপতির উৎপতস্তি। 
তাজিয়ে বৃষবাহন, ধরায় পতিত হন, 
পতিতপাবন পশ্পতি।| ৪ 
'ফণিসব শীরব গলে, কোথা সর্ঝমঙ্গলে ! 
ব'লে ধারা আখিযুগলে গলে। 
সঙ্গে কান্দে ভূতঘটা, এলো থেলো শিরে জটা, 
শন্তুর ডন্বুর ভূমিতলে ।। ৫ 
কপালে শশী মালন, শশধর শোভাহীন, 
শিবের শোভন সেই শিবে। . 
চক্ষু না থাকিলে পরে, কি শোভা তার কলেবরে? 
সরোবর বারিবিনে কি শোভে? 11 ৬ 
না থাকিলে সৌরভ, পুম্পের কি গৌরব? 
মেঘ বিনে কি সৌদামিনী-প্রভা ? 
কভু হয় না শোভাকর, পক্ষী বিনে পিঞ্জর? 
লন্মগ্লীবিলে কেশবের কি শোভা? 11 ৭ 
পুত্র না থাকিলে বংশে, শোভা নাই কোন অংশে? 
পণ্তিত বিলে সতায় শোভা নাই! 
চক্দ্রচুড় চণ্তী বিনে তাই ।। ৮ 
থাকতে গৃহ সঙ্গযাস, তার উপরে সর্বনাশ, 
সবেশ্বিরী সঙ্গে নাই সতী! 


গত 


সহজে পাগল ভাব, তাহে ভবানী অভাব, 
সে ভাবের প্রাদৃভবি অতি।। ৯ 
একে দরিদ্র সহজে দুঃখ, তাহে দেশে দুর্ভিক্ষ, 
একে মূর্ঘ তার উপরে বাঙ্গ। 
একে শয়ন মৃত্তিকায়, দংশে আবার পিপীলিকায়, 
এক সাগর, তায় আবার তরঙ্গ ।। ১০ 
একে অগ্ধ নাই দৃষ্টি, তাহে হারালে হাতের যষ্টি, 
একে দস! তাতে আবার উত্ম। 
একে শনি তায় গত বন্ধ 
একে মনসা তাতে ধূনার গদ্ধ, 
সদানন্দ শত গুণে গুঁদাস্যণী ১১ 
শন্দীরে কন কি করি, মদন মদান্তকারী, 
ধদল ভাপে নয়লের জালে। 
এ দেহে আর নিছে যত, হারালেন দুর্শভি রত, 
দুর্গাতিহারিণি! কোথা গেলে।। ১২ 
সর্ব ধর্ম বিশ্যতি, ঘুচালে বসতি, সতি! 
প্রসুতিনন্দিনি! এ কৈলাসে। 
কাদে প্রাণ দিবা শক্করী, সর্বা সুখ শুনা করি, 
সবেশ্খিবি! কান্দালে সন্্্যাসে।। ১৩ 
উচাটন কৃত্তিবাস, শবাসনা বিনে বাস, 
বাসেতে বাসনা নাহি হয়। 
করি অতি অবিলম্ব, যোগপতির যোগারস্ত,--- 
কারণ গমন হিমালয় ।! ১৪ 
যোগেতে চৈতনাহারা, চৈতশারূপিবী তারা,_- 
রূপ-চিন্তা হৃদয়-কমলে। 
মানসে, ডাকেন কাল, কাল-হরা হ'লো কাল, 
কত কালে করুণা হবে কালে।। ১৫ 
ভব-তিমির-নাশা! শিবের 'আশা-পথে কবে আসিবে। 
কবে দুঃখ নাশিবে, শিবে! শিবে করুণা প্রকাশিবে।। 
অসিতরূপা অসিধারিণি ! অসাধারণ গুণধারিপি, 
আশু দূঃখনাশিনি ! আসি আশুতোষে কবে তুষিবে। 
নীলব্রপি: নিস্তার, নালকঠে কত আর, 
নিরন্তর নিরানন্দ-ীরে ভাসাইবে ০ 
হর দুঃখ হর-কারণে, আপদ হর পদপ্রদানে 
কবে দুগে! দাশরধির ভব-ভাবনা বিনাশিবে।। (ক) 


ধক ধা জী 


৪৭ 


শিরি-ভার্যা! মেনকার, শুনা হলো অস্ধকার, 
পুপোর হইল পপোর্দয়। 
রাগী হেল গর্ভবতী, ভববন্ত্রী ভগবতী, 
পূণাব্ঠীর উদরে উদয় ।। ১৬ 
শুনিয়া পৰ্চতি পতি, অন্তরে আনন্দ অতি, 
আনন্দে পূরিল পুরখানি। 
প্রতিবাসী নারী সব, 


আঅন্তপুরে যায় যথা রাণী।। ১৭ 
বালে, আহা ভালবাসি, প্রেমবিলাসী পৌর্শমাসী, 


আসিয়া আশায করি বালে! 
হউক মা। কোলে হউক তোর, 
মৈনাকের শোক পাসর, 
হালো সুই পাবে পুত্র কোলে ।। ১৮ 
কলমে দশ মাস গত, প্রসবের কালাগত, 
রার্গী বসি সুতিকা-মন্দিরে ! 


কালপ্রাপ্ত কালে ভারা, জস্যিলেন জশ্মহরা, 
জয়ঞ্নলি দেবগণ কারে।। ১৯ 
ভমিষ্টা হন জশান্ধাস্ত্ী, চরণ ধরিয়া ধারী, 
বলে, মা শো: কন্যা হলেন ইনি। 
বাগ শুনি কলরব, ঘুচিল যত গৌরব, 
নীরব হইজ শিরি-রাশী।। ২০ 


নৃতকজা মনোদুখে, বিদুখী হইয়া থাকে, 
শ্রীমুখ না দেখে নন্দিশীর। 


অনেতে করে মন্ুণা, ভূশি মিছে যনুণা, 
শোকে চক্ষু রাণীর স-শীর।। ২১ 
ছি ছি কি কলা পোড়া । 
বিথা! খেলেম ভাজা -পাড়া! 
হইল সকলি মোর বৃথা। 
মিথ্যা শোকে দিলে সাধ, হরিষে হলো বিষাদ, 
সাধে বাঁদ সাধিলি রে বিধাতা! 11 ২২ 
একি মোর হ'লো শাল! নাপিত পাইত শাল, 
তাশিত হইল কথা খনে। 
পেতো সুষ্থা ক্ষত কত জনে।। ২৩ 
সুসন্তান শুনে লিরি, করত কত বাবুষ্গিরি, 
কিছু সাধ খটলো নারে ঘটে! 


গুনিয়া করি উৎসব, 


ছাশরছি রায়ের পাচালী। 


কোথাকার এ পোড়া কপালি: 
মরতে এসেছিস মোর পেটে! || ২৪ 
না করে কোলে অস্থিকায়, পড়ে রন মা মৃত্তিকায়, 
নারীশাশ শুলিল পরস্পরে। 
মন্দিরের দ্বারের বাহিরে ।। ২৫ 
মেয়ে বালে কি অনাদরে, 
ফেলছিস, ধ'রে উদরেঃ 
চমাকে মরি চমৎকার, মর! মাগীর কি অহঙ্কার! 
দেখি নাইতো করে এত কারখানা ।। ২৬ 
পুত্র কিম্বা কনা ঘটে, বেদনাতো! সমান বটে! 
তাতে অনা নাই, মা বালে ভাষেশ 
মেয়ে হ'লে কি হলো না ছেলে? 
পোর্টির ফল কি হাটে মিলে? 
গাঙ্ছ-তালে না পথে পড়ে থাকে? 11 ২৭ 
ধুলায় ফেলেছ করি ধাচা, 
ষাটি যাটি! ষেটের বাছা! 
এমন পোড়া £পায়াতির মুখে ছাই । 
কহিছে রমণী সর্ব, কেমন মেয়ে হলো গর্ভে, 
দেখি একবার দেখা দেখিলো দাই! 11 ২৮ 
দ্বার মুক্ত করে ধাত্রী, কালিকা বালিকা মূর্তি, 
নয়নে নিরখে নারীগণ। 
দেখে তরুণী হেম-বরণী, তরুণ অরুণ জিনি, 
চরণ দূখানি সুশোভিন।। ২৯ 
চক্ষে হেরি তারাকারা, তারায় মিশিল তারা, 
স্বরায় তাল্লা তারার মাকে বলে। 
পেতেছো কি পুণ্া-ফাঁদ, পুণ্য-ফললে পূর্ণচাদ, 
ধরা তোর পড়েছে ধরাতলে।! ৩০ 
এ নয় নন্দিনী, জন্গৎবন্দিনী, 
রাণি- কনো-গুণে হলে ধন্যে। 
তব পতি ধরাধর, 
ধরাতে কি ভাগাধর গো।--রাণশী! ধর গো... 
শশধরমৃদ্ধী গর্ভে ধর কি পৃণ্যে! 


নয়নে হের শো নগেম্ছরমহিষি! 
ভ্রলোচনীও শী_ ইনি 
ত্রিলোচনের মহিষী, ভ্রিলোক-মানো। 
ধন্য জনম তোমার গো রাণি! 
জন্গতজননী কহিবে জননী, 
হেন পুণ্যবতী ভবে কে অন্যে। (খ) 
গিরিকন্যা দেখিতে দেবগণের আগমন। 
শলে, রমণী-বচন, অমনি লোচন, 
ফিরাইল গিরিজায়া। 
প্রেমে পুলকিত কায়া।। ৩১ 
অধরের ধ্বনি.- 
কি কপাল মন্দ বলে! 
কারে কোলে ঈশানী, 
সুখ-জলধিজলে।। ৩২ 
সুখেতে মগন, 


ভুধর-ঘরণী, 
ভাসে পাবাণী, 


যত দেবগাণ, 
নিরখিতে জননীরে। 
করি আরোহণ, 
চলিলেন শিরিপুরে।। ৩৩ 
তাজিয়া ভবন, 


শবে স্ববাহল, 


ইন্দ্র পকন, 
যায় করি জয়ঙ্কনি ! 
সূর্য শশধর, যথায় ভূধর,-_ 
ঘরেতে হরঘরণী।। ৩৪ 
হেরিতে শিবের-_ 
শিরোমণি ভবানারে। 
গোলোক প্রধান, 
হরি যান হেরিবারে।। ৩৫ 
অজ্ায় আসল, 


আগল-আলয়ে চলে। 

চঞজিল শমন, শমন-দমন,- 
কারিণী তারিনী বালে ।। ৩৬ 

চলিলেন দরশনে। 


সনকাদি ধায়, দেখতে সুখদায়, 


করিয়া উৎসব, 


যত করি মানা, 


৪% ৫ 


শুক আদি সুখ-মলে।। ৩৭ 
চলেন শারদ, লারায়ণ-'পদ,.-- 
ভাবি ভবানী নিকটে । 
হরিত মন, মহা-তপোধন, 
চলে হিমালয়-বাটে।। ৩৮ 
টেকীতে ধাতুন,। অবগাহন, 
করি মন্দাকিনীজলে ৷ 
করে করমাল, অঙ্গেতে গোপান,-- 

নামাঞ্কিত স্থলে স্থলে ।। ৩৯ 

শিরে পিল জটা। 
যান, মঞ্জিয়ে গানে, 

সাজিয়ে পাদের ছটা ।। ৪০ 
বলে, তার গো তোমার, তাপিত-কমার, 

প্রতি নিদয়া হ'য়ে থেকো না। 
হের কুমারে, যমাধিকারের, 
সীমাধিকারে রেখ না।। ৪১ 
শামা গো মা মোর! যম কি পার, 
সস্ভবে এই ভবে! 


বাজায়ে বীণে, 


হে ভবদারা ! মা! তব দ্বারা, 
পাঁতিত কি পার পাবে? 11 ৪২ 
পাতকীর কুল, হইলে আকুল, 
কুল দেওয়া রীতি জানি। 
ছোড়ে প্রতিকূল, মোর প্রতি কুল, 
দেহ গো কুলদায়িনি।। ৪৩ 
ডাকি প্রতিদিন, মোর প্রতি দিন, 
দিতে মা! কেন কাতরা ? 
ওমা অভয়ে ! রাখ অভয়ে, 
ভয়ে মরি ভয়হরা ! ।। 8৪ 
সপিলে কৃপায়, সুত পার পায়, 
অলুপায় পথে আম। 
দোষ পায় পায়, 
উমা গো! উপায় তুমি।। ৪৫ 
যাতনা দিও না শিবে! 
যতলে যাভিলা, 
ভকতি আমারে দিবে।। ৪৬ 


ইশ দাশরখি রাজের গাভাজী। 


দিও না এ দ্লীন জলে! নিরখি নিরখি নীর নিরবধি বহে।। ৫৮ 
সন্তানের পাক, হয় পরিপাক, 
হেরিলে কুপা-নয়নে।। ৪৭ শিরিপুরে নারদের আগমন । 
১ ৰ শিরিপুরে বহেন কাল হরের রমণী! 
কৃপা, -কাতিরে বিতর হরবন্দিনি । আগমন করেন নারদ মহামুনি।। ৫৯ 
তারা গো মা: বিদ্ধ্যাচল-বিহারিনি! পরম বৈষ্বীর তুষ্টিজনন কারণে। 

"ছে বিমলা! মা! বিধিধ বিবন্ধ বারিণি। বাঁধিলেন হীশাযন্ত্র বিষুগুপগানে।। ৬০ 
দেহি, নন্দলে আনন্দ গো নম্দনন্দিনি ! হ'য়ে মত্ত, পরমার্থ-তন্ব, শিক্ষা দেন মানসে। 
ধল। ধলা চরপ-সরোজ তোমার, মন ভ্রান্ত! দিল ত অন্তু, ক্ষান্ত হও রে কলুষে।। ৬১ 
তাজে অনা অগণয ধন অব্েষণ, বলবন্ত, সে কৃতান্ত করিব শান্ত কিরূপে আমি। 

করি মা: দিবস-রজপী : রাধাকান্ক্‌, চরপপ্রান্ত, ধরিয়া ধ্যান ত, কর না তুমি )। ৬২ 
দাশারথি মতি, পাপপন্কে পতিত, তোর ধ্যান ত. দেখে একাস্ত 
পদপন্কজপ্রদ গো পনি” হর সঙ্কট, ৃ কাঁপিছে প্রাণত, শমন ভয়ে । 


চিনির যা এট ] 
শঙ্কর হদদিপূরবাসিশি :(গ) | ক্তানবনত, বলে যেমন 
| 1 শুন না অন্তরে মন দিয়ে।। ৩৩ 
| ভাব চিন্তে, কেন কুবৃন্ধে এ দেহ মিথার কৃপাত্র। 
। হাবে জীর্ণ, ছিশ্ন ভিন্ন, চিহ, রবে না মাত্র ।। ৬৪ 
দিনে দীনে বৃর্ষি হন দীনের জননী (| ৪৮ | কর বার্থ, অর্থতন্তর, নিতা অন্ত শঞ্তমতে! 
গিরীন্্র গৃহিশী সঙ্গে গৃছোতে থাকিয়ে । | গুরুদণ্ড যে পদার্থ, না কর তত্ত্ব মত্ততাতে।। ৬৫ 
বাহির হন পঞ্চ, দিনে পঞ্চানন-প্রিয়ে 11 ৪৯ ৃ কে করে রক্ষে, যম বিপক্ষে, 
| 
ৰ 
ৃ 


শিরিপুরে আনন্দ। 
হেথায় নখের পুরে যোগেন্দ্রামোহিনী ! 


থিজগপ আসি করে আশীষ প্রদান বসিয়ে বক্ষে, ধরিবে কেশে। 
কল্পাপার কল্যাণে করেন গিরি দান ।)। ৫০ সে কমলাক্ষ, মহিত সখা. 

নুতার্গীত সুখে বাদা করে বাদাকরে। থাকিলে মোক্ষ, পাইবে শেষে ।। ৬৬ 
'শিরি ধলা' ভিন্ন অনা শব্জ নাই পুরে।! ৫১ পাপ পূর্ণ, হইবে চুর, ভাবিলে পূর্ণরূপে মাধবে। 
শ্রান করি সুর্যাপক্ষ জাহদীর জলে। ভ্রানশুনা, সে পদ ভিন্ন, 


হা 


জননী বসিয়া আছেন জননীর কোলে ।। ৫২ ৰ গতি কি অনা আছয়ে ভবে? 11 ৬৭ 
মায়া করি মায়ের কোলেতে মহামায়া। | তবে পুণা, ধনা ধনা, সে ধনে দৈন্য, হলি আসিয়ে। 
মায়ার মায়াতে বন্ধ হন গিরিজায়া 1 ৫৩ | গুরু মানা, জন্দা ক্ষুপ্ন, গণা হলিনে তন্লাগিয়ে || ৬৮ 
পূর্ণরাপা পেয়ে পুর্ণ জঙ্মিল পুলক । | এই রূপে বদনে উক্তি বীপায় কৃষ্ণ ধ্বনি 

পাধাণ- প্রয়সী পাশরিল পুত্রশোক ৷৷ ৫৪ ৷ প্রকাশিয়ে ভক্তিমান ভক্ত-শিরোমনি।। ৬৯ 

ভ্ুন দেন বাখি বক্ষোপরে মোক্ষলারে।। ৫৫ নিরাঝয় জননী নিকটে উপনীত ।। ৭০ 

শিরি- বাণী হরিত্রা লইয়া হত ক'রে। প্রণমেন পরম খাবি পড়ি ধরাতলে। 

হরিবে মাথান হরিভক্তি্ায়িত্ীরে।। ৫৬ পর্কতিনন্দিনী-পদপহজযুগলে | ৭১ 

তারার তারায় দিয়া কজ্জল-ভুষগ। মলিসে কহেন ফি ভবানীর প্রতি। 

তারা প্রতি করে দৃষ্টিতার! সমর্পণ ।। ৫৭ শিবে! কি স্মর না মনে শিবের দুর্গাতি।। ৭২ 


শিববিহাহ 


ভব-ক্রেশ সহ্য নহে, ওশো ভবরাপি। 

ভবেরে প্রসন্লা হও, ভব -নিস্তারিণি ! ৭৩ 
ওমা! গিরিনন্দিনি। শিরিশ তোমা ভিন্ন! 
শোকেতে কৈলাস গিরি করেছেন শুনা।। ৭৪ 
দীনময়ি ! দিবে দিল কত দিলে দীনে। 
যুড়াইব যুগল আঁখি যুগল-দরশনে।। ৭৫ 


মা! কবে মজবে ভবের ভাবে! 
বল গো শিবানি। শিবে! 
কবে গো ভবানি মা! মোর ভবের ভাবনা যাবে।। 


শুন গা মা দীল-তারা। শিবের দর্শন বিনে তারা! 
তারা ব'য়ে তারা-ধারা, শিবের সারা দিবে। 


চল মা! শিবের ধামে, দুখ আর কত দিবে,-উিমে! 
না বসিয়ে শিবের বামে, শিবে বাম হায়ে রবে।। (ঘ) 


ঙ্ হাঃ হা 


গিরিরাজের দানোঘসব। 
গত হলো পঞ্চ দিবা, পঞ্চত্বহারিণী শিবা,- 
বঞ্চেন পর্কতি-পত্ভীকোলে। 
বিরিঞ্চি আদি কেশব, ক্রমে আগমন সব, 
হরিষে চলেন হিমাচলে ।| ৭৬ 


গিরি-পুরে যথায় গিরিজা। 
যথাযোগা সম্ভাষণ, আসুন ব'লে আসন-- 
প্রপান করেন শিরি-রাজা।। ৭৭ 
হয়ে কল্পতক্ুবর, দান করিছেন গিরিবর, 
কিবা শুপ্র বৈশা ছিক্সবরে। 
দিচ্ছেন যার বাঞ্া যায়, তুষ্ঠ হয়ে সবেযায়, 
আশীব্দি করি গিরিবরে।। ৭৮ 
আশীকাদি করেন তুলে হাত! 
যাত্রা ছিল কি কুক্ষণে, দশের মত দক্ষিণে, 
তার পক্ষে হ'লো না দৈবাৎ।1 ৭উ 
অসন্তষ্ঠ হ'য়ে মন, ব্রাহ্মণ করেন গমন, 
আর এক বিপ্র-সহ দেখা পথে; 
দানের দুঃখের কথা, মানের অতি খর্কতা, 


তার কাছে কহে খেদমাতি || ৮০ 


৪৭৭ 
বলিব কি হে ভট্টাচার্য)! দেশের বিচার কিমাষ্চর্যা ! 
ভার্ধার কথায় রাজা এলেম ছেটে। 
পরিশ্রম হ'লো পণ্ড, পাষাণ বেটা কি পাষণ্! 
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে।। ৮১ 
ঠুটোর-মতন মুঠো করে, দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে, 
ভাবলাম,---দুটো কথা ব'লে যাই। 

ছিল, দুই দুরন্ত দ্বারী দ্বারে, 
দুটো ক্কন্ধে হাত দে ধারে, 
দুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই ! । ৮২ 

ধিক ধিক মোর ধানের পিছে, 

ওর কাছে আর কীদিব মিছে, 

দয়া কোথা হে পাধাণ-কলেবরে 
ডুবালে সমুপ্র-্ঞজলে, পাষাণ কি কখন গলে? 
চক্ষের জলে আমি কি ভিজাব তারে 2 11 ৮৩ 

দান ক'রেছে দুই এক দিন, দসুার দয়! দৈবাধান, 
দৈবে যেমন শুভ হয় শনি 


হেমন্ত শ্রামন্ত বটে, দানি ওর বি, টে? 
পাষাণ কঠিন-শিরোমণি || ৮৪ 
বুঝিতে না পারি মণ্মে, বুপণদিগে কি করে, 


সৃষ্টি করেন বু মহীভলে! 
কোটি মুদ্রা পরে ঘরে, কিজনো বা কোট করে, 
এক পয়সা দিবার কথা হালে ।। ৮৫ 
যত কাল কাটিয়ে বসে, ভাটিয়ে বয়েস আঁটিয়ে এসে, 
তত কি আঁটি বাড়ে টাকা টাকা । 
খরচের বেলায় শুনা দিয়ে, 
জমার দিক আঁক জনায় গ্রিয়ে, 
এদিকে যে জমায় শুনা, তার করে না লেখা ।। ৮৬ 
যদি, তহবিলে না মিলে এক ক্রান্তি, 
" পাহেল! নাগাদ সংক্রান্টি, 
ঠাক্ছরে ঠিক দিয়া ঠিক করে। 
নিজ পরিবারের পক্ষে, খরচ কেবল পিশুরক্ষে, 
কেবল প্রবৃত্তি উদবৃত্তির তরে।। ৮৭ 
খরচ না হইলেই হাসেন মুচকি, 
ভালবাসেন নিম-ছ্েচকী, 
মুগ রেঁধেছে শুনলে ঘরে, মার্গীদিগে মুর মারে, 
লাগে যুদ্ধ যেন কীচক-তীমে |) ৮৮ 
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অতিথি পুরুত এলে, কুট সকলের কপালে, 
অন্থু বিনে আশা নাই এক বটে। 

এসেন যদি সন্ধি, বড় পিরীতের দায়ে কল্সী, 

এক আধ বেলা তারি যদি ঘটে ।। ৮৪ 

লোকাচার পিডৃশ্রাধ তাছে হুদ্দ বরাদ্দ, 
চৌদ্দ পোয়া আউসের চিড়ে মোট। 

একটা কলা তিন খণ্ড, দুটো করে মুট- খত, 
ফুটো মালায় দিয়ে বলে ও))। ৯০ 

যে করেছিল নিযন্তরর, তার উপরে রাগাপর়, 


হৈয়ে বালে মশিকে! গেলি রে কোথা! 
ধিসের বা আমার আয়োজন? 
ছেলে ছোকরা বারো জন, 
তোর সঙ্গে লিমস্ত্রণের কথা ।। ৯১ 
এই গুলোকে ছেলে ধর, বাঁশ চেয়ে যে কঞ্চি দড়, 
ক্ছু্র রাক্ষস হায় হায় হায় রে। 
কেনি কালে পেতেছে পাত, 
আরে ম'লো কি উৎপাত। 
পরের পেলে কি এমনি করে খায় রে! 11 ৯২ 
নানা কথায় তুলে বিরাগ, দ্বিজ যায় করে রাগ, 
অনুরাগ -শষ্ট.--গিরি শুনে। 
আঞ্জা দেল অনুচরে, তত যাও কে আছে রে। 
ডেকে আন দুঃখিত ব্রাহ্মণ ।। ৯৩ 
দারদ্র গ্রাম গোচর, ভ্রুতগাতি গিয়া চর, 
চঞ্চল হইয়া কথা বলে। 
অচল খুচাধার তরে, অচজ ডাকে তোমারে, 
চলা স্বিজ। চল হে অচলে।। ৯৪ 
শিরিরাজ্জার কিপ্কর, মুর্তি ঘোর ভয়ফকর, 
দেখিয়া কম্পিত ছিজ বৃদ্ধ। 
বলে. হায় হায় বৃদ্ধ বয়সে, 
অপমৃত্যু ছৈল বুঝি অদা।। ৯৫ 
চারের ধরিয়া কর, বলে ভাই! রক্ষা কর, 
ভিক্ষা দাও প্রার্ঘটা আমার তুষি। 
এই ভট্টাচার্য জানেন তাই: 
আমি তাতে বলি নাই, 
তামাসা নাকি তাঁকে বলিব আহি? |1 ৯৬ 
ছাড় ভাই: কেন বধো, সলন্ত আগুন মধ, 


দাশরখি রায়ের পাচালী। 


ফেলাও ধরিয়ে ক্ষ মাছি। 
বাহ্মণে প্রসন্র হবে, দোহাই ব্রদ্মণা-দেবে! 
তাহাই করিবে যাতে বাঁচি।। ৯৭ 
দিলাম আমি, এই লও বাবাজী! 
বুঝি রেগেছে পক্তি বুড়ো, 
চেপে পড়িলেই হব গুড়ো, 
ব্রক্মহতা করতে হৈও না রাজি।। ৯৮ 
শৈলরাজসভায় সপিল। 
অভিমান করি দর, আনিয়ে অর্থ প্রচুর, 
শিরিবর,--দ্বিজবরে দিল।। ৯৯ 
অন্তঃপুর মধো রাখী, কোলে ক'রে কালরাগী, 
কাল হরিছেন কুতৃহলে। 
স্বিজশাণ যাবেন হেনকালে।। ১০০ 
শিরি-রাণী তুলে গাত্র, করে করি স্ববর্ণপাত্র, 
ভাবে গদগদ তনু, চাহেন চরণ-রেণু, 
যতেক ব্রাঙ্গপণাপ পাশে।। ১০১ 
তোমরা ভূদেব ছিজবর! 
দাসীর বাঞ্থা এই বর, 
কন্যটী কল্যাণে যেন রন। 
ধূলাতে সবে দেহ পদ. না হয় যেন আপদ, 
সাধনের ধনে, _তপোধন।। ১০২ 
তলয়া চেন লা তুমি তবে। 
তুমি কি পদধুলি মাগ, .: মাগিতে এসেছি মা গো! 
তোর তনয়ার পরেশ আমরা সবে।। ১০৩ 
রাগি গো! এই তব যে কন্যো। 
গঙ্গাধর হৃদে ধয়ে পদে, 
তব তলয়ার পদরেণুর জনো।। 
তব কোলে হেমবরণী তরুণী, 
ওঁর পদ ভব জলধি-তরলী, 
করেছেন হর-খরণী, ধরণী-আায়া গো! তোমারে ধন]! 


শিববিবাহ 


তমোগুণে হর পদরজে মজে, 


সত্বগুণে হরি মত্ত পদাশ্থুজে, 
বাঞ্ধা করেন বিধি রজোগশুণে রজে, 
রজলী দিবস ধরি কি জন্যে! (ভ্$) 
উমার অন্নপ্রাশন। 
জননীর কোলে বাস, ক্রমে প্রাপ্ত সপ্ত মাস, 
শুভ দিন দেখিয়ে তখন। 
পুলকে রাণী পরিপূর্ণ, করিছেন অন্্রপূর্ণা-(র) 
অন্নপ্রাশনের আয়োজন ।। ১০৪ 
গিরি করি অতি দৈনা, জঙগৎ-আগমন জনা, 
যত্তুপর্ধক পত্র দিল্স। 
পেয়ে পত্র পত্রপাঠ, প্কতি পাথর পাট, 


সর্কত্র নিবাসী সার্ক এলো।। ১০৫ 
প্রচুর সামগ্রী পৃরি, পূর্ণ করিলেন পুরী, 
সুরপ্রিয় সুরস খাদা সর্বা। 
যার প্রতি যে দ্রবোর ভার, বহিতেছে ভারে ভার, 
লা ধরে ভুধর-ঘরে ভ্রবা 1১০৬ 
পর্তি-পুরবাসিনী, রমণী সঙ্গে পাষাণী, 
রন্ধন করেন মন-সুখে। 
গিরি হয়ে পবিত্র-দেহ, লহ লহ দেহ দেহ, 
বাণী ভিন্ন অনা নাই মুখে।। ১০৭ 
খায় ল'য়ে যায় নিকেতনে, যত চায় দেয় যতানে, 
সবে বলে, গিরি ধন্য ধন্য। 
দধি দুষ্ধ ক্ষীর সর, যেন সাগর-সোসর, 
বায়সে না খায় পায়সান্ন।। ১০৮ 
বিশ্বনিম্দুক এক জন, গিরিপুরে করি ভোজন, 
বিরাশী সিক্কার ওজন মতে। 
এক মেটি বস্ত্রে বাঁধিয়ে, ভূতোর মস্তকে দিয়ে, 
বাস্ত হ'য়ে গমন হয় পথে।। ১০৯ 
তারে দেখি যত্ব করে, এক জন জিজ্ঞাসা করে, 
ভোজনের কেমন পরিপাটা? 
বন নাকি দান কচ্ছেন পট? ।1 ১১০ 
ভারি কর্মে তারিপ,--ও মোর দশা! 


৪৭ 
সংসারটা ভারি আঁটা, মহাপ্রেত সে গিরি বেটা! 
মিনসে হতে মাশী দ্বিগুণ কসা।। ১১১ 
করেছে একটা কর্ম সাড়া, বামুনে দেন সোণার ঘড়া, 
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা? 

আঠার পোয়া ক'রে ওজন গাড়ে, 
তাতে ক'সের বা জল ধরে! 
সুপড়ো সোশা--তাই বা কোন পাকা! ১১২ 
বাহিরে চটক---খরচ হান্ধি, 
ভোজেও বেটার ভোজের ভেম্গি, 
যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের! 
পাকী হন ধড় মানা, পাক করেছেন পরমান্ন, 
আদ পোয়া চাল দুর্ধ ষোল সের।। ১১৩ 
ফলার করেছেন পাকা, কলাগুলা তার আদ পাকা, 
একটা নাই মর্তরমান, সব গুলো কুলবুত।। 
তিন পোয়! বেড় করেছে লুচি, 
না করিলে ত্রিশ কুচি, 
আহার করিতে নাই যুত।। ১১৪ 
সন্দেশ-গুলো সব মিছরি-পাকে, 
তাতে কখন মিষ্টি থাকে? 
দ"লো না দিলে, দ'লো হ'য়ে যায়। 
চিনিগুলো সব ফুট-সাদা, খড়ি নিশান বুঝি আধা, 
এত ফরসা চিনি কোথায় পায়? 11 ১১৫ 
মোগাগুলো সব ফাটা ফাটা, 
ক্ষীরগুলো সব অটা-আটা, 
খিরকিচ বাধায় ক্ষীর খেতে। 
সকল দ্রবাই ফাকিতে বেনা, 
(ধেনো গরুর দুধের ছানা, 
বড় দুঃখ পেয়েছি পাত পেতে।। ১১৬ 
দেখিলাম বেটার সকলি ফকি, 
বামুন বড় বাটি লক্ষি, 
ইহার বাড়া হয় যদি কাপ কাটি। 
সকল বিষয়ে নানকল্স, কেবল পাহাড়ে গল্প, 
মেটে জাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি।। ১১৭ 
এইরূপ গিরি রাজায়, নিন্দা করি থিজ যায়, 
শিরি ধন্য বলিছে অনা লোকে। 
সে নান্দে ঢাকের গোলে ঢাকে।। ১১৮ 
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মদন -স্ভস্ম। 
শ্রফ করছ শেষ, সন্তবর্ষ বয়েস, 
| প্রাপ্ত যখন হলেদ পাকতী। 
করিতে ভাবেন প্রজাপতি ।। ১১৯ 
সচেতন করেল থান কে। 
চাহেন পঞ্চ বদন, উদ্ঝায় ভস্ম মদন, 
রতি কত কাঁদে পতি-শোকে।। ১২০ 
দেবগাণ মহানন্দ, সম্বন্ধ করিতে বন্ধ, 
নারদে পাঠান গিরি-স্থানে। 
চিল প্রষ্মার পুত্র, করিবারে লগ্ম-পত্র, 
অগ্কা হ'য়ে হরি-গুপগানে | ১২১ 
দয়াময়! দীন-দুঃখ হর। 
হে দ্লীননাথ। দীনোহই।। 
দু দুষ্ধ্দ দলুজদজ দল, 
দিনকর-সুত শুদভাগত,--দয়া দীনে কর।। 
দেব! দরশন দেহ, হ'লো মম জীর্গ দেহ, 
নাহি মম ভর্ভি-সমাদর।। 
ছেযাম্থেধ-দোধ আদি, প্লোহিকর্ম্মে হয়েছি বড় দুট। 
সদা দুষ্পথে শ্রমি, করি দুষ্করণই । 
কর ভব দুষ্পার পার, 
অম পুগ্ধর দায় জানি বড়, 
দুঃখদাবানলে দহে দিবস রজপী, 
খিজ দাশরাথির দুরদৃষ্ট নিবারো, 
দাস-দুর্গতি কর দূর।। (চ) 
আগমন তপোখন, শিরি ক'রে সস্োধন, 
কহেন, সাধন পু অদা। 
আসনে বান দিয়ে পাঙ্গা।। ১২৭ 


করি হট আলাপন, বিবাহের উত্থাপন, 
করেন মুনি ভূধরের কাছে। 


পতিত্র এক পাত্র স্থির আছে।। ১২৩ 
সর্ধগুণে গুণধর, লাষটী তাঁর গঙ্গাধর, 


দাশরছি রাজের পাডারী। 


লম্বোদর সুন্দর শরীর । 
ভবিতবা য! থাকে বিধির।। ১২৪ 
বড়মাণুষী কিছু মাত্র নাই। 
তাঁর সঙ্গে ক'রে ভাব, কত জন্মার প্রাদুভবি, 
সংসারে হয়েছে দেখতে পাই।। ১২৫ 
কোন আশে নাহি দোব, পুরুষ তো নন আশুতোব, 
অনায়াসে দেন আনুকুল্য। 
কিন্তু মান-অপমান তুল্য ।। ১২৬ 
তব কন্যা যোগা তাঁর, তিনি যোগা জামাতার, 
শুনিয়া কহেন হিমগিরি । 
যোব্র-চিন্তা মোর ত নাই! প্রিয় পাত্র মাত্র চাই, 
তবেই ক্ষণমাত্র পত্র করি।। ১২৭ 
অর্থ আলয় ভূষণ, অনা কি ফলস অন্বেষণ? 
কন্যা জলো দিতে ভয় মনে। 
কে খাবে আমার অতুল ধন? সবে ধন উমাধন, 
উত্তরাধিকারিণী এই ধনে ।। ১২৮ 
আমাদের কুল-ধর্ম, করতে চাই কুল-কর্ম্ম, 
দুষ্ধুলে দুষ্ম্্ম ন! হয় মাত্র! 
নারদ কন ভারতী, তাতে তিনি মহারধী, 
নবগুণধর গঙ্গাধর পাত্র ।। ১২৯ 
শঙ্কর কুলীনের পতি এমনি কুলীন এ অধিলে 
হয় যে কুলবিহীন,- 
তার ভব কুল দেন ভবের কৃূলে।। 
আছে তাঁর কূলে কালী, 
কুলে না থাকিলে কালী, গৌরব নাই সে মহাকালে। 
হারিয়ে সে কু্মদায়িনী, কূল-শ্রান্ত ছিলেন তিনি, 
জন্ম নিলেন পাবাণ-কুলে।। (ছ) 
উমার সন্বন্ধ-রব, শুনিয়া রমণী সব. 
অমনি মুনির কাছে এসে। 
বলে, কে তুমি হে বড়-ঠাকুর! 
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বর্টী কেমন, রূপে গুণে বয়সে? ১৩০ 
পায়ে পড়েছে পক্ক দাড়ি, 
ঘটক! তোমার ত চটক ভারি, 
আই মা! ঘো্টক করেছ টেঁকি। 
রাপী তো দিবে না বিয়ে, এরই বেশে অন্দরে শিয়ে, 
তুমি, মেয়ের মাঝে মেয়ে দেখবে নাকি? 11 ১৩১ 
নারদ বলে, এসো, এসো, 


হাসছো ভাল, হাসো হাসো! 
হাসতে হয় বয়স-দোষের হাসি! 
রাজার মত হয় রাণী বটে, 
ঘটে ভালই---যদি না ঘটে, 


ঝগড়া ঘটে--তাইতো ভালবাসি ।। ১৩২ 
মাতৃুলের শুভ কর্ম, শৌপ করা নহে ধর্ম, 
কৈলাসে যাইব আমি সদ্য। 

কাজ কি এখন খুচরা গোল, 
তোমাদের সঙ্গে গগ্ডগোল, 
অনেক আছে-_বাকী থাকল অদা।। ১৩৩ 
অন্তুপুরে গিরি যায়, কন্যারে আনি তথায়, 
নারদেরে করান দরশন। 
দর্শনের অগোচরা, দর্শন করিয়া তারা, 
প্রণমিয়া মুনির গমন।। ১৩৪ 
উপনীত তপোধন, যথায় পঞরদন, 
মদন নিধন করি বসি। 
প্রণাম করেন দেবখষি।। ১৩৫ 
সন্কোচ হ'য়ে শঙ্করে, কহেন মুলি যুখ্মকরে, 
কি কর মাতুল! বসি কর্ম্ম। 
তব ধন সে লয়কারিণী, যমালয়-গমনবারিলী, 
হিমালয়ে লয়েছেন শুভজল্ম।। ১৩৬ 
গিয়াছিলাম আমি তন্ত্র, ক'রে এলেম লগ্রপত্র, 
ভুমি পত্র পাঠাও স্বত্রে। 
যে মে ভ্্ব্য প্রয়োজন, শীপ্রে কর আয়োজন, 
ডাক বন্ধু প্রিয়জন মাত্রে।। ১৩৭ 


শুনিয়া মুনির অধরে, মহেশ না ধৈর্ধা বরে, 
আনতে উমা অর্মনি উতলা। 
ডাকেন নিজ সঙ্গীরে, কোথা গেলি ভূঙ্গী রে! 
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| যাতে হয় সন্বাবহার, 


অদ্ভুত আমার ভৃতগুলা! ১৩৮ 


নারদে কল হ'য়ে বাগ্র, শুভ কর্ম্ম উচিত শন, 
আমিতো হলাম অগ্রগারী। 
বিরিঞি আদি কেশবে, পশ্চাৎ লয়ে সে সবে, 


যান যাবো, না যান, যেও তুমি ।। ১৩৯ 


বর-বেশে মছাদেব। 
আয় রে বেতাল! সাজ তাল! 
হাড় মাল, বাঘ-ছাল,-_ 
এনে দে রে উমাকান্ডে। 
আর রে তোরা, যাব ত্বরা, 
গিরি-বরবাসে-বর-বেশে বরদারে আনতে।। 
আয় কাল-বিলম্ব কেন, কাল-ডুজঙ্গ আন, 
শুভ কাল হ'লো রে কালান্তে ৮৮. 
যার জনো.তনু জ্বরা, জনম-যন্ত্রণাহরা, 
লারদ-বদনে পেলেম শুল্তে; 4 
বিনা তারিণি! তাপ-হারিণী,-- 
আছি যে দুঃখে দিবা রজনী, 
পার নাকি জানতে ।। (জ) 
বাস্ত হ'য়ে সাজি বর. চলিলেন দিশশ্বর, 
কহিছেন মুনিবর, এমনি ক'রে যেতেই কি হয়: 
চাই লক্ষ কথার সমাপন, এই কথার উত্থাপন, 
দিন ক্ষণ চাই নিরাপণ, 
ওঠ ছুঁড়ি_-তোর বিয়ে নয়।। ১৪০ 
মিন্কে বন্ড কি লাশিয়ে, ফাঁকি দিয়ে হবে না বিয়ে, 
পাধাশের মেয়ের বিয়ে, তার মায়ের নাম ঘেনকা। 
পরিধান ব্যান্্কৃত্তি, প্রেত লায়ে প্রেতকীর্তি, 
ক্ষেপা বলে না দিলে পুত্রী,খেদায়ে দিবে খামকা।। ১৪১ 
তাতে দ্বিতীয় পক্ষের বর. কাঁপিছে আমার কলেবর, 
কি বলিবে গিরিবর, তার মেয়েটা বালিকা । 
সঙ্ঞন সমভিব্যাহার, 
সামগ্র্ লও ভারে ভার, যেমন যেমন তালিকা ।। ১৪২ 
নৈলে সাধা হেন কার, মন মঙ্জারে মেনকার, 
শঅনের যতন অলঙ্কার, যা চাইবে দিবে তাই। 
করতে হবে বাদা-ভাখ, নিমন্ত্রণ ব্রদ্মাণ, 
ভুত লয়ে হবে না কা, ইথে ভদ্রলোক চাই ।। ১৪৩ 


$&1৮৭ 


আহান করে হে কাল! তোমাকে লোকে চিরকাল, 
পরের খেয়ে খুব হয় কাল, নেবার বেলায় কি মোহ! 
তোমার করতে উপুড় হাতি, কড়ু দেক্গিনে ভূতলাথ। 
অখ্যাতিটে সমুহ ।। ১৪৪ 
কঙ্ছন নাই ক্রিয়াকলাপ, 
খরচের নামে দেখ প্রলাপ! এত কিছু ভাল নয়। 
জশগন্তর লোক নিরবধি, তোমায় আদর করে যদি, 
প্রণারী দিলে আশীবাদি, কিছু কিন্তু দিতে হয়।। ১৪৫ 


কুবেরের করে ধন, সব করেছ সমপ্ণ, 
থাকতে বিষয় বিড়খবন, হয়ে বসেছ ফতুরো। 
যা ইচ্ছা হয় যখন, খেতে পারো ছানা মাধ্ধন, 
কি কপার্ের লিখন, সার করেছে ধুত়ারো | ১৪৬ 
সম্প্রাতি এ বিবাহ, তোমার বিনে খরচনিক্াহ, 
হবে না তার কি কহ, করতে হবে কিছু জাঁক। 


অনেক তোমার প্রতিবাদী, পাঠাও বলা-আশীবা্দি, 
তবে আমি কোমর বাঁধি, 
নৈলে, গুয়র হবে ফাক ১৪৭ 


সইতে হবে নানা গোল, চাও যদি সুমঙ্গল, 
খাওয়াতে হবে দাধ-মঙ্গল, মার্গীদিগে নিশিতে। 
ধাহল কৈ ছে মহাশয়! 

হয় বিয়ে-যদি হয় হয়, 


বঙ্গদের কম্পন নয়, তাতে পাবে না বসিতে।। ১৪৮ 
সঙ্গে যাবে হত্তী বার্জী, আর যাবে হে বাদা-বাজী, 
হবে তায় বাকদের বাজী, নইলে কথা কবে না। 
ধাড়ী শিয়ে সেই গিরি -- বোম! 
পোড়াইতে হবে বোম, 
সুধু করে ব্যোম ব্যোম, গেলে বিয়ে হবে না 11১৪৬ 


আমাকে নিয়ে ধরাধর, করিবে বেটা ধরাধর, 


কি জানি ক্রোধে করি ভর, করে বন্ধন করবে ।। ১৫০ 
শিষ কন, শুন নারদ। অন্যায় সব অনুরোধ, 

কর, তোমার নাই কি বোধ, যার যেমন সাধ্য? 
আমি কি এখন হাসাব ধরা? বৃদ্ধ বয়সে অতি জরা, 
লঙ্গজার কথা বিয়ে করা, তাতে আবার বাদা? ১৫১ 
তারা বদি বলে হয় লাই, তুমি বলিবে হয় নাই, 


ূ কুদিনে করিবে না করিয়ে, 


পৰি রাতের পানী 


দ্বিতীয় পক্ষে ওসব নাই, তাহেই সৌষ্ঠব। 
খায় যদি দু'পাঁচজন, ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব ।। ১৫২ 
কাজ কি সঙ্গে একা যাই, আমি তো! বলি কাজ নাই, 
হরিকে কেবল সঙ্গে চাই, হবে না গুরু ভিন্ন। 
বিধিকে হয় সঙ্গে নিতে,  বিবাহ-কালে বিধি দিতে, 
বিধি মন্ত্র পড়াইতে, কাজ কি আর অনা? ১৫৩ 
দিল ক্ষণ যে করাতে বলা, 
কালের কাছে কি কাল-বেলাঃ 
তুমি কি জান লা ভোলা, কালগুণেতে দণ্ডে। 
যার জনো দিন গণি, দীনের ডপায় দীন-তারিণী, 
আজি যদি দিল দেন তিনি, এ দিন কি খণ্ডে! ১৫৪ 
বিরুদ্ধ যদি থাকে তারা, কি বলিতে পারে তারা? 
তার তারার সহোদরা, দক্ষ রাজার কান্যে। 
সে সব কথা অনা দিয়ে, 
সংহার কত্তরি বিয়ে, ভুলেছ কি জনো? ১৫৫ 
এ সব কথার পর, হয়ে অতি তৎপর, 
আসন করি বৃষোপর, সঘনে ডাকেন স্বগণে। 
চলিলেন হর বরপাত্র, ভূতশগণ বরযাত্র, 
পুলকিত হ'য়ে গাত্র, চলে শিরি-ভবনে।। ১৫৬ 
হর বাজাইছেন গাল, তালে তালে তায় দিতে তাল, 
লাগিল বেতাল তাতে ছন্দ। 
| ফেন ভাদ্র মাসের তাল, 
লাগিল ভালে তস্তাল, হাসেন সদানন্দ।। ১৫৭ 
কেউ বলে বায় হর হর, 
করে দৌরাস্থ্য দন্ত কড়মড়, 
কেউ কারে মারিছে চড় বদনে হাসি অষ্ট! 
কেবা কারে আগলে, পাগলের হট্ট।। ১৫৮ 
সবাই সমান, কারে নিম্দি, আলো ভাল বাসে না। 
দিয়া থাবা থাবা ধুলা, নিভায় মশালগুলা, 
ফলে ব্যোষ ব্যোষ ভোলা! পূর্ণ হলো বাসনা, 
ক'রে দেন অঙচ্ছিহ, যত ভূতের বিরোধের। 
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সদানন্দের কি আনন্দ, যে আনন্দ নারদের || ১৬০ 
বিধি বিধুঃ দেখে সমভ্ত, ভয়ে হন না নিকটস্থ, 
হরের হাজার হস্ত, দূরে তাঁরা যান। 
হয়ে বড় হর্ষ মনে, দুঃখহর হরের সনে, 
হর্ষে যায় ভূতগণে, হর-গুণ করিয়া গান।। ১৬১ 
শিব, শন্বরে, শশধরধর হে গঙ্গাধর! 
অশেষ গুণধর! শেষ বিষ-ধরধারি ! 
কৃষকর প্রিপুরহর আশুতোষ এ শিশু--দোষ ; 
বিনাশ করিয়ে তোষ হে মহেশ! আশু দুখহারি 
কালভয়ে শরণাগত, প্রণত কিন্কর ভীত, 
রক্ষাং কুরু ওহে কাল কালবারি 7৮. 

ও পদে মতিহীন মুঢ় গতিবিহীন আমি অতি, 
হে স্বগুণে গুণহীন দীল দাশরথিকে,-- 
তুমি ত্রাণ কর যদি হে ভবভয়বারি! (ঝ) 


গা) ক তীঃ 


শিরিপুরে কুলকামিনীগণ। 
হেথা, মেনকা রাণী অতি যতনে, 
ডেকে আনে নিকেতনে, 
গিরিবাসিনী কুলকামিলীগণ। 
সজ্জা করি মনসাধে, যত রমণী জল সাধে, 
তঙ্গ দিয়ে বিবিধ ভূষন।। ১৬২ 
কার বা পোষাক কাটা, নাগরী ঘাগরী আঁটা, 
বুকফটা কারু রাঙ্গা চেলি। 
গোটা-আঁটা তাহাতে সোগালী।। ১৬৩ 
কারু বা চিকগ অল-মল। 
পরণে বসন হচ্, চরণে চরণপন্ঘ, 
গোল-বেঁকি গুজরি গোল মগ 1। ১৬৪ 
কোন কোন কামিনী ধান, মেঘ-ুম্বুর পরিধান, 
গৌরাঙ্গে নীলবন্ত্র ভাল লাগে। 
দূরে গিয়াছে পতির সোহাগ্গে।। ১৬৫ 


স্বায়ী দিয়াছেন শালের চাদর, 
গরবে গা দুলিয়ে ধান তিনি। 
করিয়া নানা উৎসব, রাজ-পথে রমণী সব, 
চলে যেন গজরাজগামিনী।। ১৬৬ 
উদ্জ্বল করেছে বাট, ঠিক ফেন চাঁদের হাট, 
সুখের সাগরে সবে ভাসে। 
এক যুবতীর বিড়ম্বন, নাই বস্ত্র আভরণ, 
যান তিনি বিরসে এক পাশে ।। ১৬৭ 
বলিছে ধনী খেদ করে, 
পোড়া-কপা'লের হাতে পড়ে, 
ক্রোন সুখ হ'লো না ললাটে! 
যে ভাতার দিয়াছে বাঁধ, একাদশী ভালো লো দিদি! 
গোল-হাত হলে গোল মেটে ।। ১৬৮ 


নারীর ধর্ম চমৎকার, বস্ত্র বিবিধ প্রকার, 
গা ভরে পান অলঙ্কার, শিরে সীথি, পায় পঞ্চমপাতা। 
তবেই পতিত্রতা হন, কর্তা ব'লে কথা কন, 


নৈলে পতির খেয়ে বাসন মাথা ।। ১৬৯ 


বর-বেশী শিবের ব্যাখ্যা । 


রঙ্গেতে রমণী চলে, গিরিপুরে হেন কালে, 
'বর এলো-_বর এলো'পড়ে গেল ধ্বনি 
সজ্জা করি সবারি আগে, নগরের প্রান্ততাগে, 
ধেয়ে যায় জনেক রমণী || ১৭০ 
দেখিয়ে বরের বেশ, ফিরে, অমনি ক'বে পুরে প্রবেশ, 
বলে ছি.ছি মরি লো! কি হবে! 
কি বিপদ ঘটালে বিধি, জাতি যদি বাঁচাবি দিদি! 
পলাবার পথ দেখলো সবে।। ১৭১ 
রূপে গুণে জানি একান্ত, মিলিবে উমার প্রারকান্ত, 
সকলের প্রাণ বুড়াবে যাতে! 
কি করলে শিরিবর, গ্রমন মেয়ের এমন বর! 
বলদে বসি,--আবার বুড়া তাতে! ।1 ১৭২ 
আশী কিন্বা নব্ুই, দুই এক বৎসর বেশী বই, 
কমি ত হবে না লয় মলে লো! 
হউক বুড়ো কি হউক নবা, এমন বুড়া কৃসভ্য, 
আমি তো দেখিনে ব্রিভূবনে লো! ১৭৩ 


৪৮% 

.. উদর মোটা--ঠিক যেন উদরী লো! 
বর নয় সে--কি জন্ভৃত, 
দেখিয়ে আতক্ষে দিদি! রি লো। 11 ১৭৪ 
হইত,--কুইত যদি ভাতে লো! 
যেয়ন অস্তুত পাত্র, (তেসত যত বরযাত্র,-- 
সজ্জা করি,-এলো যৃথে যুথে লো! ১৭৫ 
এক মিনাগে কেবল হাসে, ততুম্মর্থ চড়িয়া হাসে, 
রক্তবর্প, হাতে করি পুঁথি লো! 
আর এক জন পাক্ষাপরে, শন চক্র করে ধারে, 
নবঘন জিনিয়া তাঁর জ্যোতি লো! ১৭৬ 
পরগে আছে পীতাশ্বর, আমি ভাবিলাম এইটা বর, 
বুড়ার মাথায় মৌড় দেখিলাম শেষে লো! 
অমনি হ'লো চমৎকার, বড় সাধের বর বরদার, 
দেখিয়ে বাঁচিনে আমি হেসে লো! 11 ১৭৭ 
উুঞ্জঙ্গের পেতে গলে, ধুতরা ফুল শ্রুতিযুগলে, 
হেন পাগলে কনা কেউ সপে লো! 
পাধাপ কি পাধাণবুকে। চাঁদকে দিবে বাহুর মুখে? 
4 পতি পাকর্তী পায় কি পাপে লো? 01১৭৮ 
মুনিবর আনঙ্গেন বর, পরিধান বাঘাম্বর, 
মাখা ভন্ম কারেবরে। 

সাধের গিরিবরনম্দিশী ছি মা! 
এই ধরে কি কেউ বরে।। 
ধর দোখে সই! মাম হেসে, 
বর এদে কি কলপদে বসে, 
দোষের কথা কত কবরে! 
তোর কপালে আগুন, কেবল একটী গুণ, 
মুখে রামণ্ডণ গান করে।। (জি) 
বর-নিজ্ায় নারছের উত্তর । 
শিরিশ অতি ত্বরাধিত, খিরিপুরে উপনীত, 
দাত মাত্র সবে হতবুদ্ধি। 
সঞ্জা দেখে রাজ্জা শৈল. অমনি অবাক হৈল, 
সৃতি দেখে উড়িল ভূতজুদ্ধি।। ১৭৯ 


সঙ্গে শতাধিক ভূত, 


| শারদে বলে হত নেয়ে, 


মাশরখি রায়ের পাচালী। 


দেখে পাস্র ঈশানীর, দুই চক্ষে ভাসে নীর, 
পাযাপী পাষাণ ভাঙ্গে শিয়ে।। ১৮০ 
ওরে বুড়া অঙ্ষেয়ে. 
এত বাদ ছিল কি তোর মলে! 
বলদে বসে চন্্রচুড়, বুড় কি তোর বন্ধু বড়? 
এ দুর্ঘট ঘটিলস তোর ঘটনে।। ১৮১ 
নারদ কন,-ও কি কথা, মহেশের বয়স কোথা? 
তোমাদের লেগেছে চক্ষে দিশে ! 
ফেবল সরিপাতে চ্েঙ্গেছে দাত, 
হাস্াবদন বিশ্বনাথ. 
দূষা কর- দশা মন্দ কিসে? ১৮২ 
আমি চেষ্টা ক'রে অনেক কালহ, 


ঘটাইয়াছি এ ঘটকালী. 
তোমরা কেন ঘটাও আপদ । 
বুড়ো বালে কর ভয়, কন্যা যদি বিধবা হয়, 
খন আমাকে ধারে করো বধ।। ১৮৩ 
মৃত্যুকে করেন জয়, মরিবার পাত্র নয় ! 
বিষ খোয়ে করিতে পারেন জীর্ণ । 
হ'য়ে অতি বর্বর, চিনিতে নারে গিরিবর, 
কি বর মন্দিরে অবতীর্ণ! || ১৮৪ 
নারীগণ ধরিয়া কায়, বুঝায় রাণী মেনকায়, 


যা ছিল লিখন.--তাই পেলে। 
কেদে আর কি হবে সভা? প্রজাপতির ভবিতব্য, 
এ সভা ভবা দিবা ছেলে।। ১৮৫ 
হ'য়ে থাকুক অক্ষয়, 
হাতের লোহা হউক অক্ষয়,_ 
তোমার সাধের তশয়ার ! 
মা-বাপের আছে অথ, চিরকাল হবে তত্ব, 
পাত্র যোত্রহীন__কি ভয় তার? ।1 ১৮৬ 


শিরিরাজের কল্যাদান। 


হেথা বৃষ হইতে ব্যোমকেশ, প্র 
ব্যোম ব্যোম করিয়া শেষ, 
নামিলেন ধরায় ত্বযায়। 
আসিয়া নরসুদ্দয়, কোলে করি হর বর, 
ছাঁদনা-তলায় ল'য়ে যায়।। ১৮৭ 


শিষবিবাহ 


নারীগপ কয় ওম! খই বুড়াকে দিবে উমা! 
গঙ্গাধর হাসেন মনে মনে! 
ধুতুরার ঝোৌঁকে ঢলে, আপন আসন ভূলে, 
বসিলেন গিরির আসনে ।। ১৮৮ 
সভাশুদ্ধ করে হাসা, তখন হ'লেন পৃর্া্সা, 
ইসারা করেন যখন হরি! 
না করিলে কন্যাদান, ভুতের হাতে যায় প্রাণ, 
ভয়েতে সন্কজ করে শিরি ।1 ১৮৯ 
জিন্ত্রাসেন দানকালে, তিন পুরুষের নাম কালে, 


নারদ কালের কুল জানে। 
কথাটা আর কথায় ঢেকে, 
ঘটকালী আওডান ডেকে, 
গিরি ধনা হলেন কন্যাদানে 1 ১৯০ 
আদি পুরুষ কৃত্তিবাস, কৈলাস-পর্কতে বাস, 
সংসারের মাঝে কুল-বেত্তা। 
কামদেব পণ্ডিতকে করি জয়. তেজে তিনি দিশ্থিজয়, 
বিধু ঠাকুরের 'অভেদাত্মা।। ১৯১ 
শূলপাণির ছেলে গৌরীকান্ত। 
মাহেশ্খর কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর বাণেশ্বর, 
চারি পৃত্র তাঁর গুণবন্ত।। ১৯২ 
মহেশ-পুত্র তিন জন. প্রিলোচন পঞ্চানন, 
প্রধান সন্তান ত্রিপুরারি। 


ভুতনাথ ভৈরবনাথ, ভোলানাথ শঙ্ুনাথ, 
ক্রিলোচলের এই পুত্র চারি 11 ১৯৩ 
শন্ুসুত শুলধর, গঙ্গাধর শঙ্কর, 


সদানন্দের পুত্ত হর, তোমার মেয়ের বর, 
দেখে শ্রুনে করেছি সম্বন্ধ ।। ১৯৪ 
শুনে গিরি করেন কন্যাদান। 
পরে শুন সমাচার, যেরাপ হয় স্ত্রী-আচার, 
| কুলাচার যে আছে বিধান।। ১৯৫ 


বরাকে বরণ করতে হয়। 


সবে পলাইছে নিজালয়।। ১৯৬ 


উকি 


এক রমখী কুলবতী, কুলমধো বলবতী, 
দ্রুতগতি গিয়ে নিজ পাড়া! 
বলে, বারণ করেছিলো মানা? 
যাসনে লো কুলবতি! তোরা ।| ১৯৭ 
কোথা যাবি ও লো ক্ষমা! 
ও আহুাদি! দে লো ক্ষমা! 
বামা লো! বাহিরে যাসনে রোতে। | 
কোথা যাবি শ্যামা লো! কুল শীল মান সামালো, 
যেতে হলে হয় জেতে হ'তে যেতে।। ১৯৮ 
এমন নয় যে হবি মুক্ত, কেন যাবি ওলো মুক্ত! 
কুলেতে কলঙ্ক-পাপ মাথ্তে। 
যে পাপ এনেছে শৈল, সক্কনাশ হবে সই লো, 
যে যাবে তার পোড়া জামাই দেখতে ।। ১৯৯ 
কিসের সজ্জা ওলো মতি? 
ওত নয় তোর ভাল মতি। 
বুড় মহেশ মুঢ়মতি অতি লো! 
মানা করি ওলো খুদি! ক্ষিপ্ত হ'য়ে আশ্খুনী 
শিয়ে ছিছি! মজাবি কেন জাতি লো! ২০০ 
মহেশ দেখতে করি মহাসাধ, 
যেওনা হে মহাপ্রসাদ ! 
প্রমাদ ঘটিবে গোলে খালি। 
কুলের গায়ে দিয়ে জল, যেওনা হে গঙ্গাজল, 
উদ্ফ্বল কলেতে দিয়ে কালি ।। ২০১ 
কি দেখতে হায়ে বাকুল, কুল যাবে রে বকুলফুল। 
দেখ হে! যেওনা দেখনহাসি! 
প্রতি জনে নিষেধিয়ে, স্বরায় কহে আসিয়ে, 
পাড়ায় যতেক প্রতিবাসী 1 ১০৬ 
যাসনে ওলো কুলবালা! 
মহেশের ভূতের হাটে, 
সে স্ব ঠাটে, সন্ধাবেলা।। 
যে রূপ ধরেছিস তোরা, চিত্ত-উদ্মব-করা, 
চাঁদ যেমন তারায় ঘেরা, 
খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা! টে) 


৪8৮ 
বরণ-কালে মহাদেব দিগন্বর। 
তা শুনে কহিছে নারী, আতমরা তো রহিতে নারি, 
সবে যাদ বর-বিদামান 11 ২০৩ 
বরণ করতে যান ধনী, বেজায় দিয়ে উলুধ্বনি, 
নারদ আসিয়ে হেনকালে। 
পাগাইতে রঙ্গ তুল, তুলিয়া ইষের মূল, 
বরগডালায় দেন ফোক ।। ২০8 
ত্াক্জা কর সদালন্দে, সর্প পলায় তার গন্ধে, 
বাগ্রচর্ত্ম খসিল পরণে। 
দাঁড়ালেন নবাবর, দিবা-রূপ দিশান্বর, 
পারি সারি নারীর মাঝখানে ।। ২০৫ 
মহেশের কাণ্ড দেখে, লক্ছগায় বদন ঢেকে, 
পরাতে পথ পায় না কুলবাল!। 
বঙ্গে, ওমা কোথ্য যার! মাটি ফাটি--তাতে মিশাই, 
উনাম জানিলে হেন স্থল: 11 ২০৬ 
এমন ক্ষেপায় দিতে, কে পারে স্বণ-দুহিতে, 
ঘে পারে... সে পারে মেয়ে বধো। 
বজায় যে গেলেম গো মা! 
বন্দে আর পালায় বামা. 
পাল! পারা শব্দ লারী-মাধো || ২০৭ 
প্গ রাখা প্রার্থনা যদি, দ্রুতপদে আয় লো পদি! 
পাছে থাকলে পড়বে পেচাপেচি। 
গিি করেছি মানা, না মেনে দৃর্াতি নানা, 
মানে মালে মান থাকলে বাঁচি ।। ২০৮ 
ফিআছে কপালে লেখা, এমন ছেয়ের জামাই দেখা, 
একে দক্তহীন--.তাতে কেশ পাকা 
এত মেয়ের মাঝে সঙ্গি! বুড় মিনসে করলে একি! 
চড়ার ৬$পর মন্ত্র পারা ।। ২০৯ 
8 
আই আহ পানা! কি বালাই, 
কাছ নাই এ জামাই, 
বত মেয়ের হাটি পেয়ে, অন্গেয়ে মাথা থেয়ে, 
আবার হয়েছে উলাজ।। 
চল গো সঙ্জানি চলা, নালা কেটে ফেন জল, 


চারার নস পি ০ ০০ পাপা সস শপ সপ ০০ি আপ লি পাকা তা পপস্ি  পিউপপিসররপপ প স এ 


প্রি 


মাশরখি রাতের পাচাজী। 


এন না- বুড়াকে করি ব্ঙ্গ। 
মরি ভ্রাসে বুকে বসে-_ 
আবার খাবে লো ভূজঙ্গ।। 
এ বড় মর্ম্ের বাথা, এমন বরে স্বর্ণলতা,_ 
দিবে শিরি-খেয়ে কি অপাঙ্গ।। 
মরি মরি ছিছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে-_ 
বিরুধে নারদ বুড়া রঙ্গ? 
সাধের উমার বর, ক্ষেপা দিগাম্বর,_ 
শিরে জটা, উদর মোটা,-- 
কি ঘোরঘটা ভূতের সঙ্গ।। (5) 
নারীগণ যায় চলি, “যেওনা যেওনা" বঙ্গ, 
নারদ রমণীগণে ডাকে। 


কেন কর গোলনাল, অমনধারা অসামাল,_. 
বস্ত্র অনেকৈরি হ'য়ে থাকে।। ২১০ 
মেটা উদরের দশা, না রয় বসন কসা, 


ঘসা রীত আছে লো অবলা! 
মিছে কেন বারে বারে, লজ্জা দেও বিয়ের বরে, 
তোমরা মেয়ে বড় তো উতলা ।। ২১১ 


উনি কিছু চতুর নন, মামা আমার পঞ্চানন, 
সেকেলে” পুরুষ সরল 'অতি। 

অকৌশল হবার নয়, ক'রে! না ভবের ভয়, 
আনন্দে রস কর রসবতি! ২১২ 

নায়ীগণ না শুনে বাপী, পলায় লইয়া প্রাণী, 


গিরিরাশী ক্রোধে কয় নারদে। 
ওরে বুড়া অল্পেয়ে! তুইতো আমার মাথা খেয়ে, 
এত বাদ সাঁধলি এত সাধে ।। ২১৩ 
মেয়ে দেয় হেন পাগলে, 
করে বন্ধন হাতে গলে, 
গিরি আমার উমারে ডুবায় রে! 
কি কাল নিশি পোহায়, কাল এনেছি ঘরে হায়, 
কালফগী বেড়া সর্ব গায় রে! ২১৪ . 
সাপ দেখে বাপ বলে সরে, 
একি পাপ বাছার ঘটায় রে। 
কে পরে বাঘের ছাল? কে পরে নাঙের মাল? 


শিববিবাহ ম৮৭ 


কিছু ভালো লাগে না' আমায় রে! ২১৫ 
গলে দিয়ে গজমতি, গ্জপৃষ্ঠে হবে গতি, 
আলো হবে নন্দিনী শোভায় রে! 

ওমা মরি মরি! মারে! মারে! 


বুড়া মিক্সে বলদে বসায় রে! ২১৬ 

এখন কি কর্মফল, কে খায় ধুতুরা ফল? 
ভস্ম মাথায় কেবা বল কায় রে! 

আ মরি আমার অভয়ে, ভূপতির মেয়ে হয়ে, 
রবে হেন কুপতি-সেবায় রে! ২১৭ * 

কপালে দেখে আশুন, আগুন মোর দ্বিগুণ, 


মনাগুন কে মোর নিভায় রে! 
মোরে রেখে শুনা-ঘরে, বুঝি সন্লাসিনী কারে, 
যাবে লয়ে শ্মশানে বাছায় পে! ২১৮ 
সজ্জা দেখি শঙ্ষরে, লজ্জা তাজ নিন্দা করে, 
গিরিরাশী- না রাখিয়ে মান। 
অন্তযামিনী ত্রিপুরে, অন্ত জানি অন্তপুরে, 
অন্তরে অনন্ত দুঃখ পান।। ২১৮ 
ত্বরা যান ধরাবাহিনী, অদনান্তক মোহিনী, 
বদন নয়ন-জলে ভাসি। 
মন ধৈর্যা নাহি মানে, কহেন মন-অভিমানে, 
জননীর বিদামানে আসি ।। ২২০ 
ওমা পাষাণ! আবার কি শুনি! 
বল কুবচ্ন সদানন্দে। 
তা কি শুন নাই শ্রবণে, তাজেছিলাম জীবনে, 
দক্ষ-ভবলে, করে শ্রবণে,- 
শ্রবণ- এ শিবের নিন্দে। 
কেন কর গো মা! বিপদ-উৎপত্তি, 
জান না মা! আমি পতিপ্রাপা সতী, 
বিক্রীত করেছি মতি, 
প্রাপ-পশ্পতি পতির পদারবিন্দে।। (ড) 


শিবের মনোহর বেশ-খারণ। 


| বিধি করেন বিঁধ যনে যনে। 


লোচনে লোচনে ত্বিলোচনে।। ২২১ 
কি দেখ ব্রিপুরহর! ধর মুর্তি মনোহর, 
হর হে! দুঃখ হরণ করনা? 
ঈশান ইসারা জানি, ঈষৎ হাসি অমনি, 
পুরান পুরবাসীর প্রার্থনা।। ২২২ 
ধরিতে সুন্দর সুর্তি, বাগ হ'য়ে ব্যাত্রকৃত্বি,_- 
তাজা করিল্গেন ত্রিপুরারি। 
পঞ্চবক্রু ত্রিলোচন, ত্রিলোক-দুঃখ-মোচন, 
যে রূপ মদনমদহারী।। ২২৩ 
রজতগিরির আভা, গিরিপুর করিল শোভা, 
গিরিশের রূপ যে অতুলা। 
বিরূপ ছিল গিরি-নারী, বিরূপাক্ষ-রূপ হেরি, 
অমনি হয় পুলকে প্রফুন্্র || ২২৪ 
বিশ্বনাথ রূপ শৈল, হেরিয়ে বিস্ময় হৈল, 
ত্বরায় আসিয়া! তারা, তারাপতিকে দেখি তারা, 
তারায় বহিছে ধারা কত।। ২২৫ 
নারদ কন হেসে তখন, দেখ ধনীগণ! কেমন এখন, 
দেখে ভস্মমাথা উদ্মা করে গেলে। 
এখন, সে উদ্ঘা ত ভশ্ম হলো, 
তস্মে ঢাকা আগ্মি ছিল, 
পাগল দেখে পাগলিনী হ'লে! 11 ২২৬ 
না জেনে কি ভাল মন্দ, আমি করেছি সম্বন্ধ, 
এ কপালে যশ কড়ু না হ'লো। 
মনে করি ভিখারী যোশী, 
স্বাকার করে না শিখরী মাসী, 
এ ভাব কেন,--সে ভাব কোথা গেল? ২২৭ 
দেখি তনয়ার ভপ্তা, শ্বাশুড়ী কেন প্রেমে মস্তা! 
কি ভাবে নয়নে বহে বারি! 


| ক্ষেপা জামাই বলে খেদ,. কোথা গেল সে বিচ্ছেদ? 


একেবারে যে পিরীত বাড়াবাড়ি।। ২২৮ 
রাপি! কল্যাদানে স্বীকৃত নও, 
এখন, আপনি যে বিস্রীত হও । 
পাগলের মুগলচরালে। 
ডেকে আন শিরিবরে, বরণ ক'রে সমাদরে, 
বরের কাছে বর মাগ দুজনে || ২২৯ 


৪৮৮ 
আমার সার্থক হইল ভ্রম, 
ঘটতে ঘটতে ঘটল না কি করি! 


কপালে নাই মোর আনন্দ, ক্ষান্ত হ'লেন সদানন্দ, 


আন ছুলালেন মলোছর রাপ ধরি।। ২৩০ 
সেই তো শিষের নিঙ্গে হ'লো, 


সেই ভূত সব সঙ্গে ছিল, 


অনায়াসে দেখ করিলেন ক্ষমা। 


আমার যত সনোদ্তীু, প্রাকবারে ক'রেছেন নষ্, 


সল্লার জাঙধি আমার আশুতোষ মামা! ২৩১ 


শিব-গপলে পাকরতীর মাল্য প্রদান। 


শারাদের শুনি রহসা. 
পাষাজী পরমানদ্দে পরে। 
করে পাপ সুপারি করি. 
বরণ করেন দিনাস্বার়ে।। ২৩২ 
ধারণ করি কর যুগে, 
বরদা যান দিতে শুতক্ষা্প 
পঞ্চমুখ গ্রিপুরারি, 
মাজা দিতে ভাবেন মনে মনে ।। ২৩৩ 
এই চিন্তা ঘোড়শীর,.. 
সব শির সম শোভা দেখি। 
প্রাতাক শি উপরে, 
শ্ঁতি বক্রে দেখি তিন আঁখি! ২৩৪ 
করিব কি জাবহার, 
কান শিরে ভাবে ভবকরী। 
এক যোগে যোগেম্বরে, 
যুক্তি করিলেন মুক্তিনদাত্রী।। ২৩৫ 
পঙ্গধদনেতে একবার দিতে বরমালা 
দাঁড়াইলেন উদ্লেশ-অন্মৃথে উত্ভ কর করি, 
প্লাকা-চষ্জ ঢাকা রূপ ধারিদী হরসুন্দরী, 
নিরছি রাগ গগনে চালা চাঙা ।। 


পীশানের ঈষৎ হাসা, 
সহ নারী সঙ্গ করি, 
বরমালা বর গলে, 
ছিচুজা ত্রিপূরেম্বরী, 
নাথ আমার পঞ্চশির, 
অন্্-শশী শোভা করে, 
অক্পোতে সপিব হার, 


মালা সাপধার তরে, 


| ছাশরছি রায়ের পীচালী। 
দক্ষ-যজের ভপক্রম, 


নখর ছেরি চকোর সুধা-মানসে উতলা ।। ডে) 


ক ক রঃ 


শিবদুরগর বাসর। 
গিরির অতি উৎসাহ, শুদ্ডদার শুভ বিবাহ, 
নির্বিয়ে নিকহি, কি আনন্দ নগরে 
হ'চ্চে জয় জয়ধ্বনি, মুবতী যতেক ধনী, 
দিয়ে তারা উলুফ্নি, ভাসিল সুখসাগরে।। ২৩৬ 
পবিভ্ত বিছায়ে বাস, বাসরে করিতে বাস, 
ল"য়ে শৌরী-ত্রিপূরারি, চারি পাশেতে সারি সারি, 
নগরের রসিকা নারী, সুখে বঞ্ধে যামিনী।। ২৩৭ 
নিশ্দি শশী যত রূপসী, হাসিতে খসয়ে শশী, 
শশিধর নিকটে বসি, রসাভাস ভাষিছে। 
একেতো শিব সুখশালী, কাবা করে জু'টে শালী, 
বলিয়ে বাকা রসালী, হিহি রবে হাসিছে।। ২৩৮ 
সে নিশি সুখের শেষ, কি শাশুড়ী কি পিশেস, 
সম্বস্ক নাই বিশেষ, একত্রে এক- গোত্র সমুদয় । 
রমণীর শুনি কন, হেসে হেসে ত্রিলোচন, 
সুখদা পানে চেয়ে কন, 
আজি আমার কি সুখ-উদয় ! || ২৩৯ 
বসনে হরিদ্রা মেকে, তাহে শিল-নোড়া ঢেকে, 
রমপীগণ কয় ডেকে, কি করিছ ওহে বর। 
বষ্ঠী নামে ঠাকুরাণী, বড় জাগ্রত দেবতা ইনি, 
প্রণাম কর শৃলপাণি! সন্তানের মাগ বর।। ২৪০ 
হেসে কন বিরূপাক্ষ, এত বড় দুর্দশা! 
জান না রমণীগণ, আমার লাম পঞ্জানন, 
আমার কাছে গণা নন, ষষ্ঠী আর মনসা ।। ২৪১ 
এ সব কি রঙ্গ তোলা, দেখায়ে রসের শীতলা, 
আমায় করিবে উতলা, তাই ভেবেছ তরুপি 
আমার নাম শিব দশ্তী, জগতের প্রাণ দণ্ডি, 
কুলুই-চ্ত,__তিনি ঘরে রনী ।। ২৪২ 
ইত দেখে মন তীতু কিহয়? 
আমারে করিতে জয়, 
এই দেখ গুছে নাগরি। বন্তীকে প্রণাম করি, 
ব'লে অমনি হ্রিপুরারি, ঠেলে ফেলেন চরণে।। ২৪৩ 


শিষবিবাছ 


এমন সুখের রেতে ঘুম-- হাবে না- ব'লে করে ধুম, 
নারীগণ করিয়ে জুম, হাত দেয় গে নয়নে।। ২৪৪ 
বলিছে যত রসবতী, বাক্ক আছে বসুমতী, 
তুখরি নাকি হে পশুপতি! গান করতে জান ভাই: 
শালা শালী শ্বশুরে, সব দুখ যাউক পাশুরে, 
গান কর ললিত সুরে, এ দেখ রজনী নাই ।। 
করিয়ে প্রভু উর্ধবষ্ঠ, আলাপ করেন তান। 
রাম-গুপ নানা রাগে, সুসঙ্গীত গান।। ২৪৬ 


পট ক ধর 


যায় দিন, জীব! মজ না জানকী-জীব্নান্বুজ-চরণে। 
স্মর না মনে, সে রঘুবংশ-তিলক, 
ত্রিলোক-পালক, পুলক পাবে, যাবে শোক, _ 
হবে সব পাপ লাঘব,--রাঘবের স্মরণে । 
দিনমশি-কুলে উদ্ভব, দিনমপিসুত-বারণে, 
ভবজলধিজলে তরিবি, ভাবো-- 
দয়ার জলধি জলদ বরণে। 
যে চরণ-রাজীবে জনমে জাহনী, 
পরশে চরণে পাষাণ-মানবী, 
অহল্যাদি বিধি শশী! রবি,_ 
পদে অধীন ধন্য কারণে। 
বাত" বেদাদি পুরাণে, 
দাশরধথি-কপা-বিনে বিকল আছে, 
দাশরথি দীন দুঃখ-হরণে।। (ণ) 


ও গা গা 


পাকর্তীসহ শিবের কৈলাস-াত্রা। 
শুনে গীত হ'য়ে মোহিতে, রমণী পড়ে মহীতে, 
| শিবে ব্রন্মজ্ঞান ক'রে নারী। 
শলী গেল অস্তাচলে, প্রভাতে বসি অচলে, 
আনন্দে ভাসেন ব্রিপূরারি।! ২৪৭ 
গত হলো দিবস বিংশেতি। 


_ পাষাগের প্রাণ হরে, : 


৪8৮৯ 


মমতা জামাতা প্রতি অতি।। ২৪৮ 
গিরি ভক্তি প্রকাশেন বড়। 
নঙ্দী হাসি নিদ্দি কন, ওহে প্রভু ত্রিলোচন! 
পশ্চাৎ ভাবিয়ে কম্ম্ম কর।। ২৪৯ 
স্বশুর-বাড়ীতে গঙ্গাধরা! তিন দিন থাকে আদর, 
তার পরে আদরে পড়ে অস্থু। 
অশ্নদার পতি হ'য়ে, অন্রদাস লাম লয়ে, 
সম্মান ঘুচাও কেন শস্ু! 11 ২৫০ 
বুঝে চলিলেই থাকে ভরম,. না বুঝিলেই অসপ্ভব, 
কি আদরে হয়েছ হরিষ? 
অধিক দিন থাকিলে পরে, ধিক দিয়ে কয় পরস্পরে, 
অৃত জ্রমেতে হয় বিব।। ২৫১ 
এখন ভোজন পরমা, রবে না এমন পরে মানা, 
কাজ কি এমন মান-ঘুচান প্রেমে? 
জলপানেতে নানা ফল, পানে লবঙ্গ জায়ফল, 
এ ফল ফলিবে দেখো ক্রমে! ২৫২ 
শেষে বলিবে পেটটালা, 
স্তর শালা কেবল প্রলাপ! 
নুতন নুতন ভাল লাগবে, 
শেষ কালে সকলে রাগিবে, 
বলিবে, বেটা বড় গয়ার পাপ।। ২৫৩ 
কিন্ত তোমায় বৃথা কই. মান-অপমান তোমার কই? 
আপন ভাবে সদাই থাক ভূলে। 
তোমার ঘৃণা কে ন! গায়? 
ছাই দিলে মাথিবে গায়, 
ঘর না! দিলে রবে বিশ্বমুলে।। ২৫৪ 
ক্ষীরেতে কি প্রয়োজন? বিষ দিলে করিবে ভোঙ্জন। 
বিড়ম্বন কিসে তোমার ঘটে? 


শুনে শিব করেন উক্তি, যে জন বিলায় ভক্তি, 
ছাই দিলে গ্রহশ তারি নিকটে । | ২৫৫ 
ভক্তির অসঙ্গতি যা", কেযায় তার পূজায়? 
যদি শর্করা সাজায় ভার শভ। 
ক্ষীর দিলে শত কু, কদাচ না খান শক, 
 ভক্কি পেলে বিষে হই রত।। ২৫৬ 


এত বলি কৃত্তিযাস, 


৪৯০ ছাশরছখি রায়ের পাচালী। 


কৈলাগপমনে ফন অন্ধ । 


শিরিশ-গমন-রব, শুনিয়! শ্লীরব সব. 


শবপ্রায় শৈলবাসী মাত্র।। ২৫৭ 


বা দেখে দিশছর়ে, গিরিরাজ্জ শোক সম্বরে, 


অপির তোষেন আগুতোষে। 


বিদায় করেন কলা -পান্র, উমা-সঙ্গে ক্ষপমাত্র, 


উমাকান্ত উদয় কৈলাসে।। ২৫৮ 


কফৈলাসে হরপাকতী। 

পাইয়ে পাবর্তী-কান্ডে, প্রণাম করি পদপ্রান্তে, 
প্রেমে মহ কৈলান নিবাসী । 
শিবের ধামেতে শিবে, বমিলেন শোভা কিবে, 
রং পর্কাতে পৃ শশী! ২৫৯ 

কিরূপ বিহরে রে কৈলাস-শিখরে ! 

হর-বামে হর-মনোনোহিলী, 

বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হলো উভয় শরীরে ।। 

হর-সোহাগিশী অতি হরিষ অন্তরে, 

ছেরে হৈমবঙী-যুখ হরদুখ হরে, 

সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেমসুধাসিন্ধুসীরে ।। (ত) 

শিষ-বিবাহ সমাপ্ত। 


আগমনী 
(ক) 
মেনকার শ্বপ্পু। 

মানসেতে শৌরীকপ ভাবিতে ভাবিজে! 
গিরিরারথী নিদ্রাগত, শেষ-যাফিশীতে ।। ১ 
স্বীয় জলনীর শিয়রেতে মা বসিয়ে।। ২ 
ফৈলাস-কুশল-বাতা ফন ধীরে ধীরে।। ৩ 
স্বপ্জে ছেরি গিরিনারী দুঃখহরা মেয়ে! 
ব্রিনয়নের নয়ন-তারা তারা পেয়ে খরে। 


যেমন, অন্ধ পেয়ে নয়নতারা, অন্ধকার হয়ে।। ৫ 


থাপ সপ পপ পা“ শপ পাপা পানা ৮৭ পপর ০ পা পপ আত ০ পন ৮০০ ০ পাস পপ এপ পা 


এড়ায় বিচ্ছেদ-স্থালা জুড়ায় পরাণী। ৬ 
বলে, উয্বা। মা ব'লে কি ছিল মা তোর মনে! 
ঘল ঘন ঘন ধারা বহে দুণয়লে।। ৭ 
ক্কীর সর সুরস মিষ্টার্র স্বর্ণ-থালে। 

কোলে করি দেয় উমার শ্রীযুখ-মগুলে।। ৮ 
পরে স্বপ্প ভঙ্গ হয়, দর্শনে উমে। 
আকাশ হইতে রানী পড়িল অমনি ভূমে।। ৯ 
এলোথেলো পাগলিনী প্রায় হয়ে শিখরী। 
সকাতরা হয়ে ত্বরা কন যথা গিরি।। ১০ 
গিরি! গৌরী আমার এসেছিল। 
স্বপ্ধে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, 
চৈতনারূপিণী কোথা লুকাল।। 

কহিছে শিখরী কি করি, অচল! 

নাহি চলাচল হলাম হে অচল, 
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল ;- 

অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল।। 

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়! তার! 

মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার, 

আবার ভাবি শিরি! কি দোষ অভয়ার, 
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো।। (ক) 
তারা ব'লে পড়ে রাণী ধরার ডপর। 
ধরাধরি করিয়া তুলিছে ধরাধর।। ১১ 
বাহাজ্ঞানশুনা রাণী কন্যার মায়ায়। 

“দেহ কন্যা' ব'লে রাণ! ধরে গিরির পায়।। ১২ 


গিরি হে! শিরিশপুরে প্রত যাও। 


বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণ-নন্দিনী, 


সম্বংসয় হ'লো গত, সময় হলো আগত,-_ 

ওষ্ঠাশত-প্রাণে বাঁচিনে- বাঁচাও ! | 

শৈল! যাও হে শৈল! যাও, 
মেয়ে এনে অঙ্গনে, 

দুঃখিনীর দুর্শতি ঘুচাও।। 


ক'রে আরাধশ, মহেশ-তারাধন, 
এনে বাসে উভয়ের বাসনা পুরাও ₹-- 
গৌরীর বিচ্ছেদাগুন, দহিছে জীবন মন, 
জানি গুশ,_যদি আগুন নিবাও।। (খ) 
গিরিরাজের কৈলাস-গমন। 
শিরি বলে, কিরূপে উমারে আন্তে যাই। 
আমি ত অচল, চলাচল শক্তি নাই।। ১৩ 
জ্ঞানহারা হ'য়ে রাণী, সে কথা না মানে। 
বলে, হে অললসে গিরি! বধিলে আমায় প্রাণে ।1১৪ 
জানি হে পাষাণ! তোমায় জানি চিরদিন। 
স্বভাব-গুণে তব কায়া দয়া-মায়া-হীন।। ১৫ 
সে কেমন ?- 


যেমল এ 


খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি। 
লোতীর স্বভাব, চিরকাল, পরদ্রবো দৃষ্টি ।। ১৬ 
মানীর স্বভাব, নিজ দুঃখের কথা পরে কন না। 
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথায় কান্না।। ১৭ 
নারীর স্বভাব, গুপু কথা পেটে রাখা দায়। 
ডাইনের স্বভাব, ছেলে দেখলে ঘনদৃষ্টে চায়।। ১৮ 
দাতার স্বভাব হয়, বাকা নাহি মুখে ! 
হিংশ্রকের স্বভাব, পর-সুখে মরে মনোদুখে || ১৯ 
কৃপণের স্বভাব, ক্ষুদ্র দৃষ্টি,_-খুদটি ধ'রে টানে। 
বালকের স্বভাব, খাদা দ্রবো দেবতারে না মানে ।1২০ 
বাতুলের স্বভাব, মিছে কথায় চারি দণ্ড বকে। 
বৈদোর স্বভাব, কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে।। ২১ 
জলের লীচ বিনে উর্ধাগামী হয় না। 
পাষাণের স্বভাব, শরীরে কতু দয়া মায়া রয় না।। ২২ 
রাণীর বাণী, তুল্য জানি, পাবাণভেদী শর। 
অমনি পাষাণ, হয় অবসান, দুখে জরজর || ২৩ 
হ'য়ে কাতর, ভাবিছে পাথর, বন্যা শুভক্করী। 
বলে ভবানি। শুনেছি বাণী, তুমি ত্রিলোকেন্বরী।। ২৪ 
গামন-শক্তি, দিলে না শক্তি! 

তুমি হয়ে মোর কন্যে।। ২৫ 
তুমি দুর্গে, দেহ দুর্গে, দূঃখী দীনে মুক্তি। 
দয়াময়! দুর্গে স্বর়ি। দেবদেব-উক্তি।। ২৬ 





৪৯১ 


দুরারাধ্য, দশ বিদ্যা, দনুজদলনী। 
দশকরা, বিপদহরা, দিগম্বর-রাণী।। ২৭ 
যোড় করে, স্তব করে, চক্ষে বহে শীর। 
পিতা প্রতি জন্মে প্রীতি, দেরী পার্কভীর।। ২৮ 
মন-গতি, তুলা গতি, সাধ্য গিরি পায়। 
অমনি ধেয়ে, উম! মেয়ে অদ্বেষণে যায়।। ২৯ 
তরান্বিত, উপনীত, কৈলাস-পর্কতে। 
দ্বারে নন্দী, করে কী, না দেয় প্রবেশিতে।। ৩০ 
বলে দুষ্ট! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, একি দুষ্টগতি। 
অন্তঃপুরে যাও কি রে! বিনা অনুমতি।। ৩১ 
যথা গৌরী, ব্রিপুরারি, স্থান দেব-রমা। 
এ অন্তর, পুরন্দর, ব্রহ্মাদির অগমা।। ৩২ 
গিরি কয়, পরিচয়, বলি তোর নিকটে। 
তোর মা ইশানী, সে শিবানা, 
কনা আমার বটে।। ৩৩ 
বৎসরান্তে, আসি আনতে, কাশীকান্তের পাশে। 
তিন রাত্রি, জগতকত্রী, যান মোর বাসে।। ৩৪ 
ছাড় রে ছার, দেখিগে মার, চন্দ্রবদনখানি। 
প্রাচীন পিতে, অন্দরে যেতে, 
মানা কড়ু নাহি জানি।। ৩৫ 
নন্দী ভাষে, ঘন হাসে, বলে একি শুনি! 
'অসস্ভব, গিরি তব, কমা ভবরাণী।। ৩৬ 
যোধামায়ার উদরেতে জন্মে জগঞজ্জনে। 
জননীর যে জনক আছে--জন্মে তো জানিনে ।ত৭ 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কত্রী, শিবকন্ত্রী শিবে। 
তার পিতা হই, 'আর বলো না, 
লোকেতে হাসিবে।।| ৩৮ 
নাস্তি অন্ত, পুরাণ তস্থ্, বেদান্তে অগোচরা। 
শুনেছি জগজ্জননী, আমার জন্ম-মৃত্ভাহরা ।। ৩৯ 
উদরস্থ, যার সমস্ত, শাস্ে কন ভব। 
তুমি যে মাতার জন্মদাতা, স্ম কোথা তব ?11 8০ 
ইচ্ছা-সয়ীর পিতা হ'তে, ইচ্ছা হয়েছে মলে। 


নান্তি প্রতুল, হয়েছ বাতুল, 


ভুল কর আর কেনে? 11 ৪১ 


ভেবে মম কুমারী, মমতা করি, 


এসেছ হরের ঘরে! 


সাধ্য কিবে, মমতা হবে, জানাতা বললে হরে।। ৪২ 


শিবের সায়, নাই যে কসর, তুলিয়ে শিশুর কাছে। | 


জাগদন্ব! ঘায়ের সৃষ্টি কত রকম আছে! || ৪৩ 


তুমি, সাগরকে ধদি বল, আমার শ্বখাদ পুষ্কর্ণী!। ৪৪ 
ব্ক্ধাকে যদি কল, আমার বৈধাহিকের সুত। 
সূর্যাদেষকে বল যদি, 
| মাখার গমলাগমলের পুতি) ৪8৫ 


বিধুঃকে যদি বিব্চনাহীন বালক ব'লে চ। 
মধ সালের নায়েব ধদি যম রাক্জাকে বল।। ৪৬ 
নিজে পাহাপ, তেমনি বুদ্ধি দিয়াছেন মা ঘটে! 
পাহাড়ে বুদ্ধি বটে।। ৪৭ 
স্বাপ্পেতে লোক-দেবতা রাজা, হয় ঘুমায়ে থেকে। 
আজি জেগে স্বপ্ন দেখে।। ৪৮ 
বড় সুখক্জপক, মায়ের জনক, দেখিলাম এত কালে। 
বাঁচিতে হালে, আর কত দেখিব কাল কালে 1 ৪৯ 
ভূঙ্গী বালে নন্দী! ভাই! বাঙ্গ কর বৃথা । 
শুনেছি পুর্বে, মেনকাগর্ডে, জাল্মে জপাল্মাতা ।1 5 
পুণা-ফোলে, ধনা কয়ে, কম্যা হন জনলী। 
তাই মায়ের শৈল-সুতা রৈল নাম জানি ।। ₹১ 
ন্দী বলে, কিসের দ্বন্ধ, সম্থদ্ধ পেয়ে। 
কি ভাকবা ভাবা, করেছি কাবা, 
পায়ের বাপাকে লায়।। 6২ 
বক কহ. মাতামহ : কশল-বিরণ। 
যাধেন অপর পন্ষ পরে মা, 
আঠি কেন আগমণ? ৫৩ 
তুমি পাষাণ বটে, তথাচ (কিঞু, 
দয়া আছে যায় জানা। 
অআইবুড়ী তো জামাই লায়ে যেতে, 
লাধ কত করে না।। ৫৪ 
গিরি বঙ্গে, রহসা হইবে ফিরে আসি ! 
আগে সাধ পুর্ণ করি, হেরি উমা পূর্ণাশী।। ৫৫ 
কলার নাকি দৈনা দশা 'নি পরস্পরায়।। ৫৬. 
,.. সাধ আছে, শন্থরের কাছে, করিধ সমপর্ণ | ৫৭ 


শসা ক সপ্ন 


| 


মাশরধি রাজের পীড়ালী। 


চেন না হে শ্রাধ্ত-গিরি। ভনয়া-ামাই | ৫৮ 
মহামায়া রেখেছেন, তোমায় মায়া অন্ধকৃপে। 
হান সৃচ্ষ্ ন হইলে দৃষ্টি হয় কিরূলে? ৫৯ 
ওহে স্রান্ত গিরি! এত অর্থ আছে কি তোমার, 
অর্থ দিয়ে তত্ব করবে তত্বময়ী তনয়ার। 
ভ্রিনয়নী চতৃবর্গ-প্রদায়িনী হে! 
আছে জগজ্জীবের পরমার্থ, পদপ্রান্ভেপরি যাঁর ;__ 
অর্থ দিয়ে করবে তত, 
তুমি, কি জান তন্ত্র তাঁর।। (গ) 


হা নী 


হুর-পাবর্তীর কোন্দল । 
পিতার আগমন পুরে, অন্তরে জানি ত্রিপুরে, 
জায়ারে কহেন ইসারায়। 
জয়া জানায় সম্বাদ, না করি বাদ-অনুবাদ, 
নন্দী দ্বার ছাড়িল ত্বরায়।। ৬০ 
পুরে প্রবেশিয়া ত্বরা, দেখি শিরি কন্যা তারা, 
দৃষ্টি করি পিতৃপক্ষে, তারাকারা ধারা চক্ষে, 
তারার বহিল সেই কালে।। ৬১ 
সংসার যাহার মায়া, মোক্ষদাত্রী মহামায়া, 
মায়া জনো কাঁদেন সঘনে। 
পিতা এসেছেন ল'তে, আসি ব'লে কাশীনাথে, 
অনুমতি চান অন্যমনে।। ৬২ 
যাইতে পিতার বাস, শঙ্করী পরেন বাস, 
কৃত্তিবাস না দেন অনুমতি । 
অনুযোগ করেন শৌরী প্রতি ।| ৬৩ 
তুমি সদয় অচলে, আমার কিরূপে চলে? 
চলচিল শক্ষি নাই ঈশানি। 
বয়স হয়েছে অশীতিপর, হাস হচ্ছে পর পর. 
এর পর কি হয় না জানি ! ৬৪ 
নাম ধরিয়াছি কাল, দুখে গেল তিন কাল, 
ভার্ধয হৈলে গুণবতী, দুখে সুখ পায় পতি. 
তা হ'লো না এ পোড়া-কপালে! ৬৫ 


অচলনন্দিনি। তা তো জান। 

বলিছ যাব তিন দিবা, আমায় কেবল দুখ দিবা, 
ভিন দিবা তিন যুগ যেন।। ৬৬ 

কেমন গ্রহবিগুণ বিধি, দিলেন না অন্নগুণনিধি, 
ভিক্ষা ক'রে এ কাল কাটাই। 

এঁ দুধে আমি দুখী, 
পতিভক্কি কিছুমাত্র নাই।। ৬৭ 

না ভেবে নিজ অদৃষ্ট, আমায় সদা কোপদৃষ্ট, 
মনের কথা ভাবে যায় জানা। 

তুচ্ছ কথায় কর তুল, সর্বদা বল বাতুল, 
প্রভুল বিহনে এ যাতনা । ৬৮ 

এসেছ যে বিয়ের বেলা, সেই হ'তে করিছ হেলা, 
ঘরকল্লা হয়েছে ভার বোঝা । 


সবদা উতলা রও, বাঁকা মুখে কথা-কও, 
কখন দেখিনে মুখ সোজা।। ৬৯ 
বিধি করেছেন দণ্ড, বাঁচিতে ইচ্ছা একদণ্ড._ 
হয় না আর এই দণ্ড মরি । 
মুড়া-জন্য বিষ খাই, কপালে যে মৃত্যু নাই, 
দায়ে প'ড়ে ঘরকন্ত্রা করি।। ৭০ 
আমি প্রাণী একজন, কত করিব উপার্জন? 
ভোজন-কালে মিলে পঞ্চজন। 
উপযুক্ত ছেলে দুটি, আহারেতে নাই ক্রটি, 
বড়টি গজমুখ-_ছোটটি ঘড়ানন।। ৭১ 
এটা তোমার তুচ্ছ বুদ্ধি বটে। 
পূর্বাপর আছে সুত্র, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র, 
রমপীর ভাগো ধন ঘটে।। ৭২ 
মোর ভাগা মন্দ নয়, হ'লো যুগল তলয়, 
সুসম্তান রূপে গুণে ধন্য। 
দেখ দুর্গা! মনে গ'ণে, তোমার কপালগুপে, 
বিষয় হইল সব শুন্য।! ৭৩ 
সুলক্ষপা হ'লে পরে, সুমঙ্গল হ'তো ঘরে, 
কমলার হতো শুভ দৃষ্টি। 
তিক্ত খাই তবু বলি মিষ্টি।। ৭৪ 
শুনি হর প্রতি অতি,-_ ক্রোধে কন টহমবত্তী, 


তুমি হলে না দৃখের দুখী, : 


[পরনে নাহিক বাস, 


জাগমনী ৪৯৩ 


আর না পোড়াও--ক্ষমা কর। 
যাহার ক্ষমতা রয়, দিয়ে নাহি কথা কয়, 
অক্ষমের বাকান্থালা বড়।। ৭৫ 
বল, _অলক্ষণ! নারী, এ দুঃখ ত সৈতে নারি. 
সেই শিঙ্গা বাঘছাল, ডদ্বুর হাড়ের মাল, 
সেই বুড়া বলদ আছে পুঁজি ।। ৭৬ 
ভূতে করি বরযাত্র, শিয়েছিলা বুড়া! পাত্র, 
বিবাহ করিতে হিমালয়। 
মোর জনা কত ধন, করেছিলে বিতরণ ? 
বুঝে কথা কহিলে ভাল হয়।। ৭৭ 
বললে পতি-নিন্দা হয়, না বলিয়া কত সয়? 
রাগে হয় ধর্ম কর্ম হত। 
যে দুঃখ হে দিশাম্বর! এ ঘরেতে করি ঘর, 
অনা হৈলে দেশান্তরী হ'ত।। ৭৮ 
পতি তুমি কৃত্তিবাস, ভূত সঙ্গে সহবাস, 
এ বাসে কি সুখ আছে বল! 
ভোজনেতে উপবাস, 
এ বাস হ'তে বনবাস ভাল ।। ৭৯ 
যে দেখি পতির আকার, সকলি বর স্বীকার, 
অন্তরে বিকার কিছু নয়। 
কি জানি হে ম্রহাকাল। দুখে গেল ইহ কাল, 
পরকাল মন্দ পাছে হয়! ৮০ 


শন্কর কহেন বাণী, জানি হে জানি ভবানি! 
চিরকাল পরবাস ভেবেছ। 
পতিব্রতা নাম ল'য়ে, সমরে উলঙ্গী হয়ে, 
পতিবক্ষে পদ দিয়া নেচেছ।। ৮১ 
সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ, গমন যথায় মন, 
তব জ্বালায় সদা অঙ্গ জ্বলে । 
তোমার জনো মান হরে, দেবগণে ঘৃণা করে, 


রমণীর লাধিধোগা বলে।। ৮২ 
তোমার বাভারে গৌরি! লোকালয় তাঙ্ছা করি, 
লজ্জা পেয়ে শশালে রয়েছি। 


কারে জানাইব তথ্য, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্ত, 
ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি।। ৮৩ 
বিষ খেয়ে জীর্দ করি, সৃষ্টি বিলাশিতে পারি, 


তোমারে দেখিয়া শঙ্কা লাগে। 


রি 

যথার্থ কহিলাহ মর্ম, তব দেহে নাহি ধর্ম, 
যা হয় -- লা হয় কর রাগে।। ৮৪ 

ক্রোধে কন ব্রঙ্গময়ী, ধশহিলা যদি হই, 


তাষে কেন ধর্ম পালে চাই! 
কে আর অনুমতি লবে, আপনার ইচ্ছায় তবে, 
পিতা সঙ্গে হিমালয়ে যাহ ।। ৮৫ 


গিরিরাজের শিব-পূজা। 
এতি খলি মহামায়া, করিয়া কপঢ মায়া, 


ডাকিছেন যুগল তলায়ে । 
নহেশের মান খন্ডি, 5৬ তরণে চষ্তা, 
অমনি চালন হিমালয়ে।। ৮৬ 
হইয়া বিপন্তুষ্ি, যোগপতি যোডহস্ত, 
অগ্রে ধেয়ে দুখে বন বাপী। 
শ্রোথিকে বৌোরিক কই, ধর্ম ঘোর ০ ব্রন্মাময়ি ! 
আন্রিকোতি ব্রদ্ধাতারা জানি 1 ৮৭ 
কম দোষ ক্ষেমস্করি ! আমি কিছু ভিক্ষা করি, 
ভিক্কাজজীথী জান ভব সদা। 
যদি আমায় কর রক্ষা, দেহে প্রাণ দেহ ভিক্ষা, 
অনা কিছু চাইনে অগ্পদা।। ৮৮ 
এই ভিক্ষা করি, আমায় ভাজি আজি গিরিপুরী ৮-- 
মেও না হে রাঙ্জকনো অ্পৃর্েন্থরি! 
আমি তোমায় ভাবি ব্রন্ষ, তুমি কই রোখেছ ধর্প্ম, 
জলা কি কাদাবে দেখে জনম-ভিখারী ? 
দয়) কিছ প্রকাশিবে, শরপাশাতোহং শিবে, 
বিচ্ছেদসাণারে শিবে! সঁপিও না শঙ্করি।। (ঘ) 
উমা প্রতি করি স্কতি, উর্তহাতে উমাপতি, 
উচ্চে বরে কাঁদিতে লাগিল। 
উপায় না গেগ্ি ক্রমে, উত্কট ভাবেন উমে, 
উদ্ভয় শট উপজিঞ।। ৮১ 
“ফাব না--যাব না বাণী, ওবেরে বলে ভবানী, 
ূ শিঙ্জনে জনকে লয়ে যান। 
শক্তি নাই, কহিনু প্রমাগ।। ৯০. 


লে পলিপ লী 


 মাশরছি রানের পাচালী। 


এখনি দিবেন বর, 


আশুতোষ দিশশ্বর, 
বান্কা-কল্সপতরু শিব ঘোশী।। ৯১ 

বক্মমর্মীর ত্রন্মবাকা, মনেতে করিয়া এঁকা, 

গিরি অতি যত্ে সেই ক্ষণে। 

গঠিয়েছে পার্থিব-লিজ, নয়নজলে বহে তরঙ্গ, 
ত্রিনগ্নন ভাকলা মলে মলে 11 ৯২ 

লভিতে মানস-ফল, 'আনি ধুতুরাদি ফল, 

গঙ্গাজিল বিশ্বদল ত্বরা। 

সাধিবারে দৈবকাজ, সাজে গিরি শৈলরাজ, 
কিভতি প্রভৃতি বেশ করা ।! ৯৩ 

পাধে গিরি দেবারাধা, দিয়া আসনাদি পাদ্য, 


যোগেতে অর্থা দান করে। 


বিশ্বপত্রাদি অস্ুজে, পৃজে শঙ্ু-পদান্ুজে, 
ধৃপ দীপ নৈবেদ্যাদি পরে ।। ৯৪ 
পুক্জা করি মহাকাল, নৃতা করি দেয় তাল. 


বাজে গাল ব্যোম ব্যোম ধ্বনি! 
পঙ্জা সমাপন পরে, যোড় হাতে স্ব করে, 
বান্কা, _ প্রাপ্তি তনয়া ঈশানী।। ৯৫ 
শঙ্কর! কর মোরে করুপা। 
গুণধর গঙ্গাধর! অধের্যয ধরাধর, 
ধর মিনতি ধর না।। 
হর! হর বিষাদ, পূরাও হে মন-সাধ, 
সাধ পরাতে করি সাধনা ।। 
হর ক্রেশ হে অশেষ গুশমরি ! 
শুলপাণি! পাধাণী প্রাণে বাঁচে না ;-_ 
বিপদে তব দাস, রাখ হে দিগবাস, 
আশায় নৈরাশ, ফেন করো না।। 
তবে পল যশ, ঘোষণা /-+- 
দেহ তিন দিন জন্যে, পরাণ ঈশাশী কল্যে 
তিন দিন বিনা শিবে রবে না।। (5) 


সব করে শৈল, হর-কৃপা হৈল, 
শিব কন ভবানীরে। 


যাহ দুর্গা গিরিপুরে।। ৯৬ 
ধৈর্য্য হয় না চিত, মোর কদাচিত, 
যা উচিত কর ঈশানি! 
যাও তুমি একাকিশী। | ৯৭ 
শুনিয়া তারার, হইল স্বীকার, 
যুগল শিশু রাখিয়ে। 
সঙ্গে হিমালয়, যান হিমালয়, 
চঞ্চলগামিনী হায়ে।। ৯৮ 
জননী যখন, অদর্শন হন, 
কৈলাস পর্কতি থেকে। 
ন! দেখিয়া মায়, কাঁদে উভরায়, 
কার্তিক গণেশ দুখে ।। ৯৯ 
বলে মাগো! তোর, 
জনক পাথর জানি! 
পিতৃ-ধর্ষ্মে কায়া, নাই দয়া মায়া, 
সন্তানে বধ জননি।। ১০০ 
,» এক্স তারা, “মরি গো মা তারা! 
ব'লে- নয়নতারা ভাসে। 
হিমালয়ে অনায়াসে ।| ১০১ 
উৎকষ্ঠিত মন, 
অশবণে কথা না শুনে। 
উচ্ৈ স্বর করি, দাঁড়া গো শঙ্করি! 
ব'লে কাঁদে দুই জনে।। ১০২ 
উদ্মাদ-লক্ষপ, পথি-নিরীক্ষপ,_ 
না হয় নয়নজলে। 
পথে দেখি পথী, কাঁদে গণপতি, 
ব্যাকুল হইয়া বলে।। ১০৩ 
তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই! 
কেউ না কি জান তাঁরে। 
এ পথে মোর জঙগাদন্বা মা গেল কত দূরে ।। 
চি, কৈ পদ দুরখানি, তরু অরুণ জিনি রে! 
দিল বিধু খণ্ড ক'রে, বিধি চরণ-নখরে।। 
মা আমার কৈলাসকত্রী, গভি-হীনের ঈতি-দাত্রী 


হইয়া কাতর, 


পবল-গামন, 


আাগমলী ৪৯৫ 


দণ্ডি-ঘরে অধিষ্াত্রী, চণ্ী নাম ধরে ।-_ 
আমাদের সেই জননীকে, , 
মা বলে জগতে ডাকে, ভাই রে।-- 
তাঁরে না জানে যে এ জগতে, 
জগত্-স্থাড়া বলি তারে।। (চ) 


ছু রঙ হর 


নম্দী ও মহাদেবের কঘোপকথন। 


সন্তানে দেখে বিবেকী, শঙ্কর কহেন, একি! 
কার জনো ভোগী আমি তবে? 
একি মোর কর্ম্মসূতর, উপযুক্ত, দুটো পু, 
চিরদিন বালক-ভাবে রবে।। ১০৪ 
শন্দী কয় হাসি, শুন হে শ্মশানবাসী। 
বলি তোমায় লঙ্দা তেয়াগিয়া। 
সন্তানের গৃহ ধর্ম, কডু না বসিবে মর্ম, 
যে পর্যান্ত নাহি দেহ বিয়া।। ১০৫ 
বড় দাদার দিলে বিয়া, রস্তাতরু আনাইয়া, 
বিয়ের উচিত নয় বল!। 
সেটা কিছু বিবাহ নয়, পুত্র প্রতি মৃত্যপ্রয়! 
বিবাহ-বিষয়ে দেখাইলে কলা ।। ১০৬ 
দুহ হাতে এক হাত হ'লে পরে, 
বিধি বন্দী করে থরে, 
মনের কথা সন্তানে কি কবে! 
সংসার নাহিক যার, সংসারে কি সুখ তার? 
যথারণা তথা গৃহ ভাবে।। ১০৭ 


বিশেষ, কলিতে নাই ভুলা কডু, 


মাগ হয়েছেন মহাপ্রড়, 
সম্বন্ধ,-_সন্বস্থীর সনে। 
সার কুটুম্ব যেখানে সাদী, সেই পক্ষেই সাধাসাধি, 
জগৎ বাধা রমণীর চরলে।। ১০৮ 
কলিকালে এই বাভার, রাজা হয়েছে ভার্ষে সার, 
কোথাকার বা হষ্ট কোথাকার বা গুরু! 
জ্োঠা খুড়ার কে সুধায় নাম? 
বাপ হয়েছেন বাঞ্কারাম, 
মাগ হয়েছেন বাঞ্থা-কল্সতরু || ১০৯ 
কেহ হন না মাগের উপর, মেজেয় ব'সে মাজিষ্টর, 


দেবর ভাসুর যে যে আর. কেউ আমীন কেউ পেশকার, 
জামাই-ভাগ্ে চিঠির গেয়াদা প্রায় ।। ১১০ 

ভগৎ হয়েছে মেগের বশ, মেগের কাছে বাঙতে যশ, 

গ্ৃতির মত তলে ফেলে, মেগের মতেই জাৎ চলে, 
মাগ হয়েছেন প্যান ভষ্টাচার্যা।।। ১১১ 

পিতা মাতা গুরু প্রতি, কপট ভক্তি কপট মতি, 
একান্িক ভণ্তি কেবল & চরণে আছে। 

বিয়ের বেলায় বাঁধেন হাত, কল্গি-যুগের জশল্লাথ, 
ভর্তা হয়েছেন ভূতা, মেগের কাছে)। ১১২ 


স্্ী-বাধোর পরিচায়, সদানন্দে নন্দী কয়, 
হেথায় শুনহ বিবরণ । 
লাশোে মায়ের গরশন।। ১১৩ 
সন্তান কাসিছে জানি, দু দুর্গতিহারিণী, | 
তারিশী স্বরায় আসি পরে। 
দুই কক্ষে দুই শিশু, লয়ে গমন করেন আশু, 
আগুভোয-রলমর্ী শিরিপুরে || ১১৪ 
| গিরিপুযে শিব-পুজা। 
গ্লেনকার ঝুরিছে আখি, গিরির বিলস্থ দেখি, 
অচজা-মোহিলী যেন চঞ্চলা হরিপী। 
পুরোহিত খিজবরে, রাণী কয় বিনয় ক'রে, 
ওহে দ্বিজ্ঞ। উপান্ কল শুনি।। ১১৫ 
দেখিতে ধুঃখিনী মায়, এবার ধুঝি উমায়, 
বিদায় দিলেন না িলোচন। 
পৈর্যা নাহি ধরে প্রাণ, গিরি বা তাজিল প্রাণ, 


প্রাণ-্উমার বিনে আশামন।। ১১৬ 
বষ্ঠাদির বঝারস্তে, এসেন আমার জগাদস্ে, 
খাবার বিল কিবা লাঙ্গি 
চক্ষে ধারা ভারাকার,. বলেন, -- তারা কৈ আমার? 
স্কট ঘটাঙ্জে শিব যোগী!) ১১৭ 
করোনা আর কাল বিশ্ব, স্বস্তায়ন কর আরস্ত। 
দৈব-ক্থে দৈব হরে জানি। 


মাদসে মানস কর. হেন মানস পুরাণ হয়, 
গিয়া উমা পয়াঞ্-নম্দিনী।। ১১৮ 


 গুনি ঝাক। দ্বিজরাজ, নাহি করে কাল বাজ, 


দাশরছি রায়ের পাচালী। 


নাম -- আগমল-জপা তারা || ১১৯ 


দুগর্ট নাম আদি ধ্যান. বিষুঃরে তুলসী দান, 
শুহ্ধমতে চণ্তী পাঠ করে। 
স্বস্তায়ন হৈল ইতি; ঘ্বিজের মনে হয় ভীতি, 
পাতি এলেন না গিরিপুরে।। ১২০ 
ব্রাহ্মণের নিকটে ত্বরা, রাণী কয়, হ'য়ে কাতরা, 


ওহে দ্বিজ। উপায় বল না। 
আসিবার যে লগ্র গেল, স্বন্তায়নে কি বিদ্প হ'লো! 
বি্ুহরের মা কেন এলো না? ১২১ 


স্বস্তায়ন দেখিয়া সাঙ্গ, হলো আমার অবশাঙ্গ, 
প্রাপ-সাঙ্গ করলে বুঝি শিব! 
দণ্ডেক দুদণ্ড পরে, গৌরী না আইলে ঘরে, 


জীবন জীবনে তেয়াগিব।। ১২২ 
ফললো না স্বস্তায়ন-ফল,  অভাগীর কি ভাগাফল। 
মোক্ষ-ফল ফলে যে সাধনে। 
যত সাধ বিফল হ'লো. জগৎ অন্ধকার হলো, 
ভ্রগদস্থা এলো না ভবনে! ।। ১২৩ 
হে ছিজ! তোমায় কই। 
কৈ এলো মন্দিরে আমার ব্রহ্মাময়ী ; 
তোমার চণ্ডী সাঙ্গ হ'লো, আমার চণ্তী কৈ।। 
পূজা করলে লক্ষ শিবে, আর কবে আসিবে শিবে? 
শিবের ঘর ত্যঙ্জিবে শিবে, আশায় রই ।। 
সন্ধজিত দুশানাম, জপলে ক-দিন অবিশ্রাম, 
দুর্গ আমার আমিবে কদিন বই ;-- 
তুলসীতে পূজ্জলে বিজুর, কৈ সে বিষুঃ আমার তুষ্ট? 
আদি যদি বিষুঃমায়ায় প্রাণে দগ্ধ হই।| (ছ) 


হী ক 


গিরিপুরে দশতৃজা। 

| রূপ, সনুক্ধের বৈরী, _ 

বামপদ মহিযাসুরে, অপর পদ সিহোপরে, 
পদতরে কাঁপিছে ধরদী।। ১২৪ 

রূপে ভূক আলো করে, বিব্ধি আয়ুখ করে, 


অশিময় আরশ অঙ্গে। 
সুহাস্যবদনী রঙ্গে ভঙ্গে।। ১২৫ 
পথ চেয়ে আছে পথ মাবে। 
মায়ের আগমন অমনি, হেরিল যত রমণী, 
শক্কর-রমণী রণ-সাজে।। ১২৬ 
পুলকে প্রফুল্ল কায়, দ্রুত গিয়া মেনকায়, 
অমনি রমপীগণ বলে। 
ওগো! গা তোল রাজমহিষি ! 
এ এলো তোর উমাশশী, 
পেলি দুর্গা” দুগনাম-ফলে।। ১২৭ 


ওমা শৈল-রাজমহিষি ! কাঁদিস নে গো আর. 
তোমার দুঃখহরা উমা এলেন এ! 

সেনাই তোর মেয়ে তারা, সিংহ-পৃষ্টঠে দশকরা, 
রূপে দশদিক আলো করিছেন ব্রন্মাময়ী।। (জ) 


গু ঞ্ 


গৌরী এলো এলো শুনি, এলো-থেলো পাগলিনী, 
এলোকেশী হয়ে রাণী, ধরা-শয়ন ত্যজি অমনি উঠিল । 
কৈকেকেগোমা! আমার সাধের উমা, 
কন্যা হরমলোরমা, 

আজি কি শিবের শুভদৃষ্টি ঘটিল।। ১২৮ 

নয়ন-জলে দৃষ্টিহারা, বলে-_-কোলে আয় মা তারা! 


জুড়াই দুটি নর়ন-তারা, 

মুখ দেখিলে দুখ খণডে। 
বিলম্ব দেখে তোমার, বিলম্ব ছিল না আর, 
জীবদ-যেতো উমা! দণ্চেক দু'দণ্ডে।। ১২৯ 


প্রেম-ভরে রাণী বলে, আর রে গণেশ! কোলে, 
জননীর জলনী বরে, _ 
গেলে আর কি মনে তোদের হয় না! 
কেমন আছেন বল ঈশানি ! 

দুখ আর রয় না।। ১৩০ 
রাণী বলে, কন্যা -শ্রমে, দেখ্িবারে পায় ক্রমে, 
এ তনয় আমার উদ্ে, ওহে গিরিবর! * 
হানরছি-... ৯০ 


জাগমনী ৪৯৭ 


তোমায় কই হে! 
কি হেরিলাম চমৎকার, যেন প্রলয়-আকার! 
দশকরা কনা কার, অবলা এমন কে হে? ১৩১ 
এ যে বামে বিরাজিত বাণী, দক্ষিণে বিষু্ঘরলী, 
কমলা কমলদ্স মধো। 
ব্রেণধে মহিষের প্রাণ হরে, চড়ি মৃগেন্দ্র-উপরে, 
নগেক্দ্র! আনিলে কারে, 
গৃহ মধ কার প্রাণ বধ্যে ? ১৩২ 
আনিবে জানি সঙ্গে করি, আমার মেয়ে শঙ্করী, 
ভয়ে মরি ভয়ঙ্করী, কার কন্যে কার জনো আনলে? 
যাহার জনো গমন, সে কোথায় হে! সে কেমন? 
ধৈর্যা হয় না অধৈর্ধা মন, 
প্রাপ-উমার মঙ্গল না শুনলে ।। ১৩৩ 


এই বলিয়া রালী তখন কি বলিভেছেন ?- 
কৈ হে গিরি! কৈ সে আমার, 
প্রাণের উমা নন্দিনী । 
সঙ্গে তব অঙ্গলে কে এলো রণরঙ্গিপী।। 
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজশামিনী,_ 
মা ব'লে মা! ডাকে সুখে আধ আধ বাণী।। 
এ যে, করি-অরিতে করি ভর, 
করে করে রিপু সংহার, 
পদভরে টলে মী মহিষনাশিনী ;-_- 
প্রবল প্রথরা কন্যা, তনু কাঁপে দরশনে, 
অসুরে নাশিছে তার বুকে ব্যা বরযেগ, 
ভ্রান হয় ভ্রিলোক-ধন্যা ব্রিলোক-জননী || (ঝ) 


গৌরী ও মেনকার কথোপকঙ্ছন। 


মায়ের প্রতি মহামায়া! তাজিলেন মায়া। 
ধরেন অপূর্বা রূপ পৃকেরি তনয়া।। ১৩৪ 
বিভৃঙ্জা গিরিজা গৌরী গণেশজ্জননী। 
নগেন্দ্রনন্দিনী ফেন গজেন্দ্রগামিনী।| ১৩৫ 
দুই কক্ষে দুই শিশু, আশুতোবদারা। 

উদয় হলেন চণ্তী যেন চন্ট্রে ঘেরা।। ১৩৬ 
উমচচন্ত্র কোটি চন্দ্র জিনি রূপ ধরে। 


সী 


মগ চাঁদ পড়িয়া! মায়ের চয়প-নঙ্থরে।। ১৩৭ 
হেরিয়া গগন-চাঁদ মলিন লজ্ার ! 
চাঁদে কি তুলনা তাঁর, চাঁদ প'ড়ে যার পায়! ১৩৮ 
শয়দে শায়দচাঁদের হাটি, হৈল হিষালয়ে। 
রাণী পাইল হাতে চাঁদ, উমাচাঁদকে পেয়ে ।। ১৩৯ 
উম্বা-চাঁদের ঘুখচাঁদ গগন-চাঁদকে ঢাকে। 
চ্ামুদ্ী চাঁদ-সুখে জননী ব'লে ডাকে।। ১৪০ 
রাণী বলে, -_-এলি আমার দুর্গা দুখহরা! 
রোদলে রোদনে তারা! নাই মা! 
শয়লতারা।। ১৪১ 
বিদায় দিয়া কি দায়, উমা! ঘটে গৃহবাসে। 
প্রাগ থাকে কৈলাসে।। ১৪২ 
অদর্শনে ধরাসনে মৃতাসমা রই। 
আক্জি, প্রাণ এনে দেহেতে দিলি, 
তেইতো কথা কই।। ১৪৩ 
মা আছে, মা! বলে মলে 
হয় না কিসের লাগি? 
তোর শোকে, মা ৮ মালে হবি 
মাত়বধের ভাগী।। ১৪৪ 
তোর ভরসা-- তোরি আশা, করি ব্রজ্মময়ি।| ১৪৫ 
কোন গিনে, তাজিব প্রাণ, দিনে দিনে জরা! 
অসমর্থ কালে তত্ব, ক'রবি নে কি তারা; ১৪৬ 
তোর, ভাব দেখে, ভবতারিপি! শঙ্কা মনে আছে। 
হী মা। অন্ডকালে আনতে গেলে, 


আসবি না গো পাছে।। ১৪৭ | 


রাশী-বাকো, মনোদুঃখে, কন শিবরাণী। 
তুমি গো! আমার তত্ব কর কৈ জননি? ১৪৮ 
জনক বাহার রাজা, মা হার রাজমহ্ী। 
ভাগাশুণে পতি লা হয়, হয়েছে সঙ্গ্যাসী।। ১৪৯ 
নারীগনের গঞ্জানাতে, লজ্জায় ময়ে যাই। 
বলে, মাজার মেয়ে-শুনতে পাই, 

তোর কি গে: মা নাই? ১৫০ 
জলক পাধাশ--তেমনি মা! তুমিও পাষাদী। 


দাশরধি রায়ের পাচালী। 


রাপী বলে, ঈশানি। পাবাণী বটি আমি। 
পাষাশ হওয়া ভালো মানো। 

ধার কন্যা তুষি।। ১৫২ 
যেমন দরিদ্রের মন্দাস্সি হইলে মন্দ নয়। 
ভিক্ষুক বাক্তি নির্লজ্জ হইলে মঙ্গল হয়।। ১৫৩ 
নারীর দেহ দুর্বলি হইলে মঙ্গল বটে। 
যোগী ব্ক্কির তেজ হাস হ'লে মঙ্গল ঘটে।। ১৫৪ 
অক্ষমের মঙ্গল, যদি না থাকে পরিবার । 
সতী নারী কুরূপা হইলে মঙ্গল তার।। ১৫৫ 
সন্লিপাতের রোগীর মঙ্গল, পান ক'রে গরল। 
জন্মদুঃখী বে জন, তার মরণ মঙ্গল।। ১৫৬ 
বোবার মঙ্গল, কর্শে কথা শুনতে না পায় তবে। 
তোর জননী পাষাপ-_ তেমনি মঙ্গল জানিবে।। ১৫৭ 


বিধি, ভাগোতে করেছে আমায় পাষাপী। 
তেইতো, তোর শোকে, এ দুখে,_ 
জীকন থাকে, গো ঈশানি। 
নৈলে কি ভেবেছ মনে, 
দেখা হতো মায়ের সনে? 
উমা! তোর অদর্শনে, বাঁচতো কি পরাণী? (ঞ) 


গা নী ছাঃ 


এত বলি শিরিভার্ধ্যা ভাসে নয়নজলে। 

করুণা করিয়া পুন কন্যা প্রতি বলে।। ১৫৮ 
অচলপতি হীনগতি--কিরূপে তত্ব করি। 

পুরাও গো সাধ, সে অপরাধ ক্ষম ক্ষেমস্করি। | ১৫৯ 


কতলোকে, উমা! আমাকে, তোমায় দু্ধী বলে! 


শুনে শুনে মনাগুনে, সদা প্রাণ ভ্বালে।। ১৬০ 
বলে, স্বর্ণলতা বিবর্গতা, রাণি! তোর কুমারী। 
করি ভিক্ষা প্রাপ-রক্ষা করেন ব্রিপুরারি।। ১৬১ 
সবে ধন উমাধন, আরাধনের ধন। 

রাখিতে চাই, ঘর-জামাই, মানে না ত্রিলোচন।। ১৬২ 
তখন, মেনকারে দর্প করে দুন্প্য কন ছলে। 


তোর, জামাতার দুঃখের কথা, 


কেবা তোরে বলে ? ১৬৩ 


মোর ভর্তা হ্তা কন্তা ভ্িভূবনন্থাহী। 
বরং মা তুমি দরিহ্রজায়া, রাজমহিষী আমি।। ১৬৪ 
কান্ত আমার কাশীকাত্ত, অস্ত কে তাঁর জানে? 


তেই আমি আপনি ।। ১৫১ 


ভালছনী ৪৯৯ 


জগতে ধনী, ওগো জলনি। 
আমার পতির ধনে।। ১৬৫ 
ভক্তি করি মোর পতিকে, যে জন করে ভিক্ষে। 
মোক্ষধন হ্রিলোচন তারে দেন কটাক্ষে।। ১৬৬ 
নাই, কিছুরি অভাব দেখতে স্বভাব, 
দীন দুখী প্রায় 
যে বুঝে ভাব, তার উঠে ভাব, 
ভবের ভাবলা যায়।। ১৬৭ 
তোর ধনে কি, তোর জামাই ঝি, সম্পন্তি পাবে? 
ব্রজ্মাগুভাপ্ডোদরী- এনে তারে ধন দিবে।। ১৬৮ 
তার কখন দৈন্য থাকে, যার ঘ্বরে তোর মেয়ে। 
জগতে অল্প যোগাই আমি, অন্নপূর্ণা হ'য়ে।। ১৬৯ 
রত্বাকর কৃবেরাদি শিবের ধন রাখে। 
কত পুণ্যে, মা! তুই কল্যে, সপেছিল তাঁকে।। ১৭০ 
আমি, ইন্দ্রাণী তোয় করতে পারি, 
এমন পতির জোর। 
দশ পুত্র সম কন্যা, আমি কন্যা তোর।। ১৭১ 
যত, প্রতিবাসী হিত্রক, সুখ তোরে বলে না। 
দুঃখের কথা, বলে মাতা! দেয় তোরে বেদনা ।।১৭২ 
রাণী বলে, মন্মের কথা বল ব্রক্মময়ি। 
এত যে এব তোর, বাহ্যলক্ষণ কৈ? ১৭৩ 
সাজাইতে শঙ্করি! তোরে, সাধ কি শিবের নাই। 
রত্ব-আভারণ কেন দিলে না জামাই? ১৭৪ 
উমা-বিধুর অঙ্গ সুধু, কি করে ছার ধনে! 
এলে, দৈনা সাজে, পদ্ব্রজে, সন্দেহ হয় মলে ।। ১৭৫ 
মেনকারে হাস্যমুখে উমা কন রঙ্গে। 
ওমা! আভয়প, ত্রিলোচন, 
দেখিতে নারে অঙ্গে।। ১৭৬ 
বলেন, এ অঙ্গ সাজাইতে, 
কি ভূষণ আছে ব্রিভুকল-মাঝে? 
তারিণি!। আমার শিরোমণি, 
অপি কি তোষায় সাজে? ১৭৭ 
চাঁদে কি বাঁধিলে মণি, অধিক উজ্জ্বল করে, 
আমার, শূন্য বেশে আশুতোষের, 
সদা মল হয়ে।। ১৭৮ 
পঞ্নিনের বাঞ্চা যনে, যা হয়, তাই করি। 
নৈলে, অসংখ্য অসূল্য মণি হায় গড়াগড়ি ।। ১৭৯ 


রাণী বলে, কেন ভূষণ সাজিবে না মা! গায়। 
হইলে, হস্তিদত্তত্বর্প-বাঁধা অধিক শোভা পায়।। ১৮০ 
আমি প্রত্ক্ষে দেখিব আজি নানারত্ব আনি। 
সাজে কি না সাজে, অঙ্গ তোমার ঈশানি। ১৮১ 
এই কথা বলিয়া, ফেনকা,-গৌরীয় অঙ্গে 
অদদ, বালা, তাড় প্রভৃতি পূর্বকালীন 
অলঙ্কার সকল ছিতেছেম। 


এখনকার গহনা কিরাপ ?-__ 
এখনকার যে অলঙ্কার, চরণে কত চমৎকার, 
পাঁয়জোরেতে বাজনতুণ্টী বাজে। 
মাঝখানেতে চরণপত্ষ, চরণ-শোভা করে হজ্জ, 
বাজপ নুপুরপাতা সাজে ।। ১৮২ 
অঙ্গুলি কিবা শোভিছে, দুই পাশেতে আটনার বিছে, 
মাঝের আঙ্গুলে চুটকি দেখি। 
উপরে ঘুগুমুর ঘণ্টা, পঞ্চমেতে কলস-আঁটা, 
কলস না থাকিলে বলে বেকী।। ১৮৩ 
বাঁক হয়েছে নানা রঙ্গী, হীরাকাটা জলতরঙী, 
কাটা মুখ রাপাঘেটে পটে। 
কোমরেতে চন্দ্রহার, চন্দ্র দেখে মানে হার, 
কি শোভা চাবির শিকলি গোটে।। ১৮৪ 
হাতে সাজে খাসা খাসা, কাটা পইছে রসুনকোসা, 
কাকণি গজরা মন্দনা তেথরি। 
খয়ে জনারে লোহাবালা, তার মধ্যে ক পলা, 
দক্ষিণে বাই শঙ্খ বাউটী চুড়ি।। ১৮৫ 
নৃতন তাবিজ্জ মুসূরে কৌঁড়া, 
নকাসি বাজজু থোপনা মোড়া, 
যোড়া ঝাঁপা আর বুকলে পুটে। 
গলার সাজ কতগুলা, চাঁপাকলি খড়কিমালা, 
চিকগমালা তেনরি আটপিঠে।। ১৮৬ 
হাঁসলিতে জিঞ্জির ধোড়া, গলা বেড়া কবজ পোরা, 
শোভা করে সুবরমাদূলী। 
কাণের সাজ কাণবালা, বীরযৌলী পুঁতিমালা, 
গোখুয়া চাপা ক্রমে সব বলি।। ১৮৭ 
চেঁড়িতে জড়াও কূমকা গাঁথা, 
খাস! পাশা পিপুলপাতা, 


৫৩৮ দাশরখি রায়ের পাচালী। 


ধোড়৷ যোড়! মুস্তণ ঝুপি কোলে 
স্ুপক বুড়ে লক মাঝে দোলে ।। ১৮৮ 

নলকে ঝুরি তেখরি তার দালা ! 
মাগীদের তো মাটিতে পা পড়ে লা।! ১৮৯ 


শৌয়ীর ভৃখণ-সঙ্দা বিফল। 
উমা রত্ে যয়ে সাজাইল। 
চাঁদকে যেমন রাহুতে গ্রাসিল।। ১৯০ 
বলে, আর এলো না তিচ্ছ আতিরপ। 
যা দিয়ে সাঞ্জালে দেহ, শী মুক্তি করি দেহ, 
মায়ের শুনা দেহ করি দরশন।। ১৯১ 
শঙ্করি! সাঞ্জিল না ;-. 
মা! তোর আভয়ণে সাজিল না। 
কোন বিধি পড়িল, মা! তোরে হর-অঙ্গনা।। 
কি রাপ বরেছ তারা! শরত-চম্ত্রমুখী তারা, 
আমি, চাঁদের নাম রোখেছি তারা, 
নয়ন-তারা ছি না।। 
রূপে হরের মন হরে, মনের অন্ধকার হরে, 
মা? ওমা! তাইতে বুঝি, 
্রিনয়ন তোরে নয়নছাড়া করে না।) টে) 


গু সা 


শুভযাত্রায় শুভ ফল প্রাপ্ত হন গ্সিরি। 

শুভ দিন শুতক্ষণে এলেন শঙ্করী।। ১৯২ 
স্বরায় গিরি করে শুভ মলল আদছরণ। 

শুভ সপ্তনীতে শুভ পুজ্জার জআায়োজিন।। ১৪৩ 
তন্রধারক মন্ত্র পাঠ করেন পক হরি। 
এ 


নয়া চণ্তীর ধ্যান করি তদন্তরে! 

শিরে পুষ্প দিয়া পূজেস মানসোপচারে।। ১৯৬ 

মানসে হেরিয়া গিরি, মনস চঞ্চল। 

দেখেন, অনন্ত বরন্মাড আমার উমারি সকল।। ১৯৭ 

উদরস্থ সমস্ত, মেরে ত মেয়ে নয়! 

তনয়া তনয়া ত নয়, ইনি জগল্ময়।। ১৯৮ 

চরণে আশ্রিত সবেশ্িরী শিবরাণী।। ১৯৯ 

ধ্যান তাজে, গিরি কহে চক্ষে শতধার। 

আমি কি দিয়া পৃজ্জিব, চগ্ডি! চরণ তোমার |) ২০০ 

আমি ত এ আধিপতোর অধিপতি নই। 

কার দ্রব্য কারে তবে দিব ব্রক্মমরি ! ২০১ 

ভ্রান্ত হ'য়ে আমার আমার লোকে করে। 

্রান্ত না হইয়া কেবা গৃহাশ্রম করে? ২০২ 

মহামায়া ! কি মায়া দিয়া আমায় তুমি। 

মম ব্রবা গ্রহণ কর, তোমায় বলছি আমি।! ২০৩ 

উম্লা! কি ধন আছে আমার দিতে পারি। 

দেখিলাম, নয়ন মুদে ব্রজ্মাগুময় সকলি তোমারি ।। 

কি দিব তোয় রত্নাবাস, রত্বাকর তব দাস, 

কাশী মাঝে বাস, অন্পপুর্ণেশ্থরি ! 

কুবের ভাণ্ডারী ঘরে, কি বলে ভিখারী হরে? 
ত্রিজগং ভিখারী ।। (ঠ) 


ক রক 


হিমালয়ের উদ্ধেগ ও বরপ্রার্থনা। 

প্রসন্া প্রসম্নমমরী কন পিতা প্রতি। 
সঙ্কলিত পৃজা-সাঙ্জ করহ সম্প্রতি !। ২০৪ 
অনন্ত ব্রক্মাণড বটে সকলি আমার। 
দিয়াছি তোমারে যে ধন, তব অধিকার।। ২০৫ 
চণ্তীর কৃপায় চ্ী-পার পৃজে গিরি। 
সপ্তমীর দিবা সাঙ্গ, হইল শবরী।।.২০৬ 
উমার আগমন-আশে জগৎ উল্লাসে। 

তারা পানে চেয়ে গিরি, নয়দজলে ভাসে।। ২০৭ 





জি দিন কলাসে মেশে হারে বাম। | 


আমি তো করেছি পূর্ণ তব অনস্কাম।। ২০৯ 
ব্রিভূবন মগ্প হ'লো সুখের সাগরে। 

তৃুষি, কি দুঃখে ভাসিছ পিতা। নিরাদন্দ-নীরে।। ২১০ 
কুমারীর বাক্য শুনি, গিরিরাঙ্জ কছে। 
ঘন সম ঘন ঘন চক্ষে ধারা বছে।। ২১১ 
করেছ আনন্দময়ি ! জগতের আনন্দ। 
আমায় করেছ, উমা! তুমি নিরানন্দ।। ২১২ 
তুমি, এসেছ বসেছ ভাল, তায সুখ হ'লো না। 
যাবে যে মা জশগদস্বা! তাই মলে জল্পনা ।। ২১৩ 
আসিবে আসিবে, শিবে! আশায় জীবন ছিল 
না আসিতে ছিল আশা, সে আশা ফুরাল। | ২১৪ 
আসিবে কাল, হ'য়ে কাল, গলে কাল-ফলী। 
নবমীতে হবে আমার কি কাল-রজনী।। ২১৫ 
কিঞ্চিৎ করুণা যদি কর কৃপাময়ি। 
তবে তো আনন্দে আমি কিছু দিন রই।। ২১৬ 
বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হর-মহিষি। 
রয় যদি মা! শত যুগ এ সুখ-সপ্তয়ী-নিশি।। 
মনের মানসে তব ওমা সর্কমঙ্গলে! 
মরি শেষে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী।। 
এসো তিন দিনের কারণ, লছে খেদ-নিবারণ, 
আশু ল'য়ে যায় গো মা! আশুতোষ আসি।। 
তুমি তো আপন বশ নও জানি মা অভয়ে ! 
হর-বাসে হর-বশে হর কাল হরপ্রিয়ে। 
শ্মশানেতে লয়ে যাবে সে শ্মশাননিবাসী || (ড) 

আগমনী (ক) সমাপ্ত। 


আগমনী। 
(খ) 
হিমালয়ে গৌরীর আগমন। 
সঙ্গে করি শন্বরী, 
গিরিপুরে উপনীত গিরি। 
তারাকে সুধায় ত্বরা করি।। ১ 


সব সাধ পূর্ণ করি, 


পথে গিয়ে নাগরী সব, 


সজনী ৫০১ 


কথা ছিল কাল আসিবে, ও শিবসুন্দরি শিষে, 
কেন মা! তোর হ'ল না কাল আসা? 
জলধর-আশায় আকুল, যেমন চাতকের কুল, 
কা'ল অবধি আমাদের সেই দশা ।। ২ 
উমা কন জনক-ধাম, পরম্থ আমি আমিতাম, 
কি করিব আমারে শৃলপাণি। 
করলেন সারাদিনটে দগ্ধা, 
বললেন, ওহে দিনটে দক্া, 
আজি তুমি যেও না দীন-তারিশি।। ৩ 
কালি বললেন, -_ মঙ্গলে, ষন্তী আর মঙ্গলে, 
যোগ হয়েছে__পাপযোগে যেও না। 
জ্যোতিষের পুঁথিখান, খুলে দেখেন দিনমান, 
আমাকে পাঠাতে তাঁর, শুভ দিন মেলে না ।। ৪ 
নানা শাস্ত্র জানেন নাথ, তিনি আমার বৈদানাথ, 
নিদানেতে তাঁরি ভারি ক্ষমতা । 
কেবা বোঝে কারে কই, শুনে বড় দুঃখিত হই, 
মা বলেন মোর নিপুণ জামাতা ।। ৫ 
নারীগণ কয় ভাল ভাল, 
শশিমুখি! তোর শশিভাল,-- 
হকু ধনহীন, পণ্ডিততো বটে। 
আছে ধন নাই গুণ, সে ধনের মুখে আগুন, 
পেটে খেতে পায় না তবু, বিদ্যা রকু পেটে।। ৬ 
যা হকু এখন যাও ত্বরায়, তোর বিলম্ব দেখে ধরায়, 
হারিয়ে জান পড়ে আছে মেনকা। 


বিলম্ব করোনা আর, চন্দ্রমুখি। অন্ধকার, 
ঘুচাও তার, দিয়ে একবার দেখা ।। ৭ 
তোর মায়ের প্রতিবাসিনী, 


একবার একবার যেও ঈশানি! 
আমাদের ঘরে লয়ে দুটী তলয়। 
ইহা বলে হত কামিনী, অগ্রে হয় ফ্রুতগামিলী, 
উমার আগমন মেনকারে কয়।। ৮ 
গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, 
এ এলো পাধাণি। তোর ঈশানী 
সয়ে যুগল শিশু কোলে, মাকৈমা ফৈ ব'লে, 
ডাকছে মা তোর শশধরকানী || 
মা গো! ব্রিভুবনে মাল, বিড়ুবলে ধলো, 


১ দাশরছি রায়ের পাঁচালী। 


দোর মেয়ে সাহানো নয় গো, রাশি! 
রামরা ভাবতেম ভবের পরিয়ে, 
আন গুনি তোর মেয়ে! 

তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিলী।। 

ধরলি, যে রদ উদয়ে, তোর মত সংসারে, 
রতগতাঁ এমন নাই রমলী, _ 

হা। তোমার এ তারা, চজচড়-দারা, 
চঙ্া-নর্গনহর! চন্দ্রাননী :_ 

এমন রাপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার, 
হরে, মা! তোর হর-মনোমোহিনী।। (ক) 


হি গিনি 


পথে গিরিজার অদর্শন। 


ঘরে এলেন শক্করী, এই কথা ভবণ করি, 
মৃত দেহে ফেন শিখরী, পাইলেন জীবন। 
এখানেতে মহামায়া, তেয়াগিয়! দয়া-মায়া, 
মায়ের প্রতি করি মায়া, না দেন দরশন।। ৯ 
যাহ! কল্লে এলো তারা, 
অবাক হ'য়ে য়ৈল তারা, 
নয়নেতে গাকতে তারা, অন্ধ তাদের আখি । 
পাধাদী কয় কেঁদে কথা, 
কই প্রাণের ঈশানী কোথা? 
প্রাণ হায় আহার ব্যাপকতা,--. 
তোরা করঙগি নাকি! ১০ 
নারীগণ কয় করি কিরে, 
ক'রে বিধিমতে সম্থট কিরে, 
সঙ্গে নে তোর পশিধুখীরে, এলেছিলাম এখানে। 
ভার অন্দ জানিনে যা!  আমাদিগে দে যা: ক্ষমা, 
গপ্পো রাশি! তোর উমা, 
মেয়ে কি কুহুক জালে।। ১১ 
জাসিছে গিরিকার সনে, তাই শুনে যাই হর্শনে, 
নারীগণের এই কথা শুনে, উঠে শিরিমহিহী। 
খরে ঘরে গিয়ে সুধায, বারে বারে রাজপথে ধায়, 
ছেদ পাগলিনী প্রায়, বিগলিতা-কেশী।। ১২ 
দেখেছ আমায় পাহতীকে, 
রাণী সুষাশ হত়েক পছিককে, 
জ-বই গিয়ে দিহা'পত়িকে, কেঁদে কন শিখলী। 


তুষি, সঙ্গে ক'রে আনলে শৈল! 

শৈলজা মোর কোথা রৈল। 
খাব বিষ, অলেক সৈল, বসার সৈতে নারি।। ১৩ 
হ'লো আসা প্রাণ উবার, সুবচন শুনে তোমার, 
সুকুনীর দিব ধার, মানস করেছি। 
যার জন্য স্বত্ত্যয়ন, ভুলসীদলে নারায়ণ, 
বিশ্বদলে হিলোচন, আরাধন করেছি ।। ১৪ 
পৃজিয়ে দক্ষিণাকালী, দক্ষিণান্ত করি। 
উমায় ক'রে বাসনা, শ্যামার যে উপাসনা, 
আমায় তাঁর করুণা, কৈ হ'লো হে গিরি! ১৫ 


শিরি! যার তরে হে? আমি পৃজিলাম শ্যামা । 
কৈ মোর শশিধরপ্রিয়ে তমাশশী, 
সে যে, ষোড়শী অতসীকুসুম সমা।। 
তুমি তো সেই দুর্খ-ভগ্জনীর চাঁদ মুখ,_ 
নিরথিয়ে দুখ ক'রেছ ভঙ্জন,---বলি হে রাজন! 
বল, কি দোষ পেয়ে, আমার, সে লিদয়া মেয়ে, 
হয়, তোমারে সদয্লা, আমারে বামা।। 
দাশরঘি বলে দেখবে যদি মেয়ে, 
সু'নয়ন মুদিয়ে হৃদি পদ্থাসন, কর অন্বেষণ 7 
তারে অন্বেষণের তরে, কাক্ধ কি অন্য ঘ্বরে, 
অন্তরে বিহয়ে সে হররমা।। (খ) 
গিরি বলে সে কি রাশি! ভবনে আমি ভবানী! 
সঙ্গে ক'রে আনিলাম এখনি। 
এই যে শুভ সপ্তমীতে, তৃপ্ত ষল তাঁর এই ভূমিতে, 
ফোনখালে যাবে ন! হ্রিনয়নী।। ১৬ 
কেন কেন ধরাশয়ন!? কর মেয়ের অন্বেষণ, 
আছেন কোন প্রতিবাসিনীর বাসে। 
ভুমি কি জাননা শিখরি। গজস্মা ক্ষেম্ছরী, 
মেয়েকে আমার সবাই ভালবাসে ।। ১৭ 
যখন আহি কৈলাসে যাই, রমণী এসে একজাই, 
মেয়ের প্রশংসা সবাই করে। 
বলে, কি পুণা বলিতে নারি, 
রত্বগা তোষার নারী, 
হেন রদ রাণী ধরেন উদরে।। ১৮ 
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মেয়ে যেন সাক্ষাৎ সতী, জগতে করে বসতি, 
মেয়ে ত অনেক দেখতে পাই! 
হেন মেয়ে জম্মান ভার, 
জগতে তুলনা দিতে নাই।। ১৯ 
পতিকে ভক্তি পতিকে ভয়, 
হেন লক্ষ্মী মেয়ে কি হয়, 
লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের দাসী। 
ঘরে সুখ নাই তায় কি ক্ষতি? 
শুলে মেয়ের সুখ্যাতি, 
সুখের সাগরে আমি ভাসি! ২০ 
দেখ সেই মেয়ে কি এসে ঘরে, 


তোমায় দুখ-সাগরে, 
ভাসাতে পারে আশা ভঙ্গ ক'রে? 
আমার উত্া স্বর্ণলতা, পথে হ'য়ে প্রসন্নতা, 
আদর পেয়ে গিয়েছেন কারো ঘরে।। ২১ 
অনাদরে দিলে ক্ষীর, উমা আমার দু-আখির, 
কোণে তা দেখেন না আমি জানি। 
আদরে তগুল-চুর্ণ, দিলে তাঁর বামনা পূর্ণ, 
করেন আমার দয়ামর়ী ঈশালী।। ২২ 
রাণি হে! আমার ব্রিনয়নী, দয়া-ধর্পরায়ণী, 


তন্্কথা শুনায় মনল, _সোপা চান না কাণে। 
বেদের উত্তম কথা, উত্থাপন হয় যথা, 
ডত্তরেন শিয়ে সেইখানে ।। ২৩ 
উমার আমার আছে পণ. করেন মন সমপণ, 
হর-কথা, কি হরি-কথা যথায়। 
অথবা যথায় চণ্ীপাঠ, থাকেন তাহারি পাট, 
দেখ রাশি! তাই বৃঝি কোথায়।। ২৪ 
রাশি! কাঁদ কেনে? 
দেখ চণ্তীপাঠ হয় আঙ্জি কার ভবনে? 
চণ্তী শুনে তোমার চণ্ডী, আটিকেছেন সেইখালে। 
অথবা দিই তল্ব ব'লে, পাবে হে তত্ব করিলে, 
বিশ্ববৃক্ষ-মূলে সেই মুলা-বিহীন ধলে।। (গ) 
দরিজ্ত ব্াহ্মাদ-ভবনে দুর্গাঁ। 
শিরি দিস অভয়-জল, তবু রাণীর মন্দানল, 


তোমার জগদস্বার, : 


হু'লো রাণীর শুনে পতির বাণী। 
হেথায় শুন বিবরণ, দেখা দিতে কাল-হরণ, 
যে হেতু করেন কালরাণী।। ২৫ 
দ্বিজ এক জন অতি দীন, শুভ সপ্তয়ীর দিন, 
মায়ের পূজায় হ'য়ে অসমর্থ। 
বলে এমন শুভ দিনে, জশাদস্বা-পৃজা বিনে, 
বৃথা জল্ম জীবল অনর্থ।। ২৬ 
ধিক ধিক বলিয়ে প্রাণে, দ্বিজ মনের অভিমানে, 
বনে গিয়ে ধরিছে রোদন। 
গণেশেরে সঙ্গে করি, সেই বলেতে শক্করী,_ 
ম! শিয়ে দিলেন দরশন।। ২৭ 
কিবা দয়া তারিীর, তার দুটা চক্ষের নীর, 
মুহান নিজ বসনের অঞ্চলে । 
বলেন বাছা! ব্গ আশুত, 
আজ, হারালে ধন কি হারালে সুত! 
কি দুঃখে ভাসিছ নয়নজলে? ২৮ 
জগদস্বার আগমন, জগতের আনন্দ-সন, 
শোকসন্তাপ কেহ রাখে না চিতে। 
পূত্রশোক-পাসরা দিন, চিত্ত সুখে রাজা কি দীন, 
পত্র সঙ্গে নৃতা করেন পিতে।। ২৯ 
এমন দিনে কাঁদলে পরে, মহামায়ার মহিমা হরে, 
মহীতলে নাম তাঁর থাকে না। 
আমার কথা শুনে শ্রবণে, আন পুজা আনন্দ মনে, 
যাও ভবনে বলে আর কেঁদ না।। ৩০ 
দ্বিজ কন, কে তুমি শো মাতা! 
তোমায় আর কি বলিব মাথা 
সাধে কি মা আমি রোদন করি? 
ওগো মায়ের তো সন্তান সব, 
তিনিই করেন সব প্রসব, 
ব্রচ্মময়ী ব্রক্মাপ্তভাণ্োদরী।। ৩১ 
পুত্র কেন নুানাধিক, কেউ হলো তাঁর প্রাপাধিক 
শত্রবৎ কেউ ভবে হয়েছে।। 
আমার প্রতিবাসীরা প্রতি ঘরে, 
প্রতিমূর্তি প্রতিমা ক'রে, 
কহিছে পৃষ্জা শুভদিন পেয়েছে।। ৩২ 
বদি প্রতিমা আদি নাই ঘটে, শুনেছি পূজা হয় ঘটে, 
কিন্ত মাগো! মায়ের একি ঘটনা। 


একটা মৃক্তিকার ঘট, 
নাই দরিদ্র আমার তুলনা।। ৩৩ 
মামোয় জনম যায়। আানয়-যাতনা জায়-বেজায়। 
কোন কর্ম হলো না এসে ভবে।। 
না খাকত---ক্ষতি ছিল না তবে।। ৩৪ 
করিবে শমন মোক, বারংবার আমারে দণ্ড, 
এই ছিল জগাদস্বার মলে। 
কিসে পাব পরিত্রাণ, মায়ের উপর অভিমান- 
ক'রে আমি সেই দুঃখে কাঁদছি বনে।। ৩৫ 
মা কন, বাছা! পারবি জানতে, 
আর তোকে হবে না কাঁদতে, 
কেঁদে কেঁদে সাঙ্গ হলো! কারা। 
মা পেলে যা ব'লে কাঁদে, 
সেই ছেলে তো মাকে বাঁধে, 
লা (পেয়ে মা তাকে কাঁদান না।। ৩৬ 
মা চায় না যে সব ছেলে, 
আর আর সঙ্গী পেলে, 
হেসে খেলে বেড়ায় মাকে ভূলে। 
মাতা তার কাছে না যান,  অনাসে অবকাশ পান, 
কাঁদে থে ছেলে--তাকেই করেন কোলে ।। ৩৭ 
গাল আর দীন-তারাতে, দিস বয়ে যায় এই কথাতে, 
হেথা রাখী কলা-অদ্বেষণে। 
যেখানে হয় চণ্তীপাঠ, সুধান শিয়ে তারি পাট, 
হেগো। আমার উম! আছে এখানে? ৩৮ 
তারা বলে, ওনো পাষাণি! 
শপুণা? ব'লে এখনি একজন। 
নিকটে কে করলে হানি, উমা হয়ে উল্মাদিলী, 
হয়ে তথা করিলেদ গঞ্ন।। ৩৯ 
দুর্গা ৩ জাশাীন্রী, দুশশসির বধ করি, 
দুর্গা নাম তিনি পেয়েছেন ভবে। 
তোমার মেয়ের ও নাম যে কর, 


রাশ লাম ফালি হয়, 


প্রকাশ করা ভাঙল পয, মা! তিবে।। ৪০ 


ক গা ছি 


মেয়ের ত তুমি গো মা। নামী উমা রেখেছিলে। 


ছাশরছি রাজের পাঁচালী । 
_ কিনিতে আমার দুর্ঘট, | কেন মা। তোর উাকে ডাকে সবাই দুর্গা ব'লে। 


শুন মা গিরিদারা! দীন-হ্থীন ভবে যারা, 
দীল-তারা তোর মেয়ের নাম, 
রেখেছে তারা সকলে। 
কেউ ডাকে ত্রিগুশধারিণী, 
কেউ ডাকে সর্ব আপদ-হারিপী_ 
সর্বমঙ্গলে।। (ঘ) 


মেনকার গৌরী-অন্বেষণ। 
এই কথা শ্রবণে শুনে, পুন মেয়ের অন্বেষণে, 
নগরে অমনি ধাবমানা। 
যান বংসহারা গাতী প্রায়, 
মেয়ের যে কি অভিপ্রায়, 
তাতো কিছু চিত্তে নাই জানা।। ৪১ 
বেদে নাই যাঁর সন্ধান, রাপী করেন তাঁর সন্ধান, 
নিগুঢ় কথার সন্ধান না পেয়ে। 
ঝর-ঝর জল নয়নপথে, যাকে দেখেন সুধান পথে, 
হ্যাগো, তোমরা দেখেছ আমার মেয়ে? ৪২ 
বিদেশী পক যারা. রা'পীকে কাতরা দেখে তারা, 
সুধায় মা গো! মেয়েটি তোমার কেমন? 
রাণী কন-- আমার উমার,_ 
যোগা নাইকো উপমার, 
কি দিয়ে কই উমা যে আমার এমন! ৪৩ 
কাঁদতো! নিশির আঁধার নালে, 
আমার চাঁদের তুলনা সে, 
হবে না রে- চাঁদ কি লাশে চিতে ? 
তারার কাছে চাঁদের আলো মিথ্যে।। ৪৪ 
পথিক বলে, দেখেছি মা! মেয়ে একী অনুপমা, 
অনুষালে মেইটি তোমার হবে। 
ছেলে একটি অখ্ে করি, 
একি অসম্ভব ছেলে ভবে! ৪৫ 
শজমুখকে লয়ে অমনি, চলেন ফেল গজগামিলী, 


দেখলে সে রূপ যুনির মন ভোলে ।। ৪৬ 
গাটি মানুষ- মুখটি গজ, না জানি কার অঙ্গজ, 
মেয়ের ত গর্ভের ছেলে নয়। 

বুঝি পোষাপুত্র হবে সে সূত, 
কিন্ত ছেলের সোহাগ কত? 
গর্ভের ছেলের এত কি সোহাগ হয়? ৪৭ 


পাছে যাচ্ছে পাথীর উপরে, 
তার রূপ বর্ন করিতে নারি! 
বর্ণ বদন কুমার, ছেলে যেন রাজকুমার, 


মা যেমন রূপে রাজকুমারী ।। ৪৮ 
বিদ্ববৃক্ষ-মূলে মেনকার গৌরী-র্শন। 


মেয়েটির শোভা কেমন?-_ গায়ন্ত্রীর শোভা যেমন, 
আদা-আন্তে দুটি প্রণব লয়ে। 

এ বিশ্ববৃক্ষ দেখা যায়, তারা, এই মাত্র এ পথে যায়, 
দেখ শে মা! দ্রুতগামিনা হয়ে।। ৪৯ 
অমুলা ধন করি দরশন। 
মুখপানে চেয়ে রাণী, মৃতদেহে পায় পরাণী, 
মৃত্যুপ্রয়-রাণীকে রাণী কন।। ৫০ 

ওমা শঙ্করি ! আমার স্বর্ণপুরী,- 
| তাজে কেন বিদ্বমুলে। 
কত কেঁদে মলাম উমে! মায়ের কপাল-ক্রমে, 
এমন অবোধ মেয়ে তুমি জঙ্মেছ কুলে! 
রেখ মায়ের কথা কাণে, যেখানে সেখানে, 
বসো না বসো না ওমা বিমলে'_ 
দুখ পাবি গো উমে! ( কোলে আয় মা। 
ত্েজে বিষ্বমূলে) 
যেন কণ্টক বেঁধে না ভোর চরণ-কমলে।। 
ঘরে মা! যখন আসিবে, মায়ের দুঃখ নাশিবে, 
মা বলিবে, তুষিবে” বসিবে কোলে :-_ 
শিবের বামে বসো মা! (বসো বসো মা! 
একবার মায়ের কোলে) 
আর তোর দাস- দাশরখি- হুন-কমলে।। (৬) 


আাশরছি__ ৬৪ 


আগজনী 


বিষ্ববৃক্ষের মাহাত্ম্য। 
শুনি ক'ন জননী, ক্ধননী-বিদ্ামানে। 
সাধে কি বিস্বমুলে বসি, বশীভূত এখানে ।। ৫১ 
রত্ব-ঘরে ব'সে অঙ্গ শীতল হয় না এমন! 
বিশ্বতল শীতল, ভূতল মধো যেমন।। ৫২ 
জশ্গতে বলে- সুগন্ধি চম্পক শতদল। 
আমি জানি সৌশন্ধ নাই তুলা বিস্বদল।। ৫৩ 
আমাদের দল মাত্র বিস্বাদলে রত।। ৫৪ 
খাদ্য-দ্রব্ বিস্বদব্ ভোগ যেখানে পাইলে। 
অমনি অরুচি হয় ক্ষীর দিলে তা খাইনে।। ৫৫ 
আসন ক'রে বসেন পতি বিষ্বপত্রোপরে। 
মোক্ষফল দেন, বিশ্বদল পেলে পরে।। ৫৬ 
শুনি, উমাকে কহিছে এক গিরিবাসিনী নারী। 
কথা সতা--আমিও বিষ্বের গুণ শুনেছি ভারি ।। ৫৭ 
বিস্বছাল পাচনে লাগে কবিরাজে কয়। 
কাঁচা বেল কেটে শুকালে. বেল-শুঠী হয়।। ৫৮ 
পুড়িয়ে খেলে কাঁচা বেল গৃহিণীরোগ দূর। 
পাকা বেলের অনন্ভ গুণ মধু হ'তে মধুর।। ৫৯ 
রস বিনা কি বশ হয়েছে তব কৃত্তিবাস? 
বিশ্বপত্র জারক বড় বায়ু-পিভতনাশ।। ৬০ 
ওগো উমা! মহৌষধ এ বেল যদি না রাখত! 


. তোমার স্বামীর এমন ধারা কান্তিপুষ্টি কি থাকৃত।। ৬১ 


ধুতুরা আদি বিষশ্খলা, সব খান যে অবহেলে। 
শীর্ণ হয়ে যেতেন- কেবল জীর্ণ হয় বেলে।। ৬২ 
শুনি আর এক ধনী বলে, ভেবে মলাম আমি। 
বিশ্ব তুল্য বস্তু নাই কন তোমার স্বামী।। ৬৩ 
পাকলে বেল, ফলে কিছু বটে আনন্দ ।। 
পাতাগুলা মাথায় কেন, করেন সদানন্দ ? ৬৪ 
জশাতে কেহ পায় না বাছা !পাতায় আবার কি রস? 
যাতে রস নাই, তোমার পতি সেই বস্তুর বশ! ৬৫ 
তোমার পতির বশে যদি লোককে চলিতে হয় 
তবে হয় বড় সুখ, 

হয় ফেলে বলাদে চড়তে হয় ।। ৬৬ 
তআজা করে, ভদ্রাসন তাজ ভগ্লগণে। 
শ্শানে গিয়ে বসতে হয়, বীরভদ্ত্রের সনে? ৬৭ 


এইরূপেতে রসিকতা কথার আলাপন। 


৫9 ছাশরখি রায়ের পাঁচালী। 


নারী পরে চললো ঘরে আপন-আপন।। ৬৮ 
হিমালয়ের গ্রহে দৌরী। 

মেয়ে পেয়ে রাশীর তাপিত অঙ্গ জুড়াইল। 
লয়ে হর-্মাজনাকে অঙ্গনে চলিল।। ৬৯ 
বামে গিয়ে, বাসনা পুরাণ, বসাইয়ে কোলে। 
খির সয় আনিয়া দেন, বদনকমলে।। ৭০ 
বয়নি পালে চান, আর দুটি নয়ন ভাসে। 
যদু'্ভাষে ভ্রিনয়ন-রাশীকে রাপী ভাষে।। ৭১ 
নগরে আজি কি প্রনিলাম, শুন মা শুন মা। 
আমি সাধ করে, 


সাধের নিধির নাম রোখেছি উস্বা।। ৭২ 


মা চেয়ে কে আদর জান--একি অসম্ভব। 
জগতে কে নানারূপ নায় রেখেছ তব।। ৭৩ 


কে মাম দিলে ভ্রিগুপধারিণী।। 
কে নাম রেখেছে নিস্তারিপী,”_ 
বল মা হ'তে প্রাণ উমা, 
কার কাছে এত মা! হয়েছ আদরিগী। 
আমি সাধ ক'রে উমা নাম রেখেছিলাম, 
উমা-গো! আঞ্কি আমি গুলিলাম, 
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম, 
ভবের ভয়-নাশিলী।। 
সুখের তরে তাতে হরে সপেছিলাম, 
দুখে দুখে কাজ হর অবিরাম, 
ফে দিয়েছে মা। তৌর দু'খেহরা মান, 
আমি ত জানি দু্ষিনী,_- 
সদানদ্দের ঘরে অন্ত শুনা সঙগা, 
কে তোমার নাম রেখেছে অন্দা 1 
শুনে দাশরখি ভয়ে কাঁপে লা, 
কে না বঙে ভয়হারিলী।। (চ) 
গাখেশ কন মাতামহি ! আমার ত মাপ্তা মহী,-_ 
স্বর্গ পাতাল বর্ত্ী- তা জান না। 
ভুমি গর্চে প্রসবিলে, প্রমেতে মনে ভাবিলে, 
মাত! পিজা তোমরা দুই জনা ।। 4৪ 


আমাকে আর গঙ্গাধরে, 


মা ভেবেছ তা তনয়, গিরি,--মায়ের তাত নয়, 
মা নও তৃমি, সুধায়ো নারদেরে। 
যাঁর আদর ক'রে নাম উমা, 
রেখেছ-_-উনি জগতের যা. 
মহামায়া তোয় মা বলে মায়া কয়ে? ৭৫ 
যার উদরে ব্রন্মাণ, ধরা প্রভৃতি সপ্তখণ্ড, 
বহি বায়ু আদি সমস্ত হয়। 
যাঁর, মায়ায় মুগ্ধ বিদ্ধ, চর্ম্ঘচক্ষের অদৃশ্য, 
সেও তাঁর কখন গর্ভে জন্ম লয়? ৭৬ 
মায়ের নাম যে ব্রিগুণধরা, 
তুমি জানবে কি গুণ দ্বারা? 
পিতা আমার নিরুণ শুলপাণি। 
হ'য়ে নয়ন মুদে শবরূপ, দেখেন মায়ের গুণরূপ, 
আদর ক'রে নানারূপ,__ না রেখেছেল তিনি।। ৭৭ 
আদরের ধন দেখিলে পরে,পরেও তাকে আদর করে, 
জন্ম-অন্ধের কাছে কি গগন-চাঁদের বাথ? 
যে কনো জল্মিল ভবে, যাকে তুমি সঁপেছ ভবে, 
তাঁকে তুমি দেখেছ কবে চক্ষে? ৭৮ 
দেখতে পায় না চরাচরে, চর্ম্মচক্ষের অগোচরে, 
সদা থাকেন সদানন্দ-রাপী। 
শুনি পাধাশী হেসে কয় উমা! তোমার জোষ্ঠ তনয়, 
অবোধ গণেশ কি বলে ঈশানি ! ৭৯ 
উমা কন, -জোষ্ট তনয়, মাগো! আমার অবোধ নয়, 
গণেশ আমার বড় জ্ঞানবান। 
মানুষ ব'লে নাহি ধরে. 
মাতা-পিতায় তুলা ব্রজ্মন্ান।| ৮০ 
তকম্তরে কন ঈশানী, জানি মা! তোমার নাম পাষাণী, 
কাজে পাষাণী আজ কেন মা! হ'লে? 
এ যে, মিছে আদর ওমা শিখখরি! 
আমাকে বসিলে কোলে করি, 
আমার গণেশ দাঁড়িয়ে ধরাতলে। ৮১ 


ধন জল মা জনা কার? তোমার পুরী অন্ধকার, 
কন্যা তমা বশ নয়, বিধি আমাকে দিল তনয়, 


গণেশ তোমার কুল-বক্ষণার মূল ৮২ 
রাণী কন মা! বলা অধিক, প্রাঙ্থাধিকের প্রাশাধিক, 
গশেশ আমার তাত আমি জানি। 


কাশীখণগড। 


কি করিব মা! বুঝে না মন, 
গণেশে মন তোমার যেমন, 
তেমনি আমার গণেশ-জননি! ৮৩ 
তুমি একবার শঙ্কর! তব গণেশকে কোলে করি. 
বস মা! এই রত্ব-সিংহাসনে। 
জন্ম সফল করি দুই জলে ।। ৮৪ 
শুনি মায়ের উপাসনা, পর্ণ করিতে বাসনা. 
পূর্ণবরন্ম-সনাতনী তখন। 
কোলে করি করিমুখে, স্তন দান করিছেন মুখে, 
রাণী রূপ করিছেন দরশন।| ৮৫ 


ছ। শা হিঃ 


গৌরীর গণেশ-জননী রূপ। 


বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে লয়ে কোলে। 

হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।। 

পদতলে বালক ভানু, বালক -চন্দ্রধরা 

বালক-ভানু, জিনি ভণু, বালক কোলে দোলে ।। 

রাণা মনে ভাবেন--উমারে দেখি, 

"কোন রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে ₹ 

দাশরথি কহিছে রাপি! দুই তুলা দরশন, 

হের ব্রক্মময়ী, আর এ ব্রঙ্ম-রূপ গজানন, 

রঙন্-কোলে ব্রচ্ম- ছেলে, বসেছে মা বলে।। (ছ) 
আগমনী সমাপ্ত। 


কাশীখণ্ড। 


শ্ৌরীর গিরিপুরে গমন। 
উম! যান শরৎকালে, সপ্তমীর প্রতাষকালে, 
হিমাচলে- মহাকালের লয়ে অনুষতি । 
পড়েছেন মুখা দায় কৈলাসের গতি || ১ 
ভিলাঙ্ধ নাই উৎসব. শক্তি বিলে যেন শব, 
কোথা শিঙ্গা ডম্বুর, মনে নাই শঙ্কুর, 


ৰ 
ৃ 
ূ 
ৰ 
ৃ 
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নয়নের অস্থুর, ধরা গপড়িছে বুকে।। ২ 
গলে ছিল হার অস্থির, এমনি চিদ্ধ অস্থির, 
কোথা ঝুলি কোথা সিদ্ধি, 
কোন কম্্প নাই সিদ্ধি, বিনে সিদ্ধেশ্বরী । | ৩ 
পড়েছেন দুর্দশার সাগরে তিনের: 
ঘরকল্লা ঘোর আগুন, তাতে বিচ্ছেদের আগুন, 
কপালে জ্বলিছে আগুন, তিন আগুন একত্র ।। ৪ 
সুত যার বিদ্মহর, আপনি বিপদ-হুর, 
গৌরী বিনে সেই হর, হয়েছেন এমনি ! 
যেমন, প্রাণ বিনে কলেবর, জল বিনে সরোবর । 
রাজা বিনে নরবর, নেয়ে বিনে তরণী।। ৫ 
ভক্তি বিনে আরাধন, পুত্র বিনে যেমন ধন, 
লোকে করে বঙ্ধন, সে ধন ধরিনে! 
বসত মিথ্যা বিনে মিত্র. তারা বিনে যেমন নেত্র, 
তেমনি ধারা ত্রিনেত্র, আছেন তারা বিনে।। ৬ 
যেতে গিরি-মন্দিরে, মনোদুঃখে নন্দীরে, 
ডেকে কন ধীরে ধীরে, ধীরশিরোমণি। 
ওরে নন্দি। কর শ্রবণ, চল চল হিরি-ভবন, 
আর ক্ষান্ত নহে জ্াবন, বিনা সে তারিণী।। « 
কিসে চলে বল, হিমাচলে চল। 
আচল-নন্দিনী বিনে, মোর যে সদা অচল ।। 
হারাইয়ে সেই শিবে, যে যাতনা এই শিবে, 
এ যাতনা বিনাশাবে, বিনা শিবে কেবা বল! 
জানে তাতে জশাজ্জল, ভবানী ভবের ধন, 
সে বিনে ভবন বন, জীবন যেন বিফল । (ক) 
মহাদেবের গিরিপরে যাত্রা । 
নন্দী তবে তিলোচন,- মুখে কাতর বচন, 
গানে হেসে কহাছে অমনি । 
হইতিমধো এত অচল, এই ত দুর্দিন অচল. 
পরে গেলেন অচল-নন্দিনী।! ৮ 
উমা নন ত একাকিনী, 


৫৮ 


আর এক মা মোর মন্দাবিনী, 
টার মাঝে করিছেন বিরাজ । 
দেখে গুনে লাগে অবাক, গৃহ মান্না অন্র-পাক, 
বৃষকে তৃপ দেওয়া এইতি কাজ ।। ৯ 
উনি রাখুন অল্প বায়, ছয়মাস এখন অরদায়, 
না ্ানিলে কি হানি বল শনিঃ 
ধরল কৈ কি জাগা খেদ! কুমিতা বল অঙ্ডেদ, 
পাঙ্গা আর গণেশ-জগনা।। ১০ 
শিব কল,-.. তা বটে বটে, আছেন জাহবী জটে, 
মানে পর কাঞ্জ করেন শ্রনতে পাই। 
তবে মুঠ়া হয় যার, উনি কারেন তার উপকার, 
পাত্রী বলে ঘুপ। উহার নাই।। ১১ 
যদি কখন মরণ হয়, সাধিব ওকে সেই সময়, 
কাজ নাই কোন কথায়, এখন মাথায় থাকুন উনি! 
লয় গে শিরি যারে, আনিতে সেই শিরিজারে, 
চল /র বাছা: বাধুল পরাগ ৷৷ ১২ 
€রকে দোখ শাকে কৃশ, অমনি নন্দী আনে বৃষ, 
ভস্মেতে ভূষিত করি অঙ্গ । 
দল প্রজার, কর্ণে ফুল ধুন্ডুর, 
হতে দেয় মহিষের শুজ ।। ১৩ 
বৃষ আরোহণ করি, আনিবারে শুভদ্করা, 
প্রিপুরারি বাস্ত হয়ে যান। 
এম লাখিল ভাবে, উত্তরে যাইতে হবে, 
১লিলেন ঈঙানে ঈশান ।। ১৪ 
নন্দী কা একি ভরা জান না হে উমাকান্ত ! 
কান পথে যাও্ড ০৫ পথ ত নয় 
কল ৬ব...-শুবের স্বামী, তোরা হয়ে অগ্রগামী। 
আমাকে পথ দেখা ভবেই হয়।। ১৪ 
ন্ট বয় কি নিলাম । পথের জনা শরণ নিলাম, 
ভুমি পর্থ দেখাবার কর্তা শুনে। 
“লাখ শান দায়, শ্জেনে জীব কেহ লা যায়, 
সে পথ দেখাও নিজগুলে।। ১৬ 
আমরা তোমাকে পথ দেখাব? 
পথের মাঝে আজি যে ভব: 
বৃতার যে মৃত এ কথায়! 
শিব কল, শুন শুন জানাই, তোদের পথে ভয় নাই, 
আফি আমাকে পথ দেখিয়ে আয়।। ১৭ 
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ঈশান করি বৃষ যান, 
নারদোরে আকর্ষণ, 

হর করেন অনুরোধ, 
এই নিশিতে ভগবতী, 


আসুন বালে, আসন দিয়ে. 


মাশরখি রাতের পাচালী। 
তারা ঘরে এলে পরে, পথ দেখাবার পথ পাৰ রে! 


ভাবে তোরা ভাবিস নে বিরুদ্ধ । 


(তোরা পথ হারাবিনে, আঙ্জি কেবল সেই তারা বিনে, 


পথ দেখিতে পাইনে, আমার সকল পথ রুদ্ধ ।। ৯৮ 
নম্দি! গিরিনম্দিনী,__ত্রিনয়লের নয়ন-তারা। 
তারা-হারা হায়ে আমি, 
হ'য়ে আছি রে তারাহারা।। 
যে দিন তিন দিন ব'লে, 
গেছে রে সেই দীনতারা,-- 


সহ দিনে ভখনি আমি, দেখেছি রে দিনে তারা, 


তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা ।। 
বসে যোপাসানে সেই তারারূণে, 
যারা আছে 'র তারা সপে, 


ওরে নন্দি! তারা কি ধন জেনেছে রে তারা, 
[তার কি এতকাল মিথা, 


কাল-ঘরে কাল হরিলি,-- 
জান হয় রে জ্ঞানচক্ষে, 
মোর তারাকে না হিলি. 
জলভাবে আকুল, 
সিঙ্ধাকুলে থেকে তোরা! (খ) 


মারদ ও জেনকা। 


বৃষ যায় যে পাথ হিমালয়। 

করিলেন দিশ্বসন, 
নারদ আসি বঙ্গে পাদদ্বয়।, ১৯ 

তুমি অগ্রে গিয়ে নারদ : 
হান ফেন সঙ্জাবতী, 
প্রতাষে করিতে হাবে যাত্রা ।। ২০ 

উদয় হইলেন তপোধন। 

শিরি কত করেন সন্ভতাফণ।। ২১ 


মুনির আগমন শুনি শিখরী, গিয়ে অতি ত্বরা করি, 


কাশীখগড। 1০৯ 


প্রপাম করিয়ে পদতলে । | 

রাণী করি আভিমান, বলেন মুনি বিদামান, ৷ 

বয়ান ভাসে নয়নের জলে।। ২২ ৰ 

যোগী, তাহে দেব-দেহ, শঙ্কা, পাছে শাপ দেহ, ূ 
অবলার কথায় করো না হে ক্রোধ। 

করিবার যুল তুমি নারদ।। ২৩ | 

তুমি ক'রে ঘটকালী। দিলে মোর অন্তরে কালি। ূ 

এ কালি আর ঘুচাতে নারেন কালী। | 

যে দুঃখ দিলে মেনকায়, দিওনা যেন হেন কায়, 

ধ'রে পায় বিনয় ক'রে বলি।। ২৪ 

নারদ কন.--এ কি ভুল, শিবের ঘরে অপ্রতুল? 

কুবের ভাপ্তারী আছে যথা! ৰ 

ঈশনি কাঙ্গাল, ওগো পাযষাণি! 

বলে যদি তোর শ্েয়ে ঈশানী, ূ 

তবে মানি ঘর বুঝে কও কথা ২? | 

রালা কয়, সুধাও বৃথা, মেয়েটি মোর পতিপ্রতা, | 

সর্তী কখন পত্তির দোষ বালে না: ৃ 

€. পাডাকপালী মেয়েগুলো, ৰ 

খায় স্বামীর পায়ের ধুলো, 

স্বামীতে যদি দেয় নানা বেদনা ।। ২৬ | 

মুনি কন-জান না মর্ম, স্বামী কেবল পরম বর্ম, | 

খায় চরণধুলা.--সে অনা নারীর পাক্ষে। 
তোমার মেয়ের নয় সে ধর্ম, 

বলেন, তুমিও ব্রক্মা আমিও ব্রঙ্গ, ূ 

কখন পতির চরণ-সেবা, কখন চড়েন বক্ষে ।। ২৭ 

যা হডক তোমার পদ্কানন, জামাই দরিদ্র নন, ূ 

দরিদ্রের ধন, তিনি গো ধনি। ূ 

আছে অতুল ধন অপ্রকাশ, বাঘ্রচর্্-_তাজে বাস, | 

লয়েছেন হয়ে তত্তজ্ঞানী।1 ২৮ 

পন্ক-চন্দনেতে তুলা, মাটি সোপা এক-মূলা, 

পতালে থাতিঙ্গে সম জ্ঞালি। 

সন্তোষ নাই খেদ নাই, সুধা-শরল ভেদ নাই, 

মান-অপমান তাঁর সমান।। ২৯ 

ভেক আর সিংহের কল, সাগর গোস্পদের জল 

ৰ উত্তাপ আর শীত তুলা তাঁর! 


বিশদ সম্পদ একাকার ।। ৩০ 


দেখিয়া হরের দৈনা, তুমি দুঃখী কি জনা? 
ঘটাতি তোমার চৈতলা লাভ । 
বহু যতনে চরশে ধারে, তব জামাই গঙ্গাধরে, 
ইদানী আমি ছাড়ায়েছি সে ভাব।। ৩১ 
আর নাই সে বসন, এখন ভূষিত রাজভূষণ, 


করলে পরে দরশন, ইক্ষ্ হন ক্ষুপ্র। 
করেছি তাঁকে ভাল শাসন, 
আর নাই সে বলদ বাহন, 
এখন কর্লে সম্ভাষণ, জানবে কেমন ভ্র।। ৩২ 


ওগো রাণি।! শ্রন শুন, নাই সিঞ্জি ঘর্ষণ, 
আশ্চর্য দরশন, হয়েছে হর-কাত্তি। 
তনি এখন সদশনি- ধারী অপেক্ষা সুদর্শন, 


ছিলি গুণ অদর্শন, তাইতে তোমার ত্রান্তি।। ৩৩ 
তালে জ্রলিত হুতাশন, এখন নাই আর কোন দুষণ, 
এখন কনার অধ্বেষণ, বরে হবে লা কীদতে। 
ওব পেয়েছেন সিংহাসন, তব দুঃখ-বিনাশন, 
এথনি পারবে জানতে ।। ৩৪ 
সামাই আর নাই মা। তোর ভিখারী! ( গো ) 
কাশীতে রাজরাজেন্বরী || 
তোর মেয়ে রাজ্জরাজেম্মরী ॥ 

কাশীধামে, তোর উমে, এখন অন্লদা,- 
অন্প ভিক্ষা করেন আসি, ব্রন্মা ইন্দ্র তিপুরারি ! 
ইন্স ব্রদ্ধা এখন তোমার,  ব্রহ্মময়ীর আজ্ঞাকারী।। 
রঙপুরী করেছেন জামাই, 
পথে পতন, সব রতন, রদ্ধে যত নাই 
রতাকর হয়েছেন দাস, 
কুবের তোর শিবের ভাণ্ারী! গে) 
চি বে 
রাণা করি অভিযান, বলেন মুনি বিদ্যমান, 
প্রতাক্ষেতে অনুমান তো নাই । 
মোরে কি দেহ অভয় আর? 
ছিল যে দশা অভয়ার, 
এবারও ত দেখি সেই দ্শাই।। ৩৫ 


8১০ ছশরছি রায়ের পলাচালী। 


কাশীতে রাজা হ'লেন হর, আমার মেয়ের দুঃখহর,-_ 
তবে তিনি হন না কিসের জন্য? 
ভবে যে জন অতি কুপণ, নিজ স্ত্রীকে প্রাপপণ, 
ক'রে করে প্রতিপালন, 
নায়ীর কপালে ধন--নারী ত নয় অন্য।। ৩৬ 
রাজা যদি হলো তাঁহার, তার মত কই ব্যবহার! 
স্বর্শহার আদি পরিত মেয়ে। 
সুড়াইত আয়ার ঘন, চত্ুদ্দো্লে আরোহণ, 
ক'রে এবার আসিত হিমালয়ে।। ৩৭ 
অসম্ভব কথা এ যে, অতুল পদে পদব্রজে,_ 
পেয়ে যাতলা-_-মেয়ে এল যে গেখি। 
পোপার বাছ! ধড়ানন, ঘোড়া পান না কি কারণ? 
রাজার ছেলে শিখি-বাহনে- সে কি? ৩৮ 
মৃখিকে এল করি-বদন, লাজে অধো করি বদন, 
থাকিতে ধন---এই ধনের এই দশা! 
শুশি কন তপোধন, কন্যা তোমার দৈনা নন, 
দৈশা হায়ে শুন যে হেতু আশা।। ৩৯ 
এবার এখানে যাত্রাকালে, নঙ্গী বলেছিল কালে, 
মাকে আমরা সাজাই ভূষণ আনি। 
শিব কন, সাজ্জাধি কারে, ওরে সাজ্জে কি অলগ্কারে? 
মোর কষ্ঠভূষণ ভযানী।। ৪০ 
আমি, পথ্হ-ক্রোশী করেছি কাশী, 


বেদ্ধেস্ছি প্রবাল গিয়ে পথ ।| ৪১ 
তোর! কি সাজাবি শুনি, মোশা দিগ্নে মোর সনাতবী। 
গুলে বড় শোক হয় রে মলে। 
একি প্রান্ত মতি হারে! ওঁয়ে সাঙ্জাবি মতিহায়ে। 
মতিহারের জোজি হায়ে যে পদ-কিরণে।। ৪২ 
ভগ দিলে পত্জ-করে, রাছ যেমন সুধাকরে, 
তাই হবে--রপ ঢাকিস রে কি নো? 
তোমার মেয়ের সুখে সুখী মহেশ, 
তুমি বে ইথে কর দ্বেষ, 
রাশি! কি তুমি, চেননা দিজ কান্যে? ৪৩ 
উমা যে এলেন তব বাস, বেঁধে কেশ পরে বাস, 
এ না খাকিঙগেও নম হতযাগিনী। 
এলোকফেশে ভাজে সদ, করাল-ধদন বিকট-দশন, 


কখন কখন নৃতা করেন উনি।। ৪৪ 
সে রূপ দেখে দেবদলে, গুঞ্জন চরণ বিবদলে, 
ভক্ষের নয়ন গলে প্রেষে। 
মহামায়া জগতের মা, মায়া ক'রে কন তোমারে মা, 
ভুমি দৈন্য ভাবো কন্যাজমে।। ৪৫ 
কাশীতে রাজত্ব পেয়ে, পদব্রজে এলেন মেয়ে, 
সার তত্ত্ব গুন বলি তোমায়! 
যাত্রাকালে তারা হন, চতুদ্দোলে আরোহণ, 
পথে এসে পড়েন ভক্ষের দায়।। ৪৬ 
ধরণী বলে কাঁদিয়ে, মোর অঙ্গে না চরণ দিয়ে, 
তুচ্ছ করে উচ্চ পথে কোথা যাও তারিশি! 
নানাবিধ পাতকি-ভার, গ্রহণ জন্য আমায় ভার, 
দিয়েছ মা ভূভারহারিণি! ৪৭ 
আব ত সহিতে নারি ভার, 
বাঞ্ছা ছিল_ চরণে ভার__ 
দিব একবার পেলে চরণ অঙ্গে! 
দিলে না চরণ- ডুবিলাম, ভূভারহারিশী নাম,_ 
তোমার ভূবিলগ আমার সঙ্গে । | ৪৮ 
আমারে চরণ, কেল বিতরণ, 
করলি না মা! ব'লে কাদে ধরণী। 
তাইতে অতুল পদ, থাকতে ধরায় পদ,_ 
দিয়ে এলেন মোক্ষপদদারিনী।। 
ভবে এসে নানা যন্ত্রণা যে পায়, 
অনুপায় ঘটে বিধির অকৃপায়, 
তোর মেয়ের এ পায়, 
ধরলে পায়- উপায় পানাণি গো! 
গুতো পা নয়, _পাতকি-পারের তরণী! 
কল্মতরু তুল্য চরণ বিতরণ, 
ব্রিভূকন প্রতি কপাবলোকন, 
কি জানি কেমন অদৃষ্টের লিখন, 
জান না গো! 
দাশরছি তয়ে- নয়নে দেখলে তোয় ব্রিনয়নী।। (খে) 


দিরিপুয়ে মহাদেবের আগমন। 
গিরিরাজ-রমনীরে, সঙ্গে নারদ-সুনি, 
কলছ সহ চক্ষে নীর, এমন সময়। 


কাশীখগ। ৫১১ 


বৃযোপরে শঙ্কর, সঙ্গে সব কিন্কর, 
উপনীত গুণাকর, হ'লেন হিমালয্ন।। ৪৯ 
অত্যন্ত সৌরভ, সুখী সকলে শুনে। 
রমা রাই রতনমণি, শিরিপুরে হত রমণী, 
হর দেখতে যায় অমনি, হরবিত মনে ।। ৫০ 
দেখিয়ে হরের বেশ, বে বেশে পুরে হয় প্রবেশ, 
এক ধনী কর ছি ছি মহেশ, 
রাজা কে রটায় লো, 
হতো যদি রাজটীকে, তবে মেনকার মেয়েটিকে, 
এবং সোণার ছেলে দুটীকে, হাঁটিয়ে পাঠায় লো! ৫১ 
কিছু দেখিনে রাজার নিশান, 
কোথা জয়ঢাক ডঙ্কা নিশান, 
বলদে চাপিয়ে ঈশান, সেই ভাব তাবৎ লো! 
যেমন মুর্তি অস্তুত, সঙ্গে সব সেই ভূত, 
যেমন দেখেছ ভূত, তেমনি ভবিবাৎ লো! ৫২ 
বিবাহ-কালে দেখেছ কাল, এখন কালের সেই ফাল, 
দর্প করে সেই কাল, সপগুলো গায় লো। 
সেই ডম্বুরের ধ্বনি, দেখে এলাম ওলো ধনি। 
সেইরূপ কুলকুলফানি, হরের জটায় লো। ৫৩ 
শিয়েছিলাম বড় আশা, ক'রে দেখতে তার লো, 
সেই তাল. সেই বেতাল, নাচ্ছে আর দিচ্ছে তাল, 
এক দণ্ডে সাত তাল, 
বয়ে, যাচ্ছে কত তাল লো।। ৫৪ 
সেই বলদ আছে বাহন, সেই বাত্রছাল বসন, 
সেই কপালে ছতাশন, সেই ভস্ম গায় লো! 
মত্ত সেই সিদ্ধি-পালে, সেই ধুতৃরার ফুল কাণে, 
সেইরূপ রাগ তাল হানে, 
সেই রাম-শুণ সদাই গায় লো। ৫৫ 
হেনকালে হর গিরিবাসে, 
তারা ব'লে ভাকেন স্বরা্িত। 
সঙ্গে ল'য়ে দুটি বালকে, ব্রিলোকমাতা অতি পুলকে, 
নিকটে গিয়া হন উপনীত।। ৫৬ 
হর কন, কি চমৎকার, 
দেখি জমি অন্ধকার, তারিশি! তোমা বিনে । 


বাসনা ছিল এইবার, 


আমার খর অন্ধকার, 


আছি মাত্র শবাকার, বুদ্ধির হলো বিকার, 
সাকার বস্ত্র নিরাকার, সদা দেখি নয়লে।। ৫৭ 


গ্ৌরীর কৈলাস-গামন জন্য বিদায় -প্রার্থনা। 


এইরূপে কন স্ত্রিলোচন, শুনি কাতর কন, 
তারার তাপে লোচন, লাগিল ভাসিতে। 
তত্বমন়ী সত্বরে, বিদায় লইবার তরে, 
লাগিলেন কহিতে।। ৫৮ 
কিছুদিন থাঁকিবার, 
সে প্রতিজ্ঞা রাখিবার, নাহিক শকতি। 
দেখি নিশা-অবসান, বাস্ত হয়েছেন ঈশান, 
সুখে রাখেন দুখে রাখেন,তিনিই আমার গতি।। ৫৯ 
মোরে আজ্ঞা দিবেন শিব, বৎসরান্তে আবার আসিব, 
তিন দিন সুখে ভাসিব, এ যাত্রা আমায়। 
বিদায় দে মা! শীঘ্র করি, এইকথা শুনে শিখরী, 
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করি রাণী পড়িলেন ধরায়।। ৬০ 
আআ প্রাণ-উমা 
মাকে কোন প্রাণে মা। 
বললি আমায় বিদায় দে মা! 
তোয় নারি পাঠাতে, 
প্রাণ-উমার.কাছে কি প্রাণের উপমা ।। 
সে দিন, করি কত রোদন, হরের ঘরের কেন, 
তুই যে আমায় কত জানালি মা+_ 
থাকি নাই মা। মনে, 

( হেরি নয়নে, তোমার হ্রিনয়নে ) 
সে ভাব ভূলেছ ভুলেছ হর-মনোরমা।। (€) 
জশগতমাতা প্রবোধিয়ে যত মাতাকে কন। 
হররাণীর বাকো রাশীর, তত ঝোরে নয়ন।। ৬১ 
কয় শিখরী, ও সুন্দরি! বালিকা ছিলে বঙ্ন। 
সায়ের মায়া, মহামায়া] বুঝিতে না তখন।। ২ 
এখন সন্তানের মা! হয়েছ উমা! 

জানতে পারছ তা তো। 


সম্ভানকে সদা না দেখে, সম্ভাগ যে কত। ৬৩ 


৪১২ ছাশরছি রাতের পাচালী। 


দুটি বালককে দুর্দিন রেখে, যাও মা হরকান্তে! আনেদ ডেকে, দুটি বালকে ব্রিলোকের ঈশ্বরী।। ৭৮ 
মায়ের যন, কাঁদে কেমন, দেখে সঙ্কট, গিরির নিকট, রাণী যায় সত্তয়ে। 


তবে পারবে যা জানতে ।। ৬৪ 


উপনীত আছেন নাথ, নিদ্রিত যে ঘরে।। ৭৯ 


৬: রোদনঞ্ষনি, শুনি অমনি, গিরিবর জাগিল। 
সন্তানের তুলা মায়া নাই; সে কেমন ?-- করে শিরে করাখাত, রাণী বলে নাথ! 
যেমন, সব সাধ ফুরাল।। ৮৩ 
গলীর তুল্য রাঁপ নাই. কাশীর তুল্য ধাম! এলেন কাল, হয়ে কাল, ছর যে আমার বাসে। 
প্রেমের তুল্য সুখ নাই, রামের তুলা নাম।। ৬৫ ভূবন আঁধার, ক'রে আমার, 
রোগের তুলা শক্ত নাই, যোগের তুল্য বল। উমা যায় কৈলাসে।। ৮১ 
ভক্তির তুল। ধন নাই. মুক্তির তুলা ফল।। ৬৬ বি 
ভজন তুল্য কন নাই, গঙ্গা তুলা জল। গিরি! যায় হে লয়ে হর, প্রাণশকন্যা গিরিজায়। 
বিশ্লু তুলা জাতি নাই, সর্প তুলা খল।। ৬৭ পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, 
পবন তুলা গমন নাই, রাবণ তুলা দাপ! বাঁচে পাধানী, গিরি! যা'য়।। 
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই, হরণ তুল্য পাপ।। ৬৮ রবে কুমারী, হবে গিরি! আশু পূর্ণ মানস, 
গারুড় তুলা পক্ষী নাই, শুকের তুলা মুনি! দিয়ে বিশ্বদল যদি, আশুতোযে আশু তোব, 
বঙিল তুলা অধম নাই, কোকিল তুলা ফকানি।। ৬৯ যাতনা দূর, দুইখহর হর-কৃপায়।। 
স্বর্ণ তুলা ধাতু নাই. কর্ণ তুলা দাতা। পার বনপা এপি 
ইষ্ট তুলা দেখ নাই, কৃষ্ণ তুলা কথা।। ৭০ চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ! দিলে কল্যা যায়, 
তরী তুলা বাহন নাই, করী তুলা দন্ত ধরাতে ধরিলে পদ, হেল অনেকের আপদ, 
মাপব তুলা জনম লাই, প্রণব তুল) মন্ত্র।। ৭১ মোর কন ধর হে নাথ! ধর গঙ্গাধর-পদ, 
ভজন তুলা কর্ম্ম নাই, সুজন তুলা জল! ধরাতে গুণ ধরে যদি এ পদ ধরায়।। 
দৈনা তুলা বিপগ নাই, পৃ তুল্য ধন।। ৭২ নাথ! কিসে যাযে আর এ বেদন, 
পঞ্ঝ তুলা পুষ্প নাই. শঙ্খ তুলা নাদ। ভিন্ন হর-আরাধন, 
মরণ তুলা গালি নাই, চোরের তুলা বাদ।। ৭৩ উজার 
অবশ তুলা অসুখ লাই, পীযূষ তুলা রস। ম'জে অসার সম্পদে, হরপদে না সপে মতি, 
মায়ের তুলা আপন নাই, দাতার তুলা যশ।। ৭৪ কেস মুক্তি-কন্যা, তুমি হারা হও দাশরছি। 
শঠ তুলা কুজন নাই, বট তুলা ছায়া! কি হবে। কা'ল এলো! 
সাবিক তুলা কর্ম নাই, কার্তিক তুলা ফায়া। আজি কি কালনিশি গোহায়। (5) 
তেমনি সম্জানের তুলা মায়া নাই, নি 
মা মহামায়া! ৭৫ | গিরি কর,__কি ক'রব রাশি! করিলে প্রকাশ-_কীদে পরাণী। 
হত যাতনা জানে মায়, সম্তানে কি জানে তায়? বিগিয় করিতে উমাটাদে। 
আমায় তাজে তুমি যাবে তার! ! পুরুষের যেন ধৈর্য মন, তোমাদের তা নয়া তেমন, 
কহিছে তারায়, বহিছে তারায়, অবলা বড় উতলা, তেই কাদে।। ৮২ 
ভারাফারা ধায়া।। *৬ হয়ের চরণ ধরতে বল, আতি নাই ধরি গে চল, 
তখন ঈশান, হইয়ে পাহাণ, পাহাণ পাবাশীরে, কিছু রাশি! বাছা সেই জন্য। 
পৌখ কেন, ঘদ ক্ষন ভাকেন ঈশানীরে।। ৭৭ বরং যুক্তি দিবেন চরণ ধ'র্লে, উমা রেখে যাও ব'ললে, 
ভবের বাণী, শুনি গবানী, অমনি স্বরা করি। শু কথাটি করিবে না ছে মান্য।। ৮৩ 
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হর সনে বাদ-অনুবাদ, করায় কেবল অপবাদ, 
অপরাধ হয়ে বসে অপার। 
জামাই আমার ভ্রিলোচন, করেন যদি কোপ-লোচন, 
বিমোচন করা অভি ভার।। ৮৪ 
রাগলে পরে ভূতনাথ, ভূতে কর্বে সব নিপাত, 
দক্ষের দশা শুন নাই কি রাণি! 
মান বাড়ায়ে দিয়েছেন অতি, জামাই হয়ে পশুপতি, 
পশুসুণ্ড শ্বশুরকে দেন উনি।। ৮৫ 
উনি ভদ্ত্রের উপর ভদ্র, যেখানে দেখেন অভদ্র, 
. সেইখানেই পাঠান বীরভদ্র। 
উনি অভদ্র ঘটান যখন, ভদ্রকালী মাকে তখন, 
ডাকিলে পরে কিছুতেই নাই ভদ্র।। ৮৬ 
মদনমোহনের ছেলে মদন, রঙ্গ ক'রে উহার সদন, 
হানতে গিয়ে বাণ--হারালেন প্রার্ণ। 
কুলের যদি চাও কুশল, করো না কোন অকৌশল, 
ও পাষাপণি! সাবধান সাবধান । ৮৭ 
সনে তত্ব, হলো ভয়, সন্কটে হলো উভয়, 
রাণী কন নারাগণে ডাকিয়ে। 
আছে যেমন পুক্পির, রজনী প্রভাত হ'লে পর। 
পাঠাব মেয়ে- বলনা তোরা গিয়ে !। ৮৮ 
শুনি কথা রাণীর অধরে, অমনি গিয়ে গঙ্গাধরে, 
বাঙ্গ ছলে বলে যত রমলী। 
শ্বশুর বাড়ীতে দুদিন বাস, 
তালবাস না--কৃপ্তিবাস! 
তুমিতো ভাল রসিক-চুড়ামপি! ৮৯ 
জামাই আদরের ধন, জগতে করে আরাধন, 
কলা দিয়ে পুত্র লাভ হয়। 
জামাই ঘরে এলে যেমন, উল্লাস শাশুড়ীর মন, 
গুরু এলে তার শতাংশ ত লয়।। ৯০ 
করিব-__মনে আশা ক'রে থাকি। 
তোমাকে বন্ঠীর কালে, জ্োষ্ঠ মাসে আনতে গেলে, 
বষ্টি ল'য়ে মারতে এসো নাকি? ৯১ 
অধিক রাতে শঙ্কা করি, রাণীর মেয়ে শঙ্করী, 
এসেছ- বায়ে যাবে ত তারা, 
বর্ষে বর্ষে যেমন ধারা, 
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তেমনি ধারা যাকেন তোমার বাসে।। ৯২ 
নিশি ত রয়েছে শশিধর; এ দেখ হে শশধর,-_ 
পাগনে আছে,--হয় নাই তো অন্ত । 
অস্তাচলে চন্দ্র বসুক, উদম্ঃ-গিরিতে রবি আসুক, 
থাকতে নিশি-_-এত কেন হে বাস্ত? ৯৩ 
হর কন দিয়ে প্রবোধ, আমি নই হে এত অবোধ, 
তবে, যাঝবনা রাতে, প্রভাতেই যাব। 
থাকিতে নিশি ব্যস্ত হর, তাতেই দে'খ দুই প্রহর, 
বেলা হ'লে কালি উমাকে পাব।1 ৯৪ 
কাঁদিতে কাঁদিতে বাঁধিতে কেশ, 
থাওয়াইতে ক্ষীর সন্দেশ, 
দিনটে শেষ করে দিবেন শিখরী। 
দরিপ্র জামাই সেই ত সাজে, 
্ শৌশ করে রন্ধন কাজে, 
সন্ধা! কালে আমি যে ভোন্জন করি ।। ৯? 
এইরূপে কন ত্রিলোচন, রাপী শুনতে পান বচন, 
থাকিতে নিশি যাবেন না হর তিবে। 
ভাসিছে নয়ননারে, রাণী বলিছে রঞ্জলারে, 
রঙ্জনি! আজি মোরে রাখতে হবে।। ৯৬ 
আমারে নিদয়া হইও না, 
দোহাহ শিবের --পোহাইণ না, 
রজনি রে! বলি যে পায়ে ধরি। 
ূ হাবে আমার দিনে নিশি, 
প্রাণ-কুমারী বিনে প্রাণ মরি ।। ৯৭ 


ওরে রজজনি' তৃহি আজ পোহালে এ প্রাণান্ত। 
ব'ধে আমায়, প্রাণের উমায়, 
লয়ে যাবেন উমাকান্ড 7 
রবির উদয়, হ'লে নিদয়, হর করেন সর্বস্বান্ত । 
নিদয়া, মহানায়া, মায়ের মায়ায় হবেন ক্ষান্তু।। 
দেখে কান্ত ভ্রিলোচনে, ধারা উমার ত্রিলোচলে, 
উমা আমার, আমি উমার, 
কিন্ত মনে যদি মানে রে! 
লা মালে দু'নননন তি (ছ) 


৫১৪ 
দু্গরি কৈলাস-যাত্রার আয়োজন। 
কাল কহিছে, কাল হরণ-- 
করো না, নিশি! পোহাও শীঘ্রতর ! 
অচলরাণীর কথা কি চলে? 
শিবের বচনে ভুবন চলে, 
উদয়াচালে উদয় দিনকর।। ৯৮ 
শিবের কাছে ঘত যুবতী, গিয়েছিল সব রসবতী,-- 
ফিরে গিয়ে গিরিরাপীকে কয়। 
ধেতে সেই শিব-লিকট, ভেবেছিলাম যে সন্টে, 


ও পো রাশি! কিছুই তাতো নয়।। ৯৯ 
ভর্ষন বুঝি তাঁর বয়েস নবা, 
এখন দেখিলাম ভাল ভবা, 
তারে কাবাছলে আমরা কত ৮ 
বলেছি কথা শক শত, হতৈন যদি রাপামক্ত, 
তা হলে ত শর, দায় হাতা? ১০০ 
এখন, আমরা কারি অনুমান,তুমি তাঁর বাড়িয়ে মান, 
থাকতে বললে এই খানেতেই থাকেন। 
যান বৃষে.--খান বিষ, দেখে কর বিষ-বিষ, 
তিনিও তাতেই বিষ-পয়ানে দেখেন।] ১০১ 
রাণী কন আমার পুরে, বাস করা থাকুক দূরে, 
হাড়মালা আর ব্গ্রচশ্ম ফেলে 1 
এই পবন ধয়হার, করেন তিশি ব্যবহার, 
তোরা যদি পরাস লো সকলে ।। ১০২ 


রমণী অহষ্কার করি, বলে, হার আন শিখরি 
বাস দাও---পরাব কৃত্তিবামে। 


শিরিবালার পতির কাছে আসে ।। ১০৩ 
বলে---বস্ পর হে হর! এই যে মুনির মনোহর, 


মশিহার পর হে ফশিহারি। 
শিব কন--এমনি হার 
আমার, কোন পূরুষে নাই বাভার, 
তাজা ক'রে কুলাচার, 


অত্যাচার করতে আমি নারি ।। ১০৪ 
মুড়িয়ে জটা কেশ রাখা, ছাই ফেলে চন্দন মাখা, 


নু 


জাশরখি রাক্জের পাচালী। 


তিনি ঘদি কম আমারে, 
তবে করতে পারি ব্যবহার।। ১০৫ 
হেসে বলে যত যুবতী, আজ্ঞা করেন পাত, 
তবে হার পরিবে গুণমণি! 
হবে ব্রন্মজ্ঞান তাঁর কথা, তোমার গণেশের মাতা, 
মন্ত্রদাতা শুরু নাকি তিনি? ১০৬ 
শিব কন-_শলালে মিষ্ট, বটেন গুরু বটেন ইস, 
তবে কেবল ভবের এ ভবানী। 
আর কে আছে কর্ণধার?  উদ্জারিতে মূলাধার,-_ 
মধো উনি কুলকুণ্ডলিলী।। ১০৭ 
তারাকে যে ভাবে নারী, তাকে আমি দেখতে নারি, 
যা হউক তার ভন্মী তোমর! যদি হবে। 
তাবে কেস অমানা করে, সামানা হার এনে মোরে, 
ধরি! তোমরা সাজাতে এলে সবে? ১০৮ 


যেরত্ুহার-অভিলাধী, হয়ে আমি এখানে আসি, 
আমারে যদি সাজাবে কুলবালা ! 
শীত এনে দাও হে ধনি! 
সেই সোণার-বরণ সনাতনী, 
নীলকণ্ঠের সেই কণ্ঠমালা। | ১০৯ 
উমা বিনে উমাকান্ত, কাতর জেনে একান্ত, 
গিরিরাপীকে বলে যত নারী। 
যাত্রা করতে তনয়ার, বিলম্ব করো না আর. 


ভবের দুঃখ আর সহিতে নারি।। ১১০ 
যেমন, পাতকী৷ প'ড়ে ভবসাগরে, 
ভবানা ব'লে ডাকে কাতরে, 
সেইরূপ হয়েছেন ভব ভব-বর্শধার! 
ধনি! যেন বিলম্ব না হয় আর।। ১১১ 
নারীর কথায় গিরি-নারী, চক্ষে রেখে চক্ষের বারি, 
বলে মা! তবে সাজা উমাচাঁদে। 
কেশরজ্জু দিয়ে কেশ বাঁধে।। ১১২ 
এক ধনী অঞ্জন লয়ে যায়। 
ব'লে হর সুন্দরীর, গেল নরসুন্দরী, 
অন্দক্ঞ পরাতে দুটি পার়।। ১১৩ 


কাশীখগু। ৫১৫ 


ধরে না নীর নয়ন-যুগলে। 
কেঁদে বলে মেনকার, মাগো! মেয়ে বল কায়? 
মহামায়া তোরে মায়া করে মা” বলে।। ১১৪ 
কারে মেয়ে বল ( গো ) পাবাপি! 
আমার মা, এ জশ্গতের মা_ 
তোর মা, মা! এই ঈশানী।! 
একবার এসে দেখ মা! পদ, 
হেরলে মেয়ের পদ, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হবে রাশি: 
এ পদ ব্রন্মার দুর্লভ, 
দাশরাথ, সাধ করে, এ পদ লব,-- 


বামন সাধ করে, সুধাকরে করে ধরে আনি।। (জ) 
কহিছে নরসুন্দরী, মেয়ে তোমার বিশ্বোদরী, 


হাসা করি তারে শিখরি! করিলে অমানো। 
মহামায়ায় পাসরিয়ে, সার বস্তু না ধরিয়ে, 
অসার ভ্ানেতে দোখে কলো।। ১১৫ 
হরি যেমন গোপকুলে, জন্ম লয়ে সেই গোকুলে 
ব্রন্মাণ্ড যেমন দেখান মাকে। 
চিনেছিল চিন্তামণি, তিল মধে ভূলে অমনি, 
ননীচোর বলে যশোদা ডাকে ।। ১১৬ 
মায়া-রাহুতে ধ'রে গ্রাস করে। 
করতে এই মায়া জয়, মৃত্প্ররী মৃত্যুঞ্জয়, 
পরাজয় মেনেছেন অন্তরে ।| ১১৭ 
তখন গণেশেরে কোলে করি, 
কেঁদে কেদে কয় শিখরী, 
"বাঁচা রে বাছার বাছা? মোরে। 
তুমি এবার থাক আমার ঘরে ।। ১১৮ 
কোলের ছেলে ষড়ানন, মা ছেড়ে থাকিবার নন, 
তুমি এখন থাকিলে থাকিতে পার। 
মরি মরি রে- করিমুখ! হর মম মনোদুখ, 
এই কথাটি অঙ্গীকার কর।। ১১৯ 
গণেশ বলেন, আরি! মায়ের পদ সদা ধ্যায়ি, 
মাতৃ-আজ্ঞা বিনে কেমনে থাকি! 


শুনি রাণী যাতনা পায়, 


গণেশের এই বাগী, শুনিয়ে তখনি রাখী, 
কাতরেতে উমাকে কন ডাকি।। ১২০ 
দুগ্ধ দিয়ে প্রতিপালন, করেছি তার প্রতি--পালন, 
তুমি কিছু কর মা শঙ্করি। 
যদি শোকে না মজাও, গণেশেরে রেখে যাও, 
এবার এখানে দয়া করি।। ১২১ 
বিশ্বমাতা কন, মাতা ! গণেশ হতেই বাঁচে মাথা, 
আমার ঘরে কি আছে না! আছে! 
এ কথাতি হর কন না, এখন আমার ঘর-বন্া, 
সকল ভার গণেশ লয়েছে।। ১২২ 
জামাই তোমার খান সিদ্ধি, ইদাণী হয়েছে বৃদ্ধি, 
সিদ্ধি সিদ্ধি বই নাই বদনে। 
সিদ্ধি কে যোগাবে মাতা! এই ছেলেটা সিদ্ধিদাতা, 
এরে আমি রেখে যাই কেমনে? ১২৩ 
গণেশের কোন দোষ নাই, রোধ নাই --ঘ্বেষ নাই, 
বেশ নাই---সবাই বলে বেশ। 
(তার ছোট নাতি হাতী চায়, 


গর্ণেশ আমার মৃষিকে যায়, 
মান অপমান সমান, আমার গুণের গণেশ ।। ১৯৪ 
পুত্র-যশ বড় রস. ভুবন হয়েছে বশ, 


আমার গণেশের অনুরাগে । 
যাগ যজ্জ জগাজজেন, করে যখন আয়োজন, 
আমার গণেশকে দেয় আগো।। ১২৫ 
ধনা ধনা হয়েছে ক্ষিতি, ছেলের এমনি সুখ্যাতি, 
নাম ক'রে কেউ পথে যদি চলে। 
এমন ছেলে মোর রেখে গেলে কি চলে? ১২৬ 
বলে বুঝি অনুপায়,--. 
তারা! মোর হৈল অন্তকালে। 
ওমা প্রাণের উমা! শুন, ও চাঁদবদন-দরশন.... 
আর বুঝি মোর না ঘটে কপালে! ১২৭ 
শোকে শোকে তনু ক্ষীণ, অনুমান অক্স দিন, 
বেঁচে আছি বংসর না যায়। 
মার তো আশা পূরে না সে আসায়।। ১২৮ 
ছিল, এক পুত্র সেও নিধন, 


1১ 


সংসারে রয়েছি এই মাত্র! 
যদি বসরের ঘধো মরি, তুমি কি এসে শক্ষরি ! 
শন্তকালে করিবে আমার তত? ১২৯ 
বন্যাগত হবে জীকা, কে এনে জাহন্বী-জীবন, 
াঁকা-উমা! কে দিবে বদনে? 
উরিবার কই রনী, কে করিবে বৈতরণী ? 
তোমারই ততো চোখলে নয়লে।। ১৩০ 
বল মা! তখন আছে যা কে? 
নিস্তারাতে তোর মাকে, 
কাণে দেয় তুলসীপত্র তুলে। 
শিসে থাকিবে পরিণাম, তখন এসে হরিনাম, 
কে মোর শ্ুনাবে বর্শমূলে ? ১৩১ 
পবিপূর-দরিশন, দিয়ে কেশ আকর্ষণ, 
গো তারা! করিবে যখন মোর 
কারে ডাকি, কে আছে কু? আর নাই কনা পুত, 
ভরসা তারিপি! মাত তোর ১৩২ 
আর সুতা নন্দন, নাই মা চিসাবে ধন, 
৬বের মাঝে কেবল ভুই ভবদারা 
আশ্র। হও শা নিদায়া, দান কারে দয়া, 
শিলানকালে তন্তু কারা যা ভারা ।। 
এস কালেতে যদি সে কাল তোমায়, 
সাধেন বাদ যদি না দেন বিদায়: 
তবে তার পায়,.-যারে, 
হার ভিপয়ে কারা শো মা। 
ঘন তারা দেখে মুদি নয়নের তারা (২) 
গিরিপুরে একাসনে হরগ্ৌরী । 
এইরূপ কাদিছে রাণী, অতয়া অভয় বাণী,-_ 
দিয়ে দুঃখ করেন ভঞ্জান। 
গার সর পায়ে তবরায়, পলাশী গিয়ে দেন তারায়, 
তারা কন আআ! এ আদর ফেযন? ১৩৩ 
আশে গণেশে তুধিবে, তবে দিবে মোর শিবে, 
ভোর শিবে গ্রহণ করিবে ভবে। 
রাণী কম...-খেতে সর, ডাকিলে কি আসিবে হর? 
ভবালি। বড় ভয় হয় মা ভবে ।। ১৩৪ 
মক রমলী বলে, হারা হয়েছে বুক্ধি-বালে, 
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গ্গাশরছি রায়ের পাচালী। 


তুমি শাশুড়ী সবার চেয়ে মান। 
মহাপাতকী ডাকলেও তিনি ফান।। ১৩৫ 
রার্পী ডাকেন মহেশ্বর ! এস বাছা! ক্ষীর সর, 
কর ভোজন, শুনি রব শ্রবনে। 
মহা তুষ্ট মহাকাল, দুখের কাল-_সুখের কাল, 
রাখার অমনি হইল ভবনে ।। ১৩৬ 
পুন কয় রমণী সব. আহা! মরি কি উৎসব! 
রাণি' আজি মনের দুখ হর। 
বড় বাসনা হয়েছে মনে, হর-শৌরী একাসনে 
বসায়ে বরণ তুমি কর।। ১৩৭ 
শুনি রাণী আনন্দ ভরে, কনা! আর চন্দ্রধরে-- 
বসান রত্্র-সিংহাসনোপরি। 
গিরিপুরে কি আনন্দ, বসিলেন সদানন্দ, 
আনন্দনয়ীরে বামে করি।। ১৩৮ 
শিরিধামে শুপধাম-বামে ত্রিগুণধারিণী 
বসিলেন হর, ভুবন-ননোহর, 
যেন হিরপা-জড়িত হীরক মপি।। 
কহিছেন শিখরী, হরকে করি বিনয়, 
এমনি বূপ দেখাতে আবার, 
যেন দয়া হয়, দয়াময় '_ 
রার্ণা কয় আর নয়ন ভাসে, ( মরি রে!) 
আবার এমনি এসে, যুগল বেশে 
বস হরঘরণি! | 
বলতে গৌরারূপ আর হর-রূপের বাণী, 
বাণীর হরে বাণী, 
হলো পক্জাশ বর্গ, বিবর্প ₹- 
অতি-বর্ণজ্ঞালহীন, দাশরথি কেল, 
ও রূপ-বর্পনে হয় অভিমানী ।1 (৪) 


কাশাখণড সমাপ্ত। 


ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন। 
দিলীপের গঙ্গা-আনয়নে গমন। 


শ্রবণেতে সুবিধ্যাত, সূর্য্যবংশে ভগীরথ, 
ভাঙগারথী আনিলা যেমতে। 
সগর-রাজার কাশ, ব্রচ্মশাপে হৈল ফাংস, 


কপিল মুনির কোপান্সিতে । 1১ 
স্গর রাজার সুত, অসম্জী শুগযূত, 
গৃহ তাজিলেন কুব্যাভারে। 
তাহার তনয় হয়, অংশুমান মহাশয়, 
নাতি দেখি হরিষ অন্তারে।। ২ 
পাতে দিয় রাজজা-ভার, বনে কৈল আগুসার, 
গঙ্গার উদ্দেশে তপ করে। 
না পাইয়া ভার্গীরতী, দেহ তাজে নরপতি, 
সংবাদ কহিল আসি চারে। ৩ 
'শাকে অংগুমান রায়, দিলীপেরে রাজা দেয়, 
তপস্মাতে করিল গমন! 
না পাইয়া গঙ্গারে, তাজে শপ কালেবরে, 
দুতে আসি কহে বিবরণ।। ৪ 
পরেতে দিলীপ রায়, দুই রাণীর প্রতি কয়, 
রাজা পালন কর দুই জনে। 
যাব আমি তপস্যাতে, শাঙ্গা আনি প্রথিবীতে, 
তবে পুন আসিব এখানে ।। € 
ঙ্গার তপসা করিবারে। 
মোরা, দোহে অবলা জাতি,  কেমনোতে নরপতি! 
রাজাপালন পারি করিবারে? ৬ 


ছু ষ্ট ষ্ 


কেমনেতে রাজ্জা পালন, করি বলো. মোরা অবলা। 
তোমার বিরহে দৌহে সদা রব সচঞ্চলা।। 
সুরধূনী তপস্যাতে, তুমি যাবে কাননেতে, 
প্রাপ্ত হবে না সুরধুনী, 
মোরা কেদে হব আকুলা। 
শুন শুন হে রাজন! অধীনার রাখ মান, 
হল ভবনেতে দৌছে, 
কেনলে রব কুলবালা || কে) 


ভব্বীরথ কর্তৃক গজা আনয়ন। 
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£১৭ 
হইবে, তাহা শুন 
যেমন, বারি ছাড়া মৎসা, 
দেখ, নাহি বাঁচে প্রাণে, 
প্রসূতি ছাড়া শিশু যেমন, ঘরে সেইক্ষণে।। 
গাভী ছাড়া বস যেমন, হাম্বারবে ডাকে। 
পুষ্প হইলে মধুহীন, ভৃঙ্গ নাহি থাকে।। 
পুষ্প সব শ্তষ্ক হয়, বৃক্ষহীন হৈলে। 
ছত্রের আশ্রয় লয় দেখ, বারি বরধষিলে।। 
বিপদে পড়িলে আশ্রয়, লয় দেবতার। 
দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজা, লয় আশ্রয় রাজার।। 
(অতএব) তুমি যাবে তপস্াযাতে শুন হে রাজন 
'ভামা বিনে হবে হেথা, বড় কুলক্ষণ।। ৭ 


সে কেমন ? তাহা শুন ;-- 

যেমন, ব্রাঙ্জা বিনে রাজা নষ্ট । 

গৃহিণ বিহানে গৃহকষ্ট।। 

পশু লোপ পূত্র-হ্ীনে। দেশ শুনা বন্ধু বিনে।। 

পুরুষ হীনে পুরী শুন্য কহে সবার্জনে। 

বৃন্দাবন শুনা দেখ হয় কৃষ্ণ বিনে।। 

যেমন, বারি-হীনে পৃঙ্করিণা শুনা, মংসা হীনে বারি। 

তেমনি হবে মহারাজা! প্রঙ্জারা তোমারি ।। ৮ 
তমি যাবে তপস্যাতে, বল মোরা কিরাপেতে, 
রাজাপালন করিব দোহায় ? 

আডুরাজ পাইয়া ছল, আসিয়া করিবে বল, 
তখন বল কি হবে উপায়! ৯ 

কোকিল হানিবে স্বর, তনু হবেজর জর, 


ক্ষমা কর,---যেও না তপেতে। 
বলি অতি বিনয় করে, সাধি চরণোত ধারে, 


ক্ষান্ত হও রমলী-বাকোতে।। ১৪ 
বিনয় করি রমপারে, কহে রাজা ধারে ধীরে, 
রাজা পালন কর দু জন। 
পিড়-আলঞ্ঞা খাইতে, না পারিব কোন মতে, 
ত্বরায় করিব আগমন। ১১ 
এত বলি নৃপবর গেল তপস্যাতে। 
দুই রাপী রহে কেবল গৃহের মধ্যোতে।। ১২ 


কক 
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হেথায় দিলীপ নৃপমণি, অরণ্যে গিয়া আপনি, 
গার উদ্দেশে তপ করে। | 

গঙ্গার চরপপ্রান্তে, সঙগা তপ আবিশ্রান্তে, 
খাত হইল হাজার বৎসরে ।। ১৩ 

গঙ্গার না দর্শনি পায়, ভাবিত হইয়া রায়, 

দেখি যত দেবগাপ, খেদান্বিত সবর্জিল, 
কিরাপে জশ্মিবে নারায়ণ।। ১৪ 

ইন কাতে দেরগাণে, কহ দেখি সবর্জিনে, 


কিরুপেতে সুর্যাবংশ রবে! 
রাম যদি না জস্মান, নাহি তবে আমাদের ত্রাণ, 
রাধখের হাতে প্রাণ যাবে।। ১? 


পরদ্ধধামে চল যা, ্রদ্মারে গিয়া সুধাই, 
শুনে প্রচ্মা কি কাহেন বা্ধী। 
এত বলি সুরগণ, উপনীত সর্বজন, 


যথায় আছেন পল্লযোনি।। ১৬ 


দেবগণসহ ব্রন্ষার কৈলাসে গমন। 
কহ কহ, দেবগণ! কি নিমিত্তে আইলে! 
বিরস বস কেন, দেখি আজ সকলে ।। 
আমি সৃষ্টি অধিকারী, মনোবাঞ্থা পূণ করি, 
কহ কহ সত করি, পর্ণ হবে কহিলে ৮ 
কেবা কৈল রাজাছাত? কেস এত বিষাদ 
দুখ দিয়াছে বুঝি অসুর সুরদলে ।। (খ) 
আইস আইস দেবগাণ ! এত বলি পঞ্জাসন, 
অস্ভার্থন। করিঙ সভায়! 
কৃশাসন বসিবারে, আনি দিক সবাকারে, 
বৈসে ইঞ্জ আদি দেবরায়।। ১৭ 
বাধ কহে, কহ দেখি, ফি ফ্কারণে সবে দুখী? 
কহ কহ করিব শ্রাবণ! 
শুনে ধ্রন্থা কছেন তখন।। ১৮ 
হাই চ্। কৈলাসেতে।. কহ শঙ্কর-সাক্ষাতে, 
্ গুনিষ শঙ্কর কিবা কম। 





দাশয়ধি রাজের পাড়ালী। 


| এ মতে বিধি প্রভৃতি, সুরগণ মংহতি, 
উপনীত কৈলাস ভবন ।। ১৯ 
বদনেতে বোম ব্যোম হ্বনি। 

হর হর কাশীপতি! তুমি অখিলের গতি, 
অচিন্তনীয়াবাক্ত শুলপাপি! ২০ 

স্বং নমামি দিগম্বর ! নাশহ ব্রিপুরাসুর ! 
ওহে শিব! বৃষ-আরোহণ ! 

কে জানে তোমার তত্ব, তুমি রজ্জ তুমি সত্ত্ব, 


প্রলয়রূপে সৃষ্টি কর সংহরণ।। ২১ 
হর হর দিশাম্বর! তুমি হে কৈলাস-ঈস্বর। 
কে জানে তোমার তত্ব, ভুনি রজ তুমি সত্ব, 
মৃতকে করিয়া জয়, নৃতুযপ্য় নাম ধর।। 
পেয়ে বড় শঙ্কা মনে, এলেম তোমার সদনে, 
বিপদ হতে প্রভু আমাদের কর নিস্তার।। গে) 
এই রূপে স্তব যদি করে দেবগণ | 
সদয় হইয়া তবে কহে ব্রিলোচন।। ২২ 
প্রাণ যদি চাহ আমার, তাহা দিতে পারি। 
কি নিমিত্তে আইলে, কহ ধাতা অসুরারি ! ২৩ 
ব্রন্মা কহে শুন প্রভূ ! করি নিবেদন। 
শঙ্কা পাইয়া আইলাম তোমার সদন ।। ২৪ 
তোমার আশ্রিত হ'য়ে আইলাম হেথায়। 
ইহার বিহিত যদি কর দয়াময় ।| ২৫ 
আমরা তোমার আশ্রিত, সে কেমন? 
শেন... 
সিংহের আশ্রিত পশু। মায়ের আশ্রিত শিশু ।। 
বৃক্ষের আশ্রিত ফল। শরীরের আশ্রিত বল।। 
যেমন বারি-আশ্রিত ব্ীন। দাতা-আশ্রিত দীনহীন || 
রাজা- আশ্রিত প্রজাগল। 
তেমনি তোমার আশ্রিত দেবাশ।। ২৬ 


দিজীপের ছুই রাগীর পুত্র-বর লাত। 


ঘে নিমিত্তে আইলাম করুন বিবরণ।( ২৭ 


ভগ্বীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনান। 


শিব শুনি কহিলেন, শুন সর্ব জনে।। ২৮ 

যাহ সবে দেকাপ! আপন আলয়। 

ইহার বিহিত আজি করিব নিশ্চয়।! ২৯ 

এত বলি দেবগণে বিদায় করিয়া 

স্বপ্ন দিলা মহেম্বর রজনীতে গিয়া।। ৩০ 

মম বরে তোমাদের জল্মিবে কুমার। 

ইহার উপায় বলি, শুন সারোদ্ধার।। ৩১ 

এক শয্যায় শয়ন করহ দুই রাপী। 

একজনার গর্ভ হবে, বর দিলাম আমি ।। ৩২ 

হহবে ডত্তম-পুত্র খাত সূর্যা-কুলে। 

একচ্ছত্র রাজা হবে ধরণীমণ্ডলে।। ৩৩ 

পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার করিবে গঙ্গা আনি। 

এত বলি অন্তদ্ধান হইলা শুলপাণি।। ৩৪ 

প্রভাতে উপ্িয়া তবে রাণী দুই জন। 

দোহে মেলি স্বপ্প-কথা কহে বিবরণ ।। ৩৫ 

হেন কালে উপনীত অষ্টাবক্র খষি! 

শীঘুগতি প্রণাম করিল দৌহে আসি।। ৩৬ 

পূত্রবর্তী হণ বলি, কহিল রাণীরে। 

করযোড় করি দৌহে কহে ধীরে ধীরে ।। ৩৭ 

কিবা বর প্রদান করিলে মহাধুনি ! 

সন্তান জন্মিবে বল কি হেত আপনি? ৩৮ 

আমরা বিধবা হই, এই সূর্যা-কুলে। 

কি হেত সন্তান বল, জশ্মিবে এ কুলে? ৩৯ 
ভেব না মনে রাণি! দিলাম পূত্রবর দান । 

বিধবা হ'লেও, পুত্র হবে তোমার বলবান।। 
ত্রিভিবনে যশ প্রকাশিবে, দৌহে সর্তী বলে ঘুষিবে, 

যত কাল চন্দ্রপূর্যা রবে, সুর্যাবংশে রবে মান। 

আমার বচন রাশি! হইবে না আন।। (ঘ) 


ভাগখীরথের জন্ম-গ্রহণ। 
মুনি তবে কন, আমার বচন-- 
না হবে খণ্ডন, শুন ওগো রাপি। 


4১৯ 
পুত্র মহাবলী, জশ্মিবে আপনি।। ৪০ 
নাহি কর ভয়, দিলাম অভয়, 
থাকহ নির্ভয়, সতী বলবে প্রথিবীতে। 
হইবে সুযশ, তব সেই পন্ত হ'তে।। ৪১ 
মুনি এত বলি, গেলা গৃহে চলি, 
রাণী দুইজনা, করয়ে ভাবনা, 
আপনার মলে মনে।। ৪২ 
ব্লাণী সতাবতী, 
কহিছেন ধীরে ধীরে। 
কিকরি বল না, 
বর দিল মুনিবারে।। ৪৩ 
না হবে খণ্ডন, তাহার বচন, 
পুত্র হবে গর্ভে মোর। 
তাহার উপায়, কর গো ত্বরায়, 
বিলম্ব সহে না আর! ৪৪ 
সুতি রাণী কয়, 
করিব ত্বরায় আমি লো! 
রজশা যোগেতে, দেখিনু স্বপ্রোতে, 
আসি শিওরেতে কে যেন কহিল।। 8? 
পরা বাঘছাল, গালে হাড়শলি, 
শিঙ্গা করতলে ধরি লো! 
তাহার কখন... 
শা হবে খুন, আর লো! ৪৬ 


সুমতির প্রতি, 


উপায় কহ না. 


ইহার উপায়, 


মুনির বচন, 


এরূপ বচন, বাহে দুই জন, 
দিধা অবনান হইল। 
রজনীযোগোতে, পালাক্কাপরেতে, 


'দাঁতোতে শয়ন করিল ।। ৪৭ 
সতাবত্তা পরে, সুমতি রাপীরে, 
পতি মনে জান করিল । 
দৈবির ঘটনে, একত্ত শয়নে, 
জোষ্টা গভবর্তী হইল ।1 ৪৮ 
ফ্রামে ক্রমে মাস, গত হেল দশ, 
আনিন্দ-উল্লাস বাড়িল। 
মাংসপিপ্ড প্রায়, পড়িল ধরায়, 
দেখিতে সবাই আইল ।| ৪৯ 


৫২০ 


কেহ কয়,-্তাহা নয় লো।। 26 
এরাপ রমণীগণে, কহে কথা সবার্জানে, 


আন! দি ততচ্ষপে, দুই রাশী পরে লো ।। ৫১ 


দাসী আনি কুমারেরে শোয়াইল পথধারে, 
দৈবের নির্বান্ধ পরে, অষ্টাবন্র আইল। 
প্রভাতে করিতে ন্লান, সরোবরে মুনি যান, 


দৈবের ঘটলো দেখ, খণ্ডে কোন জনা লো! ৫২ 
বক্র মুনির অষ্ঠু ঠাই, শিশু সেই মত করে তাই, 


অষ্টাবর, প্রোধ,মানে কহিাতি লাশিল। 
বাগ ঝর মোর প্রতি, শুন গরে শিশুমতি। 
এত বলি ক্রোধমতি, মুনিবর কহিল ৫৩ 


যদি আপন স্বভাব-এমে, কর তম থুিশি এশিমে, 


আমার বরেতে তবে উঠ তিমি গা তোল। 
মহামুনির বচন, খণ্ডে বলে কোন জন, 
রাজার নন্দন তরথন পাড়াইয়া উঠিল।। ৫8 
নমো নমো ছি! নম, তুমি হে পূণ এক্স! 
ভামার মশা বলিতে কে পারে। 


কু যিনি পরম ব্রহ্মা, জাণিয়া ছিঞ্জের মর্ম, 


বন্ফে ভণুপদ-চিহ ঘরে।। 

আমি গো শিশুমতি, না জানি ভক্তি স্ক্বৃতি, 

আশীকাদি কর মোরে! 

শাগুবশেজাত, পরীক্ষিত নর নাথ, 

দ্বাজর শাপে সে জন মরে।। (&) 
প্রপমিয়া করযোডে মুলিরে তখন। 

গাদলাদ সরে কহে বিনা বচন ।। ৫৫ 
ভাঙা যুণি বাঁচাইলা করুণা করিয়া 

তব প্রসাদেতে আমি উঠিনু বাচিমা।। ৫৬ 
যত কান বাঁচিব আমি, ভারত-সংসারে। 
গুরুর সমান করি ঘালিব তোমারে 1) ৭ 
অষ্ঠাবস্র, কহে, বান্ধা রাজার কুমার ! 
একচছর রাজা হবে ধরপী-উপর।। 4৮ 
পিডৃগণে মুক্ত কর শঙ্গা-তপস্যাতে। 
উদ্ধার হইবে তারা গঙ্া-পরশেতে 11 ৪৯ 
যেমন দৈতাকুলে দৈতাপতি বলি মহাশয় । 
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দাশরছি রায়ের পাঁচালী। 
কেহ বা কহিল, | 


বামনেরে গান দিয়া, পাতালোতে রয় ।। ৬০ 
অদ্যাবধি কীর্থি দেখ, ধরগীতে ঘোষে। 
অদ্যাপি দ্বারকানাথ আছেন দ্বারদেশে ।) ৬১ 
শুন, সুর্যা-বংশেতে সগর মহাকল। 
অশ্বমেধ যজ্জ-কীর্তি রাখে ধরাতল।। ৬২ 
তব নাম থাকে যেন পথিবীমণ্ডলে ।। ৬৩ 
এত বলি ভগ্গীরথে নিয়া তপোধন। 
সত্যবর্তী রাশীর কাছে কৈল সমর্পণ ।। ৬৪ 
বিশেষিয়া মহামুলি! কহ গো আমায় ।। ৬৫ 
শুনি মুনি আদি অন্ত রাণীরে কহিল। 
তত পর হর্ধমনে বিদায় লইল ৷! ৬৬ 
আনন্দের লীমা নাই রাখী দুইজনা | 
নার মধোতে সাবে করিল ঘোষণা !। ৬৭ 
সই! এনেছ কি রাজার বার্টার কথা? 
আই কি বালাই !--তপে গেল নরনাথ, 
সতাবতীর হ'ল সুত,. 
কে করে প্রকাশ, বল। কার দুটা মাথা । 
কোন ধনী কয়, ওলো সজনি ! 
কিকহিলি বল ফিরে শুনি, 
আমাদের ঘরে যদি হতো, 
লোকে যে কি করিত, 
কলঙ্ক রটায়ে দিত, করিত অবস্থা ।। চে) 
নগরে নানারূপ রটনা। 
নগর-নাগরীগণ, বারি আনতে করি গমন, 
একজনায় অনাজন, তখন কহিছে গো! 
শুনেছ কি এক আশ্চর্যা, দেশের বাবহার কিমাশ্চর্যা 
আমাদের নৃপতির ভার্যার, সন্তান হয়েছে গো! ৬৮ 
রাজ্ঞা তপ করিতে গেল, সেথা কৃ প্রাপ্ত হলো 
দৃতে সংবাদ দিয়ে গেঙ্স, তাই আমরা শুনিলাম় গো। 


কিসে ছেন নাহি জানি, সরয়ে মলাম শো: ৬৯ 
একলা কহে পরে, বড় কথ! বড় ঘরে, 


বলিব না গো--কেমন ক'রে, 


ভ্দীরথ কর্তৃক গজা জানয়ন। ৫১১ 


পরাণ যে কাঁপে গো। 
ছোট রাণী সতাবতী, তার চাওনি খারাপ 'অতি 
পুরুষ দেখলে 'তার মতি, 
কেমল ফেল হয় তো 5০ 
উঠিয়া ইস্টকোপরে, দশ দিক দৃষ্টি করে, 
পুরুষ দেখিলে ঠারে-ঠোরে,  কটাক্ষেতে চায় গো! 
বড যে সুমতি রাণী, তাহার কেবল বাহারখানি, 
বস অলঙ্কার আনি, কত ঢাঙে পারে গো! এ 
গুম়া ওমা মরি মরি! সুর্যাবংশে-কিলগ্ক ভারি, 
এমন নাহিক হেরি, কেব হেন করে শো! 
এমন ঝি বউ যদি আমাদের হতো, 
ঝাঁটা খেয়ে প্রাণটা যেতো, 
যা হবার তাই হতো, কে করে শিয়া ঘর গো? দ২ 
আর এক রসবস্তী বলে, 
কাজ কি মোদের ও সকলে? 
যর্দি শক্ত দেয় বলে, যাবে ধারে নিয়া গো! 
, ধাঁশী বাজাই, রগড়ের কিছু জানি নাই, 
আদার বাপারী হয়ে, জাহাজে কি কাজ গো? দিও 
এই মত জনে জনে, নিন্দা করে সর্কজনে, 
হেন কালে সেইখানে, এক বৃদ্ধা আইল গো! 
বুণ্ত নিয়া কাক্ষে করি, দরোবরে আনতে বারি, 
আইল বৃদ্ধা ধারি পারি, তথায় তখন গো! গর 
সুর্যাবংশের নিন্দা শুনি, ক্রোধে বুড়ী কহে বাণা, 
জানি জানি তোদের জানি, তোরা যেমন সতী গো 
সতাবত্তী 'আর সুমতি, তাদের বাড়া কেবা সই? 
আছে আর এহ ক্ষিতি মধো গো ।। ৭৫ 
যদি বল বিধবা হয়ে পুত্র হলো কি লাখিয়ে? 
তার কথ! বিবরিয়ে, বলি আমি ভোরে গো! 
অষ্ঠাবত্র বর দিল, সতাবভার পত্র হাল 
খণ্ডে কার সাধা বল, সেই মুনির বাকা গোঃ 
আবার আছে সুনির বাণী, যে নিন্দা করিবে রানা, 
জেতের বার হবেন তিনি. মুনি শাপ দিলে গো 
তাই তোদের করি বারণ, নিন্দায় কি প্রয়োজন? 
মুনির শাপ হবে না লঙ্ঘন, 
অবশা ফলিবে শো।। 5৬ 
বেড়াস পথে পথে গো! 


ভা খাহ 


দূর দূর সব অজ্পেয়ে ! 
পরের যত কুচ্ছ গেয়ে, 


দাশয়ার - ৬৬ 


| 
! 
ৃ 
| 
ৃ 
| 
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যাই তোদের শাশুড়ীর কাছে, 
যা করিব তা মনে আছে, 
একবারেই মান খুহায় দাবে সবার গো খন 
1 তাড়া তি, বার নিয়া যায় বুড়া, 


নিউ, পক 


হ ০ ঙ্ঃ 


আছ! বাতি (শি (শা) ৭৮ 


ঘর যাহ 
নদে বোদের শাশুড়ী এনদাকে দিব বালে।। 
আমি ভাল জানি মানে, সতী তারা দূহ সতীনে, 
অকলগ্ক বুলে কেনে, মাছে কালি দিস তুলে? 
যপি বল পত্র হলো, মুনি বরদান ছিল, 
যা হবার তা হায় গেল, 

শি হবে দেষ করিলে? (ছ) 


হারা সকলে। 


ভগ্গীরাথের বিদ্যাশিক্ষা। 
“হগায় সঙাবাহী রানী, 
হরযিতে কাটাইছে কাল! 
সপ্তম বৎসর জানি, গুরু মহাশয় আনি, 
লিখিবারে দিল পাঠশাল।। ৭৯ 


ভর্গারাধ লহয়া আপানি, 


শক তে শিক্ষা দেয়, আসি ওর মহাশয়, 
ভঙগীব্রিএ নাতি কাত বালা । 
শেষে গুরু তিণধে আলে, নানামত বট ব 


ভারিজে বকা গালি দিঙ্গ মুনি 11 
শন তে শিকাংশের বিটা! 
পিতার কি নান কত রি দেখি! 
দু£ চক্ষে বারি বয়, 
অগ্ভরেতি ভালো মহাদুঃখা 1৮১ 

ওর কহে,-মর রে ছোড়া! 


পিতা তোর বল পেট 


১, 
শুনি ভগারথ রায়, 


খেগে যারে বচুপোডা, 
তোর পেটে বিদো সাধে হবেনা। 
বেন আছিস এখানেতে, দূর দূর দূর হাবাতে, 
তেরি মা শেষে দিবে গঞ্জনা 1 ৮২ 
তোর মা তয় সতাবতী, কেবল তিনি সতাবতা! 
সভা কথা তব তিনি কন লা। 
ফেরেন পরের ঘরে ঘারে, সকলের দ্বারে দ্বারে, 
উচু বই লীচু দিকে চান না।। ৮৩ 


রুহ 


গুরু কছে এইরূপ, ক্রোধে ভঙীরথ ভূল, 
কারে কিছু না কহিয়া, শিশ্ত ভ্রেগধাগারে শিয়া, 
পাকে পড়ে করিয়া শয়ন।। ৮৪ 
বেলা দুর প্রহর প্রায়, পণানোপরেতে হয়, 
রাণী ভাবে পত্রের কারণ । 
কেন না এখানো এল. ভগ্গীরর কোথা গেল? 
তত্ব রাগ করয়ে তখন।1 ৮৫ 
পাঠলালে শিয়া পরে, সতাবতী তপ্ত করে, 
নাপাইয়' ঘরে আইল ফিরে: 
সতাবঠা আর সুমি, দোহেতে বাকুক আতি, 
নানামতে আক্ষেপ সে করে।। ৮৬ 
কোথা গোলে বাছছাধন! না দেখে বিধুবদল, 
রেতে নারি গৃহের ভিতর। 
প্রা উড় উড় করে, তোর মনে কি এই ছিল রে! 
আা বঙ্গিয় কে ডাকিধে আর : ৮৭ 
এই মত লই রাঙা, রোদন কারে অমনি, 
হনক্যালে পন বিবরণ: 
দাসী “কান কাযান্তরে, শিয়ে দেখে ক্োধাগারে, 
ভগ্গারথ করিয়া শয়ন ।। ৮৮ 
দাসী গিয়া শা্তর, কাহ দোহার গোচর, 
ভঙ্গীরথ আছয়ে শয়ানে। 
শুনি রাঙ্গা ধোয়ে যায়, কুমারে দেখিতে পায়, 
কহে হবে আনশ্দিত মনে।। ৮৯ 
ফেন রে কারে শয়ন, ক্রোধাগারে কি কারণ ? 
হইয়াছে কিবা অভিমান? 
উদ উঠ যাদুমশি! তোমার নিষিত্তে আমি. 
হইয়াছি পাগলা সমান ।। ৯০ 
কে মম শিতে শো ক্ছলশি ! 
মিথ্যা কহ যদি মোরে, আমি নাহি রব ঘরে, 
প্রন্মচারী বেশ ধরে, 
যাব আপনি দেশ দেশান্তারে,... 
০ সুখ না দেখাই হ. তপস্যাতে প্রাণ তাজিব, 
হব স্বশাঁ-গামিনী।। (জ) 


কি ধা ঝা 


2. থপ 
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০ পে শা 


দাশরখি রানের পাচালী। 


বশিষ্ঠ ও তরীরথ। 
ভর্গীরধ কহে মা গো! করি নিবেজন। 
এক কথা বলি যদি কর অবধান।। ৯১ 
রাপী কহে, কি কথা কহ রে বাছাধন! 
কহিলাম সতা সন্তা কহিব কন।। ৯২ 
ভর্গীরথ কহে মা গো! নিবেদন করি। 
কোথায় মম পিতা? কহ সতা করি।। ৯৩ 
শুনি রাঙা কহে, বড় ঠেকিলাম দায়। 
সতা কথা কোলে, পুত্র যদি ছেড়ে যায়।। ৯৪ 
কেমন ক'রে যুখেতে তবে এই কথা আনি।। ৯৫ 
কপটেতে রাপী কহে, শুন বাছাধন ! 
যখন, রাজা হ'য়ে বসিবে তুমি রতু-সিংহাসন।। ৯৩ 
খন কহিব তব পিতার কাহিনী! 
এইরূপ বারে বারে কহে দুই বাণী ।। ৯৭ 
না শ্রনে চতুর শিশু যায়ের বচন 
অশ্রেপত কহ গো পিতার কুশল কথন।' ৯৮ 
রাণী কহে অগ্রে বাছা । শ্রান্দ ভোজন কর 
পারেতে শ্রবণ কারো বশিষ্ঠগোচর।। ৯৯ 
শুনি ভগ্গীরথ শ্রান ভোজন করিয়া। 
বশিষ্ঠ নিকটে কহে প্রাপম করিয়া । ১০৪ 
কোথায় আছেন পিতা £ কহ দয়াময়! 
কিবা নাম হয় তার? কহিবে আমায় ।। ১০১ 
শুনিয়া বশিষ্ঠ কহে রাজার কুমারে। 
আগ্রে বাছা! বড় হও --কহিব এর পরে।। ১০২ 
এক্ষণে কহিলে পরে না রবে গৃহেতে। 
ভর্গীরথ কহে, মোরে হইবে বলিতে ।। ১০৩ 
মুনি কহে, তব পিতা দিলীপ আছিল 
তশস্যাতে গিয়া সেই পরাণ তাজিল।। ১০৪ 
ভর্গীরথ কহে, খুনি! করি নিবেদন। 
কি কারণে তপস্যাতে করিল গয়ন। ১০৫ 
কহ গো মহামুনি! তোমার মুখেতে শুনি, 
অপূর্ব পিতামহ-বিবয়প। 
কি হেতু বঙ্জ করে! বযজ্জে কে বিগ করে, 
বিশেহিয়া মোরে কহ হে বচন।। 
কিসেতে হবে মুক্তি, দেহ সে মোরে যুক্তি, 


দ্গীরখ কর্তৃক গজা জানয়ন। 


শন্কি কিনা নাহি মুক্তি কদাচন।। (ঝা) 
উ।-.8 
সুনিবর কন, রাজার নন্দন! 
শুন বিবরণ বলি। 
সূর্যাবংশে ছিল, সগর ভূপাল, 
বড়ই বিশাল, বলে মহাবলী।! ১০৬ 
এককছ্ছত্রাধিপ, ছিল সেই নৃপ. 
বড়ই প্রতাপান্বিত। 
সংগ্রামে মহা-পণ্ডিত।। ১০৭ 
মুনি-বরে তার, শতেক কুমার, 
একেবারে সবে হেল! 
ব্রশ্মাশাপেতে মরিল।। ১০৮ 
তাদের উদ্ধারে, শাঙ্গা আনিবারে, 
শপ করিবার তারে। 
কি কব সে কথা, গিয়া তর পিতা, 
পাঙ্গা না পাইয়া মরে।। ১০৯ 


বলে বলবান 


করযোড করি, মুনি বরাববি, 
কাহে ধারি ধীরি, রাজার নন্দন। 
ভপস্যা করিব, শঙ্গারে আনিব, 


উদ্ধারিব মম পিতুগণ।। ১১০ 
শ্রন মুনিবার! মন দেহ মোরে, 
না রব গৃহেতে আমি । 
মুনিবর কয়, রাজার তলয়! 
এক্ষণে না হও অরপাগামী।। ১১১ 
হইয়া রাজন, প্রজ্ার পালন, 
অগ্রে কর বাছাধন ! 
পরেতেযাইয়া, তপসা করিয়া, 
গঙ্গারে আনিয়া, উদ্ধারহ পিতৃগণ।। ১১২ 
হেনকালে রাণী, আসিয়া আপনি, 
কহে কথা মুনিবরে। 
কিসের কথন, 
বিশেষিয়া কহ মোরে।। ১১৩ 
বশিষ্ঠ ফষি কন, তোমার নন্দন, 
তপস্যাতে বাব, বলে। 


কহ দুইজন, 
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৫৩ 


আমি নিজ্ধ বাহুবলে ।। ১১৪ 
তোমার কুমার চায়। 

ওগো সতাবতী! কহি তব প্রতি, 

কি কহিব ইহার উপায়? ১১৫ 
ভগীরথ নিকটেতে সতাবত়ী কয়। 
না যাইও তপস্যাতে.-সময় এ নয়।। ১১৬ 
তুমি গৃহ হইতে গেলে শৃন্যময় হবে। 
এ ছার গৃহেতে তবে কোন জন রবে? ১১৭ 
সরযুতে গিয়া, আমি তাজিব জীবন। 
মাতৃবধের ভাগী তোরে হইবে অংশন।। ১১৮ 
তপসাতে যাহ যদি শুন বাছা! ধীব। 
শুনাময় হবে তবে এ গৃহ-মন্দির। | ১১৯ 
সে কেমন ?- যেমন, 
শিব বিহনে কাশী শুনা, কহে মুনিগণ। 
সর্ব শুনা দোখ দরিতপ্র যে জল।। ১২০ 
দিক শুনা হয় যেমন বন্ধুর কারণে। 
অমরাপুরী শুন। যেমন, ইন্ধের বিহনে।। ১২১ 
যেমন শ্রাকৃষ্ণ বিহনে শুনা বৈধৃষ্ঠ নগরী 
তুমি তপসাযাতে গেলে তেমনি হবে পুরা! ১২২ 


ভগীরথের তপস্যায় গমন। 


এইমত নিবারণ করে যত রাণী। 

ভগারথ কহে তবে, যোড় করি পালি।। ১২৩ 
বেন মোরে বারে বারে, বারণ কর তুমি। 
তপস্যা করিতে মাগো! যাইব যে আমি ।। ১২৪ 
পিডৃগণ উদ্ধারিব তোমার আশাষে। 

না হবে প্রমাদ, আশীকাদি কর বসো ১২৫ 
এইরূপে নানা ছলে মায়ে ভূলাহয়া। 

মন্তু-দীক্ষা লইলেন বশিষ্টের কাছে গিয়া।। ১২৬ 
মহামন্ত্র কর্ণে যদি মুনিবর দিল! 

অষ্ঠাঙ্গেতে প্রপিপাত হইয়া পড়িল।। ১২৭ 
মায়ের নিকটে গিয়া কাহে মৃদুবাণী। 

আশীকাদি কর মোরে, চলিলাম জননি! ১২৬ 
এত বলি ভগীরথ প্রপমিল মায়) 

ব্যাকুল হইয়া রাপী, পুত্র প্রতি কয়।। ১২৯ 


বট ভি গু 


৫ 


বাছা যাওরে গরগারথ করিবারে তপ. 
পূর্ণ হবে মনোরথ, মাহলে। 
আমার এই আশীবদি, পূরিবে মন সাধ, 
না হাবে প্রমাদ, আনিবে কুশলে !। 
রনি পি সয়, মায়েরে ডেকো তথায়, 


মিল জল ভ্াষে, কহে রাণা প্রিয় আত, 
উপসাাতি লাবিব গাল £ ০ 
লেখ ধাধা) সাবধানে, যাও আয়ের আবাধানে, 
রুপা 1৭ রিল দরগা 11 ১০ 
মন্তক র্কা কন্রিরে তার, আপনি কৈলাসের, 
হাড় রক্ষা! করালেন পদ্যুসন 
উদারথ মুকোপিরে, রক্ষা বাঁধি দিয়া পারে, 
দায় রাজী করে ততিশল 1 ১৩১ 
বিজন বলে ভগীরতের তপস্যা । 
চালে বায় হরা করি, মাকে মনে ধনে কবি, 
উষ্চরিল আস রক বান 
এক অবশ বিষ বন, উাকে শাকার বাগ, 
আতিক বান্দর হি লে এত 
কয় হুদা ওকে, হিপ হজে, 
ঘা শা সা স্রশোবালিলি। 
খা সহ আমি মোরে, ডাক তি মা বারে বারে, 
ওদা কালি! কৈবলাদায়িনা। ১৩৩ 
বাকল বারে পার, ডাকি বাজকুমারে, 
অন্তরে লিলা পাকাতি। 
আছে! দিল বেশহাবে, যাহ বা! রা কারে, 
রক্ষা কর সর্ধাবাশ পাতি ।। ১৩ 
আজ পাইয়া করি-আর, চলিলেন তুর করি, 
যথা তলে বাজার নঙ্গন। 
আধ্বাস কারয়! তায়, কহে সিংহ পশ্ুবায়, 
ভয় নাই. শুসঃ, কন।। ১৩৪ 
বাসি কর আরাধন, শুন গুরে ধাছা-ধন: 
হলদে ভিয় মাহ কর আর 
এত ধরি পুশ, অন্তুষ্কনি শীঘ্র গতি, 
উপনীত কৈলাস-শিখর।। ১৩৬ 


সত পাস্পপিশি ও লসিস্পিশীকহহ ৮০ পলো বিপিন 


দাশরছি রায়ের পাচাকী। 


পারা পাগুগাপ যাত, যুক্তি করে নালা হত, 
একত্র হইয়া বসি সবে। 
এ শিশ্রারে যদি খাই, তবে যে নিল্ডার নাই, 
রাজার নিকটে যাই সবে ।। ১৩৭ 
শাদ্দুল হাসিয়া কয়, ছোড়া বড় চতুর হয়, 
খাব বজি, আমরা সবাই! 
তাই গিয়ে রাজার কাছে, বুঝি শরণ নিয়েছে, 
কিবা বস গুহে গঞ্জার ভাই : ১৩৮ 
5€র কহে, তাহা নয়, এই অনুমান হয়, 
শিশু করিয়াছে চতুরালী। 
বধিকে বুঝি মোদের প্রাণ, তাই বাসে করে ধ্যান, 
চল যাই পালাই সকলি।। ১৩৯ 
স্রপুক কহিছে বাণী, শুপ সবে কহি আমি, 
লইয়াছে মাতার শরণ 
ঘাদ এই কথা জান, তাবে রাজা বধিবে প্রাণে 
নিশাত অরিব সর্রজন।) ১৪০ 
ভগীর থকে ব্রহ্মার বর-দান 
প্ক্ধার তপসা করে, শেক বৎসর পরে, 
দেখা আসি দিল প্রজাপতি। 
বর লহ গ্রণাধরে ! যেবা বর বাঞ্চা কর, 
(লেহ বর দিব শাঘগতি।। ১৪১ 
শিশু কহে যোড় কারে, গঙ্গা আনি দেহ মোরে, 
এই বর মাণি। প্রভু ! ছান। 
শনি ব্রদ্মা আম্থাসিয়া, চলে ত্বরান্বিত হৈয়া, 
উপনাত গঙ্গা বিদায়ান।। ১৪২ 
প্রজ্জাপতি কহে বাণী, শন গো মা সুরধুনি। 
তপদীরথ রাজার নন্দন। 
করিয়া কঠিন সাধন, করে তব আরাধন, 
কর শো মা! তথায় গযন।। ১৪৩ 
চালে ভশ্গীরণ কাছে, যথা বনে রাজা আছে, 
তারিগা করেন আগুসার।। ১৪৪ 
চক্ষ মুদি তর্গীরথ, যথায় করেন তপ, 
সুরধুনী তথায় আইল! 
কিকর রে বাছা ধন! চক্ষু কর উম্মীলন, 


ভগীরখ কর্তৃক খা আদর়ন। 


শুনি রাজার ধান ভঙ্গ হৈল।। ১৪৫ 
দেখি গঙ্গা সুরধুনী, স্তব করে নৃপণি, 
ণঙাবো কে করে ধারণ? 
পশ্চপতি বিনা আর, ধরে হেন সাধা কার? 
কর বাছা! তাহার সাধন।। ১৪৬ 
শুনি যায় দ্রুতগ্গতি, যথা আছেল পশুপাও. 
ভগগীরথ কহে সমাচার । 
শুনিয়ে শিশর বাণী, নৃত। করেন শূলপাণি, 
ধন্য সুর্যাবংশে বংশধর '। ১৪৭ 
গঙ্গার শিরে ধরিব, ঙ্গাধর নাম পাই, 
ইহা হৈতে ভাগা মোর নাই । 
ধনা ধনা আমি ধনা, কত করিয়াছি পুণ্য, 
চল বাছা! চল্‌ তাবে যাই ।1 ১৪৮ 
সদানন্দ শীঘ্র আসি, আনন্দ -সাগরে ভালি, 
বসিলেন মেরুশঙ্গতটে । 
'হম়ালয়-শিখর হইতে, পড়ে শিবের মডাকেতে, 
পর্কতি পাহাড যায় ফেটে।। ১৪৯ 
অমনি জটায় পুরি, রাখে গঙ্গা ভিপুরারি, 
বেড়ান দেবা পথ নাহি পান। 
যেন দিক হৈল হারা, বেড়ান ভ্রমি ভবদাবা, 
হেথায় ভগীরথ ফিরে চান।| ১৫০ 
কোথায় বা সে তরঙ্গ? দেখে ভরগীরথের আতঙ্ছ 
শুনাময় হেরে ত্রিডুবন! 
মাথে হাত মারি রায়, কেঁদে গড়াগড়ি যায়, 
লয়লেতে ধারার শ্রাবিণপ।। ১৫৯ 


গঙ্গা হারাইয়া তগীরথ শোকষুক্ত,_ সে শোক কেমন ? 
যেসল, 
মণি-হীন ফলী। স্বামি-হীন রমলী।) ১৫২ 
শুকহীন সারী। কুপ্রর-হীন কুজরী।। ১৫৩ 
রাবণ-হীন মন্দোদরী। ইন্দ্র-হীন অমরাপুরী। 
কৃষ্হীন গোপিনী যত। 
পাঙ্গাহীন ভশ্গীরথ সেই মত।। ১৫৫ 


মা গো! কোথা গেলে সুরধুনি! 
অকৃতী সম্ভন ব'লে তাজিলে কেন জননি। 
যদি কুসম্ভান হই, তবু ভোমার পুত্র বই,_ 
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আর কেহ নই, শুন গো জশাৎ-তারণি। 
আমি ঝড় দুরাশয়, হারাহলাম এন) তোমায়, 
কি কারব হায় হ্বায়। (ভাবে মার দিবা রর্জশা (ট। 
কৌদে গড়াগাঁড় যায়, ভগ্লারথ নৃপরায় 
আছাড়িয় আপনার কায়া: 
কে করিল বগ্রাঘাত ? কেন (হন অকস্মাত? 
কেরা! গঙ্গা চুরি কৈল টিয়া? ১৫৬ 
দেখিয়া শিগুর রোদন, ওটা চিরি ততচ্চল, 
বাহর করিয়া পুরধুনা। 
(হমালয়-শিখারেতে, সহ ধারা আচাথ্িতে। ০ 
পাড়, ঘুরে বেড়ান ভারিপী।। ১৫৭ 
তগারাথ দেবা ঝয়, পথ নাহি পাওয়া যায়, 
শ্ণ বাছ!। বলি আমি তারে। 
হন্দ্ের আছে খ্রুরাবত, আন তারে খরাখিত, 
সেই আসি দাবি পথ কারে।। ১৫৮ 
শি আসি তপ করে, খাদশ বংসর পরে... 
সদয় হইল শঠাপতি। 
কিবা বর মনোমত, চাহ বাছা ভগীরথ! 
সেই বর দিধ শীঘ্ঘগতি |! ১৫৯ 
এই বর সুরেশ্বর! আমি তোমার গোচর, 
এীরাবত হাতা মাগি দান। 
হিমালয় ভিতরেতে, বন্ধ দেবী যে পথে, 
মুক্ত করি দিবে সেই স্বনি।) ১৬০ 
ভগীরথ মুখে শুনি, প্ররাধত কহে বালী, 
কহ,-গঙ্গা কেমন গঠন ? 
যদি গঙ্গা ভাজে মোরে, দিতে পারি পথ করে 
যাহ তারে কহ বিবরণ।। ১৬১ 
কার্প শিশু দিয়ে হাত, কহে দেবার সাক্ষাৎ, 
অল্সরেতে জানিল তারিগী। 
হাসি ভঙ্গীরথে কয়, যাহ বাছা: পুনরায়, 
কহ শিয়া তাহারে কাহিলী।। ১৬২ 
আড়াই ঢেউ ঘদি মোর, সৈতে পারে করিবর, 
তবে তারে আপনি ভজিব। 
দেখ বাছা ভগীরথ! হবে তার সেই মত, 
নিশুক্কের প্রায় সংহারিব।। ১৬৩ 
শনি শিশু খ্বরা করি, পুত কছে যথা করী, 


২৬ 
| গুনে দুষ্ট হরহিতফন। 
বন গন বাড়ায় চরণ।। ১৬৪ 
ৃ দর্প চুর্ণ। 


ইচ্ছের এরাধত চলে, গাভীর ঘোর নাদে। 
শতহগ্ত মাটি উঠে, করিবর-পদে।। ১৬৫ 
নিষ্থাসেতে কত শত গিরি উড়ে পড়ে ।। ১৬৬ 
মদে মত্ত মাতঙ্গ চায় ঘূর্ণিত-লোচন। 

ছলুমাল হয় যেন, সাক্ষাৎ শমল || ১৬৭ 
যথায় আছয়ে শিরি সুমের-শিখর । 

দত বলাই করী শঙ্গের উপর।। ১৬৮ 

কুল কুল রবে গঙ্গা বাহির হইলা। 

কোপ করি এী়াবাত, ভাসাইয়া দিলা ।। ১৬৯ 
হাবুড়বু খায় হস্তী গঙ্গার হিল্লোলে। 

জল খেয়ে করিবর মরে পেটফুলে।। ১৭০ 
দেবী ক'ছে আর ঢেউ বাফি আছে মোর। 
আমারে ভঙ্গিতে চাছ আরে রে পামর! ১৭১ 
ভঞ্জি তোরে ভাল ক'রে, বলিয়া তারিণী। 
তলাইয়া দিল লিঙ্জ তরঙ্গে আপনি ।। ১৭২ 
স্াহি ত্রাহি মহামায়া! কে জ্ঞানে তোমায়? 
চিনিতে না পারি আমি, পণ্ড দূরাশয়।। ১৭৩ 
শাবির দোহাই, যদি না ছাড় জননি! ১৭৪ 
শু'নে সুরধূনী তায় ছাড়াইয়া দিল। 

অবিলপ্বে করিবর পলাইয়া শেল।। ১৭৫ 
হলকঙ রবে জল চলিল গার । 

নানা দেশ দিম্লা দেবী করেন আগুসার।। ১৭৬ 
অঙ্গ বঙ্গ কলিগ দিয়া গঙ্গার গমন। 

জহ, মুনির আশ্রমেতে করে আগমন।। ১৭৭ 
একমনে অহামুনি জপ করে বসে। 

বারির তরঙ্গে কোশাকুশি যায় ভেসে।। ১৭৮ 
ধানি ভাঙ্গি ম্রছামুনি কটযট চায়। 

ক্োধেতে কূপিয়ে তাই গঙ্গ! প্রতি কয়।। ১৭৯ 
কেমন বাভার তব, না দেখি না শুনি! 
কোশাকৃশি ভেসে হায়, কি করিব আমি? ১৮৩ 


দাশরছি রায়ের পাভালী। 


পান কৈল গণডষেতে গঙ্গায় আপনি ।। ১৮১ 
দেখি ভঙ্গীরথ করে মুনিরে স্তকন। 

কাঁদিয়া ধরিল গিয়া যুগল চরপ।। ১৮২ 
কতক্ষপ পরে মুনির ধ্যানতঙ্গ হৈল। 

আদান্ত কথা ভগীরথ জিজ্ঞাসিল।। ১৮৩ 

তার পর মুনলিবর দেখে ধ্যাল করি। 

গঙ্গা বাহির ফৈল সুনি দক্ষিণ জানু চিরি।। ১৮৪ 
সেইখানে হইল জাহবী ব'লে নাম। 

পরে দেবী উপনীত হৈল কাশীধাম | ১৮৫ 
হরণ মহামায়া জিজ্ঞাসে আপনি । 

তশ্গীরধে কহে মাশ্গো! আহি নাহি জানি।। ১৮৬ 
শুনেছিলাম মাত়-মুখে কপিল-শাপেতে ! 

ভস্ম হইয়াছে সব পাতাল-পুরোতে।। ১৮৭ 


গঙ্গাজল-স্পর্শে সগর-সম্ভানগণের উদ্ধার। 
শুনি শতমুখী গঙ্গা হইলা সেখানে। 
পূর্বপুরুষ ভস্ম হ'য়ে আছয়ে যেখানে ।। ১৮৮ 
এক বিন্দু বারি যেমন পরশ হইল। 
ষাট হাজার রথ আসি উপনীত হৈল।। ১৮৯ 
দুই হস্ত তুলি সবে ভঙ্গীরথে কয়। 
তোম! সম ভাগাবান না দেখি ধরায়।। ১৯০ 
তুমি বানা পুণাবান, আমাদের করিলে ত্রাণ, 
এ যশ ঘুষিবে ব্রিসংসারে। 
এত বলি আশীবাদি করে।। ১৯১ 
পরে যায় স্বগপুরে, আরোহিয়া রথোপরে, 
ভগীরথ প্রণাম করিল। 
আনন্দে দুবাহু তু'লে, নাচে গঙ্গা গঙ্গা ব'লে। 
প্রেমবারি নয়নে বহিল।। ১৯২ 
গঙ্গা কম ভ্গীরথে, শুন বাছাধন! একটিতে, 
মোর পুজা কর বান্ছাধন! 
অন্তিমতে দিব দরশন।। ১৯৩ 


পৃত্র হেরি সতাবতী, 


বিভা দিয়া ভশগীরথে, 


ভশগীরথ রাজা হয়ে, 


ভ্গব্তী ও গলার কোম্দছল। ' ৫২৭ 


হরবিত হইয়া! অন্তরে ।। ১৯৪ 

আসি শিরে করিল চুম্বন। 

সুবীর করিল পৃজন।। ১৯৫ 

পরে দিল দাঁড়া গুয়াপাপ! 

আনন্দ হইয়া চিতে, 
পৃত্রে রাজাভার দিল দান।। ১৯৬ 


পাত্র হিত্র সঙ্গে লয়ে, 
রত্ুসিংহাসনে আরোহণ ।। ১৯৭ 
স্বর্ণেতে নির্মিত ক'রে, 
নিতা নিতা করয়ে পূজন। 
যেহ শুনে যেই গায়, 
তার জন্ম নাহি কদাচন।। ১৯৮ 
জয় জয় ক্বনি মঙ্গলাচরণ। 
করে পুলকোতে অযোধাবাসিগণ || 
পুলকেতে সবে ভাসে, 
আনন্দে বেড়ায় উল্লাসে, যত পুর-জন।। 
র 


রাহুতেতে ঠোকে তাল, মাচ্ছত বলে সামাল সামাল, 


রায়-বাঁশে ধরি বাঁশ, লোফে ঘনে ঘন (2) 
ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন সমাপ্ত। 


ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল। 
ভগবতী কর্তৃক শুস্তের সৈনা সংহার। 


] 
শুস্ত-নিশুস্তের যুদ্ধে কালীরূপ ধরি। 
দৈতাবংশ-প্রাশ ফ্বসে করিতে শঙ্করী।। ১ 

ক্রোধ করি ভয়ঙ্ছরী স্বয়ং ধরি অসি। 

দৈতামুণ্ড খণ্ড খণ্ড করে মুক্তকেশী।। ২ 

রপমধে! মহাবিদ্যা লইয়া সঙ্গিনী । 

পঞ্জকল ভাঙ্গে যেন মত্ত মাতাঙ্গিলী।। ৩ 

দেখি রাপ অপরূপ সমর মাঝারে। 


সৈন্য সব অনুভব করে পরম্পরে।। ৪ 
বলে ভাই! দেখি নাই হেন রূপ চক্ষে 
কে রমগী ত্রিনয়নী ক্রিনয়নবন্ষে ? 11 ৫ 
যেমন বৃত্তির শেরা ব্রন্ষোত্তর, মূর্তির শেরা শশী । 
কীর্তির শেরা নিতাদান, তীর্থের শেরা কাশী ।। ৬ 
জাতির শেরা ব্রন্মকুল, ধাতুর শেরা স্বর্ণ । 
বুদ্ধির শেরা বৃহস্পতি, যোগ্কার শেরা কর্প।। ৭ 
পক্ষার শেরা খঞ্জন, চক্ষের কত ব্যাখ্যা । 
বৃক্ষের শেরা অন্থথ, দুঃখের শেরা ভিক্ষা || ৮ 
ধান্যধধন ধলের শেরা, মানা ভমণ্ডলে। 
পদ্মফুল ফুলের শেরা, কুলের শেরা ফু'লে- 
তেমনি, রূপের শেরা কালো রূপ, 
এ দানবের কুলে।। ৯ 
কে সমরে শবোপরে নবঘনবরতী। 
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন লীল-নলিনী।। 
প্রভাতের ভানু প্রভা, চরণ-কিরণ শোভা, 
রণশোভা করেছে এ রণমন্তা রঙ্গিণী। 
ছিজ দাশরাথি কয়, সামানা। প্রকৃতি নয়, 
করে দরে নরশির হর-ঘর-ঘরলী।। (ক) 
শুস্ত-সমীপে ভগ্রদূত। 
তখন, প্রাণভয়ে ভঙ্গ দিয়ে শুস্তসেনা যায়। 
বাত্র-ভয়ে বাস্ত হয়ে মুগ যেন ধায়।। ১০ 
সিংহ-ভয়ে প্রা লয়ে, যেমন মাতঙ্গ। 
ব্যাধ-ভয়ে বলে যেন, পলায় বিহঙ্গ।। ১১ 
অতি দ্রুত ভগ্রদূত, শুপ্তরাজায় বলে। 
মহারাক্জ ! কালবাজ নাহি কালাকালে || ১২ 
তব সৈনা, সব শুনা, আনি যুদ্ধে হ'লো। 
ল'য়ে প্রার্ণী, এলাম আমি, 
বুঝি পিতৃপুণা ছিল।। ১৩ 
গোলো দাপ, মহাপাপ, রাজ্জো হলো কিসে। 
রাজাশ্রষ্ঠ, প্রাণ নষ্ট, নহে অল্প দোযষে।। ১৪ 
রখভৃতি গিয়া তুমি দেখ রাজা ।-_ত্বরা। 
এলোকেশে, এলো কে সে' রমণী প্রথরা? ১৫ 


চ ঞচ ৪ 


রঙ্গে করিছে রগ, কে রমলী, হে রাজন! 


বড রা 
বিধাদ টিকা কেনে, কি বাদ বামার সনে, 
করেছ, রাজন! তাতো জানি নে 
কুণি, পুত শিয়ে দেখ ধেয়ে, এমন লিদয়া মোয়ে। 
সাধিলে না করে দয়া, বধিলে প্রালে ।। 
ঢঙল হে রাজন! চল, প্রাশভয়ে প্রাণাকুল, 
করি, চরণে ধরি মিনতি, যদি হে দানবপতি ! 
দাশ্রদি গতি পায়, তি যতনে () 


গুড়ের সমরঘাত্রা। 
তষ্খন, পুত মুখ পোয়ে বাতা, কারে হস্ত রপযাঠা, 
রথগাী ঘোধদাপতি সঙ্গে 

৮৬ আসি রপস্থালে, /দর্খিল দানব দলে, 
'শ্যামা মগ সমর -তরাঙ্গে।। ১৬ 

সঙ্গে তৈরবী ভৈরব, মা তৈমা তৈ রব! 
শ্যামা নারী এ নয় সামানো। 

পদে পড়ে মৃতা্জয়, রঙ্গে কারে রপজয়, 
পরাজয় হইল সাঁসনো।। ১৭ 


শ্রস্ত বলে এ রমণী, প্রিডুবন-শারোমলি, 
সুরমপির পরাতে বাসনা । 
করে আসি কারে রণ, কার সাধা নিবারণ ? 
ওহে সৈনা! সমর করো না।। ১৮ 
এ খে সুরপান্দিনী, এলো কালী কপালিনী, 
পা জানি আজি আছে কি কপালে ! 
স্বামি ঘি করি যুদ্ধ, পাছে স্গপথ হবে রুদ্ধ, 
বিরূপাক্ষ বিরূপ হইলে ।। ১৯ 
পুনরায় মনে ভাবে, করি যুদ্ধ শক্রভাবে, 
 শীষ্্রে যদি পাই পরিস্রাখ। 
তনু-শঙ্কা না করিয়া, ধনুকে টষ্কার দিয়া. 
নিষাশিদাত্রীরে ছানে বাগ।। ২০ 
ডেকে বঙ্গে দৈতাপতি, শুন ওহে যোদ্ধাপতি ! 
সুখ কর আমার বচনে। 
শ্যামা সঙ্গে কর রণ, হবে শপে বিমোচন, 


ভঙ্গ গিয়ে যেও না কেছ রঙ্গে।। ২১ 


গাশরছি রারের পাচালী। 


হ রা 
ওরে শুস্ক-সেনাপতি ! রণে ভঙ্গ দিও না 
বধেন যদি ব্রন্মময়ী, ভবে জন্ম আর হবে না। 
অঙা কি শত বগসরে, যাবে এ প্রাপ রবে না রে: 
প্রাণভয়ে হাতে পেয়ে, পরমার্থ হারাইও না।। (গ) 


রঃ ঙ্ ঞঃ 


রণস্থলে নারদের আগমন। 
তখন, বরদার দেখিতে রণ, লারদের আগমন, 
(লে৬টা বেশ রণঘটা, এ কি কর্ম্ম ভক্তি-চটা! 
সর্কনাশ ! একি সর্নাশি? 11 ২২ 
মং তোর কশ্ম যে প্রকার, সাধ্য আছে হেন কার, 
করিলে কি গো মেনকার বেটি! 
সভা নাম শ্রনি জন্ম, এই কি তোমার সতীর ধর্ম, 
পতি-বক্ষে দিয়া পদ-দুটী।। ২৩ 
[তোর পাষাপ-ক্কলেতে জন্ম, 
তোর কি আছে দয়াধন্থ্? 
জানি মা! তোর জানি বিবেচনা । 
নৈলে কেন কৈলাসেতে, ঘরে তারা মা থাকিতে, 
আমি করি হরি-আরাধনা ! ।1 ২৪ 
নির্্মায়া তোয় দেখে আমি, 
মা না বলি, বলি মামী, 
কেন কালি! কুলে দিয়ে কালি। 
দিয় পতির বুকে পাটা, মেয়ের এত বুকের পাটা, 
ধর্মপথে কেন কাঁটা দিলি! 1) ২৫ 


কেন শ্যামা গো! তোর পদতলে স্বামী? 
তুই সতী হ'য়ে পতি-পরে, 

( মা তুই ) করিলি কি বদনারী।। 
কার সনে মা ঝগড়া করো, 
আপনার ছেলে আপনি মারো, 

( মা তুই ) নারদ-মূনির মা়ী।। 

মান অপমান নাই ভবানি! 

আহি, কখন জাগি নে আছে 

( ওমা ) তোর এতো ক্ষেপাযী! (খে) 


ৰ কৈলাস-শায়ন ও 
গঙ্গাসহ বিবাদ। 

অর্পণ করিয়া পদ পতি-হৃৎপন্সে। 

ভশ্াবতী লজ্জাবতী দেবাদির মধো।। ২৬ 

করি রণ সম্বরণ রক্ষা করি ধরা। 

অধোমুখী কৌশিকী কৈলাসে গেল ত্বরা।। ২৭ 

অপবাদ-সংবাদ শুনিয়া সুরধনী।। ২৮ 

কৃপিলেন জাহন্বীদেবী সপত়ী-উপরে। 

বলে, এমন কুকর্ম নাকি কামিনীতে করে? 1 ২৯ 

যে কর্ম করেছো, দুর্গে! ধিক তব চিত! 

পুনরায় কৈলাসে আসিতে অনুচিত! ৩০ 

তখন গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভবানী রুষিলা। 

বলে, কেন লো দুঃশীলা গঙ্গা ! আমারে দৃষিলা ।। ৩১ 

পদার্থ নাহিক তোর দেখি পদে পদে। | ৩২ 

ভ্রিলোক আরাধা পতি, দেব ব্রিলোচন। 

তাঁরে ছেড়ে লয়েছিলি শান্লুশরণ ।। ৩৩ 

এক পথে কখন থাক না তুমি জানি 

সহজে তোমার নাম ত্রিপথশামিনী।। ৩৪ 

গঙ্গা বলেন, পতিতা হইলে সুরধুনী। 

তবে কে বলিত গা পতিতপাকদী? ৩৫ 

অন্ধ কি অন্ধেরে পথ দেখাইতে পারে? 11 ৩৬ 

আমা হইতে কি গুণ, ব্রিগুণ ধর ভুমি। 

নরকান্তকারিপী জাহন্বী গঙ্গা আমি।। ৩৭ 

দীন দৈনা জ্ঞানশুন্য পতিত পামর! 

পণ্ড-পক্ষ-যক্ষ রক্ষ নরাদি কিন্নর।। ৩৮ 

জশাল্ময় যত রয় শীমন্ত প্রীহীন। 

পথম পাতকী অতি জরা গতিহীন।) ৩৯ 

ছেটি বড় সকলে সমান মোর কৃপা। 

পাতকী চাতকী,__আমি নবদ্ষনস্বরূপা | ৪০ 

আর. ধন খানা প্রচুর অদৈনা যেই নরে। 

স্থিররূপা কমলা আচলা যার ঘরে ।। ৪১ 

ধনীরে সয়া, দুগাঁ! তুমি চিরদিন। 

ভালো, কোন কালে দেহ ভুমি, 

ঈীনের প্রতি দিন? 11 ৪২ 


দাশরাখি - %৭ 





সাগর 


"পপর... এপারে! সর- টাক ১৪ এসএ». 


৫২৯ 
ভুমি, কি গু ধর ভবানি। 

আমি যত দীন-হীনের জননী ।। 
জীবন্মৃক্ত জীব শিবতুলা হয়, 

জীবলান্তে মম জীবনে যে রয়, 

যমভয় লয়,.-- কৈবলা-আলয়,_- 

সে লয়.--প্রলয়কারীর বাণী।। 

আমি ভয়হরা এ ভব-সাগরে, 

ত্রানিকত্তী কৃত-পাতকী নয়ে, 

তারো দেখি, তবে মহিমা জানি ।। (ড) 


মহাদেবের জটায় গঙ্গার স্থান-লাভ। 


তখন. গঙ্গার শুনিয়! বাপী ভগবত্তী কন। 
পতিতোদ্ধারিণী নাম শিবের লিখন।। ৪৩ 

ও নাম এক্ষণে আমি দিতে পারি খণ্ডি। 
নতুবা বৃথা নাম ধরি আমি চগ্তী।। ৪8৪ 
কিন্তু, খণ্ডিলে খণডয়া যায় পশুপতির বাণী! 
এই জনো হয়ে মানো রইলি সুরধূনী ।। ৪৫ 
কিন্ত, অহং-মানা। ব'লে কি করিস অহঙ্কার । 
স্বামি-সোহাগিনি! সুখ হবে না তোমার ।। ৪৬ 
আমি সুশীলা দুঃশীলা হই তবু পুত্রবর্তী। 
বশীভূত সতত আমার পশুপতি।। ৪৭ 
ভূমি, গর্ব কারো, গর্ভেতে সন্তান আগে ধর। 


কেন বন্ধা! কোম্দপকল কর? ৪৮ 


তখন, দুগরি শুনিয়ে বাণী, 
(অভিমানে) গঙ্গা গিয়ে ত্বরা। 

শিবের নিকটে কন হয়ে সকাতিরা।। ৪১ 

ভগবস্তীর ভোগমাত্র তব ঘরে থাকি ।। ৭০ 

শৌরীসঙ্গে বৈরিভাব আমার নিয়ত। 

তুমি তারি অনুশত থাক অনুব্রত 1 45 

সুখের সাগরে ভাসে গলেশজলনী। 

দুঃখের তরঙ্গে পড়ি ভাসে তরঙ্গিণী।। ৫২ 


০০০ 


তব ঘরে যে সুখ, সংসারের লোক জানে! 
দুধে সুখ হি মান্র পতির সম্মানে । ৫৩ 
কুখি, সে সুখে এক্ষাণে যদি করিলে বণিিত। 
4 স্বান হইতে মম প্রস্থান উচিত ।। ৪ 
সির 
রবো মা তব ভবনে, পুন হে শিব শ্রবদে। 
আগার থা আর, 
সইলো না সইলো না প্রাপে।। 
মে নারী করে নাথ. হাদিপান্সে পদাঘাতি, 
ভুমি তারি বঙ্গীতিত, আমি তা সবো কেমনে । 
পার কারে পদহানি, ও হাজি না কলছিতো, 
অন্দ তা হন্হাবিশা, দ্িজ্ঞ দাশরথি তাপে ।। (5) 
এল, মানলো পা শিয়মাপ, 
প্লধ কারি গঙ্গা যান, 
শান্কটে ভাবেন শৃলপাণি | 
শয়ে মার আশুতোষ, করছেন পারতো, 
নাশামত পিয়া প্রিয়বাণা।) ৫? 
যাতে মান ঘাকে রক, হে গঙ্গে। আমি রাখিব, 
শঙ্ষে! শস্য, 372 গঙ্গাধর। 
মাঁদ মান রাখ কান্ত: গৌরী হাতে অধিকান্ত, 
শীরব যদাপি আমার বার ০৬ 
যি, সপক্লীর হর মান, আমার বাড়া মান, 
তাবে তব অনুরোধ রাখি। 
৪ যেমন অন সুখে, চড়িল তোমার বুকে, 
মস্তাকে চাড়ায়া আমি থাকি ৫৭ 
ক্লাহানেন শলপাশি, স্বাবার করলাম বাণ, 
ডট অধে। থাকত গোপনে। 
এস কথা স্বীকার করি, রে চড়েন সুরেশ্বরী, 
বিদ্ক, কি কারি ভাবেন গক্ষা মনে 2৮ 
আসি শিব শিরোপা, 
লা দেখিলে নিছে মোর মান। 
এতো ভাবি সুরধূনী, ভটোয় করেন ফানি, 
গুনে দু শিব পানে চান।। ৪৯ 


াগেশাজনতা মোরে, 


ৃ 
| 


পপ তি শত পাপা নিপা? আদি) ৯ পাজি ৮) 


০ শট পি পতিত লা সএক্্পপপপ পপ পাত জর ৮ পা ৩৮ ৩ শত আলাপ ক আপিল পালি কা ২ 


০৯৯ পরশ লদাতি প্ি 1 শাল 


শান অস্ । ও 


জা ০ পাস বস পাপ্পণাান্দ ৮ পয নি 


দাশরখি রাজের পাডালী। 


মহাদেবের জটায় গঙ্গার কুলকুলধ্বনি ; 
তগবতীর কারণ-জিজ্ঞাসা। 
কহেন গণেশ-মাতা, বল হে! ঘথার্থ কথা, 
বিশ্বময় বিশ্ময় জল্যিঙ। 
বুঝতে না পারি চিতে, তুমি বিস্ুহরের পিতে, 
শিরে তব কি বিদ্ু হইল £ 171 ৬০ 
হে. কি শুনি ত্রিশুলপাণি ! 
নাহি পাই কুল, ভিবে প্রাপাকুল, 
শিবে কুল কুল কিসের ধ্বনি? 
সে ভূষণ কোথা শ্রকাইল সব, 
করিত অঙ্গোতে ভুজাঙ্গেতে রব, 
বল-কিল-রব শ্ুনি কলরব, 
তায়েতে পারব সে সব ফশলী। 
কর দিয়ে শরে বলে! হে কারণ, 
কারে শিরে তুমি করেছো ধারণ, 
দাশরথি বলে শ্রন মা! কারণ, 
কারণ-বারি ও যে পাপবারিগী।। (ছ) 
তখন ছল করি, ভ্রিপুরারি, কন ধারে ধারে! 
দুর্গা! অকশ্মাৎ, কি উৎপাত, হইল শিরঃপাডে |, ড5 
শুনে ভাষ, উপহাস, করি কন শিবে। 
মুতুপয় । লাগে ভয়, না জানি কি হাবে? ১) ৬৬ 
তোমার, জ্বর-জ্রাল!, কোন জ্বাল! 
দ্ান্মে শনি নাই 
আজি, শুনে শিরঃপীড়া, বড় মন£পাড়া পাই ।: ৬৩ 
বন্কালে পীড়া হলে হয় বড় ভাবনা। 
এ ভয়, পাচ্ছে হয়, বৈপবা যন্ত্রণা | ৬৪ 
তোমার, ভাঙ্গ খেয়ে, তেঙ্গেছে কপাল, 
রসেছে জঠর- হ'য়ে মম্তকেতে জল! 1 ৬৬ 
হবো দুখ, ঘত রুক্ষ, ভোজন আজন্ম । 
উর্ধাগ্ জল ওটা, উদ্ধাকের ধর্ম ।। ৬৭ 
তখন, মন্ঘ্য জানি, হরক্াণী, হরধিত্ত মলে ! 


ভগগবতী ও গলার কোজ্ছল। 


নন্দিরে ডাকিয়ে কন কপটব্চনে।। ৬৮ 
হায়। বিধি, করলে কি রে! 
নন্দি রে! মন্দিরে সুখ নাই। 
এ যে সদা বাধি এ অসাধা, 
এর উুষধি নাই ১ 
এ যে নৈদানাধের শিরংপাডে, 
শুদ্ধ বৈদা কোথা পাই ! (জ) 
একি, অপরুপ কুথ', শিব-শিরোব্যাথা. 
বিধিরে বিধি বাম হাল। 
শানে, মরি আতঙ্গে, গরুড়ের অঙ্গে, 
ভুজঙ্গ আসি দংশিল।। ৬৯ 
হালা, প্রজাপতি ভগ, 
একি অপরূপ রঙ্গ । 
আমি, গণেশের জননী, 
গাণাশের যাত্রাভঙ্গ || ৭০ 
গুরে, অপরূপ কথা শুন, শীতে ভীত হুতাশন, 
বরুণের বড় পিপাসা। 
কভু, শুনি নাই কর্ণে, কৃপণতা কণে, 
কমলার দৈশাদশা! 1 ৭১ 
তখন, শৌরী কন, শুলপাণি। 
আমি কি প্রবোধ মানি? 
ছল করি বল যত বাণী। 
তব পীড়া হ'লো ভব! শুনি মাত্র অসস্ভব, 
নে ভাবো ভুলেছে ভবানী! ৭২ 
তুমি, নাম ধর মৃত্ায়, ত্রিজশতে তব জয়, 
প্রলয়-কারণ ত্রিপরারি। 
যে, তোমায় সাধে শঙ্কর! সঙ্কটে উদ্ধার কর. 
বিশ্বনাথ! বিপদসংহারী।! ৭৩ 
পীড়াগ্রস্ত হ'লে জীব, আরাধনা করে শিব, 
আশুতোব! আশু দূঃখ হর। 
তুমি, অসাধা সুসাধা হও, কৃপায় কৃপণ নও, 
কৃতপাপা জনে যুক্ধ কর।। ৭৪ 
আরাধিয়ে তব পায়, গতিহীনে গতি পায়, 
গলিত শরীর আদি যার! 


বিবাহের লগ. 


কখন শুনিনি, 
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৫৩১ 


তব অনুগ্রহ গুণে, বিযুক্ত গ্রহবিওণে, 
পাপার্ণবে তৃমি কর্ণধার ।। ৭৫ 
আদ্যাশক্তি পত্ী আমি. বিধির বিধাতা তুমি, 
নামে হারে বিবিধ যন্ত্রণা । 
তব পীড়া বিশ্বময়! শুনিয়া লাগে বিস্ময়, 
নাহি সয় মিথা প্রবঞ্চনা।। ৭৬ 


মহাদেবের নিকট ভগবত়ীর স্বীয় 
মনোদুঃখ-বর্ণন। 
তখন, কৌতুকে কন কৌশিকী, 
তোমার, শিরে কর দিয়ে দেখি, 
শিরোরোগ তোমার কেমন £ 
হালে বন গঙ্গাধর, পতির শিরে দিতে কর, 
শাস্্রমত বিরুদ্ধ লিখন।। ৭৭ 
বাহন গাণশমাভা, মাথা আর দেখিব মাথা, 
ঘুচাইলে কৈলাসের বাস! 


আমারে ভাসায়ে নারে, শিরে রোখে সপরীরে, 
কি কীর্তি করেছে কৃত্তিবাস! ৭৮ 
পুত্রহেত করে ভার্যো, এই মত সর্ব রাজো, 


সর্ব লোকে সর্ব শাস্ত্রে বলে। 
আমি পুত্রবত্তী নারী, কি জনো হে ভ্রিপুরারি ! 
অসম্মান আমার করিলে? 11 ৭৯ 
আমি, যে দুঃখে হে দিগবাস! 
তব ঘরে করি বাস, 
উপবাস বার মাস করি। 
যে দুঃঘেতে করি সেবা, হেন শক্তি ধরে কেবা? 
স্বয়ং শত্তি--সেই শক্তি ধরি।। ৮০ 
অন্লচিন্তা বার মাস, অনা সুখের অভিলাষ, 
কোন কালে নাহিক আমার। 
জানি হে জানি শঙ্কর! শঙ্খ দিতে শঙ্কা ধর, 
দূরে থাকুক অনা অলঙ্কার || ৮১ 
রাজকনা! আমি দুগে, পণড়ে তব কুসাংসঙ্গে, 
বন্ধুবর্গ না দেখি লিকটে। 
| লোকের বাষ্থা সিদ্ধি করি, 
তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেটে।। ৮২ 


০০০০] 
আপনি মাখহ ছাই, | আমারে কলহ তাই, | 
চিরস্থাই এক দশা জানি। | 
কে আছে হেন জঙ্জালি, শল্লাভাবে অঙ্গ কারী, 
বন্াভাবে হলাম উলঙ্গিনী ।। ৮৩ ৰ 
দেখিয়া দরিত্র ঘর, ঘুচাইলাম দশ কর, | 
চারি হত্ত এক্ষণেতে ধরি। ৃ 
হ'য়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠর-আ্বালা, | 
দৈত) কেটে রক্জ পান করি ।। ৮৪ ূ 
আমি, দূঃখেতে ভাবিনে দুখ, 
বলি-পতিসুখ অতি সুখ, 
সপত্বীর ছিল না সম্মান। 


তুমি সে সুখে নৈরাশ কর, এক্ষণে থাকা দুষ্কর. 
প্রাপের অধিক জানি মান।। ৮৫ 


হর-গৌরীর হন্ছ। 
ও তে মহাদেব! এ পাপ সংসারে আর রবে কে? 
মি বন্ধা নারীর বন্দী হ'য়ে রাখিলে মড়কে।। 
এখন করিলে সুখভাী, ভাগীরত্বীকে।। (ঝ) 


মহাদেব ও নারদ। 
তল, করি যোড়পাশি, 
গৌরী না শোনেন কথা। 
পারদ এজেন তথা ।। ৮৬ 
কহেন মাতুল। কেন কর তুল, 
কিসের অপ্রতুল শুশি। 
কিজনো কহ, 
কোথা যান মাতুলানী।। ৮৭ 
ওছে মুশিবয: 


হারাখীরী-ছন্, 


কন দিগানর, 
কি কব তব নিকটে। 
গৃহেতে রহিলে, 
সর্বদা কলহ ঘটে ।। ৮৮ 


সাধেন শুলপাণি, 


আমারে বলহ, 


আমারে কেহ মালে না।। ৮৯ 
দুখে দহে হিয়ে, অক্ষম দেখিয়ে, 
ক্ষেস্ছরী তুচ্ছ করে। 
দুটি কথা হ'লে, লয়ে দুটি ছেলে, 
স্গা যান পিতৃঘরে।। ৯০ 
বিনে উপাজ্জন, বায়ে পরিজন. 
কোন জন আছে সুখী? 
নির্ধন পুরুষ দেখি।। ৯১ 
বালে হি-জগতে, 
সতী সাধ দুই জলা । 
স্রলি মনাগ্ডনে, 
যতনে সহি যাতনা ।। ৯২ 
গাগেশ-জননী, হ'য়ে উলঙ্গিনা, 
হনাদে পাদ [দন তিনি: 
তাতে করি কোপ, করি ধর্ম লোপ, 
শিরে রন সুরধূনী।। ৯৩ 
যে জানো বিরোধ, 
যেতে প্রতারণ, 
করিছেন দাক্ফায়লী ।। ৯৪ 
এলো যক্ষ রক্ষ আদি। 


হরের বলিতে, 


দুজনার গুপে, 


দক্ষের ভবন, 
যর করে দক্ষ, 
সূর্য শশধর, 


আগমন বিষুধ বিধি।। ৯৫ 


দেব পুরন্দর, 


দিয়ে অপবাদ, 
নিমন্ত্রণ বাদ করে। 
কপটে অভয়া, ছেড়ে তব মায়া, 
ঘোতি চান তারি ঘরে ।। ৯৬ 
দুঃখে ভ্রিলোচন বলে। 
নারদের বাণী, শুন হে ভবানি! 
আমারে ছ'লো না ছলে ।। ৯৭ 
তুমি নাম ধর সতী, হয়ে কি বিস্মৃত, 
গতির মান খুচাবে? 
কু-পিভের যছ্েত হাবে! 11 ৯৮ 


শুনিয়া বচন, 


ভগবন্তী ও গজার কোব্মজ। 


শৌরুষ, রাখ ভবানি। 
তুমি এ সময়, গেলে দক্ষালয়, 
আমি হই হতমানী।। ৯৯ 


গৌরীর দশমহাবিদ্যারূপ খারণ। 


€হে আমারে করি অভিমানী ( হে )। 
তুমি দক্ষধাম যেও না. দুর্গে! 
মোক্ষধাম-দায়িনী! 
দেবাদির বিদামানে, 
দানবে মানবে মানে, তব মানে মানা। 
তুমি না যানালে, তারা: সে মান হইবে হারা, 
তুমি শক্তি, মম শক্তি হে শত্তিরূপিণি ! 
ওহে, বিধি আদি যঙ্জেষ্বর, 
যকত আগরন তার, 
"মারে নিমন্তুণ দক্ষ দিলে না ভবানি! 
যাইতে সে পাপ-যজ্জে, তব যোগা নয় হে দুর্গে! 
অযোগা করেছে তোমায় জনক-জননী।। (4) 
তখন, শ্রী কহেন ছলে, 
না গেলে কি মোর চলে? 
চঞ্চল হইল মোর প্রাণী। 
দক্ষ হারে তব মান, মনে করি অনুমান, 
এ সন্ধান জানে না জননী।। ১০০ 
আমার. মা রয়েছে পথ চেয়ে, 
| এখনো এলো না মেয়ে, 
, বলি মার জীবন্মৃতা কায়া। 
তুমি জান না হে পশুপতি! 
| সংসারে সন্তান প্রতি, 
গর্ভধারিপীর কত মায়া।। ১০১ 
এত বলি মহামায়া, করিয়ে মায়ের মায়া, 
ছলে আখি ছল ছল করে। 
দ্রুত যান এত বলি, ফেও লা যেও না বলি, 
গাঙ্গাধর ধ'রে দুটি করে। ১০২ 
| শক্তির গঞন-শক্কি নয়। .. 
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গাও 
দর্শমহাবিদা রূনশপোদয়।। ১০৩ 
প্রথমে হন কৌশিকী, কালিকা করানমুখী. 
শবাসনা বিবসনা অঙ্গ । 
ভ্রেশধ করি হরোপারে, বিহরে হর-উপরে, 


হররাণী বরে নানা রঙ্গ | ১০৪ 
শালামুজ-নিম্দিত প্রভা, এলোকেশী লোল জিহা, 
অহীর বিপদ পদভারে । 
অসিতাক্ষা ভালে শশী, অসিতে অসুর নাশি, 
অট হাসি ধারে না অধারে!। ১০? 
ভয়গ্ররূপ-ধরা, হযুদ্ণারে বাপে ধরা, 
টদিত।-অহস্কার- হর! কালী। 
বঙ্গোলীর কও খেলা, গাজে নরশিরোনালা, 
নরধরে- বেষ্টিত কষ্কালী।। ১5৬ 
(দখে ভায়ে প্ঞ্মুখ, আতঙ্কে ফিরান মুখ, 
সম্মুখ হইল দৈতানাশা। 
আখ দিয়া বাঘাশ্বর, [য দিকে যান দির, 
সই দাকে, যান দিশাবাসা |) ১০৭ 
পুর্বে গেলে পর্বে যান, পল্ষিণণ করিলে প্রয়াণ, 
দক্ষিণে দক্ষিণে কালী যান 
তারার দেখিয়! ধারা, মুদিয়া নয়ন-বারা, 
ব্রিনয়ন তারার গুণ গান ।। ১০৮ 


জা কি 


মহিমা কি আমি জানি, মোহিনীরূপা ভবানি! 
মহ্রীভার-নিবারিপি ! মহিষাসুর-নাশিনি ! 
মোহিত রূপে ভব, ভবানি! ভব-মোহিনি। 
ময়ি ঈ্ীনে কুরু দয়া, হীননয়ি ! হিনয়নি! 
তারারূপ সম্বর, ভায়ে ভীত দিগম্বর,. 
হের মা দাশরধির কশজি দুঃখবারিপি।1 (ট) 
দিঙগম্বরী সম্বরি দক্ষিপা-কাীর প। 
তৎপরে হইলা তারারুপ অপরূপ।| ১০৯ 
যোড়শী ভুবনেম্বরী পরে হইল সত্তী। 
ছিযিমড়। বিদ্যাদি বগলা ধুমাবত়ী।। ১১০ 
তদন্তে ভৈরবীরূপ ধরেন ভবানী। 
প্র মাতঙ্গিনী যেন মত্তা মাতঙগিবী।॥ ১১১ 
ম্বাঞ্জয় পেয়ে ভয়, পড়িয়ে দুষ্করে। 


অভয়ারে অভয় যাচেন যোড়করে।। ১১২ 
বলেন, পিতৃভূমি, তারা! কুমি যাও অতি স্বরা। 
মোর তুমি দর আর দিওনা পুখহরা | ১১৩ 
থাকে দয় হে শিদয়া। খাসো পুনরায় 
শর্ত শান গাই, শি, রাখতে তোমায় )। ১১৪ 
বযানদল পরিতল আধ বাড়াবে আযশ। 
ভিপ্া্ারী জনের বগা কোপা বশ? ১১? 
বিশেষ, তোমার কাছে আমি নই গণ । 
রানা, ভূমি মানা, আমি দী্ঘদৈনা।? ১১৬ 
দ্ট' বর আমার, তোমার দশ কর। 
টি বলোেপর। তুমি সিংহের উপর ১১৭ 
তুমি হেমা আহি র্জতবরণ 
ধছেত কাপঃনে লা নাহে বদাচন )। ১১ 
তাব, কি, পে, হি-গুপে ! তুমি হাবে কাড়ি 
ফ্রাবানে কি ফল মোর, আছি জীবনমুত | ১১৯ 
খালার উপর জলা আবার দেখাও নলি! ভিয়। 
এাড়াহ তোথার জ্বালা মৃতু যদি হয় ১২০ 
কি লরি বাসন! তুমিতো হ্ববশে রবে না 
সতত করিবে যাতে, নিদ্জ বাসনা । 
তব আ্রালাতে শঙ্করি। মৃত বার্তা মনে কারি, 
মঠার্ভয় নাম ধরি, তাতো হলো না)। 


ফাঁণহার করিলাম গালে, তারা দশে না! 
বিশ্বগর সাম ধার, বিষ খেয়ে জীর্দ করি, 
বাষে প্রাণ যায় না, কি বিষম যাতনা! 
পঙ্ন্াতি নাম নে, শঙ্কা করে পশুণাণে, 
বাথ সিহে তারা আসি, প্রাণে ধধে না ০ 
স্টাবনে কি গুদ বলে দিলাম আগুন কপালে, 
কপাল-বিগুনে মে আন্ুনে দহে না! (8) 
সম্তীর দক্ষা্লয়ে গমন। 
গতির অভিযান বযাকো, বাজি সত্ীর বচ্ছে, 
সভীজদ নয়নে কন তার! । 
দক্ষ হরে তব মান, ইথে কি ঘের আছে মান? 
অপমান করিব গে তায় খ্বরা।। ১২৬ 
দিব সমুচিত ফল, করিব যন্ত্র বিফল, 
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এত বলি ক্রোধমতি, নন্দী সঙ্গে লয়ে সর্তী, 

ধেয়ে যান-দক্ষরাজবাসে।। ১২২ 
বিবর্ণ হইল দুখে কায়া। 

দেলা-দঃখিলার প্রায়, যায় করি গিয়া মায়, 
নরশন দেন হহামায়া।1 ১২৩ 

বগাযার বিবর্ণ কায়া, চাক্ষে হেরি দক্ষজায়া, 
চক্ষে বারি বক্ষে কর হানি। 

বদল, সাতি। সভা বল, তাবে পাই অঙ্গে বল, 

বোলো বেন কাঞ্চনবরণলি : 11১২৪ 
গ্রা। কিরূপ দেখালি, 
বেগ হার সাণার আঙ্গ কালি? 

সুবর্ণবরণি ! কেন বিবণা হলি! 

সবে ধন তুমি মেয়ে, শ্মশানবাসীরে দিয়ে, 

কথন পোল না, আমার মনের কালি। 

হর কি অন্দা। তোরে, রাখে এত অলাদারে ? 

দুঃখের তরল, তারা! ডুবে কি ছিলি? (ড) 


সত্তীর প্রতি প্রসূতির উক্তি। 
কাথা আ। আমার দিবে জল মনের আত্ডান। 
তানা হয় দ্বিপ আগুন তোর গাণে।. ১২? 
[তামার দেখিতে সৃতি নক্ষত্ত সপ্তুবিংশতি, 
ভদ্মী তব এলো যক্তস্থলে। 
এ কূপ দেখিলে তারা! মরমে মরিবে তারা, 
ভাসিবে নয়ন-তারা জলে! ১২৬ 
কত দুখ কব কায়, নারদের মন্ত্ণায়, 
সারাদে: তোমার এ দুর্গাতি। 
সেই হ'লো রাজকন্যার পতি ।। ১২৭ 
আমায় সে কালে সকলে বলে, 
জামাই হইল্স ত্রিপুরারি। 
সে শিবের কুবের ভাগারী।। ১২৮ 


তন কেহ না কহিল আসি. 


কপালের লিখন, চণ্ডি! 


যদি রক্ষা কর মোরে, 


ভগবতী ও গঙ্গার কোম্দল। ৩৫ 


তবে কি সঙ্কট হয় মোরে? 
কারে! সাধা নহে খণ্ড, 
পতিদপ্তী ঘটিবে তোমারে ।! ১২৯ 


কপালে যা ছিল হইল. কেঁদে আর কি করি বল! 


গত কাম্মে বৃথা চিন্তা করি। 
অক্ষম শিবের ঘারে, 
এক্ষণে আর যেওনা শর্ষরি! ।1 ১৩০ 
তুমি আর যেও নং মা! শিবের শিবিরে। 
দক্ষ-খাম থাক দাক্ষায়ণি' 
কত পুণা কারে তোরে ধরেছি উদারে। 
যেও না গো তারা! নয়ন-তারার আগোচরে। 
পরাণ বিদরে, ( [ভারে ) রেখে অতি দূরে, 
এবার পরাণ রাখিব, 
আমার দুখ যাক ম!। দূরে। 
শরীরে না সহে, বেশ, না হেরি শরীরে, 
হেমাঙ্গ সাজাব তোমার হেম-অলগ্কারে।। 
বতানে রাখব তোমায় রতন-মন্দিরে। 
যেন বেমুখ হেও না তারা! 
দীন দাশরধিরে।। চে) 


পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ। 


ভশাৎ জননী কন, শুন গো জননি! 
তা-হেতু আক্তি আমার প্রভাত যামিনী।। ১৩১ 
পি মোর পশুপতি.--সংসারের পতি। 
তারে করে অনাদর দক্ষ প্রজাপতি ।। ১৩২ 
অঙ্গ কালি হৈল মোর, সেই দুখে দুখী । 
নতুবা সংসারে কেবা, মোর তুলা সুখী? 11 ১৩৩ 
আমার দুর্গতি তোরে, কে বলে জননি! 
আমি জানি, আমি তো মা: দুর্গতিনাশিনা।। ১৩৪ 
অন্পপূর্ণারপে লোকে অন্ন দান করি !। ১৩৫ 
শুনি বাণী, দক্ষরাপী. মোক্ষদারে বলে। 
মা। তোষার অপমান শুনি, 

মোর প্রাণ জালে।। ১৩৩৬ 
কুলের মধ্যে থাকি আমি, কুলের কামিনী। 
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কৃকম্ম করেছে দক্ষ, স্বপনে না জানি ১৩৭ 
অশেষ দেবতা আছে, এই ভ্রিভ্ভবনে। 
বিশেষ সম্পর্ক মোর, শঙ্করের সনে ১৩৮ 
এত বলি ভাসে রাণী, নয়নের জালে। 
সঙ্গে করি শঙ্করীরে, যান যজ্জস্থালে।। ১৩৯ 
মহারাজ ! বুক্ছিবলে নুর্থিমন্ত তুমি। 
কন্যার দেখিয়া মুর্ধি বুঝিলাম আমি 1 ১৪০ 
হাঁটি ধরি গঙ্গাধরে, দিলে বনাদান। 
শিরোধার্ধা হরের কি জনা হর মান? 71 ১৪১ 
নিভান্ত তোমার বুকে ঘটোছে যন্ত্রণা 
কুমন্ত্রা নারদ বুঝি দিলে বুমনুণা )। ১৮২ 
রাজা বলে, শীতি শিক্ষা শুনিব বি তোর? 
সাধ কি বিযাদ ঘটে, হেন সাধ কি মোর 11 ১ মত 
তারে, যত্বু করি, বতুপূরে চেয়েছিলাম রাখিতে : 
কপালে সুখ নাইকো ভার, 
শারাবে বন থাকিতিত 11 ১৩৪ 

পাগলে সম্ভাষা বরা কোন প্রয়োজন ? 
সাগরে ফেলেছি বন্াা, বালে বুঝাই মন) ১৪? 
হলো না জামাতা, গ্রোর মতের মতন 
ভুমি বি জান না প্লাণা জামাতার মন ঠ 17 ১লড 
যায় বলদে বসে গলাদেশে মালা লো সব আর 
সিক্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা, বু্গি সেটার নাস্তি।। ১৪৭ 
অদ্ভূত, সঙ্গেতে ভূত, শাশানে ভ্রমিছে। 
সেটা, পূর্ণ ক্ষেপা, তারে ৰূপ! করা মোর মিছে 11১৪৮ 
তার কথা বলিব কি আর. মাথা মুণ্ড হাই! 
তৈল বিনে সর্ধদা সে. গায়ে মআখে ছাই 11১৪৯ 
সেটা মহাপাপ ধরি সাপ, গলায় পরেছে পোতে। 
তারে, আনন্দে ডেকে, হাসবে লোকে, 

তাই হবে কি ইসিতে? 11১৫5 
পি-নিন্দা শুনি সত্তা জাবনে নৈরাশ। 
ঘন ঘ্বন চক্ষে ধারা, সঘনে নিন্মাস )। ১৫১ 
অহং শক্তি, ঘুচাইলাম তোমার অহঙ্কার । 
ছাগমু্ড হবে তপু, ঘুচায় শক্তি কার? ১৫২ 
পিতারে কপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান । 
ধরাশযা। করি তারা, তাজিলেন প্রাপ।। ১৫৩ 
কান্দিছে প্রভাতে রাণী, শোকেতে অধরা। 
দেখি কন্যা, অঁচৈতনা হইয়া পড়ে ধরা।। ১৫৪ 


টিটি মাশয়ছি রায়ের পাচালী। 


মহামায়ার মৃতকায়দর্শনে নল্গীর উক্ভি। 
তোমার নন্দী এলো, মা হরঘরপি! 
ফিরে চাও মা! বাঁচা পরাশী! ৷ 

ধূলাতে পতিত কেন, পতিতপাকী।। (৭) 


ওমা, ঈশানের ঈশানি! ভ্রিতাপনাশিনি : 
কি তাপ পেয়েছ মলে? 

দুটি নয়ন তারা, মুদিয়া তারা! 

অধরা কেন ধরাপনে? 11 ১৫৫ 

ওমা! দিশ্দিতচ পলা, চারু চাঁদমালা, 
বিজয়ী রাগে ভ্রেলোকা । 

কারে শিব- অপমান, রাচ্ছয় সম্মান, 
করিয়া বসিল দক্ষ ।। ১৫৬ 

ওগো, জগৎ জলনী! জনমে না শুনি, 


ফ্ধননীর হেন যাতনা । 
খাকি, জননীর গুণে, জী ব্রিভুবনে, 
যতন কারে জগাংজলনা ।। ১৫৭ 
যদি তাজিলে পরাণী, হরের ঘরণী। 
হর-অপমান- শোকে। 
তবে. চরণের সঙ্গী, 


মাড়হীন বালকে।। ১৫৮ 


কারো মাতঙ্গি ! 


কৈলাসে যুগল-ফিলন। 
নন্দী গিয়ে সমাচার জানায় কৈলাসে। 
ক্রোধে জল্মে জুরাসুর, হরের নিশ্থাসে।। ১৫৯ 
টায় বীরভদ্র জস্মিলেন মহাবীর । 
যাহার দস্তেতে কম্প হয় পৃথিবীর ।। ১৬০ 
সৈনাসহ গঙ্গাধর হইয়া কোপাংশ। 
সর্তী-শোকে দক্ষ করেন গিয়া জ্ংস।। ১৬১ 
ছাগসুণ্ড কাটি দেন দক্ষরাজার স্কন্ধে। 
সভীদেহ মস্তকে করিয়া নিরানন্দে।। ১৬২ 
মলোগুখে বনে বলে করেন রোদন। 
সততী-অঙ্গ কাটেন হরি দিয়া সুদর্শন।। ১৬৩ 
হিমালয়ে তপস্যা করেন গিরিরাপী। 
মেনকার গর্ভে পুন জশ্মিলেন ভবানী ।। ১৬৪ 
নারদ উদযোগ্নী হইয়া পুনঃ দেন বিভা । 
কৈলাসে হইল হরপারতীর শোভা || ১৬৫ 
কি রূপ বিহরে রে! কৈলাস-শিখরে। 
হর-বামে হর-মনোমোহিনী,-- 
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো উভয় শরীরে।। 
হর-সোহাগিলী অতি হরিষ অন্তরে ! 
হেরি হৈমবতী মুখ, হর-দুঃখ হরে 7- 
সুখে সদানন্দে ভাসে প্রেম-সুধা-সিন্ধনীরে। | (ত) 


ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল সমাপ্ত । 


বালির 


ছুর্দা ও গঙ্গার কোন্দল ৫৩৭ 


দুর্গা ও গঙ্গার কোন্দল। 


দুর্গা ও ইন্্রদূত সংবাদ 
ইকলাস শিখরে শিব দুর্গা একাসীন। 
ইন্দ্রদুত আসি প্রণমিল একদিন।। ১ 
করযোড়ে কহে দূত কোথায় কুমার 
ইন্দ্রপরে দৈতা সবে করে মার মার ।। ২ 
সেনাপতি কার্তিক বিহনে সব শুনা । 
কুমারে পাঠায়ে দিন প্রয়োজন তুর্ণ।। ৩ 
এত শুনি তগবতীা কৃপিত অন্তরে । 
কহেন ইন্দ্রত যাবে হবে ত অন্তরে ।। ৪ 
'দবরাজ ব'লে তার বড় অহঙ্কার 
মহাদেব গেলে নাহি করে নমঙ্কার |! £ 
কেন বা আমার কুমার যাবে তথা £ 
সেনাপতি ব'লে তার এতই কি কথা? ৬ 
এখন যাবে না বাছা দুই চারি মাস। 
বল গে বাসাবে ভার নাহিক তরাস।। « 
এত শুনি মহাদেব বলে, ভগবৃতি ! 
আমার কুমার দেবগণ-সেনাপতি ।! ৮ 
অমর-সমরে যদি না যায় কুমার। 
দেবতামগুলে কথা কহিবে আমার ।। ৯ 
দুর্গা বলিলেন, দেব! বলো না বলো না। 
ও কালসমরে আমি যাইতে দেব না।। ১০ 
পারিজাত-যুদ্ধ করি আসিল ভবনে। 
কি দশা হয়েছে তাই দেখেছ নয়নে ।। ১১ 
শিখার্টা বাছার দেখ হইয়াছে শীণ। 
তেমন কুমার আমার হয়েছে বিবর্ণ।। ১২ 
পণ করিয়াছি আর দেব না সমরে। 
অসন্ধন্ হয় হবে তিক অমরে ।। ১৩ 


দুর্গার প্রতি গঙ্গার কটুক্তি। 
জটামধ্যে জারী এই সব শুনি। 
ক্রোধে হিংসাভরে কহিতেছেন অমনি 11 ১৪ 
আজ বুঝি এত কালে, মনে হলো ছেলে ব'লে, 
দেবের সমরে যেতে দেবে না। 
ও লো দূর্গা! তোর মন, বোঝা যায় না কেমন, 


দাশরখি-৩৮ 


দিনে পাটা বরেতে পরোয়ানা ।। ১৫ 
ছেলের প্রতি মমতা, কার না হুয় তা. 
তাই ব'লে কেহ কি কাধা নগু কবে? 
গওলো দুর্গা তোর মতন, 
ক কবে ছেলেব যতন ! 
দথে আমার গা গপ গস কারি ।1 ১৬ 
তোর সব বাড়াবাড়ি, দানব সঙ্গে আডাআড়ী, 
তোর জনো ত্রিপুরারি, শ্বশানবাসী হলো। 
তোর কি আছে ভদ্রতা, জানে বার ভদ্ব তা, 
তোর জন্যে তোর বাপের ভাগমুণ্ড হয়েছিল ।। ১৭ 
কার্তিকে করছেন মানা, সবেবধ সমরে যেও না, 
সেনাপতি হয়েছিল কেন তবে? 
তোর বাভারে লেকনিন্দে, 
হছে. হবে দ্ডে দণ্ড, 
মুখ দেখানো ভার হাব ভাব ১৮ 
দুই সঙীনে করি ঘর, দ্য নাই পরস্পর, 
কিন্তু দ্বেষ হ'তে আর থাকে না। 
তোর বাভারে সব নষ্ট, সোনার সংসারে ক, 
হাত আরম্ত হলো, আর সয় না।। ১৯ 


গঙ্গার প্রতি দুর্গার আক্রোশ। 


ভগবতী বলে, আমর! 


মাথায় থেকে এত গোমর, 
ও মোর ছাডা এত আক্রোশ তোর! 


কার্তিক আমার সোনার ছেলে, 


যুদ্ধে যেতে দেব না বালে, 
সাধ করেছি, -- তার কেন তায় জোর ? ২০ 


তার গায়ে বাজ এত লো, 


এই সোনার সংসার ন্ট হলো, 
জটার ভিতর বসে কর না রক্ষে। 


তই গুব সঙ্গে থাকিস, 


যা কারেন তা সবষ্ট দেখিস 
বাড়ী বাড়ী করেন যখন ভিক্ষে 1) ২5 


[তোর কোন ক্ষমতা নাই, 
বসে বাসে কেবল বচন ঝাড়া। 


ভাল চাস তো করি বারণ, 


এমনি ক'রে অ-কারণ, 
সইতে নারি তোর মুখনাড়া।? ২২ 
তোর সঙ্গে যে সম্পর্ক, 
তা নইলে কি তোর কথা সই! 
তুই, বসে বাসে নিচ্ছিস ভোগ, 
আমার হটেছ কপালে ভোগ, 
মর মর তই সন্ভীন সই ২৩ 


ক কা ষ্ড 


দা গাঙ্গে! তার সঙ্গে আমান | 

ভাগাভাগী স্বারী 
ওলা, সেই জানা জগত্মাকে 

আসিয়ে বদনায়ী || 
একলা ঘরে শিরী ছিলাম, 

তার সঙ্গে এজমলী হলাম, 

তোর যেমন কেলেষ্কার, ভঙ্ খবে এমন কার? 
শান্তনু রাজা তোর প্রথম পক্ষের স্বামী 
ওলো, তুই কি আমা হতে হবি 

নারীব মাঝে দায়ী £ (ক) 


ক ক ঞ্ 


দূর্ণার কথা শুনি গঙ্গা ধেগধ করি কয়। 
ভাগের স্বারী হালা তাতত কিবা আসে যায়? ২৪ 
ভিক্ষে ক'রে বেড়ান উনি আমি সঙ্গে থাকি। 
উনি ভিক্ষে কারে ভিচ্ফে দেন স্বচাদ্ষেতে দেখি ।। ২? 
যাকিছু ঘরে আসে তোর গাণাব ইন্দুরে খায়! 
বাহিরে রাখালে কেলতাব ময়ূর, 

ঠুকরে ছড়িয়ে দেয়।। ২৩ 
তোর পরিবার জনো এই সংসার হলো অচল, 
মাথায় ধসে থাকি আহি কি 

ক্ষাতি ভায় বল।। ২৭ 
লন্ী। সবস্বর্তী তোর কার্তিক আর গণা। 
খাবার জনো সদাই সব কারে আনাগোনা ।। ২৮ 
সেনাপতি তোর ছেলেটী তার বালাই যাই। 
তার ছটা মুখের জলো 

ছয় জোয়ানের খাবার চাই! ২৯ 


সেটা ভারি পরিপক, 


চার হাতে খায়, শুড়ে জড়ায় | 

তবু তার পেট খালী 1 ৩০ 
তোর, সিঙ্গীটা 'র ভঙ্গী দেখে তৃঙ্গি ভুলে যায়। 
কৈলাসে নিপশু কোলে, 

তবু ক্ষধা যায় বেজায়! ৩১ 
এত পরিবার তোর লো সব খেয়ে করলে মাটা 
একদিন ভিচ্ষে বন্ধ হালে 

সবার দাতিকপার্টী।। ৩২ 
তোর কেতার স্বভাব দেখে সবার জ্বলে গা। 
স্বতাবগুণে আজও তার বিয়ে হলো না।। ৩৩ 
[তার বাতাস লেগেছে যাকে সে তো ভাল নয়! 
ভই তো পাহাড়ে মেয়ে বাক্ত জগত্ময়।। ৩৪ 
[ময়ে হয়ে যুদ্ধ করিস এমনি বুকের পাটা । 
অসুর মারতে কসুব নাই কান্ধে দিয়ে পাটা; ৩৫ 
আ-মর লো বেদের বেটা জড়িয়ে ধরিস সাপ। 
এমন মেয়ে গুরসে যার, আমরুক ভার পাপ 11 ৩৬ 
ছাগল ভেড়া মহিষ নইলে, তোর পেট ভরে না 
সেইজনা তোর পুঙ্জা অনেকেই করে না।। ত৭ 
সূরথ বাজা লক্ষ বলি দিয়ে তোর করে পূজা! 
বলিব কি, এ ধলির জন কেমন তার সাজা 1; ৩৮ 
আমার পুজা কে না করে, বিখাত ধরণী 
সবাই আমার নাম রেখেছে পতিতপাবনী।। ত৯ 
শাস্তুনুর ঘরে ছিলাম তার মর্ম কি জানবি? 
জানলে পরে ধন্য ধনা করে আমায় মানবি 1 
ভীঙ্ম পামে পুত্র মোর, তার তুলা কেহ নয়। 
পুর যদি জন্মে যেন এমনি পুত্র হয় ।। ৪১ 
দূর্গা লো তোর সঙ্গে আমার যে সুবাদ আছে। 
অপমা ন হয় প্রকাশ করতে লোকের কাছে।। ৪২ 
তোর মতন ছারকপালী মেয়ের মাঝে কে? 
তোর নামে কত কথা প্রকাশ হয়েছে।। ৪৩ 


০ গা এট 


গুলো! তুই কত কাজের মেয়ে। 
দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যে স্বামীর বুকে 

পদ দিয়ে।। 
তুই, এ নামে বড়ই বিকালি, 


দুর্গা ও গলার কোন্দল ৫৩৯ 


দিংহ অসুর' পরে দীড়ায়ে কাকালি বাঁকালি। -- 
পেটটি তোর যেন সাঁকালি, তারারূপ ধরিয়ে! 
তোর কথা বলব কত, দেখে শুনে বুদ্ধিহত, 
উনি করেন থতমত তোর কথা নিয়ে, 

গ€লো তুই এমনি নারী, 

তোর কথায় গ্রন্থ চার ঝুঁড়ি, 
এ বদনাম হ'লে আমার গলায় দি ছুরি; --. 
তুই ছুঁড়ী না বুড়ী, কেহ না পায় ভাবিয়ে ।। (খ) 


শিবের আক্ষেপ 
দুই সম্ভীনের এই সব কথা, 


শুনে পান মনে বাথা, 
পশুপতি গঙেশ দু্েশ। 
বলেন, আমার কপাল পোড়া, 
অগ্নি বিষে জীর্ণ জরা, 
তার উপর এ আবার কি ফ্রেশ? ৪৪ 
এ দুক্ধনে কোন্দল খালি, 


আমার সংসারটা করলে খালি, 


অলক্ষণে এমনি হ'লে কি চলে! 
আমি আর করিব কি, উভয়ের মান রেখেছি, 
কাউকে মাথায়, কাউকে বক্ষঃস্থলে।। 8৫ 
বুকে রেখে পাই নাযাকে, 
কি ক'রে আর পাবো তাকে? 
মাথায় থেকে ওর বড় জারি। 
ঘর ছেড়েছি, ছেড়েছি বাড়ী, 
তবু, ও সব বাড়াবাড়ী, 
কথায় কথায় ঘটায় দুই নারী।। ৪৬ 
আ মলো কি দেকদারী, 
দুই দারার হয়েছি দ্বার, 
লক্ষন্থারী হব, মোক্ষদার কথা সব না। 
সুখদা মোক্ষদা বটে, কিন্তু দুঃখ দিতে মুখ্য বটে, 
সখা ভাবে লক্ষ্য কৈ দেখি না।। ৪৭ 
দুর্গতিহরা ব'লে, দুর্গানাম সকলে বলে, 
গতিদায়িনী আমারে গতি ছেন না। 
বরং যাতে হবে দুর্গাতি, 


সেই দিকেই উহার মতি-গতি, 
দৃর্্মাতি বই সুমতিতে রন না।) ৪৮ 
একটা কথা ব'লে বাখি, 
যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি, 
ভিক্ষে ক'রে দেশে দেশে ফিরিব। 
মাথা হ'তে নামাব ওকে, 
এক জায়গায় দুই জনাকে, 
রেখে গিয়ে দূর হ'তে হেরিব || ৪৯ 
দুই সত্তীনের হয়ে স্বামী, 
ছি ছি ছি কি বদনামী। 
প্রণাম দিয়ে খালাস পোলে বাচি। 
সংসারে যার দুটো প্ী, 
নারী দেহে যেন গেছো-পেতি, 
দিনরাহি করে কিচিব্রমিচি || ৫০ 
যদি পদসেবার হয় প্রয়োজন, 
দুটো পা ধারে দুই জন, 
আমার পাট ব'লে সেবা কারে। 
অর্থ অঙ্গ জাহবীর, অর্ধটা তার সপস্টীর, 
যার যখন ইচ্ছা, অর্থাঙ্গ ধারে ।। ৫১ 
বন্টন ক'রে করে হদ্দ, দুইয়ের সীমানা সরহঙ্দ, 
বরাদ্দ হ'লে বিরোধ আর হবে না। 
আমার স্বভাব ভক্ম মাখা, 
দুঃখ আর যায় না রাখা, 
একদিন একদিন অর্ধাঙ্গে বই ভশ্ম 
| ঘাটে না।। ৫২ 
একদিন দুর্গা আধখানা গায়, 
ভশ্ম মাখায়ে চ'লে যায়, 
গঙ্গা অমনি নেমে এসে বলো। 
ওদিকে কেন ও মাথায় ? 
এত ভাত দুধ দিয়ে খায়, 
আমার অঙ্গেতে হাত দিলে? 2৩ 
আমি বল্লেম, হে গঙ্গে! 


মাথিয়েছে সে তো অর্ধ অঙ্গে, 
তোমার সঙ্গে আর্কেক রকম হিঙ্সো। 
তুমি বাকি অর্ধ গায়ে, 


দিবি করে ছহি মাথায়ে, 
চলে যাও মধুর হাসা আসো 11 ৫৪ 
এ কথায় সুরধনী, গঞ্ভিয়ে করিল ধ্বনি, 


৫৪8০ 


বলেন, তোমার এটা টালের কথা, 
গৌরী বড় পতিত্রতা, 
হর-শৌরী হণ যে থেকে-থেকে।। ৫ 
হর'পৌরী কেন হই, 
সেকথা আর কার কাছে কই! 
বলে হেট মুখ পঞ্চমুখ । 
ধারা একাদশ নেহে, রোমা হয় সব গানে, 
কহিছেন প্রকাশিয়ে দুখ 11 ৫৬ 


রা ঙ্টী ্ 


আমি হর লৌবী হই... 
সবাই দো নয়ানে। 
কি তব শীবে ভাসি আমি, 
আমার সেকথা তা সকলে না জানে ।। 
এ বিশ্ব প্রলয় পায়োধির জলে, 
ধস বাগে সবার মু হল, 
লিঙ্গর্াপ রুই (সামি লিজ বাপ রই) 


রা টা ঞ্ 


তপু কুল ১ জহসুতে, 


আমাকে আর খাতে শুতে, 


গঞ্জনা দিও না এঠ কয়ে 
সমুদ্র মনন হ'লে, বিষ খোয়ে মবি বলে, 
লালা যায় শুর সন পান কর 7৭ 
গঙ্গা বলেন, €& মা ছি ছি। তে শিব ' করেছ কি! 
পরীর স্তন পান কারেছ, তাই আবাব বলছ? 
শুনে লোকে কলম্ক দিবে, 
কেলেস্কার করবে নিশি দিবে, 
তাই শৌরীর পাদয় ধার চলছি 7৫৮ 
আর রব না তামার ঘরে, 
রাখতে হাবে না মাথায় ধারে, 
এখনি যাব যথায় মন যায়। 
ছিছি ছিছি পিনাকি! মাথা কুটে মরব নাকি? 
আমি মালে সকল জালা যায় ।1 ৫৯ 
শিব বলেন, আমি তাই যাচি, 


দেকদারী ছুই পত়ী লয়ে! 
সংসারে যাব দুই নারী, 


এ ঝকমারী কত থাকব সয়ে ।। ৬০ 


ঝকমারি কাকে বলে? 

যেমন, ঘরের সোনা রূপা নিয়ে দেয় সেকরাবাড়ী। 
সেটা গয়না গড়ানো বটে কিন্তু বড়ই ঝকমারি 11 ৬১ 
যেমন, খিড়কির ঘাটের উপর বৈঠকখানা-বাড়া। 
সেও জানবে বাড়ী নয় কেবল ঝকমারি।। ৬২ 
যেমন, দুই দিকে অসমান ভার লয়ে যায় ভারী । 
ভার হয় সে ভার বওয়া, ভারি ঝকমারি ।। ৬৩ 
(যমন, ক্ষধার ঢানে খেতে যায়, 

ক'রে তাড়াতাডি। 
বারে বারে বুকে লাগে সেটা ঝকমারি 11 ৬৪ 
যেমন শালী ঠাকুর ঝি না থাকিচুল ফাকা 

ম্মশুরবাউী। 

জামইি শিয়ে বোবা হায়ে থাকা ঝকমারি 11 ৬৫ 


| শালিসার মধা হাল যে যায় পারের বাড়ী 


বকে বকে মাথা ধু সেও ঝকমারি ।। ৬৬ 
ঞ সব ঝকমারি বরঞ্চ সহা করাত পাবি! 
দুই সতীনে ঝগড়ার ঝকমারি সইতে নারি ।। ৬৭ 


দুই স্তানে করে যে কেলেঙ্কারি । 
ওরে দিবা নিশি বিষ-বিষুণি ঝাডে বিষের 
পিচকারী । 
কেবা ভাল কেবা মন্দ, বললে পরে বাড়ে ছন্দ, 
সদাই করে সকল পণ্ড, দণ্ডে দণ্ডে দেকদারি ।! 
সংসার লয়ে সংসার, না হয় যদি প্রশংসার, 
এমন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে 
প্রস্থান করি।। (ঘি) 
গঙ্গা ও দুর্খার ঝগড়া। 
তখন গণেশের মা এসব শুনি নিকটে আসিল 
দশটা হাত নেড়ে তখন বলিতে লাগিল ।। ৬৮ 
গুহে ভব! একি ভাব হল তোমার মনে। 
সংসার ছাড়িয়া নাথ তুমি যাবে কেনে? ৬৯ 
উড়ে এসে তোমার মাথায় জুড়ে বসল মাগী। 


দুর্গা * শঙ্গার কোন্দল ৫৪১ 


কুট কুট ক'রে কুট বোল বলে 

সাধে কি আমি বাণগি? ৭০ 
গৃহস্থালীর কিছুতে নাই 

কথাগুলো বিষের কণা। 
নিবির্ষ সাপের যেন কুলো পারা ফণা ।। ৭১ 
গঙ্গা বলে, আমার গুণের মহিমা 

তুই কি জানবি বল? 
তোর তো কেবল গুণের মধো 

পুরুষের মত বল।। ৭২ 
মহাপাপে পতিত জীব, আমার কাছে ঞালে। 
পাপ তাপ দূরে যায়, তরে শীতিল সলিলে ৷ ৭৩ 
আমার বুক দিয়ে কত তরি বেয়ে যায়। 
এ দেশের দ্রবা পর তু দশেতে পায়! ৭৪ 
প্রসন্নসলিলা আর পতিতপাবনী । 
এ সব আমার নাম কথা পুরাতনী 1 ৭? 
কোন স্থান যদি অপবিত্র হয়ে যায় 
বিন্দুমাত্র মোর জলে সুন্পবিত্র হয়।। ৭৬ 
আমার তীারেতে অন্ন পাক করে নরে। 
সে অন্ন কুকুরে যদি উচ্ছিষ্ট করে।। ৭৭ 
ভথাপি সে অন্ন নাহি অপবিত্র হয়। 
চগ্ডালে রান্ধষিলে অন ব্রাহ্মণে খায় ।। ৭৮ 
আমার সাদা দেহ সাদা মন সাদাসিদা সব। 
তই, যেমন তেমনি ছেলে করেছিস প্রসব 1! ৭৯ 
আমার ছেলেটী বন্ধ -_ নামটী যেমন ভীহ্া। 
কীর্তিমান রূপবান যশে ভরা বিশ্ব ।। ৮০ 
কথার উপর ভগবতী কথা বলেন চোটি 
বাণ বাণ কাটতে বাণ ধনু হতে ছোটে 1৮১ 
ছেলের কথা বলিস না লো গাটা ঝুলে যায়। 
ভীম্ঘুটী তোর ফকিরী নিয়ে সংসার ছোদ় যায়।। ৮২ 
আর এক পৃত্র তোর সেই তো লো সরেস। 
গঙ্গাপূত্র এই পরিচয় নাম মুদ্দফরেস।। ৮৩ 


শিবের মধাস্থৃতা 
মনে মনে ভবেশ ভাবাবেশ করি মনে । 
বলেন, মিছে কোন্দল কচকচি এত কেনে? ৮৪ 
তোমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ। 
এখনি দেখিয়ে দিলে যাবে সব ছন্দ ।। ৮৫ 
আমি আজ দুই মুর্তি করিব ধারণ। 


হর-গঙ্গা হর-গৌরী যুগ কারণ।। ৮৬ 
আমার বাম অঙ্গ সঙ্গে যে জন মিশিবে। 
মিশিয়া যে প্রকাশিবে, সেই হবে শিবে।। ৮৭ 
গৌরী তো মধো মধ্যে মেশেন মোর সঙ্গে! 
মেশ দেখি গঙ্গে! তুমি মোর বাম অঙ্গে।! ৮৮ 


গঙ্গার পরাজয়। 
আনন্দিতা গঙ্গা অতি নামেন শির হাতে । 
অনঙ্গ অঙ্গ হর-হর বামেতে মিশিতে |! ৮৯ 
বজত ভূধবে যেন তুষার লাশিল। 
কে রজত কে তষার বোঝা নাহি গেল ।। ৯০ 
জলেতে মিশিল জল নাহি কোন ভাব । 
প্রকৃতি-পূরুষে কিছু হলো না প্রভাব ।। ৯১ 
নন্দী ভঙ্গি ভূতগণ দেখিয়া কহিল। 
বাবার মাথায় যে মা ছিল কোথায় লুকালো? ৯২ 
হর ঙ্গা রাপ নাহি হইল প্রকাশ। 
পঞ্চানন পঞ্চ মুখ করেন প্রকাশ 1 ৯৩ 
সুরধূনি! তুমি যাও তোমার স্থানেতে। 
শিরিসুতা বসুন আসি আমার লামোতে ।। ৯৭৪ 
অভিমানে গঙ্গা যান শঙ্গাধরশিরে। 
দুর্গা আসি বসিল বামের বামে মারে ।। ৯৫ 
দর্ণাশিব একঅঙ্গ হাল একাসানে। 
অশ্রুধারা তাজে শঙ্গা যুগল নয়ানে।। ৯৬ 
গঙ্গার নয়ানে পৃত বারিধারা ঝারে। 
বহিয়া পড়িছে হর নীরীর শরীরে! ৯৭ 
তালবেতাল নাচে এই ভাব দেখে। 
দেল পন্ধাবের্ব গায় আন্তন্বাক্ষে থেকে।। ঈ৮ 


রা গা চা 
হের হর লৌরী কক আঙ্গ; 


দর্ণা গঙ্গার গেষ সাঙ্গ। 

শনা হাতে দেব পুর্পী, 

সব অমর, পৃষ্প বরিষণ কবে শিব প্রসঙ্গ । 
অর্থাঙ্গ ধবলগিরি, অর্দ শিবিসুতা শৌরী, 
রজতে কাঞ্চন হেরি, শিহরে অনঙ্গের অঙ্গ 11 (৬) 


গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল সমাগ্। 


৫৪২ জাগি রাজের পীডালী। 


দেবাশ পায় তাপ, 
প্রতাপে ররির তাপ খণ্ডে। 

অতি ভণ্ড দোক্গ, হস্তেতে করিয়া দণ্ড, 
দেখখাশে দণ্ড দশ দে ৩ 

কোড়ে ল'য় যমদণ, যমে বধিতে উদ্দণ্ড, 
প্রচণ্ড কোদড করে ধরি। 

দেখে দণ্ড কর! মত, জগতে করি দপ্জবত, 
ভয়ে কত হই দগুখারী।। ৪ 

রক্ষার না রাখে মান, নিজে মানা অপ্রমাণি, 
তৃপতুল্য ত্রিলোক ধরিল। 

কর দিয়ে সব করযুখ্ম, যোগ্যতা কে হবে যোগ? 
যজ্জ-ভাগ গ্রহণ করিল।। ৫ 

কি ভাস্কর সুধাকর, 

কিচ্কর, সসোরে সবর্জিনা। 

অস্ত শ্রেলোকোর পতি, 
সুরসলে করেন মন্্রণা।। ৬ 

বগল হে অময়বগ। মন তো না মানে বখ, 


রত্বাকির দেল কর, 


রাজ্জযতষ্ট সুরপতি 


দুগপিদাস্তুজে দেঝগাণে || ৯ 
হে বিমলে! বিশ্বরূপে! ব্দ্যারূপে! বুদ্ধিকপে। 
নিহ্াগিরূপেতে অবস্থিতি। 
সর্বভূতে আবির্ৃতা, তব কীর্তি অনুভূতা-_ 
ভূতনাথ-ভার্ধ্যা ভগবতী।। ১০ 
যত্স করি যুগ্ম করে, জননীরে স্ব করে, 
যতেক অমর হ'য়ে এঁকা। 
অসুরে লয় অধিকার, কি দুর্গাতি অধিক আব? 
প্রপল্ন পালিনি। মান রক্ষ।। ১১ 


খা জি ্া 


সুবগণ শরণাপন্ন শুন গো মা শন্তুদাবা। 

শুস্ত-ভয়ে রাখ সুরে, অন্ুজনয়নী তাবা। 
অসুব-ভয়ে 'ভার-অতি, শিবসুন্দবি ' বসুন্ধরা । 
হবিলে অসুবে ইন্দ্রপদ,- চন্দ্রশেখরা।। 

ওমা। বিষম ধীব বিরোধে বিস্ময়. বিশ্ববন্দিনি। 
বিপদে বিমুক্ত কর. বিষয়-বাঞ্ধাহবা ! 7; 

দেবের দেবেত দেবে, দেহি মা ছ্গিম্ববা। 

স্থান দেহি মা দাশবধিবে চরণান্ুজে ত্ববা।। (ক) 


হিমালয়ে জয়দুগরি আবিভবি। 


স্বে তুষ্ঠা ভগবতী, গুণাতীতা গুণবর্তী 
একাকিলী গঙ্গান্নান ছলে। 
দেবগণে দিতে গতি, অগতিব চরম গতি, 
চঞ্চলেতে চলে হিমাচলে।। ১২ 
উপনীতা একেশ্বরী, সুরমধো সুরেম্বরী, 
জিজ্ঞাসা করেন দেকাণে। 
বাসনা করি কি ধন, কারে কর আরাধন, 
বিধিমত কিনয়-বকচলে? ১৩ 
বরিতে বলিতে কথা, শক্তির অঙ্গে শির্খতা, 
তখনি হইল এক শক্তি। 
কিবা জপ অনুপম, কৌশিকী তাঁহার নাষ, 
শক্তির নিকটে করেন উক্তি ।| ১৪ 
জান লা তুমি অভয়ে। স্তব করে দৈতাভয়ে, 
আমারে অমর সবর্জিন। 
এ কথা করিয়া উদ্ধি, পুনরায় কৌশিকী শক্তি, 
শক্তির অন্দেতে লিপ্ত হ'ন।। ১৫ 


আকততয় কষ্তী। 


পরে শুন বিবরণ, | 
কৃষ্ণাঙ্গী হইয়া হিমাচলে।। 
জগতে জয়দুর্গা যাঁকে বলে।। ১৬ 
রূপে দশ দিক দীপ্ত, চন্ত্রের কিরণ লুপ্ত, 
ব্রচ্মরূপিণীর রূপে করে। 
শুস্ত-নিশুস্তের ভূত, চণ্ডসুশড নামে দৈত্য, 
দৈবে যায় সেই স্থানে পরে।। ১৭ 
বলে, কি রূপিণী! ধনা ধন্যা। 


অবধান, মহারাজ ! হিমালয় মাঝে বিরাজ, 
আহা মরি কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ১৯ 
জিনিয়াছ সুরপতি, তুমি ত ব্রেলোকাপতি ! 


জিনিয়াছ রত্বাকরে, রত্ু কে বা সং্যা করে? 
রত্ের অযত্ু তব জানি। 

বু রত দেখতে পাই, 

রত্বাধিক রত্ম সে রমণী ।। ২১ 

শতমুখ যদি হই, 
এক মুখে কহিতে না পারি। 

গ্রহণ কর রমণী, 


স্্রীরত্ব তেমত নাই, 


রূপের শতাংশ কই, 


হরণ করিছে ভূবন-মান্যা। 

বলে ব্রিভুবন করেছে নির্লী, 

জয় জয় ধ্বনি, তুমি ধনে ধলী,_ 

লও সেই ধনী, তবেই ধরব ধনী, 

তোমা বই সে ধনী, সাজে না অনো।। (খ) 


জয়দুগরি নিকট শুস্তের দৃত-প্রেরণ। 
বিনয়পূর্বকে করে অপূর্ব বর্গন। 
চণ্ডমুখে শুনে চিত্ত চঞ্চজ রাজন ।। ২৩ 
সুগ্লীব নামেতে দূত, দ্রুত ডাকি তায়। 
হইয়ে উমশ্ু-চিত্ত কহে দৈতারায়।। ২৪ 
শুন হে সুগ্রীব! সুবুদ্ধির শিরোমণি। 
তুমি নাকি আনিতে পার পুরে সে রমণী? ২৫ 
মোর যত আধিপতা, তারে তথা কবে। 
অবশ্য আসিবে জানি এশ্বর্ষোর লোভে ।। ২৬ 
শুনি বার্তা শুভঘাত্র! সুগ্রীব করিল। 
চঞ্চলচরণে হিমাচলে উত্তরিল।। ২৭ 
সুন্লীব সুমস্ত্ী সুমধুর বাকাচ্ছালে। 
নিরুদ্ধেশে নীরদবরণী প্রতি বলে।। ২৮ 
গুন হে সুন্দরি! শুভ সংবাদ সম্প্রতি । 
দৈতাকুলে উদ্ভব শুস্ত ব্রেলোকোর পতি।। ২৯ 
জশাতের যাজযজ-ভাগ তাঁহার অগ্রেতে। 
রাজত্ব প্রভুত্ব এখন প্রবর্ত সব তাঁতে।। ৩০ 
আমি অনুশত অনুচর তাঁর হই 
য' কহিতে কহিলেন শুন ধলি! কই ।1 ৩১ 
পাইবে পরম সুখ, তুমি গেলে তত্র। 
গ্রহণ কর ভত্তা তাঁরে, বান্তা এই মাত্র।। ৩২ 
অনুজ নিশুস্ত, সেই দনুজপতির। 
গচ্ছ গচ্ছ যারে ইচ্ছ, তুল্য দুই বীর।। ৩৩ 
দুর্গা-ভগবতী ভদ্রা গু'নে এই বাণী। 
ব্রিলোক- জননী হিনি জাশাদুদ্ধারিপী।। ৩8 
'ন্তরে ঈষৎ হাস্য করি কন দৃতে। 
সে কহিলে সতাসতা বুঝিনাম চিতে।। ৩৫ 
পূর্বে এক প্রতিজ্ঞা করেছি নারীবুদ্ধে। 
যে জন জগতে মোরে দিনিবেক যুদ্ধে | ৩৬ 
বলক্ষয় পরাজয় পাব যার কাছে। 
সেই ভর্তা ভবিষ্যতি,--এই পণ আছে।। ৩৭ 


দত কছে, ভালো না হইল তব পঙ্ষে। 

তুচ্ছ করি দিলে কথা অহঙ্কারবাকো।। ৩৮ 
ভাগা মানি শীন্পু যাও, রাজার শোচরে। 

দেখো যেন শেষে কেশে না ধরে কিচ্করে।। ৩৯ 
সাঙী কন, সাধা কি হে! প্রতিয্জা ক'রেছি। 

কহ তব রাজারে, যাহাতে তার রুচি ।। 8৭ 


ধূজলোচনের ঘুদ্ধ-্যাত্রা। 
সঞ্রোধে সুগ্রীব গিয়া জানায় সত্বরে। 
গুনে আসক দুম করে কয় ধূশ্রলোচনেরে।। ৪১ 
ধেয়ে যাও ধিক ধিক! তারে আনিবে ধরিয়ে। 
গর্িপী ধনীর ফেশাকর্ষণ করিয়ে ।। ৪২ 
যদি পেয়ে থাকে ধনী কোন ধনীর আশ্রয়। 
য্ষ রক্ষ রন্ফ হদাপি কেহ হয়।। ৪৩ 
যে হৌক,--বধিবে অন্তরে দিবে প্রতিফল । 
সনা লয়ে যাও, অনা কথায় কি ফল? ৪৪ 
ধূম্কিটি কিটি ধাঁ ধাঁ বাদ বাজিতে লাগিল । 
ধুম করি ধাইয়ে পুশ লোচন চলিল।। ৪৫ 
উদ্রিল ব্রিলোকোক্কারিণী দুর্গা যথা । 
তুঙ্ছ করি উচ্চ-স্বরে ডাকি কয় কথা ।। ৪৬ 
গুড. পাশে যা রে কলা করিমনে অবজ্ঞা । 
নহিলে চিকুরে ধরিব, আছে ঠাকুরের আজ্ঞা ।। ৪৭ 


ধৃজলোচন বধ। 
গনি হাকা লোহিতাক্ষ কমঙনয়নী। 


একটা হ্ার-ফানি করেন শঙ্করমোহিনী |) ৪৮ 
ধৃত্রালোচনেরে দেবী দেন ভপ্ম করি। 

বাকি ঘতেক সৈন্য আর অশ্ব করী।। ৪৯ 
সংছারিতে যত সৈলা করি সিংহ -ব্বনি। 
সিহেরে দিলেন আলা সংহার-কারিপী।। ৫০ 
পার্থ করি যায় সিংহ, পাবাতীবাহন। 

চষশি করিয়া খায়, সা সেলাগল।। ৫১ 
কাগ্ফ দিয়ে নথ দিয়ে ধয়িরে ধরিয়ে। 
আদরে খাইছে রক্ত উদয় চিরিয়ে।। ৫২ 
দেখগশ হত ধৃতালোচনের বধে। 

হর্ষেতে বর্ষেণ পুষ্প পাব্তীর পদে।। ৫৩ 
ভগদৃত হি দেখি তীরাহেগে ধায়! 


মিস পপির এ. পিএ 





ছাশরছি রাজের গীভালী। 


বিপত্তি-সকল দৈতাপতিরে জানায়।। ৫৪ 
কেহ নাই তব সৈন্য, --শুন্য সমুদয়। 
মহারাজ! সঙ্ধট বড়, সে তো মেয়েনয়া। ৫৫ 
রুধিরে বহিছে নদী, কর গিয়া দৃষ্ট। 

আমারে রেখেছে মাত্র পাত্র অবশিষ্ট ।। ৫৬ 


ধ্॥ গ ছী 


ধরাতে তায় ধরি হে ধন্যে' 
হে রাজন! সে কি মেয়ে সামান্যে! 

অহস্কার করি, ধকবস্কারে প্রাণ. বধিল জলদবরণী কনো ।। 

সিংহ প্রতি বালে বধ রে বধ রে! 

আদরেল্ত হাসি অধরে না ধরে, 

মৃগেন্্র উদরে যে ধরে বিদরে, 

এসেছি শরীরে, আমি কি পুশ্ে।। 

কি করিবে তব সেনা-অশ্বকবী! 

করে ধনুঃশব কবিয়া কি করি! 

নাবীব বাহন আসি করি-অবি. 

নখে করি করি, নাশিল সৈন্যে।। (গ) 


শুস্তের উদ্মা ও চগুমুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ। 


দূত মুখে শুনি তথ। দৈতোব ঈশ্বব।। 
ক্রোধভরে অধর কাঁপিছে থর থব।। ৫৭ 
কপিজের উদ্মা যেমন, সগর-নম্দনে 

উভয়ত উদ্মা যেমন, ভীম-দুর্যোধনে ।। £৮ 
মহাদেবের তক্ষা! যেমন, মদনের প্রতি। 
দক্ষের উপরে যেমন, উদ্মা করেন স্তী।। ৫৯ 
মহাজনের উদ্পা যেয়ন, নাতোয়ান খাতকে । 
যমের উদ্মা হয় যেমন, পঞ্চম পাতকে।। ৬০ 
তাতোধিক ঘোর উদ্ধার, দল্তে কর কামড়ায়, 
ডেকে বলে দৈতারায়, মরি রে দম ফেটে! 
কোথায় গেলি রে চণ্ড। কোথায় গেলি রে মুগ 
এখনি নারীর মুগ, এনে দে রে কেটে।। ৬১ 


চগুসুণডের যুদ্ধঘাত্রা। 
শুনিয়া সান্ধিল ৮৩, প্রতাপ অতি প্রচ্গ, 
এখনি দিব দণ্ড. বলি দণ্ডবৎ করে। 
আস্ফালন ঘোর তয়, মাতঙগ রথ তুর, 
সঙ্গে সেনা চতুর, চালে রঙ্ভয়ে।। ৬২ 


আার্কছের-্ভী। ৫৪8৫ 


মার মার শব্ধ করি, দুটো দৈতা গেলো । 
ঈবত হাসি অন্তরে, 
দৈত্য প্রতি কোপাস্তরে, কালীবরণ হলো।। ৬৩ 


চামুণ্ডার উৎপত্তি। 


প্রচণ্ড চণুদমনী, চামুণ্ডা-রূপপিণী। 
করালবদনী পরা, দ্বীপিচর্মখানি।। ৬৪ 

অতি বিকট-দশনা, শুষ্ক কলেবর। 
অসিকরে অসুরে বধো, 
পড়েন গিয়া রণ-মধো, সিংহে করি ভর।। ৬৫ 


চামুগ্ডার তয়ছর যুদ্ধ। 
নাহি যুদ্ধ ব্যবস্থার, 
বদন করি বিস্তার, ধ'রে লাগিলেন খেতে। 
থান রক, করি ঘটা, 
শোভে যেন সূর্যোর ছটা, মেঘের কোলেতে।। ৬৬ 
লাই যুদ্ধের অঙ্গ পদ্ধ, 
রথ গেলেন রী শুদ্ধ, ঘোড়া হাতী যা ঘটে। 
কি করিলেন ভগবান ! দৈতা যত হানে বাপ, 
হাঁ করি হাসিয়ে খান, পাক পায় বাণ পেটে।। ৬৭ 
বাঁচে প্রাণ, পলা লে পরে, নৈলে সব সারে রে. 
কোথাকার এ গিলে-খাী! খেলে রে হাঁকরা মাগী! 
বাঘ্রের মুখেতে ছাগী, কি করিতে পারি রে।। ৬৮ 
সমরে ম্গনা কালী চামুণে। 
সুর-পালিনী, শির-আঙিনী, 
দেবী! দুরিত দনুজন্দ। দলে দণ্ডে। 
কিবে আসন করি করী অরি-পৃষ্ঠে। 
রূপ দৃষ্টে চমক লাগে চণ্ডে।। 
বলে কি উপায়, আহা: শোদ্তা পার, 
এ পায় পায় অলি ধায়, ভালে বিধুখগ্ডে।। 
সনে নাশ করে, বদলে প্লাস করে, 
গলিত রুধির-খারা গণ্ডে ;-. ক 


ব্রি 
ভয়ঙ্করী ক্ষণমাধ্য, 


রত গেলে পন্ত ক'টা, 


'খাব' এই বাকা প্রসিদ্ধ, 


কাঁপে, থর থর কলেবর জীব-্রন্মাণ্ডে।। (ঘ) 
চামুণ্ডার সমরে চণুমুণ্ডু-নিখন। 
আইল চণ্ড দোর্দশু, খড়গ দিয়া তদ্দণ্ড, 
তাহার জীবন দণ্ড. করেন শন্বরী। 
আইল মুণ্ড লেড়ে মুড, খড়গ দিয়ে কাটেন তু, 
রণভূমে পড়ি মুণ্ড, মুণ্ড গড়াগড়ি।। ৬৯ 
হৈল চগ্তমুণ্ড-বিনাশন, দেবীর পরিতোষণ.-.. 
জনা পৃষ্প বরিষণ, করেন দেব্াশে। 
কহেন মুনি মার্কণে, চ৩-মুণ্ডের দুই মুখে, 
ল'য়ে যান চামুণ্ডে, চণ্তী বিদামানে।। ৭০ 
কহেন, দেবীর আজ্জা করিলাম পালন। 
এখন তুমি, নিশুস্ত-স্ন্তে করহ দলন।। ৭১ 
চণ্তীর জল্মিল প্রীতি, চণ্যুগ্ড-নাশে। 
চামুণ্ডা নাম দিয়ে, রাখিলেন নিজ পাশে ।। ৭২ 
হেথা রণ সংবাদ পাইয়া শরভদৈতা। 
বলে রে, নিশুস্ত! একি যাতনা অকথা? ৭৩ 
এ সব সম্পদ আমায় হইল কি অনিতা! 
সর্পের বাসাতে আসি ভেকে করে নৃতা ! ৭৪ 
নারীর হাতে অপমান.--জবলে যায় চিত্ত! 
শৃঘ্রেগতি কর, ভাই ! পাপের প্রায়শ্চিত্ু।। ৭৫ 
এত বলি, দুই ভাই রাগেতে উন্মন্ত। 
শ্যামারে করিতে জয় সমরে প্রবর্ত।। ৭৬ 
অন্তঃপুরে রাজরাণী শুনে এই তগ্র। 
রাজারে ডাকিয়! কয়, কাঁদিয়া অনর্থ।। ৭৭ 
কাল-ভার্যা কালীরে দেখেছি কালি ঘুমে। 
ফেন আশুতোষ-সাসনে আসিয়া রপভূমে |) ৭৮ 
ফেরেন দনুজজকুদল নাশিতে নাশিতে।। ৭৯ 
চলিল রক্কের নদী, ভাসিতে ভাসিতে ! 
শধোপরে বায়স যায়, বসিতে বসিতে।। ৮০ 
দেখিয়া হইলাম বড়, ত্রাসিতে নিশিতে। 
তোমারে বধেন প্রাণে, অসিতে অসিতে।। ৮৩ 
যেও না, হে নাথ! চতুর্ভুজার সমরে। 
সাধ ক'রে দিওনা ভু ভূজঙ্গ-গহুরে।1 ৮২ 


ন্ঈ গথ জী 


রঠ ছাশয়ছি রাতের পাঁচালী। 


করো না করো না ওহে নাথ! আমায় অনাথিলী। 
নাথোপরে নাথ! সে যে, অনাথনাথ-রমলী | 
যা হতে কাস উৎপত্তি, সেই এলো হে রণে সম্প্রতি, 
ধার পতিত-পাবন পতি, পতিত পদে আপনি ।। (৬) 
শুতের সমর-্বাতা। 
রমপীর কথা শুস্ত করিয়া অগণ্য। 
বাজাহয়া বাদা ঘান সাঙজাইয়া সৈনা।। ৮৩ 
ঘণ্টানাদ সিহে-নাদ করেন শঙ্করী। 
থেরিল অসুরগণ মায় মার করি।। ৮৪ 
অখু! গেলা, পাছে শি, মার সার মুখে। 
কালীর ভৈরব এক দাঁড়ায় সম্মুখে ।। ৮৫ 
শুষ্ত-সেনা বলে, বেটা হেদে রে সরব! 
তুই বেটা! করিস রব--কিসের গৌরব? ৮৬ 
তুই বেটা! অন্ভূত ভূত তোরে কি কথা কই। 
অসিধরা দিগস্বরা বাজী তোদের কই? ৮৭ 
ভৈরব বলে, তোরে বধিতে 
আসিবেন মা কালী। 
তবে তাঁর চরপের দাস 
আমি মিথ্যা চিরকালি।| ৮৮ 
আমা হ'তে হবে না বেটা! এমনি কথার দাঁড়া 
কুমড়ার জালি কাটাতে মহিষ-কাটা খাঁড়া। ৮৯ 
আমা হ'তে হইবে, বেটা! গয়া-পঙ্গা হরি 
দশমুলেতে যাবে রোগ, কাঙ্জ কি বিষবড়ি ৯০ 
সামাল দেখি তুই আমারে! 
শ্যামা মা মোর আসিবে পরে! 
মা করিবে রণ. কিসের কারণ, 
যি নিবারণ হয় নফরে।। 
মা মোর কালী কালরাহ্ি, 
আসবে কি সেই মোক্ষদাত্রী, 
মন্ফিকা বধিবার তরে।। (৮) 


৬ 






রক্ত পড়ে মৃত্তিকায়, আসংখা জন্মায় কায, 
ভাবেন ভবানী তার রণে।। ৯১ 

কহিছ্ছেন ব্ক্ময়ী, চামুণ্ডা; তোমারে কই, 
রণস্থলে থাকো হী করিয়া 

বেটা কি করে বিরক্ত, তুমি পান কর রক্ত, 

| আমি সব কাটি খড়া দিয়া! ৯২ 

এমনি করিবা পান...  মুত্তিকাও নাহিক পান, 
এক ফোঁটা, তবে না মরিবে। 

সংহারিণী রূপ ধরি, সিংহ-পৃষ্টে অসি ধরি, 

খণ্ড খণ্ড করিবেন শিবে।। ৯৩ 


কাতরে ভাষে, অসুরসেনা, 

মা! মেরো না, ঘনবরণা 
নি্করুণা ঘন হাসে।! 

পলাবে বাসনা-_-সেনা- সম্কট গণি, 

তা না পায়, অনুপায়, বলে হায়! একি দায়, 
গোল নিতান্ত প্রাণ. পর দায় অনায়াসে। 
অভয় যাচিছে তবে সৈনাগণ, 

সাধিছে সমরে মা! তোরে কাতরে, 

বধ না দুর্গা! দাশরথিরে কি দোবে? (ছ) 


রণে রক্তবীজ মরে, আনন্দ যত অমরে, 
শুস্ত অতি দুঃখিত-অন্তর। 
করেতে করিয়া ধনুঃশর।। ৯৪ 


প্রথমে যত সেনাশুদ্ব,ত. মাতৃগণ সহ যুদ্ধ, 
নিশুজ্তের প্রাণ দণ্ড,  খড়োতে দিলেন চণী, 
দেবে করে পুষ্প বরিষণ।। ৯৫. 


৪ 


সহ সৈন্য অন্থ করী, মার মার শব্দ করি, 
শুস্ত যার সহোদর-শোকে। 
দেখে নানা. দেবের শক্তি, শ্রিস্ত গিয্লা করেন উক্তি, 
ধিক ধিক সিংহবাহিনি। তোকে ।। ৯৬ 
আমি জানি এই কারণ, একাকিনী কর রখ, 
রপে কেন ইন্দ্রাণী ব্রন্মাণী? 
নাকি তোমার অসি-করা! পরের বলে যুদ্ধ করা, 
দেব-শক্তি যতেক সঙ্গিনী 1। ৯৭ 
সম্বন্ীর লম্বা কৌচাখানি। 
সহিসের ঘোড়া চড়া, ধোপার যেমন পোষাক পরা, 
তাতে কি প্রশংসা হয় লো ধনি? ৯৮ 
ছেড়ে দিয়ে পরের বল, একা সাজিতে পারিস বল, 
তবে জানি সক্ষমা শামা তুমি! 


কহিছেন ব্রহ্মাময়ী, কই। আমার সঙ্গিনী কই? 
এইতো রণে একাকিশী আমি ।। ৯৯ 


তিখন একাকিসী বিরহিণী, দীড়ান সিংহবাহিনা.__ 
করে রবি খরশাণ খড়া। 
নিকট হ'য়ে শামার, শুভ বলে মার মার, 
সঙ্গেতে লহ্‌য়া সেনাবর্গ ।। ১০০৮ 
উন্মস্ত অসিধরা, চরণে টলমন্ল ধরা, 
খণ্ড খণ্ড করিছেন সেনা । 
দেখি প্রলয় আকার, করে সৈলা হাহাকার, 
পলাইতে সবারি-মন্তরণা ।। ১০১ 
পাপাইছে এক জনা, আর জন বলে- বুঝ না, 
হারে ভাই! কোথা পলাইবে? 
এ যে স্তিপুরসুন্দরী, বিশ্ব-মাতা বিশ্বোদরী, 
শ্যামার উদরস্থ জগজ্জীবে।। ১০২ 
বল কোথা লুকাইবে! গগনে গেলে কি জীবে 
জীবনে মঙগন হ'লে জীকন নাশিবে শিবে।। 
বদি রে শ্যামা মা বধে, 
| | স্থান পাবিনে বিমানে হুদে, 
চল রে! বিপদে শ্যামাপদে-_- | 


থান লইগে সবে।। (জ) 


ৃ 


| দনুজাদল-দ্পনি! 


বারা জল্পনার... উস্কানি সপ াাস 


৫৪৭ 
শ্যামা করে সব সৈনা সংহার সেদিন। 

একাকী রহিল শুস্ত, অস্ত-আদিহীন।। ১০৩ 
সৃতাকালে অধিক রাগেতে গরগর। 

দেবী প্রতি ধাইলল বীর. ধরিয্লা মুদ্দার।। ১০৪ 
খঙ্জো না কাটেন দেবী, দেখে দৈতা জবলে। 

এক কীল মারে মোক্ষদার বন্ছস্থেলে।। ১০৫ 
পুন এক বন্ত্রসম দেবীর চাপড়ে। 


মৃচ্ছগিত হয়ে বীর, ভূমিতে পড়ে ।। ১০৬ 
পুনশ্চ ধরিয়া কীল, ধাইল অসুর । 

বলে, এইবার কামিনি! তোর করি দর্প চুর।। ১০৭ 
বক্ষ ভেদ অসুরের করেন শূল দ্বারা ।। ১০৮ 
দেবগণ করিছেন জয় জয় ফানি।। ১০৯ 

বহিছে পুণা-বাতাস, আকাশ নিম্মলি। 


সংপথগামিলী নদী হইল সকল।। ১১০ 
অগ্ষরা করিছে নৃতা দেবের আলয়ে। 
কিন্নর করিছে গান, গোরী-গুণ গেয়ে।। ১১১ 


সুরপাগিনী শিবে! 
আমার, দেহাসুরের পাপাসুরে কবে বিনাশিবে 
তায় ব'ধে.-- লোলরসনা ! 
মা! তোমার করুণা ইন্ত্রত্ব-পদ--.: কবে বিলাবে।। 
শমনের শমন হলে, প'ড়ে থাকিব বিহুলে, 
তখন যেন তোর এ চরণ শরণ 
দাশরথি লভে।। (ঝ) 
মার্কগেয় চণ্ডী সমাপ্ত । 


মহিবাসুরের ঘুদ্ধ। 
জন্তাসুরের তপস্যা ও মহাদেবের বর দান। 
শ্রবণে সজীব করে মুক্ত, মার্ক মুনির উক্ত, 
চ্তীকর্ণন-মাহাত্থয, লিঙিলেন পুরাণে ! 
তধিকার করিল যে কারণে।। ১ | 


ঠা দাশ্রখি রায়ের পাঁচালী । 


কিবা সৃষ্টি বিধাতার, জন্তাসুর পিতা তার, 
গুরু যার দেব পঞ্জানন। 
হন তিনি আগু-সন্সোষ, তাই তাঁর নাম আশুতোষ, 
কেউ গাসত্মেয হয় না করে সাধন।। ২ 
তার মধ্যে বসিয়ে, করে শিক-আরাধন। 
ফেন নিকটে না হ্রাসে যায়, 
কিছ্ধুদিন এইরূপে যায়, 
তুষ্ট হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয় দিলেন দরশন।। ৩ 
সুর,” মনের এমন সাযোগ, 
যোগেম্বর সম্মুখে দাঁড়ায়ে। 
প্ন্ক হয়েছে কলেবর, দেখে কহিছে দিশান্বর, 
চাহ বান! ! চাহ বর, দেখ রে চাহিয়ে।। ৪ 
জন্তাসুর হদয়ে রেখেছে ধরে, 
দেখিতেছে তথা গঙ্গাধরে, 
ধাঙ্গাধরে বুঝিয়ে অন্তরে। 
হ'লেন জদয় হ'তে অগ্তজ্ধনি, অসুরের ভাঙ্গিল ধ্যান, 
করিতে শিষের অনুসন্ধান, আঁখি উদ্বীকান করে।। ৫ 
দেখে দৈতা নয়নে, সম্মৃখেতে হিলয়নে, 
ধহে ধারা যুগল নয়নে, পড়িয়ে ধরসনে। 
বোম বোম শঙ্ধ মুখে, স্তব করিছে পঞ্চমুখে, 
জভাসুর যথাসাধা জ্ঞালে।। ৬ 
কুপাং কুরু কৈলাসপতি ! কুমতি পতিত দীনে। 
আমি পাতকীকুনদ-উদ্তব, ভব! 
কিসে তরি তব করুণা বিলে ।। 
কড় করি নাই ভজন পৃঙ্জন, ভুলায় ছজন কুল, 
যদি কর দুঃখতগ্রন, পেয়েছি দেখা বিজনে। 
গুছে ময় মন মত্তকরী, বজ তার উপায় কি করি: 
দয়া করি বন্ধন করি, রাখ যদি দীনে নিজগুণে। 
হিগুপযুক্ত তক্ত-অনুরক্ত বাক্ত জশজ্ছলে 7 
তবে কেন দাশরছিরে রাখ, 
ভব! ভব-বন্ধনে।। (ক) 
এ কিছরে হইও না বিরাপ। 


বলে, হে শিব শন্বর। | 





জীবের রক্ষা কর পরকাল, মাশানেতে হর কাল, 
মহাকাল! তুমি কালরুপ।। ৭ 

তোমার অন্ত নাহি বিধি পান, হলাহল করিলে পান, 

সুরগণে করালে পান, সুধা রাশি রাশি। 

নামটী তাই আশুতোব, যে তঞ্জে তারে আশু তোষ, 
গিয়ে তার হর মলের মসী।1 ৮ 

শুন ওহে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার কৃপা হ'লে সে করে জয়, 
পরাজয় হ'য়ে যায় শমন। 

তুমি জন্ম-মৃতা-হর, দরিদ্রের দুখ হর! 
সুখ-হর” যার কপট মন।। ৯ 


তোমায় স্ব করেন যত দেব, তুমি হে দেবাদিদেব ! 


মহাদেব! দেব-হিতকারী। 
দয়া বাক্ধ চরাচর, ভূচর খেচর নিশাচর, 
সব অনুচর তোমার আজ্ঞাকারী |) ১০ 
রক্ষিলে হে সব সুরে, বিনাশ করি ত্রিপুরাসুরে 
সুরে নাম রাখিলে ত্রিপুরারি। 
দক্ষযন্র-বিনাশন-কারী।। ১১ 
জশগতে গুণ আছে প্রকাশি, ভক্ষে চাইলে স্বর্ণকাশী,- 
দিয়ে হে কাশীবাসি! শ্মশানবাসী হ'য়ে থাক। 
শুন হে পার্বতীড়ূষণ! নামর্টী তাই দিগ্বসন, 
চাইলে দাও বসন ভূষণ, অঙ্গে ছাই মাখ।। ১২ 
তাতেই তোমার নামটা ভোলা, 
আমার ভাগ্যে যেন ভোলা, হহইও না ভোলানাথ ! 
এ সদা যনে ভয়, যদি না দাও অভয়, 
| ভয়হারি! দেখিয়ে অনাথ ।। ১৩ 
কন তুষ্ট হ'য়ে মহাকাল, তুমি ত জয় ক'রে কাল, 
চিরকাল রবে হে কৈলাসে। 
আর কি ফল বিলম্বে? যাই কৈলাস অবিলম্বে, 
লহ বর মনের উল্লাসে।। ১৪ 
শুনে অসুর কয় যুখ্মকরে, বর হদি দাও কৃপা ক'রে, 
অমর কর, আগার করে,_. 
| হবে সব অমর পরাস্ত । 
শুনে কন প্রিনেত্ত্, অমর হবে তোমার পুত্র, 
জয়ী হযে সবতি, এই ব্িলোক সমস্ত ।। ১৫ 


অহ্হাসুরের সুন্ধ। ৫৪৪ 


আশুতোষ আশু কৈলাস যান। 
হেথা, অসুরের বরপ্রাপ্তি শুনে নারদ, 
কার রাখেনা অনুরোধ, পল্মযোনি-সন্ভান।। ১৬ 
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে নাই কৃষ্নাম বিনে, 
বলেন দেখিস বীণে! ফেন ডুবাস নে আমারে 
সদা বল কৃষ্ কৃষ, হবে না কোন কষ্ট, 
ইস্টদেব তুষ্ট থাকিলে পরে।। ১৭ 
ও বীণে! তুই কারো হবি নে. হরি বিনে। 
যদি হয় দুঃখ বলিলে হরি, তবু পরিহরিবিনে।। 
বীণে রে! নাহিক গতি, সেই বীণাধরাপতি, 
তার প্রেমে ডুবিলে যতি, তবে ত ডুবি নে বীণে! 
কর হরি হরি রব, যে রবে রবে গৌরব, 
রবিসুত-দণ্ডে রব, সে রবে যেন রবি নে।। (খ) 


ক গা 


ইন্দ্রালয়ে নারদের আগমন ও মন্ত্রণা। 
তখন হরিমন্ত্র মুখে করি, ব্বীপে যন্ত্র করে করি, 
ত্বরা করি যান ইন্দ্রালয়। 
ব'সে আছেন সভাস্থ সব, তম্মধ্োতে বাসব, 
করেন উৎসব এমন সময় ।1। ১৮ 
উপনীত দেব-ধষি, ইন্কে কহেন রোষি, 
হাসি খুসি ক'রে নাও এই বেলা। 
ঘুচিয়েছেন, সে কথা যায় না বলা।। ১৯ 
তুমি, সুখে করিবে রাজত্ব, 
কোথা কি হয় রাখ না তত্ব, 
সদা মত্ত নর্তকী লইয়ে। 
শুনিলে এখন সেই কথা, 
এত আমোদ রবে কোথা? 
যেন, আমি পড়েছি মাথাবাথা-দায়ে।। ২০ 
জন্তাসুরকে দিয়াছেন বর, ক্ষেপা খুড়া দিগস্বর 
মে বর শুনে কলেবর কাঁপে। 
তার, শুরসে জন্মিবে পুপ্ত, বিলোক হয়ে একত্র, 
যুঝিতে নারিবে কোনরূপে।। ২১ 
মবে হবে পরাজয়, জন্তপুত্র দিখিজয়-__ 


সৃষ্টি যদি হয় লয়, 


হবে, মৃত্যুঞ্জয়বাকা অলীক নয়। 
গুনে, ইন্দ্র কল, এ যন্ত্রপা,-- 
| যায় কিসে, তার মন্ত্রণা.-- 
কর সবে উচিত যাহা হয়।। ২২ 
শুনে বি কন, এর মন্ত্রণা বাকি? 


সে দিনের অনেক বাকি, 
ভাল, সবার বা কি মঞ্ত্রণা হয় শুনি। 
গুনে কন সহত্রলোচন, শিরোধার্ধা তব কন, 


যা কহিবে করিব হে মুনি! ২৩ 
কত সব করেন বন্্রপাণি, 
শুনে নারদ কন হে বন্ছ্রপানি। 
বন্জপাণি হও ত্বরা করে! 
যদিও, বর দিয়েছেন দিশ্বাস, 
এখনও বেটা যায় নাই বাস, 
পথ রুদ্ধ কর গে সবে সত্বরে।। ২৪ 
দৈতা আজি গিয়ে বাস, করিবে নারী-সহবাস, 
তবে তার পুত্র জনমিবে। 
আর কি ফল বিলম্বে? যাত্রা কর অবিলম্ষষে, 
হেরছে স্মরণ করি সবে।। ২৫? 
অমনি আরোহণ করি করী, সিদ্ধিদাতা স্মরণ করি, 
মার মার শব্ধ করি, যান সহত্রআখি। 
হেথা, আনন্দে অসুর করিছে গমন, 
দেবসহ ইন্দ্র-আগমন, 
রশসাজে জস্তাসুর দেখি।। ২৬ 
বাসব সঙ্গে সব সুর, ত্রাসিত হইয়া অসুর, 
বলে, বিধি বুঝি সাধিলেন বাদ। 
যদি দিলেন বর দিগম্বর, বুঝি গুনে এসেছে সুরবর, 
কি জানি কি ঘটায় বা প্রমাদ।। ২৭ 
ইন্দ্র-সঙ্গে ক'রে রণ, আজি যদি মোর হয় মরণ, 
মনোবাষ্া কেমনে পুরণ, করিবেন ভব? 
এসেছেন আজি সক দেব, 


যখন বর দিয়াছেন মহাদেব, 
মরি যদি, এ ত অসস্তব।। ২৮ 


যমকে পাঠায় যমালয়, আজি এলে সমরে। 
তখন ডেকে বন সহতরআখি, 
কোথা যাইস বেটা! দাঁড়া দেখি, 


সুখী হ'য়ে যাও গিস্বরের বরে।। ২৯ 
প্রফুল্প হ'য়ে কোথা যাও হে! দিশস্বরের বরে। 
ফুরাল সে সব আশা, গিয়ে কর বাসা, শমন-পুরে।। 
ত্যাগ কর মলের যে সাধ, 

বিধি খুচালেন সে সাধ, 
কি ছয় আর গুণে বিম্াদ,।- 
যাও যম-সাধ পূর্ণ করে।। (গ) 
জন্তাসুরের সহিত দেবগণের বুদ্ধ । 
শুনে, জন্তাসুর বলে ইচ্দ্র! 
আমায় বর দিয়াছেন ফোগেন্দ্র, 
মানে করেছ পেয়েছি ভয়, শিব করেছেন অভয়, 
কারে ভয়? পেয়েছি শিবের অভয় চরগ।। ৩০ 
কিন্তু, একী কথা বলি হে হন্্র! 
আছে অবশ আমার দশ ইন, 
অনাহারে আছি বহকাল। 
গুনে, ইন্ কন তোমারে ভোজন, 
করাইতে সব আয়োজন, 
যতন ক'রে করে দেছেন কাল।। ৩১ 
শুনে, জন্তাসুর কয়, হে বাসব! 
সঙ্গে তব দেবতা সব, 
মনের মধো বড় উৎসব কা'রে। 
বল হেসে এক জাই, 
এখন তুখি যাও, কি আমি যাই, 
ভোঙ্ধন করিতে শমলের ঘরে।। ৩২ 
বুদ্ধি নাই বিধাতার, এমন নিষ্ঠুরকে দেবতার, 
রাজ্যাভিবিষ্জ করেন তিনি। 
ওর দেহে মাই ধন কষ, অপহরণ অপকম্ধ, 
করে, জানি দিবস-রজনী।। ৩৩ 
আমি উপধাসী শক্তি হীন, এসনি ইন্্র দয়া-বিহীল, 
এরা আবার অমর, দূর বেটার! মর মর, 
করিতে সমর এলি, কোন লঙ্জার়।। ৩৪ 


| হানেন সুরবর্গে যত বাপ, 





জানবি এখন যত বল, সময়ে মন্জিলে। 


লাগবে, এক বাণে তোর দত্তে খিল, 


বর্গ দিয়ে হবি দাখিল, 
ইন্দ্ালয়ে দিবি খিল, নৈলে পলাবি শচী ফেলে! ৩৫ 
শুনে, জন্কাসূরের কটু বাকা, ক্রোধিত হন সহআক্ষ, 
রক্তাক্ষ করি সুরগণে। 
দেখিতেছে জন্তাসুর, শর বরিষণ সব সুর,-- 
করিতে লাগিল ঘনে ঘলে।। ৩৬ 
জন্তাসুর বাণে বাণ, 
নিকাণি করিছে পলক মধো। 
ধনা বীর জন্তাসুর, একা রণে যত সুর, 
কিছু শঙ্কা নাই মলোমধ্যে।। ৩৭ 
দেবতারা ছাড়ে বাণ, ধরলী হয় কম্পবান, 
বাশে বাণে দশদিক মসী। 
দেখে দৈতা পেয়ে ভয়, বলে, হে ভব! কর অভয়, 
হাদয়-মধো দেখা দাও আসি ।। ৩৮ 


চি গু কী 


একবার হের আসি স্রিনয়নে। 
অগতির গতি-বিহীনে, হর! হর হে দুর্গাতি,_ 
যদি কর গতি, দুর্গাতিনাশিনী-পতি এ দীনে।। 
দয়া করি, দিগাম্বর! দিলে বর, 
অলশনে আমার শূঙ্ক কলেবর,_ 
সুর সঙ্গে করি আসি সুরবর, বিনাশে পরাপে। 
মরি তাহে কিছু ক্ষতি নাই ভব! 
তব বাকা মিথ্যা হয় অসম্ভব, 
প্রার্থনার ধন প্রাণ কি সম্ভব, 

হয় আর দাসের মনে! 
দাশরথি বলে নিকট অন্তকাল, 
বিফল পরিশ্রমে হরণ ক'রলেম কাল, 
এসে ফেন কেশে ধরে না হে কাল! 
রাখ মহাকাল: শ্রীচরণে।। (ঘ) 


মহিযাসুরের জন্মগ্রহণ । 
তঙখন, উচরৈস্বরে অধরে, ডাকে দৈতা গঙ্গাধরে, 
হাস্যাধরে শচীপতি বলে! 


| কাল পূর্ণ হয়েছে তোর, 


মহিহাসুরের ঘুদ্ধ। ৫৫১ 


এখন কোথায় গেল সব জোর? 

এখন গঙ্গাধর এসে তোর, রক্ষা করুক কালে।। ৩৯ 

শুনে দৈতা সঙ্জলাক্ষ, বলে ওহে সহস্রাক্ষ! 
- মম রাকা রাখ দয়া করে। 

বড় ক্রান্ত হয়েছে কলেবর, কিছু অপেক্ষা কর সুরবর ! 
সরোবরে যাইয়ে সত্বরে।। ৪০ 

জলপান ক'রে আসি, শুনে ইন্দ্র কন, পাপীয়সি! 
যা তবে আর ত্বরা করে। 

অসুর, ব্যথিত হ'য়ে পিপাসায়, যায় যথা জলাশয়, 
ম্লান তর্পণ সমাপন করে। ৪১ 


ছিল পিপাসায় দগ্ধ প্রাণ, করে বীর জলপান, 
কিন্তু সুস্থ হলো তার দেহ। 
ভাবে মনে, দেখে পাছে কেহ।। ৪২ 
শিববাকা অলঙ্ঘন, দিয়ে মহিবীরে আলিঙ্গন, 
যায় দৈতা সংগ্রাম-ভিতরে। 
গিয়ে আরভিল রণ, জন্ভাসুরকে নিধন-কারণ, 


বন্দ্রপাণি বজ্র নিয়ে করে।। ৪৩ 
রুধির উঠে, পড়ে ধরাতলে। 
অসুর, প্রাপ্ত হ'ল শিবলোকে, সুরগণ সুরলোকে, 
করে সুস্থ মনে গমন সকলে ।। ৪৪ 
পরে শুন আশ্চর্যা বাণী, ভবানীপতির বাপী,_ 
মিথা কি কখন হ'তে পারে? 
সুরগণ বেড়ায় গর্বে, 
হেথা দৈত্য-উরসে মহিষী-গর্ভে, 
মহিযাসুর জসগ্রহণ করে।। ৪৫ 
উদয় প্রলয়জগলে আসি, প্রসব হ'ল মহিষী,_ 
কালান্ত কাল সম এক পুত্র । 
বৃদ্ধি হয় দিন দিল, গত হইল বহুদিন, 
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রক্ম-পুত্র।। ৪৬ 
মুখে জপ হরির করে করি বীপাবন্তর 
বলেন হরিনাম বিনা, হন্তর! 
বলো না অন্য বাণী।। ৪৭ 


আমার জন্য নাম আর গণা নয়, বীণে! 

ডাক সদা হরি ব'লে, দেখো রে যেন ডুবি লে।। 

বীণে রে! বলি শোন তোরে, 

বিফলে গেল দিনত রে, 

না ভজিলি রাধাকান্ত রে, 

ভবে তবে পার পাবি নে। 

সদা ভাব জলধর-বণ, সপ হরিনামে কর্প, 

কাল-পরাজয় কিসে হবে, 
কর্ণনাশক-সথা বিনে । (৪) 


মহাশক্তির উৎপত্তি। 


পুন নারদ কন, রে বীপে! স্রাহরির নাম বিনে, 
পার হবিনে ভব-জলধিতে। 
ভাব সদা সেই পায়, তবে হবে উপায়, 
নিকুপায়ের উপায়, তিনি ত্রিজশগতে ৷ ৪৮ 


কহিতে সব হৃদয় যায় ফেটে।। ৫১ 
তপস্যা করে বনুকাল, কৃপা করিলেন মহাকাল, 
তুষ্ট হয়ে তোমার পিতারে। 

তারে, না ক'রে অমর, 
বললেন, তোমার পুত্র হবে সে অমর, 
দিগস্বর বর দিয়েছিলেন তারে।। ৫২ 
বরপ্রাপ্ত হলো অসুর, শুনিল ঘতেক সুর, 


৫৫২ | 
সুসজ্জিত হ'য়ে পথমধো। | 
তোমার পিতাকে তারা বধে।। ৫৩ 
বিশেষ করিয়া মুনি কন। 

শুনি কম্পান্িত-কলেবর, 
ঘুচে যেন মনের বেদন।। ৫9 
উপদেশ দিয়ে অসুরে, স্ুর-পূরে কহিতে সুরে, 
বাত হয়ে ইন্দ্রের ভবনে। 
দেখেন বেস্টিত অমর সব, 
মহিযাসুনের বৃত্তাপ্ত সব, বলেন সুরগলে || ৫৫ 
নাক'রে তথায় অবস্থান, সত্বরেতে প্রস্থাল, 
, করিয়া গেলেন নারদ মুনি। 
হেথা শুন বিবরণ, অমর-সঙ্গে করিতে রখ, 
মহিযাসুর প্রস্তুত অমনি !। ৫৬ 
বলে, কোথা ছে তৈরক্নাথ! 
আমি পিতৃহীন দেখে অনাথ, 
হি দয়া কর শুলপাপি! ৫৭ 
কৃপা কর এ দীনে। 
নির্ডনে ভিগুণাপতি! নিজগুপে : 
সঙ্গতিষ্থীন মনে খতি নাই ও চরণে ।। 
আমি ছে অতি দু্চলি, নাই কিছু মম সম্বল. 
কেবল এ পদ বল-ভরসা মনে ।। (চ) 


বলে, বাঙ্ছা পূরা হে দুর্গাপতি! 
দুর্গে পার কর সম্প্রতি, 
ভোলানাথ। ভূল না ভুল না। 
হর! মোর মনের ফেদন, যঙ্গি কর নিঝো্দিন, 
এই মোর নিকোন, চরণে ঠেল না।। ৫৮ 
দিয়েছেন বর মহাদেব, 


কষ্ট পাম সকঙ্গ দেব, 


ূ 


দাশরছি রাতায় পাচালী। 


শ্রমণ করেন তাজে অমরপুর।। ৫৯ 
হলো মহিষাসুর ব্রিলোক-পতি, সুর-সঙ্গে সূর-পতি, 
প্রজাপতি গোলোকপতি বিদামানে গিয়ে। 
বলে, হের দুরদৃষ্ট হরি! দেবাধিকার নিজ হরি, 
দুঃখ হরি লও হে হরি! দানবে বধিয়ে।। ৬০ 
সৃষ্টিনাশ করলে অসুর, নরের প্রায় হলো সুর, 
তব চরণে ভার কেশব! জীবন থাকতে যেন শব, 
শবপ্রায় কত বল সবে।। ৬১ 
শুনি, হাসা করি চতক্রপাণি, বলেন ওহে বন্ত্রপাপি! 
কি বলেন পশুপতি, তাঁতেই হ'লে উৎপত্তি 
তিনি করিবেন নিবৃত্তি, কেন হও চক্ষল।। ৬২ 


শুনে, সবে বলে মনে লয়, লয়কত্বরি আলয়, 
কৈলাস পর্বতৈে সকর্জিন। 

গিয়ে বলেন সুরেম্থর! রক্ষা কর যোগেম্বর ! 
সৃষ্টিনাশ কেন অকারণ? ৬৩ 

তুমি ত হে চ্গিস্বর। দিয়েছ অসুরে বর. 
কলেবর দন্ধ সকল দেবের! 

করলে দুষ্ট মহিষাসুর, অধিকার-হীন সব সুর, 

কি উপায় আছে এখন এদের? ৬৪ 
কি অপরাধ হলো সুরের, মানবৃদ্ধি অসুরের, 


করলে? হর! দুঃখ হর সম্প্রতি । 
হবে, কি দুর্গাতি অয়িক আর? দেবের গেল অধিকার, 
অসুরের অধিকার হলো ব্রিলোকপতি।। ৬৫ 
কত দণ্ড করে দণ্ডে দণ্ডে। 
আর কি সয় এ যন্ত্রণা যন্ত্রণাহারি! যন্ত্রপা, 
ঘুঢাও হি নাশি দোগ্দাতে।। ৬৬ 
হর! হর! দুঃখ হয.সুরে সঙ্চটে উদ্ধার। 
দিলাম ব্রীচরণে ভার, ধর ধর হে গঙ্গাধর! 
সদা অসুর-ভয়ে কম্পিত ধরা শুন হে লয়কারি। 
রাখ ব্রিপুরে স্রিপুরাপতি! ওহে ত্রিপুরারি ! 
স্বপদ দেবে দেবে, কবে চন্দ্রশেখর! (ছ) 


শুনে কহিচ্ছেন যোগেজ্জা, এত স্ব কেন ইন, 


অহিযাসুরের ঘুদধ। ৫৩ 


মহিবাসুর মম বধ্য নয়। 
কর সবে যুক্তি যাহা হয়।। ৬৭ 
তখন উপায় ভাবেন সকল দেব, 
মহাদেৰ একত্রে বসিয়ে । 
ছাড়েন সবে হুহককার, যেন ছ্বলস্ত অনলাকার, 
পর্বতাকার ঠেকে গগনে গিয়ে ।। ৬৮ 
শ্রবপে বড় আশ্চর্য, 
যেন কোটী সূর্য্য উদয় হৈল। 
সে বর্ণ চমতকার, দেখিতে দেখিতে আকার, 
তেজোময়ীর ক্রমেতে হইল।। ৬৯ 
পদস্থিত ধরাতলে, মস্তক গগনমণ্ডলে, 
হেমগিরি জিনিয়ে বরণ, লোমকৃপে সুর্যোর কিরণ, 
ভয়ঙ্কর-মূর্তি ক্রিনয়নী।। ৭০ 
ছাড়েন, হাস্যানলে হুহস্কার, ব্রিভুবনে চমত্কার, 
লাগে, কম্পিত পদভরে মেদিশী। 


কাপে দশ দিকপালে, অনন্ত কাঁপে পাতালে, 
আনন্দিত দেবসকলে কহিছেন অমনি ।। ৭১ 

আর করি কারে ভয়? সুরীকরণ দৈতাভয়, 
নির্ভয় করিবেন তেজোমর়ী। 

দেখি কেমন দুষ্টাসুরে, কষ্ট দেয় সব সুরে, 
কষ্ট-নিবারিণী দাঁড়ায়ে এ | ৭২ 

কত ভক্তিভাবে অমর-দলে, শত শত শতদলে, 

পৃজে সব দুগা-পদাস্থুজে। 
কত শত স্তব করে, বসল গলে যুগ্মকরে, 


অস্ত প্রদান করে সহত্র ভুজে।। ৭৩ 
শঙ্করোদি যত দেবগাপে। 
সে বর্দনের হয় না কারস, 
সাকারময়ীর আকার-বর্পন,__ 
করিয়ে স্ব করেন সুরগাণে।। ৭৪ 
তুমি, সা নিত্যা পরাৎপরা, 


উমা ধুমা কাতায়নি। 


সকল দেবের বীর্য, 


মুক্কি কর গো মুক্তিদায়িনি: ৭৫ 
ভীমা শ্যাম! নারারণী, 
্রক্মাগু-প্রসকিশী সুরেম্থরি! 
ভূভারহারিশি! বিশ্বেশ্বরি। "৬ 
বিশ্বোদরি! বিশ্বপালিনি! সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারিণি! 
যমালয়-গমনবারিলী তারা। 
অনাদি-অনভ্তরাপা! কালরাণী কাকাম্বরূপা ! 
ভবানী ভৈরবী সারাৎসারা।। ৭৭ 
এই ভিক্ষে মাগে দেবে, দেবের রাজত্ব দেবে, 
কবে শিবে করুশা প্রকাশিবে। 
কি কব দুঃখ অধিক আর, গেল স্বর্গের অধিকার, 
কতদিনে নিস্তার করিবে? ৭৮ 
দুখ হর হর হর জগদদ্দে। 
কি কর উমা হের অস্বে! 
অসুর -সঙ্ঘটার্ণবেতে তারো তারো অবিলম্মে। 
এমা দুর্গতিনাশিনি! দুর্গে! যদি পার কর দুগে, 
সুরবর্গে আছে ও পদ-অবলম্মে। 
দুষ্টাসুর নাশিবে শিবে! 
সুরে হের, যেমন হের মা ছেরখে 7; 
ত্রাপ কর মা হর-মলোরমা, 
দাশরথি দাসে লিসারিবে 
আর কত বিলম্বে? (জ) 
এইরূপ স্ব করেন বত দেবতায়, 
তৃষ্টা হয়ে দেবী তার, 
দেবতায় সুধান বিবরণ । 
তোমরা, কি জন্য করিছ ভজন? 
কি জন্য কাঁরছ পৃজন? 
সৃজ্জন করিলে কি কারণ? ৭৯ 
কহিছেন ত্রিলোকতারা, শুনে কদ দেবতারা, 
দুস্ভারে তার মা তারা, শিস্তারকারিণি ! 
হ'লাম, শবপ্রায় সব সুর, নিল সুরাধিকার মহিবাসুর, 
শরণাগত সকল স্রর ও চরণে তারিশি! 11 ৮০ 
শুনি, দেবী কন, দিজাম অভয়, সকলে হও অভয়, 


১৬ মাশরবি মারের পীভালী। 


দৈতা বধি নির্ভয়, করিব সন্বর়ে। 
তখন, করি-স্মরি আরোহণ করি, সহতরভূজা শহরী, 
দেবগণে সির্ভয় করিবারে।। ৮১ 
করেন, মাটিত রব খন ঘন, 
ফো, প্রলয়কালে ঘন ঘন, 
ডাকে গন সঘলে গগনে ! 
আনন্দিত সব সুর, গুলে শব্দ সু সব অসুর, 
হিষাসুর মলে প্রমাদ গণে।। ৮২ 
বলে, জিনিলাম চরাচরে, বীর নাই মম অগোচরে, 
চরে ডাকি কহিতেছে দৈতা। 
যাও, জেনে এস বিবরণ, কে এলো করিতে রপ, 
যরপাশয়ে কে হলো উদ্মপ? ৮৩ 
শুনে দূত গিয়ে তথায়, দেখে সিংহপৃষ্ঠে তারায়, 
দানবরার নিকটে আসি বলে। 
মহারাজ । কি আশ্চর্বা ছেরিলাম, 
বর্ণিতে রূপ হায়িলাম, 
করি বর্পন সহত্র যুখ হ'লে।। ৮৪ 
শুন শুন দৈতোস্থর। কছিতে মনে হয় ডর. 
কালরাপা আরোহণ সিহে পৃষ্ঠে । 
কারণ বুঝিতে নারি, রপবেণা কার নারী? 
কহিতে নারি এমন নারী কড়ু না হেরি দৃষ্টে।। ৮৫ 
হাস্যাননে লেই ধনী, করে খন খন ভীষণ হানি, 
কোন খনীর়ে ক'রে এলো নির্থনী। 
সদা হাসা বদসান্বুজে, আন্ত শোভে সহত্র ভুজে, 
দেখিলাম যাঁর পঙান্ুজে, 
পৃজে অস্তুজে অন্তুজযোশি।। ৮৬ 
ইচ্জ আদি দেবতারা, কত স্তব করে তারা, 
কেবল তায়া তারা শব, তারা করিছে সঘনে। 
এলো রণবেশে নারী কার, দেখিলাম বড় চমৎকার । 
মহারাজ হে। সাধ্য কার, আছে সেরূপ বর্লে।? ৮৭ 
আমি কি হেরিলাম ছে নয়নে। 
মম সাধা নয় সে য়াপ-বর্দনে।। 
আসন করি-অরি-পৃষ্ঠে, 
নির়খিলাম দৃষ্ট ছাস্যাননে। 
কিবা শোভা করে ভালে ছাখ সুধাকরে, 
জসিপাশাদি সংহত করে করে, 


কম্পিত৷ ধরণী চয়ণের ভরে, 
করে মাভৈ রব সম্ঘনে।। 
ব্রিনর়নী এলোকেশী জ্ঞান হয়, 
পলকে করিতে পারে সৃষ্টি লয়, 
হেন যনে লয়, সবে হবে লয়, 
সে প্রলয়কারিণীর রশে 
নৈলে কেন তাঁর পদান্মুজদলে, 
চন্দনাক্ত বিদলে শতদলে, পূজে অমরদলে, 
শুনে দাশরতি বলে, কি ভয় তার রণে মরণে? (ঝ) 


দু'গরি সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ । 
শুনে, মহিযাসুর কয় দুর মুর্খ । 
কি এলি তুই বুঝে সুক্ষ? 
একি দুঃখ ৷ নাবীর সঙ্গে রণ। 
আমি যাইলে সমরে, নাধী কি মম সম রে, 
ডরায় মোরে অমরে, তাঁরা বন তাজে বপ।। ৮৮ 
মুনীম্্ ফলীষ্্র ইন্দ্র, নগেন্দ্রাদি নরেন্তর, 
যোগেন্দ্রবরে জয়ী আনি। 
করতে পারব লা নাবীকে জয়, 
কেমনে বললে তুমি? ৮৯ 
তোমার কথা শ্রনে খেদ হয়, 
গাধা কঙ্চন হয় কি হয়? 
শৃগাল কভু রাজা হয়, সিংহ বিনাশ কবে? 
চক্কর জোতি লুপ্ত হলো। 
হলো জশৎব্যাপ্ত জোনাকের আলো। 
গরুড়কে ভক্ষণ করিল ভূজঙ্গেতে ধরে! ৯০ 
করীকে গ্রাসিল ক্ষত কীটে। 
কু্তীরকে নাশে গিরগীটে 
ভেকে ভুজঙ্গের মাথা কাটে, শুনিলে শ্রবণে! 
নারীতে সমর করিবে জয় ' আমি হব পরাজয়, 
অমন ধারা জা বেজায়, 
সুখে আর আনিস লে।। ৯১ 
কি দুবা্দ দেখিলি মোরে! ক্োধতরে চামরে, 
চিকুরে ভাকিয়ে দৈতাপতি। 
কিষু কারণ বুঝিতে নারি, 
'আমার সঙ্গে যুকিতে নারী, 


অহ্হাসূরের যুদ্ধ। ৫৫৫ 


'কে একটা এসেছে সম্প্রতি! ৯২ 
প্রাঙ্গণে কি, যে যেখানে আছে। 
তঙ্খন, পেয়ে দৈত্যের অনুমতি, 
অসংখ্য পদাতি রন্বী, 
সুসজ্জা ক'রে সারথি, রথ দের রধীর কাছে।। ৯৩ 
ক'রে সিংহনাদ সেনা সাজে, 
রণ-বাদা কত বাজে, 
বাজে লোক নাই তাতে একজন। 
কেহ নাচে গায় দুই হাত তুলে, 
অস্ত্র লয় সবে তুলে তুলে, 
বাতুলের প্রায় হলো কতন্জন।। ৯৪ 


এইরূপে সাজিয়ে রঙ্গে, যায় মহিষাসূর চতুরঙ্গ, 
'যখায় রঙ্গে, সিংহবাহিশী দুর্গে। 
সহশ্রভূজা শন্করী, মার মার শব্দ করি, 


কত আস্ফালন করি, যায় অসুরবর্গে।। ৯৫ 
অগ্রে সৈনা সেনাপতি, পশ্চাতে আছে দৈতাপতি, 
সৈনা সহ সেনাপতি করে গিয়ে রণ । 
ক্রোধভরে জশগৎ-মারে, বেছে বেছে অস্ত্র মারে, 
সাকারমর়ী অস্ত্রে অস্ত্র করি নিবারপ।। ৯৬ 
ভুহষ্কার শব্দ করি, নাশেন সব সৈনা করী, 
পদাতিক রী পলক মধো। 
ছিল রণে অগণ্ সৈন্য, কেহ নাহি সকঙ্গি শুন্য, 
চামর চিকুর ভাবে মলোমধ্যে।। ৯৭ 
একা নারী চিনিতে নারি, এব কার নারী! 
এমন দেখি নে নামা, নিরুপমা কালসমা, 
বুঝি জয় করে সকলে নারী । ৯৮ 

নারি টিনিতে এ নারী, নয় সামাল্যে। 
কালরূপিণী এলো কার কনো ?-_ 
ধনীর ফানিতে কাঁপে ধরণী, ধরণীতে ধন: । 
নিষিষে নাশিল সব সৈন্যে। 
সাদা অভয় দেয় গ্মময়ে, সপে মে সময়ে 
ওর সম রে সময়ে কে আছে 'অন্যে 


ওর সঙ্গে রণ, করিলে মরণ, 

দাশরথি কয় পাবি চরণ, ভাবনা কি জনো? (এ) 
তখন চিকুর চামরে কথা কয় পরস্পরে। 

পাই ত্রাণ, বাঁচে প্রাণ, পলাইলে পরে।। ৯৯ 
ঘটাবে অনর্থ দৈতা রণে ভঙ্গ দিলে। 

এখন যা করুন সিংহবাহিনী, চল যৃদ্ধস্থলে।। ১০০ 
যায় মার মার শব্দ করি, অসিচর্্ম করে। 
দেবী-সঙ্গে প্রাণপণে নানা যুদ্ধ করে।। ১০১ 
সমরে চামরে দুগা করিলেন নিহত। 

দেখিয়ে চিকুর বীর রণে গিয়ে প্ুত।। ১০২ 
শরাসন বরিষণ করে ঘন ঘন। 

গতীর গঞ্জজল করে, যেন প্রলয়ের ঘন।। ১০৩ 
দেখে হাস্য করি. শঙ্গরী হুহঙ্কার করি। 

কাটেন চিকুরের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি।। ১০৪ 
সমর-তরঙ্গে দেবী হয়েছে উল্মত্ত। 

পশ্চাতে থাকিয়ে সব দেখিতেছে দৈত্য ।। ১০৫ 
কেহ নাই মম সৈন্য, শূন্য সমুদয় । 

এতদিনে বুঝি দীনে, শিব হলেন নিদয়।। ১০৬ 
শিয়ে, ক্রোধভরে দুর্গাসহ আরম্তিল রণ। 

যার রণে অমরগণে দূরে গিয়ে রন।। ১০৭ 
মহিষাসুর মহিষাকার অশ্বিকার সঙ্গে। 

শৃঙ্গেতে পৰি উপাড়ি মারে দেবী-অঙ্গে।। ১০৮ 
ভয় নাই, ভয়ঙ্কর দুরন্ত অসুর। 

যারে হেরে কাঁপেন সদা ইন্দ্র আদি সুর।। ১০৯ 
নানা মায়া জানে অসুর কু হয় করী। 

হাসা করি সিংহে আজ্ঞা দিলেন শঙ্করী।। ১১০ 


সিংহের সহিত যুদ্ধ করিল বিস্তর । 

শুভার্ঘাত করে সিংহের মস্তক উপর।। ১১১ 
শুপ্ডের আঘাতে কৃশ হইল মৃগেন্ত্র। 

দেখিতে দেখিতে অসুর হইল হৃগেন্দ্র | ১১২ 


অসুরে বধিতে যান হাসি এলোকেশী ।। ১১৩ 
নখাঘাত দগ্তাঘাত করে ঈশানী-অঙ্গে। 

পদ-রে ভ্রিভৃষফন কাপিছে আতঙ্কে |! ১১৪ 
জলধির জল দেবী-অঙ্গে দেয় গুণে করি! ১১৫ 


০৬০ মাশ্যাছি রাজের পীচালী। 


যুদ্ধে অহিহাসুর-অধ্ন। 

দেখি, বিরক্ত হইয়ে তারা, আরক্তলোচন করি। 

করীরে করিতে বিনাশ, আইসেন শুভঙ্করী।। ১১৬ 

অমনি মহিষাকার হয়, অসুর নাই আর করী। 

ধরা খন্ড খণ্ড করে, শৃঙ্গে করি করি।। ১১৭ 

গিরি-বৃক্ষ উপাড়িয়ে পাকর্তীরে মারে। 

জলধর শৃঙ্গে করি খণ্ড খণ্ড করে।। ১১৮ 

প্রোধে দেবী কন, আমার অস্ত যায় সব বৃথা: 
মহিষের মাথা ।। ১১৯ 

আম্চর্য) শুনহ সবে, কি সৃষ্টি বিধির। 

মহিষের স্বদ্ধ হ'তে হইল বাহির।। ১২০ 

অন্ধার্গ মহিযাকার অর্থ অঙ্গ দৈতা। 

দেরীরে প্রহার করে, হইয়ে উল্মস্ত।। ১২১ 

প্রকাড-শরীর অসুর শঙ্করের বরে। 

শঙ্কা নাই, শঙ্গরীর সঙ্গে সংগ্রাম করে।। ১২২ 

জ্লোধে, অসুরবক্ষে হানেন শুল শুলপাশিদারা 

করে হাসাআসা অসুরের কেশে 

ধরেন তারা ।। ১২৩ 

নাগপাশে বন্ধন করিলেন মহিযাসুরে। 

তাতেই, মহিষমর্গিনী নাম থুইল যত সুরে! ১২৪ 

চিরজীবী মহিহাসুর শত্ুর কৃপায়! 

জনুপায়ের, উপায় যে পায়, 


সে পার অসুর পায়।। ১২৫ 
কে আছে মহিবাসুয়ের তুলা ভাগাকন্ত? 
যার স্বন্ধে পদ রেখেছেন দুর্গা একাল পর্যাস্ত।। ১২৩ 
হ'লো শত্তদমন, অমরগণ সমরেতে আসি। 
করেন স্ব সুরবর্গে, দুর্গে কন হাসি।। ১২৭ 
স্ঘট হইলে, স্মরণ করিলে আমারে। 
রিপু সংহার করি, স্বপদ দিব সব অমর়ে। ১২৮ 
শুনি বাকা, বিধি বিধুঃ শঙ্কর প্রভৃতি । 
তারারে করেন স্ব হ'য়ে সুস্ক্মতি।। ১২৯ 
হিগুণে! গুণময়ি! তোমার গুণের হয় না অন্ত 
কৃপা করি, ক্ষেমস্করি! করিলে গো ভয়ান্ত।। 
সুরবর্গে রেখো দুর্গে, দুর্গে! হইও না আর শ্রান্ত। 
দয়াময়ি! তোমা বই, সুরে কে করিবে শান্ত? 
তুমি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, শুভদ্করী ভয়হারিণী, 
স্রাণশকারিণী তারা ত্রিতাপ-হরা অস্ত-অন্তর। 


কমলে কামিনী ৫৫৭ 


জ্ীসত্তের সিংহল-যাত্রা। 
কমলে কামিনী দেখে জলে। 
শিয়া সিংহল নগর. ধনপতি সদাগর, 
বন্দী শালবান-বন্দিশালে।। ১ 
শ্রীমস্ত তার পত্র দেশে, 
পাঠশালে লিখনে নিযূক্ত। 
দৈবে এক দিন বাকাদ্ধারে, 
শিক্ষাপণ্ডরু দেন তারে, 
গুরু দণ্ড হ'য়ে রাণযুক্ত।) ২ 
থাকিস কিসের পৌরুষে? 
জন্মিলি কার উরসে? 
তোর পিতা বিদেশে আছে বন্ধ। 
যারেযা রে জার জাতক! 
তোর জননী ঘোর পাতক, 
ঘটিয়েছিল ঘোর বনে নিঃসন্ধ।। ৩ 
(কেউ নহে ত অজানিত, অজা ল'য়ে বনে যেত 
অযশ করেছে অজ রেখে। 
কি জন্যে হবে না গোল? ছ!গল করে আগল, 
একাকিনী রমণী বনে থাকে ।। ৪ 
আমরা সব শুনেছি রে! 
ওরে ছিরে ছিরে ছিরে! 
তোর বাপের তরী, পাপের ভরায় ডুবে। 
কথা শুনি গুরুর মুখে, আমত্ত শাহীন দৃখে, 
ধিক্‌ দিয়ে অন্তরে শিশু ভাবে ।। ৫ 
এ কথা পাছে, আনো শুনে, 
ব'লে পিতার অন্বেষণে, 
মৃতকজ অভিমানে, জননীর বিদামানে, 
বিদায় হইত গেল আশু ।। ৬ 
যাব গো মা! সিংহলে, উভয়ের মঙ্গলে, 


জনম আমার তবে, এ বাসে বাস হবে, 
নতুবা হয়েছি উদাসীন ।। ৭ 


নন্দনের বাকো ধলী, অমনি ব্রন্দনে ধ্বনি, 
না পারে নয়ন বারি নিবারিতে। 

কি শুনালি জরীমস্ত রে! বলিয়ে অমনি পড়ে, 
ধরাতলে বণিকবনিতে ।। ৮ 


কী দ্ী ০ 


বাড়া! হও বে ক্ষান্ত। 

মাবে বধিলে, কে বাদ সাধিলে, 

তোরে কে দিলে, এ ম্জ বে আমস্ত। 
কে তারে কি বাছা! বলে দ্রেষ করি, 
দোশে দ্বেষ করি, হবি দেশাস্তরী, 

ওপ্পে আমার অশাত্ত, -. 

তোরে প্রাঙ্গণের প্রাস্তভাগে রেখে, 
আমি নিবারিতে নাবিব প্রাণ ত।। 
গরে' সিংহলে যে যায়, সিংহ শ্যাখু প্রায়, 
পথে ঘটায় প্রাণাস্ত: -- 

সাধা হবে না সাধুর অন্বেষণ, 

(সাধের সুতি ।) কেবল হবি রে নিধন, 
(সাধে সাধে একাত্ত) আমার সতিনার, 
সাধ পূরাবি বে নিতান্ত ।। (ক) 


শ্রীমন্ত কন জননী! জ্রানবন্ত-নুখে গুনি। 


পর প্রতি আছে দৈববাশী। 
পিতা ধন্্ম পিতা স্ব, পিত় তাপ্তে দেববগ, 
সবে তৃপ্ত হন, গো জননী!» 
করিবাবে ধন্ম রক্ষে, বাকল পরিয়া কক্ষে, 
শিত-বাকো রাম বনচারী। 
হবি শিয়া বৃন্দাবন, নন্দন হুইয়ে রন, 
নন্দ- গোপের বাধা মাথায় করি ১০ 
পিতৃকুল-উদ্ধার লাগি, ভশীরথ গৃহতানী, 
পঞ্চ বৎসরে যায় বনে। 


বন্দিশাল্সে পিতা আমার, সন্তান হইয়ে তার, 
সন্ধান লব না --- ধিকু জীবনে ।। ১১ 
খুল্পনা কয়, ওরে অশান্ত! 


৫৫৮ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


করো নামোর সববঙ্থাস্ত, 
সে কথায় জরীমন্ত ক্ষান্ত নাহে। 
বিরঙ্গে বদন দাবি, নাহি খায় মন়-বাবি, 
চক্ষে আনিবারি বারি বহে।। ১২ 


শুভদিন করিয়া সুন্দ্বী। 
সাধুর প্রতায়ের তবে, দিলেন পারের করে, 
জাত পর সোনার অঙ্গরী ।। ১৩ 
পড়িয়া বিষম আকুল, সাপুভার্যা শোকানলে, 
নঙ্গাকূলে পু্জিয়া চষ্টাকে। 


বিপতত করতে উপায়, সন্ত্ানে শঙ্কর পায় --. 


পর্পিলেন স বর্পেতে ডেকে।। ১৪ 
ওমা । সুবধূনি সঙ্কটে ভব সরোজ্জপদ স্মরে। 
সুরে দিলিন শরণ, শুদ্ধ সংহারি সমরে 11 ১৫ 
হয়ে শ্যামা শবাসনা, সুখ সুধাপান শালিত্রী। 
শোগিত সাশরে মগ্লা, সঙ্গে সঙ্গিতী 1 ১৬ 
লয়ে সীতে করনা, সিন্ধুকূলে সন্ধাটে শরণ। 
শরততে সারোজপদ সাধেন সনাতন 11 ১৭ 
সেথা, সিংহোপবে ষোড়শী, 
শৃল শক্তি শরাসন-সর্পাদি-ধারিনলী।। ১৮ 
স্বেতখণ সব সঙ্গে শোভা কাবে। 
ড়ানন সষ্তান স্ববামে শিখিপারে।। ১৯ 
সুবেন্ সেবিত শিখ স্বদক্ষিণে রন। 
তদৃর্ষে সাগরসৃতা, করি সরোজাসন | ২৩ 
তুমি শরণাগত সুজন শঙ্কা সংহারিলী।। ২১ 
দেশ, সল্পবৃঞ্ধি শিশুর আমার সিংহলে সজন। 
সঙ্গাটে শরি : তোমার লয়েছি শবণ।।1 ২২ 
হে শিবে! সঙ্ধটে রেখো দুংখিনীর সুতে ।। ২৩ 

| ঙ্ী ঙ ১৬ ৮: 


সঁপিলাম তনয়, পেয়ে ভয়, তবাভয়,-_. 
পদন্ধয়তলে ও মা কালকানে। 

বলে বনে কি জীবনে, শক্র সনে ছতাশনে, 
রেখ মা? আমার আমন্ড ।। 


| কেরে কার রমনী শভঙ্দলে! 
1 করবার : করি কি অপরূপ দরশন ! __. 


| আমার বালক অবাধ্য এ যে, 


সাজে অসাধা কাজে, 


ৰ করে না, মা! জীবনের চিনে; -- 


বিপদ ঘটিবে, -_ পারি জানতে ।। 
কে রাখিবে আর, শ্রীমন্তে আমার, -_ 
যদি না রাখ গো তারিণি! বিপাদে পদপ্রান্তে। 
আমার কি হবে ভাগো, দৃঃখহারিণি দুর্গে! 
মৃতসমা হয়েছি জীয়ন্তে, _- 
হেও হেমবর্ণা। মোরে, ভব প্রসন্না ঘোরে, -- 
ভয়ে পদ ধ'রেছি একাযস্ত! 
দেহ পদ যায়, তার বিপদ যায়, 
ঘাটে আপন্দের আপদ, 

বেদ- পুরাণে পছি শুনতে 11 (খ) 
ত্বরায় তরণীমধো করি আরোহণ । 
সাধু অধ্ধেষণে যায় সাধুর নন্দন।1 ২৪ 
বাহিয়া কাণ্ডারি গণ, তরী লয়ে যায়। 
সারি সারি বসিয়ে, সুখেতে সারি গায়।। ২৫ 
সরস্বতী যমুনা কাবেরী গোদাবরী ! 
ক্রমেতে বাহিয়া যায় বনু নঈীবারি !। ২৬ 
নানা তীর্থ দেখিলেন সাধূর তনয়। 
ক্রমে তরী উদয় হইল কালীদয়।। ২৭ 


ভ্রীমন্তের কমলে কাহিনী দর্শন। 
দৈবের নিবর্ষন্ধে সাধু শিয়া সেই স্থুলে। 
অপরুপ রমণী দেখিল সেই জলে।। ২৮ 
কফমল-কানন মধো কোটিচন্দ্রাণী 
করে করি কুঞ্জরে গিলিছে সেই ধনী ।। ২৯ 


| উগারিয়া পুন নিলে, মত্ত করিবরে। 


সাধা কি পাবে করী বন্ধ বামকরে।। ৩০ 
হস্তে করি হস্তি গিলে, এ কি চমৎকার । 
ভ্রীমন্ত কহেন, ওহে হের কর্ণধার । ৩১ 


হক ক 


করীন্দ্ করে ধরি উগারে করে ভোজন, 

ধন্যা ধনী ভূতলে।। 

তরুণার্ক-বিনিম্দিত চরণ যুগ্মতলে; 

উজ্জ্বল জল মাঝে জ্ুলে। 

কামিনী-বর্ণ হেরি তাপিত স্বর্ণ-গিবি, -- 

চঞ্চলা তাপে ঘনে চলে।। 

হেরে বদনচন্দ্র, অধোবদন চন্দ্র, 

তাপে মলিন হয়েছে গগনমণ্ডলে ।। (গ) 
শালিবাহন রাজসভায় শ্রীমন্ত। 

অপরূপ দেখি রূপ. সাধু যত কয়। 

অনা যত সঙ্গী সব, দেখে শনাময়।। ৩২ 

সাধুর উদয়ানন্দ কত হৃত্কমলে। 

জানাইতে রাজায় যায়, অতি কুতৃহলে ।। ৩৩ 

ত্বরা করি যত তরী বন্ধ করি ঘাটে! 

তরণী হইতে শীঘ্র ধরণীতে উঠে।। ৩৪ 

রাজ্ঞার নিকটে গিয়া কাহে সমাচার । 

আশ ক্ষেয়ে আসুন, দেখিতে চমত্কার ।। ৩? 

কালীদহে কমলে কামিনী উপবিষ্ট । 

উপমা নাই কোনবূপে, পের গরিষ্ঠ | ৩৬ 

অনঙ্গ হইতে অঙ্গ কোটিণুণ শ্রেষ্ঠ। 

কটি দেখে কেশরী, পলায় পেয়ে কষ্ট।। ৩৭ 

বিশ্বফল বিফল মানিল হোরে গুষ্ট। 

নয়নে ক'রেছে ধনা মুগমদ নষ্ট।। ৩৮ 

কালফণী হ'তে বেণী শৌরববিশিষ্ট। 

বদনর্টাদের কাছে চাদ অপকুষ্ট!! তই 

করে ধরি করিবরে গ্রাসে হ'য়ে হষ্ট। 

এ কি অপরূপ রূপ স্বপনের অদৃষ্ট।। ৪০ 

করিবর-ধারিনীকে করিবারে দৃষ্ট। 

চল মহাশয়! আর কেন কর্মে তিষ্ঠ ? ৪১ 

পূর্ণচন্দ্রমূখখী হেরি, পূর্ণ কর ইস্ট।। ৪২ 

ভজালের সার্থক যার, থাকে ভক্তিচিত্। 

ভোজনের সার্থক, যদ্যপি হয় জীর্ণ | ৪৩ 

গৃহধর্ম্থ সার্থক, না যাকে যার দৈন্য। 

জীবনের সার্থক, যাহার রটে ধন্য ।। ৪৪ 


কমলে কামিনী ৫৫৯ 


শরীরের সার্থক, যে থাকে ব্যাধিশুনয। 
জনমের সার্থক, যাহার দেহে পুণা 11 ৪৫ 
বাবসার সার্থক হয়, উত্তম উত্পলন। 
বিদ্যার সার্থক প্রতি সভায় প্রতিপন্ন ।1 ৪৬ 
ধলের সার্থক, করে দীনেরে অদৈনা। 
জ্ঞানীর সার্থক, ধরে আপনারে অগণ্য। ৪৭ 
মহারাজ ! ভব নয়নের সার্থক জনা । 

হইল সে কামিলী কমলে অবতীর্ণ ৪৮ 


খা গু ক 


ক রমণী শতদলে ! 
দোখ এলাম অপকূপ বাজন' 
আহা কি বপসী, বয়সে ষোড়শী, 
সরসী- জলে উজ্জাল ।। 
পদনখধ হেরি ঠাদ ভান করি, 
চরাণ ধাইছে চাকার চাকোরী, 
গান করি, ওহে মহারাজ । 
বামা -.. লঙ্ষ্লী কি শহ্বযী, 
করে করি করী গিলে । (ঘি) 
রা 
কমলে কামিনীর কথায় রাজার অবিশ্বাস। 
গুনে অপরাপ কহিতেছে ভূপ, 
চেয়ে সভাগণ- পানে । 
শ্রন হে? কেমনে? নাহি লয় মলে, 
সাধুসৃত যা বাখানে 8৯ 
নাস জলডে, গজ গিলে যে, 
রমণী এমনি কোথা ? 
করা শুনে শ্রবণে, আলা কি মানে, 
মানুষের দুটো মাথা ।। £০ 
কথা শুনিতে কি আছে, মালার গাছে, 
ধাবেছে ধুতরা ফুল! 
শুনেছ কোথায়, কভু শোভা পায়, 
জিহায় উঠেছে চুল? ৫১ 
শুনিতে দৃষা, পাষাণে শসা, 
নাহি যথা বানি, বহিতেছে তরী, 


মাটিতে ফেলিয়া বাটে।। ৫২ 

কথা গুনে অযোগা, মানে কি বিদ্বঃ ? 
ছাগালের পেটে ঘোড়া! 

খায় তেকোতে নাগে, কথা কি লাশে? 
ছাণো দেয় বাল তাড়া! 25 

কথা কি মানা? (বাপিয়ে বানা, 
ফালমায়ে আলি ফল 

হয় সন্ধতব কিকাপ, তলের স্বরূপ, 
আশুনোতে জে ওল। 78 

নাবািকিল গাছে, অতিষ উঠেছে 
পাপাল পগণনোপরি ! 

তেমনি অসস্তব, কবি অনুভব, 
কামিনী গিজিন্ছে করী । 26 


কমলে কাহিনী দেখিতে রাজার ঘাত্রা। 

সাধুর তনয়, করিয়ে বিনয়, 
কাহিতোগ্ে বার বার। 

কেন হি বিশ্বায়, ভাব মৃতাশয় ' 
হাতে পাজি কজবাব ! 7৬ 

গুনিয়া বাধন, করিয়া সাঞজন, 
গায়ে সভাজজল 5 লে। 

শিয়া কাজীদয়, হলেন উদয়, 
হরিতত নারী কমলে ।1 1৭ 

নাহেরে সেক, কোপানলে ভুপ, 
হের নিকটে ছহে। 

বালে দৃযজন, করে শঙ্ন, 
ভ্রীমাস্তর প্রতি কাহে।। ৫৮ 


ভ্রীষন্তের প্রতি প্রাণ-দণ্ডাদেশ। 
নঈীকৃলে শ্রীমন্ত বদনে বালী হত। 
দৃক্ধর দেখিয়া তাবে তন্করের অত।। ৫৯ 
রাশেতে কপালে চক্ষ, ভূপালের উঠে। 
শীঘ্র করি কোটালে, ডাকিল সন্িকটে ।1 ৬০ 
বন্দী রাখা নহে, ইহার কর প্রতিকার ।। ৬১ 


এ পাষতডে এই দণ্ড দণ্ড কর প্রালে।। ৬২ 
আজ পেয়ে কোটাল কুপিয়ে বাধে করে। 
দক্ষিণ সশানে লয়ে সম্্বরে উত্তরে । 1 ৬৩ 
প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত কোটালিয়া ! 

ক্ষাণেক করেন ক্ষান্ত কিছু অর্থ দিয়া।। ৬৪ 


শ্রীমন্তের কালীস্তব। 
করিয়া কালীর স্ব ককারে বর্ণন। 
সাধপূরণ হেতু ডাকে সাধুর নন্দন !! ৬? 
তুমি, কালবারিণী, কাল হর মা! কাল পরে। 
কুলকৃগুলিনা রূপে, কমলে বাস কলেবকে ।1 ৬৬ 
ভুমি, কালাকালে কলষ ফায় কর মুক্ত কালকরে । 
কৃতাথ কারণে, কালি! কাল তৎকামনা কারে !। ৬৭ 
তুমি, কৌমারী কামারি-কামিনা কামাদি, 
প্রদায়িনী নারে! 
কৈবলাকর্রী কুল দাত্রী মা! কাশাম্বারে | ৬৮ 
দি, কি. ক্ষাণে কালি ' কালীদাহে, 
কামিলা গিলে করিববে । 
কানন হ'য়ে কুল্পিয়ে, ভুপতি করে বন্ধন 
কারে করে ডক 
কি করি! কজন কপটে কষ্টে মা! কুমার মরে। 
কাতরোহং কালকান্তে! কুক করুণা কিছ্কাবে । ৭০ 
করিতে করুণা, কব হ্রন্দন করিয়া কারে। 
কালী বৈ ঘুচাতে কালি, 
কারে ডাকি মা! কারাগারে ৷ ৭১ 


কোথা শো জলনা ! জগাদান্ছে। 
ব্রাণ কর মা'কি কর, শালবাণের কিন্কর, 

কর বেধেছে, বধিবে প্রাণ জবির 
দেখ মা। দোষ বিনে নাশ, 

আমি পিতার উদ্দেশ 

দেশতাযাগী হয়ে এসে, 
নিজ চি একবার আশু যদি এস, 
গুমা আশুতোষ রমলী! এ আড়ম্ে।। 


কমলে কামিনী ৫৬১ 


কে বক্ষা করে, ঘোর বিপশক্ষপুরে, 
(শ ম1:) সপক্ষহীন হেরি সমুদায়, 
সঙ্গে এসেছিল যারা, ভারা দেশে গেল তাবা! 
একাকী পরেছি বন্ধন দশায় ; 
এখন কে তারে মা! মোরে, 
পচ্ড বিপদ সাগারে, 
আছি ভারা । তামার শ্রীচরণ- অবলম্মে 11 (উ) 
ভগবতীর সিংহল-যাত্রা। 

কাদে বূলি তারা তারা” তারা বয়ে পড়ে ধারা 
স্কলাসে আছেন তারা, আসন ঢলিল। 
পদ্যাবে ডাকি শঙ্ছরী,  সুধাইছেন শীঘ্র করি, 
বিপদে কোন ভক্ত পড়ি, 

আজি আমায় ডাকিল? ৭২ 
শুনে পদ্য কন বাণী, নাবেদল শুন ভবানি' 
হয়ে ভবের ভাবিলা হ্রান্ত কেন চি্ভ 
বিদোশে পড়ে বিপাকে, আ' বলিসুয় মা! তোমাকে, 
শ্রাম্ত মশানে ডাকে, হেমন্ত দৃহিতে | খত 
ভলভর দখে হয় দখী, রাগে হয় রক্ত আখি, 
সাজ্িলেন বিশালাক্ষী, সমর -সজ্জায়। 
ঘন সিংহুনাদ করি, আরোহণ সিহাহোপবি, 
চলেন সিংহল পরী শ্রামস্তঃ যথায়।। ৭৪ 


নারদ সহ ভগবতীর সাক্ষাৎকার। 
মহারেশধে মহাবিদো, যান দেবী পথিমধো, 
শ্রবণ কর ইভিমধ্ো, নারাদের বার্তা । 
স্বর্গে মন্দাকিনী-জলে,  শ্রান করে কুতৃহলে, 
আনান্দে গোবিন্দ ব'লে করিছেন যাত্রা ।। ৭? 
বিষয় প্রতি অপ্রীতি, জ্ম্মাইন্ত মন প্রাতি, 
প্রতিক্ষণ করি স্তুতি, বুঝান তাপোধন । 
 তরিতে ভবসাগর কারো নাই সাধন ।। ৭৬ 


মাশরছি - ৭১ 


তাজা করে সুধাখপ্ু, কিনে আনিছে বিষভাশু, 
পণাভীন ব্রন্মাগু. নাস্তি উপাসনা ! 
থাকাতে স্বর্ণ-আভবরণ, পিতল পরে শীতল মন, 
শমন করিবে দমন, সে মন রাখে না।। ৭৭ 
হারে পানে চান না ফিরি, 
যতন কারে বাধে জীবে, 
থাকি সুরধূনা তীরে, শ্রান করেন কৃপে। 
জনকে বধিতে যুক্তি) জননারে কটু উক্জি, 
শালা আর শালীকে ভক্তি, সম্পূর্ণ পে | ৭৮ 
জাবে মতি ঘটায় বিশ্ব, সাধুবাক। না হয় লগ, 
করে সাবোজ পিরাত ভগ ম্ছ হয় শিমুলে। 
ওরে আমার মন অন্তু! হাতের যেমন সাতিবর্থা, 
তুমি পাছে তাতেই বন্ধ, তত্তকথা তলে ।। ৭ট 


জা গু ১ 


হরিপদ পদ্ঘজে মনে! 

মন ভঙ্গ বে! বিষয় কিংগুকে, পিহল কি সে 
সুখ-সরোবনে সান । 

বিষয়-বিষ তাজি বিশাল, কাল সামাল, 

কিকর কাল-মতে কাল কোল গোল, 

নিকট চরম কাল, আর কেন কর কা্সিবাজ।।। 

গুরে মূদমতি ! তাজ যত অসার পসার, 

যদি সুসার বাসনা কর, কর সারাৎসার, 

ই প্রবাদ ছল্মাবধি কল, মম শন মম শহ, 

জনমে নালদেহ-চরাপ না ঘন দেহ, 

ধিক দাশরথি। দেহ পরিয়ে কি করলে কাজি? (5) 


হক চি 


চলেন নারদ মুনি, মুনিঅধো শিরোমপি, 
চিন্তা করি চিজ্ভামনি হাপর সংরাজে। 
দেখছেন বিদামান, (রোধ কৰি অপ্রমাণ, 
অনর- নন্দিশ যান সমরের সাজে।। ৮০ 
(পেয়ে, পরমার্থ পথনাকে। আপনারে ধনা বুঝে, 
'পাবর্তীর পদান্খুজে করিয়া প্রণতি । 
বল্দলেন মুনি হাসা করি, 
এ কি গো মা বিস্যোদরি 


৫৬৭২ 


কার উপরে উদ্কা করি এপ সম্প্রাতি? ৮১ 
একি যুক্তি অপ্রমাপ,। বল মাকে বলবান, 

কার পরে হানিবে বাপ, নিকাশ দায়িনি। 
করিয়া শঙ্কা কারে, বধিবারে মক্ষিকারে, 

ব্রদ্ম- অস্থ কেন করে ? বক্ষ সনাতনি ! ৮২ 
বিরিঞি আদি কেশব, প্রসব করেছে সব, 
যিনি জয়ী কন্দপ, তিনি তব কন দর্প, 

অমরের অপ্রাপা ধন, তুমি তারিপি। | ৮৩ 
কার সঙ্গে রণ দিবে, 

কি পন দেশিয়! শিবে' এ পণ কর মা! 
বট মা! পাগলের ভার্যে, 

নৈলে কেন হেন কার্ষো, 

সাজিয়ে হাপাবে রাজো, শিব রমণী শামা ।। ৮৪ 


তারিণি! করি-অরি করি আরোহণ 

মা! কোথায় কারেছ গমন ? 

করি রণ কার প্রাণ, করিবে হরণ? 

ভবে. প্রাধান্য আছে আর অনা কার £ 

ওপো হিরণাবরণি! হররমা! 

সমরে সাজিবে কার সনে মা! 

কেন, পতঙ্গ -পতন-হেতু রণ-বেশ ধরেছ মা! 
বিবিধ আয়ুধ করে করেছ ধারণ । 

শুন মা শক্কিধরা। জীবের শক্কিহর।! 

যুঝিবে শক্তিকপিনী তব সানে, 

কে শক্তি ধরে এ তিন ভুবনে? 

সষ্টি লয় হয় তব কটাক্ষেতে, -- গো বিশমযী, 
হয়েছ কি নিজ গুণ আপনি বিশ্বরণ? (ছ) 
লজ্জিত অপরাজিতা মুনির বাকোতে।। ৮৫ 
অমনি সে কপ পরিহরি নাহি ধরি অন্ত্। 

হন পরাৎপরা অঙ্দীতিপরা পরা ভীর্থ বস্তু! । ৮% 
দিনে হিনে অঙগিনে ক্কীণে, দীনের জননী) ৮৭ 


উন্মাদিনী হয়ে কিবে, 


শুত্রকেশা দীর্ঘনাসা গায়ে গলিত মাংস। 
নাই কেশেতে দাস্তে, বয়সে অস্ত, 

অন্তরে ক্রোধাংশ।| ৮৮ 
সকর্ধনাশা শবর্ধাণী নয়নে খবর দৃষ্টি। 
বামকক্ষে চুপড়ি, দক্ষিণ করে যাষ্টি।। ৮৯ 
শ্রামন্তেরে করিবারে, কল্যাণী কলাণ। 
যলপে জগদস্থা, দৃরর্ধা ধানা ল'য়ে ধান।। ৯০ 


ঈক্ষিণ মশানে ভগবতী। 
সিংহলেতে উত্তরেন শঙ্করী সত্বরে। 
শ্শানবাসিনী যান মশান ভিতারে ৷ ৯১ 
নয়নে হেরিয়া, সাধুনন্দনে বন্ধন। 
ক্রন্দন করিয়া দেবী, কোটালেরে কন।। ৯২ 
গুল রে কোটাল বাছা! করি রে কল্যাণ! 
দৃতাগিসী প্বিজের রমণীর রাখ মান) ৯৩ 
গুন যদি আমার দূঃখের পরিচয়! 
হবে দয়া পাষাণ হাদয় যদি হয় ।। ৯৪ 
বিধিমতে বিড়ম্বনা করিয়াছে বিধি । 
পিতা মোর অচল-দেহ, নাস্তি গতিবিধি 11 ৯৫ 
শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া ম'লো ভাই। 
দুঃখের সমুছ্ধে সদা ভাসিয়া বেড়াই।। ৯৬ 
কোথা রই মাতৃকুলে নাহিক মাতুল। 
সবেমাত্র স্থায়ী একটা সে হইল বাতৃল।। ৯৭ 
মানের অভিমান রাখে না প্রাণের ভয় নাই। 
বিষ খায়, শ্মশানে বসে, গায়ে মাথে ছাই।। ৯৮ 
দূরে থাকুক অনা সাধ, অন্নাভাবে মরি । 
কখন বা বন্ত্রাভাবে হই দিশাম্বরী | ৯৯ 
সামানা ধন শঙ্খ একটা না পরিলাম হাতে। 
স্বায়ীর এই ত দশা, আবার সর্তীন তাতে ।। ১০০ 
সে পাগল দেখিয়া, পতির শিরে গিয়া চড়ে। 
তরঙ্গ দেখিয়া তার, রৈত নারি ঘরে ।। ১০১ 
জখাতে কেউ স্থান দেয় না. তিন দিন বই।। ১০২ 
পতির কপালে আগুন কি সুখ ভারতে। 


_ সবে একটা সন্তান, শনির দৃষ্টি তাতে।। ১০৩ 
কারো নারে কোটাল! আমার শ্রীমন্তেরে দণ্ড 


মলে কাহিনী 


আছে রে রক্ষাগে আমার এ ভিক্ষের ভাগ 11 ১০৪ 


হা কিক 


বধো না বধো না ওরে কোটাল! 
দুঃখিনী নন্দনে। 
আমি এসেছি রে! 
আমার প্রাণের ছিরের বিপদ শুনে ।। 
কি হবে দূঃখিনীর গতি, 
সবে ধন শ্রীমস্ত নাতি, 
এ আমার আছে ভুবনে 1) (জ) 
এইরূপ কহেন শক্তি, কোটাল করে কটু উক্তি, 
চণ্তারে দগ্ডিতে যায় ক্রোধে। 
হ্যারে বেটা ততভাগি! তুই হেথা কিসের লাশি 
অপমৃতা কেন সাধে সাধে? ১০৫ 
শুনিয়ে ক্রোধে বগলে, ধরি কোটালের গলে, 
কারে মুণ্ড করিছেন খণ্ড । 
সঘানে কম্পে অধব. নখেতে চিরি উদর, 
কার বা করেন প্রাণদণ্ড।1 ১০৬ 
কারো ফেলেন কর কাটি, 
কারু ভাঙ্গেন দত্ত দ-পাটি, 


কারু দেন চক্ষু উপাড়িয়া। 
কুপিত কোটাল-সৈনা, এক পড়ে ধায় অনা, 
দেবী-পৃষ্ঠে আঘাত করে গিয়া? ১০৭ 
করিল বেটা খুন দাখিল, __ 
পবর্ধতে বরিষে যেন তৃণ। 


ব্রাহি ত্রাহি বলে ঘন ঘন।। ১০৮ 
কেদে বলে পরস্পর, সঙ্কট কি এর পর? 
এত বল প্রাটীনা বয়সে। 
কি করলে রে বুড়ো মাগী! 
এর কাছ্ছে প্রাণ ভিক্ষা মালি, 
নতুবা বধিবে অনায়াসে ।। ১০৯ 


সকলকে ক' রলে বি-রক্ত, 
বেটার এমন হাড় শা, 
হায় হায় একি সর্বনাশ 
এ বেচী সামান্য নয়, মারতে খেলে ম রাতে হয়, 
দায়ে যেমন কুমড়ার বিনাশ ।। ১১০, 
কি বিদ্যা জানে রে মাণী! 
এ মাশীর অঙ্গে লাগি, 
লোহার গদা চুণ হায়ে পড়ে। 
হদ্দ ক'রলে একা বুড়ী, ইন্দ্র চন্দ্র টৌদ্দবুড়ি, 
বুঝি ইহার কটাক্ষেতে মরে ।1 ১১১ 
নহি নয়নে দৃষ্টি হাতে নড়ি, 
শুকায়ে গায়ের চর্ম দড়ি, 
এলো, আর ক'রলে এলোমেলো । 
স্ির ক রঙে নারি যুক্তি, এই বয়সে এই শক্তি, 
এ বুড়ী, ভাই। যৌবানে কিবা ছিলো ।1১১২ 
নূড়ীকে করিয়া শান্তা, দেখ পলাবার পন্থা, 
(ভিকের কি সাধা দরে ফণা? 
হবে না জীবন -র্ষে 
শাল হবে, এ বিশালনয়নী 11 ১১৩ 


হা জা ক 


মনি মবি হ'ল রে কি কাণ্ড! 
সামানা জেনে, আগে না চিনে, 
এখন ধাঁচিন, প্রাটীনে মানী করে প্রাণদন্ত ।। 
আগে ধারে সামান্য, এরে কলে অমানা, 
প্রাণে মরি পরি শ্রম পণ্ড । 

না ধরে অন্তু অপরূপ সমস্ত, 

ধলা কোশে ধরি করে খণ্ড । 
হশয়ে রণক্জয়, আবার কেদে কয়, 
আমার প্রাণাধিক হমন্ডেরে, 

বধ না পাষণ্ড ।। (৭) 


কমলে কাহিনী সমাপ্ত। 


€&৬৪ 


দেশগমন। 


শ্রীমত্তের বিবাহ-প্রস্তাব। 
মস্ত হইল রক্ষে, : শালবান দেখিলেন চক্ষে, 
মশানে রক্ষে কালীর আখমন। 
রাজা মহাভ!খা মানি, মশান ভূমে যান আপনি, 
করিলেন সেই বৃদ্ধা দরশন।। ১ 
শ্রীমস্তকে কোলে কবি, বসিয়া আছ্ছেন বুড়ি, 


বৃদ্ধা বটে আকৃতি, যেন সাক্ষাৎ ধূমাবতী, 
ধৃমাকৃতি কত ধুম হেরি 1) ২ 


দেখেন শালবান রাজন, বৃদ্ধা নন সামানা জল, 
পৃর্জনের আয়োজন করিল । 
বলে, মা এই দাসের প্রতি, 
হয় না যেন অপ্রীতি, 
সম্প্রতি মায়ের জীচরণে ধরিল।। ৩ 
তখন ধলেন ভগবত, 
অভিলাষ তোর যদি অতি, 
এ খুড়ীকে সন্তুষ্ট করিতে 
তোর কন্যা সুশীলাতে, আমার শ্রীমন্ত সাথে, 
বিবাহ দাও অদা শক্তি ।। ও 
রাজা বালে যা কর মা, তুমি তো মা হররমা 
কর গো মা যা তোমার ইড। 
ইচ্ছাময়ি! তোমার ছেলে, 


জ্বীযস্ত আমার জামাই হলে, 


তা হতে কি পূর্ণ মানাতীক্ট।। ৫ 
তখন শ্ীমস্ত বলেন আমার যে কার্যে আসা। 
শিতার উদ্ধার কিসে হবে তার গাও আশা ।। ৬ 
শিতার নাম শুনেছি মাত্র নয়নে না দেখছি। 
পিতার কান্মা মোচন করতে সিহেল এসেছি !। « 


্রীমস্ত ও ধনপতি সদাগরের | 


মানব জনম ধারণ ক'রে দেখি নাই পিতা । 
পিতা স্বর্ণ পিতা ধর্ম পিতাহি দেবতা |! ৮ 
হেন কারাগারে পিতা আছেন এখানে । 
দেখাইয়া দাও আমি যাইব সেখানে ।। ৯ 
শালবান রাজা বলেন, কি নাম তাহার ? 
বল রে শ্রামত্ত গুণবস্ত পুত্র ভার ।। ১০ 
স্রামস্তড বলেন, ধনপতি সদাগর 
বৈশ্যজাতি কর্মকাগু-ধর্শেতে তৎপর 1 ১১ 
কি দোষে তাহারে রাজা দিলা কারাগারে। 
পিতপদ না দেখিলে রবনা সংসারে ।। ১২ 
এত শুনি শালবান, হন বড় দয়াবান 
কারাগার মধ্য গিয়ে, ধনপতিরে খুঁজিয়ে 
আনিলেন কবি সফিভার | ১৩ 


ভ্তীর্ণ শীণ কলেবর, ধনপতি সদাগর, 
লদ্িত শ্মশ্র কোটরগত আখি। 


শ্রীমত্ত দেখিয়া তারে, কত আন্দোলন করে, 
মা ব'লেছেন পিতার গারে চিহ্ন দেখি ।। ১৪ 
মা বলে দিয়েছেন মোরে, 
সোনার রং তার শরীরে, 
আঁচিল আছে বাম নাসা উপর। 
সাভট' তিল হৃদয়ে দেখা, 
কম্বু কন্ঠে তিনটা রেখা, 
সেই তোর পিতা নহে তো অপর।1 ১৫ 
ধনা রে শ্রীমন্ত শিও, কি আর বলিব আশু, 
তোর গুণে পবিত্র এ রাজা। 


কোন বস্তু হন পিতা, সব পুত্র জানে কি তা? 
ইহারে রাজকন্যা দেওয়া ধার্যয।1-১৬ 
ওরে ধন্য ধন্য শ্রীমস্ত! 


জীমন্ত ও ধনপতি সঙ্গা্গরের ছেশখখমন। ৫৬৫ 


আহা, এমন পুত্র যে পায়, ধনা বলি তায়, 
ধনা ধনপতি তার বনিতায়, 

উদ্ধারিত পিতায়, এসেছেন হেতায়, 

পত্র গুণবস্ত।। 

এ কথা বিদিত আছে ভূমগুলে, 
স্নেহ হয়না কভু দরশন না হ'লে, 
অদর্শন পিতায় দর্শন পাব ব'লে, 
সিংহলে এলে ব্যাকুল প্রাণতো।। (ক) 


শ্রীমন্তের বিবাহ ও স্বদেশ যাত্রা । 


এই রূপে শালিবাহন, ভক্তিম্লেহ্যুক্ত হন, 
শ্রামস্তরে করিলেন কোলে। 

বৃদ্ধাবেশ চণ্তীর কাছে, কত ভঞ্ডি মুক্তি যাচে, 
ভয় বিল হয়ে কত বলে ।। ১৭ 

এখন, ধনপতি পুত্র পায়, 

পুত্র পড়ে পিতার পায়, 

ভকতি-বাতসলো মাখামাথি। 

এ দূশো দেখে বা কে? 


এ তবি যার আছে খুকে, 


অশ্রনীরে ভাসে তার আখি ।। ১৮ 
ছগ্মুবেশী চণ্তী বলে, ধনপতি : তোমার ছেলে, 
্রীমস্ত আমার প্রাণাধিক। 
রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে, 
পূর-পূত্রবধূ লয়ে, 
দেশে যাও, কি বলব অধিক ।। ১৯ 


তখন রাজা শালবান, হইলেন যত্বান, 
জ্রীমস্তে সৃশীলা কন্যাগনে। 
শুতদিনে শুভক্ষণে,  শ্রামান শ্রামস্ত সনে, 


বিবাহ দিলেন সুবিধানে | ২০ 
সুশীলা কন্যা সঁপিয়ে, অর্ক রাজ্য দিয়ে, 


সাত ডিঙ্গা ধনে পূর্ণ করি! 

বিদায় হন ধনপতি, সঙ্গে ধন জন পদাতি, 
বিদায় লন চণ্তীর পদ স্মবি।! ২১ 

রাজা কহে যোড় করে, ধনপতি সাগরে, 
কত দুখ দিয়েছি তোমায়। 

বেহই হইবে তুমি, পৃব্রে তা কি জানি আমি? 
বছু দোষ, ক্ষম হে আমায় ।। ২২ 

শ্রামস্ত সুশীলা যায়, বান্ভা-বামা কান্দে তায় 
মমতায় হইয়ে বাকফল। 

সকলে তাকিয়া থাকে, দেখে সবে সুশালাকে, 
ডিঙ্গা ভাড়ে যথা নচীকুল।। ২৩ 

রত্ুমালা নামে ডিঙ্গা চালে নেচে নিচে। 

কামে উপনাত হলো কালীদহের কাছে।। ২ম 

পিতা পুরে কত কথা কাহে এতিস্থানে। 

কমলেকামিনা দেখেছেন হয় মনে।। ২৫ 

দাড়ী মাঝি বলে চল ছাড়িয়ে 'এস্ান। 

এস্থানে বিপদ ঘটে করহ প্রশ্ান 1 ২৬ 

কহ বলে ০ 

ভাগো ঘটেছিল ছিরে! তোর সে বিপদ । 

বিপদে ঘটায় দিল অতুল সম্পদ 1 ২৭ 

শ্রামভ বলেন, মাগো কমালে কামিনা। 

পিতা পৃরে দেখা দাও তবে দেহ মানি ।। ২৮ 


হর থা গী 


মা দা | আমাদর ভাপা 
পরবে কি ঘটাবি ভানিনে। 
€গো দেখে কালীদয়, দুখে দয় হাদয়, 
আবার কি ঘটিবে বুঝিতে পারিনে । 
একবার পিতায় দেখা দিলি 
কারাবাস ঘটালি, রটাপি মিথ্যা 
সে শর | 4 


৫৬ 


(মাগো) দিলি মা পাঠায়ে, 
সিংহ পাটনের দক্ষিণ মশানে। 
মাতার কতি মায়া, তিহি নাম মহামায়া, 
সবহি বলে এস ব্রিড়ুবলে; 
ক বিপদে ফেলিলি (মা গো!) 
আবার উদ্ধারিলি, আরও মায়া 
কি আছে তোর মনে ? (খ) 


ধা কিক 


স্্রীমস্ত আর ধনপতি, পাইল পরম প্রীতি, 
কালীদয় শঙ্খ লই বাছিয়া। 

ডিজা বেয়ে যায় সব, মলে পরম উৎসব, 
নিজ দেশে উপস্থিত গিয়া! ২৯ 

রাষ্ট হলো জীমণ্ড এলো. খুল্লনা প্রফুপ্ন হলো, 
পতিপূত্র দরশন কা'রে। 

হ্রীমন্তের বিপদের কথা, খলে শ্রামস্ত যথাতথা 
চশ্্ীর কৃপায় উদ্ধার পায় প্রকাশ কারে ।। ৩০ 


্রীমত্তের প্রতি রাজা বিক্রমকেশরীর ক্রোধ । 
দোশের রাজা বিক্রমাকেশরী, 
যেন পশুর মধো কেশরী, 
জনক্রুতিমূলে শোনেন সব। 
বলেন কি কথা আশ্চর্য্য, জীমত্তের কি মাৎসর্য) 
চপ কুপা করেছেন এইটে করে বব! ৩১ 
ধরে আন ধনপতিরে, ততসহ জ্রীমন্তেরে, 
অসস্তব কথা বলে মোর রাজ্যে। 
মুনি ফবি যারে না পান ধ্যানে, 
সেই দুর্গা যাবেন দক্ষিণমশানে 
জীমন্তের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যো।! ৩২ 
মনন মর বেটার কি ভাগ্য, 
একি কথা বিশ্বাসযোগা ? 
মিথা! হ'লে দেব উচিত সাঙ্জা! 





নিঙ্জ গৌরব করচে লাগিয়ে মজা।। ৩৩ 
শিলা যদি ভাসে জলে, বানরে সঙ্গীত বলে, 
দেখলে পরেও বলতে সন্দ হয়। 
বেটাচ্ছেলের এমনি সাহস, 
কার্তিক চান হয়ে বায়স, 
ডাক তারে শান্তি না দিলেই নয়।! ৩৪ 
গুকুমমাত্র দূত চলে, শ্রীমজ়ে ধারে লয়ে চলে, 
শ্রামস্ত গিয়ে বলিল বৃত্তান্ত । 
রাজা বলে দেখাতে পার, 
নৈলে তোর বিপদ বড়, 
আামস্ত তোর নিকট কৃতাস্ত।। ৩৫ 


| শ্রামত্ত বিনয়ে কয়, দেখিয়াছি মহাশয়, 
কার্শাদহে কমলেকামিলী 


দক্ষিণ মশানে গিয়ে, আমার বিপদ উদ্ধারিয়ে, 
কোলে ক'রে বসেছেন ভবানী ।। ত৬ 

মা যদি কু হন সতা, করবেন না কিছু আপতা, 
অকৃলে কুল দেবেন কুলছা। 

হলে সমূহ বিপদ উদয়, মা অমনি হবেন উদয়, 
বিপদকালে মা হন তিনি সদা।। ৩৭ 


শ্রীমত্তের চণ্তীত্তব। 
কোথা গো মা সবর্ধাণি গীবর্বাণি! 
শিবানি! শিবের রাী শিবে। 

_ বিপদৃদ্ধারিণি, বিরুদ্ধ-বিরোধিনি ! 
বিপদে তুমি কি না আসিবে | ৩৮ 
কালী কঙ্কালিনি, মিটিরটানি 
সিংহল মশানে, খড়েগ খরশানে, 
বক্ষা করেছ মা আমারে ।। ৩৯ 


হমন্ত ও ধনপতি সারের দেশগ্গমন। ৫৬৭ 


বিক্রমকেশরীর দায় বাখ। 
পড়েছি অনেক দায়, সে সকল মুখ্য দায়, 
রক্ষা করেছ তেবে দেখ।। ৪০ 


হট গ্ী হা 


মা? ভূলেছ কি এ সন্তানে। 
মা, বট কি না বট, হণ্ড মা প্রকট, 
এই বিকট রাজার স্থানে ।। 
মা। তোৰ কপার কথা বলেছি 
এসে দোশে, 
এই দোষে পড়েছি রাজার বিষম ছ্রেষে, 
"ভার দেখা যদি না পাই শেষে, 
তাবে বধিবে আমায় প্রাণে ।। (গ) 
শ্রীমন্তের বিবাহ। 
শ্রামন্তের কাতর বাকা, অভয়ার কর্ণে একা, 
হলো গিয়ে কৈলাস 'শিখরে। 
অমনি আকাশ-বিমানে, আসি উজাবনী ধানে, 
চণ্তী প্রকাশ প্রতাক্ষ গোচরে।। ৪১ 
মায়াতে হইল সুষ্ঠ, কালীদহ কমলবিশিষ্ট, 
মা হলেন কমলেকামিনী। 
প্রতাক্ষ হইল সবার, অপ্রত্যক্ষ নাই এবার, 
উগরে গজ বসি গজবালিনী 1 ৪২ 
দেখি বিক্রমকেশরীর, কম্টকিত হলো শরীর, 
বাঙ্‌ নিষ্পত্তি নাই, চক্ষে নীর। 
কোলে করি শ্রীমন্তেরে, 
বলেন আমার মন তোরে, 
তোর সঙ্গে বিবাহ জয়াবতীর |! ৪৩ 
সবাই ধন্য ধন্য করে, ধনপতি পিয়া পরে, 
পড়ে চণ্তীর যুগল চরণে। 


মা, পঞ্পু হস্ত দেন গায়,  ধনপতি সুদেহ পায়, 
কদাকার ঘুচিল ততক্ষণে ।। ৪৪ 
খুল্লনা পায় নিপতি, সুশীলা আর জয়াবস্তী, 
দুই পন্থী শ্রামস্তের তথা ।। ৪৫ 
আনন্দের নাই সীমা, 
সবাই ধলে জয় মা জয় মা। 
শ্রামপ্তের যশে ভবন ভরিল। 
পত্র পুত্রবধূয়, লয়ে ধনপতির হাদয়, 
অপার আনন্দ ভোগ কারিল।। ৪৬ 
ধন। রে, “০ আীমন্ত! তোর সার্থক জাবন। 
তোর ভননা জগদগ্ধা, 
মা তো জগতের জীবন।। 
পূর্বজন্মে তার জননী, অন্সর! ছিলেন শুনি, 
দুর্গার অতিশাপে এসে ম্তে করিছে বিচরণ! 
ধন পৃ তমি রে তাব, উদ্ধার কৰিলে পিতার, 
ভঁভারহারিণী ভবরাণীর প্রিয়দর্শন 5 
বি. বলিব শ্রামণ্ত 
তোলে না যেন মন তোরে, 
মন্ধসরে মনরে (তোরে) 
দাশরথি করে স্মরণ )1 (ঘ) 


শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের দেশাগমন সমাপ্ত। 


কর্তা-ভজা। 
কর্তা-ভজার বিবরণ। 


শ্রবণে সুশ্রানা অতি রসজ্জ পাঁচালী । 
প্রণিধান কর কিছু কাবা কথা বলি ।। ১ 
নৃতন উচ্ঠেন্ছে কর্তা তাজা, 
গুন কিঞি তার মন্জা, 
সকল হ'তে শ্রবণে বড় মিষ্ট। 
বাল বদ্ধ যুবা রমণী, নিষেধ মানে না যায় অমনি, 
অন্ধকারে পথ না হয় দ্টি।। ২ 
ইহার মোষপাড়াতে পৃৰ্বসূ্র, 
গোপাল ঘোষের ভ্রাতিষ্পৃত্, 
সেই উহাদের কর্থার প্রধান। 
চারি জন তার আত চেলা, 
মদন, সবল, গোপাল, ভোলা, 
ভাপা এখন বড় মানামান ।। ৩ 
(সই, চাবিজন, চাবি আখডাধার়ী, 
মন্ত্রণা দিয়ে পূরুষ নারী, 
ভুলায়ে আনে, বুলায়ে মাথায় হাত। 
গুদের ভোজের ভের্কী এমনি, 
সেজে চালেন ঘারর শিল্পী, 
সিগ্লি দিয়ে করেন প্রণিপাত ।1 ৪ 
কি শাচ কি যোগ্র, সকলেতে হয়ে এক, 
একা কারে ক পা, শপথ ক'রে বলো। 
আবু যাবনা কোন পথে, সবে রব এক পথে, 
যাকারন করা কপালে ।। € 
দ্র ছা পা 
হায়! নৃতণ উঠেছে কর্তাভজা রে! 
ধড় মজা রে. বড় মঞ্জা বে; 7 
সব কুপধতী যাচ্ছে আপন | 
ধর্মে দিয়ে ধ্বজা রে! 
মধি কি মানব লীলা, হরে জন ভাই হেযিলে, 
ধর দিয়ে চলেছে সং সাজা রে:-- 
হলে গুঞ্বার, ধায় সব অনির্বার, 
সব বাড়ী গুলোর বাড বেড়েছে, 
এই আজব ধণ্ম বাজ্জারে।। (ক) 


হই সী ঞ 


বল, কে বুঝিবে তাদের অস্ত, 


যে নানা উপহার, দি দুষ্ধ মিষ্টার আর, 
লয়ে যায় প্রতি শুক্রবারে ।। ৬ 
কোথা বা ভজন. কোথা পৃজন, 
কতকগুলো এক যায়গায় যুটে। 
ভেদ নহি বামুন বৈষ্ঞব, 
ভোজন 'ভজন একত্রে সব, 
ভদ্র ইতর কিবা মজুর মুটে।1 ৭ 
জাতর বিচার আচার শুন), একতে সব ছত্রিশবর্ণ 
ধোপা কল মুচি। 
ধাণটা হাড়ী বামুন কায়স্থ, 
ডোম কোটাল আদি সমস্ত, 
সকলেতে এক অনেই রুচি ।। ৮ 
আহলাদে সব হয়ে একত্র, 
মনে ভাবে জগন্নাথাক্ষেত, 
ভক্তির নাই ক্রুটি ! 
ভগবানের নাম মুখে বাল না, 
প্রেম ভক্তির মতে চলে না, 
সার কেবল ডালিমতলার মাটা।। ৯ 
পরে না কপ্পী বহির্বেশ, নয় বৈরাশী নয় দরবেশ, 
নয় কোন ভেকধারী 
ওরা, পরাণ মানে কি কোরাণ মানে, 
তার কথা কেবা জানে, 
কিছু বুঝতে নারি।। ১০ 
ওরা, নয় সাধু নয় পাষণ্ড, 
_ দুইএর বাহির যেষন তগ্ু, 
নয় যুপী নয় জোলা। 
নয় পশু নয় জানোয়ার, নয় তরী নয় পালোয়ার, 
নয় ডোঙগা নয় ভেলা ।। ১৬ 
ওরা, নয় দৈত্য নয় দানা, 
কি গতিক যায় না জানা, 
উল্টো সব হিন্দুয়ানী ধর্ম । 
অঘোরপন্থীর অগ্রগণ্য, 
শুনতে নাই ওদের সব কর্ম 11 ১২ 
সাবাস ওদের রুচিকে ধনা! 


| মহাপ্রসাদ ব'লে মানা করে। 
কুড়িয়ে উচ্ছিষ্ট ভাত, খেয়ে মাথায় বুলায় হাত, 
আচমন নাই, কানিতে হাত ঝাড়ে!। ১৩ 
বিধবার নাই একাদন্দী, 
বিশেষ শুক্রবারের নিশি, 
হয় ভোজন যার যা ইচ্ছামত! 
মৎস্য মাংস ছানা মাখন, 
উপস্থিত হয় যেটা যখন, 
তখনই তাতেই হয় রত।। ১৪ 
আবার কেহ সখী, কেহ কিশোরী, 
কখন হন নিকুপ্বিহারী। 
কখন হন কৃষ্ণকালী, কখন হন বনমালী, 
কখন বা হন গিরিধারী || ১৫ 
কখন গোষ্ঠে চরান ধেনু, মধুস্বরে বাজান বেণু, 
মুগ্ধ সবাই বাশের বাশীর রবে। 
করেন না কেখল কালিয়াদমন, 
'তা হ'লে যে শমনভবন গমন করতে হবে।। ১৬ 
যদি কেউ সাধ কর ভহি। 
কর্তাতজার দলে যেতে। 
হবে, যেতে যেতে ছত্রিশ জেতে, 
জেতে আর হবে নাযেতে।। 
যেতে আর হবে না স্বর্গে, 
স্বর্গের সুখ এই সংসর্গে, 
ভূগবে এই উপসর্গে, 
হতে হবে অধহপৈতে || (খ) 
কলির কাণ্ড। 
ক'রে এইরূপ কৃষ্ণলীঙ্গা, মান্য ক'রে শ্রেষ্ঠ বলা, 
কলিযুগে আরও কত হবে। 
কর্তভিজার ভারি ধুম. যমের মতন করে জুলুম, 
ঘুম তেঙ্গে যায় তাদের কলরবে।। ১৭ 
ওদের একটি আলাদা তস্ত, 
ত্যাগ ক'রে সব ইন্টসন্তু, 
হয় সব মানুষমন্ত্রে দীক্ষে। 
ধর্ম সব অধর্্থ যোগ, করিয়ে কর্ম কন্্মভোগ, 
মূল কথাটা লুকোচুরি সব শিক্ষে | ১৮ 





৫ 


হায় কি ভগবানের কীন্তি! 
এতেও লোকের হয় প্রবৃত্তি! 
গাই কি বলদ কেউ দেখে না মানে না। 
কেউ মানে না লঘু গুরু, 
একাকারের হয়েছে গুরু, 
কিন্ত আর হতে বাকী থাকে না।। ১৯ 
মুচির ছেলে হলো দশ্তী, 
চণ্ডালে পাঠ করে চণ্তী, 
জোলাতে যোগ শিখছে শুনতে পাই। 
যুগীর গলায় পৈতে দেখি, 
আরো বা ভবে ঘটিবে কি! 
ভবের বাজার দেখে বলিহারি যাই।। ২০ 
এমন নূতন কত হচ্ছে, অঘটন ঘটে উঠেছে, 
অনাসুষ্টি এসে জুটছে কত। 
বিড়ালে ইন্দুরে সখ্য,  হবিধ্যায় বাতের ভক্ষা, 
দেখে শুনে বুদ্ধি হলো হত।। ২১ 
লোকের ক'রে সবর্নাশ, সকায়াতে স্ব্বাস, 
ফাশাতে ময়ে কাশীতে যায়, যমকে দিয়ে ফাকি। 
পশু পক্ষী মেরে খায়, ধর্জ্ঞালী বলে তায়, 
পরমহাসে -. পঞ্চম পাতকী || ২২ 
খোড়ার নৃতা দেখে কাণা, 
যন্তুপষ্প পৃকুরের পানা, 
কাল্পায় ব'সে লোবার গান শুনছে। 
কথায় বলে চিরকাল, 
ঘোড়ায় ডিম আর কাচের ছাল, 
কর্থাভজার পরকাল, দেখে এলাম 
তাততী তাতে বুনছে।। ২৩ 
অসম্ভব কি সাঙ্জালে সা । 
বাজে লোকের কথা গুনে 
বাজের অধিক গায়ে বাজে।। 
বক মানায় না হস মাঝে, 
মুরপীকে কি ময়ূর সাজে? 
বেতো ঘোড়া পক্ষিরাজে, 
তুলা হয় কি গফে বাজে? 
গাধায় কি বয় হাতীর বোঝা? | 
সিংহের বনে শেয়াঙগ রাজা: 
0, | 
শুনি নহি।!সং 


হা ঞ্ ঞী 
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দেখে শুনে বলতে নাই আসন্তব কথা। 
জেনে শুনে যেতে নাই শক্ত আক যা ।। ২৪ 
মানুষে কি করতে পারে ভগবানের কার্য? 
রাখালে কি বাখাতি পারে সসাগরা রাজা? ২৫ 
এমন মানা কে আছে যে হরি হতে পূঙ্জা? 
এমন ধের্যা কার আছে যে ধরা হতে ধৈর্য ৪ ২৬ 
এড শক্তি কার আছে হে ধরে বসুক্ষবা? 
এত সাধা কার আছে গণে গগনের তারা? ২৭ 
এত তষ্হা কার আছে যে সমুদ্র করে পান? 
দেহ ধারণে হয় না দুঃখ এত কে প্পাবান ? ১৮ 
এত (ভাঞঙ্জা কার আছে দামোদরের ক্ষুধা হবে? 
এত দর কার আছে যে কালের হাতে তরে? ১৯ 
এমন দ্রবা কি আছে যে সুধা হতে মিট? 
এমন দৃষ্টি কার আছে, হয় শত যোজন দৃষ্টি? ৩০ 
এমন অস্ত্র কার আছে যে বন করে নাশ? 
এমন বীর কে আছে যে নধে হরিদাস? ৩১ 
ধুতগামী কে এমন যে মনের অগ্রে চলে? 
এমন ফর্গ কে আছে যে বৃক্ষ নইলে ফলে? ৩২ 
এত বুদ্ধি কার --- করে ব্রচ্ম নিজিপণ ? 
কার এত ক্ষমতা খগ্ে কপালের শিখন ? ৩৩ 
কে এমন বৈদা আছে মৃতকে বাঁচায় £ 
এমন কে মনুষা আছে কর্তা হতে চায়? ৩৪ 
অসস্তব কি হয় রে বোকা! 


চাদের তুলা জোনাকি পোকা, 


বাসুকি নাকের নায় হয় কি টোড়া? 
তলা হয় কি গকড়ে কাকে? 
মেঘের গঞ্জনি ঢাকে কি ঢাকে? 
ঘোড়ার সঙ্গে তুলা হয় কি ভেড়া? ৩৫ 
সাধুর কাছে যেমন চোর, 
হাতীর কাছে বনশৃকর, 
পঞ্যুফুলের কাছে কি শিমুল ফু? 
শুকের কাছে কি শকুনির শোভা? 
সাগরের কাছে কি সার ডোবা? 
গাঞ্জমতির কাছে কি শোভে কুল? ৩৬ 
ওুলা হয় না কাচ আর হীরে, 
| _ গুবরে পোকা সতাপীরে, 
সত্য কারে বলিলে সতা হয় না! 


শঅমতের তলা হয় না বিষ, 

টির জগত কর্তা জগদীশ, _- 
ফ্লার কাছে আর কর্তা শোভা পায় না।। ৩৭ 

তবে সে কর্তা কেমন কর্তা শুন বলি ভাই। 

সকল ঘরে কর্তা আছে, কর্া ছাড়া নাই 11 ৩৮ 


দে কেমন ? ৮ 


শশলেতে, ভূত কর্ত। চাত্রের কর্ত। যত ১৩৯ 
শারস্থানে মামদে। কর্তা, ভাগাড়ের কর্তা দানা 
ছাতনীতলায় পেত কর্তা 

শেওড়াতলায় গোনা || ৪০ 
মাঠে ঘাটে রাখাল কর্তা, আতাডের কর্তা দাই। 
যেমন, ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্তা, 

এ কর্তাও তাই! ৪১ 
ফী রঃ ধা 
জগতের কর্তা হরি আর কে কর্তা আছে তবে 
ভদ্ভ তার পদাখুজে ভজ রে কেশবে সবে ।। 
যখন আসিবে শমন, 
ধরিবে কেশে করিবে দমন, 
বিনা সেই রাধারমণ, 
শমন দমন কে করিবে! 
নিতাই চৈতনা গোরা, 
কেন ভজলি নে তোরা, 
শালগ্রাম ফেলে নোড়, 
পৃজিলে তোদের কি ফল হবে? (ঘ) 
ধা গর 
হরিনামের মাহাত্ম্য । 
শুরু সতা গুরু ব্রন্মা, গুরু ভিন্ন কোন কর্ম, 
হয় না এই বেদে আছে উত্ভি। 
গুরুতত্ত বোঝা ভার, তিনি ব্রক্গ সারাৎসার, 
বুঝে তত্ত্ব, যে হয় ভক্ত।1৪২ 
গুরুকে দিবে কম্মফিল, 
তবে সে ফলের ফলিবে ফল, 
ফলাতে পাল্লে চতুবর্বগ ফলে। 
অসাধ্য সাধনাযোগ, কম্ম তেজে ধর্মযোগ, 
সেই যোগ শুভযোগ বলে।। ৪৩ 
আছে নিগুঢ় তন্কথা, | 
তার তথ্য পাবে কোথা? 


আছে বন্ত না যায় ধরা, 
ধরাধর যার হস্তে ধরা, 
তাকেই একবার ধর্তে পাল্লে হয়।। ৪৪8 
ধরা কি তাকে সাধারণ? তিনি নিত্য নিরঞ্জন, 
নিক্রকার নিত্যানন্দময়। 
স্থল সূক্ষ্ম সুশোভন,  সহস্রানন সহস্রাশ্রবণ, 
বর্ণ তার বর্ণ সহ্ত্বাক্ষ সমুদয় || ৪৫ 
নি নিত নিবাকাব, ইচ্ছাতে হয় স্তাহার, 
সজন পালন ত্রিসংসার। 
পাতি বিষু্ মায়াজাল,. সৃজন করিয়ে কাল, 
কালে সৃষ্টি করেন সংহার।। ৪৬ 
নিগুণ বেদে বাখানে, সণ্ডণে বা কানখানে, 
কেবা জানে তাহার নির্ণয়। 


মহাযোগী যায় সদা চিনস্ত, 
অচিত্ভা অবায়।। ৪৭ 


লীলাহেত নানাবূপ, ধারণ করেন বিশ্বরাপ, 
সে রাপের তুলনা দিতে নারি! 
তিনি সবর্ব মূলাধাব, সংসারের সাবাৎসার, 
নির্ণয় কে কারে তার, পুরুষ কি নারী ।। ৮ 
আছেন তিনি সকর্ঘটে, 
জোনে গুনে কই লতা ঘাটে 
তিনি ঘটান তবেই ঘটে নহুলে সাধ কার 
তার কম করেন তিনি, 
উত্তরাধান গোবিন্দ যিনি, 
সুরধুনী পদে জন্ম যার । ৪৯ 
সেই ভক্তাধীন ভক্ত জনা, যুগে যুগে অবতীর্ণ, 
ভক্তবান্া পুরাবার তরে। 
রামরূপে কোদণ্ড ধরি,  রাক্ষসদল সংহারি, 


কৃষ্লীলা করিলেন দাপরে 112০ 

হরিয়ে গোপীর মন, গোষ্ঠে করি গোচারণ, 
গোবর্ধন ধরিয়া কৌতুকে। 

ব্রজ্জ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে, 

_.. ব্রচ্মাগড দেখাইয়া মুখে।। ৫১ 


সুরঅরি আদি কংস, কুরুকুল করি ধ্বংস, 
হরি হরিলেন ক্ষিতিভার ! 

কে জানে তার অস্ত, দ্বারকায় ছারকাকান্তি, 

-  নরকাস্ত হয় করে যার।। ৫২ 


কৃঝলীলা অপারসিন্ধু,. গন্ধ লব্ধ 


৫৯ 
তার মহিমা কে জানে ? 
যে নাম জপে মৃত্যুঞ্জয়, মৃতকে করেছে জয়, 
হরিনামামূত সুধাপানে!। 2৩ 
ইন্দ্র চন্দ্র হছুতাশন, সদা ভাবে যে চরণ, 
ধশ্শা ভাবেন ব্রহ্মাভাবে সদা । 
শ্রাদাম আদি সঙ্গে যত. সখা ভাবে অনুগত, 


বাংসলো ভাবেন যশোদা।1 ৫5৪ 
(গাপীদেব ভাব বিশ্বতাত, 
বিশ্ব ভাব বিশ্বতাতি, 
উক্তের বড শক্ত ভাব, বাঞ্ত নাই সংসারে । 
আমঠার যে কত তাব, 
[সয়ে ভাব ভবের ভাব, 
কত যে ভাব কে বালিত পারে? ৫৫ 
সেই বাধার ভাবে হয়ে ঝণী, 


শ্রানৌবাঙ্গ চিন্তামণি, 
নবদ্ধীপে অব্তীণ সঙ্গে পরিবার । 
বাতেক বর্ণিধ তার নিতাযানন্দ শক্করা আর, 


যত ভক্ত খাত ভ্রিসংসাব 11 ৫৬ 
টীধকে দিয়ে হরিনাম, প্রফাশিল পরিণাম, 

যে নাম শ্রবণে জব মুক্ত । 

কিব! দয়া প্রকাশিলা, মরি কি মাধুযলীলা! 
হবি হবি বলাতে শিযুক্ত 11 ৫৭ 

এমন দয়াল প্র, তাবে ডাকি নে কু, 
কুলে গলি অসার সংসারে । 

বল হরি আটৈতনা, দূরে যাবে অচৈতনা, 
হ্ররি হরি বল উচঠ০্বরে 1 ৫৮ 


ঞ চে ০ 


নদীর গোবিন্দ বলে নিশান তুলে বসে খাক। 
কৃতান্ত দূরে যাবে দয়াল নিতাই বালে ডাক ।। 
পোল দিন ভবের হাটে, সূর্য বসিল পাট, 
খেয়া বন্ধ হলো ছহাটে। 
এই বেলা তার উপায় দেখ ।। 
নিতা নয়, অনিতাদেহ, এ দেছে সদা সে, 
সঙ্গে যাকে নাকেহ, ৰ 
কেউ কু নর জন নাক (৫) 
রী গ্ি হী 
শিব করেছেন তন্সায়, দলা হি 2০] 
পঞ্চপথ্ের পঞ্চ মত তশিক্ষ | 35৮... 





হদখ 


নাষ্কিকেরা কর্ম্প মানে, তারাও চায় ধর্্মপানে, 
বক্গজানী জানী সব অপেক্ষা ।। ৫৯ 
সৃষ্টি ছাড়া ওদের মত, 
হাত মেপে দেয় নাকে খত, 
কাগৎকর্খা মানে না জগদীশ । 
গে কর্তার নাই উপাসনা, 
কাচে রাজী তাজে সোণা, 
অমৃত তাজিয়ে খায় বিষ।। ৬০ 


মাণিক ফেলায় দূরে, যতন ক'রে কৌটা পুরে, 


কৃঙ্গের আটি রাখতে তাড়াতাড়ি । 

লনোড়া মানা ফেলে ঠাকুর, 
মিছর়ি ফেলে কোত্রা শুড, 

শাল ফেলে লাল খেযোব মারামারি ।1 ৬১ 
প্পরথ ফেলে মানা কৃষ্ককারের চাক। 
কাকাদুয়া উড়িয়ে দিয়ে সোণার পিঞ্জরে কাক' 
ক্টারকে ফেলে রোখে নালতে শাকে রুচি 
মাথাল মিষ্টি কি অদৃষ্ট, জেতের শ্রেষ্ঠ মুচি। ৬২ 


একাদশীতে ভোজন, সাজ পূজলীতে বত 

অক্ধিন তাজে যজ্ করা ওন্মে ঢালা ঘৃত ।। ৬৩ 
দেখের দুর্গত ভোগ নিবেদন কুকুরে 
মহাযোশে গা ফেলে স্নান কবা পুকুরে ৬৪ 
কাশীর চিনি ফেলে যেমন আহার করা ছাই। 

শৌর নিতাই না গজিয়ে কর্তাতজ্জা তাই ।। ৬৫ 
নিজ ধর্ম ফেলে লোকে হয় যেমন খাষ্টাল: 
কর্তাওজা জানবে তার পৃব্ধ অনুষ্ঠান ।। ৬৬ 
ছবত্রিশ জেতের পেসাদ মেরে জাতি ঘুচান লাভ 
গুরুর সঙ্গে চাতুরী করে বাখালের সঙ্গে ভাব ।। ৬৭ 
বানরে সপিলে রাজা দেশে পৃজ্জা হয় না। 

জলের ফোটা হিথ্ে সেটা কিছুক্ষণ বই রয় না।। ৬৮ 
মৃতদেছে উবধ ছিলে কোন গুণ ধরে না। 

মানুষ বার্ড ও জে কখন পবকালে তরে না।। ৬৯ 
কাট-বিড়াল আর বাখের স্গে তুলা হয় না কতু। 
হয়ই পোড়ায় সঙ্গে তুলা হয় কি মহাপ্রভু? ৭০ 
দেবতা যায পদ নেবে মনুষা কোন ছায়। 
অহাগ্রডর তুল্য নাই এ ভিসাসায়।। ৭১ 

যেছন গলার তৃল্য নাই রেলোকাতারিনী। 

দল বাড়ির মনেই যুক্তি বেদের উদ্ভি জানি।। ৭২ 
সফল মুদির সারধুদ্তি হবিপদ নেহা। 


জাশরছি রায়ের পাঁচালী 


গুকদেবের তুল্য জানী আর আছে কেবা? ৭৩ 
বৃন্দাবনের তুলা ধাশ আর আছে কোথা? 
হরির গোষ্ঠবেশ হতে বেশ বেশ, 
কেবল সেটা কথা ।। ৭৪ 
ন্ৌবলীলাব তুল্য লীলা 
আর কি কোথায় আছে? 
সকল লীল! হার মেনেছে গৌবরলীলার কাছে।। ৭৫ 
সকল তীর্থের সার জগনাথ ক্ষেত্র । 
সকল সাধনের সার সুনিশ্মলি চিত্ত।। ৭৬ 
সকল পপোব সার অন্ন-বন্ত্র দান। 
সকল প্রাণের সার হুবিগুণ গান।। ৭৭ 
সকল কর্মের সার নিষ্কাম কামনা । 
সকল ধর্মের সার হিংসা ধর্ম মানা ।। ৭৮ 
সকল পক্ষীর সার গরুড় মহাপক্ষ! 
সকল বৃক্ষের সার তুলসীর বৃক্ষ ।। ৭৯ 
বাক্ষস কুলের মধ্যে সার বিভীষণ। 
বানবের মধ্যে সাব পবননন্দন।। ৮০ 
অসুবকূলের সাব প্রহলাদ বতন। 
সই সার যেই জন হরি-পবায়ণ।। ৮১ 
চা, 
তব সংসারেব মাঝে অসার কাজে 
দিন হরিলি! 
হবি সারাতসারে দিনাস্তরে, 
'শীর বঙ্গে না ডাকিলি।। 
যে নাম হবে বিপদ, 
পৃ্িলি নে সেই হরির পদ, 
কেন ভেবে প্রমাদ ঢেউ দেখে না ভূবাইলি।। (চ) 
কর্তাতজার চটক। 
ওদের দলের প্রধান কর্তাবাবু, 
তিনি এবারে হয়েছেন কাবু, 
সম্পূর্ণ হয়েছেন দোষী। 
অনেকে আব মনে মানে না, 
তাদের কাছে আনাগোনা, 
ছল ক'রে তাদের করতে চান খুলী।।৮২ 
ইহার বিচার হয়েছে নবন্ধীপে পণিতের কাছে। 
বঙ্গে, কর্তা শুনি নাই ভাই। 
কোন পুরাণে আছে? ৮৩ 
ওয়া, ইন্রা্জালিক অন্ত্রণা দিশ্লে 


কর্তা-ভজা 


সুলায় লোকের মন। 
ঘরের মধ্য দেখায় ইন্দ্র চন্ত্র ুতাশন।। ৮৪ 
ভ্রবাগুণে দেখায় সব সীসাকে দেখায় সোণা। 
ওদের, চটক দেখে চমকে উঠে, 
সহজে হয় কাণা || ৮৫ 
বাজীকরের ভেস্কী যেমন বদল করে পাল্লা। 
সকল দ্রব্য দেখাতে পারে 
খাওয়াতে পারে গোল্লা । | ৮৬ 
কর্তাটি বেশ তামাক খান, 
শুনুন তার ব্যাখ্যা, 
নারিকেল নয়, স্থকা তালের আঁটি। 
সোণার মুখনলটি ঝোলে, 
সোণার জিজির গীথা বটে সেটা ।। ৮৭ 
বৈঠক হয় যেদিন রেতে, 
কর্তাটীর পিয়াস হয় মনে! 
হইঁকোর ভিতর জল না পূরে, 
তেল পুরে টানেন ফুর্‌ফুর্‌ ক'রে, 
তেল-পোরা হ্বকো তা কেউ না জানে ।। ৮৮ 
তেল আনো ডাক পড়ল তখন, 
প্র্ীপটি নিকর্ধাণ প্রায় হ'লে। 
প্রদীপ পূর্ণ করেন ঢেলে, 
তখন, কর্তার কোর জলে প্রদীপ জলে ।। ৮৯ 
দেখে সব ক'ড়ে রাঁড়ী, ভাবে অমনি গড়াগড়ি, 
স্কোর জলে হেই মা! প্রদীপ জলে! ! 
বলে প্রত কৃপাকর, দাসীর দোষ কু না ধর, 
স্থান দান কর পঙ্গতলে ।। ৯০ 
মেয়ের দলে বর্তী সাজি, 
কি বদমাইসী কারসাজী! 
মনে হয় হাড় গুঁড়া করে দি। 
দেখে শুনে হয়েছি ধৈর্যা, 
হাত নাই তাই করব কি 111 ৯১ 


৫৩ 


শেষ ফল। 
ভেক্ষির কর্তা ধিনি বুঝতে পারিলে হয়। 
না বুঝে অমুকের গোষ্ঠী মজল সমুদয় ।। ৯২ 
ছিল, এ দলে এক প্রধান কর্তা খুদিরাম চট্টো। 
তার চেলা নারাণপুবের কাশীনাথ ভ্ট।। ৯৩ 
এই কথা পাটুলীতে হয়ে গেল রাষ্ট্র। 
কর্তাভজা খুদিরামের হল বড় কষ্ট।। ৯৪ 
সকলেতে এঁকা হয়ে করে নিবারণ । 
তা না শুনে খুদিরামের দুর্দশা এখন।। ৯৫ 
কেউ, খায় না ভাত দেয় না কো, 
ছিদেম সরকার মণ্ডল ব'কো, 
এই দুই জন ছিল তাদের সঙ্গী। 
তারা কিছু মন্ত্র জানিত, 
দু' একটি ভুলায়ে আনিত, 
তারাও ছিল রঙ্গের রঙ্গী।। ৯৬ 
কেউ বা হয়ে দেকদারী, 
জানায় গিয়ে রাজার বাড়ী, 
রাজা তাদের আনতে ছকুম দিল। 
তারা কাদতে কাদতে নগদীর সঙ্গে, 
চল্সিল কেপে আতঙ্কে, 
তিন জনাতে গিয়ে হাজির হলো।। ৯৭ 
রাজার কাছে রান্দদণ্ড দিয়ে গেল বাড়ী। 
কর্তাতজা ত্যাগ করেছে মুড়িয়ে গৌঁপ দাড়ী।। ৯৮ 


হী কী ক 


বর্তী ভজনের সে সুখ ফুরিয়েছে। 
প্রধান কর্তারা, তোজেছে আখড়া, 
তারা, অস্ত বুঝে ক্ষান্ত হয়ে 

লম্বা দাড়ী মুড়িয়েছে।। 
দেখ, সম্প্রতি এক খুদিরাম, পাটুলী নগর ধাম, 
বল্গিব কি রাম রাম! যে অপমান হয়েছে। 
গ্রামস্থ সমস্ত লোকে, একঘরে করেছে তাকে, 
ব্রাহ্মণ বিপদে বড় পড়েছে। 
দেয় নাকো রে: 

আত্মবন্ধু ছেড়েছে।। ছে) 


বড় দুর রে! 


কর্তাতজা পালা সমাপ্ত। 





বাহন উপলক্ষে স্বোয আন্দোলন। 


পারে উঠিছে এই বধ! 
কাটাকাটি তা বাণ প্রণমে দেখছি বলবান 
হবার কথা হায়ে উঠাছে সন 5 
দ্টাব পাটি নগরে ধাম, পনাণা গুণপ্রান, 
উপর বিদাসাশাব নামক! 
তিনি করত! সাঙ্গালীর, 
ভাপ সাবার কোম্পাশীলু, 
হিন্য কলোজেব অধাপিক 1) ২ 
শিপাহ দিতি তায়, হাকিমের হায়েছে রায়, 
আশ কউ উর পায় নি সেটা। 
ভারা ক পাদ অড়ান, ৮8৮৮৫ লীন ডাল, 
চটাকে বু আটেকে ধাখিবে কেটা? ৩ 
হাকিমের এই, বুছি, ধর্ম পৃষ্চি প্রচ বুজি, 
এ বিবাহ সর্দি হালে পরে 
বিধবা করে গর্ভ পাতি, অনঙ্গঙ উৎপাত, 
এত বাঙাল সাজা হত পারি 2 এ 
হিন্দু ধর্ম যারা বাত, প্রমাণ দিয় নানা মত, 
হারে না বলে করিততিক্ষেল উত্ত)। 
ইতাদের 'ঘ উত্তর, টিকবে ন্যাকা উর, 
উত্তাণ হওয়া আডি শক্ত 7 
ঈশ্বর চন্ত্ বিদ্যাসাগবকে দোষ দেওয়া 








তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিজাপে? 
রাখিতে ঈম্ধরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত, 
এশেছেন ঈশ্বর বিগাসাণর কাপে ।। 

বাজ আক্জায় দৃতে আসি, কাটে মৃণ্ড দিয়ে অসি, 
রশি কিয়ে ফেলে অন্থকুপে, .. 

তা বালে দৃতে কখন দৃহী হয় সেই পাপে? 

ফি আর ভাখ সকলেতে, রি 
| - হষে যেতে জেতে হতে, 


যাত বিধবা যুবীবে, 





ফ্জাত-অভিমান সাগরে দাও সঁপে; 


এক ধর্শ প্রায় আগত, ভারত আদি পুরাণমত, 


ভারতে চলিবে না কোনরাপে: ০ 
যখন করেছে এ ভারত অধিকার 
কলি-ভূপে।। কে) 
হঃ ছটা জা 
রমণীর ভারি আনন্দ। 
উ/স্ছ কথা রটেছে দোশে, 
কারু ইহাল্ত বড় ছেষ, 
কাকু, ইহা তো সন্দেশ বিশেষ। 
কেউ বলিছ্ছেন হউক হউক, 
কেউ বলিছেন নিষেধ রউক, 
কেউ বলিছেন, ০ হয় না কেন বেশ! ৬ 
লালাকালে মরেছেন পতি, 
বিধবা নাবী যাত যুবতী, 
তাদের গাটা শিউরে উঠোছে শুনে। 
"লি কথ! ফিরে ফালে, 
সিমি মেনে সতাপাবে, 
সত] হবে একথা যে দিন।। ৭ 
এ কথাতে যাব মতি, যে করিবে অনুমতি, 
সব্রংশে সে জন সুখে থাকুক। 
[যে এ কথায়, বনজ পড়ক তার মাথায়, 
[সে কুবংশ নিবর্বংশ হউক 11 ৮ 
ফিবে বিবাহ দিবার, বিপদ-শান্তি বিধবার, 
শাস্তি রে যে দিন রটিল। 
শ্লূন কার সব গঙ্গাতীরে, 
এক যুবত্ত। কহিতে লাগিল।। ৯ 
দিদি পা । শুন শুন বাণী, 
বড় দুঃখ দিলেন ভবানী, 
দশ বৎসরে হয়েছিল বিয়ে। 
একাদশে মরেছে পতি, 
একাদশীতে হয়েছি ব্রতী, 
বিশে বিশে চল্লিশ গেল বায়ে।। ১৩ 
যত মুর্ধ লোকে দুঃখ দিলে 
অবলার প্রাণ বধিলে, 


প্রিবাচা যে 


বিখবা-বিবাহ 


আজি যে আমরা শুনিতে পেলাম তাই।। ১১ 
গুণের মুনি পরাশর, যার কথাতে বিচ্ছেদ-শর, 
ভূগিতে হয় না প্রাণেশ্বর ম'লে। 

দিদি গো! এই কলিতে, যেধর্ম্ে হয় চলিতে, 
বাবস্থা দিয়াছেন তিনি ব'লে।। ১২ 

নষ্ট, ক্লীব কিন্বা মৃত, অথবা পতি পতিত, 
উদাসীন ..-_ এই পঞ্চ যদি। 

বচন আছে মুনির, হইয়াছেন যে রমণীর,-- 
পুন বিবাহ করিতে তার বিধি।। ১৩ 

আগে ইহা শুনিলে পর, 

পরের তরে এত সই পরাণে? 

অধায়ণ করেছে যারা, এ সব তত্ব জানে তারা, 

পোড়া কপালেরা পোড়ালে জেনে শুনে ।। ১৪ 


রঙ ঙ রঃ 


বিধবা করিতে দিদি! আছে বিধবাদের বিধি 
মরুক দেশের পোড়া-কপালে, সকলে, 
কথা ছাপিয়ে রাখে হায়ে বাদী ।। 
আমাদিগকে দিতে নাগর, 
এলেন, গুণের সাগর বিদ্যাসাগর, 
বিধবা পার করতে তব্রির 
গুণ ধরছেন গুণনিধি।। 
কতকগুলো অধার্ম্মিকে, বিপক্ষে বিধবার দিকে, 
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়, 
তারা বিপক্ষ হয় হয়ে বাদী।। 
ঈশ্বর গুপ্ত অঙ্গেয়ে, 
নারীর রোগ চেনে না বৈদা হয়ে” 
হাতুড়ে বৈদোতে যেন 
বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।। (খে) 
হিন্দু নারীর পক্ষে বৈধব্য রোগ। 
এ দেশে লয়ে জস্ম সই! যেজ্জালা জন্ম সই, 
আছি যে ক'রে জানাই। 
দেশ ত দিদি! আছে সকল, 
নারীর মধ্যে যেমন গোল, 


৫৭৫ 


এদেশে যেমন বিধি-- 
এমন বিধি আর কোন দেশে নাই।। ১৫ 


|] আছে রাজা উত্কল, 


পতি ম'লে প্রাণ বিকল,” 
হয় না -- এমন প্রায় উপায় আছে। 
বর ম'লে বর পায় দেবর, 
দেবীর বর সকল দেশেই আছে।। ১৬ 
ইংলগু দেশে সজনি! হচ্দ সুখ পঞ্মযোনি,.-- 
দিয়াছেন রমণীর প্রতি! 
যত দিন থাকে কান্ত, এঁ কাস্তে একাত্ত 
ক'রে কাল কাটায় যুবতী || ১৭ 
রোগে কিম্বা সমরে, যদি সেই পতি মরে, 
মরি! কি আশ্চর্যা পুত্র, পুত্র খুঁজে লগাপত্রত 
ক'রে যায় জনলীর বিয়ে দিতে ।1 ১৮ 
ভারতবর্ষ এই দেশে, 
আমরা যেন বিধির দেষে,-- 
পড়েছি সই! অন্য জেতে নয় ত এত। 
হত প্রাণে হত মানে !- 


এত "গাল মোগল মানে নাত 5৯ 
কি ছার রোগ শুল কাস 
তাতে আছে ত অবকাশ, 
কাসে কেবল নাশে জানি পরাণী। 
এই যে মরণাস্ত ভোগ, বৈধব্য যেমন রোগ, 
এমন রোগ কোন রোগ লো ধনি! ২০ 
দিদি /লা! এ যেমন অসাধা রোগ, 
তেমনি কিন্তু চিকিৎসক, 
শাচী-গর্ভ জন্মেছে এক ছেলে । 
নামটা তার গৌরহরি, 
বিধবার রোগে ধন্স্তরি, 
কত লোকের জুর ছাড়িয়ে দিলে।। ২১ 


নেড়া-নেড়ীর ও বিবাহে কত সুখ। 
'আ মরি! কি দয়াময় গৌরাঙ্গ। 
নাগর মলে এদের, - বয় না নেড়ীদের,- 
অমনি জোটে লেড়া, 
কমল ছাড়া হয় না কু তৃঙ্গ।। 


নইলে গেতে খাদ, ধরিতাম নদের টাদ, 
হরে হ'তে পদ বাড়াইতাম, জুড়াইিতাম অঙ্গ ।। 
নাথ যে দিন অনর্শস, জ্বলে বিচ্ছেদ -কতাশন, 
বসন ভূসন গেল সঙ্গ ।। 
বাসে কিআর ভালবাসে, 
উপবাসে জু'লে গেল অঙ্গ: 

এমন পথে ছি, আমরা দিতে চাই, 
ঘামি পা ঘনে করি, কারে পরিতে করঙ্গ। | (গ) 


পক র্ছ 


বিধাতার বিচার। 


যা হউক এখন সে কথাটা, 
রটছে যদি হয় আটা, 
নগর মাঝে এখনি নাগর খুঁজে। 
পতিত জামির চে পাটা, 
* বেড়ে উঠে বুকের পাটা, 
দিয়ে শরয় বুকে পাটা, নাচি গায়ের মাঝে।। ২২ 
পুজা কারি গুরুর পাটা, 
গুরুকে এখনি বরণ করি লো দিদি! 
কালির বগি ছয় কৃ্পাটা, 
 বিচ্ছেছের তা.টা ওকায় যদি।। ২৩ 
সভাপীরাকে ছিধ বাটা, 
| সাধ পণ -- সাধু-সেষাটা, -- 
ক'রে ঘটা করি নিকেতনে। 
পাছে কোন বদ জোকটা, 
দেয় ইহাতে বাধাটা, 
এ ভয়টা সঙ্গ হছতেছে মনে।। ২৪ 
অবিচার বিধাতার, 
এ পু জি 
রি 4 (জঙেছে কি সোগার চখে 


দিয়ে ধৃতি এক পাটা, 


দেহে নাই ধন্্ব ভার, 





 বরমপীঙ্গিগে কেবল বিষদৃষ্টি।। ২৫ 


এত বিধির পক্ষপাত ! 


পূরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারি। 


 দুষ্থ পেয়ে দুখ নাই বলা, 


কিছু ক'রতে নারি, তাই তো নারী। | ২৬ 
গর্ভে হলে ছেলে প্রবেশ, রমণীর দূখের শেষ, 
প্রষের কোন ক্রেশ নহি। 
বসেবাপহয়ে বসে, 
সেই ছেলেদের বাপের দোহাই।। ২৭ 
পরশুরাম বাপির কথা, -- 
গুনে মায়ের কাটে মাথা! 
নারীর বলিব কি আর মাথা! 
বাপ থাকিলত বর্তমান, গয়ায় গিয়ে পিগুদান, 
মায়ের নাই, এত বাদী বিধাতা ।। ২৮ 
বিধাতা তো নারীর পক্ষ, সকল পক্ষ বিপক্ষ, 
সকল সহা করিতাম লো দিদি 
এইটি যদি করতো ভবা, নামটি থুতা বৈধবা, 
সমান সমান এঁটে হতো যদি।। ২৯ 


গ্য রা 


পুরুষের ঘ'বার মরে, ত'বার বিয়ে সই! 
সে সুখী আমরা কেন নই! 
কি দোষে একহাটে চোর মায়ে-বিয়ে হই।। 


নারীর পতি কষ্ট পেলে, ঘরে এসে কাষ্ট হ'লে, 


সে কষ্ট সথি লো! কৃষ্ণ জানে! 


পুরুষ নিলে পরস্থ্রীকে, এত বাদ কই।।| (ঘ) 
হি বিবার বিবাহ অন্ত | 
গ্রামে হলো সমাচার, 


শুনি এক ধনী কহিছে, 
ছি ছি জ্বালা দিসনে মিছে! 
রাজাশুদ্ধ হাসালি এত দিনে ।। ৩০ 
পান্পের ভোগ পঞ্চ দেশ, বিধির দ্বেষ বড় দ্বেষ, 
ভারতবর্ষ নামর্টী লোকে কয়। 
যে দেশে পাপ করে নরে, 
পাপের ভোগ করিবার তরে, 
সেই দেশে আসি জন্ম লয়।। ৩১ 
গওলো ধনি! পাপের ভোগ, 
যেমন ভুগালি তেমনি ভোগ, _- 
স্বামীর সঙ্গে রস ভোগ, আর মিছে কর সাধ! 
তোরা আবার সুখে রবি. পশ্চিমে উঠিবে রবি, 
মনে মিছে করিস নে আহ্লাদ ।। ৩২ 
হাতের তেলোয় উঠিবে লোম, 
কৃহু-নিশিতে উঠিবে সোম, 
বাঘ ডাকিবে কুহু কুহু রবে। 
শিমুল ফুলে হবে মধু, বসিবে কমলিনীার বধু, 
হিজড়ের গর্ভেতে পুত্র হবে ।। ৩৩ 
আসার কথা কখন টেকে? 
তার সাক্ষী দেছে লোকে, 
অকশ্মাৎ লেজ ল'য়ে আকাশে! 
উঠে একটা নক্ষত্র, নাম তার ধৃমক্ষেত্র, 
কিছুদিন বই আপনি পড়ে খ'সে।। ৩৪ 
কেন তোরা করিস তুল, 
তাল গাছে হবে তেতুল, 
কোন বাতলে এ কথা রটায় লো? 
যদি হাকিমের হ'তে আজে, 
তবে ধনি তোদের ভাগো, 
জাতি-কুল বাঁচান হতো দায় লো! ৩৫ 
কালে ইংরাজরা সিদ্ধ পুত্র, 
যজ্ঞকাষ্ঠ পরিবর্জ, করতে তাদের হয় না মত, 
শুনেছি তব ভাল লোকের মুখে। 
সকল পরিবর্ত হবে, মেয়ে পুরুষ এক হয়ে রবে, 
সকলেতে থাকবে মলের সুখে! ৩৬ 
কথা হবে না হবার নয়, লাভে থেকে এই হয়, 
বাধালে বিচ্ছেদ যাগ, 


মাশরখি - ৭৩ 


৪ 
পোড়ার-মুখোদের হ'তে এই হলো।। ৩৭ 


বিধবার বিবাহ-কথায় এক বাহাতুরে 
বুড়ীর পরিতাপ। 
এই রূপে যুবতী সব. করিছে নানা উৎসব, 
প্রবীণ এক বিধবা সেইখানে । 
যুবতী ক'রে রসিকতা, 
হেসে হেসে বলিছে কথা, 
ঠাকুরুণদিদি। শুনেছ কি কানে ?1। ৩৮ 
প্রধীণে বলে, শুনেছি ভাই। 
ছার কথায় আর কাজ নাই, 
বেলা পাকিলে কাকের কিবা সুখ? 
নাক মূখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তাদের সুখ, 
এসে, ভ্রমর তোদের ধৌবন-কমলে বসুক।। ৩৯ 
আর তো কেউ যুটিবে না লো ঘরে। 
যদি বল সম্পর্ক, __ দেখিয়ে করি ত সথ্য, 
কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে।। ৪০ 
সমানে সমান ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর। 
সমানে সমান গাধার পিঠে ধোবার ভার ।। ৪১ 
উননমুখো দেবতার, 
ধুটের পাস নৈবেদ্য যেমন। 
সমান সমান ঘটে যত, 
পেতশীর সঙ্গে জোটে ভূত, 
মেষে মেষে মিশে ভাল জান |। ৪২ 


পট চে ০ 


নবীন নাগর আর কে ধনি! 

চালাবে মোদের তরী । 
ন্‌ যুবতী নই তরুণী, দুদিন বই ত বৈতরণী।। 
বয়স প্রায় ঘুনাল আশী, 


লো নাতিনি! এবার ফিরে আসি, 


নাই বুকে জোর, নাই -_ সে নজর, -- 
জোর ক'রে হই কার ঘরণী! (৬) 


কক ঞ্চ 


বিধবা বিবাহ সমাপ্ত। 


৫খ৮ দাশরধি রায়ের পাচলী 


শাক্ত ও বৈষ্ঞবের ছন্্ব। 
শিৰ-শক্তি অভিন্ন __ যে রাধা সেই কালী। 


আপন আনন ইষ্ট শ্রেষ্ঠ করি কয়। 
এক শাক্চি বৈষাবে ছন্দ, পথমাধো হয়।। ১ 
্রান্ত ভীব আস্ত না পুঝিয়ে কারে পন্ছ। 
“কত লে, মোর কালী ব্রন্ষ, 

বেত বলে গোলিন্দ।। ১ 
শিরাকার নিরজন যিনি বক্ষাময়। 
পঞ্ষ। উপ্পাসকে তারে অন্তে প্রাপ্ু হয়ত 
ভ্রান্ত বিকার দেয় যত ভীবে কুমন্ত্ণা। 
যেমন, পঙ্গতৈ পঙ্গতে যুদ্ধ উভয়ে যন্ত্রণা ৪ 
কহ ভাপ কৃষ্ঞাকে পর, কারো পর তাবা। 
যেমন, আপন আপন দল বেধে 

ধটুশিতে করা ।। £ 

বেদ উক্তি, উদ জানীর মুক্তি কত নান্তি। 
সদ. জানে বাসদোবের কাত হয় শাস্তি: । ৬ 
শার্ট উপাসক হায়ে কাঞে ভাবে অনা। 
শর্তির কি আছে শকি তার মুক্ষির জনা? « 
কষ পদ ভাবিয়া দুর্বাকে ভাবে ভিন! 
তাহাবে শিদয় কৃঝ। হন চিরদিন ।। ৮ 
পাড়ায় ছুটি নাস্তি, কারে ভিন্ন কানা কালা। 
শোড়াদের সর বোগ্ড়া কাটি 

আগায় জাল ঢোলা।। উ 
তুলসী তলিতে ভক্জি, বিশ্বপত্র বিষ! 
কি বই, তই তায় হন না ঈগাদীশ 1 ১০ 
ৈলোধ।-তারিণী যার কন্যা ঘরে সী । 
থে া্ষব যো এলেন রক্ষা আর আ।পাতি 1) ১১ 
ভাবি শিবাকে পরে, সেই হক্ষেব ছাগমণ্ড ভুণ্ে। 
ভূতে আসি প্রা করিল যাক শডে।। ১২ 
কর কোপ ক্ষ হয় দক্ষ প্রজাপতি: 
যত ক্ষুজ জীব দৌড়া, এদের কি হইবে গতি ? ১৩ 
উভায়ব মন। তোরে মন্ত্রপা আমি বছি।। 
আনোদ শিব-রামার, যা রাধা সা কাজী ।। ১৪ 


গুনি বাক্য পুরু-বাক্য করয়ে প্রামাণ্য । 
এক পঞ্চে, পাঞ্চ এক, না ভাবিও ভিন্ন ।! ১৫ 
5 

মন! ভাব রে গণপতি, একা কর দিবাপতি, 
'পপ্ুপপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা। 
একে পঞ্চ, পক্ষে এক, - ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা, 
শাবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি, 
করে যারা ভব উক্তি, ভবে মুক্তি পায় ভারা ।। 
ওরে ভ্রান্ত মন! শোন তো বলি, 

বৃন্দাবনে বনমালী, 
কৈলাসে মহেশ রূপ, বরণে কালী ভয়ঙ্করা; --- 
এক ব্রহ্মা নহে ভিন্ন, রাম পাপে রাবণে ধনা, 
ত্রিলোক নিস্তার জনা, শঙ্গাবপে ভ্রিধারা ।। (ক) 

বাগবাজারের এক বৈরাশীর বস্তাস্ত। 

এক বৈরাশীর বশ্তাস্ত বলি, ছিল বাগবাজাবে। 
যেখানেতে মদনমোহন, গোকুল মিত্রের ঘরে 1: ১৬ 
নাম তার নিমাই দাস লৌব পরায়ণ। 
মদনমোহানের বঠীতে করে হরিসন্ীর্তন )। ১৭ 
এক দিন বৈকালে, বেশ কারে বেস, 

বেওয়া তার বলি। 
শাসায় পরে রমণীর কুলনাশা রসকলী।। ১৮ 
বঙ্গে পরে আঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ -নামাবলীা। 
মুখ বলে, মন মনুয়া, বল রে লৌর বুলি।। ১৯ 
ললাটেতে হরিমন্দিরে শোভে তিলকমাটি। 
করে করে কর-মালা, কপ্রি- আটা কটি ।। ২০ 
সবর্বাজে নামের ছাবা, গলায় তুলসী। 
এক দৃক দেখে, প্রেমমণি সেবাদাসী |? ২১ 
বলে, প্রভু! কিবা রূপ তুমি প্রেম-দাতা। 
কৃপা কর রমণীরে চরণে দেই মাথা ।। ২২ 
তুমি স্রীর'প সনাতন, তুমি মোর নিমাই। 
তুমি মোর অনৈত প্রভূ, চৈতনা গোসাগডি।। ২৩ 
তখন, সেবাদাসীকে কৃপা করি, গীঁন্জায় দিয়ে টান। 
বাহিরে গিয়ে বাবাতী করে, গৌরগুণ গান।। ২৪ 


% জী কী 


আত ও বৈষাবের দ্বন্দ 


যদি ভজবি সোণার বরণ গৌরাঙ্গ। 
ছাড় রঙ্গ, পর কৌ'পীন কর কি মন! 
করে কর করঙ্গ।। 
মন! তোরে পন্থা বলি, কর সার কন্থা ঝুলি, 
কর হালীরে বেহাল, ছাড় হালি, 
দেখে দুখের তরঙ্গ ।। (খ) 
এক শাক্তের কালীঘাট যাত্রা । 
সেই পাথ এক শান্ত যান, 
কালী-নামে তুলি তান, 
কালীঘাট-গমনে করি ঘটা। 
দুই কাণে দই রক্তজবা, 
বক্তচন্দানের পারি ফোটা ।। ২৭ 
রন্তচক্ষ প্রেমে উতলা, গলায় রক্তঞ্জবার মালা, 
পামানে হতেছে অবিলব্ে। 
মুখে ঘন খন বানা, য় কালী কাল -বাবিণী! 
তুমি গো মাং জয় জগদন্থে। ২৬ 


রক্তবন্থ পরনে শোভা, 


পথে এক বৈরাগীর প্রতি কটুক্তি। 
বৈরাগী করে শীর গান, 
শান্তির ভাত গেল কাণ, 
হাসামুখে কয় করি ঘটা। 
তাজে শহ্বরী কালকে, 
গনি পাও নাই আর মূলুকে, 
হতভাগা নিবর্বংশের বেটা । ২৭ 
জ্ঞান নাই তোর পুকের্বানর, 
ংসার মায়ের পূ, 
ভপ্ু নেড়া! পণুশ্রম রাখ রে! 
মা বিনে সন্ভানন্রেহ, অন্যেতে জানে না কেহ, 
জয় নিবিতো জয়কালীকে ডাক রে।। ২৮ 
কালী ধ্যান কর চিত্তে, চল কালীঘাট তীর্থে, 
হইবে কপাল জোর, কপাল ফিরিবে তোর, 
কপালমালিকা কালভার্য্যে! ২৯ * 


৫৭৯ 


মরণ হবে আজি কালি, 
বল ভাই' কালী কালী, 
কালী-চিত্তে মনের কালী যায় রে! 
জন্ম বিফল যায় কেনে? দেহকে দেহ দক্ষিণে, 
দক্ষিণাকালিকা মায়ের পায় রে! ৩০ 
শক্তি মূল. -- শিবের উক্তি, 
দেহ আদাশক্তির দোহাই বে! 
শিবের সবাস্থ ধন, তারা-ধন আরাধন, 
মুক্তকেশী বিনা মুক্তি নইি রে ।। ৩১ 
ভদ্রলোকের কথা শুন, কর ভদ্র আচরণ, 
ভদ্রতা হইবে তব কার্ম্মে। 
জন্ম সার্থক করেন ভাবা, জন্মমৃতাহর। তারা 
চরণে যাদের ভক্তি জন্মে ৩২ 


ক গু খা 


কেন ভাবলানে ভাই! শ্যামা মায়ের চরণ দুটা 
ভাল বাপার, করলি এবার, ভবের হাটে উঠি 
তবে জন্ম আর কি হতো? 
জালে জল মিশায়ে যেলতা, 
মনে ভাবলে তান্না জগত, 
তারা মা দিত তোয় ছুটা।। 
মায়ের চরণ ভাবলে পাবে, 
ঘারের ছেলে যেভিস ঘরে, 
€ তই ঘর না বুঝে বসতে পেরে, 
কাচালি কি পাকা ঘুঁটি! (1) 
বৈরাগী ও শাক্তের উত্তর-প্রড়ার। 
বৈরাগী! কহিছে রাগি তুইত নহিস গণা। 
করেছেন চৈতনাপ্রভু তোরে আচৈভনা।। ৩৩ 
শ্রাগীরাঙ্গ। - তারে বাগ, হারে জ্ঞানশূন্য! 
বেদ বিধির অগোচর নগীয়ায় অবতীর্ণ ।। ৩৪ 
অবতার অসব্ধোয় সবর্ধশান্তরে ধরি। 
কলিযুগে চেতনারূপে জঙ্মেন শ্রীহরি 1 ৩৫ 
যত ভণ্ুজ্ঞানী গণুমুর্খ কাণ্ুজ্ঞান -্ীন। 


৫৮০ 


শর্চীর নন্দনে তাবে ব্রহ্মাভাবে ভিন।। ৩৬ 
বির অনস্ত মায়া কে বুঝিবে মর্ম! 
পিদ্ধিরপ্ত পড়ি কোথা সিদ্ধি হবে কর্ম? ৩৭ 
শান্ত বলে ধাকত আর তাক্ত করিস কেনে? 
তোদের, গৌর ভক্ত আছে উক্ত বেদ প্রাণে ।। ৩৮ 
মায়ের পূত্র ভগবান আগমের উক্ত। 
চৈতনা তোদের সেই ভগবানের ভক্ত | ৩৯ 
তাতে, দৌর তি মায়ের পৌত্র হল 77 
কে করে তার খোজ? 
আমার, শামা মায়ের কাছে আগে, 
ভোদের, কৃষ্ণকে লয়ে বোঝ )1 ৪০ 
বৈরাপী কয়, বেদের উক্তি শুন রে মু বাক্ি! 
বিষ অঙ্গ হ'তে সৃষ্টি-জনয হন শক্তি ।। ৪১ 
সবর্যাহাবের প্রধান গোলকে ভগবান। 
সমান সম্মান কোথা বিধুদ-বিদামান? ৪২ 
বিষুঃকে ভাবিয়া পর ভাবিস তারা তারা। 
স্বীকৃষ্ণ 'গ্যকুলের চা, চাদের কাছে কি তারা? ৪ত 
তুই তাখ্রিস, 
শক্তি ভিন্ন মুক্তি দেওয়! নয় অনোর কর্ম 
মুক্তির কারণ অস্ত্রে নাম নারায়ণ ব্রক্ষ।! ৪) 
শত বঙ্ছে, বাক করি, বলি তোরে শোন। 
যে নিমিতে ভাকে পোকে আত্্ত নারায়ণ! ৪৫ 
মা আমার ব্রদ্জাগুকত্রী, গিরিবাজার মেয়ে। 
নারায়ণকে রেখেছেন তিনি ভব-সমুপ্রের নেয়ে ।। ৪৬ 
বুঝতে নারিস, - রাজা কখন কি 
ঘাটে বসে থাকে? 
ভবের খাটে শিয়ে জীব, কাণডারীকে ডাকে । ৪৭ 
নারায়ণ কাণারী ঘারা জীবে পার পায়। 
পার হয়ে সব মায়ের ছেলে, 
| মায়ের কাছে যায়।। ৪৮ 
উচিত বললাম, ইথে কৃফ হন হবেন বাম। 
আমি, সাতিরে যাধ ভবসমুফ বলি দুর্ণানাম )। ৪৯ 
বৈষাব কহিছে, শুন রে মুঙ্খ। বামাচারী! 
শ্যাম ঝি আমার সামান্য কাণডারী? ৫০ 


ভবের ঘাটে কৃষককে যদি, 

তোর ভবানী রাখত। 

কাষ্ঠতরী থাকত।। ৫১ 
নায়ে, থাকত হাল থাকত পা'ল, 

থাকত দুজন দাঁড়ী। 
কখন খেয়া বন্ধ হৈত, হ'লে তুফান ঝড়ি।। ৫২ 
যদি দুর্গার আজ্ঞায় কৃষ্ণ ভবের কাণ্ডারী। 
তবে, তার চরণ আশ্রিত কেন 

বর্ষা ত্রিপূরারী? ৫৩ 


পা দি খা 


হরি কাণ্ডারী যেমন আর 

কে আছে এমন নেয়ে। 
ভবে পার করেন হরি রাঙ্গা চরণতরী দিয়ে। 
তবণীর এমনি গুণ, নাস্তি পা'ল নাস্তি গুণ, 
পার করেন নিজ গুণে, 

নির্ডণেরে সদয় হায়ে।। (ঘ) 
পনকর্ধার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের আগে। 

তুই কূল পাবি নে, অকূল ভবে 

গোকুলচন্দ্রের রাগে ।। ৫৪ 
বললি সাঁতারে যাব ভব-সমুদ্র - 

কিনারা কোথা পাবি? 
অকৃল তরঙ্গে পড়ে কেবল খাবি খাবি।। ৫৫ 
শান্ত বলে, ভক্তি যদি থাকে আমার 

শক্তি-পদোপাস্তে। 
কার শক্তি ডুবায়, হেলায় 

মুক্তি পাব অস্তে।। ৫৬ 


কৃষ্ণ যদি কৃপা করি, না রাখেন সঙ্কটে । 


তাবিণীর পদতারিণী আমার 

আছে ভবের ঘাটে ।1.৫৭ 
ভবপারের ভাবনা কি, যে ভবরাণীকে ভঙ্জে। 
সুপ্রিমকোটে ডিক্রী হ'লে | 

কি করবে জেলার জজ্জে?।| ৫৮ 


1 মা সদয় থাকলে, আমি লঞ্জেব ভব তরিব। 


শত ও বৈষবের স্বন্ 


না হয় মাকে বলি, ভবসমুদ্রের 
পুলবন্ধি করিব।। ৫৯ 
বৈষ্ণব করিছে উক্তি, 
ওরে তক্তিহ্রীন হতভাগ্য! 
বিষ্র আগমন ভিন্ন, কোন কর্ম হয় সম্পন্ন, 
দুর্গা পূজা আদি যাগযজ্ঞ? ৬০ 
বিষু্ণরে করি স্মরণ, অগ্থে করে আচমন, 
সাঙ্গ ক্রিয়া কৃষেঃ সমাপন । 
স্নান দান ধ্যান পুণ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জনা, 
সম্থল্প করায়ে জগজ্জন।। ৬১ 


বিষ সব্ধ দেবের প্রধান, কেমন? -_ 

যেমন, -- 

নরের প্রধান যে জন ধনী, 

বাদ্যের প্রধান শঙ্ঘের ধ্বনি, 

নদীর প্রধান সুরধূনী, 

স্বরের প্রধান কোকিলের ধ্বনি, 

মুনির প্রধান নারদ মুনি, 

গ্রহের প্রধান দিনমণি, 

খলের প্রধান রাহ শনি, 

যোগের প্রধান পঙ্গিনী, 

জ্ঞানীর প্রধান তত্ুজ্ঞানী, 

দেবতার প্রধান চক্রপাণি।। ৬২ 


জল দিলে বিষু্র মন্তকে। 
যেমন, ব্রাহ্মাণবা্টী দিলে সিধা, 
কোন জাতির হয় লা দ্বিধা, 
ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন সুখে ।। ৬৩ 
জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, 
দেবের মধ্যে তেমনি কৃষ্ণ, 

_ সবর্ধ শাস্ত্রে যেমন বেদধ্বনি। 

বফতন করিয়া তায়, যোগেন্দ্র না ধ্যানে পায়, 


4 


তুই কি চিনবি কি ধন চিন্তাম্নি? ৬৪ 


ক গু ও 


চিন্তে পারলি নে। 
যারে চিত্তিলে যায়, ভব-চিস্তা, 
তারে চিন্তা করলি নে।। 
ভবে জন্ম তোর অনিত্য, 
ওরে, তু'লে তুই তুলসী পত্র, 
জন্মে শ্রাগোবিন্দ-শ্ীচরণারবিদ্দে দিকি নে! 
কি কুদিনে ভবে এলি, কুসঙ্গে দিন হারালি, 
দীনবন্ধু নামী একবার 
দিনাস্তরে বললি নে।। (৬) 
শ্রীহরি ডাকমুলী; __ শ্যামা মা ব্রন্মাণ্ডের রাজা। 
শান্ত বলে জানি মূল, বিষণ মাথায় দিলে ফুল, 
সকলে হ'য়ে অনুকূল করেন গ্রহণ । 
যেমন ডাকমুক্সী পেলে চিঠি, 
(পাছে দেয় বার্টা বাটা, 
দেবের মধ্যে সেই কাজটা করেন নারায়ণ।। ৬৫ 
চণ্ডী আর গজানন, প্রজাপতি পঞ্চানন, 
সরস্বতী কি তপন, ষষ্ঠী কি মনসা! 
বিষুঃ এদের যন্ত্র হ'য়ে, নিজ শিরে পৃষ্পে লয়ে, 
স্থানে স্থানে দেন বয়ে এই ত হরির দশা ।। ৬৬ 
যদি নিজে শিরে পুষ্প ধরি, 
অন্য দেবকে দেন হরি, 
তবে তারে কেমনে ধরি, বলি প্রধান প্রড়। 
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, 
ব্রহ্মা আদি মায়ের প্রজা, 
সেকি বয় অন্যের বোবা 
মাথায় করি কত? ৬৭ 


তিনি, জগম্মাতা জগদ্ধাত্রী, ব্রিভুবন-ব্নকর্ত্ী, 
| সংসার আজানুবর্থী, জানবি কি বৈরাগ্য? 


নামটি তার ভবতারা, ভবজননী ভবদারা, ++. 
পায় পম্প তার দ্বারা, হেন কার ভাগা ?11 ৬৮ 


৫৮২ দাশরছি রায়ের পাচলী 


আছে কার এমন সামরী, 

দিয়ে ক্ষান্ত কারে আশা । 
সপ্ত সাগর কারে পান, কার বত পিপাসা? ডিউ 
সমেরকে ক্ষাদ করে, কার বা এমন শৃর্ষি? 
রক্ষ-লিকপণ করে, কার বা এমন শ্রচ্ছি€ 11 9 
কান কাটিলে কারে না বাপ, কার এমন ?বলাগা 5 
দুর্ণা নামে যায় না দুখ, কার এমল ভাগ? ? ৭১ 
শের কথা পরি মনে, কার ধা গ্রমন মন 2 
কার বা হেন শক, খন্ডে কপালের লিখন ? দখ 
কার মন সামা আশ্ছ, 

দাযোদালের ক্ুপা তারে? 
কার এমন উুষলি, পুশাশান্পে মু করে 5 গত 
(দত পারলে পায় লা দুঃখ, কালু এত লীরব? ৭৪ 
তেল ভাগা কে ধলে, ভড়ি। তিন ভুবনে? 
মামার শামা মা পপ্প পায়ে দিলে অনা জনে? ৭? 


গজ ক 


হেন ভাগা কে পবে বে! সে ফুঁল কি অনে। পায় । 
য় পৃজ্প পাভেল আমাব। 

শামা মায়ের বাঙ্গা পায়! 
দিয়ে বাং শাভদল, আশ্রিত সব দবিল, 
গ্রথ্কা দিয়ে পিশ্বল, 

প্র্ষময়ী পদে বিকায় 1109) 

রামনামের মত কোমকা নাম আর নাস্ই। 

পুনপর্কার বের বহিছে পার কাছে 
তাদের, শক্তিতে আদাশক্চির 

বু লাখ ত আই! সড 
কালী দূর্গা কৌমারী কলাবী কাভায়না। 
ভয়ঙ্কর ভদ্রকালী' ভৈরবী ভবানী ছগ 
মনে বুঝে রে মনের কথা, বলি তোর নিকটে । 


আমাদের রাম নামী কেমন কোমল নাম বনে ।। খ৯ 


আকুধা। তুপনা বাম নামে, ছেছিনে তার তুল্য। 
শুলিষে বামের কেষেল নাম, | 


হাৎকমল প্রফুন্ত্ ।। ৭৯ 
কোন বিপদগ্রস্ত তয়যুক্ত হয় যদি কেহ! 
মুখেতে বলালে রাম, আরাম হয় দেহ।। ৮০ 
সকল নাম আশ্পেক্ষা রাম নাম অগ্রগণা। 
পান রাম নাম বলিয়ে, বাশ্মীকি যাতে ধনা।। ৮১ 
রাম নামামুত পান, যে করে রসনায়। 
সেকি আর খাদা ব'লে, সুধায় সুধায় ? ৮২ 
শঙ্কর জেন রাম নামটা অবিশ্রান। 
অঙএব নহি রে! আমার রাম তুলা নাম।। ৮৩ 
বাম নাম দুহ অক্ষরে কতি গুণ ধরে। 

1675 না পারে গুথ, ব্রচ্দা অব শবে 1৮৪ 

আমি নির্ণ হইয়ে ৭ বলি কিছু শোন। 

বক্টপিডালার যেমন সাণর বন্ধন [৮৭ 
রা-এর গুণ কি? __ 

লাগ যায়, বিরাগ যায়, অন্লাণ বাডে। 

বাম পাম রাগ কুলিলে, 

বাশি লাশি পাপ ছাড়ে ৮৬ 
বাণ করি বাছু পলায়, রাহ না দোহোভে। 
রাখাল হয়ে, যম রাস্তা কারেন মুক্জিপাথি।। ৮৭ 
যায় বাজ ভয় রাক্ষস ভয়, 

বা তায় দেবগণে। 
[ম ভাবে রাখেন স্দা রাতিল চরণে ।। ৮৮ 
ম'- এর গুণ কি? __ 
অজজিয়ে মধু সাগরে মহানন্দ অলে। 
মন্দের সম্বন্ধ নাই মঙ্গল বরণে ৮৯ 
মনে করলেই, অনি মন্দিরে মোক্ষ পদ লভে। 
মক্ষিকার মত. অণ্ড মাতিঙগেরে ভাবে ।। ৯০ 
মহেশের মস্তক হেতে এসেন মরণ কালে। 
মুক্তি দেন মন্দাকিনী মম পুত্র ব'লে।। ৯১ 
মাই -_ কেমন? 
পরমাণু-ভুল্য সৃঙ্ষ্ন, হিংশ্রক তুলা মৃখ, 

ভিক্ষা তুলা দুঃখ। 
সাধন তুলা কর্ম, দয়া তুলা ধর্ম, 

মানব তুল্য জন্ম । 


এ 


শান্ত ও বৈষাবের হবন্থ ৫৮৩ 


মাহেন্দ্র তুলা যোগ, স্বর্গ তুলা ভোগ, 
'কুষ্ঠতুলা রোগ। 
কার্তিক তুলা কায়া। 
দৈব তুলা বল, আম তুল্য ফল, 
গঙ্গা তুলা জল। 
পূর্ণিমা তুল্য রাতি, ব্রাহ্মণ তুলা জাতি। 
মুদঙ্গ তুলা বাদ্য, ঘৃত তুল্য খাছা। 
বাসুকি তুলা ফণী, কোকিল তুল্য ধ্বনি। 
দুরর্বা তুলা ঘাস, অগ্রহায়ণ তুলা মাস। 
সব্ব্বস্থ তুল্য পণ, বিদা তুলা ধন 
দাতা তুলা যশ. গান তুলা বস! 
উদ্ধার তুলা জয়, মরণ তুল। তয়! 


,গালোক তুলা ধাম, মনি রামের তুলা নাম |! ৯২ 


ঞ্ ঞ প্র 


মরি রে, রাম কোমল নামটা যে জন লয়। 
বাম তাবকরুক্ধ নামের ধন্ম, 
ভবে জন্ম তার কি হয়? 
চরণের গুণ তুলনা, পাষাণ মানবা কাষ্ঠ সোণা, 
(হায় রে!) -- 
ভাসে নামের গুণে জলে শিলে, 
বন-পশু বন্দী রয়।। (ছ) 


না ফী ঙ্ 


দুর্গানামের অনস্ত গুণ। 
গুনি রাম-নামের ব্যাখ্যা, শান্ত হেসে কয়। 
দূর হ রে দুর্ভাগ্য দৃষ্টবুদ্ধি দূরাশয়! ৯৩ 
তুই রাম নাম দুই অক্ষরের গুণ বর্থে দিলি। 
আমি দু অক্ষরের গুণ বলতে পারি নে 

যৎকিঞ্জিৎ বলি।। ৯৪ 

যে জন যতনে দুর্গা নাম স্মরণ করে। 
ু্গতি দুর্্মতি দুরদৃষ্ট যায় দূরে !। ৯৫ 
দর্গতি পাইলে হয় দুর্গতি দূরস্থ। 
দুই ভুজ মানবের বাড়ে দুই হস্ত।। ৯৬ 


পুরে পলায়, দূরস্ত কৃতাত্তদুতগণে! 
দুর্গতিদলনী দুর্গার দূ অক্ষরের শুণে।। ৯৭ 
তুই ত, রাম-নাম, কোমল লাম, 
বললি মনের সুখে! 

কোমল নাম হেলে কেন, 

বেরয় না শিশুর মুখে ?11 ৯৮ 
পঞ্চ বৎসর পর্যাস্ত করে আম আম। 
কোমল কিসে, রাম তুল্য নাইবে কঠিন নাম।। ৯৯ 
কেহ, চিরকাল পর্যাস্ত, 

আম আম করে দেখতে পাই। 
রস পাইক রাম নামে, 

খুব যশ আছেরে ভাই! ১০০ 
বিবেচনা করিলে ত্রিজগাভি তলা নাই। 
আমার, যেমন শামা মায়ের কোমল নামটা ভাই! ১০১ 


শাক ঞি 


শামা মার কি নামটা! কোমল বলি তাকে বে। 
অতি দগ্ধপোষা বালক, 

আগে মা বালে ডাকে বি।। 
কমলে ঝি তার উপমা £ 2? 

শালকমল-বরণী শ্যামা, 
শক্ষব যার চরণকমল, হাকমলে রাখি বে! 
বসতি কমলাসনে, কালীাদহে কমল বনে, 
কমালে কামিনা মাকে, 

শ্রীমন্ত যায় দেখে রে।। (জ) 

8 
শ্যাসা, --শ্যাম। 

উভয়েতে দ্বন্দ করি উভয়ে পরাভব! 
উভয় পক্ষে উদ্ধা, হালো উভয়ে নারব [1 ১০২ 
দুঃখে দোহার চক্ষে ধারা, মন-আঅভিমানে। 
উভয়ে চলিল, উভয় ইসঈ-বিদামানে ।1 ১০৩ 
উভয়ে চৈতনা দেন উভয়ের ইস্ট। 
কষ হয়েছেন কালীবীপ, 

কালী হয়েছেন কুঝঃ।। ১০৪ 
কালী কালী বলি শাক্ত, কালীঘাটেতে আসি 


৫৮৪ দাশরছি রায়ের পাচলী 


শঙ্কর মহি্ী || ১০৫ 
চরণের বিশ্বদগ হয়েছে তুলসী ১০৬ 
ত্যন্জে শবাসনা শ্যামা পক্কজনিবাসী। 
মুণ্ডমালা বনমালা, অসি হয়েছে বাশী |! ১০৭ 
ভাবে গদগদ শাক নিকটেতে বআসি। 
কিজ্ঞাসেন হুগ্মকরে চন্কুজালে ভাসি ।। ১০৮ 


ধা কি খা 


সা! তোর একি ভাব গো ভবদারা। 
ফিল যে রাপ অপরীপ দিশান্ব রী, 
কি ভাবে আজ, লীত বসন কেন পরি, 
হ'লে বংশীধারী, ভ্রজলারীর মনচোরা ! 
কোথা লুকাইলে বল গোমা। 
সে কাপ তোর গো শক্ষরধাণী শ্যামা! 
অঙ্গিতবরণী যুক্তকেশী অসিধবা।। ঝে) 
শ্যাম, - শামা 
বৈষান আসায় বিষ মন্দিবের মাঝে। 
দেখ, শামা কানে শাবোপিরে 
কেশব বিবাজে 11 ১০৯ 
তুলসী হয়েছে বিঝাদল পদাুজে। 
ধী্পী তাজি অসি মুড ধরেছেন ভুজে।। ১১০ 
কায হেতে পীতাদ্র পীতাম্বর তাযে। 
হয়েছেন দিশান্বহী, বিদায় দিয়ে লাজে।। ১১১ 
অরাকা তিলক ভাঙে অন্কচণ্ সাজে। 
ধটা গিয়ে কটিতে বিক্ষিণী ঘন বান্ধে।। ১১২ 
চুড়া শিবে যে কপ হেরে ব্রজগোপা মজে 
কালোশশী এলোকেশী হয়েছেন অব্যাজে।। ১১৩ 
কিছু চিন নেই, মূর্তি বৈফাধ যা তে । 
অপরাপ্ দেখে জিজআঞাসিছে ব্রজ্রাজে।।) ১১৪ 


কও কী 


গুহে হরি; কিকপ ধরিজে 


মদনাস্তক-হাদে দীড়ালে। 
কেন হরি! পীতবাস পরিহরি, 
কি ভাব সে ভাব পাসরি, 
গোলকের ঈম্বরী, কোথা সে কিশোরী, 
মোহন বীশরী কোথায় লুকালে? (৪) 

কালী-কৃষ অভেদ। 
উভয়ে হৈল অতি আনন্দ-হদয়।। ১১৫ 
বন্ধু সনে বিবাদ কি জন্যে হায় হায়! 
সেই পথে উভয়ে আইল পুনরায় ।। ১১৬ 
উভয়ে উভয়ে হেরি মগ্ন প্রেমভরে। 


কৃষ্ণ কালা তুল্য বলি 
কোলাকোলী করে ।। ১১৭ 


থা ছি 


মন' ভাব রে গণপতি, একা কর দিবাপতি। 
পণ্ুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা। 

একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, - ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা ।। 
গোবিন্দ শিব শক্তি, 

করে যারা, তব উক্তি, __ ভবে মুক্তি পায় তারা 
তাদের উভয় হইল একা, দু'জনে করি সা, 
বলিছে প্রেমবাক্য, নয়নে বহিছে ধারা। 

গেল ধন্দ গেল দ্বন্ধ, দূরে গেল মন-সন্ধ, 
জানিল, যে শ্রাগোবিন্দ, সে ভবানী ভবদারা ? 
ওরে ভ্রান্ত মন! শোনতো বলি 

কৈলাসে মহেশ কূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা। 

এক ব্রক্ষ নহে ভিন্ন, রামরূপে রাবণে ধন্য, 
ব্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গা-রূপে ত্রিধারা।। €ট) 


কক 


শান্ত ও বৈষবের ছন্ছ সমাঞ্ত। 


বিরহ 
(ক) 
বিরহিনীর বিলাপ । 


হেমস্ত মিয়াদ গত, বসস্ত হ'লো আগত, 
ওষ্ঠাগত বিরহিণীর প্রাণ। 

আমলা ঘোর তস্কর, দুরস্ত রাজ-কিন্বরে, 
ঘন ঘন চাহে কর, নাহি পরিত্রাণ ।। ১ 

রাষ্ট্র হ'লো ত্রিপুরে, রাজ-কাছারী চিৎপুরে, 
রতন যায় যতন ক'রে দিয়েছে। 

করিতে মহল শাসন, সদা ল'য়ে শরাসন, 
সহরে সহরে ঘুরিতেছে।। ২ 

শিকবর মর্ধকর, এদের শাসন দুষ্কর, 
করের জনা করে বাঁধে শিয়ে। 

করিতে দ্বিগুণ ব্যাপার, সবে হ'য়ে গঙ্গাপার, 
ঘোর ব্যাপার হ'লো পাড়ার্গায়ে।। ৩ 

চাহে কর পিকবর, লোমাঞ্চ হয় কলেবর, 
যুটে একত্রে যত বিরহিণী। 

কেহ বলে সই! যাই কোথা, 
ূ যার যে মনের কথা? -- 
কহে সবে যেন পাগলিনী।। ৪ 

এক ধনী কয় কি করি! 

পতি গিয়াছে বিবাহ কবি, 
পিতা-মাতায় আদর করি, রাখিবে কতদিন। 
ক্লুচে না সই! ভাত আর, 
জন্মে পেলাম না ভাতার, 

আশা-পথ চেয়ে তার, আছি নিশি দিন || £ 

ষোল বশসর হলো বয়স, পতির মিলন-রস, 
এ ব্যাধির কোথা পাই গুষধি? 11 ৬ 

হাদয় জুলিছে আগুন, ছি তার এমন গুণ! 
গুন গুন করিয়া কাদি কত। 

মরি মদনেরি শরাসনে, পাছে পিতা-মাতাশুনে, 
শয়নাসনে পড়ে থাকি জ্ঞানহত || ৭ 

এ কি সই! হলো দায়, গেলাম প্রেমের দায়, 
কুল-শীল রাখা দায় হালো। 

দূখের কথা বায় কি বলা, 


দাশরথি-৭৪ 


যে যাতনা পাই অস্তরে, 


৫৮৫ 


বিধি করেছেন অবলা, 
বলাবলিতে কত কত রাখি বল।। ৮ 
বুঝি কুল-শীল রাখা হলো দায় লো! 
কি দায় লো! হায় হায় লো! 
বুঝি জীবন যায় লো! _. 
যে যাতনা _- কব সখি। কায় লো।। 
পতির সহ বঞ্চিতে, পেলাম না তাতে বঞ্চিতে, 
যে দুখ চিতে, জলে প্রাণ রাবণের চিতে, 
থাকে শ্রাণ কদাচিতে, কিসে রয় বজ্জায় লো! 
মরি লাজে -_. লাজ পেয়ে লাজ যায় লো।। (ক) 
প্রবাসী পতির জন্য এক বিরহিণীর কষ্টের কথা। 
শুনে বলে আর এক নারী, 
আর যাতনা সইতে নারি, 
থাকতে পতি উপপতি করি কেমনে £ 
ব'লে গিয়েছে আসিব কা'ল, 
কাল হলো মোর বিষম কাল, 
আর কত কাল প্রবোধ মানে।। ৯ 
গগুমূর্খ এমন অসভ্য, 
আমার মাথায় হাত দে করলে দিবা, 
দিব্জ্ঞান হয়েছে সেথা গিয়ে! 
পটে নহি বিদ্ার অংশ, ক অক্ষর গোমাংস, 
ভেবে ভেবে, গায়ের মাংস, গেল শুকাইয়ে।। ১০ 
আছি দিবা-নিশি ক'রে আশা, 
ভার আসা অগস্ত্যের আসা, 
আশা-পথ নিরখি নয়ন আছে। 
সে করলে মোরে এবালিস, 
অলস রাখি --- ল"য়ে বালিশ, 
সালিশ ক'রে নালিশ করি কার কাছে? ১১ 
তত্ব লয় না লোকের দ্বারা, 
আছে লয়ে পর-দারা, 
শেল আপন দারা কারাবঙ্ছ করিয়ে। 


| হয়ে মোরে প্রতিকূল, দিয়ে গিয়েছে ব্যাকুল, 


যায় দূকৃল হারিয়ে ।। ১২ 


£৫৮ 


কিসে তরি? 4 ভুবিলাম তুফানে। 
এর পাবে কি করিবে এসে 
ভাসে ভেসে বানচাল হালো মাঝখানে ।। ১৩ 


ঠা ১ ৪ 


কে চালাবে তরী নাবিক বিনে! 
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে ।। 


বদি আলিয়ে ত্বরায়, লাগায় কিলারায়, 


ভাব রই সই! আব ডুবিনে।। 
মলয়ার সমীরণে, 


নার ফান বাঁড়িছে দিনে দিনে, 


ভেঙ্গে বেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল, 
কত থাকে আর আশা গুণে) (খ) 


কঃ ঙ্ ঞ্ 


ফুলীন পতির দোখে এক বিরহিধীর কষ্টের কথা। 


গুনে কয় এক বসবন্তী, 


এইবপ বলে যুবাষঠী, 
কু্দীন পতি প্রজাপতি পিয়েছে। 
দেবে ঘি দয়া ক'রে, 
এসেন দুই তিন বৎসর পরবে, 
অনাস্তরে বাত কেটে গিয়েছে ।। ১৪ 
নাইকো তার ঘব বাড়ী, 


কেবল কথার আঁটুনি বাড়াবাড়ি, 
শ্বশুর. বাড়ী খেয়ে কাণ্তি পৃষ্টি। 


তিনি, বেড়াতে যান না কোন পাড়া, 
পাছে জিজাসে লেখা-পড়া। 
মেজাজ কড়! বচন কড়া, সকলের প্রতি কুষ্ট।। ১৫ 
এমনি হতমূর্থ গোর, যেন নিষ্চয় এসেছে গরু, 
ফেব টাকা কাপড় চায় বিছানায় শুয়ে। 
আমি যছি কোন যু কবি, 
সে শুয়ে রয় পাচ্ছ করি, 
সঁকো ধবি মটকা পালে চোয়ে ।। ১৬ 
তাতে আধা শ্রাবণের গিশি, 


কথায় কথায় অন্ত শশী, 


যান না কেন যমের বাড়ী। 
থাকি না কেন বাপের বাড়ী, 
অমন ভাতারের মাধা খেয়ে ।। ১৭ 


আর কেউ করোনা কুলীন বরে কন্যা-দান। 
দেখে দেখে সই! হলাম হতজ্ঞান।। 
বিচ্ছেদ-বাণে দক্ষ পঞ্চবাণের বাণে, 
জানা থাকতো এমন যদি, 

একাদশী ভাল দিদি! 
অমন কুলের মুখে হুতাশন প্রদান । 
কিছু জানে না রস, মানে না অলৌরষ, 
কৃলানদের লব খাব রব নাকো, 
কেবল সদা টাকা চান।। (গ) 


বা ছা জী 


'বংশজে 'র ঘরের এক বিরহিলী নারীর 
বিরহজালার কথা। 
শুনে, বলে আর এক রসবততী, 
মন্দ কি কুলীন পতি! 
মানা গণা সকলকার কাছে। 
তুমি, যে বিচ্ছেদন্দ্ালায় ভুল, 
সবার উপর মুখ-উদ্জ্বল, 
তার বাড়া সুখ আর কিসে আছে? ১৮ 
এসে ছয় মাস বশসর পরে, 
আমি হ'লে তার উপরে করি কি অভিমান? 
টাকা দিতাম আদর করতাম, 
কত রকমের মন যোগাতাম, 
যেতে কি সই, তারে দিতাম, 
অন্য অন্য স্থান ? ১৯ 
আমি ত বংশজের নারী, এ 
যে দুঃখ পাই বলতে নারি, 
করি তাই ভয়। 
বিয়ে হয়েছে বাল্যকালে, 


যে পর্যন্ত হয়েছে জান-উদয়।। ২০ 
যায় এ নব যৌবন কাল, 
তায় উপস্থিত বসস্ভ কাল, 
কালসম প্রহার করিছে আসি। 
মদনের পঞ্চশরে, কোকিলের কুহুম্বরে, 
তাতে পতির বিচ্ছেদ-শরে, 
কাদি দিবানিশি ।। ২১ 
একবার মনে হয় __ পেলাম না পতি, 
করি না হয় উপপতি, 
সতীত্ব লয়ে কি ধুয়ে খাব? 
দুঃখের কথা কারে বলি. লজ্জাখেয়ে কারে বলি, 
মনে করি বরাবরি দিদির বাড়ী যাব।। ২২ 
এ জ্বালা গিয়ে নিভাই, ভশ্নীপতির আছে ভহি, 
সদয় হয়ে সে আদর করিবে কত! 
ইশারা ক'রে ঠারেঠোরে, 
দেখাব তারে কত-মত ভাব।। ২৩ 


চি ঙঃ গু 


বিরহ-স্রালাতে হলো দগ্ধ প্রাণ। 
তায় পঞ্চবাণ, হানে বাণ, 
কেবল বিরহা বধিতে সই! 
সদা করে সুসন্ধান ।। 
আবার ভাবি, __ থাকতে পতি উপপতি কেমনে 
সখি। দিবস রজনী তাই ভাবি মনে, 
করলে অগস্ত্য গমনে গমন, 
পাণুমূর্থ হত-জ্ঞান।। (ঘ) 
ছ ঞ 
পরামর্শ। 
আবার বলে শুন সই! যে যাতনা জন্ম সই, 
খাতে সই দিইনে ত তার কাছে! 
আমি, একা থাকবো জন্ম-বাসে, 
আসবে না আর বাসে, লেখা আছে।। ২৪ 
এর, যুক্তি বলি শুন সকলে, 


বির ৫৮৭ 


গাঙজান্রান বলে বারুণ! যোগে। 
কেন বিরহানলে জলি, কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, 
আরবোগা লাভ করি গে বিচ্ছ্দ-রোগে।। ২৫ 
হলো, ভেবে সোনার অঙ্গ কালি, 
তাতারের মুখে চুণকালি, 
দিব কালি কালী দয়া করেন যদি। 
আর, রবে না বিরহ-বিকার, 
হাতে হাতে প্রতিকার, 
গেলেই সদা আরাম বৈদা-পায় দিদি! ২৬ 
আর. হাতুড়ের হাতে কেন পুড়ি, 
দিবা নিশি খোলা-পুড়ি, 
শয্যায় পড়ি আশা-পিপাসায় মরি! 
তারা, ধাতু-ঘটিত গুষধধ দিবে, 
ধাত পেলেই ধাতু সুস্থ হবে, 
থাকবে না রোগ সহবে সহচরি ! ২৭ 
যদি. কও এখানেও তো হয় আরাম, 
এমন কত শত শক্ত বেয়ারাম, 
করিছে আরাম বৈদা আছে এমন। 
তা ডাকতে পাই কই অবকাশ, 
হতে মাত রোগ প্রকাশ, 
হব নিকাশ -- সাঙ্গে নগদ শমন।। ২৮ 
একে মদনের শরাসন, তাতে দশ্ধ। সদা মন। 
তার উপর ননদীর শাসন, কেমন তা শুন।। ২৯ 


শাসল হইয়াছে? 
রাবণ যেমন শমনকে শাসন করে, 
রোখেছিল অশ্মশালে। 
ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে শাসন করালে 
বেধে ইন্দ্র-জালে।। ৩০ 
ব্রহ্ম শাসন হলেন কৃষ্ণের গোবতস হরিয়ে। 


কৃষের শাসন করলেন প্যারী 


কগ্জ-কুঞ্জরী হ'য়ে।। ৩১ 
কৃস্তকর্ণ হ'লো শাসন ঘুমের বর মেগে। 
মারীচ সুবান্ছ রাক্ষস-শাসন মুনিগণের যাগে।। ৩২ 
গোলকপতির শাসন যেমন 

প্রহলাদ ধ্রুবের কাছে। 


রাজ জাশরখি রায়ের পাঁচালী 


আদা! শক্তির শাসন যেমন মিটাবে আয়েস কত জনকে লয়ে। 
কালকেতু করেছে।। ৩৩ যদি রাখতে পার জমিবে ক্যাস, 
লক্ষী যেমন শাসন হয়েছেন, নৈলে ভাঙ্গিলে দম্ভ পাকলে কেশ, 
জগৎশেঠের ঘরে। খাবে শেষ টুকনি হাতে লয়ে ।1 ৪০ 
শিব যেমন শাসন হয়েছেন, এখন, হবে বাদশাজাদীর মতন চাল, 
গরল পান কারে !। ৩৪ শেষে হাটখালাতে কাডবে চাল, 
হালো, গরুড় শাসন হনুমানের কাছে, এ সব চাল থাকবে তখন কোথা? 
পদ্ম আনাতে গিয়ে! এখন গ্রাহ্য হবে না বানারসী শাড়ীখানায়, 
হনুমান শাসন হালো যেমন, শুয়ে থাকবে বালাখানায়, 
বাসর ফলটি ঘোয়ে।। ৩৫ আতর /গালাপ মাখবে গায়, 
চঞ্জ -সুর্যোর শাসন যেমন রাক্ষাকোতুর কাছে: বাবুয়াশা কথা ।। ৪১ 
সর্পণখাব শাসন যেমন লক্ষণ কারেছে।। ৩৬ ৬খন, পর্রবে ন্যাকড়া আট গীঁটি ছি, 
দূর্যোধন শাসন যেমন ভীমের হাতে হলো । গায়ে, তিসির ধূলা লাগাবে উড়ে, 
তিমনি, এ পোড়া মদন শিবের কাছে মাথা জুড়ে জটা পাকিয়ে যাবে। 
শাসন হালো।। ৩৭ গেছোপেতির মতন হবে আকার, 
* ৪ ৯ ুটে মজুরে দিবে ধিকার, 
খালার ঘরে ছেড়া চেটায় শাবে।। ২২ 
আব বলে কি এতি সয় ০ সয় এখন, গায়ে দিবে জামিয়ার, 
ছলে কায় কব কায়  - হায় হায় রে। টপ্পা গাবে শবি মিয়ার, 
উক্থ উচ্ম আহা! আহা মরি মবি প্রাণ, কত শত বাবুমিয়ার ইয়ার হয়ে থাকবে । 
দ্রস্ত কতা সম মদনেরি বাগে, হলে, গায়ের মাংস ললিত কেউ কবে না কথা, 
শাহি গ্রাণ কূল মান, মিলবে নাকো ছেঁড়া কাথা, 
হ্রাপলা প্রা! দায় বি) এসব সজ্জা ববে কোথা, 
সি নি এ শেষে গৌর বলে ডাকবে হত 
শেষ বয়সে কেশার আনেক দৃঙশা। তবে মিছে কেন করিস তুল, 
সাল কতিষ্ছে এক বমলী, একবারেই কি হলি বাতুল! 
ভাতার “য় শুপেব শুণমণি, সুপ্রতুল এ কর্ম কোথা আছে? 
মদনকে দোষ গিলে অমনি, কি হাবে তা বল। ও সব কথা কাজ নাই তুলে, 
বসত চিরকাল তত আছে, নৌর ব'লে দুই হাত তুলে, 
পতি যদি থাকে কাছে, ভেক লয়ে যাই ভেকধারীদের কাছে।। ৪৪ 
তবে কি সবে মদন ভ্বালাতি জল £ ত৮ ৬ 
আবার বঙ্জি সহরে যাবি, 
খানকি নাম লিখাইবি, এতে হান কি বলো, খানকি হবার মুখে ছাই: 
:প্রমসাশরে পড়ে খাবি খাবি, নিশি দিন ভাবি তাই,__ 
সে বড লাঙ্ুনা।। ৩৯ আজ ভেক লব বৈষ্ৰী হব, 
গে বাঁধবে চুল ক রবে বেশ, যা করেন গৌর-নিতাই।। 
দেখলেই লোকে বলবে বেশ: আর কি করিতে পারিবে সই! অনঙ্গে;__ 


সদা আখড়ায় ফিরবো মজা ক'রে সঙ্গে, 

ঘোমটা খুলে বাহু তুলে, -_ 

ডাকব, _- এসো হে জগাই মাধাই! (চ) 
বিরহিলীগণের সিদ্ধাত্ত। 

সই! এই কথায় কর মনকে ঠিক, 

হইও না আর বেঠিক, 
হ'য়ে ঠিক সকলেতেই চল। 
গলায় পর তুলসীর হার, 


যদি সুখে সব করবি বিহার, 


হরিনামের ঝোলা করে ধর, 
মুখে গৌর গৌর বল।। ৪৫ 
যদি বল বৈষ্ণব কোথা? 
খুঁজাবা পাড়া পাড়া, গেলেই হবে মালপাড়া, 
তা আমার কপাল পোড়া, ভাবছ বুঝি তাই। 
বড মনে হচ্ছে উৎসব, 
আজ কাল গৌসাইদের মোচ্ছব, 
মেলা মোচ্ছব লেগেছে ঠাই ঠাই।। ৪৬ 
এাতি হবে না অধর্ম, 
বৈষ্বতা এও এক ধর্ম, 
সতীত্ব ধর্ম নষ্ট হবে না এতে। 
শুলব লা কথা -- লোকের দ্বেষ, 
ভ্রমণ করিব দেশ বিদেশ, 
ছেড়ে দেশ যাব আ্াক্ষেত্রেতে।। ৪৭ 
সঙ্গে সঙ্গে থাকবে নাথ, রঙ্গে দেখব জগন্নাথ, 
কে রাখে আটকে, _ আটকে কাধবো সেথা । 
পরে বাস করব বৃন্দাবনে, 
ভ্রমণ করব বনে বনে, 
মজা করব -_ কে কবে কি কথা? ৪৮ 
শুনে কেউ বলে, পথ নয় সোজা, 
ভাল বরং কর্থী-ভজা, 
হবে মজা -_ বজায় রবে দুই দিকে। 
কিছু তো কবে না পিতা, যা করেন শচীমাতা, 
তাতে মমতা করিবে সকল-লোকে ।। ৪৯ 
রাগ করবে নাকো ঘরের কর্তা, 
মনের মতন জুটাব ভর্তা, 


বিরহ ৫৮৯ 


হবে নাকারো মনের ভারি, দেশ শুদ্ধ বাবহাবর, 
সভার মাঝে লাঙ্জ পাব না মালে।1 ৫০ 
কেন দুঃখ পাও বারে বারে, 
যাবে প্রতি শুক্রবারে, 
শর্করা ক্ষীর মণ্ডা মুণ্ডি লয়ে! 


আর লয়ে যাব কত ফল, 


হাতে হাতে পাব ফল, 
ফল দেখাব, -- কম্মফিল দিবেন বর্তা ফলিয়ে।। ৫১ 
ভজিব কর্তার শ্রীচরণ, করবেন রস-আলাপন, 
মনো-দূঃখ নিবারণ, অমনি সবার হবে। 
বৃক্ষ উঠে হবেন মুরলীধর, 
আমরা কারে ঢাকিব পয়োধর, 
হেসে অধো করিব অধর, 
তখন কত সুখ পাবে ।। ৫২ 
তবে ব্রজের লীলা শুন বলি, 
কেউ বৃন্দে কেউ চক্দ্রাবলী, 
ললিতে আদি কেউ হবে জীরাধা। 
লেগে যাবে ভারি চটক, 
(কউ কারে ক রবে না আটক, 
কম্মে দিবে না কেউ বাধা ।। ৫৩ 


ই গা ঞ্চ 


কর্তা ভজন করতে যাই চল সকলে। 
বজ্জায় করবি যদি দূকৃলে, 
কেন যাস হয়ে ব্যাকুলে, 
এতে করতেছে মজা কত জন, 
করিয়ে পুঙ্জার আয়োজন, 
যাব নিজ্ঞন স্থানে প্রতি শুক্রবার হালে। 


তাতে নাই পৌরুষ - এতে কত রস, 
লব রসিক কর্তা জুটিয়ে যাশু, 


রসের মোয়ান যাবে খুলে ।। (ছ) 


বিরহ (ক) সমাপ্ত। 


৫৯৩ দাশরছি ঝায়ের পাঁচালী 


বিরহ 
(খ) 


টাটকা প্রেমের সুখ। 


কতকগুলি বিবহিশা বিষাদ আন্তবে। 
আন আপন মানের দুঃখ বলছে পরম্পরে :। ১ 
তাপের সাধা ভব বছে, বাবা কির সই: 
স্চ্ছা তয় লা ক্ষাপক কাল বোচে আর রই ।1 ২ 
আমি বলে সষ্ট' আর আমি বলে সই। 
প্রাণে বীচি এখন গিয়ে হতে ফলসহই ।। ৩ 
কিবা কর পর (পরম হইল যখল 
সে কথা হালি মানে বিদবে জীবন 8 
সকল কথায় ক পরতে! বিনয় বলবো কিবা আব! 
ভাবাতা পানে আমি যেন গুরুপতী তার 111 
মুখের দিকে এক দ্টে থাকাতো সদা চয়ে। 
দেখতে! না সে, রাপবন্তী আব আমার চেয়ে ৬ 
ঠোজ্গা ভবে খাবার এনে খাওয়াত যতানে। 
মান করলে সৃষ্টি সংসার শুন্য ভাবতো মানে | ৭ 
পায় ধাধে বিনয় কারে কতই সাধিত! 
চোখের ভাজে বুক ভাসায়ে কতই কাদিত :। ৮ 
আসিস ছেড়ে থাকাতা পড়ে 

আমার ঘা হতস। 
জবিমানার টাকা দিয়ে মান ভাজতো শেষে! & 
থে বাব মানর টাকা নাহি থাকতো হাতে। 
কত কাকৃতি কতো আর 

কুঁটো ধবাতা দত) ১০ 
ভাতে তখন মান, না ভাঙ্গালে আমার! 
এনে ছিত গ্বীর গায়ের খালে অলঙ্কার |; ১১ 
দুটি যুণ খেছে কোটি এমনি সখ -ভোনোে। 
সম্প্রতি জানি না, তার ধরেছে কি রোগে? ১২ 
সামানা কথ্তায় হল ধরিয়ে আমাক । 
গাগা করে চে শোছে এলেনাকো আব 1১৩ 
কঙ ডাকাডাকি কবি, বাড়ী না মাড়ায়। 
দেখা হ'লে মুখ বাঁকায়ে অমনি চলে যায়।। ১৪ 
বিষদৃষি হায়েছে তার আমার উপরে । 


গুমরে গুমরে মরি ! হাদয় বিদরে ।1 ১৫ 
কিযে হচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে, হৃদয় আমার। 
কেঁদে কেদে উঠছে মন, বাঁচি না রে আর।। ১৬ 
কিবা! কব, -- জানিয়াছি বাচিব না আর! 
বিরহঙ্কালহি প্রাণ নাশিবে আমার ।1 ১৭ 


০ ডু হি 


সনি রে: সহিব কত, --- বিরহ যাতন। 

হব হত জানিয়াছি মনে এখন !। 

(প্রমিক প্রণয়-ধনে, জীবনের সাব গাপ, 
শ্লান কি বারি-বিহনে প্রাণোতি বাচে কখন লি 
শি'য়েছি জন্মের তরে দারুন জালা স্তরে 
হদয় সদা পিদরে মরি এখন )। (কে) 


মা পু কি 


ভাঙ্গা প্রেমে মনভাপ। 

'তবধ কথা শুনি, তখন তারামণি কয়। 
বর ভব! তোর তা তবে পরম মন্দ নয় ১৮ 
চিরকালটা সুখে গেছে, না হয় এখন । 
দিন কতকটা দুঃখ ভোগ করিছ এমন ।। ১৯ 
বনু কালের মাখামাখি, যাবার তাহা নয়। 
আবাব এসে জুটবে, তোর প্রেমে নাহি ভয়।। ২০ 
আমার কথা বলবো কিবা এমনি কপাল মন্দ। 
ছিবা রাতি আমার সঙ্গে করে মিছে ছন্দ ।। ২১ 
সোণার বরণ কালি দিদি! হয়েছে তার পাকে! 
ভাল কথা বললে পরে, মন্দ ভেবে থাকে ।। ২২ 
আর এক বিরহিণপী বলে বলিব কি আর বলো। 
আমায় সে যে ছেডে গেছে, 

মাস পাঁচ ছয় হলো।। ২৩ 
সরোবরের ঘাটে যদি কখন দেখা হয়। 
মুখে যাব বলে, কিন্তু কাজ্জে তাহা নয়।। ২৪ 

মজালেম জাতি কুল। 
লভা করিব ব'লে, শেষে হারাইলাম সূল।। ২৫ 


দেখছে শুনছে ঠেকছে 
লোক, তবু তো আলাপ করে! ২৬ 

তবে কার কপাল-গুণে, 

শতেকে মিলে এক জন। 
চিরকালটা কাটায় সুখে, করে না অনা মন।। ২৭ 
যদি নারীর সহিত প্রেম থাকে, 

খাওয়ায় ছানা ক্ষীর । 
সেটা শুধু আলাপ নয়, পেটটালা ফিকির! ২৮ 
দিয়ে টাকাকডি কত বুড়ী, বশ ক'রে রাখে ।। 
প্রম নয় সে, তাতে কেবল 

কীর্তি একটা থাকে।। ২৯ 
বায়েস হ'লে, প্রেম রাখা কার বা বাশের সাধ্ি। 
(সট! কেবল জেনো বুন! 

ভাঙ্গা হাটের বাদা।। ৩০ 


প্রেমিক পুরুষের পরিচয়। 
আর এক ধনী কহিতেছে, - 

আলাপের রীতি তোরা গুনতে চাস যদি। 
প্রমকে পরশ-তুলা গণি, 

পুরুষ মেলে যদি! ৩১ 
নয়নে নয়ন মিশায়ে, সদা নিকটে রবে! 
ভালবাসা মাখাইয়া, সকল কথা ক'বে।। ৩২ 
পরিজনদের ভাববে পর. ঘরকে দেখবে বন। 
তালবাসবে - এক ব্রন্দ ব্ন্দাণ্ডে যেমন ৩৩ 
এমন প্রেমের প্রেমিক হ'লে, তবে প্রেম হয়। 
বলিতি কি, প্রেমিক পুরুষ সকলে কি হয় ? ৩৪ 
মনের মতন মেল! তার শতকে যদি ঘটে ।। 
তার সঙ্গে করলে আলাপ, কখন না চটে ।। ৩? 
তার কাছেতে করলে মান, মানে মান থাকে । 
প্রাণ-তুল্য ভাবে তাকে, 

প্রাণ দিয়ে প্রাণ রাখে।। ৩৬ 
কয়, মিষ্টি কথা, দৃষ্টি মাত্রে সুজন যে জন হয়। 
তার কাছেতে তুচ্ছ করি, বিরহের ভয়।। ৩৭ 
সে বয়স হলেও যায় না ফেলে, 

করে না ছান়্াছাড়ি। .. 


বিরহ ৫৯১ 


যত প্রেমের বয়স বাড়ে, -- তত বাড়াবাড়ি ।। ৩৮ 
অরসকের সঙ্গে প্রেম চিরদিন না থাকে। 


দাড়ায় সে ফাকে ।। ৩৯ 
পোড়াকপালে পুড়িয়ে মারে আর বলিব কি! 
এমন প্রেমের বীতের মুখে, 

আগুন জ্বেলে দি।। ৪০ 
শঠের সঙ্গে করলে আলাপ সুখা হয় না মন! 
পশ্ডাতে কি যত জানে বতু (কমন ধন? ৪১ 
অমুলা রতন-হয় নারীর জীবন। 
রূসিকে ত্যজিতে তাহা পাবে না কখন।। ৪২ 
(প্রম বস্ত প্রেমাধীন, - সঁপিতে হয় পরে! 
বসিকের শেষ বলি, 

যে।শষ প্রাখাত পাবে ৪৩ 
সকলে কি বুঝিতে পারে, আলাপের কি কম্ম? 
বিচ্ছেদকে ছেদ করিলে, 

থাকে আলাপের ধন্মা। ৪৪ 


যে জানে প্রণয়ের কর্ম, সে অধর্মথ করে না। 
রতু বলি যতু করে, যৌবন গেলেও ছাড়ে না।। 
আছে বিধাতার সৃষ্টি, সৃষ্টির উপর অনাসৃষ্টি, 
যার যাতে লাগে মিষ্টি, 
তিতো মিষ্টি সে বুঝে না।। 

কেন কও কটু ভাষা, পরস্পর সমান দশা, 
হ'লে পর মনটি কসা, 

প্রাণটা দিলে্ড আর ফেরে না ।1 (৭) 

সতী-অসতী চারি যুগেই আছে। 

সভা ব্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চতুষ্টয়! 
দেখ চেয়ে, সকল নারী সতী কিছু নয়।। ৪৫ 
সত্তী ও অসত্তী দুই হয় দরশন। 
রকম স্কম কত আছে পুরাণে লিখন ।। ৪৬ 
অস্থিকা আর অস্থালিকা ব্যাসের কৃপায় । 
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ড আর বিদুরকে পায় ।। ৪৭ 


৫৯২ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


ববি ধন বায়ু আর বাসারে সেবিয়া :। ৪৮ 
চারি প্র পেয়ে তিনি হলেন পরবতী! 
গঙ্থিসীকৃমারে মিবিলেন মা সতী) ৯৯ 
দৃর্টা পৃ হলো তার তাহাধ কৃপায় । 
নকুল আর সহদেশ বিদিত পরায়।। 65 
তহনদা বাসবে সেরী পাষাণ হইল! 
হ্বীরামের পদ স্পর্শে হ দেহ লতি |: 2১ 
অপ্সাণন্ধা যথা কন্যা বিদিত ধরায়। 
মুনির কৃপায় পুর বেদর্যাসে পায়।। 7২ 
অস্তনা কেশরীপতথী সেবি সয়ারণে। 
ণুমানে লা পর ভাশার কারণে €ত 
রাবণ নিধন হ'লে অন্দোদবা সতী 
শাক ভাজি শ্রিভীষণে পাইলেন পতি ।। ৫8 
বাকীব বনিত! তারা নাঙ্গীর নিধনে । 
সুর়ীবে পার্টিল পতি, তেবে দেখ মলে! ৪ 
কত আর কব, -- আটে বিস্তর এমন। 
জারী শান্তনুরাজে করিল বরণ; ৬ 
ঠার পর ভীছ্যাদের খাত লরাতালে। 
ভারাতি তাহারে দেখ বাঙ্গাপত বলো) 7৭ 
দেধভাদিগের বেলা, জীলা বলে ঢাকে! 
আমাদর পক্ষ কেবল পাপ লেখা থাক । 2 
যাবা সব সতী সন পুল হলেন পরিচিত। 
নাম নিল ভাহাদের পাপ তিরোহিত : 12৯ 
কৃল কলাক্ষিশী, ভাই । আমর! ধরায়। 
ম'লেও অঙগীম ছাখ হইবে তথায় ।। ৬০ 
তান প্রেম কৰি পেলেন সতি নাম । 
অনায়াসে লভিলেন ধন অর্থ কাম।। ৬১ 
আমাদের এপ্রামে ভাই যস্বণা অপার । 
সাহে না সহে না প্রাণে, একি বলিব আর ৬২ 
জম ভানানা ছিব না জের লা 
প্রাণ তো বাছে না। 

ধাকিটি ধাকিটি বাজিছে বে ভাল, 

একি হলো কাল, প্রাণ বাঁচে না।। 
শহিছে রে ধনী, ধহনি মুদ্গের বহন 


শুনিতে ভাজ; -- 
বাজছে পাবা ধাকৃট, 
হ্রেকুট ভ্রেকুট বাজছে তেলেনা ।। (গ) 


বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রেতত্ প্রেম। 


আলাম্পব ব্ীতি আছে নানা, 


হয় তো মাটি নয় তো সোগা, 

তাবামণির কথা শুনে পঞ্মমণি কয়। 
(প্রম করাকি সহজ, সেটা মুখের কথা নয় 1 ৬ত 
পরম [কাথা প্রেমিক কোথ! তাহা নাহি জানে । 
(প্রম [পরম করে কেবল, আপনি মরে প্রাণে 1৬৪ 
বিশ্র্চ ও প্রেতাত, প্রেম আছে দুই প্রকার। 
যে যেমন প্রেমিক পায় তেমনি ফল তার! ৬৫ 
কেহ প্রেম করে সখ হণে শিয়া রহে। 
কেহ উপসাগে পড়ি, সব্র্বকাল দাহ; ৬৬ 
'মাক্ষ প্রণয়েল পাথ যায় যেই জন। 
অপাযাসে পাশ, ঘোর ভাবির বক্ষন 11৬৭ 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুব্বর্গ পায় 
22 প্রণয়ে জালে ভবে আসা পুরে যায় 2 ৬৮ 
যে প্রণয়ে ধ্রুব শিশু নিয়ে ঘোর বান। 
বৃদ্ধকাট। 'পলে পদ্যাপলাশ -লোচাল ।। ৬৪ 
হিরণাকশিপু- পর প্রহলাদ শ্লীমান ! 
ফ'র প্রেমে করিলেন হরি গরল পান! ৭০ 
সে প্রমেতি মঙ্জা আছে, পদ্মা জানি মনে। 
পরের কাটিয়া মুণ্ড, দিলেন ব্রাহ্মণে !। ৭১ 
মোক্ষ -প্রণ্যয়র শুণ একাপ সকলি। 
(প্রতাত প্রেমের কথা শুন তবে বলি।। ৭২ 
থাকে সর্বক্ষণ সপ্রিকটে, চক্ষের আড করে না, 
অদর্শানে অসীম দুঃখ, -. 

কিছুই সুখ ততো ঘটে না।। ৭৩ 
বিচ্ছেদ ছেদন করে প্রণয়ের মূল 
সবর্ধদা চঞ্চল মন বিরহে ব্যাকুল ।। ৭৪ 
কতাশন নামেতে আগ্মি. --- প্রন্ুরিত হয়। 
নিশ্মাস পবন তায়, ঘন ঘন বয়।। ৭৫ 
মন-পতঙ্গ পৃড়ে মরে অনল-শিখাতে : 


ধৈর্যা-শাস্তি-নিবৃত্বি পলায় তফাতে।। ৭৬ 
অধৈর্যা-উত্তাপে মন পোড়ায় অনলে। 
তাকে নিবাইতে নাহি পারে নয়নের জলে।। ৭৭ 
গলো। এ প্রণয়ে কতজন পোডে দেখতে পাই 
কেবল অপমান-কলঙ্ক থাকে, 

আলাপ -- পোড়া ছাই ।। ৭৮ 


ফকা প্রেমের পরিচয়। 

বিশুদ্ধ ও প্রেতত্রে প্রেম শুনিলে সকলি। 
অতঃপর ফকা প্রেম শুন তবে বলি! । ৭৯ 
ফুক্য প্রেম ফক্ধিকারি. সকল প্রেমের ওঁচা। 
তায়, আগাগোড়া পোকার টাটি, 

কিছুই নহে সীচা।। ৮৩ 
বেচে বাড়ীর পাটা কত বেটা ফকা প্রণয় কবে। 
(বডায, খিচুড়ি মেরে বেশার দ্বারে, 

(জাতির দফা সারে ।1 ৮১ 
তাদের, বাবুয়ানা, কি কারখানা, 

ধোবার কাপড় নায়ে! 
কেবল, তিলকাক্জানে, রাত্রি কাটান, 

ছেড়া চেটায় শুয়ে ।। ৮২ 
থাকে, হাটে পাড়ে পত্বা ছেডে, 

সদাই খুসি দিল! 
জলপানের বরাঙ্দ কেবল, 





মরি কি বাবুশিরি, দিয়ে ঠোটে শিরি, 2 
বেডিয়ে বেড়ান । 

আবাল শিক্ষে, কারেন ভিক্ষে, 

পরের খেয়ে দিনটা কাটান !। 
প্রাণি, রেখা, গাজা গুলি, 

ইয়ার জুটে কতকগুলি, 

হুট ব'লে দেয় গাজ্জায় টান। 
প'ড়ে থাকে বেশ্যার বাড়ী, 

হয়ে তাদের আজ্জাকারী, 


দাশরখ্ি-৭৫ 


বিরহ 


৫8৯৩ 


হ'লে তাদের মনটি ভারী, -- 
হ্কোটী কন্ধেটা পানটী যোগান (ঘি) 
প্রেম-কাঙ্গালিনী কামিনীগণের বন-গমন। 
পদ্মুমরি বলে দিদি। কি বলিব আর। 
প্রেতত্ব বিশুদ্ধ প্রেম ব'ললেম দই প্রকার ।। ৮৪ 
যার যেমন ভাগা, তার তেমনি প্রেম ফলে! 
কালের দোষে প্রেতত্বেই অনেক লোক চলে ।। ৮? 
প্রেতত প্রেমেতে দিদি। কিছু নাই সন্দ। 
স্ত্রী পরুষ উভয়ের পরে হয় মন্দ।1 ৮৬ 
আমরা সেই প্রেতত্ব প্রেমের পথে শিয়া! 
অসহ্য যাতনা সহি হৃদয়ে ধরিয়া ।। ৮৭ 
কুল গেছে, মান শেছে, কিছু নাহি আব। 
জঠরের জ্বালা আছে ভাবনা অপার ।। ৮৮ 
ইহালোকের যত জ্তরালা বললেম তোর কাছে। 
পরলোকে লোহার ডাগু! যমের বাড়ী আছে।। ৮৯ 
অগ্নিতুল৷ তপ্ত তৈল, অঙ্গে দিয়া ঢেলে। 
বিষ্টা-কৃমিপূর্ণ নরক-কুণ্চে দিবে ফেলে ।। ৯০ 
মস্তক তুলিলে, মুণ্ডর মারিবে এমন। 
দুর্দশার সীমা আর, রবে না তঙখন।। ৯১ 
আমার যুক্তি শুনিস যদি, শেষটা ভাল হাবে। 
করিব বিশুদ্ধ প্রেম, বনে শিয়া সবে।। ৯২ 
আর এক নারী হোস কয়, 
তোদের ৫ সব কর্ম নয়, 
প্রমের সাধন করতে হ'লে বনে যেতে হয়। 
কেউ বলিছে, -- আমার মতে, 
বনে কেন হবে যেত? 
দিদির মতন বিধি আমার নয় ।। ৯৩ 


| জদয় হইবে অতি রমা তপোবন। 


হইবে লাবণা তায় কুটার বন্ধন ।। «8 
হায়া লঙ্জ' ধিকার, চেলাগণ সাথে। 
কলকম্কের কমগুলু করিব সর হাতে) ৯৫? 
বেণী কটা, হবে জট, মাখালে বিভৃতি। 
সান্তাপ হইবে যেন, কেশব ভারতী ।) ৯৬ 


কথা শুনে সকলের ভক্কি জন্মে শেষ। 


সকালেতে উঠিল ব'লে বেশ বেশ বেশ ৯৭ 


৪8৯৪ 


সকালেতে একা হয়ে, বলে প্রবেশিল। 

নদে আপার কবে নিমাই যেন সনস্যাসে চলিল।: ৯৮ 
প্রথামে প্রণয়-রুতৈ যায় বিরহিী। 

এক পুরুষ এলো তথা হয়ে রাহাদানি || ৯৯ 


খন বিরহিগী জিজ্াসিল, কে তুমি হে বল বল, 
আমি ভোমার পরিচয় চা! 
সে বাগে মামি লম্পট, পরের খেয়ে চম্পট, -- 
করি আমি, নাম ধাম কিছুই সির নাই।। ১০৭ 
মুখে করি হয হট, জলপপান আমার বিষকুট, 
পায়েতে ইংরাজী বৃ, 
বাকের গায়ে দিয়ে বেড় খোচা 
কথা কই সব জঙ্থা লন্মা, ঠাকুর ঘরে খাই বস্তা, 
সন্ধ্যা আহিক অবস্তা, গলায় পিতের গোছা ।। ১০১ 
অপবায়ে বিভরণ, অবাশা সবর্ধদা মন, 
তাতেই অথ বিতরণ, ধার্ম নাই এক কীচ্চা। 
খানে সেখানে যাই, 
ফোতিল বিচার কোথাও নাহি, 
হাসামূখে অন্প খি, বলে থাকি, 7 আচ্ছা !। ১০২ 
শাধরারে দেই গালি, ঘরেতে নাহিক চা্গি, 
স্দ্টি নবাবী চাবি, পরি কালা পাড় ধৃতী। 
সদাই আমার দেল খুসি, মদে গেল কোশা-কুশী, 
ঠিকে যথা তথা অয় লুসি, লম্পট খেয়াতি 1) ১০৩ 
শুনি জম্পটের বারী, সহাসা বছনে লী, 
বলে তোমায় পেলাম পরিচায়। 
ধসে কর আশীবর্ধাদ, ঘটে না যেন কোন প্রমাদ 
যেল আমারি তযাণ সিদ্ধ হয়: ১০৪ 


ভক্তি ভাব কর কত, যেন ভক্ত ভদগীবথ, -. 
করেছিল গাজা আরাধন। 
তখন কমলা বিমলা সরলা টানা, 
আরস্তিল পক্ষাতব্পা, 
[প্রতাপ তাপিত ভ্রিদ্ুবন।। ১০৭ 





দশিরখি রায়ের পাঁচালী 


দ্রালিয় সম্তাপানল, ধ্যানে চিন্তে চিত্তানল, 
কি কহিব তার বিবরণ।। ১০৬ 
ব্যাকুল মেথেতে ভীতু, পাইয়ে বসম্ত-ঝতু, 
তাহে ধনী নাহি থাকে ঘরে। 
নেত্র বারি অবলম্ব, মহাশীতে জলস্তস্ত, 
হেন তপ তপোবনে করে ।। ১০৭ 
তপস্থিশীর তপের তাপে, শমন পবন কাপে, 
খতু-রাজার সিংহাসন নাডে। 
বসস্ত ভূপতি কান দেখ দেখি হে মদল। 
বলেতে তপসা কেবা করে? ১০৮ 
একবার ত্রেতা যুদে নিষাদ পুত্র তপ আরস্তিল 
রাম রাজ্জো বিপ্র-সুত অকালে মিল 1; ১০৯ 
কোকিল ভ্রমর আদি মলয় পবন। 


(বিরহিণার নিকাটিতে করিল গমন |: ১১০ 


তেজঃপঞ্জ নিরহিণী দেখে মনে ভয় পায় 
বসনস্তুর সেনাগণ পলহিয়া যায়। ১১১ 


বিরহিণী রমলীর নবন্ধীপ যাত্রা । 
দুখে দুটি চক্ষে জল, কবিতিচ্ছে ছল ছল, 
মানোদুঃন্খ আছে মৌন-ভাবে। 
এক প্রধাণা এসে তথা, 
বলে, -- আয় গো। গেলি কোথা? 
অনেক দিনের পর দেখাটা হবে।। ১১২ 
এসো এসো বলে তারে, মুখে সমাদর কারে, 
পরে তারে কহে বিবরণ! 
সে বলে, তোর কিসে ভয়? 
জীশীরাঙগ আীশটীনন্দন।। ১১৩ 
শুনিয়া প্রধীণার উক্তি, জন্মাইল হরি -ভক্তি, 
প্রেম-ভুক্তি শুনতে বাসনা হলো । 


নাম হবে মোর প্রেম-বিলাসী, 
কিছ্বা হব বৌরমণি, শৌর নৌর বল।। ১১৪ 


ভিক্ষার একটা চুপড়ি কাখে, 


গায় দিয়ে নামাবলি, বেড়ায় লোকের গলি গলি 
গলাতে তিনকষ্ী মালা দিল।। ১১৫ 

তখন, ক্রমে হলেন উপনীত নবন্ধীপ ধামে। 

কোটিজন্মার্জিত পাপ ধ্বংস যার নামে ।। ১১৬ 

মহাপ্রভু দরশনে ভাবের উদয়। 

বলে, কৃপাময় প্রভু লীন-দয়াময়! ১১৭ 


নবন্ধীপে বধূর সহিত বিরহিণীর কথা, 
ও বধূকে বিরহিণীর ভ€সনা। 
তথা, ধনী পেলে আপনার বধূর দেখা, 
অঙ্গে গোপামাটি মাথা, 
লসে আছে কত বঙ্গে। 
পৃবের্বের ভাব সকলি গেছে, 
ভাবের ভাবুক জুটেছে কাছে, 
সারি সারি হরিনাম লিখেছে সব্বাঙ্গে!! ১১৮ 


বসেছে (প্রমভক্তি খুলে, 
কেলি কদর্থ তরু মুলে, 
(প্রমষ্ঠাদ নামে হয়োছে আখড়াধারী। 


“দে তার ভক্তিভাব, প্রেমমণির পুর্কভাব,। -- 
উদ্দাপন হল ত্বরা করি।। ১১৯ 
প্রেমমণি কয়, কেহে তুমি ? 
ভশুযোগী দেখছি আমি, 
পণুশ্রম কেন মিছে করিছ! 
কালনেমির মতন আকার, 


বোধ হয় -- তেমনি প্রকার, 


মানে মনে লঙ্কা ভাগ করছ।। ১২০ 
কপট ভক্তির কম্ম নয়, রিপু-জয় ক'রতে হয়, 
সাধনা কি অমনি হয়, 4 

শুধু শুধু কোমরে দিলে কপি? 
বৃক্ষ নইলে ফল ফলে না. 

শুকনো ডাঙায় তরী চললে না, 

জলে কখন শিলে ভাসে না! 

হরি মেলে না আপনি ।। ১২১ 
শুনশুন ওহে বৈরাশী! 

হ'তে পার যদি সর্ধত্যানী, 


বিরহ ৫৯৫ 


বিবেক জন্মিলে ভ্বালা চুকষে। 
শিং ভেঙ্গে কি বুড়ো এঁড়ে! 
বাছুরের পালে ঢুকবে ₹ ১২২ 
সাধুর অধরামৃত খাও হে! 
না জেনে ভজনের গোড়া, 
হয়ে বসেছ মস্ত গোঁড়া, 
ক্ষমতা নাই ধরাতে টোড়া, 
বোড়া ধরতে চাও হে! ১২৩ 
যায় নাই তোমার দুষ্ট বুদ্ধি, 
কিসে হবে সে অঙ্গশুদি! 
ভূতশুদ্ধি ভূতে কি করতে পারে? 


যোগে-যোশে হয় না যাগ, 
কাটে না পাষাণ ভোতা কুঁড়লের ধারে ।। ১২৪ 
কদ্দিন [যাগ-শািক্ষের শুরু, 
কে তোমার প্রেমদাতা গুরু ? 
অটল শ্রিহারী পটোল, -- গুরু কে হে? 
সেবা দাসী কটি আছে? 
তারা কেন নহি হে কাছে? 
এ ভবের ভাবে মজজেছ যে হা) ১২? 
যা হক সেজেছ ভাল সুষ্ঠারর্টা, 
রাম রাম রাম! -- যেন পাকা জামটা, 
তেক দখে যে ভেক ভেকিয়ে উঠছে। 
বলিছ, কোথা শৌরহরি! 
ভাবের বালইি লয়ে মরি! 
নেড়ী-নেড়া যে কত এসে যুটছে! ১২৬ 
কত দিন হয়েছ ভুমি? 
চৈতন্য তোমারে বুঝি দিয়েছেন চৈতনা? 
তযজ্য ক'রে গৃহবাসে, 
করে এসেছ সঙ্স্যাদে? 
হরি-নামে বিশ্বাস হ'লে হবে ধন্য ।। ১২৭ 


৫৯৬ দাশরথি রায়ের পাঁচালী 


বঙ্গ হে! কার ভাবে, কি ভাবের অন্ডাবে, 
এ াবেতে, কবে হ'লে মত। 

কে তব প্রেমদাতা, কও হে সতা কথা, 
তত্-কখধার কোথায় পেলে হে তাবু! 
তাইতে হ'লে ধনা, জল্যাস্তরের পুণা, 
তোমার ছি হে, -- 

তাইতে গৌর-প্রেম তুমি হ'লে প্রাপ্ু।। (ডি) 


কিডজ ঞ্চ 


বধূর সহিত বিরহির্ীর কোম্দল। 
তখন লক্ষ্জা পেয়ে কয় বৈরাশী 
আবার মরতে এসেছে মানী, 
যার জ্বালাতে হয়েছি দেশাস্তরী। 
ভেক লয়ে ভেকধারী হলাম, 
আবার তাকেই জুটিয়ে দিলেন হবি ।। ১২৮ 
কোথা হতে ঘটিল রোগ, হয়োছিল বড় সুযোগ, 
তষ্গী ক'রে াঙ্জিতে যোগ, মাগী আবার এল্ো, 
যার জলাতে হই বৈরাগী, 
শৌরপ্রেমের অনুবানী, 
আবার এসে যুটিল মাগী, 
আরে মলো মলো।। ১২৯ 
বৈষ্রী কয়, ও বৈরাণী। 
তমি তো ধড বদরাণী! 
বিরাখ নইলে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না। 
পড়িতে হয় ভাগবত,-- বাখ্যা করে তাবৎ, 
পঞ্িতেরা ভাষা-কথা কয় না।। ১৩০ 
জানি তোমার যত গুণ. বিদ্যাতি যত নিপুণ, 
খুলে বললে বাকী কিন্তু রয় না? 
তোমাৰ যত পাণ্ডিত্য, আমি জানি সকল তত, 
উচিত বললে গায় তোমার সয় না।। ১৩১ 
আছে কেবল কথার আঁটুনি, 
লা ডোঙ্গা নাই সুধূই পাটুনি, 
বসে বসে কৃকাটুনি, গঞ্জে গগন ফাটে। 
তোমার, বিদা বুদ্ধি আছে জানা, 
ক অক্ষর খুজে ষেলে না. -. 
ভূবুরি নামালে পেটে ।। ১৩২ 


শুনি বৈরাণী করে উদ, 
বলে, বলিসনে কথা দূষা, 
নইলে দণ্ড দিব তোয় এক্ষণে । 
জানি তোদের নারীর রীত, 
সকল কর্মে বিপরীত, 
বিপদ ঘটে নারীর সভ্ঘটনে 1 ১৩৩ 
নানীর জন্যে দশানন, সবংশেতে নিধন, 
সবর্নাশ নারী হ'তে ঘটে! 
সহ্রলোচন হইল ইন্দ্র, নারী হতে কলম্কী চন্দ্র 
নারী হইতে বন্ধু-বাদ্ধব চটে।। ১৩৪ 
নারীর জনো পাণ্ড মরে, 
নারীতে সকল পুণ্য হরে, 
নারী হ'তে হয় নরকেতে বাস। 
নারীর জন্যে কুরুবংশ, সবংশেতে নিবর্যংশ, 
নারী হ'তে ঘটে সবর্বনাশ।। ১৩৫ 
বৈষ্ঃবী বলে, সইতে নারি ! 
নারী হ'তে উপকারী, ₹- 
বল দেখি _- কে আছে এ ভারতে ? 
নারী হ'তে সত্যবান, মরে পায় প্রাণ দান, 
সাবিত্রী সতী বলে ত্রিজগতে।। ১৩৬ 
যার হয় পূর্ণ গ্রহ, নারী শুন্য তারি গৃহ, 
নারী নইলে কোন কম্মসুত্র, যে সত্রেতে জন্মে পুত্র 
পুত্র নইলে জলপিণ্ড পায় না। ১৩৭ 
পতি যদি পাপ করে, নারী যদি সহমৃতা মরে, 
পাপ তাপ সকল হরে, শ,গাসে হয় মুক্তি। 
শাক্ত ভিন্ন ভীর্ণ তনু.-_মহাদেবের উক্তি।। ১৩৮ 
সকলি হয় শবাকার, শক্তি যদি শক্তি হরে।। 
আছে এই ভবের উক্তি, 
শক্তি ভি হয় না মুক্তি, 
সাদরে সাধক বাক্তি, শক্তি উপাসনা করে।। 
শক্তি হয় সব্ধ ভজনের মূল, 
হরি তার প্রতি হ'ন সানুকুল, 
শক্তি প্রতিকূল হ'লে, দুই কূল যায় রে; _- 
হরি থাকেন তার অস্তরের অন্তরে ।। (চ) 


হট ছু হী 





বৈরাঙগীবেশী বধূর লাঞ্ছনা। 
এইরূপেতে দুই জনাতে, লেগে গেল ঝগড়া । 
বৈরাগী বলে, হরি-ভজনে 'হ'ল আমার বাগড়া।। ১৩৯ 
শুনেছি, এক মর্ম কথা -- আছে ধঙ্মনীতি। 
অশুত কাল-হরণ জন্য, পলাবে শীঘ্বগতি ।। ১৪০ 
হরি ব'লে যাত্রী করতে পড়ে গেল বাধা! 
বলে, যে না মানে খনার বচন 
সেই বেটা বড় গাধা ।। ১৪১ 
হ'ল একে আর গ্রহ বিগুণ, রক্ষে পাই কিসে? 
অমৃত পান করতে এসে, 
জলে মলাম বিষে) ১৪২ 
আছেন এইরাপেভে অটল-বিহারী 
পটল তুলিবার আশে! 
এমন সময়ে গৌরমণি, 
তার টিকি ধরলে এসে ।। ১৪৩ 
দিলে না দিলে না, আমায় ভজিতে গৌরাঙ্গে। 
মরি কিবা রূপ! যার নাই স্বরাপ, 
সনাতন ডুবেছে বাপসাগর -তরঙ্গে।। 
একবার যে দেখেছে মোর শ্রাচিতনা, 
অমনি হয় চৈতনা, 
অচৈতন্য দূরে যায় ভার তখনি, 
আহা, কিবা মূর্তি মহা প্রভু, 
দেখি নাই নয়নে কভু, 
পরশেতে ধনা হ'ল ধরণী, 2 
শৌরহরি নাম, -- জীবের পরিণাম, 
হক দাশরথির, -- মতি গতি 
গৌরাঙ্গ -প্রসঙ্গে (ছ) 
কে তোমাকে নাও নাও করাছে? 
কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ ভুলে কাদছে কার কটা ছেলে, 
খেতে পরতে দাও বলে, __ 
কে তোর পায়ে ধরছে? ১৪৪ 


€৯৭ 


শৌরমণি কয়, দাড়া দাঁড়া, ঘুচাব প্রেমভক্তিপড়া, 
ব'লে কথা কড়া কড়া, কোথা যাবি বৈরাগী 
তুই, আমার সঙ্গে করিস জোর, 
তুই রে আসল মাশুল-চোব, 
ধরেছি তোকে, করেছি আমি দাণী।। ১৪৫ 
চুরি দাচ্গা নালিশে, এখনি ধরিবে পুলিশে, 5 
গোটা দুই জাল সাজিয়ে শেষে, 
বধু।' তোমাকে বন্দুয়ান খাটাব। 
করিস যদি বাড়াবাড়ি, তবে দিব হরিণবাড়ী, 
না হয় তো পুলি-পোলাও পাঠাঝ।। ১৪৬ 
না করতে মোকচ্গমা, করিস যদি রাজীনামা, 
আমার কাছে আগে হও রে রাজী। 
তবে চল যাই মোক্তাবের কাছে, 
এখন আমার এক্তার আছে, 
কিশ্তু না "গালে পর. পেচি লাগিবে আজি ।। ১৪৭ 


ছক 


7] শোনরে পাষণ্ড ভণ্ড কনকিগুইান বৈরাগী ।। 


পম্প) বেশে এসে এখন 
চন্প দাও হায়ে বিলাগী।। 
জেনেছি তোদের রীতি, 
দম দিয়ে মজিয়ে সতী, 
সবর্ধস্ব হাত কারে শেষে 
বলিস "তুই ভাল নোস মালা? 
[সবাদাসার থাকিতে রস, 
প'ড়ে থাকিস ক'রে পরশ, 
তখন কথা সদাই সরস, 
পৌরুষ পাবার পাশি: ০ 
এখন তাতে নব উদ্গা, 
তাতেই মানে হাচ্ছে শঙ্গা, 
নগরে বাজায়ে ডক্কা, 
তাড়িয়ে দেব ক'রে দারা) (ভ) 


বিরহ অধ্যায় সমাপ্ত 


৫%৮ 


কলি-রাজার উপাখ্যান। 


ঘুগের ম্যে কলিযুগ অধম। 
এক বঙ্গিয়ে এক স্বানে। 
দৃষ্টান্ত ভাবে হর্ষ মনে ।। ১ 
তারা্টাদ গোরাচাদ, রামষ্ঠাদ নিমচাদ, 
রাগ গুণ চারির সমভাব। 
মনে নাই ভেদাভেদ, প্রাণ এক-_-দেহ অভেদ, 
সভা ভবা সরস স্বভাব ১ 
দোখন সব নানা দবশন, 
রসের প্রমাপ,--ষড় দরশন, 
একাসনে বসিয়া কতয়। 
কহিতে কহিতে কথা, রামাদ কয় একটি কথা, 
শীমাংসা করহ মহাশয় ৩ 
সত্য ব্রেতা দ্বাপর কলি, অবগত আছে সকলি, 
পূর্ব নিয়ম যা সকলি, এবারে গিয়াছে। 
কেউ নাট আর সতাবাদী, 
ধরে কম! প্রতিবাদী, 
সবর্ধবাদিসম্মত হয়েছে।। ৪ 
দেখ, যুগের মধো অধম কলি, 
তই,--অধম কার্যো রত সকলি, 
সব্র্ধগা বলেন, সকলি,--কালমাহাস্ো কবে। 
দেখ ক'রে অনুমান, কলির মাহাস্থা- প্রমাণ, 
দষ্টাত্ত-বচন সকল ধরে ।। ৫ 
দেখ, চোরের পুর হয় কি সাধু? 
শিমুলে কি জন্মে মধু? 
সুধা কখন উঠে সাপের মুখে? 
বেশার কনো কি সতী হয়? 
কুকুরের গর্ভে কি জন্মে হয়? 
আমর ফলে কি বাবলার বৃক্ষে ৷ ৬ 
ছুঁচার মাথায় জাখ্ম মতি ? 
বাঁশে হয় কি চন্দন উৎপত্তি? 
বৈষাব হয় কি বনের পুত্র? 
খড়ি উড়ে কি অঙ্গার বার্যে, 


যুটে বন্ধু চারি জনে, 





চিনি হয় কি দিষের রসে? 


| শেয়াকুল গাছে গোলাপ ফুটেছে কুত্র? ৭ 


ক্ষেত্র-গুণে শস্য-উৎপত্তি, 
ংশ-গুণে সন্তানের গতি, 
তেমনি যুগের গুণে সকলের গতি,_ 
দেখ সকলে। 
সদ! পরের কুচ্ছ গায়, অবলার মন যোগায়, 
দৃষ্ট হয় না ইষ্টদেবে ভুলে ।। ৮ 


সতা বললে এখনি হাবে বেজ্জার। 
অনিতোতে মত সদা, চিত্ত আছে সবাকার । 

চেষ্টা নাই আর সাধুসঙ্গ, 

কেবল নারীর গুণ-প্রসঙ্গ, 

সবর্বদা হয় অঙ্গ ভগ, 

দেখছি বর্গ এ মজার 1 (ক) 

কলিযুগে সকলেই স্ত্রীর বাধা। 

শুনি কথা রাম্টাদের মুখে, 

নিমাদ কয় হাসামুখে, 

কলির দোষটা ব্যাখা করিলে ভাল। 
কলিযুগ সব যুগের অধম, কলির নর নরাধম, 

কলির দোষ এত কিসে বল? ৯ 

দেখ সতা ব্রেতা দবাপরযুগে, 

মুনি ধষি সব ব'সে যোগে 

করিয়ে তাহা ইষ্ট আরাধন। 
আছে প্রমাণ বেদে তার, দয়া হয় না অবতার, 

সহুত্র বর্ষে হয় যা সাধন।1 ১০ 

তিন দিনে বাকসিন্ধ হন, 

হন সিদ্ধ গুটিকা-নায়িকা-পিশাচে | 

একরাহ্ে বেতাল-সিচ্ধ হয়োছে।। ১১ 

শুনে রামঠাদ কয়, --- মিথ্যা নয়, 

যা কহিলে মলে লয়. 


কলি-বান্ধার উপাখ্যান। 


অন্য বড় গণ্য নয়, নায়িকে পিশাচেই বেশী। 
দেখ, কলিতে বা নাই কে, সিদ্ধ হতে নায়িকে, 
পিশাচ সিদ্ধ হলো সকল দেশই।। ১২ 
তা যদি বল আমাকেই,_ 
সিদ্ধ হলো কেমনে, 
বিচার ক'রে দেখ মনে মনে, 
নায়িকে বিনায়িকে জগতে । 
তাতেই ভাই! সকলে মুগ্ধ, 
বাল্য যুব, কিবা বৃদ্ধ,__ 
প্রায় বাধা সকলেই তাতে | ১৩ 
ভুলে যায় সবে আত্মতত্র, 
মাগ হয়েছেন বর্গ পদাথ, 
মাগর গুণ-বধর্ণন যথা-তথা। 
কারো হাতে খেয়ে পান না সুখ, 
মেণের যদি দোকখন অসুখ, 
কোণে বসে কাদেন ধ'রে মাথা ।। ১৪ 
আর দেখ, পদে পদে সব গুটিকাসিদ্ধ, 
হ'য়ে আপনার নালে আপনারা বন্ধ, 


ভেবে দেখ গুটিকাসিন্ধ, 
সকল লোকেই হয়েছে! 
রামষ্ঠাদের কথা শুনি. 


নিমষ্ঠাদ কয়,--ও কথা কি শুনি? 

এতি কলির দোষটা কিসে আছে? ১৫ 

বললে, ভার্য্যা-রত এই ভারতে, 

শ্রবণ করেছ ভারতে, 

রামায়ণে লেখা বাশ্মীকি মুনির : 
সুরাসুর আদি কিন্নর, 

কে না বাধ্য আছে রমণীর? ১৬ 


রা ্ চে 


চিরদিন ভার্যের অধীন, 

দেখছি শুনছি এই ভারতে। 
আছে রাষ্ট্র, সুস্পষ্ট লেখা রামায়ণ-ভারতে ।। 
ভা্গীর খীকে ধরি, স্থান দিয়েছেন মস্তকেতে।। (খ) 


কলিবুগে অনেকেই ঘোর বেশ্যাসক্ত। 
শুনে রামচাদ কয়, একি কথা! 
এ কথার যোগ্য ও কথা।_ 


গন্ধাবর্ব কি নর-বানর, 


৫৯৯ 


কোথাও তো শুনিনে আমি ভাই! 
এ কথার নয় ও তুলনা, 
ওসব কথা আর তুল না, 
সে তুলনার তুলনা নাই।। ১৭ 
কেমনে বললে গঙ্গাধরে,--- 
অস্তকেতে গঙ্গা ধরে, 
হৃদয়ে আদরে ধরে, যে নারীর পদ। 
তুলনা তার দিতে নারি, 
সেই ভবের নারী,--ভবের সম্পদ।। ১৮ 
বললে, দশরথ নারীর কথায়, 
বনে দিলেন জগতপিতায়, 
এ কথা ত গ্রাহ্া হয় না মনে। 
সুর নর করিতে নিস্তার, 
তারকব্রক্ষ রাম-অধতার ,-- 
হয়েছিলেন বধিতে রাবণে || ১৯ 
শুনে নীরব নিমঠাদ, পুন হোসে রামষাদ,--. 
বলে, ভাই। কর আর শ্রবণ। 
গুটিকা নায়িকা সিদ্ধির কথা, 
শুনলে তো সব বিশেষ কথা, 
পিশাচ সিদ্ধ দেখ সে কেমন।। ২০ 
পৃবের্ব, পিশাচসিদ্ধ হতো যাবা, 
সবরধদা অগ্ুচি তারা, 
এসব পিশাচসিদ্ধ যারা হয়েছেন কলিতে। 
কিছুমাএ্র কষ্ট নাই, সে পিশাচ দৃষ্ট হ'তো নতি, 
এ পিশাচ কেন দেখ না ভাই! 
সাক্ষাতে সকলেতে।। ২১ 
 পিশাচ-সিদ্ধির যা আয়োজন, 
এ পিশাচাদের তহি প্রয়োজন, 
মদ্য মাংস মতস্যাদি সকল। 
সে পিশাচ ছাড়ালে ছাড়ান যায়, 
ছাড়ে না এ পিশাচ পেয়েছে যায়, 
ভেবে দেখ--আসল কি নকল।। ২২ 
আর দেখ কত মনের ভ্রম, 
ক'রে নানা পরিশ্রম, 
গুটিকা নায়িকায় সিচ্ধ না হয়ে! 
পঞ্চতত্তে হয়ে বিরত, পিশাচ হয়ে পিশাচে রত, 
তেমনি দেখ ভার্ধযাকে তাজিয়ে। ২৩ 
হ'য়ে উঠেছে রীত নীতি, 
পর-বণিতে মনোনীত, 


৬ পা, 


বারধনিতা তিল্ন হয় না বিহার । 

এ ব্যাপার বাড়াবাড়ি, মনে থাকে না ঘরবাড়ি, 
বাড়ের বাড়ী তৃপ্তিপূরর্ণক আহার ।। ২৪ 
মানে না গুরু পরোহিত, 

-সফারিনী ভাবে, হিতাহিত থাকে না জান। 
ভুলে পিতার শ্রাঙ্ধ তপণ্‌, 
বেশ্যচরণপে মন অপণ,-. 
করে কালযাপন হয়ে হতজান।। ২? 

গাহা হয় না কাশী গয়া, বেশ্যার পদ গঙ্গা গয়া, 
একবারেতে দফা গয়া, হয় জন্মের মত।। 
দেখ তইি বন্ধু সমত্ত, 
পঙ্ঘ না কিন জগাত সধঞ়্, 

(লাকোতি এত রত কি বিরতি ২৩ 


কী ঙ্ খা 


পারি কি লঞ্খণার কথা বলিতে! 
যে বাতার কলিতে, 
ত্যাজে সভা গুণবরতী, 
বতি.মতি খাব বণিতে 
মনের প্রামেতে আমণ ও পদে সঙা. 
প্রণয় থাকে না সমান, হও ধন প্রাণ মান, 
"কবল প্র পু শুনা পায়, 
গণিকা পাশোতি।। (৭) 
ও ঙ্ ছা 
তখন, শুনে হেসে শিমটাদ বাজে, 


আছে, বরং কলিকালে, কম ছেখতে পাই। 
হও হবে মনে বেজার, দোষ গুণ যাততে যায়, 
ভারতে প্রচার..--ভারতে শুনেছি ভাই; ২৭ 
ধঙধলে, কলির নর পাপী কেবল, 
দেখ এরা তত নয় প্রবল, 
সে বাল বলবান ছিলেন তারা । 
এবা তত বত নয় পর সাতে, 


কিন্বা বারবনিতে, 
যাতায়াত ধঙ্্তীত এব |) ২৮ 


দেখ সুষ্টি-কর্থা করেন সৃষ্টি, 


দাশয়ছি রায়ের পাঁচলী 


দৃষ্টি ক'রে কন্যাকে হলো মন 


এইত করলেন প্রজাপতি, 


আবার দেখ সুর পতি, 
গুরু -পত়ী করিলেন হরণ ।। ২৯ 
দেখ. শুনেছি সকলে জানি, 
গরুর শাপে সহ যোনি, 
হলো ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়দোষেতে। 
যার গুণ অতি পরাশর, সেই মুনি পরাশর, 
মদন-শর নাশিতি দিবসেতে।। ৩০ 
ক'রে, কু ঝটিতে অন্ধকার, 
করেন, অতস্যগন্ধা বলাতকার, 
ধঘাবরকন্যা তখনকার ,--- 
আমার মহাধষি বেদব্যাস, 
ভাবি যার বেদ-অভাস, 
ভাদ্রবধূু সহবাস, করালেন কেমন ভাই! ৩১ 
তখন সত্তীহ বা ছিল কে, বল দেখি ভূলোকে ? 


ইচ্ছা হ'লে ফেলত পাকে, 


যেখানে সেখানে যোভা। 
দিলেন, শুক্রাচার্যা শাপ যে অবধি, 

পরস্থী-হরণ সে অবধি. 
হয় নাই, প্রায় সেই অবধি, 

নিবারণ আছে কত।। ৩ 
আব, বেশা আছে সককালে, 
সে কালেই কি একালে, 

আমোদ করে খাকে। 


৮ 


তাদের কাছে সকলে, 
শুনে বামচাদ পুনরায় কয়, 
শুনেছি ভারতে ভারাতি কয়, 

সে তুলনার তুলা দিব কাকে ? ৩৩ 
তখনকার গণিকায়, এদের ঘরেগপি কায়, 
তাদের নামে শুদ্ধ কায়, হয় প্রাতংস্মরণে। 
এদের সঙ্গে সহবাস, করিলে নরকে বাস, 

কৃত্তিবাস-বচন প্রমালে।। ৩৪ 

বিরান 

কন্সিতে কি নিষেধ মানে? 

বচন-প্রমাণ গণে না মলে ।। [ও 

জান নাই ইতাকার, একি চমত্কার ! 

হ'লো একাকার সব সমানে ।। 

দেখে কেউ ভাবে না লঘু গুরু, 

সঙগা আপনি বলে, _-'আমি শুরু", 


কলি-বাজার উপাখ্যান। 


স্থান পান না মহাগুরু, 
শ্য্যা-গুরু-বিদযামানে ।। (ঘ) 


কলিরাজার পুত্র-পরিবার। 
পুনরায় রামঠাদ কয়-_চমতকার, 
দেখে শুনে জন্মে বিকার, 
সকলকার একচাল হয়েছে। 
ভদ্রের ঘুচায়ে আদর, আধানিকে পায় আদর, 
মুড়ি মোগ্া সমান দর---এক হাটে করেছে।। ৩৫ 
যার! ছিল সদর, তাদের করলে অন্দর, 
অন্দর সদর হ'য়ে গেল! 
দেখ না কেন তার সাক্ষী, 
"কাটে কোটে দিয়েছে সাক্ষী, 
এমনি মঞ্জার কারছে অক, 
সে মুখ কুলীন হলো।। ৩৬ 
যদি বল অসম্ভব, অসম্ভব সম্ভব, 
যে বংশে যে উদ্ভব, তার তেমনি মান। 
এখন ঘুচে গিয়েছে সে সব দিন, 
ব্যভার ফিরেছে দিন দিন, 
নিশি দিন করেছে সমান 1 ৩৭ 
হলো অধিকার কলি রাজার, 
রাজার গতিতে গণি প্রজার, 
তা নইলে--ইচ্ছা যে যার, করিছে অনায়াসে। 
আবার, কও যদি,---তোমার মিথো কথা, 
রাজা যিনি তার বাস কোথা? 
সরঞ্রমি আমলা কোথা -- বিচার করেন বাসে।। ৩৮ 
একটা স্থান চাহ প্রয়োজন, 
সৈনাসেনাপতি কত জন? 
কে কে রাজ্জার প্রিয়জন, কনা পৃত্র কয়? 
রাঙ্ছ-রানী কতজন আছে? 
পরিচয় সব তোমাদের কাছে, 
একে একে কহিব নিশ্চয় ।। ৩৯ 
আছে পুত্র পুত্রবধূ কলিরাজার, 
কলির কন্যাগুলি মঙ্জার মজার, 
হাজার হাজার দেখছি শুনছি আছে। 
এদের গণ বলিব কিছিত পরে, 
যেযেআছে পরে পরে, 
আমলা উকিল রাজদরবারে, যারা সব রয়েছে।। ৪০ 
দন্তাপচরী পেশকার, 


 আাঁশরধি-৭৬ 


৬০১ 


মিছিলনবিস বন্ধু-পরিবার---হরণ করেন যিনি। 
শঠকে দিয়েছেন মহাফেজিবি, 
জাল হয়েছে যুহুরি, 
ডিক্রীনবিস প্রবঞ্চক আপনি 1 ৪১ 
আমলা নেই বেশী আর, 
ঝণ-ছ্যাচডা বেটা কেশীয়ার, 
মিথ্যাবাদী উকিল কৌন্সলি। 
কাৎ পেলে করে সাৎ, 
সিঁদেল রাহাজানি ডাকাত, 
গাট কাটে দিন রাত, সৈন্য সনাপতি সকলি।। ম২ 
চলে বরাত দিন--- আদালত নাই বন্ধ, 
সাক্াদের ঠকঠকব বন্দ, 
বন্দোবস্ত ক'রেছেন সকল, অতি অল্প বাকী! । 
রেকে মজুত অষ্ত কেস, 
প্রায় কর্ম হয়েছে নাকেশ, 
দুই এক বৎসরে হাবে শেষ, 
[দশ দেশ গেলেই দেখি।। ৪৩ 


দঃ ঞী টি 


কি বিচার দেখছি মজার-- 
কলি রাজ্ঞার রাজ-দরবারে। 
রবে কি জেতে, যাবে জোতে হাতে একেবারে 
কুচ্ছ যার ঘরে পরে, সে দোষা করে পরে, 
ভাবে না পুবর্বাপরে, রঙ্গ লাগায় পরে পরে )। (উ) 
কলিরাজার কন্যা ও বেশ্যাগণের 
পরিচয়। 
হেসে রামষ্াদ কয় পুনরায়, 
কলি- রাজার কনার পরিচয়... 
শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে। 
কথা বললেই বল, --আল্ছ কালে কালে, 
সম্প্রতি একদিন বৈকালে,-- 
স্রমণ করিতে কলিকাতা সহরে ।) ৪৪ 
বারান্দার পাশে পাশে, 
আছে ব'লে বিদ্যুৎসমান। 
গহনায় ঢেকেছে গায়, শরি মিরার টর্া গায়, 
কত বাবুরা মন যোগায় ভ্ভাতোর সমান।। ৪৫ 


কত মিঞা! পার তলায়, --পঢড় গড়াগড়ি। 
মন কোড়ে লন কথার ছলে, 
শঙ সহত্র ক্লোড়পতিয় ছেলে, 
সদরে আছেন বাদারর মতন, 
লাশিয়ে গাড়ী যুড়া।। ৪৬ 
একবার একবার উঠছে হালি, 
পক্ষের গলায় দিচ্ছ ফাসি, 
প্রম রশিতে বড়লী পাগায়ে। 
ক” মনে আচপাচ, ইচ্চামতে মারাছে খ্যাচ, 
ধরছে মাছ, “পড়ছে যত গিয়ে ।। ৭ 
'কাথায় আঙ্জেন বানর, 
বানায় একেবারে বানর, 
তি বলি বা নর, বানর কলিতে! 
এডান যায় নাকোন সুহে, 
এমন বাধে শ্রোমের সুত্রে, 
এক খোলাসে পিতা পে, 
মদ খাওয়ায় কৌশালেতত ।। ৪৮ 
দেখি, বাকী হদ্দ একটা পাই, 
ভারতবর্ষে মদাপায়ী, ০ 
আব দেখতে পাই কিনা পাই, 
কিছুদিন বাদোতে। 
ঢাকে কি বাছা ঢাক বাজায়, 
থাকবে মা কো মান বঙ্জায়। 
যোলঙ-যাতে আর থাকে না গজায়, 
ফেলবে প্রমানেতে |) ৪৯ 
যায় ব্ জাতি মান, যাবে যাতে তাহ প্রমাণ ও 
বিদ্যমান দেখ না! সকলে 
কঙ্গিরাজজার কন্যা যাবা, 
বশ পাপে আছে ভারা, 
ফাদ পাত কৌশাজে ।। 2৩ 
যদি বল ভাই! তা নয়, 
জোঠা খুঁড়া পিজা তনয়, 
এক বেশ্যায় কার প্রণয়, এমন বাধে (প্রমে। 
করবে মন্জা তলে তাল, 
ছজ্েকে বোখে খাটের তে 
ডাব বাপকে লয়ে খাটে তুঙ্গে, 
ছাড়ে লা কোন প্রমো ৫5 


গা ছক 


ধন্য কর্ম জাতি মায়া, 


দাশরখি রায়ের পাচলী 


হায় কি দেখি মজার রঙ্গ ! 
কি ঘটালে প্রমাদ, পেতে প্রেম-ফীদ, 
যেমন ব্যাধে ফাদে অনায়াসে কাধে সব বিহঙ্গ 
এমন তো গুনিনি কানে, পিতা-পত্রে 
এক স্বানে, 
বিহবিছে এক নারীর সঙ্গ। 
এ প/থদ্ত যায় সকলি, ধনা ধনা কলি! 
আমার হেরে মনে হয় যে আতঙ্গ। 
কিছু নহি কসুর, পিরীত যেন পশুর, 
বাদে কি বাধা মানে, নিবারে অনঙ্গ ।1(চ) 
ছি ষ্ নট 
বেশ্যার কৃহক। 
হোসে প্রামঠাদদ, প্নরায়বলে, 
হারায়েছি বুদ্ধিবাল, 
ঘলে বলে কলে কৌশলে, এমন পিবীত রাখে, 
ধনা বেশ্যা বলিহারি । বুদ্ধিতে সকলে হাবি, 
ধন মন হরি নিচ্ছে ফাকে ফাকে ৫২ 
ভাবে না অধম উত্তম, ঠিক যেন পুরুষোস্তম, 
জাতিতেদে কিছুমাত নাই! 
কে যায় বল জোতির তপ্লামে 
মদ ঢেলে এক গেলাসে, 
অনায়াসে খাচ্ছেন, দেখাতে পাই ।। ৫৩ 


(কিউ হচ্ছে কুপোকাত, 


কেউ শুয়ে কাটান রাত, 
কিউ খান খিছুউী ভাত, আচ্ছা মজার রুচি। 
মদের বৌকে কে বি ধলে 
কউ ডাকে মা মাসী বালে, 
এমন তো দেখি নে ছেলে, 
এসব মের অরুচি 1168 
এতে কি থাকে মান! বেশ্যালয়ে সব সমান, 
দৃশ্যমান দেখ না সকলে। 
হবে না কেন মরদানি, যে বিলাতী আমদানি, 
ধৃতি উড়ানি জামদানি, পরে মেথরের ছেলে ।। ৫৫ 
আবার কোন বেশ্যার বাড়ী, 
গুলির নেশা বাড়াবাড়ী, 
ঘর বাড়ী যে বেটাদের নাই। __ 
পরনেতে কপ্রি আটা, 
বসবার আসন ছেঁড়া চেটা, শয়নেতেও তাই।। ৫৬ 


ক্জি-রাজার উপাখ্যান। 


গল্প করেন লাক-পচাশি. 
যবঝাড়ুনীর বেটা-_কাটকুড়নীর ভাই। 
মাগ হাটে হাটে মাটে, 
ভুলেও যান না তার নিকটে, 
বাথানে যেমন বেড়ায় বাথানের গাই।। ৫৭ 
গুলাখোরের এমন বুদ্ধি সরু 
ঠিক যেন কলুর গোরু, 
থাকে--চক্ষু মদে, দৃষ্টি হয় না ধরা। 
নাই কিছু খোজ খপর, উড়ে গিয়েছে ছমর, 
ভূতের আকার ঠিক যেন আধমরা || ৫৮ 
কথায় মারেন মালশাট, 
শোলা ভিজিয়ে গুলির চাট 
এমন নেশা কে করিতে বলে। 
এসব, ছোট লোকের কর্ম্ঘ নয়, 
আমীরের ছেলে যদি হয়, 
তারাই নেশা ক'রে থাকে ও সকলে ।। £৯ 
এদের ধিক ধিক গলায় দড়ি, 
যুটে না যে দিন পয়সা-কড়ি, 
বেটার বাড়ি--বেশ্যা-বাড়ী শিয়ে। 
এমন কুহক বলিহারি ! 
বেটা, পরের ধন ল'তৈ যায় হবি, 
ধর বাঁধে প্রহরী, করে রশি দিয়ে ।। ৬০ 
গুলি খেয়ে শরীর শীর্ণ, ধরা পল্ড সেই জন্য, 
বেশ্যার দায়ে জ্ঞানশুনা, ঠিক যেন বেটা পণ্ড । 
সুধালে কথার নাই উত্তর. 
শ্রম হয়ে যায় পৃবের্াত্বর, 
বুদ্ধি বল হরণ হয় আশু ।। ৬১ 


ঞ্ ধা চে 


কলি-কন্যার কি মাহাস্মা! 
ভুলিতে হয় আত্মতত্। 

দেখে শুনে হলাম হতজ্ঞান, গেল মান, 
করলে এ পথে সবে প্রবর্ত। 

কেবা কারে নিষেধ করে, 

হলো, আবকারী' প্রায় ঘরে ঘরে, 

কত অকর্্ম কুকর্ম করে, 

গুলি খেয়ে হয়ে উদ্মত।। (ছ) 


হী জজ ঞ্ 


৬০৩ 


যুগধর্মের নিন্দা নিষ্ফল । 
হয় এইরূ পৈ বাদানুবাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ, 
গোরাষ্ঠাদ তারাাদ বলে। 
শাস্ত্র প্রসঙ্গে শুনেছি ভাই! 
সাধু অসাধু আপনার ঠাই, 
পর পরকে ক'রে থাকে কোন কালে ? ৬হ 


ধর্মে মন থাকে যার, কি রাজার কি প্রজ্ঞার, 
ধর্মে ধন্ম রাখেন তারে ভারতে। 
নেশা বেশ্যা দস্যুবৃত্তি, কুকম্মেতে প্রবৃত্তি, 


বিশেষ প্রমাণ শুনেছি ভারতে ।। ৬ত 
সতা ত্রেতা দ্বাপর কলি, 
যুগের ধর্ম জানি সকঙ্গি, 
চারি যুগের কার্য সকলি, ভগবানের কথা । 
যে যুগের যে বিধান, 
করেছেন গোলোকের প্রধান, 
তার কখন হ'য়ে থাকে অনাথ! ? ৬৪ 
পৃবর্ব জন্মের কর্মফিল, ভুগিতে সেই ফলাফল, 
সকল হয় বিফল-- কড় ফলে। 
মিছা দোষ যুগ ধর্ম, যেযা করে আপনার কম্ম, 
মিথ্যা লোকের দোষ দাও সকালে ।। ৬৫ 
রাখিতে উভয়ের মান, 
নানা শাস্ত্রের লচন প্রমাণ, 
উভয়ের মন সপ্তোষ করিয়ে। 
কেউ হলো না অসস্তোষ, 
উভয়ের বাক্যে উভয়ের সম্ভোষ, 
হয়ে রয় একে বসিয়ে ।। ৬৬ 
সিিলির 
সার ভাব শ্রাগোবিন্দ-শ্াচরণ। 
অধন্মআচরণ, ত্যাগ করিলে কালের হাতে 
তারিবেন বিপদ-তারণ।। 
সংসার অসার -সাগরে,- 
কেন ডুবিলি! ও নাম ভুঙ্সিলি। ভ্রমিলি! 
সদ1 বিষয়-অদে মত্ত হায়ে 
কে করিবে নিবারণ ।। (ক) 
রি 


কলিরাজার উপাখ্যান সমাপ্ত। 


৬০৪ ছাশরখি রায়ের পাচলী 


নবীনাদ ও সোণামণির ছন্্ব। 


নারী পরকালের কষ্টক। 
শ্রবাণে বড় আনন্দ এক নারী পুরুষের দ্রন্থ 
পো নানা রসের কথার কাত । 
বালির উত্ধরপাড়ায় বাড়ী, 
জেতে কাস উত্তর বাটা, 
বড় রসিক -- নামটি তার নখীন্টাছি।। ১ 
বড় রসিক তার রমঠা, নামটি ভার সোগামনি 
ীননে কাপ ছিল সোনা চেয়ে :। 
নটি যৌবন হাদয়-পারে, 
রণূ স্বায়া তরি সোহাগ করে, 
কাস্তি ভাল, . শান্তিপরে মেয়ে? ২ 
একদিন দই নে, নিশিযোগো নিজ্্ানে, 
শয়ন মন্দির পালক্ষপোষে। 
কন্দার্পর দিয় দপ শোষে হচ্ছে বাসের গল্প, 
দুজনে আনান্দে খাটে বাসে ।। ৩ 
কহিতেছে সোণামণি, বল দেখি হে শুণমণি। 
দেখি ভাখার কেমন বিচান। 
নারী পৃকষ দুই জন, বিপি করেছেন সৃজন, 
এ দয়ের ব্যাখা কর কার? ল 
নহীনষ্ঠাদ কহে, প্রিয়ে।  মোকদ্দমা স্মপিয়ে। 
ভামারে দিলাম, তুমি বিচার কব 
ধ্মলী কয়, তাবে জানাই, 
পর্ষের গুণ কিছু নাই, 
আমার ধিচাবে নারীর বাছা বড়।। ৫ 
নাবী অতি প্রশংসার, নারীর নাম এ সংসার, 
নারী নইলে সকলি অস্ধকার 
যদি, ইন্াতুলা পরুষ হয়, ছারে বয় হস্ত হয়, 
শোভা না হয় ০ শাহী শাইাকো যার 1৬ 
নারী নাই ঘরে যাব, ছাবে কপাট বন্ধ তার, 
ধারে ছারে ফিরতি দিন গেজ 
ভিক্ষা পায় না বৈরাশী, মব হয় নরক-ভোগী, 
 মাযী নাই যার, ভার নারী ছাড়াই ভাল ।। ৭ 
নর্বীনচাদ কয়, ভয় যে লাশে, 
উচিত বঙ্ালে এখলি বাদে, ৮ 


ছি নারী প্রায়ণ, 


শারীর সঙ্গে সাভ্ভাগ, 


আগুন হায়ে -- আগুন দিবে চালে। 
কাম-কানে পড়েছি বন্দিশ,লে।। ৮ 
নারী নইলে মুক্তি পাই কই? 

নারী আপনার মান বাড়ায়, 
প্রষগ্ডলোকে ঘুম পাড়ায়ে, 

কলিযুগে হায়ে বসেছে জর্মী।। ৯ 
নারীর এখন হয়েছে সুখ, 

টাকায় হলো নারীর মুখ, 

পূরুযের হয়েছে বিধি বাম। 

নারীর বুক ভাবি তাজা, 

সুপুকে এখন নারী রজা, 

বিলাতে নারী ভিক্টোরিয়া নাম।। ১০ 
বিশেষ, কলিতে নারী প্রধান, 

পৃর্ষের খুচায়ে শন 

তুমি গেলে নারীর ব্যাখ্যা করে। 
পররষের কর্ম-ভোগ, 
দেখেছি আমি শাণ্তিশতক পড়ে ১১ 


নার্বী কিসে প্রশংসার £ সংসারে নারী অসার! 


বিধাতা পুরুষ ভাল বাজিকর। 
নার্বী-ভেস্কী দেখিয়ে ধাতা, 

খেয়ে বসেছেন পুরুষের মাথা, 

নারী কেবল নরকের ঘর ।1 ১২ 
ভজিতে দেয় না কালী কালা, 
পরকালে পরম জ্বালা, 

নারী বসেছে মায়াফাদ পেতে। 

নৈলে, যত পুরুষ যেতো স্বগ' 

নারী হয়েছে উপসর্গ, 

নারিলাম পার হ"তি নারী হাতে ।। ১৩ 


কক জা ক 


নারীর জন্যে নারকী আমরা সমুদাই। 
তাজে এ বালাই, দেখ, নারদ সুখী সদাই, 
শুকের সুখের সীমা নাই, - 


মহীনাছ ও সোশামণির ছন্ছ ৬০৫ 


প্রাণ রে! রমণীর মুখে দিয়ে ছাই।। 

সদা, কুপথে কুমতে রত, কুচধারিণী যত, 
সুহৃদ ভাঙ্গিতে রত, এমন আর নাই, -_ 
পর হয় রমণীর লাগি প্রাণের ভাই।। (ক) 


ডিক ক 


নারীর অশেষ গুণ, -- দোষ ত পূরুষেরই। 


নবীন-টাদের কট ভাষায়, 
ধনী দিচ্ছে উল্মায় সায়, 
সকলের মূল নারী হয়েছে ভবে। 
নারীগার্ত প্রবেশিয়ে, : শুকদেব ভবে আসিয়ে, 
ভব পারের পথ (পায়েছেন তবে।। ১৪ 
ভজনে যার ভক্তি থাকে, 
নারী কি রাখে লুকায়ে জপের মালা? 
নারীকে রেখে তপোবনে, 
কোন মুনির রমণী হ'লো আলা? ১৫ 
পাণ্ুবাদের ছিল নারী, 
হরি যে তার আজ্জাকারী -- 
সহায় হয়ে কারেন শক্রপাত। 
বিশ্বাবলার গুণের কারণ, 
দিয়েছিলেন বৈকুষ্ঠের নাথ ।। ১৬ 
নারীতে পত়ির গতি কারে, 
পতির সঙ্গে পুড়ে মরে, 
নারী অশেষ গুণের গুণবর্তী। 
ইহাদের তঙজনে নাইকো মতি 11১৭ 
সবারি মন নারী পানে, 


কেউ মজেছে সুরা পানে, 


পরকাল মজাতে এখন, নানারূপ কারখানা । 
নারী কি বলেছে ভ্জো লা কৃষ্ণ! 
_ ডেপুটী কালেক্টর যীত্বীষ্ট, 
খেয়ে বসেছেন ইংরাজের খানা।। ১৮ 


কলির পুরুষ দূরাশয়, 


ধর্ম কর্ম্ম ডুবিয়ে দেয়, অতিশয় নির্দয়, 
পূরুষের কি শরীরে দয়া আছে? 
কেহ দস] সিঁদেল চোর, 
কেহ জয়াচোর - কেহ শো চোর, 
সব গোচর আছে যমের কাছে।। ১৯ 
পুরষ-তুল্য নয় কন্ম, নারীর শরীরে আছে ধর্ম 
নারীরা চরণ দেন না পাপের ফাদে। 
নারী অতি সরলকায়া, 
শরীরে আছে দয়া মায়!, 
পূরষের দুঃখ দেখিলে নারী কীদে।। ২০ 


নারী বড় নিষ্ঠুর। 
নবীনষাদ কয়, ..- গহে ধনি! 
ওকথা কি আমি শুনি! 
নারীর যদি দয়া থাকত প্রাণে। 
পুরাণে শুনেছি উক্তি, তবে কেন রাধা শক্তি, 
শ্বুশানে দেন সজীব সান্ভানে ? ২৯ 
অদ্যাবধি সেই কুরবে, 
'মা.রাধা কেহ বলে না ভবে, 
নারার দয়া আছে হে কান কালে? 
হ্যাদে, পৃতনা মাগী ছুতনা কারে, 
স্তনের মধ্যে বিষ পারে, 7 
মাবিত যায় যাশাদার পাপালি।। ২২ 
'ভাগো গেলে ভগবান, 
নৈলে ও হারাত প্রাণ! 
এই ত নারীর শরারে দয়া মায়া। 
আর এক কথা বল দেখি, 
কৈকেয়ী মাগী করলে কি 
শুণিলে পারে কোপে উচ কায়া।। ১৩ 


টি গ ্ 


কোন পরাণে রামাকে দিলে বন 
যেমন পাধানা কৈকেযী রানা, 
প্রুষের কহ কই হে তিমন।। 
জটা বাকল পরহিয়ে, 
পাষাণ হয়ে পাসরিয়ে 
রাণী রামকে বনে দিয়ে, ব্ধিল পতির জীবন।। 


৬৩৬  ছাশরছি রায়ের পাচলী 


অর্থাঙ্গ-ভাগিরী নারী, 
রোকে বলে -- সৈতে নারি, 
তাহ'লে পর হাতা নারীর 
পতির মরণে মরণ || (খ) 
হি 
পরুষ কি কঠিন, _- রাম রাম। 
সোণামণি বলে, -- ভাই! পুরুষের দয়া নাই, 
নঙ্গ রাজা গেলেন যখন বনে। 
সেই দুখের দূথ্বিনী হয়ে, 
দময়্্রী 'শালেন ভাব সনে!) ২৪ 
নঙ্গ আপন লঙ্নাকে, 
শিদয় হইয়ে লকাইিল। 
প্রুষ কি কঠিন রাম রাম 


ছেলে হয়ে কুবরা, 


জননীর মুগ্ড কেটেছিল।। ২৫ 
পঞ্জমাস গণ্বন্ঠা সাতা সান্তা গুণবতী, 
সদা মতি গতি বাম চরাণে। 
এমনি রাম নিরুদয়, ঠার পাষাণ তাদয়, --. 
পাঠান পাপিলী বলি বানে।। ২৬ 
শেষে পীতাশোকে হয় মন্ড, 
তাপোবানে করেন তত, 
এন সীতা করিলেন রাজা । 
আবার কন, শুন গীতি 
আগুনে হবে প্রবেশিতত, 
পশর্বীক্ষা করিলে --. করি শ্বাহা।। ২৭ 
শুনে দৃখে মাটি বিদবে, নিদয় রামের অনাদবে, 
পাতালে গেলেন সর্তী সাংধর। 
ধড় দুঃখ দিয়াছেন রাম, 
সেই অবধি সীতা নাম, 
ধা লাকেহ সংসারের মধো ২৮ 
কৈকেয়ী দেয় রামকে বানে, একথা শুনি শ্রবণে, 
রামের যেদিন হবে রাজ্জা-ভার। 
শুনে সংবাদ দাসীর মুখে, 
আন্গলার গন্গদাধ হার 1 ২৬৯ 


স্বামীর শরণ লয়ে, 4 


নিবি কানানে রেখ, 





| রাবণ বধিতি যাবেন রাম, 


মায়ের কলক্কিনী নাম, -_ 
মায়া ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। 
বনে দিয়ে রঘুপতি, সে ধনী বধে নাই পতি, 
?ককেযী অতি পতিব্রতা ধনী ।। ৩০ 


নারী সম শুণ নাই প্রাণ! 


পতির শোকেতে প্রাণ, 
ত্যাগ করেছে কত পতিত্রতা ! 


| আমাদের পৌরুষ অতি, -- 


নারীর শোকে-প্রাণ তাজেছে কোথা ? ৩৩ 


হা ও ঞ্ঃ 


কত গুণের রমণী, শুন গুন হে শুণমণি! 
শিবনিন্দ! শুনে শ্রবাণে, 
ত্যজিলেন প্রাণ, গিয়ে দক্কালয়ে দাক্ষায়ণী। 
সতা যুগে সতাবান, তার রমণীর গুণ শুন, 
পরি করেছে যার গুণে ধরণী: - 
একাকিনী গহন বনে, 
কত, বাদ করে শমানের সনে, 
মরি কি সাবিত্রী সতী, 
মৃত পতির দেন পরাণী।। (গ) 
পতিব্রতা নারী এখন আর নাই। 
তখন নবীনটাদ কয়, -- তাদের তুলনা, 
সেসব কথা এখানে তুল না, 
এখন সর্তী থাকলে বুঝতে পারি। 
ছিল যখন সত্য ব্রেতা, খন ছিল সতীত্ব তা, 
আর নাই সে পতিব্রতা নারী ।। ৩২ 
এখন, আজগা সোহাগ আর কি চলে? 
গবর্ণমেন্টের কৌশলে, 
চুড়ান্ত বিচার হয়েছে শাস্ত্র খুঁজে। 
আগুনে পুড়ে মরতে আর, -_- 
দেয় লাকারে অপমৃত্যু বুঝে ।। ৩৩ 
এখনকার স্ত্রী যে পত়ির বশ, 


ন্বীনসিছ ও সোগামণির ভন্ ৬০৭ 


সেটা নয় ভক্কি-রস, 
অন্য রসে চরণ সেবা করে। 
দ্বিজ কুলীন কি বৈষব, 
সতী প্রভৃতি এই যে সব, 
ইহাদের গুণ বলি এক এক ক'রে ।। ৩৪ 


স্বিজ কাহাকে বলি, _ 
তাকেই বলি ব্রাহ্মণ, নাই শুদ্রের দান গ্রহণ, 
সন্ধা গায়ত্রী তপ জপ সদাই। 
এখন রজত খণ্ড পলে পরবে, 
রজক ব'লে কেবা ধরে, 
কলুতে দিলে কলুষ তাতে নাই।। ৩? 
যদি, মুদ্রা করেন বিতরণ, মুদ্দফরাস তিনি নন, 
নিজ-ধর্ম দ্বিজগণ তাজিয়ে তজ-হানি! 
নইলে দৈব ঘটিবে কেনে, 
দয় অজ্ঞায়ে দয়েম কাননে, 
মুখর আহার তত সিন তি 


কুলীন কাহাকে বলি,_ 
কুলীন ছিলেন রাজা রথু খাঙ্সাণ সাাহ ভু, 
বি ঠাকুরকে বিষ তুলা গণ্য। 
তারা, দানে ছিলেন কল্পতরু, 
সকল বাহ্ছণের গুরু, 
আচার বিচাবে নৈপুণ্য! ৩৭ 
সে কর্মের নাইকো গুড়, 
ফাকি দিয়ে মাছের মুড়, 
ঠকিয়ে খান বকেয়া জারি তুলে। 
পরিচয় দেন আমরা ফুলে, 
অনেকে, কখন হাত দেন না ফুলে, 
ফুলে তো আর কিছু দেখিনে, 
কেবল কারো কারো 'লিজটা আছে ফু লে।। ৩৮ 


বৈষণৰ কাহাকে বলি, 
সদাশিব গুপমণি, বৈষ্াবের শিরোমণি, 
বৈজ্ঞবী ভামিলী ঘরে যাঁর! 
শুনে কত জন্মে সুখ, বৈফাব নারদ শুক, 


কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার ।1 ৩৯ 
উদ্ধারিতে পরিণাম. জীবকে দিয়ে হরিনাম, 
তিনি বলেন হ'তে সব্বত্যাশী। 
স্ইে প্রেমেতে হ'য়ে মত, তাজে সংসার সম্পত্, 
রূপ-সনাতন হয়েছেন বৈরাদী ।। ৪০ 
এখানকার, কোন কোন বৈষ্বের ধারা, 
যত বেটার! ধূমড়ি ধরা, 
ভজন নাইকো! ভোজন ছত্রিশ জেতে! 
বাবুনের সঙ্গে করেন গোল, 
রামের সঙ্গে রামছাগল, 
কত নেড়া যায় তলনা দিতে ।। ৪১ 
জারি দেখে লাগে দেক, হাড়ি বেটা লয়ে ভক, 
প্রণাম কবে না দ্বিজবরে। 
শৌর ব'লে কোটাল বেটা, 
কপ্রি পরে আপনি মোটা, 
রেতে হরি, দিনে ভিক্ষা করে ৪২ 
যিনি, মাসুলচোর জন্াদাশী, 
ভেক লায়ে হন ভণ্ড যোগী, 
এবে বৈরাগী, আগে ছিল ডোম! 
জাতের বাড়ী খান না ভাত, 
পাটা বললেই বার্ণ হাতি, 
জন্ম বেটা শুয়র খাবার যম ৪৩ 


সত্তী কাহাকে বলি,_ 

পতি যার অতি দীন, অশ্লহান মানাহান, 

ছিয় ভিন্ন পরনে ভীর্ণ ধুতি । 
দুঃখের শেষ--হেন বাজি, 

ভার শ্্ীর “য় পতি-ভক্করিত 
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নইলে, ভাতার যার সদর -আলী!, 
বাড়ীতে মহল তে-মহলা, 

শালার গায়ে শাল দোশাল! থাকে । 
মেঘের গায়ে সোনা ডালা, কগ্ঠমাল! কাণবালা, 

নানাজাতি গয়না দেয় তাকে || ৪৫ 
আহলাদ হ'য়ে অতিশয়, দৈবেই পতিভক্তি হয়, 


বেশ্যা কেন সর্তী না হন, তারাও তো পেয়ে ধন, 
উপপতির চরণ-সেবা কারে ।। ৪৩ 

অতএব সত্তী লোপাপত্, এখন সব সম্পতত, 
সেসব রসে বশ হয় হে বসময়ি । 

পাি.ধ্যান পতি ক্লান। পতিরে সামানা জানি, 
স্কিল না যাদের,-..সে সর্তী আর কই? ৪৭ 


জজ প্ঁ রা 


আরে সে সতী নই, প্রাণ এ. 
আসম্পাদর ভাশী সব নালী। 

সত্তী চিল যারা ভাবতা তারা, 
পরতীভাবের কাারী || 

পানর্বাতি সী ছিল যেশা, 

ভারা, করত পির পদসেবা, 
এখন পাদর উপর পায় পদাঘাত, 
পাদে পদে দেকদাবি।) (ঘ) 


পরুষের ফেল পরনারীর দিকেই দৃষ্টি। 

সাশামণি বলে, ভাট ' 
কিন্তু নারীর দোষ নাই, পুরুষের মত! 

পূকাষের মাখে ছাই, 'দীরাত্যোর সীমা নাই, 
সবরবদাই দৃষ্টিতে রত।। ৭৮ 

পৃকষ পাধণ্ত ভাবি, পাকতে ঘরে বিদ্বাধরী 
মুগণয়নী নবীনযৌবনী। 

ইয়ে পারের পর়্ী, যত বৃড়টে গেছো পত্র, 
প'ড়ে থাকেন দিবস বজলী ।1 নও 

অরুক,”- কপালে হি! 

জেতের বিচার কিছু নাই, 

দেখেছি কত নায়বাণীশের ছেলে! 

বিক্রু কর ঘর বাড়ী, ডোমের বাড়ী পড়াগড়ী 
যমের বাড়ী যান না কেন চলে? ০ 

ভাবে না, আছে ভবনদী, 
পরের নারী পথে দেখতে পায়। 

মর হ'য়ে তত করে, জ্ঞান থাকে না ভূতে ধরে, 


তেমন সতী যদিও নাই, 


গাণিক হয়ে বগল পানে চায়।। ৫১ 
পরের নারীর পয়োধর, 
পুরাণে বলে, পরকালে হয় কাণা ! 
পরের নারীকে করলে মন, 
অভাগারা সেকথা মালে শা! ৫২ 
প"র চন্দ্রকোণা ধুতি, চন্ত্রহার প'রে যুবতী, 
পাড়ায় বেড়ায় যদি কেউ। 
হতভাগারা দোখ তাকিয়ে, 
পাকে পাকে লাগে গিয়ে, 


কাকে যেমন লাগে ফিঙ্গ, 


বাঘে লাগে ফেউ | ৫৩ 
নহিত গিয়ে নদার ঘাটে, 
দেখেছি পোড়া পুরুষের কারখানা । 
নারী-পানে দৃষ্টি বই, ইঞ্ট পূজায় ইস্ট কই 
পূরুষ আবার শিষ্ট কোন জনা ? ৫৪ 
কোথা বা বাপের তপণ, হরি-পাদে মন-অর্পণ, 
পোড়া-সুখোদের থাকে বা কোনখানে। 
ধ্যানে করে এক শিব গড়িয়ে, 
মিছে অবেন ধ্যান পড়িয়ে, 
প্রাণ পড়িয়ে থাকে নাবীর পানে ।। €৫ 
আড়-চক্ষে চক্ষে চান, কোন যুবতী ক'রে শ্লান, 
চিকণ ধুতি ভিজিয়ে উঠিতে পারে! 
কারু দেখে গোল মল, প্রাণটা করে টলমল, 
ঘন ঘন দীঙ্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ।। ৫৬ 
শ্লান ক'রে উঠিলে পরে, চাদবদনী চুল ঝাড়ে, 
ভিজে কাপড়ে রমণী ধড় সাজে। 
অমনি. আড়চোখে আড়চোখে চায়, 
বুক দেখে বুক ফেটে যায়, 
মনে মনে বসেন বুকের মাঝে ।। €₹৭ 
দৃষ্টি করল পরস্ত্রীকে, | 
দৃষ্টি পোড়ায় পোড়ায় মনকে, 
দুখে স্কুলে প্রাণ, ফলে কিছু ফলে না।। 


£ এমন সুখের মুখে ছহি, 


নহীনচাদ ও সোখামশির ছবন্ছ 


ওহে কাস্ত! তুমিও তাই! 
তাই তাই দিয়ে দোষ ঢেকো না। ৫৮ 


গছ জী ঞ 


ফলে তো ফলে নাবগ 
মনকলা খাও মনে মনে। 
চখের কষ্ট, আখের নষ্ট, 
করলে দৃষ্ট, পরের ধনে।। 
তবে মিছে আশা জল বিন্দু, 
মাথা নেড়ে ঘৃতের কুস্ত- 
ভেঙ্গে বিপদ ঘটাও কোনে ।। (৬) 
রমনী বড়ই বেহায়া-_ তাহার দৃষ্টান্ত । 
হাসে বলে নবীন, 
€ কম্মেলিত তোমার ফাদ, 
সকলি জানি সতীত্বতা ছাড। 
চক্ষের কাছে দিয়ে ঢাল, স্বামী থাকে চিরকাল, 
নৈলে কাল হয়ে বসিতে পার ।1£৯ 
পরম সুন্দর পাতি ঘরে. যদি পরম যত্ু কারে, 
তবু দৃষ্টি পর পুরুষের প্রতি । 
গাছে চডিতে আছে মন, 
করে, তেই বাঁচে পরাষের জাতি ।। ৬০ 
পরের তারে মন -উচাটন, 
যোগাযোগের অনটন, 
অঘটন ঘটাতে চেষ্টা পাও! 
দৈবে কলছিণৌ ৭ না, 
স্থান পাও না ক্ষণ পাণ্ড না, 
'ফিকির পেলেই ফকির করে দাও ।। ৬১ 
মেয়ে মানুষকে পাঠশালে, __ 
লিখতে দেয় না __ কেন জান না কাস্া ? 
যদি লেখা পড়া শিখতে, 
ঘটতো ভাল পিরীতের পন্থা ৬২. 


দাশরদি - ৭৭ 


লঙ্জায় প'ড়ে লন্্ঞা করে, 
উত্তরে ক্ষীর ভিতরে বিষময়! 
দশ যুবতী গিয়ে বিরলে, বিদেশী পুরুষ পেলে, 
ঘোমটা খুলে কবির লড়াই হয়।। ৬৩ 
অবলা কিছু জানিনে ব'লে, 
সদরে ডুবেন একহাত জলে, 
লুকিয়ে শিয়ে নদীতে দেন সাতার । 
অগোচরে ভারি জোর, 
ঘরে এসে করেন ভোব, 
চাতুরীতে ভেকিয়ে যান ভাতার ।। ৬৪ 
নারীরা লম্পটশীলে, যেমন, 
ফন্তুনদা অস্তুঃসিলে, 
বিয়ে যদি হয় প্রতিবাসার বাড়ী। 
স্ঘামটা খুলে বাসর-ঘরে, 
নতুন জামাই পেলে পরে, 
ছুঁড়িদের কত আমোদ বাড়াবাড়ি ।। ৬৫ 
যিনি মুখ দেখান না - কুলের বধু, 
তিনি সে রারে গান টঙ্লা নিধু 
রসের ছড়ার খই ফুটে যায় মুখে। 
যদি, ভামর মঙন হন পাত, 
তথাপি দূকর্লি গা, 
বিয়ের রাতে বাসর ঘরে চকে ।। ৬৬ 
শুনে হয় ঘুণা বড়, বারব্ছরা আইবুড, 
হচ্ছে কেবল বিয়ের উপলক্ষী। 
বারসিংহ রাজার সুতা, 
বিদ্ার কি শুন নাই কথা? 
লোকে বলিত মেয়েটি বড লক্ষ ।। ৬৭ 
বাপে করলে স্বয়স্বর, দেবে বিয়ে এনে বর, 
বরদাস্ত হলো! না -7 দহ এক মাস। 
কি কর্ম সেকরে লুকিয়ে, 
সিদেল চোরকে ঘরে ঢুকিয়ে, 
অদাপি লোক করে উপহাস।। ৬৮ 
শেষে উঠিল উদর ফেদপ, 
রাজা রাশী মরে কেপে, 
রাজার মুখ হাসালে রাজবালা 


৬৯০ 


আর এক কথা শুন পরিয়ে! 
প্রুষ দোখে উঠ ক্ষেপিয়ে, 


হিড়িন্ত্বী রাক্ষস শিয়ে ভীমকে দেয় মালা ।। ৬৯ 


উব্বশী অন্্মনের কাছে, লও বালে ঘৌবন যাচে 
নিল না অজু, --- শাপ দিল উরর্শী 
বেহায়! রমনী যেমন, পর প্রুষের প্রতি মন, 
প্রুয়ের তেমন মন নয় প্রেয়সি! ৭০ 
জানে, নারীর গুণ জগতে জানে। 
চোয়ে পর প্ররামের পানে, 
শর্পণখ্ার কত অপমান, 
ও7র প্রাণ ... গেল নাক কাটা লক্ষণের বাগে ।। 
চ্ৌপর্গার শুনেছি আমি, 
ছিপ ইন্্রতুলা পঞ্চ দ্বামী, 
ছি ছি আবার কি বদনামি, ০০ 
মন ছিল ভাব কর্ণ পানে ।। চে) 
যেখানে বাড়াবাড়ি -- সেইখানেই কষ্টত। 
নহীনষ্ঠাদ বালে, গাছে শুন সাণামণি। 
আর একস মিছে শীরব কবে যত রমণী ।। ১ 
দক্খ, বিদার শীরব হলে পরে, 
শ্ফোপ উ9 বিজ্ঞান । 
শিলার শীবব হালে পয, 
লক্ষী ছেড়ে যান! ৭২ 
ভোজজনের শৌরব হালে বাধির উতৎপণ্থি। 
পাশ্পের নৌধাবে হয় নরকে বসতি ।। গতি 
ধানের শৌরব হলো বারণ নিধন। 
মানের শৌরবে বলির পাতা গমন 8 
মানের শৌরবে প্যারী হাবাইলেন কৃষ। 
'যখামে দৌরব দেখ, সই খানেতেই কষ্ট।। 


ফয় দিনের জনা? 
আধোধ নাহী করে সব. যৌবনের শৌরিব, 
বুঝিতে নারি কিসের কারণে? 
চিরকালের বন্ধ নয়, 
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তি নয়, -- ভেবে দেখ মনে! খ৬ 
হলে, তের বৎসর উমর গত, 
সমর নাই -- গুমর কত, 
যুগল দাড়িস্ব উঠলে পেকে। 
আপনার সোহাগে আপনি চালে, 
আড়ে আড়ে আধখানি মুখ ঢেকে ।। ৭৭ 
বুকের জোরে করেন জোর, 
যৌবন কালে কত গুমর, -- 
মনে মানে করে যুবতীগণ। 
রাবণ রাজার বা কত ধন! 
কোন ব! ধনা দুর্যোধন ? 
আমাদের মতন কার আছে বা ধন? ৭৮ 
যুবস্ঠাদের মনে হয়, আমাদের এই হাদয়, .-- 
শ্রামন্দির তুলা দেখতে পাই। 
এই যে দুটি পয়োধর, জগন্নাথ আর হলধর, 5 
দেখিলে জীবের প্নজ্ঞন্মি নাই !। ৭৯ 
নেডার [ময়ে কত যুবতী, 
মনে করে সব রসবতী, 7 
নদের তুলা আমাদের হাদয়। 
এই যে পয়োধর যোড়া, 
বামে শিতাই ডাইনে গোরা, 
দেখালে জীবের গোলাক-প্রাপ্তি হয় ।1 ৮০ 
আবার ভাই-সাহেবদের রমণী কত! 
মনে মনে গুমর কত, -- 
আমাদের বুক হয়েছে পোড়া । 
এই যে দুটি দঃখ- মোচন, 
এর দুটি দুনিয়ার চুড়ো 11৮১ 
যত ক্ষুদ্র জেতের নারী, 
তাদের একটু বাড়ে জারী, _ 
বুকে যৌবন দেখতে যদি পায় ! 


তবু গরব ঝরে হাটে, 
আড়নয়নে আপনার পানে চায়।। ৮২ 


| বৈষাহী যান গৃহস্থঘরে, . যৌবন থাকিলে পরে, 


আকাড়া চাল দিলে ভিক্ষে লন না। 


নহীলচাদ ও সোশামশির দ্বন্দ 


ঘোল ঘোল ক'রে ডাকে, 
তিনি ঘোল আক্কারা বই দেন না।। ৮৩ 
কিছুকাল সীসেকে দেখায় সোণা । 
জান, যৌবন তাই মাত্র, কদিন যুড়াবে গাত্র, 
তালপত্র-ছায়'র তুলনা ।। ৮৪ 


ধনি। যৌবন জোয়ারের বারি প্রায় লো। 
যোল গেলে আর থাকে না, 


অমনি ভেটে যায় লো।। 
কিছুদিন দেখতে ভাল, যতদিন যৌবন-কাল, 


যৌবন গেলে, আর কে বালা, 4 
তার পানে তাকায় লো।। (ছ) 
পুরুষ বড় নির্জ্জ, নারী সৃষ্টিধর। 
নবীনর্টাদের রুক্ষ বাকা, শুনি সোণামণি। 
গির্জয়ে উঠিলে যেন কাল ভুজলিনী। 1 ৮৫ 
বালে, নাবী এত কিসে মন্দ, 
নারীর গন্ধে ধর ছন্দ, 

উচিত বললে এখনি দ্বন্দ, 

করিবে, করিবে উদ্ম। 
পুরুষকে যে বলে ভদ্র, সতের দেখি শত ছিদ্র, 

পুক্ষের বাতার বড় দা 1 ৮৬ 


মনে বুঝে দেখ কান্ত! পুরুষেতে যত ত্রান্ত, 
এত ভান্ত নারীরে তো নয়! 
বলিব কি অনোর কথা, সৃষ্টি-কর্ত যিনি ধাতা, 
সে কথা বলিতে লজ্জা হয়! ৮৭ 
যিনি সুর-শ্রেষ্ঠ দেবরাজ, 
শুনেছ তো তার কাজ ?-- 
গুরুর স্ত্রী অহল্যাকে হতে! 
আর দেখ লঙ্কার রাবণ, | 
ভাইপো-বধু করে হরণ, 


৬১১ 


আরো আছে কত এমন, বর্ণনা কে করে £ ৮৮ 
দেবতাদের এই দেখ ভাই! 
তোমাদের তো কথাই নাই, 
আলো নিভালে সম্বন্ধ থাকে না। 
পুরুষের কপালে ঝাটা, 
পথে চ'লে যায় দূলিয়ে গা-টা, 
গাই কি বলদ, লাজ তুলে দেখে না।। ৮৯ 


চে ছু ৩ 


প্রাণ রে! জোয়ারের জল যৌবন তো। 
সেতো জলবিশ্ব প্রায়, রয় না চিরদিন তো:..... 
ইথে কি সুখে গৌরব করা, 
ধিক ধিক ধিক ধিক! ভেট্টাবে একাস্ত || 
তেরতে হয় যৌবন নিধি, 
আঠারো উনিশ অবধি, 
বিশ হ'লে বিষধর যেন হান বিষদত্ত; -.. 
তবে কন আস্ত, যৌবন অস্ত, 
হ'ল আসাব ন! কান্ত । (জর) 
গ্ চর ১ 
এখন টেরি কাটা কাটা পোষাক, 
চুরুটেতে চলে তামাক, 
আবকারী আর উইলসনের খানা ভিন্ন খায় না। 
বিশেষ যারা ততুজ্ঞানী, 
আমি তাদের বিশেষ জানি, 
তাদের আবার, সমুপ্ের জলে 
মাগ ধোয়া যায় না।। ৯০ 
যারা তর্কবাশীশ সিদ্ধান্ত, বড় বড় বিদ্যাবস্ত, 
করেন ফাকির সিদ্থাস্ত, 
নিজ সিদ্ধান্ত পুতে পাকে। 
যদি পরমহংস পুরুষ হয়, তবু মনটি শুদ্ধ নয়, 
একটি রন্তি কিন্তু তায় থাকে ।। ৯১ 
নারীদের পৌরব সাজে, 
পূরুষ হ'তে নারীর বুদ্ধি সু । 
পরুষাকে নারী শিখায় লীত, 
না প'ড়ে হয় পণ্ডিত, 
প'ড়ে শুনে পুরুষণ্ডলো মুর্খ ।। ৯২ 


৬১২ দাশরখি রায়ের পাঁচলী 


আমার এঁটে বড় দুঃখে! 
তশ্ত্রেতে লিখেছেন ভব, স্্রী চরিত্র অসন্ধব, 
যাহাতে নিস্তার ভব, সংসারের লোক 
রমনী হয় শুভদায়ক, 
ভুলোকের লোক যায় গোলক, 
নারী যে অতি পরম কারক ।। ৯৩ 
নারীর ভজনে বাধে না বাধা, 
বাধার ভাবে নন্দের বাধা, 
বহিলেন হরি - হেলেন উদাসীন । 
দ্য মান 'ভাঙ্গিতে হরি, 
দুই কবে দুই চরণ পরি, 
নারীর দর্প দর্পহারী, রান চিরদিন ।। ৯৪ 
নারীতে সকল দূঃখ হবে, 
নারীর পণ্যে বিপদ তরে, 
দৃষ্টান্ত গুন হে! বলি তার। 
(্রীপদীর ভোক্জনাস্ারে, 
দরর্ধাসা শিষা সমিভারে, 
অতিথি হন যৃধিষ্টিরে, : কৃষ্া ডাকি শ্রাকৃষেরে 
সে বিপাদ করিলা উদ্ধার | ৯৫ 
আর দেখ বংশধারে, কাত কষ্টে গাভে ধরে, 
রলিতি নারীর বেদনা কত শতি। 
পূরুষ যদিও না থাকাত, নারীরে সব সৃষ্টি রাখত, 
তার সাক্ষী দেখ ভগীরণ 1 ৯৩ 
নারীর প্রাণে সকলি সয়, তার সাক্ষী মহাশয়! 
প্রুষেত কত বিয়ে করে। 
তবু পিকে ভালবাসে, সদা থাকে পতি পাশে, 
পতির দোষ কিছু নাহি ধরে? ৯৭ 
যদি বিধি করিতেন বিধি, 
তোমাদের মতন ৬ মদের যদি, 
কতকাল! বিয়ে করিতে থাকত! 
তবে খুচাতা জারী ঘুচতো জীক, 
পেটটা ফুঙ্জে হতো ঢাক, 
উড়িত টি পড়িত কাক, 
প্রাণ কি কেউ রাখত ? ৯৮ 
কেউ বা দিতি গলায় দাড়ি, 
কেউ বা দ্তি গলায় ছুরী, 
কেউ বা প'ড়ে জন্মাবধি বড়ো! 
কিন্বা কেউ পাগল হতো, 


হয় হর্গ.- ঘুচে নরক 


কত যে মজা জানতো! ৯৯ 
যেমন সমান সমান সন্ষন্ধ, 

সমান হলে যেতো সন্ধ, 
কেবা ভাল কেবা মন্দ, জানা যেতো তবে। 
বিশেষ ক'রে আর বলব কত, 
দশে ধঙ্ম্ে দেখতে পেতো সবে ।। ১০০ 


ছা গছ 


| বিধিকে বিধি দিতে, লোকে ছিল না স্বর্ণপূরে! 


ভা নইালে আমরা কেন, মনাগুনে মরব পুড়ে।। 
স্মার্ত কেবল আপন মত, - 
নাধীর, বিয়ের নাই দ্বিতীয়ত, 
প্রাটান স্মৃতির তু, 
চালিয়ে 7 গেছে পালিয়ে দুরে )। 
অধিক বিয়ে করলে নারী, 
প্রুষ হাতো আজ্ঞাকারী, বসাতেম কানে ধরি, 
আপন কম্ম্ম দিতাম যুুড়ো। 
নি'ভা নতুন শ্বশুর পেতাম, 
আদবেল্ড ঘেতাম দেভাম, 
বাগ করে মুখ বাকাতাম, 
পায়ে ধরলে, ফেলতাম ছড়ে।। (ঝ) 
ছি 
নারী বড অবিশ্বাসী । 
নর্ধানঠাদ কয় আরে মলো 
শুনে যে গাটা জ্বলে গেল, 
গায়ে যেন কেউ হড়িয়ে দিচ্ছে বিষ । 
তখন, লাশিল কথার আটাআটি, 
দুষ্জানে বাণ-কা্টাকাটি, 
কেউ উনিশ কেউ বিশ. 
নবীনষাদ বলে, বলি, রাগ যদি না কর। 
ঢাকা যেতে পার ।1 ১০২ 


নহীনচাদ ও সোশামণির দ্বন্ ৬১৩ 


কাদা উড়িয়ে দাও। 
ডেঙ্গায় ডিঙ্গা বাও।। ১০৩ 
এমন বুদ্ধি কার বা আছে? 
পোকা পড়ে জীয়স্ত মাছে, 
তিলটি হ'লে তালটী কর তাকে। 
বেণা গাছে জড়িয়ে চুল, 
লাগিয়ে পাক বেড়াল পাকে পাকে ।। ১০৪ 
তোমাদের যে কত ছলা, 
এব কথাটি ওকে বলা, 
বিশেষ আবার আঠার কলা নষ্ট নারী যারা! 
তাদের কি কেউ অস্ত পায়! 
দেখে শুনে সবে ক্ষান্ত পায়, 
দিবসেতে তারা দেখায় তারা ।। ১০৫ 
নারী অতি অবিশ্বাসী, 
তলায় থেকে গলায় ফাসি. 4 
লাগিয়ে দেয়, -- তাবে না আছে ধর্ম! 
সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম, দয়ে মঞ্জায়ে পরিণাম, 
করেন কি না ব্যভিচারিণী-কর্! ১০৬ 
“কউ ঘুষ্কি কেউ সদর, 
ইস্তক সন্ধা নাগাদ তোর, 
পতি করে, -৮ তবু খেদ সেটে না। 
এতেও বিয়ে করতে সাধ, 
আরে মালো কি প্রমাদ! 
এ যে বিধির অসম্ভব ঘটনা ।। ১০৭ 
ধিক ধিক নারীকে ধিক 
বলিব আর কি অধিক, 
যে সব কর্ন নারীরা করেছে। 
কেবল, ডুবিলাম আমরা নারীর দোষে, 
পুরুষের কোন পুরুষে, 
পুলিশে গিয়ে নাম লিখিয়েছে? ১০৮ 


লম্পট ও বেশ্যা, __ দুইয়েরই সমান দোষ। 
আমরা জানি, ভোমরা এর গোড়া। 
আগুন লাগাতে আগুন জ্বালো, 





তোদের যে নাম-লেখানোর বাড়া! ১০৯ 
বেশ্যার অধীন তোমরা বটো, 
বেশ্যালয়ে বেগার খাটো, 
পড়িতে পায় না আমানি চাটো, 
হানি কি বল খানকী! খেতে বললে! 
অহিত কর্ম যত, সকলের মুল তোমরাই তো, 
ছি ছি ছি আর বলব কত? 
সকল নষ্ট করলে ।। ১১০ 
বেশ্যার আলয়ে যাও, 
বধ হে। শিধুর টল্লা গাও, 
'কানখানে বা পানা খাণ্ড, কোনখানে গর্দানা, 
কোনখানে তার উপরাস্ত, 
গালাগালের হয় চুড়ান্ত, 
যাও যাও গুহে কাত! ঘারে এসে মঙ্দানা || ১১১ 
অন্যায় বললে গায় বাজে, 
তোমরা কিসে মলে লাজে? 
এক ত্রাতে কি তালি বাজে! 
উভয়ের দোষ গুণ ভিন কিছু হয় না! 
লম্পট বেশ্যা এই যে দুটি, 
এ দুয়ের কেউ নয়কো খাটি, 
তোমার ও মুণ্ডমালার দাত খামুঁটী, ০ 
আমাকে আর সয় না।। ১১২ 


যাও যাও কয়োনা কথা, 
প্রুষের গুণ জানা আছে। 
থাক, চুপটি ক'রে, মুখটি বুজে, --- 
জাক করোনা আমার কাছে।। 
কুকার্্মে সদা প্রবর্ত, 
তার সাক্ষী বিশ্বামিত্র করে শেছে।। (4৫) 


গা ডীঞ 


নহীন্াদ ও সোণামণির দ্বন্দ অধ্যায় সমাপ্ত। 


৬১৪ ছাশরগি রায়ের পাঁচালী 


প্রেমমণি ও প্রেমঠাদ। 


প্রেম্টাদের প্রেমবিরাগ। 
(প্রমমণি নাম রমণী, 


পরুষ রসিক শিরোমণি, 4 


প্রেমচাদ নামোতি এক জল। 
দুই জনে পিরীতি করে, 
মিলন যেন চাদে চাকোরে, 
কমলিনী আর মধুকাবে যেমন 11১ 
দিন কতক কাল কত রস, পরশ হ'তে সরস, 
উভয়ে উভয়ে জান করা। 
(পাতে দোহায় গুণ গায়, দেখা মাত সুক্খাদয়, 
ধাপিয়ে পিরীতি গড়িয়ে পায় পড়ে।। ২ 
ডান দুজনার রেশ, দাখে কত অন আবেশ, 
বিচ্ছেদ প্রণেশ হয় শেষ। 
দি শারীর (মীবন পাত, 
(প্রম্াদ আর হয় না রত, 
একেবারে জশ্মিয়ে গেল ছেয়।। ৩ 
বসের কথায় হয় না সুখ, 
তর দিয়ে লুকায়ে ক্রমে ভমো। 
ভআঃজ প্রাতন প্রেয়সীকে, 
ধসবতী নাম রসিকে, - 
অঞিলি গিয়ে সেই যুবতীর প্রমে ।। » 
বসবতীর ঘরে বাস, (প্রমমণির খবে নৈরাশ্‌, 
বিচ্ছেদে ভেদ হয় তনুখানি। 
আঁখির সলিল ভাসে, বলে, এক সাব পাশ, 
ঠিক যেন হয়েছে পাগলিনী || £ 
ওলা সথি। বস কি কৰি? 
বিচ্ছেদবিকারে মবি, 
খলের পীরি তি প্রাণ যায় লো! 
ইথে কি উুষধ নাই, কে দেয় কারে জানাই, 
হায় হায়! কে হয় সহায় লা ৬ 
তাতে হলো রোগ বাড়াবাড়ি 
বিপরীত ধুঝিলাম তথায় জো। 
দেখিলাম বৈদ্গোর ঘরে, খলোতে খধধ করে, 


সম্পর্ণ অরুচির মুখ. 


সেই গুধধ আমায় দিতে চায় লো।। ৭ 
কাজ কিলো! পাপ ইষধি, 
এক খলের প্রেমে, -_ দিদি! 
খল ব্যাধিতে খুলে খুলে খায় লো। 


| কুলশাল ক'রে দখল, আমারে খেয়েছে খল, 


খুলে শক্রু খল খন হাপায় লো।। ৮ 
বৈদা বলে, কেন তয়! পাড়াদায়ক কভু নয়, 
কেন হলে খল দোখ বিকল! 
খালের হাতে পেলে শাস্তি, 
€ও খালের খলতা নাস্তি, 
পাষাণে নির্মাণ এই খল।। ৯ 
আমি কহিলাম শেষে, তবে আর ভিন্ন কিসে! 
এই খল সে খল দুই খল সমান ! 
অবলা বধের ভয় করে না যে দূরাশয়, 
গুহে বৈদা! সে কি নয় পাষাণ? ১০ 
মজেছিলাম যে খালেতে, সে খলের অস্তরেতে 
কখন ছিল না বিষ ছাড়া। 
তোমাৰ খলেতে তাই, বিষ পুর্ণ দেখতে পাই, 
গোদস্তা হিঙ্গল আর পাবা ।। ১১ 
হলো, আমার প্রাণ বিয়োগ, 
নিদান দেখে শিদান রোগ, 
বৈদা শেষ ক'রে দিলেন ব্যাখ্যা । 
অনি মরি লো এ বিকার, 
প্রতিকার নাই সাধ কার, 
যে দিলে বিচ্ছোদের ভার, 
এখন যদি সেই করে লো রক্ষা) ১২ 


পট ক ছ 


প্রেমমণির প্রেমঠাদকে ভর্সনা। 


ধনি। বিচ্ছেদ-ধিকারে প্রাণ যায় লো 

বুঝি যায় লো, কর সজনি! বজায় লো! 

কি করে লজ্জায় পো, আন গে, ০ 

আমারে যে মজায় লো। 
লাগিল নিপু নাচিতে, 
দিলেন বৃঝি বাঁচিতে, কদাচিতে, -- 

হইয়ে প্রেমে বক্ষিতে, 

না খাই অল্প রচিতে, সদা চিতে, -- 


প্রেমমণি ও প্রেমাছ ৬১৫ 


সুলছে রাবণের চিতে-প্রায় লো (ক) 
নাগরকে তোর আনিব ধরি, 
আর কেঁদ না ক্ষান্ত হও রূপসি! 
আখি মুছায়ে অঞ্চলে, 
প্রেম্টাদ নির্জনে যথা বসি।। ১৩ 
শঠের নহি কি মায়া মমতা ? 
কঠিন তো অনেক আছে, 
সকল কঠিন তোমার কাছে, -- 
হারি মেনেছে দেখে কঠিনতা।। ১৪ 
কঠিন একটা আছে শিলে, 
তুমি তা হাতও গুণ প্রকাশিলে, 
অবূলায় নাশিলে - এমনি লীলে। 
তামার গুণ নাই যেখানে বাক্ত, 
তারাহি বলে ০ লোহা শক্ত, 
তুমি হে লোহাকে লজ্জা দিলে! ১৪ 
কঠিন বটে ইম্পাত, তোমায় করে সে প্রণিপাত। 
দোখে তোমার আশ্চর্যা কঠিন দেহ। 
তামার হাদয়-- মাঝারে, যদি ইন্দ্র বন্জাথাত করে, 
ভাঙ্গিতে পারে কি না পারে সন্দেহ।1 ১৬ 
শুনিয়! সখার ধ্বনি, প্রেম্ঠাদ কয় গুহে ধনি। 
আমি কঠিন বটি মিথা নয়। 
আমিও কঠিন দেখে, - 
সকলি সঁপেছিলাম তাকে, 
সমান সমান নৈলে কি প্রেম হয়! ১৭ 
বালকে বালকে খেলা, শিশুর সঙ্গে শিশুর সলা, 
চোরের পিরীত চোরের সহিতে। 
পশু তে. পণুতে এঁক্যি, পক্ষার সঙ্গেতে পক্ষী, 
ধনীলত ধনীভে কুটুপ্বিতে।। ১৮ 
পণ্চিত রঙ্গে পঞিিত পাশে, 
চাষার সঙ্গেতি মেশে চাষা। 
চগ্াল চণ্ডালে প্রবৃ্, 
শাকচুল্লার সঙ্গে বরক্মদৈত্য, 
পেস্সীর সঙ্গে ভূতে করে বাসা।। ১৯ 


চঞ্চল চরণে চলে, 


1 এ নয় সুজনের বীতি, 


বানর বানর পালে সুশ্বী। 

পিরীত সমান সমানে, সতীর মিলন সতীর সনে, 
কলঙ্ছিনী সঙ্গে কালামুখী।। ২০ 

ভদ্রেতে মিশান ভদ্র, ভুতের সঙ্গে বারভদ্র, 
রাখালে রাখালে হয় সখা । 

আমার পিরীতি ভাঙ্গিল ভাই 
কঠিন কঠিনে ছিল একা ।। ২১ 

আমি ও কঠিন দেখে পিরীত করেছিলাম ,-- 
তাহা এক্ষনে নাই, 


আমি সাধে কি ছেডেছি তার সঙ্গ! 

কি রসেতে, এসেছে লো সই! 

[দেখি কঠিন কমল দুটি, হাদয়েতে ভঙ্গ। 
ভারে কে দিবে অঙ্গ, 7 তাহার নিরখি অঙ্গ, 
আমার অঙ্গে বাস কারে না অনঙ্গ, 
চাহিলে দাড়িশ্ব, সে দেখায় তুষ্ব, 
কিসে মজে মন সহজে আতঙগ। 


মুখেতে মাছিতা কত, মাছি বসে শত শত, 


ভান ভ্যান করে, করে বাগ, -. 
শুকিয়েছে রস, সদত বিরূস, 
পরিমল হীন শতদলে বিহারে কি তৃঙ্গ? (খ) 


চা চা ষ্ 


সুজন সুজনেই প্রেম সম্ভবনা । 
সহচরী বলে, ভাই! (তোমার দেহে ধর্ম নই 
মন্মচ্ছেদা কথা কও কি লাগি? 
যদি দ'দনে বাণিজা করে, 
আছে এমনি প্বর্ণাপাবে,--. 
উদ্ভয়ে লাভ লোকসানের 'ভাগা ২২ 
তোমার, ভাব দেখে বুঝিলাম ভোবে, 
কিছুকাল যৌবনের লোভে, 
কর্পট কথায় করেছিলে সুখা। 
যোগেযাগে যুগিয়ে মন, 
আদায় ক'রে মীধন,4 
লোকসান দেখিয়ে লকোলুকি ।। ২৩ 
মুর্খের এই পিরীতি, 


৬১৩ দাশরখি রায়ের পাচলী 


দেখে-যৌরন গত ক'রে কাদি। 
সুজানে সুনে প্রেম, রায় জড়িত হেম, 
প্লাবন পর্য্যন্ত থাকে বন্দা।: ২৪ 
পিকীতি অমুলা ধন, তার বশ হলে না ধন। 
ধারের শোকে হারে তাজিলে ভাই! 
যেমন ঘৃত তান্জা কারে মাছি, 
ঘা দেখিলেই ঘটে রুচি। 
ঘাটে বুদ্ধি না থাকিলেই তই! ২৫ 
পিরাতের কি আস্থাদন। কি বন্থ পিরীতি ধন, 
তা কি জানে বন্তুহীন জনে? 
পিবীতের বশ হায়ে কম, রাখালের উচ্ছিষ্ট, 
(তান করেন বন্দাবানে ২৬ 
হরি বশত হয়ে পিরাতে, 
ঠগ্তালে বলেন মিতে, 
পলির দ্গারেতে ইন গ্ধাবী। 
দেখে পুর্যো0োধনের ধন, 
তাক্সা বু বে নাবায়ণ, 
খুদ কেন খিয়ে বিদরেধ বাড়ী ২৭ 
মুর্খ নে মিথ্যা বলা, 
তখন ধশী বাগে প্রবল, 2 
হয়ে ধেয়ে চলিল সতরে। 
প্রমর্ঠাদের নির্ঘাত বানা, ধনীকে শুনান ধ্বনি, 
শুনে ধলীর অমনি আখি ঝরে!) ২৮ 
না রহে বিরহে প্রাণী, বিবলে বসি বিরহিনী, 2 
খেদ করি যৌবানের প্রতি বলে। 
গরে হীন দূরাশয় ! বল যাতনা কত সয় £ 
ডাব জালায় ফাবন যায় বে জলে ।। ২৯ 
আমার বধূর সঙ্গে আমার পিরীত 
কেমন ছিল শুন,__ 
যেমন মার্টা আর পাটে। দোহা আব কাঠে।। 
দেবতা আর কৃসুমে । জরি আর পশমে।। 
গুড়ে আর ছানায়। মুক্ত আর সোগায়।। 
সর্ভী আর সুকাত্ড। মিশী আর দাত 
মরিচ আব জীবে । কাটাল আর ক্ষীরে।। 
খালা আর গালে গে আর পালে।। 
বাগে অরে তুগে। আান্তল আর গু ।। 


নারদ আর বীণে।। 
হাঁড়ি আর শরায়। গন্ধক আর পাররায়।। 
শয়ন আব অঞ্জরনে। অন আব বাঞ্জলে।। 
পিতা আর সুপূতে। মালা আর সুত্রে 
ভূষণ আর পাত্রে! পণ্ডিত আর ছায়ে।। 
চাষা আর স্ফে্য়ে। চশমা আবি লেনে।। 
সারাধর আর হংসে। 

ধনে ভাজা আর মাংসে ।। 

ভাজে যুবতীর অঙ্গ! 

এমন পিরীত-ভৃঙ্গ করিলে বৈরঙ্গ।1 ৩০ 


ফু ছা হজ 


করিলি রে বৌবন! যুবতীর দুঃখের অস্তু। 
তোর অভাবে, পর ভেবে, 

পরের হল প্রাণকাস্ত। 
/তাকে বুকে, চখে দেখে, 

দোহে ছিল প্রাণ শাস্ত:-- 
এখন কলিব মৃত হয়ে হত করলি বিষদত্ত।। 
দু:খ কত থাকব সয়ে, দিন কয়েক হাদয়ে রয়ে, 
ভোয়ারের জল হ'য়ে, বয়ে গেলি রে দূরস্ত ! 
হাদ-মন্দিরে প্রবেশ ক'বে, 

ক'রে গেলি সব্রবঙ্বা্ত! 
তুই ভো গেলি আর এলি নে, 

এ জনথের মত ক্ষান্ত 11 (গ) 


ও ৩ এ 


প্রেম-চুরির দাবী । 
নয়নেতে জল ঝরে, জল নিতে সরোবারে, ৮ 
চললো ধনী হয়ে বিরসমুখা । 
সঙ্গিনী কেউ নাই মলে, পথে প্রেমটাদ সনে, 
নিজ্ঞরন দুজনে দেখাদেখি ।| ৩১ 


ধর্সী কয় করিয়ে ছল, কারে আঁখি ছল ছল, -_ 


বাষ্তা হয় না চহিনে বদন পানে । 
তোর কাছে রে পামর ! 
না দিয়ে লুকালি কি কারণে 111 ৩২ 
দেখে নিতাস্ত অনুগত, সমস্ত তোর হস্তগত, __ 


প্রেমমশি ও প্রেমটাদ 


এখন রাখ মান তো রাখি মান, 
নৈলে হবে হাকিমান, _- 
দরবারে ছাড়ার শনিবারে।। ৩৩ 
রাজা নয়, সামান্য নর, তিনি বসন্ত গবরণর, 
কমিসনর আদি সঙ্গে সবে । 


সেখানে তোরে নে যাওয়া মত, 


সোজামত বিচার হবে তবে।। ৩৪ 
কুপ্রেম সেখানে নহি, 
সুপ্রেম কোট শুনতে পহি, 
প্রেমেরবিচার ভাল হ'তে পারবে! 
এক জন নাই অসার জন, 
সব সেখানে সার-ন 
যার বিচারে তোমারে দফা সারবে ।। ৩৫ 
এখনো মিটাও যদি গোলমাল, 
ফিরে দাও আমার মাল, 
পয়মাল যদ্যপি বাস্কা নাই। 
থাক যদি আসামাল, তদ্বির হ'লে কামাল, -- 
দায়মাল কপালে আছে, ভাই! ৩৬ 
[প্রমচাদ কয়, কি বদনামি ! 
কি ধনের কাঙ্গাল আমি! 
কি ধন তোমার এনেছি আমি ধনি! 
সেই ঘটী সেই বাটী, সব রয়েছে তোমার বাটা, 
রোক গেল__সেই রোকশোধ আপনি ।। ৩৭ 
“চোর' ব'লে রজনী দিবে, 
তুমি আমায় গালি যে দিবে, 
দেখগে তোমার দুলিচে, তোমারই ঘরে দুল্নিচে, 
বিবাদ করো না রসময়ি! ৩৮ 
সেই লেপ সেই তোষক, 
যে সব তোমার প্রাণ-তোষক, 
দেখগে তোমার ঘরে রয়েছে প্রিয় : 
কিছু হয় নাই এবালিস, 
আছে তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখ গিয়ে।। ৩৯ 
সেই যে "তামার গোলাপপাশ 


দাশরথি - ৭৮ 





৬১৭ 


সব রয়েছে তোমার পাশ, 
পাশ-কথা বল না ধনি! তুমি। 
এনেছি তোমার বাটা, -- 
ব'লে দিও না জেতে বাটা, 
বাটা দিলে জাতি পাব না আমি ।। ৪০ 
ফেলে দোলাই একলহি, 
এসেছি আমি একলাই, 
কপাট ক-পাট, দেখ গা গুণে। 
আমি নই পাত্র, আপনার জলপাত্র, -- 
ফেলে এসেছি পাড়ার লোক জানে ।। ৪১ 
আমার কেবল রিক্ত আসা, 
মুক্ত পুরুষ, -- তিক্ত করো না ভাই! 
দেখ গো, তোমার আছে সকলি, 
জরদা রঙ্গের পরদাগুবি, 
পর-দার মোর আর প্রয়োজন নাই। ৪২ 
প্রেমমণি কয়, -- লম্পট! যে ধন লয়ে চম্পট, - 
করেছ---তৃমি তা বুঝ নাই মনে! 
লইতে যদি জিনিস-পঞ্র, 
তাত কি আমার যেতো যোত্র? 
দৈনা আমার নাই অনা ধনে।। ৪৩ 
যদি কিনতে পেতাম হাটে, 
তবে কি আমার বুক ফাটে? 
হাটে মেলে না - তাই করেছো চুরি। 
ফিরে দা€ মোর সমুদহি, 
যেগুলি লয়েছ ভাই! 
অবলায় গলায় দিয়েছ ছুরি 1 8৪ 
মিছে কেন বিবাদ করা, 
কুলের কর কৃল-কিনারা ! 
মানে মানে ফিরে দা, মন 
মন ফিরে দাও মন-চোরা ! 
কুল-শীল সব তোমার হাতে, 
যদি শীল ফিরে দা শীলতাতে, 
নতুবা তোমার বাটিতে, 
শীল ক'রে সব লব রা ।। (ঘ) 


কি কি ঝা 


৬১৮ ছাশরছি রায়ের পাচলী 


তুমি যেন বটে সবল, রাজ্জা দৃবর্ধলের বল, 
আদালতের ঘর যে আছে খোলা 

দিয়ে দরবারে দরখাধ, বরামদি বরখাত,__ 
ক'রে দেখার,---আমি বরামদি অবলা ।। ৪৫ 
আলা দেখালেই পড়িবে চোর ধরা। 
যি সুরথাল করে রাজন, 


সাক্ষী দিবে লক্ষ জন, 


ফাকি দিয়ে অবলায় বধ করা ।। ৪৬ 
আনা ধাঞ্ধা যে আদায়, 
তা করিবে পেয়াদায়.-. 
ডিক্রীখানি পথে দেখিয়ে ভহি! 
যখন হাতে হবে রসির কথা, 
তখন কেমন রসিকতা.” 
কর একবাধ, তহি দেখতে চাই ।। ৪৭ 
সপ্ধান পাইয়ে শমন, না লও যদি শা বন্ধন, 
লুকিয়ে কর-- ঘরে ঢুকে আনন্দ। 
বিশ অইিন হইবে জারী, 
খিড়কিতে খিরকিচ ভারি, 
সদারে হইবে বাতা বন্ধ ।। ৪৮ 
কত দিন লুকাবে প্রাণ! 
বন্ধু ভোমাকে বল্পুয়ান-- 
ক'রে-.-মরটি কাটাব রাস্তায় 
এই মত জায় বেজায়, 'লে ধনী অমনি যায়, 
জানাইতে বসন রাজায়।। ৪৯ 


প্রেমটাঙের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দান। 

কুল শীল মান দাবি দিয়ে, 
কাছারির কাছে কাদিয়ে,...- 

কবে আরতী দাখিল -... উকীল-দ্বারেতে। 
মদন সেয়েত্তাদার, রসের আরজীর সমাচার 

যুতে যুভে শুনান ভ্রীযুতে।। ৫০ 
প্রেমঠাদের শুখগাণ, লিখেছে ভাঙল মজযুন, 

মগন পড়িয়ে যাচ্ছেন আশু । 


অশান্ত -দুরত্ত-ক্ষাত্ত-শাস্ত-পালকেযু।। ৫১ 


বাদী প্রেমাদ কালের স্বরূপ। 
পরগণে প্রেমনগর, চৌকী রংপুরেতে ঘর, 
মোতালকে জেলা কামরূপ।। ৫২ 
দরখাস্ত এই আমার, দোহাই ধর্ধ্-অবতার ! 
একেবারে হয়েছি আমি ফাক। 
প্রেমঠাদ যে অবলায়,-_ 
মঙ্জিয়ে প্রেমে তাজিয়ে যায়, 
বাজিয়ে দিয়ে কলঙ্কের ঢাক।। ৫৩ 
ধন মন যৌবন রূপ, কুল-শীল-মান তছরূপ,_- 
নির্দয় করেছে সমুদয় । 
চেয়ে একেবারে নেক নজরে, 
হাজির ক'রে হুন্ুরে, 
অবলার ধন দেলাতে হুকুম হয়।। ৫৪ 


আদালতে প্রেষাদের এজাহার। 
প্রেমঠাদকে ধরে আনা, অমনি হ'ল পরোয়ানা, 
চাপরাশি সাজি চারি "জন । 
রসি দিয়ে প্রেম্ঠাদের করে, 
হজ্বে হাজির করে, 
কাতরে প্রেমচাদের নিবেদন | ৫৫ 
মহারাজ! পিরীত্ধ বেটা আমাকে লয়ে 
যেতো এ ধনীর আলয়ে, 
সে যায় না, আমার কি শকতি ? 
উহার, অন্তরে প্রবেশ করে, 
কুজ-শীল-মান সকল হ'রে, 
ভ্ালিয়ে ওরে--পালিয়েছে পিরীতি ।। ৫৬ 


পিরীতের নাষে শমন জারী। 
শুনে রাজ্া-- উদ্মা ভারি, পিরীতের গেরেপ্তারি, 
পারোয়ানা হয় পুলিশের উপরে । 
পায় না প্রেমেল খোঁজ-খবর, 
নাই বেটার চালছপ্নর, 
ছয় পরের,-কাজ সারে পরে পরে।। ৫৭ 
না ধরিলে সকল পণ্ড, দারোগা হয় সম্পণ্ড, 
একজন কয় মহাশয়! দেখে এলাম তায়। 


ভোমমছি ও প্রেমাছ 


পিরীত বেটা চিত-পুরে, 
চিত হায়ে রয়েছে পণ্ড়ে,_ 
প্রেম্দাস বাবাজীর আখড়ায় || ৫৮ 


পিরীতের এজাহার। 
বাবাজী প্রকাণ্ড দেড়ে, 
সেবাদাসী চৌদিকে বেড়ে, 
চৈতন্য চরিতামৃত শুনছে। 
অনজমঞ্জরী শশী, তুলসীদাসী প্রেম-বিলাসী, 
কাছে ঘুনিয়ে প্রেমের কান্না কাদছে।। ৫৯ 
দেখে, অপুবর্ধ দাড়ির ভাব, উঠেছে নারীর ভাব, 
বিচ্ছেদ হয়েছে আখড়া ছাড়া । 
ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা চলছে, 
শৌর-প্রেমের ঢেউ খেলছে, 
পিরীত বেটা সেখানকার মেড়া।। ৬০ 
দারোগা শিয়ে সেইখানে, 
প্রেমকে বেধে হুজুর আনে, 
শিরীত বলে, -- বাধ মহারাজ! কারে ! 
আমি নারীর প্রাণতোষক, 
বিচ্ছেদ আমার প্রাণ-নাশক, 
সেই বেটা মজালে অবলারে । ৷ ৬১ 


বিচ্ছেদ বেটা আমার কেমন শত্রু, 
তাহা শুন; 
প্রাণের শক্র রোগ-শোক, পাড়ার শক্রু হিংস্রক, 
নেড়ার শক্রু শান্ত-বামাচার । 
গায়ের শত্রু যেমন ঠক, পথের শক্রু কন্টক, 
নায়ের শত্রু কোটালে জোয়ার ।। 
চুলের শত্রু যেমন টাক, 
পেঁচার শক্র ফিঙ্ে কাক, 
প্রজার শত্রু শোষক রাদ্্রাকে দেখি। 
কেবল, বোবার শক্রু নাই কেহ, 
গগন-চাদের শত্রু রাহ, 
যাত্রা-কালে শক্র টিকটিকি ।। 
পাতকীর শত্রু শমন, চাতকীর শত্রু যেন, 
পবন শিয়া উড়ায় নবঘন। 
কুলের শক্ত কু-পূত্র, 
বিচ্ছেদ, _-পিরীতের শত্রু, 


৬১৯৪৯ 


তেমনি ধারা---হ্জান হে রাজন! ৬২ 
মহারাজ! আমার দোষ নাই! 
আমি, পিরীত নাম ধরি, জেনে আপনারি, -_ 
প্রাণে রাখি নারী ।। 
না জানি বিবাদ, কোন বিসম্বাদ, 
বিনে অপরাধে এ কি অপবাদ! 
সাধে সাধে সাধে, সাধের প্রেমে বাদ,-_.. 
বিচ্ছেদে বাদ করি।। 
পিরীতের গুণ শুণ হে রাজন! 
প্রকাশিত আছে ভুবনে.-_ 
কুমুদ-বন্ধু ইন্পু-_ 
কিন্তু, দু লক্ষ যোজনে দু্জনে__ প্রেম সিন্ধু - 
বিচ্ছেদ-দোষে কর পিরীতে বন্ধন, 
এমনি আয়োজন, করহে রাজন! 
পরাপরাধেন, জলধিবন্ধন, 
করেছিলেন হরি ।| (৬) 


৬ ক ক 


আদালতে বিচ্ছেদের এজাছার। 


পিরীত যত কহে দুঃখে, পিরীত জগ্মিল বাক্যে, 


বিচ্ছেদ উপরে রাজার উদ্ম। 
সেই বেটা এর আসামী, সেই বেটারি চাযামী 
অবলা ব'ধেছে বেটা দস্যু।। ৬৩ 
করে দায়রা সোপরচ্গ, বেটাকে বৎসর চৌদ্দ, 
খাটাবো--খহিতে দিয়ে ধান। 
হুকুম হলো গেরেপ্তার, 
ঘারে ঘারে দায়োগা তার,_ 
বাঙ্গলা যুড়ে না পায় সন্ধাশ।। ৬৪ 
এক গোয়েন্দা গেল বলিতে, 
চোরবাগানের গলিতে, -- 
বিচ্ছেদকে দেখে এক ঠাই। 


ূ কতকগুলো প্রাীনে রমণী, বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্থিনী, 


এক জায়গায় বসেছে একজাহি।। ৬৫ 
যতগগিন ছিল যৌবন, পরপুরুষ পরম ধন, -- 
জন করতো! __- মঞ্জা নহি এর সম। 

সে সুখ হলো শিকেয় তোলা, 
বন্ধুর সঙ্গে হয় না মেলা, 


&২০ গাশরখি রায়ের পাডালী 


ফাটলে পড়েছে কলা, শোপালায় নম।। ৬৬ 
এক ধর্নী আর ধনীকে বালে, 
প্রেমভারে নয়ন গলে, 
বালে, দিদি সতা কেবল হরি! 
লোকের দেখে আচরণ, 
ঘণাতে মোর হচ্ছে মন। 
বৃদ্দবনে গিয়ে বসত করি ।) ৬৭ 
আমরা যখন হীবানে, 
পাচ বারের ছেলের সনে 
কথা কৈ নাই -- শাশুডার ভয়ে কালি। 
এখন তিনকুঁড়ি বয়োসে ঠেকেছে, 
শদাপি কেউ মুখ দেখছে? 
বলক দেখি, -.. কোন 'পাড়াকপালী ।। ৬৮ 
এখনার ঘুডীদের দিদি! 
লঙ্গগালো দেখিস যদি, 
আছি যা ছি ছি। দো খুণা লাগো। 
কাজ হালা কি বিষম কলি 
না উঠত মৌবনের কলি, 
কত ফুল ফুটে যাচ্ছে আগে) ৬৯ 
কি ঘাসের ১মক-ঠাটে, 
কি সব কথাব চাটি পাটি, 
[মাশর কাছে তাভার খাটো সঙ্গ! 
কণ্ট কাটি-তাব কটাপাব। ভঙ্গী দোখে রমণীর, 
সিংহাবোশে পুক্ধয হয়েছেন গাধা ৭ও 
আরমাশি হয়েছে বুঁতি। 
আব গছে না গাছের শা, 
রুল-পেড়ে শিমলের ধৃতিখানি। 
মার ভাতাবের জাম বাঝো আনা, 
তার মেগের নাকে বিবি আনা, 27 
নথ নং দিলে ০ পথ দোখন তখনি || ১ 
কিবা শীচ -.. কিবা ভদ্র, কোন ঘারে নাই তত, 
সাতের শতছিদ্র -- ছি ছি বলো স্জনি' 
প্রেম যেন বন প্র, রয়ে স্বগুর ভাগুর, 
খুড়ো দাদা -- বাধা নাই এদান'।। ৭২ 
এইরূপ প্রধীআাবাগ, 
প্রেমের শোরক পুড়ছে ঘন 
যুবতীর সুখ দেখে, দুখে হিংসে ক'রে কহিছে। 





তাদের দুঃখ শুনে কাণেতে, 
হেসে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।। ৭৩ 
পোয়ে কথা গোয়েন্দার, খামকা গিয়ে থানাদার 
গেরেপ্তার করিয়ে বিচ্ছেদে! 
তখনি দিয়ে রসি করে, হ্জুরে হাজির করে, 
জগতে খুশি, -_ বিচ্ছেদের বিপদে ।। ৭উ 
সবাই বলে মার মার, ও বেটা ভারি চামার, 
ভেকে কামার, - কাটা উচিত এখনি । 
কি ধনী কি মজজুরে, সবাহি বলছে হুগুরে, 
ও বেটা ডাকাত আমরা জানি ।। ৭৫ 
এটা মানসুরে মাশুল-দাশী, 
কেবল এঁ বেটারি লাগি, 


বিচ্ছেদ বলে, মারে মারে! 


গা-গুদ্ধ মান্য মারে, 
€ মহারাজ! দোহাই ছিব কার ? ৭৬ 
ভাল 7ব করিনে মন্দ, কি কপাল - হে গোবিন্দ! 
আমাকে মারতে সকলেরি সলা। 
আমি বিচ্ছেদ নাম ধরি, পিরীতকে পবিত্র করি, 
মঙখন পিরীতে লাগে মলা! । ৭৭ 
ধসনের ময়লা যেমন, কোটি দেয় সাবানে। 
মনের ময়লা কাটে যেমন, সুরধূনাতে লানে।। 
ফটকিরিতে জলের ময়লা কাটে জগতে জানে, 
গুড়ের ময়লা সেশুলায় কাটে, 
ক্ষরের ময়লা শাপে।। ৭৮ 
(জোল্তর ময়ল! কারি যেমন, সমগ্ধয়ের শুনে । 
ধল্ভর অয়লা কাটে যেমন শুঁধধ-সেবনে || খঈ 
পয়দনর ময়লা যেমন কেটে দেয় অঞজনে। 


দাতের ময়লা কাত যেমন, 


হগলীর মগ্জনে 1 ৮০ 
উত্তম করণে যেমন, কুলের ময়লা কাটে 1৯৮১ 
যেন আশুনে সোনার ময়লা 
কেটে করে খাঁটি। 


ৰ আমি বিচ্ছেদ, __ সেইরাপ | 


প্রেমমণি ও প্রেমচাঙগ ৬২১ 


পিরীতের ময়লা কা্টি।। ৮২ 
বত 
গহে মহারাজ: বিচ্ছেদ উপরে 
কিসের জনো রাগ? 
প্রেমের রঙ্গ ভঙ্গ __ ভাঙ্গলে করি, 
ভঙ্গ প্রেমের অঙ্গ-রাগ।। 
অনুরাগ যায় নাকি রাগেতে ? 
আমি এ রাগে পৈরাগে যেতে চাই, -_ 
অস্ত্রে ঘটে বৈরাগ।। (চ) 
বাপের নামে-শমন। 
মহারাজ । শুণ বিনয়, 
প্রমেরো নয়, ০ প্রেমঠাদেলও নয়। 
নারীকে গঙ্গালে কপ, সেই বেটা হয়ে বিকবূপ, 
সবল আগু পলাতক হয় ।। চতি 
রূপ হয়েছিল ঝতুপতি, 
কূপ দেখে প্রমের উতৎপত্থি, 
(প্রমঠাদ প্রেম করেছিল কূপ দস । 
আছে এমনি পুবর্বাপর, মজেগছিলেন পণাশর। ০ 
[জলের মেয়ের রূপটি দোডে খে] ৮০ 
অহল্যার দেখে রাপ, কীপ্ডি কবলে অপকাপ, 
ইন্দ্রুকে ইন্দ্রিয় দোষে দারে। 
দোখ প্লোপদার রাপের ছটা, 
ভীমের হাল্ত কীচক বেটা, নি 
অপমৃত্য মলো আন্ধার ঘারে।। চি? 
মোহিনী হইয়েছিলেন কৃষ্জ, সেই কপ করিয়া দুষ্ট, 
শিব ক্ষেপেছেন থাকুক অনো, 
জাতি যায় দূপের জন, 
(ডামের কন্যে ভঙ্গেন দ্বিজবর 11 ৮৬ 
প্রেমমণি হয়েছে জীর্ণ, কিছু নাই রূপের চিহ্ত, 
কেশ হয়েছে পক, কিসে হবে একা, 
সখ্য ভেঙ্গেছে দু জলায়।। ৮৭ 
কৃষবর্ণ কলেবর, অধো হয়েছে পয়েধির, 
নাগর গিয়েছে তাইতে বেঁকে। 


বিচ্ছেদের দোষ নয়, 


অতএব হে ধতুবর ধরে শাসন কর, 
না যায় যেন যুবতীর অঙ্গ থেকে ।। ৮৮ 
এ সওয়ালে এক্ডলাসে, হুকুম হলো খালাসে, 
বে-কসুর বিচ্ছেদ যায় বার্টী। 
রূপকে এনে হাজির করা, হুজুরের হরকরা, 
প্রতি অমনি হলো হুকুম চিঠি ।। ৮৯ 
বাঙ্গলা খোজে চাপরাশি, 
শেষ খোজে কাশ্মীর কাশী, 
ণয়ার [গায়েন্দা জনেক জ্রাটে। 
এক শান্ত বামুন দিচ্ছে খবল, 
'ভক্ধারী বৈপ নার উপর, 
এমনি রাগ কালীন পটে ৯ত 
বালে, ও ভাই চাপরাশি! 
এসো দেখায় দিয়ে আসি, 
বাপ বেটা রয়েছে বৃন্দাধনে। 
নাব তার রূপ গোসাঞ্ছি, 
নাবী-মলানো বাবসহি, 
সেই বেটাদের জানে গানে ।। ৯১ 
গুনে যায় চাপবাশিগন, যেখানে কূপ সনাতন, 
বৃন্দাবনে হ'য়ে আখড়াধারী। 
রূসি দিয়ে বাপের করে, তুষ্বী ধরে ভিপি করে, 


] একজন কয়. কসে ধবে দাড়ি 1! ৯২ 


খুঁজে খুঁজে মলাম ধরা, 
ওরে বেটা ধুনড়ি ধলা ' 
এখান এসে করোছা ঘরকমা। 
ভজিবে যদি বাংশীধারী, 
এত কেন প্রকাণ্ড দাড়ি? 
বামকৃষ। ব্ামঘাগল তো খান না? ঈত 


যার ভত্ রাজা বলি, যাব প্রেয়সা চন্দ্রানলী, 
ভজন বলি তুমি বায়ছ তেথা। 
হছে হচ্ছে বলাবলি, 
ক গিয়ে তামার নামাবতদা,। 
চক্ডাঙলায় বলি দেবার কথা 1) ৯৪ 
কথা গন না-এর ভিতরি 
কমালা তিলক করি, 
নারী মজানো চাকরী গেল, 


চর জাশরছি রায়ের পীভালী 


তোমার দফা ভিদ্রি হলো, 
ধুকড়ি তোল, -_. ভ্ুকরি নালিশ বন্দ।। ৯৫ 
এই কথা শুনিয়া, গোসাঞ্ি কাতর 
হইয়া কহিছেন। __ 


বসত রাজদৃত ! দিও না কদাচিত, 
বলো না অনুচিত, 
আমার চিত ও রসে বঙ্গিত, 
রতনের রত নহে চিত. - হ'লে চৈতনা বঞ্জিত। 
ঙ্গোনায় বাসনা ভঙ্গ, 
করে দিলেন আমায় সঙ্গ, 
সোণার অঙ্গ দৌবাজ, -- 
সলাতশ সধ্া সহিত || (ছ্) 
দূত বলে, -- বুঝেছি ভাবে, 
গৌরাঙ্গ হবে রক্তপাতে। 
রূপ গোসাঞ্িকে কারে পাকড়া, 
দত এনে দেয় রাজসভাতে।। ৯৬ 


কাদিয়ে কহিছে রূপ, মহারাজ! কি অপরাপ, 
বিশ্বরাপ -- স্বরূপ মহাশয়! 
কিছু জানিনে ছে গৌরাঙ্গ! 


আমায় লয়ে একি রঙ্গ! 
রাজা কস, -_ তোমার তো ভলব নয়।। ৯৭ 


রাপের এজাছার। 
তখন চাপযাশিদের চাকরি মানা, 
কাপ-গোসাঞি গেলেন বন্দাবনে। 
খোসরা চাপরাি উপরে, ছজুরেব ছকুম পড়ে. 
নারী-অজানে বাপকে ধরে আলে ।। ৯৮ 
_ খোঁজে বাঙ্গালা ছার স্থার 
পথে একফিন ছলো দৈববাদী। | 
(বূপকে হি ধৰি দৃত! যাও যেখানে বিশ্াৎ, 


রূপ ধরে রেখেছে সৌদামিনী।। ৯৯ 
তখন চঞ্চল হইয়ে চরে, চলে চক্চলার ঘরে, 
চঞ্চল! কন পরে, রূপ বসঞ্জ দাস। 
রূপকে যদি ধরতে চাও, মদন-সদনে যাও, 
ঘনাঙ্গে অঙ্গে ফ্লাপের বাল ।। ১০৩ 
মদন বলেন, পদাতিক! 
রূপ রেখেছেন কার্তিক, 
শুনে গেল কার্তিকের দ্বারে। 
সুধাচ্ছেন কার্তিকেয়, 
কিসের জন্য দাড়িয়ে কেও? 
দূত বলে, এসেছি রূপের তরে ।। ১১ 
শুনে কচ্ছেন ষড়ানন, আমার বাধ্য রূপ নন, 
চাদের শরীরে রূপের বাসা! 
শুনে বসন্ত অনুচর, চলি চাদের ঘর, 
রূপকে ধরিবার করি আশা ।। ১০২ 
চাদ কন বসম্তচরে, আমার রূপ চুরি করে, 


পালিয়াছে জন-কতক-রমণী। 
রূাপকে যদি ধরবি -- যারে। -_ 
কন্দিকাতার বৌবাজারে 


দক পারি সরান ১০৩ 


সেরেছে _- তাদের শুন কাপের কথা ।। ১০৪ 
তাদের, রূপ দেখিয়ে উবর্বশী, 
একবারে গিয়েছেন বসি, 
আমি শশী __ মসী হয়েছি দুঃখে। 
নারদ আদি বৈরাগীর, যোগ ভগ হয় যোগীর, 
মগীর ডাগর চন্ষু দেখে।। ১০৫ 
সে ধনীদের দেখলে কা, জন্য কাণ না বিকান, 
সব কাণ লুকান কাণ হেরে। 
পশোষে রোদন করে, বদন দেখে নজরে, 
মদল মদননরে ময়ে।। ১০৬ 
কচয় ঘূচয় ভাব মান । 


যুক নয় সেকি কারখানা। বসন্তের বাজান্খ/সা, 


টিনা যোহর 


সেই ধন্য _-- যারে তাহা দান।। ১০৭ 


শুকের ওষ্ঠ জিনি নাক, ভুরু কামের পিনাক, 
গলায় গলায় রতিকান্তে। 
গতির তারিফ কত, হাতীর খাতির হত, 


মভির খাতির নাই দন্তে।| ১০৮ 
দেখে ধনীদের মধ্যদেশ, সিংহ কাদে করে দ্বেষ, 
কি ছার সুন্দরী সব্রোপরি! 
যাচ্ছে কত উমেদারে, না পায় ঢুকিতে দ্বারে, 
রূপ বেটা সেইখানে গড়াগড়ি।। ১০৯ 
গিয়ে চর চটক পায়, 
ধ'রে তায় -- বসস্তের কাছে আনে। 
রূপ কয় -- করি করযোড়, 
মহারাজ! নাকর জোর, 
নেক-নজ্বর কর কাঙ্গাল পানে।। ১১০ 
ভদ্র কি নীচ জাতির, আমি কোন যুবর্তীর, __ 
বে-খাতির করি নে মহাশয় ! 
যো পাইনে থাকতে আর, 
যার জোরে থাকা আমার, -- 
সে যে অগ্রে পলাতক হয়।। ১১১ 


আমি রূপ. রই কি রূপ, করি ভূপ! কি রঙ্গ। 
রূপ থাকে কার কাছে, যৌবন যখন গেছে, - 
ত্যজে যুবতীর অঙ্গ 
য'দিন যৌবন বুকে রেখেছিল ধনী, 
ছিল দেখি গৌরাঙ্গ অঙ্গ-খানি, 
ছেড়ে অঙ্গ ভঙ্গ, সে পথে গৌরাঙ্গ, 
রূপ সনাতন লয় তার সঙ্গ || জে) 
বল রূপ, থাকবে কি রূপ, 
রূপ থাকে কি যৌবন গেলে? 
কখন, সরোবরে, হংসে চরে, 
আর কি চরে, জল শুকালে।। 
যুবতীর গৌরাঙ্গ ছিল যৌবনের কালে। 
গৌরাঙ্গ যান যে পথে, 
তার রূপ সনাতন সঙ্গে চলে ।। (ঝ) 


বৌবাজারে রূপকে পায়, 


৬২৩ 


এই রূপ কথাতে বাপ, ভূপের কাছে কয়। 
যৌবন উপরে পড়ে পরোয়ানা হয়।। ১১২ 
হুকুম পত্র, প্রাপ্তমাত্র চললো অনুচরে। 
দেবরসিকে, উকশীকে আগে শিয়া ধরে ।। ১১৩ 
কয় উকশী ও চাপরাশি; হেথা যৌবন নাই 
হুকুমনামা, তিলোত্তমা, কাছে লয়ে যাও ভাই।। ১১৪ 
শুনে চর, তার গোচর, -- যৌবন ধরতে যায়; 
চরকে ধরি, বিদ্যাধযী, বলে হায় হায়।। ১১৫ 
ছিল ধন, তা এখন আর কি আমার আছে? 
ধর গে তায়, কলকাতায়, বকনা পারীর কাছে।। ১১৬ 
শুলুক পেয়ে, চলল ধেয়ে, বকনা পারী যথা। 
বকনা বলে, ফেকনা করে, 
দেখনা যৌবন কোথা? ১১৭ 
তখন চাপরাশি, ঘর তলাসি, ক'রে পর্দা খুলে। 
দেখে, -- নাই সে বাগে, অধোভাগে, 
অধর পড়েছে ঝুলে ।। ১১৮ 
লঙ্জ্রা পেয়ে, চললো ধেয়ে, দামড়া গুপীর বাড়ী। 
দামড়া বলে, কোথায় এলে, করতে হুকুম জারী | ১১৯ 
সে যৌবন, চৌদ্দ সন, হারা হয়েছি আমি। 
এখন তাকে রেখেছে বুকে, বর্ধমানের রামী || ১২০ 
ঘোর সন্ধানে, বর্ধমানে ধেয়ে যায় চাপরাশি। 
দেখে রামী, গড়কায়ী,-_ ঘরে রয়েছে বসি।। ১২১ 
দেখে দূত, যৌবনের ভেঙ্গে গিয়েছে মাথা। 
হারিয়ে রতন, মলিন-- বদন শ্ীরঙ্গ ব্যাকুলতা।। ১২২ 
সকল মাল, গোলমাল, শাল রূয়াল আছে। 
শিয়েছে কদর, অরুণ অধর, পয়মাল হয়েছে।। ১২৩ 
কিছু নাই সার, কেবল পশার, -_ 
পাতিয়ে নাগর রাখা। 
মেখে মাখন, চিকন -_ চাকন ঢাকন দিয়ে থাকা ।| ১২৪ 


আদালতে যৌবনের এজেহার। 
না পেয়ে টের, ঘৌবনের, চিন্তিত চাপরাশি। 
অমনি কলিকাতার গোয়েন্দায় জনেক 
বলছে আসি।। ১২৫ 
রাপকে বথায়, ধরেছে তথায়, যৌবনের থানা। 


যথা বিরাজ, ধাতুরাজ, আনে বিদ্যমানে।। ১২৭ 
বলে যৌবন, শুন হে রাজন। তুধি সুজন ভূপ। 
নারীর হাদয়ে, দুণ্ধ হয়ে আমি থাকি কিকাপ? ১২৮ 
হালে সম্ভান তার কাঙ্ছে মান, যৌবনের কি রয়? 
অধিকার আমার, কামিনী কুমার, 

জোর করে পেলায়।। ১২৯ 
এলায়ে বসন, করেছে শাসন, আমাকে তাড়া গিয়ে । 
হয়ে বঙ্ধবান করে পায়; পান, 

পয়োধর ধরিয়ে ।। ১৩৩ 


আমারে, ধনীর কুমারে, স্থান দিল্সে না 
হায় পাবে। 


বালে, যৌবন! তুই বেটা কি 
শিশু ধনং হারে।। 
আমি যত করি মানা, 
ধরে কে তায় করবে মানা! 
ধনীর শিশু তো আমায় ধরে না, 4 
সদয় হয়ে অধর দিয়ে, 
আপনি পয়োধরে ধরে ।। (ঞ) 
প্রেমমগির প্রেম দিলন। 
ছার দোষ দিয়ে শিশুর, 
যৌবন তো বেকসুর! 
উকিলে ফৈরাদি প্রতি কয়। 
নাবালক বালক উপরে, 
নাঙ্িশ বন্দ হলে পরে, 
আইলে তঙ্তবীজ গ্রাহ] নয়।। ১৩১ 
কহেন বসন্ত উপ, শিশুর তলপ মন্থকুপ, 
শক্ত নেচে উঠিল রুখে, 
প্রেমমণি যায় অধোমৃখে, 
অলোদু খে হয়ে মৃতাসমা | ১৩২ 
মাথায় কলর ডালি, তুলে ফিলেন বনমালী, 


| মুখে উঠে মার্গের কালি, 

রাপ বলছে __-মরুক শালী, যৌবন বলে পোড়াকপালী, 
আবার আমাকে চাল। 

হলো বেটা! একি বেজায়, দোয়া দুধ কি বাটে যায়? 
ছেড়ে কি গঙ্গা ফিরে বাউড়ে যান? ১৩৩ 

তখন প্রেমমণি ধর্ম-ঘরে, আদালতে আপীল করে, 
আপালে ফিরিল মোকাঙ্দমা। 

পিরীত প্রেমষ্ঠাদ ফৌবনাদি, শরণাগত সকল বাদী, 
তাইতে ধনী দিল রাজিনামা।। ১৩৪ 
বসিল গিয়ে প্রেমমণির বক্ষে! 

রূপ গিয়ে গায়ে মেশান, পিরীত ত্ববিত যান, 
[প্রম্ঠাদ সদয় নারীর পক্ষে) ১৩৫ 

পেরি অপুকর্ব ভাব, বরং কিছু প্রাদুর্ভাব, 
হলে! পিরীত -- বিচ্ছেদের পরে। 

প্রমমণি পাইয়ে জয়, সহচনী প্রতি কয়, __ 
অগ্না হ'য়ে আনম্দসাগরে 11 ১৩৬ 


হা! রক ডি 


তেমনি সুখ সজ্জনি লো! 

বিচ্ছেদের পর পিবীতখানি। 
অনাবৃষ্টি পঞ্ধে মেঘ দেখে যেমন চাতকিনী ।। 
যদাপি খুলে পড়ে, অঞ্চলের মানিক জলে, 
আবার তাই যদি কেউ করে তুলে দেয় লো ধনি 
পেয়ে প্রাণ বিচ্ছেদ্শরে, চৌদ্দ বৎসর পরে, 
হয় যেমন রামকে হেরে, অযোধা-বাসীর 

পর্লাপী।। (ট) 


প্ গ্ী ক 


প্রেমমণি ও প্রেমর্টাদ অধ্যায় সমাপ্ত। 


মজিনী-স্মর ৬২৫ 


নলিনী-ভ্রমর। 
(ক) 


নলিনী নাগর অ্রমরের তীর্থযান্তা। 

দ্বস্থ করি মধুকর করে তীর্থ-যাত্রা ! 
কুমুদী আমোদ করি নলিনীকে কয় বার্তা ।। ১ 
বলে, প্রেম করি তোর সখের দশা, 

দেখল্ত পহিনে জন্ম । 
নিতিা অপকীর্তি, তোদের বৃত্তিবাহিরে কর্ম।। ২ 
আমরা তো প্রেম ক'রে থাকি 

এমন নয় যে, সতী। 
এমনি ধারা করেছি বশ, 

তার তফাত নাই এক রতি ।। ৩ 
আমি মান করলে আমার বধূর কাছে, 

সে আঁধার দেখে সৃষ্টি। 
আমি নয়ন ফিরালে, তার নয়নে বহে বৃষ্টি।। ৪ 
আমাকে সে ভালবাসে, 

যেমন ছেলেয় ভালোবাস মিষ্টি। 
আমাকে সে মানা কনে, 

যেমন পোয়াতিরা মানে ষষ্টী।। ৫ 
আমি হয়েছি পাকা সোণা, সে হয়েছে কাষ্টি। 
[স হয়েছে জন্ম-অন্ধ, আমি হয়েছি তার যষ্টি।। ৬ 
আরটপর কাল আমার কাছ দিয়ে থাকে তষ্টি। 
সাধ্য কি যে, আমা বই ভার অনা-পানে দৃষ্টি।! « 
তার আর আমার, এক লগ্গোতে কোষ্ঠী। 
আশে ভার আমি, তা বই তার ইস্টি।। ৮ 
যদি বল, তোমার এত পিরীতি কিসে হ'ল? 
পিরীতের বিচ্ছেদ ব্যাধি আছে চিরকাল 1 | ৯ 
সব রাত্রিভোর তাকে পাব না বুঝেছি। 
তাই বুঝে সে বিচ্ছেদকে নষ্ট করিয়াছি ।। ১০ 
পশ্চিমে ভানু উদয় হয় যদি কোন কালে। 
সাত সাগর শুকায় যদি 
আমার বধূর সঙ্গে মন কি টলে ই ১১ 


ঘাশরখি - ৭৯ 


অযোগ্যের সহিত প্রেম। 
কমলিনী বলে সখি! যে দখে প্রাণ জ্বলে 
অধম সঙ্গে থাকিতে হৈলে অধান্থরি ফল ফলে ।। ১২ 
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চণ্ডা-পৃজায় ভর্তি 
রামছ্ধাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল চালের পথিযি।। ১৩ 
মুচিকে ক'রে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর বুত 


ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে, 


কৃকুরকে দিয়েছি ঘত।। ১৪ 
পজমুক্তা শেখে দিলাম বনের পশুর গলে। 
বোবাকে বললাম হরি বল. “স কেমন করেই 

বা বালে? ১? 
জানি বেটা জন্ম-ভেড়া, 

দিলে কিছু শিক্ষা পড়া, 

লাগে যদি কাজে । 
তাণড কখন লাগে কাজে, 

দডডের হাতে কি তবলা বাজে 

রামশিঙ্গে যে বাজায়, তার হাতত কি বাশা সাজে ? ১৬ 


পঞ্ষিনী আর ভ্রমবের কিরূপ তফাৎ । 
যেমন গুকসারী আর শালিকে, 
চাকরে আর মালিকে, 
(ভাঙ্গা আর গুলুকে, একখানি গা আর মুলুকে, 
টেমটেমী আর ঢোলকে, 
সালিম আর শালুকে, শাকে আর শামুকে, 
আফিঙ আর তামুকে 
মালনরী আর খামারে, কলু আর কামারে, 
শেয়াকুল আর জামীরে, দরিদ্র আর আমীরে, 
বাঙ্গে আর কৃষীরে, গণ্ডারে আর শৃকরে, 
চন্ালে আর ঠাকারে, আখশগড়ে আব পূকুরে, 
বলবান আর আতুরে, লোকা আর চত়াবে, 
দেওয়ান আর মেখারে, 
রাজ-বৈদা আর হাতুড়ে! 


২২ 


আমন আর ভাদুরে।। ১৭ 
অমর়ের নজর বড় ছোট। 
শুন দিদি কুমুদি গো! যে দুঃখেতে জুলি: 
কিছু খ'কার ঘটিত খোদের কথা, 
খেদ মিটায়ে বলি।। ১৮ 
যে জন. খড় পেতে খেজুরের চেটায় 
ঘুমিয়ে কাল কাটে। 
খাটিয়ে দিলে কি খাটে? ১৯ 
তাকে খেজুর গুড়ে ক্ষীর মিশায়ে, 
খেতে দিয়েছিলাম কাজি । 
সে বলে, আমি পাই যদি খাই 
খানি খেসাবির ডালি।। ২০ 
ক্ষুদ্র লোকের ক্ষ নজর খুব ডেনেছি, দিদি! 
খুদের জাউ খেয়ে বলে, খুব খাওয়ালি খুঁদি।। ২১ 
খাসা গোল্লা খাগড়াই মুড়কি খাবে, -- 
তার বাড়া কি আছে? 
বলে, খালি যেমন খাড়গুড় --- খেতে সুখ. 
তার বাড়া কি আছে? ২২ 
খড়খড়িতে চড়ে বলে খোকশো যাওয়াই ভাব 
তাইতে, খেঙ্গরা মেরে থেদিয়ে -_ বেটাকে 
খেদ নিবৃত্তি হ'ল।। ২৩ 
চুর বেটাকে খাতির করে, 
খাতিয় জমায় ছিলাম ভুলে। 
খিরকিচ করেছে বেটা খিড়কির দূয়ার খুলে ।। ২৪ 
ঘুট মিলাতে পারে না এমনি, 
খুট আখুরে বেটা।। ২৫ 


ঘুচাব জারি ক'রে এমনি ভিড্রীজারী ! 


ছাশরছি রায়ের পাঁচালী 


একবার হাজির করতে পারি ।। ২৬ 


ভ্রমর বড় শঠ। 
এই মত উদ্মভাবে কুমুদীরে বলে। 
পনবর্ধার কহে কিছু অভিমান ছলে।। ২৭ 
শুন দিদি কুমুদি গো! যে দুখে বুক ফাটে। 
আমি, কি কুক্ষণে এসেছিলাম পিরীতের হাটে ।। ২৮ 
বেটা এল মাহেল্ত্রযোগে, আমি এলাম মঘায়। 
অল্প দুঃখে কি আমি কাদি? 
বেটা রাং দিয়ে __ নিয়েছে চাদি, 
ফেলে ভারি ভোগায়।। ২৯ 
পরশ পাথর নিয়ে, সখি! 
বেটা দিলে এক চকমকি, 
সকলি যে আগুন পোরা। 
আমি মুক্ত দিয়ে গুক্ত নিয়েছি, 
ঘোড়া দিয়ে ভেড়া।। ৩০ 
আঠার পর্ব ভারত বেচে, 
কিনলাম বকেয়া পাঁজি।! 
কালকুট বেটাকে দুগ্ধ দিয়ে, 
্ কিনে লয়েছি কাজি।। ৩১ 
আমার ঘটেছিল কি দৃর্ঘ্মতি ! 
ব্যাপার করেছি ভাল । 
বালসার উধধ বদলে বেটা, 
সালসা নিয়ে গেল।। ৩২ 


শঠের পিরীতে বড় জ্ালা। 
সই বে! মন দিয়ে শঠে, 
না বুঝিয়ে আসতে -_ হল দণ্ড । 
গার ভূঁকেছি, _- তারে সঁপিয়ে সুধা ভাগ ।। ৩৩ 
গণ্যূর্থ করেছি গলগণ্ড। 


_ মলিনী-অমর ৬২৭ 


সেই দশা মোর হয়েছে প্রচণ্ড ।। ৩৪ 


শিমুল ফুলের আতমদুঃখ বর্ণন। 


হেথায় মনের বিরাগে অলি, 
তীর্ঘবাসে যায় চলি, 
নানা ফুলের সঙ্গে দেখা বনে। 
চলিল পছ্ছিনীর স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী, 
ডাকিলে কথা ক'ন না কারু সানে।। ৩৫ 


এক দিন এক স্থলে, তৃঙ্গে দেখি শিমূলে বলে, 


ওহে তৃঙ্গ! বিরহিণী আমি। 
অলি' কিছু বলি দুঃখে, যদি আমায় কর রক্ষে, 
ফুলের পক্ষে বল্লালদেন তৃমি 11 ৩৬ 
পিতা মাতা শক্র হ'য়ে, 
বিশিষ্ট বর দেখে বিয়ে, 
না দিয়ে _ ফেলেছে ঝিয়ে জলে। 
কা'কে বলিব হায় হায়! কাকে ঠুকরে মধু খায়, 
মলস্তাপে সদা অঙ্গ জ্বলে ।। ৩৭ 
বলব কারে শুনবে কেটা, 


কম্পন্জ্ররে একন্ুরী হ'ল! 
সুক্জন বিনা সুধাখণ্ড, মুলে হয়েছে লগ্ড ভণ্ড. 
ভেবে ভেবে পেটে জন্মায় তুলো।। ৩৮ 
ভূতের বেগার খেটে খেটে, 
শেষ কালেতে মরি ফেটে! 
মুখ দেখান ভার হয়েছে লাজে। 
ভেবে ভেবে গহে ভূঙ্গ! অসার হয়েছে অঙ্গ, 
পড়িয়ে রয়েছি বনের মাঝে ।। ৩৯ 


আমায় যদি জেতে তু'লে 
যেতে পারিস ভ্রমর! 


নলিনীর ষন-চোরা! 
কারে দুখ বলব যাদু! পড়ে থাকি শুধু শুধু, 
দাড়কাকে খায় ঠুকরে মধু, 
আতঙক্কেতে অঙ্গ জরা ।।(ক) 


শিমুল ফুলের প্রতি তৃঙ্গের ক্রোধ। 
মর বলে. সামলে কহিস, ওসব কথা সইনে। 
শুন লো শালি। শোন শোন, 
চুপ ক'রে থাকি চারি সন, 
তধু, অরসিকের সঙ্গে কথা কইনে।। ৪০ 
অমন কথা -- সাধা কি যে আমায় বলে অনো? 
যেমন রাজপুত্র দেখে ক্ষিপ্ত কোটালের কনো! ৪১ 
তুই কি, ছেড়া চেটায় শুয়ে দেখিস লক্ষ 
টাকার স্বপন? 
যেমন, লম্ষ্পণকে বিবাহ করতে শর্পণখার মন? ৪২ 
কি জানি কপালের কথা এঁটে বুঝি বাকী 
এখন, তোমার সঙ্গে পিরীত ক'রে পিরিলি 
হ'য়ে থাকি।। ৪৩ 
তখন, শিমূল বুঝিয়ে মুগ, মলিন লজ্জায় ! 
অবজ্ঞা করিয়া অলি তীর্থবাসে যায়।। ৪৪ 
পতঙ্গ, -_- আতঙ্গ ভয়ে বিরস-বয়ান। 
নাহি পায় কোন তীর্থ পথের সন্ধান।। ৪৫ 
দৈবে, এক রান্ত্রে নৌকো যাচ্ছে গঙ্গা বেয়ে। 
যাচ্ছে কাশী, দক্ষিণদেশী যত ছেনাল মেয়ে ।। ৪৬ 
কলুটোলায় কৃপা কলুনী কাঞ্চনী আর কুমঈী। 
খিদিরপুরের খেমা খানকী, খড়ম-পেয়ে খুর্দী।। ৪৭ 
গৌঁদলপাড়ার গোদা কমলী গৌঁদা গোলবদলী 
ঘৃষ্কীপাড়ার ঘৃসখাকী ঘোষাণ [ঘাল-বেচুলী।। ৪৮ 
উদমরাঁড়ি উজ্জ্বলী, উ্া খানকীর বাঁছী। 
চোরবাগানের চাপার বেটী, 
চোপরা-কাটা চা্ী।1 ৪৯ 
ছল্প ছুতরের বেটা ।। 
ঢঙ্গাড়া্সীকোর জয় যুগিনী, যমুনা 


৬২৮ 


বাড়ীর জেটা;। ৫5 


ইদর নাতনী ইচ্ছামণি, ইতব বলব কি? ₹১ 
টিপশার্গা টোপনাগাঙ্গী টেরি বস টিরে। 
ঠাকারোর বেটা, নামটি 2টা, 
ঠনঠাললর বাজারে ।। ৫২ 
ডুমূরদয়ের ডাকসাইটে ডউবে বাড়ী ডুহী। 
ঢাকার্পটার ঢাকা লাানি ঢাকছি বাবুর চেশ্ী 11৩ 
আন্পলাবেড়ের আন্দি বাঁড়া, 
আঙ্লারিপ্টোলার হীরা। 
ভালাপটাব তেনা তাতিণা, 
তুলসী বাগানের তার! 1৪ 
গান! মাজ্ধ থাক পড়নি থুকত থাক বানী । 
দুরলোর 'বটা প্রেমদলালি, পুলোল ঘোষের ছেঙ্সী । 
পল্মতিলার লানী পোপালী পাবেঘনি দাতিনী ! 
পাথর নাগানল নবি নাঞ্জিলা, 
নক নটাব নাতিলী 7৬ 
:প্রমানান্দ যায় ভীথে প্রেমার বিটা পঙগা। 
তররা ৬বা তরুধা লয় বেয়ে যায় নী) ৭ 
মধুক্র মধ্গড় মধো প্রাবশিল। 
বাশের কোটির মধো মাস্ভুজে বসিল 1৫৮ 


ঠ৫ 


ভ্রমরের নৌকায় পদ্ধিনী। 
ইতিমধে সেই নৌকায় পঞ্জা পশ্গা বলে। 
গালে অমনি ভমরের অঙ্গ গেজ জ্বলে! ৫৯ 
বাজে, পঞ্গি বেটি: 
তুই বুঝি আমার সঙ্গে এলি । 
পরমার্থের পথে তুই বড় বালাই হলি ।। ৬০ 
প্রমর বনে, আমায় বিধি ফেললে কি বিপন্ডেঃ 
আমি ভেবেছিলাম জ্ঞানকৃত পাপ 
ঘশুইর উবে: ৬ 
চচ্জ সুর্য সাক্ষী - তোমরা আছ মরতে । 
আমার পাকা ঘটা কাচায় বেটা 
কিসের নিমিত্ে? ৬২ 


আমি হরি-পদে অন সমর্পণ করেছি এক চিত্তে 
সব নষ্ট, হয় কষ্ট পঙ্গার দৌরাক্োে | ৬৩ 
সির 
অমর ললে, -- পদি তুই আমার 
কেমন বালাই £ 4 
যেমন, নিশি হোলে ঘোর, বালাই চোর! 
উতর বালাই রাম, যোশ্নার বালাই কাম ।। 
নুহুরির বালাই ধোকা, পথের বালাই টাকা! 
শিপড়ার বালাই পাখা ।। 
পতির বালাই দুষ্টা নারী, 
সতীর বালাই সজ্জা 
তক্ষকের বালাই গরুড, 
ভিক্ষুকের বালাই লঙ্জা। 
ভোকের বালাই সপ যেমন, 
কাকের বালাই ঝড়ি। 
সকালেল বালাই পল! 
ইংরেজের বালহি জব । 


লঃবোর বালাই কপূর, 
যোচ্ছরি বালাই ডর, 
মদনের ব্রালাই হর, 
আরির বালাই বৈদ্য, 
যেমন ঘরের বালহি উই। 
আমার, পবমার্থের বালাই তেমনি, 
পদি' হয়েছিস তুই! । ৬৪ 


চে ঙঃ ০ 


উপায় করিব কি.” বল মা গঙ্গে। 

আপদ ছুটিল কইল, যুটিল সঙ্গে সঙ্গে | 
প্র বেটী গায়ে পড়ে, বসেছে নায়ে চড়ে, 
ছি ছি পদার মতন ছেনাল, 

নাইকো রাডে বঙ্গে।। (খ) 
ভ্রমর কর্তৃক গয়ায় পিগুদান। 
লয়ে যত নারী, লৌকার কাণ্ডারী, -- 
উঠে যাত্রী হেটে যায়।। ৬৫ 


নঙ্িনী-ভমর 


গেল তদস্তর, যথা গদাধর, 
পাদপল্ে পিগু দিতে । 
পাদপদ্প রবে, ভৃঙ্গ মনে ভাবে, 
পঞ্চু কি মানা জগতে: ৬৬ 
যার মর্ম্ম ছাড়ি, হলাম বহ্মগচারী, 
তারি কথা ত্রিভুবনে ? 
যাহক্‌ মেনে হচ্দ, এ কেমন পঞ্গা, 
বারেক দেখি নয়ানে।। ৬৭ 


হবরিপাদপদ্র দরশনে ভ্রমরের আ্রানলাভ। 
যেমন পাপ ঘুচিলে, পৃথিবী পবিত্র বলি শান্্মত। 
দুজন ঘুচিলে দেশ পবিত্র, দস্যু থুগিলে পথ ।1 ৬৪ 
রূহ ঘুচিলে ঠাদ পবিত্র, আলো কারে কবন। 
জঙ্গল ঘচিলে স্থান পবিত্র, সান্দহ থুচিলে মন ।। 
খণ ঘুচিলে গৃই। পবিএ, শান্ত মত বলি। 
তিনি ভ্রম খুচায়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় 
অমনি অলি ড৯ 
শির 

পদ্দিনার পঞ্মবনে বদ্ধ হ'য়ে আর কে রবে 

হরিপাদ পদ্মা মধু পান করি, 

এ প্রাণ ভুডাবে।। 
কাজ কি আমার মধুর মায়া, 
ক'রে ঘহি মধু গয়া, 
বিপন্ডে মধুসূদন, পদছায়া! আমায় দিবে ।। (গণ) 
প্রয়াগ তীর্থে ভ্রমর 

গঙ্গা মধো মধূগয়া ক রে ভঙ্গ পরে। 
কাশা গিয়া কাশীনাথ দরশন কারে |! ৭০ 
প্রয়াশেতে গিয়ে ব্রমর মুড়াইল মাথা । 
নাপিতের সঙ্গে ্রমরের বিবাদ লাগিল তথা ।। ৭১ 
নাপিত অমনি তাহার তথ্য বুঝিতে না পাবি। 
চুল ব'লে হুল কেটে ভার দিল ভাড়াভাড়ি।। ৭২ 

তখন, কাটিল ছল উঠিল জুলি, 

মার্শে হত্ত দিয়া অলি, 

তাপিত হ'য়ে নাপিত প্রতি বলিছে। 


৬২ 


€রে বেটা চালনে-ধন্পা । 
কোথা কামালি উহু মরি ভ্রকিছে।। ৩ 
€ওরে ভহিরে! কি উৎপাত ' 
বেটার খুরে দণ্ড বত, 
যুৎ ক'রে কামাব বেটা বললি। 
করলি আমায় জ্ল-কাটা, 
জাতি ঘুচায়ে দিলি বেটা 
ধর্ম কর্ম জন্মের মত সারলি | ৭৪ 
ওরে নাপিত বেটা! কোথা যাবি? 
লাশিবে তোকে ছলের দাখি, 
দায়মালে পাঠান তাকে দেখবি। 
বি গণ তুই ধরিস ভাড়ি, 
চিত্তে নাবিস মাথা কি দাড়ি, 
1801 বেটা ঠেকিসানে আছ ঠিকবি || ৭? 
কন করিলাম ভীর্থবাস, 
হেল আমার সর্বনাশ! 
শপতে বেটা সারলে আমাকে ভাই বে। 
মিডে খুরবো হরির পিছে, 
ধ্ম বর্ম সকলি মিছে, 
কলিকালে দেখি দেবতা নতি রে ৭ 
কারে, 2রি ডাকাতি ছেনালি যারা, 
কলিঠে কেবল সুখা ভাবা, 
ধর্ম করিলে পড়িঠে হয় বিপে। 
ছিলাম পঞ্চাবানে হদ্দ সুখে, | 
ছাই দিয় আপ্লার সুটখ, 
(কণ ভারে এরসছিলাম মবতে? ৭ 
গুণিলাম। যেখান ধর্ম সেখানে জয়, 
গুল 'পলাম তার পরিচয়, 
কপালে দণ্ড, তাইতৈ শু ধরিলাম 11 ৭৮ 
বলি, হরি দয়া কর্রিবেন দাসে, 
অপৃবর্ধ ধন পাবার আশে, 
পুর্ণ ধনটা বিনশাতি করিলাম ।। ৭৮ 
ট্রার্থে জামার নাহিক মন, 
হাদে দাগিছে পঞ্যুবন, 


কিসে হবে আর সে সব কম্ধ, 
গজ। নারায়ণ বক্ষ, -_ 
আমার ভাগো দৈবে এমন ঘটিলা।। ৭৯ 


অমরের ভিরস্কারে নাপিতের উত্তর 
নাপিত বলে সামলে কহিস, 
নবাব-জাদার বেটা নহিস, 
রাপের কিবা! ভঙ্গী পরি পাটা 
মুখটি পুঁকটা সমান ভাব, কিসে করিবে অনুভব, 
ছাত বুলায়ে চুল ব'লে জা কাটি।। ৮০ 
'বটার, কিবা বরণ, কিবা গঠন, 
হাতি নাই তার ছটি চরণ, 
হরের ডদ্থুর মত মাঝখান তার সকু। 
কও বাবু ভিয়ের ছেলেকে কামাই, 
গঞ্ষ টাকা করেছি কামাই, 
চাল্শে ধরা বলিস বেটা শোক ? ৮১ 
অঙ্গন হয়ে ₹ঈগ, তথা হৈতে দেয় ভঙ্গ, 
ধাগেতে প্রয়াগ- ধাম ছাড়ে। 
ভাবা শ্রমর কি হইবে, 
এখন মুক্তিপথের যুক্তি কিবে, 
লঞঙ্জার কথা উক্তি করি কারে ? ৮২ 
বা 
অমর বলিতেছে, আমি দুয়ের বাহির 
হইলাম, -.. এখন করিব কি। 
(কান পথে যহিব? 
মরাও নয়, জীয়ঙ নয়, যেমন চিরারোগী। 
হিন্দুও লয়, যবন নয়, ছত্রিশ জেতে ঘাগী ।। দত 
এঁপ্টলও নয় বোলে নয়; দৌ-আসলা মাটি। 
আমন নয়, আউশও নয়, 
কার্তিক মাসের ঝাটী।1 ৮৪ 
ধৃতি্ড নয়, শাড়ীও নয়, বালা-আচলা বলে। 
যার নাই মাগ-ছেলে | ৮৫ 
গ্রাম নয়, বন নয় যেখানে ভন্রলোক ছাড়া 
পাকাও নয়, কাচা নয় যেমন টেসেমারা।| ৮ 





কীসা নয়. পিল নয়, যেমন ধারা ভরণ। 


(হিন্দু বটি, কি মুসলমান বটি, 


আমার দেখচি মরণ।। ৮৭ 
ভাবিছে ভ্রমর এক যাই, 
এখন কাশী যাই কি মকা যাই, 
কি মজা ঘটালে বিধি হায় রে! 
কাটা করলে বেটা নাই, 
হিন্দু বটি, _- হিন্দুয়ানি নহি, 
কোন মাতে চলিব এ কি দায় রে।1 ৮৮ 
এখন রাম ভঙ্জি কি রহিম ভজি, 
নিশে কে করে শেষে আমার পক্ষে । 
এখন বুত করি কি রোজা করি, 
সক্ধা করি কি নামাজ পড়ি, 
করিতে চাই ত পরকালটা রক্ষে || ৮৯ 
মহরমেতে সহরে থাকি, 
কি মাহেশ গিয়ে রথ দেখি? 
(কোনটা নায় কোনটা বা অন্যায় বে। 
নবির নাম -- কি বলিব হরি, 
তুলসী ধরি কি তছবার ধরি, 
তদ্ধবিঞ্ঞ করিয়া কিবা দেয় রে! ৯০ 
হক্‌ কথা কওয়ার জারি ভ্তবালা, 
কলা বলি কি বলি কেলা, 
একি জ্বালা কা'কে হেলা করিব! 


জল বলি কি বলি পানি, 
/কারাণ মানি কি শান্ত্র-মতটা ধরব ? ৯১ 


(বিবেচনা কিছু যায় না করা, 


গাড়ু কিনি কি বদনা ধরা, 
থাল কিনি কি সানকিতেই খাই রে! 


| ভাজ বলি কি বলি দাদী, 


বিয়ে বঙ্গি কি বলি সাদী, 
ছালন বলি কি বাঞ্জন বলি চাই রে? ৯২ 
হজ মরণ-কালে বিপদ ঘোর, | 
গঙ্গা শিই কি নিই গোর, 


কার কাছে বা শরণ লয়ে থাকিব 
যা করেন গোকুলের চাদ, 
যা করেন পীর গোরাাদ, 
কিছু কিছু দুইয়ের মত রাখব।। ৯৩ 


গছ 


দিন তো গেছে! 
কর পান গঙ্গা-পানী, বল পানী শুলপাণি,--. 
মার এমাম হোসেন, - 


মন আমার ভেব না মিছে।। 
চল, মক্কা কাশী, মন উদাসী 
'দানো বিনে তরবো কায়সে। (খে) 


নলিনী-ভ্রমর -_ (ক) সমাপ্ত। 


নলিনী-ভ্রমর। 
(খ) 
নাগর ডৃঙ্গের অদর্শনে কমলিনীর বিরহ। 

দিন দুই তিন কমলিনী না হেবিয়ে ভৃঙ্গে। 
কুমুদিনী কন ভাসি নয়ন-তরঙ্গে।। ১ 
'এই আসি প্রেয়সী' বালে ক'রে চাতুরী রঙ্গে। 
বুঝি মজেছে পাতকী বেটা কেতকীর সঙ্গে ।। ২ 
হায় বিধি! আম্রারে কেন মিলালি কুসঙ্গে। 
এ মিলন হয়েছে যেন পতঙ্গে মাতঙ্গে ।। ৩ 
ধরাতে না পেয়ে পতি ধরেছি পতঙ্গে। 
গঙ্গা তীরের মেয়ে হয়ে পড়েছি অগঙ্গে।। ৪ 
সবর্ধদা আমারে ব্যঙ্গ করে জঙ্গে-বঙ্গে। 
অপমান অঙ্গীকার করিব কত অঙ্গে? ৫ 
অপাঙ্গের বারি সঙ্গা নিবারি অপাঙ্গে। 
সোপার অঙ্গ দিলাম আমি, এমন পাপাঙ্গে।। ৬ 
দহিছে মন, __ সদা যেন দংশিছে ভূঁজঙ্গে। 
প্রকাশিলে বাঙ্গ করি, হাসে লো বৈরঙ্গে ।। ৭ 


নজিনী- ভ্রমর ৬৩১ 


এমন পাপিষ্ঠ বেটা সত্বস্ধী লম্। 

এ ভ্বালা এড়াই দিদি! যদি লন গঙ্গে। ৮ 
অরসিক কি বশে থাকে রসেব প্রসঙ্গে? 
রসনায় নাই রস-বোধ, -- তয় কি রসভঙ্গে ? ৯ 


মন দিয়ে অরসিকে মরি ! 
মরি মরি মনাগুণে গুমরি --- 
যায় বুঝি যায় গো! 
ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে, -- 
বিরলে কাদি গুন গুন রবে সহচরি || 
অবলারে ক'রে ধামা, সই! 
মজালে মজিব ব'লে সে মঞ্জিল ?ক? 
সে আমায়, যে কীদায়, -- 
প্রেমদায় --.. এ কি দায় 
তথাপি তাহার কেন মন চায়, কি করি? (ক) 
কমলিনীর ক্রোধ ও তৃঙ্গকে ভর্থসনা। 
কিছু দিন বই সরোঞ্জীর, -- 
নিকটে হলো হাজির, 
শ্রমর --- অ্রমিয়া নানা বনে। 
নলিনী রাণে গর গর, গঞ্জ যেন অজগর, 
কহিছে চাহিয়ে কোপ-নয়নে। | ১০ 
ওরে বেটা ্রমরা ক'রে বেডে চোমরা, 
মান বাড়ালাম -- তার ফল দিলি। 
ক'রে শক্র হাসাহসি, বাসা ক'রে মাসানাসি, 
বেটা! তোর মাসীর কাছে ছিলি! ১১ 
যদি শুনতে পাই সবলপদ্গা, 
তোয় দিবে কি স্থল, --- পঙ্গু? 
পাদপান্পে পড়ে যদি থাকিস। 
যদি অশোকের সঙ্গে শুনি আসোক, 
আমি কি তোর করিব রে শোক ! 
প্রাণের নাশক হব, “- বেটা দেখিস।। ১২ 


যদি শুনি মজেছ বকে, 


যেন ক্ষুপ্র মীন খায় বকে, 


৬২ দাশরখি রায়ের পাঁচালী 


যদি শুনি বেলফুলের কথা, 


বেল-ভাঙ্গার নায় ভাঙ্গব মাথা, 


বেলামোক্তা মোক মারা সারিব।। ১৩ 
যদি গুনি নান অতসীর, এখনি করিব হত শির, 
সেমাসার আর কাবোনা ভরসা । 
যদি শুনি টপারল নাগর, 
শগারের মাঝে বাজায়ে ডগা, 
গোরা দিয়া শীরব করব ফরসা ।। ১৪ 
শুনতে পহি যদি যাতি, 
লঞায় বাবে কি বাতি ? 
যুগ্তাব কথা শুণলে, গুণে একুশ দুতি ঝাড়িব 
যদি জবাব কথা কহ কয়, 


যাবার আমার ইচ্ছা হয়, 


৩ বাব মণ্ডেতে নাথি মারিব।। ১৫ 
যদি গিয়ে থাক কাঞ্চনে, বাকি রবে কি লাস্নে, 
গোলাপের সঙ্গে আলাপ শুনালে 

প্রলাপ দেখাব ভাবি। 
যদি মাংগশ্থরের নাগর গুলি, 
যমন নাশের মুখে যায় ভেকের প্রাণী, 
নাণিলে বেটা শিলে খোতে পারি ।। ১৬ 
হাদি, কদস্থ সাঙ্গ শুনি লিঠা, 
(বেদম কবে বাখব বেটা! 
আদবিলীর আদর ঘুচালি যেমন । 
যদি খেয়ে থাক মধুবে, অসার ফুলে, সত্ব, 
দেখান ভাবে শধন 11১৭ 
না বৃঝিয় কায়দা কারণ, 
মধু খাও :গ আন। কানন, 
"কোথা রবে করলে কানুন জারী। 
করতে পারি পয়মাল, দিতি পারি দায়মাল, 
যে মাল করেছ তুমি চুরি! ১৮ 
ছি' ছি। রাখা যায় কি দুঃখের কথাঃ 


বাখাল হ লা বাস্ধক্জামাতা ! 


চন্দন গিয়েছে মেশে, চালের আস । 


পরাণে কি সহ্য পায়! 
হাড়ানীর বেটার আডানা যায় সঙ্গে ১৯ 
এখন দৃঃখে জলে গাত্র, পাত্র বুঝি মধুর পাত্র, 
দিলে পর কি এমন ধারা ডুবি বে? 
হ'লো, খুব ক্ষেতি মোর খেলা খেলে, 
গোলমাল করিয়ে মেলে, -- 
বদরঙে গেলাম বিবিরে 11 "69 


তা হতে আমার অপমান কেমন ? -- 
যেমন, রাখাল বসে বাদশার পারে 
দাক্ষের সুণ্ড ভাতে কাটে 
লঙ্কা পোড়ায় মরকারটি। 
পাকা আম করীর পেটে, 
মুক্তার মালা ধানরে কাটে । 
বরৃতির আমদানা মতির হাটে। 
আদার আবাদ আফিনের মাঠে। 
ভস্ম যেমন শিবের ললাটে। 
ফরাসের উপর ছাগলে হাটে? ২১ 
ধিক্‌ পিক রে যৌবনে প্রাণে ধিক্‌ ধিকু ধিক্‌ 
ধিক ধিকু ধিক লোকে কবে বাজ, 
হলো রসভঙ্গ, 
ভাতার পতঙ্গ কালো বৃঁজ ভু! 
বাছার কাব কাপের ছটা, 
বরণ কালো চরণ ছটা, 
কি সুঠাম! -- রাম রাম! 
পাকা জাম. জিনি সুরঙ্গ, -_ 
অণণা নির্ঘপে, _- ূ 
কেবল গুদের মধ্যে খুন গুন গুন গুন! 
আমায় মন্ঞালে রে কি গুণে বেটা চঙ্গ।। 
নীচ-সহবাসে ভালো কেহ তো না বালে, 


ন্গিনী-শ্রমর ভতত 


কি বাসে প্রবাসে রে হাসে তত বৈরঙ্গ; -- 
থর থর থর নিরস্তর নয়নের নীরে 
বয় তরজ।। (খ) 


ক ষঁ ছা 


নলিনীর ভর্থসনায় অমরের ক্রোধ । 


নলিনীর কথায় ক্রোধে জলে, 
কোমর বেঁধে ভ্রমর বলে, 
হেলো বেটি। এত কি অবিজ্ঞে! 
যদি, হারায় হাজার টাকার তোড়া, 
তবু সয় না মান- তোড়া, 
করিব একখান, যা থাকে আজি ভাগ্যে।। ২২ 
স্বভাব ছিল না রেখে উঠে, 
বেজায় হলো, -- যায় বুঝি প্রেম কেচে। 
ধ্ুমে ক্রমে তোর দেখে কুবীত, 


পিরীতের আর নাই /লা পিব্রীত, -.. 


ভঙ্গ হলে _ তৃঙ্গ যায় বেচে।। ২৩ 
আমি এতই কি অক্ষয় অলি, 
অলীক ক'রে বলাবলি, -- 
আপনারি সবর্ষদা জোর জারী । 
বৃহৎ কাষ্ঠ বাহাদুরী, 
তাতে আমি বিধ করতে পারি ।। ২৪ 
অবলার বলা বলে তাতিনে, 


মান রেখে আর্পনি যাই হটে। 
নৈলে, আমি ক্ষমা করি সে রীত, 
আদর পুকর্কে যায় পটে ।। ২৫ 
আর আর ফুলের কাছে আমার কেমন 
আদর তা জানিস? 


দাশনুঘি - ৮০ 


আমার এমপি আদর আছে। 
যেমন একজেতে পূরুতের আদব 
যজমানের কাছে।। 
রোগী যেমন যত্ধ করি, বৈদ্যের আদর রাখে। 
মেগের কাছে থাকে ।। 
ষষ্ঠীর আদর যেমন, পোয়াতীর নিকটে। 
বব্বলের আদর যেমন, ফরিয়ার্গীর কাছে ঘটে !। 


_লোচ্চার কাছেতে যেমন, কুটনি আদর পায়। 


শৌসায়ের আদর যেমন, বৈরাপীর আখড়ায় ।। 
মাতালের নিকটে যেমন, শুঁড়ির আদর ঘটে। 
তগবানের আদর যেমন, ভক্তের নিকটে ।। 
গুণ-বোদ্ধার কাছে যেমন, গুণীর সমাদর । 
চাষার নিকটে যেমন, বলদের আদর ।। 
হাড়িঝির আদর যেমন, নারী - প্রসবের সময়। 
পাঠ! বিক্রীর আদর যেমন, 

আশ্বিন মাসে হয়।। ২৬ 


নলিনীর মুখে ভ্রমরের নিন্দা। 

নলিনী বলে, তোর আদর 

কেন না করিব ফুলে? 
মানামান কুলবান তুমি যে কুলীনের ছ্েলে।। ২৭ 
যার মুখটি কালো, -- কালোমুখো, 

ভাগাতি কয় ভাবে! 
তোর সর্বাঙ্গ কালো, লজ্জা 

থাকবে কি প্রকারে ? ২৮ 
চার্রি-পেয়ে হ'লে পর, তার যেমন মানা। 
তুমি ছ'পেয়ে নাগর আমার, 

তাদের দিড়া নানা! ২৯ 
দু-দলে থাকিলে পর ঠক বলে লোকে। 
সে দফায় চুড়ান্ত তুমি, শতদলে থেকে ।। ৩০ 


হুমরকে পঞ্জিনীর তিরক্ষার। 
কমলিনী কয় ব্রমরে, কেন মিথ্যা ভ্রম রে! 
ঘুচিল মনের শ্রম রে, দূর হও রে দূরাচার । 


৬৩৪ 


আমার কাক নহি এমন নাগরে, 
শিয়ে অন্য ফুলে নাগ রে, 
ঘরে রেখে নাগরে, নাগর ভয় অনিবার 11৩১ 
হব না তার হিংসক, 
যেফুলে তোর হয় আসক, 
যারে বেটা! কিসের শোক ? 
খোলে পাঞ্জির হিল্লে। 
সামার কাঞ্জে আর এস না, 
'কানপ্াাপ করব না, 
তোর উদ্দোশি, মৌত খবর শুনলে ।। ৩২ 
যাও কলকাতা কি শালকে, কিন্বা কোন মূলুকে, 
আবার পরে রাখিবে। 
মরি পাকের গঞ্জনাতে, তোকে দিয়ে মধু বে 
বে বট! তই গালে, 
শলিনীতে সুখে থাকিবে ।। ত৩ 
আমি উদ্কা দিচ্ছি শহারে। 
থাকিব না আবু তার সহ রে, 
যাতনা দুঃসহ রে, সইতে না আব পারব। 
তোর বাবা যদি মাথা কাটে, 
তবু তোকে দখল দিব না কাটে, 
দরখাও্ত দিয়ে কোটি, দাধার লায়ে সাব তল 
পাপিলে ভাঙার সধ হোত, 
কিছু রাখে প! সব লোটে, 
কূমুদি দিদি! কেহ লোন, কি করেছি অত । 
এখন ব্মব! আমার সঙ্গে নাই, 
রটলে কথা গঙ্গা নহি, 
বটাকে আর দিন না তাই, 
পাতে ভোঞ্জন করতে।। ৩? 
4 
ছি ডি নহি তোর সঙ্গে প্রেম- প্রয়োঞ্জল। 
ওবে দুর্জনের সঙ্গে আলাপ, 
রাখে না সঙ্জনে, দেয় বিসজ্জর্ন | 
আমায়, বিধি কি বৈরঙ্গে ভঙ্গ, 


করি, ভোর সঙ্গে রসবুঙ্গ, 


তোর. অঙ্গে ক'রে অঙ্গ বিতরণ ।। 
আমি, নিবস্কর বাস করি জলে, যায় না জলে, 
সদা ভাসিতেছে নয়ন, -- 

পোড়া বিষ-মাথা অঞ্তন।। (গ) 

টা 
শুনে রেগে কয়, ভ্রমর, 
হেলো বেটি! - এত গুমোর, 

কিছু মান রাখ না মোর, এত গৌরব কার লো 
আমি এখন হলাম আযোগা, 

বাবা ব'লে দিয়ে অর্থা, 
শালা বালে শেষে মার্গ, ০ 

মধেো জল পার লো।। ৬৬ 
নিজে হায়ছি কম্মনাশা, 

তোমারো প্রায় প্রাচান দশা, 
দৈবেই আমাকে খুজে বাসা, 

যেতে হলো তফাতে। 
দশা তামার দেখবে দশে, 

কিসে আমাকে রাখবে বশে! 
আটিকা বই টাটক' রসে, চুঢু সে দফা ।। ৩৭ 
বিষয় থাকলেই জামাই বেহাই, 

পরাকে ডেকে খাওয়াই পরাই, 

বিষয় গেলে বিষ লাগে সকলে । 

বাসেছ তুমি হারিয়ে বিষয়, 

কিসে আর থাকিবে আশয়, 
ভোমর!পাধা আর কিলো সয়, 

তোর এমন কালে » ৩৮ 


পঞ্জিনীর আর মধুও নাই, __ কাজেই তার 
মানও নাই, --- সে কেমন? 


| বস্ত গলে পূর্বাপর আছে এমনি স্বভাব । 


মহাজন দেউলে পড়িলে গন্দীয়ান জবাব | 
মেয়ে মরিলে জামায়েরে মনে কেউ রাখে না। 
দম্তের দফায় অস্ত হালে, 


নলিনী- অমর 


ভুজো-ভাজায় মন থাকে না। 
মাগ-মরা পুরুষের কোথা ঘরে থাকে আঁটুনি। 
গুজার ঘাটে জল শুকালে, জবাব পান পাটুনি।। 
চক্ষে চালশে ধরলে কেহ, আয়না ধরে চায়না । 
আঁটকুড়ী মাণীরা কখন যষ্ঠীতলায় যায় না।। 
জমাজমি বিকিলে চাষার, বলদ পোষা মিছে। 
মানী লোকের মান গেলে পর. 
প্রাণের করে না পিছে।। 
নহি রস-কস কর্কশ বাকা কেবল তোমার 
রা 
কিসে, ব্লাখবে ক'সে, পাপড়ি বসে, 7 
ফুলের শোভা গেছে।। ৩৯ 
পাপড়ি সকল তোমার কি প্রকার শোভা ছিলি? 
৬০ যেমল নি 
কালীর শোভা কারে অসি। 
শিবের শোডে শিরে শশী। 
কৃষের শোতা চুড়া বাশা আর ময়ূর পাখা। 
বৃক্ষের শোভা শাখা, পক্ষীর শোভা পাখা। 
সন্্যাসীর শোভা ছছি মাখা !। 
দালানের শোভা দেয়ালগিবি, 
নারীর শোতা কুচগিবি। 
গানের শোভা বটকরি !। 
হাটের শোভা পসারি। 
খাটের শোতা মশারি || 
বাগানের শোভা ফুল' মাথার শোভা চুল।। 
কপালের শোতা তিলক । 
নধর শোভা শোলক ।। 
পাথর শোতা বারাশত । 
গ্রামের শোভা ইমারত || 
দালান কোট! বাড়ী। 
মোল্লার শোভা দাড়ী।। 
গ্রন্থের শোভা টীকসনি। 
বৈরাগীর শোভা কপ্রি।। 


৬৩৫ 


ভেড়ার শোভা লোম। রাজার শোভা ভোম।। 
ভূমির শোভা ফসল। ঢেকির শোভা মুষল। 
মুহুরির শোভা খোসনবিসী মিলন জুলন খুট। 


পলটনের শোভা যেমন হাতী' ঘোড়া উট। 


বলদের দলের মধ্যে এঁড়ের শোভা ঝুট ।। 
সতীর শোভা নাথ, হাতীর শোভা দাতি। 
প্যায়াদার শোভা পাশড়ী। 
ভেকধারী নেড়াদের শোভা 
হয়ে বুলি আর ধুকুড়ি। 
তেমনি তো পদ্মিনী ছিল তোমার 
(শোভা পাপড়ি ।। ৪০ 
কি সখে আর আসবে আলি! 
যে গুমর সে গুড়ে বালি ।। 
এখন তোর ফৌোপোল লয়ে ফোপল  দালালি। 
এখন শ্রী ভিন হলে, অভি প্রা্টান কালে, 
আছে কি চিহ' ফুলে, রসহীন, এ 
সুদিন গিয়েছে, 
হয়েছে কুদিন, - করলে যতনে, 
যতন যত দিন লো! 
কমলিনি! বুকে ছিল সুকোমল 
সুখের কলি।। (ঘ) 


ভঙ্গের তিরস্কারে পন্তিনীর অভিমান। 
শরমরের বাকা-শরে, মুখে নাহি বাকা সে, 
দুখে নলিনী আলাপে দিয়া ক্ষান্ত । 
দেখে, অপ্রমাণ অপমান, করেন দুরন্ত মান, 
উঠিলো মান বিমান পর্যাস্ত ।। ৪১ 


ঢেকে ঢেকে মকরদ্দ, করেন প্রমের ছার বন্ধ, 
প্রতিজ্ঞা আর দেখব না ত্রমরে। 
ভাব দেখে অ্রমরের সন্ধ, 
হায়' কি করলাম কারে জন্দ, 
বুক ভেঙ্গে যায় পিরীতি-ভাঙ্গা ডরে | ৪২ 
কৌোদে &ঠে প্রাণ ক্রমে ক্রমে, 
মন বাঁধা নল্গিনীর প্রেমে, 


করতে শারেন প্রশ্থান, ধাপে বসে পণ্ভালি, 
হায়! কেন বলেছি কটু ভাষা ।। ৪৩ 
কাতর হ'য়ে কন ভঙ্গ, ওরে পরিয়ে! একি রঙ্গ! 
পিরীতের কাঞ্িরে রসের কৃতি। 
তুমি ইথে করিবে রিষ।  অথৃতে উঠিবে বিষ, 
পা বুঝে করেছি আমি কটি 118৪8 
রসের কথায় কে মায় ছু'লে? 


জামহাক শাশড়ে বালে, 


কোন কালে হায়েছে লাটালাটি ? 
এমন কি জানে পরমর, তপ্তক্গালে পড়িবে খর, 
"তামার সঙ্গে হবে চটাচটি )। 8৫ 


ভরমরের সহিত পঞ্ধিনীর কেমন মিলন ? 
“তামায় আমায় যে ভিন্নতা, 
সেটা কেধদ কথার কথা 
তুমি পরর্ধত আমি লতা!) 
আমি তোমার চরাপ লাশি। 
তুমি চষ্ধী আমি সিঙ্গি।। 
তোমাতে আমাতত ছাড়া নহি। 
তুমি সম্যাসী, আমি ছাই ।! 
তুমি চাল, আমি খুঁটি। 
মি বেদনা, আমি পা । 
তুমি বোখী, আমি পাটি।। 
তুমি বাশ, আমি কোড! । 
তুমি দরগা, আমি ঘোড়া । 
তুমি শিল, আমি নোড়া।! 
সুমি ভাড়, আমি দশান ।। 
তুমি খে'পা, আমি চাপা। 
তুমি মঠ, আমি ব্রিশৃল। 
তুমি আয়না, আমি পার! ।। 


ভুমি মালা, আমি সৃত। 

তুমি শ্মশান, আমি ভূত ।। 
তুমি মসক, আমি গুড় 11 
তুমি মড়া, আমি খাটুলি। 
তুমি জন্তু, আমি এটুলি।। ৪৬ 


অপারগ ভঙ্গের বৈরাগা। 
অনেক রসের কথা বলি, প্রাণাস্ত করিয়া আলি, 
মানাস্ত করিতে না পারিল। 
মানিনী দেখি নলিনীরে, বসি নয়নের নীরে, 
তঙ্গ-অঙ্গ ভাসিতে লাগিল । ৪৭ 
করে, বিচ্ছেদ জার ছটফট, মতা লক্ষণ ঝট পট, 
শরীরের ইন্দ্রিয় সব ছুটলো। 
নারীকে দেখে মানে বাসে 
যায ভ্রমরার নাড়া বসে 
গঙ্গা- যাত্রার বিধি হ'য়ে উঠল ।।? ৪৮ 
[রাগার সঙ্গে বাগারাণি, 
কিক'রে বাচেন রোগী, 
উঠিততি নাহি শক্তি - উপবাসে। 
দঃখের কথা বলাতে যত, 
৯ পক্ষাঘাতের রোশীর মত, 2 
যান কৃ, -- কুমুদিনী পাশে ৪৯ 
কেদে কন বার বার, উঠলো সুখের কারবার! 
বিপদ শুনেছি ঠাকুরঝি লো । 
করেছিলাম আচ্ছা হাত, হয়ে কমলিনার নাথ! 
ফ্টাতখানা ভাই! পেতেছিলাম ভাল ।। ৫০ 
কার অনেক আনাগোনা, 
জড়িয়ে সুতো প্রেম-মানার মুখে লো! 
ধুকে পাতলাম ক'রে আদব, 
বুনবো ব'লে সুখের চাদর, 
বিধি বড় মেরেছ বাণ বুকে জো।। ৫১ 
দু উ ক 


ওলো কুমুর্দিনি! হায় হায়! 


অমরের প্রেমের তাত গেলো। 
প্রেমের টানায়, সূতো মানায় না আর, - 
টানায় কৌচকা লাগিল লো।। 
বল বা কাকে মনে গণি, কত বল্লেম টানাটানি 
কপাল গুণে ছিগুণ বেড়ে, -- 
ফের লেগে যায়, -- আমার বড় 
ফের হলো ।। (উ) 
ভ্রমরে বলে, কুমুদি! দেখলাম আমি নয়ন আদি 
সকলি অসার, কেঁদে মরি আর কেন ? 
এহিকে উঠিলো সুখের পাই, 
শেষটা বক্ষার চেষ্টা পাই, 
শ্র্টা বেটাদের চেষ্টা আর করেন।। ৫২ 
পিরীতে হয়েছি দেকদারী, হব আমি ভেকধারী 
তীর্থাশ্রমে করিব প্রস্থান! 
বলিয়ে নর তঙ্থু, : বাবাজী দিলেন মনু, 
আদরে অধরাঘূত খান।। ৫৩ 
বাসনা, ০০ বন্দাবানে বাস, পরণে পরি বহিকর্াস, 
বহির্ভূত বাস হোতে অলি। 
প্রমের ভরে গদ গদ, শচানন্দনের পদ, 
বন্দিয়া আনন্দে যান অলি।1?8 
যদি কেহ সুধায়, - ভঙ্গ । 
গুহে ভাই! একি রঙ্গ? 
কি সুখে প্রেয়সী তাজে ভ্রম। 
এ কারখানা কার দোষে, 
'কীপ্পীন কেন কটাদেশে? 
বিনয় ক'রে অমর বলে শোন । ৫৫ 
যাক, -- ৬ সব কথায় কাজ নাই৷ 
গৌর নৌর বল ভহি 
পর-কাল রাখার পয় নহি। 
প্রেমদাতা মোর গুরুজীর, -- 
পার্সীর নজদিগে নাহি যাই।। ৫৬ 
এখন আমার চেতনা, - 





চৈতন্য দিয়েছেন কৃপা করি। 
নিতানন্দ ঘুচায়েছে 
যাব নিতাধাম ব্রজপুরী 11 ৫৭ 
মিছে পূত্র -- মিছে ভার্ষো, -.. 
তারা লাগে কোন কার্ষো? 
মুদিলে নয়ন কি সাহাযো৷ থাকে? 
মাতা বালো 7 পিতা বলো, 
সব মিথ্যা -- নিতাই বলে! 
যদি পার পাইবে বিপাকে |? ৫৮ 
(কন তোল আর কমলের বচন, 
হৎকমলে, কমললোচন, 
ধান ক'রে, সব ধ্যান গিয়েছে দরে । 
আমার কত কাল বা দে বত, 
অনাথর নাথ আগ্রতি, ০ 
অবাধীভ না করিলে কৃপা মোরে 17৯ 


বৈরাগী অরমরের বন্দাবন যাত্রা । 
্রমর করেছেন সন্পযাস, দেখে বেশ বিন্যাস, 
ভ্রমরকে ডোকে মধূমালতী কয়! 
কেন তর দিয়ে বেভর বেশ, পরব শুহে দরবেশ! 
বেশ। ও বেশ মন্দ নয়) ৬০ 
জ্রমর বলে ঈষত হাসি, হব বৃন্দাবন বাসী, 
হাতে পার সেবাদাসী, 
(তোমায় কিছু ভালবাসি জন্ম । 
ভ্রমণ কিবা উপাজ্জনি, (ভজন কিবা পুজন, 
দই জানে তয় ভাল কর্্। ৬১ 
দেখাব কত সাধুর আখড়া, 
দিব [তোমাকে শিক্ষা পড়া, 
ভাবিলে লৌর মনের আঁধার যাবে। 
রস-বৃন্দাবন গিয়ে দিব প্রেমের পথ দেখিয়ে, 
কর্থাভিজন করাতে হদিশ পাবে।। ৬২ 
ভাগে দেখাব নাদের গোকা, 
ওহে ফকীরের মনোনচোরা ! 


১৬০৪ 


শিখাব, -- চৈতন্য করে দিব, -- 
চৈলা-চরিতামূত খুলে ।। ৬৩ 
পয়ণে পর হীরেবলি, নাসার পর রসকলি, 
হরি-বুলি সার কর বদনে। 


ধর, চা ন'দেয়-টাদ দরশনে।। ৬৪ 
দেখাব জয়াদেবের পার্ট, পথে দেখাব রাণাঘাট, 
যে সব আখড়ায় পিরীতি পাকড়া থাকে! 
মেখানে যেখালে প্রেমের আখড়া 
সম্প্রতি চল বাগনাপাড়া, 
বল্গরাম দেখিয়ে আনি তোকে ।। ৬? 
মধুকরের বাকা-ছলে, মধুমালতী বসে গ'লে, 
বলে, ..- কি করছি পণ্য কবে। 
মরি মরি ওহে ভঙ্গ! আমারে কি নৌরাঙ্গ 
কৃপা ঝরিবেন -- এমন দিন কি হবে? ৬৬ 
মজে মন হলে উদাসী, 
স্বীকার কবে সেবাদানী 
অকি সঙ্গে মালান্তী সুখে যান। 
সঙ্গেতে রমণী পেয়ে, তৃঙ্গ জঙ্গ জুড়াইয়ে, 
রঙ্গোতি শৌরাজগুণ গান 11 ৬৭ 


করলে নিতাই আমার মন বাউলের মতন । 
আমার প্রেমের গুক-সনাতল।। 

প্রেম সাগরে ভুবিলাম আমি করিয়ে ধতন; - 
ডুব নিয়ে তুললো নিতাই আসি. 

গোবার প্রেম অধুলা রতন ।। (65) 


ষ্ গী ০ 


মধুর বসপ্তকালে, মধুসূদন ফেখিব ব'লে, 
মধুর পৌরাজ গুণ-গানে। 

লয়ে, মধুমাজতী মধুকর, অধুর প্রেমে হয়ে তর, 
চলেন মধুর বৃন্দাবলে । 1 ৮ 





সুখের নাই সু মোর. শিতৃদত্ত নামটি ভ্রমর, _ 
তাড়িয়ে সে নাম -_ অন্য নাম ধার্ষ্য। 
[প্রমদাস নাম ধরেন আপনি, 
সেবাদাসীর নাম শৌরমণি, 
আখড়ায় আখড়ায় কত পুজ্য।। ৬৯ 

বন্দাবনে হ'য়ে প্রবিষ্ট): মদনের বাপ কৃষ্ণ _ 
মদনমোহন দেখে নয়ন গলে। 

ভাবে গদশদ হ'য়ে ভালবাসা-প্রেয়সী লয়ে, 
বাসা করলেন কেলি-কদস্বের তলে ।। ৭০ 


তৃঙ্গ-বিরহে পল্তিনীর বিলাপ। 
হেথা নলিনীর মানভঙ্গ, না হেরে নাগর ভূঙ্গ, 
অনঙ্গ-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসে 
বিরহে দংশে শরীর, যেন দংশন কেশরীর, 
পাবে পাবে পাবকে বিনাশে )1 ৭ ১ 
যেন, বিছের কামড় বিছানায়, 
ভুঙ্জেতে ভূজঙ্গ খায়, 
পৃষ্ঠে যেন পিটয় গদাতে। 
গুমরে গুমরে মরে, কোমরে কু্ধীরে ধরে, 
চিতের আগুন জ্বলে চিতে। ৭২ 
বাগে পেয়ে রানে ধরি, কৃচ কারে যায় কৃচণিরি, 
ক্টাতে যেন কটি নাগে লাগে! 
বক্ষেতে তক্ষকে পায়, ভালেতে ভন্গুক খায়, 
গুলে পাড়ে গুলের আগুন জেগো। খত 
বলিলেন গা তলিয়ে, উঠছে রস উলিয়ে, 
ধরে না অঙ্গে ধারা বয় পড়ে। 
যেমন সুত-হারা সৃতিকা ঘরে, 
পোয়াতি মরে দৃদ্ধের ভবে, 
কেবা খায় - পয়েধিরে না ধরে: 5 
সুখের সরোবর গুকালো, 
সরোবরে জল দিগুণ হলে, 
ভেকের বদনে শুনি, ভে-আশ্রিত গুণযাণি, 
কাদয়ে প্রাণ ভৃঙ্গ ! কোথা -- বলে ।। ৭৫ 


নলশিবী- অমর ৬৩৯ 


কোথা রইলে রে যনো-চোরা 
আমার কাল ভঙ্গ! 
করে অসময় যাদু! সাধু-সঙ্গ ।- 
করে করঙ্গ ধ'রে, কটিতে কৌপীন প'ষ়ে, 
কাঙ্গালি ক'রে যেন, 
শচী মাকে কাদালে গৌরাঙ্গ ।। (ছ) 
পক্জিনীকে দেখিয়া ভৃঙ্গের কাতরতা। 
পদ্ধিনী পড়িয়া পাকে, বসত রাজাকে ডাকে, -- 
দেন পত্র -- মানা করি শেষে। 
লেখনে সুচবিতেষু আসিতে হাবে আশু, 
লিখনং প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ।। ৭৬ 
রাখিস যদি এ সব ঠা, 
“বিটা তামার নাইকো ডর, 
কাল বসস্তু কালেকট বর, 
সহর দিলে কি মহল বাহাল থাকে? ৭৭ 
এ কারবার যে হাল সাল, প্রায় বন্দ ইরসাল, 
পূণোর বিলেতে পলাতকা। 
বাদিয়ে ভাবি গোলমাল, এবার হলি পয়মাল, 
মালামাল এক পে কি যায় পাখা / ৭৮ 
শৃতন আইন শুন নাহি? 
উঠে গিয়েছে সস্মাই, 
এখানকার বিষয়ের মিছে ভরসা! 
সূর্যা-অস্ত হইলে দফা ফরসা । ৭৯ 
যদি আসামীর করায় যায়, 
টেঁড়া পড়ে কড়ায় দায়, 
ক্রান্তি একটা ভ্রান্তি নাই ভপে। 
খাতিরকরা নাইকো কারে, বসাস্তর অধিকারে 
কাল-কাটান হয়েছে কোনরাণে 1৮০ 
করি না ভার তঙগা-গোচা, 


কোন দিনে কে নিলামে কিনে, 
এসে তোর কোট জিন, 
ঈশাণ কোণে নিশান গেড়ে বসিবে।। ৮১ 
একালে তোর মত মুখে 
করতে নারে বিষয় রক্ষে, 
গেলি ধুঝি মদনের কায়দা দেখে। 
বেটা! আমি যে তোর ভার সই, 
বসে বসে ঢেরাসই, 
তুই যদি করিস ঘরে থেকে ।। ৮২ 
তখন, ডাকমুনসি কালে! কোকিল, 
ডাকে ডাকে পত্র দাখিল, 
ক'রে দিল বৃন্দাবনের ডাকে। 
শিরোনামা ব্রমরের নামে, 
হরকরা শিয়া! দিল ধামে, 
দমর বলে, লিখেছে কোন বেটা? 
ব'লে শা কারেন দুষ্ট, 
অমনি হয়ে বিয়ারিং পোষ্ট, .. 
ফিরে এলো পদ্বিনার কাছে চিঠা। ৮৪ 
না হইল কর্ম উসুল, লাভে হাতে ডবল মাশুল 
রাগে হয় বাশের তলা মতি । 
তাজে লোক-বন্দাবানে, 
মরাকে ধরতে পন্দাবনে, 
আপনি চালে রসবর্তী 11৮৫ 
ধরনে পাছে সাবলে শালী, 
পল্লায় অলি পদ্থিনীর ভ্রাসে। 
কাতর দোখে ভ্রমরায়।  পদ্গিনার রাগ ফুরায়, 
ডাকেন মরে প্রিষ্টভাষে ।। ৮ 
ধধিব না, আয় আয় রে! 
নলিনার অবোধ ভৃঙ্গ 
তোরে বাদে রে পতি! 


৬৪৩ দাশরছি রায়ের পাঁচালী 


মান বাড়াতে মান-ভরে 
ছিলাম মান-সরোবরে, 
সে মান হরে, হাসাল্গি রে বৈরঙ্গ। 
কমল ফেলে, রস কি পেলে, 
ক'রে মালতীর সঙ্গ; -- 
তোর কি দূধের তৃষা ঘোলে 
কুছ হয়েছে রে ভগ? (জি) 


রর ক ক 


শির যত দেয় আপ্মাস, 
এষ কথা ভাবেন মনে মনে। 
যদি, ফী চায় মণি দিতে, 
তার নিকটে ঘনাইতে 
ভরসা করে শা ভদ্রজালে।। ৮৭ 
বলে, ধিক ধিক তোর পরাণে 
পরে কি হবে তা নাগণে, 
পরে কাপে পরের সোগণ! লয়ে ।। ৮৮ 
মানে বসেছিলাম আমি, 
ডাঙ্গিতো আমার কৃঙ্গ স্থায়ী, 
ভাঙ্গিয়ে যে নিস -- টোটকা দিয়ে তায় লো: 
যেমন ভগীরথ প্রত্রাবে বসে, সেই ইতাবকাশে 
শক্ধাসুরে পঙ্গা লয়ে যায় লো।। ৮৯ 
যেমন রাজার আহারে ক্ষীরসে থাকে, 
বিরলে গিয়ে খায় বিড়াঙ্গে তাকে. 
তেমনি তুই পেয়েছিস শ্রমরায় লো! 


ধোপানী যেমন সাজায় ভাটি, 


বল না, তার কি শোতাটি পায় লো? ৯০ 
জামার আলিকে ক'রে বাধ, 





হদ্যভাবে দিন চৌদ্দ, 
হজ্জ করলি, অদ্য তোর _-_ 
অমরা যে পলায় লো।। ৯১ 
নলিনী বলে শোন শোন, 
কতক্ষণ থাকিবে বেটা উপোস। 
বিবাদের পথ না বাধিয়ে, 
মন ফিরে দিয়ে ধরা দিয়ে, 
আপত ঘুচাও, ক'রে আপোষ।। ৯২ 


| লুটে আমার সবর্বন্থ, গায়েতি মেখেছে ভস্ম, 


পারের মাল পয়মাল, --- বাপলা। 
শ্রমর বলে, তোর কি ধার ধারি ? 
তাবিতে দিলে বংশীধারী, 
এই কথা বলি, তিন দিকে তিন জনা 11 ৯৩ 
তখন ভ্রমরকে শীঘ্র ধরাতে, 
আরঙ্জী লাখে মাজিষ্টরীতে, 
দেয় আরভী -_- লুঠ দরাজী বলি। 
বসত্ত মাজিষ্টরের রোকে, 
মদন দারোগার তদারকে, 
বৌবাজারে ধরা পড়িলেন অলি।। ৯৪ 
কড়া কড়া বেঁধে করে, হুজুরে হাজির করে, 
দাবির জবাব চান ভূপ। 
আখের দুষ্ট আসামী, প্রকাশ হয়ে আসামী, 
একেবারে হয়ে আছে চুপ।। ৯৫ 
ডিক্রী হলো সরোষ্জীব, 
কেউ বলে, _- যাবে জিঞ্জির, 
দায়মাল হইবে কেউ বলে। 


(বসস্ত কন, -_ কর্ম যোগ্য, 


সাজা দিলে রান্জা _- বিজ্ঞ, 
বলিবে আমাকে জগতে সকলে।। ৯৬ 


| খুলের বদলে হবে খুন, ঠ$কের গালে কালি চুণ, 


 বব্বলে বেটাদের কাটা জি 


ননী অমর ৬৪১ 


জাল করলে জঞ্জাল ঘটায় যেবা।। ৯৭ 
ছল কাটা বাবস্থা ও বেটার। 
আঘাত করেন ছলে, 
ভ্রমর ধলে. করিব কি নাচার ! ৯৮ 
রাজজ-সমাজে বেড়ে হয়ে, 
জ্বলে যায় মার্গে হাত দিয়ে, 
মন্ত্রণা করিছে গিয়ে দূরে 
হিন্দুর পথটা ছাড়ালে বেটা, 
চড়ালে বেটা জেতে বাটা, 
কাটা নাম রটালে জগত জুড়ে।। ৯৯ 
কাটালে -- ভয় কি তাতে? 
কাটা হ'য়ে কাল কাটাইতে, 
এমন একটা শঙ্কাই কি ভারি: 
কে আমার ঘুচাবে ফিকীর ? 
ছিলাম রাগী -- হব ফকির, 
সমান ভিক্ষা গৃহস্থের বাড়ী।। ১০০ 


এমন একটা কিসের, তোয়াৰা ? 
যেতাম কাশা -- যাব মক্কা, 
বলতাম রাধা, -- ক্ষতি কি খোদা বলতে ! 
যেতাম, গোপাল দেখতে সীজের বেলা, 
না হয় যাব দর গাতলা, 
মলে তো হবে এক পথই চলাত।। ১০১ 


পিসি না বলিব __ ফুফু বলি, 


পানি না বলে, -- বলি জল মিষ্টি! 
এক বস্তু -- কথায় পাড়ন, 
বলতাম ব্যঞ্রন, বলিব ছালন, 
কলা কেলা খেতে সমান মিষ্টি।। ১০২ 
ছেলের নাম রাখতাম রাম. 


দাশরাথি - ৮১ 


না হয় রাখিব রছ্ুল এমাম, 
ছিল সব চুল, না হয় বাখিব দাড়ি। 
জীব-হত্যা নিষেধ বটে. 
না হয় মারলাম শিরশিটীটে, 
এ মতে নাই, আর মাতে ত পারি ? ১০৩ 
তখন ধ'রে ফকীরের বেশ, 
প্রথম গিয়ে হন প্রবেশ, 


ভিক্ষা-ছলে পদ্দিশীব ডেরা। 
ধলে, -.- যা পীর করে গা ভালা, 
মহম্মদ খোদা-ভালা, 


মুস্কিল আসান হোগে তেরা ।। ১০৪ 


কি নাম ধরো? - কোন শীয়, 


কোন পারের দরগায় 
বাসা তব? ... নলিনী জিজঞাসে। 
গুমর করি ভ্রমর কহে, 
ফকীরকো এয়ছো পৃদ্ধনা কাহে? 
ধেকা মতলব কাায়সে।। ১০6 
একমুট্রি লেগা তেরা, এতনা বাত কাহে তেরা? 
দোয়াণীর মেই, কা! বাখড়া হামাছে ? 
যাহা হায় মেরে ডেরা, 
ক্যাকাম করেগা তেরা? 
ক্যা করেগা মেরা নামছে ? ১০৬ 
মোরে নাম মজনু ফকীর, 
মোকাম মেরি অটায়ারি। 
ঝট ভিখ দে মুঝে এখনে কাহোকো দেকদারি 
এয়সে হেয় তোম লোককো, 
মেই কান্দেহোকে ওনকে হই লিয়া ফকীরী || 


নী গু চে 


নলিনী-ভরমরের বিরহ অধ্যায় সমাপ্ত। 


৪৭ 


ব্যাঙের বৈরাগ্য। 


নলিলীর চরিত্রে ভ্রমরের সন্দেহ। 
একদিন কার্তিক মাসে, মধূ-পান আশে 
উত্তরিল অলি-বাজা, নলিলীর পাশে |। ১ 
দেখে সোনা ব্যাঙ এক পদ্মপত্র-পরে । 
বঙ্গিয়া রয়েছে তথা প্রফুল্প অভ্তরে |) ২ 
অ্রময়ের গুন গুন বব শুনি সেই ব্যাঙ 
জলমধ্যে লাফ দিল প্রসারিয়া ঠ্যাড।। ৩ 
জলেতে ডুবিল ভেক, আর না উঠিল। 
দেখিয়া অঙ্সির মনে সান্দেহ জন্মির 1 8 
বলে, এই ভেক বেটা অবশাই দূষী। 
নতুবা লুকাবে কেন জলেতে প্রাবেশি।। £ 
জালোতি না দেখে ভেকে অলি শেল আলে! 
'পশধান্থিত হয়ে তখন পদ্ম প্রতি বলে ।। ৬ 
শোন লো পদি। হারামজাটী। 
একি বাভার তোর ' 
চুরি ক'রে পিরীতি কর, 
এখন ধরা পড়েছে চোর ।। ৭ 
তৈকের পিরীত পড়ে, গেছিস তুই তেকিয়ে। 
নিতা ভেকে মধ দিস, তুই আমাকে ঠকিয়ে ।1৮ 
তাইতে এখন, নাই সে বরণ 
পাই নাই মধু আর। 
ভেক বেটা, এমনি ঠেটা, 
তোর চাকি করেছে সার ।। ৯ 


শুনিয়ে কথা, পাইয়ে বাথা, পল্থিনী তখন। 
করি মিনতি, অ্গি প্রতি, বলিছে বচন 1) ১০ 
এ যে কার্তিক মাস, বহিছে বাতাস, 
শীতল হয়েছে নীর | 
 শিবাকর-করে, শুকায় শরীর || ১১ 
ছি ছি! লান্জের কথা! যাব আমি কোথা, 


লোকে যদ্যপি শুনে। 
করবে সন্দ, বলবে মন্দ, মরিব পরা্ে ।। ১২ 
কিসে গেল রূপ, কই তার স্বরূপ, 
শুন হে প্রাণের কাস্ত। 
হই না ভ্রান্ত, শুন তদত্ত, আইল যে হেমত্।। 
কেমনে থাকবে মধু। 
হেমন্ত আমার, বড়ই শক্রু, 
শুন হে প্রাণের যাদু; ১৪ 


ভ্রমরের বৈরাগ্য। 
শুনিয়ে ভ্রমর অমনি -- অগ্ঠিসম জলে। ১? 
বলে, আমি খুব জানি ছিনালের রীতি । 
পতির কাছে থোকে তবু চায় উপপতি ।1 ১৬ 
এখনি ত ধরলাম আমি, তবু মানিস কৈ। 
দেখলে তোরে, ঘণা কবে, ইচ্ছ! হয় ন! ছুই ।! ১৭ 
কাধ নাই পিবীদতর পায়ে করি নমস্কার । 
ভীর্থ-বাসে যাব, - হলে বৈরাগা আমার 11১৮ 


চল বে মন" তীর্থবাস, 
কারো না আর মধুর আশ । 
নয়ন মন সফল কর, হেবিয়ে সেই পাতবাস।। 
কুলটার কুটিল প্রেমে, মর্জো না মো না আর 
ভুন্জ ভজ রে সদ্গা সতা নিতা সারাতসার, -- 
অস্তিমে পইবে অতুল গোলম্ক বাস।। 
ও যে মুখে বলে ভাল বাসি, 
অন্তরে গরলরাশি, 
কেন তার প্রেম-অভিলাষী, হ'তে ভাল বাস। 
মায়ার ছলনে প'ড়ে, ভুল না ভুল না আর. __ 
এখনও সময় আছে, কর তার প্রতীকার, 
নতুবা করিতে হবে নরকেতে বাস।1(ক) 


০ ক ছঃ 


ব্যাঙ্ছের বৈরাগ্য সমাপ্ত। 


বিবিধ সঙ্গীত 
বিবিধ সঙ্গীত। 
জীজীগণেশ-বিষয়ক। 
মানস! __ গণেশ ভাব না। 
ভাবিলে তব রবে না, __ 
রবি-সুত-ভাবনা। 
সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র বাকে, 
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা ।। 
ভাব, _- খকর্দেহ __ দুঃখ খব্্বকারীরে, 
হবে সবর্ধ সুখ তব লভ্য শরীরে, 
ভেবে, - দিব্য জ্ঞান লভ না ১ 
মুক্তি-কারণ গুণযুক্ত হৃদয়, 
প্রভু, __ ভক্ত কায়-অনুরক্ত ভক্ত প্রিয়, 
ব্যক্ত গুণনিধি-বক্রে, _- 
সতত লভে মুক্তি, -_ সাধে যে জনা।। 
শ্রীজীগঞ্জা-বিষয়ক। 
(১) 
হের মা!-_ আগপঙ্গ-ভঙ্গে! 
সুখ-মোক্ষপ্রদা আ্ঞানদা গঙ্ছে। 
যোপীন্দ্র মুনীন্দ্র সুর-শরণি! 
শশধর-ধর-শিরো-বিহারিণি। 
শমন-ভবন-গমন-বারিণি! 
দমন-কারিনী __ সুর মাতঙ্গে।। 
স্মরণ-মনন-সাধন ভকতি, -_! 
সঙ্গতি-হীন দীন দাশরথি, 
স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ-সমরে, 
দিও স্থান মা! এ পাপাঙ্গে।। 


(২) 
শমন-দমনি শিব-রমণি মা তরঙ্গিপি! 
এ ভব-তরাঙ্গে তারো গঙ্গে! -_ গতি-প্রদায়িনি 
বরদে ব্রন্ধাণি ব্রহ্মাময়ি ব্রক্মাণড-জননি। 
ব্ন্মস্বরাপিণি বরক্মা-কমগুলু-নিবাসিনী। 


৪৩ 


(৩) 
তুমি যা কর ককুণাময়ি গঙ্গে! 
ভীতোহহং তরঙ্গে। 
পায় পথ কুপথ-গামী, 
পায় যদি মা! রাখ তুমি, 
পতিত-পাবনি। এ পাপাঙ্গে।। 
ভরসা করে ভাগীরঘী বাসিগণ, 
প্রবল পাপী আসি সকলে লয় শরণ; 
সে বল ঘুচাব, -- কি আছে বল এমন, __ 
শিব এসে মোর হবেন সখা, 
অস্তে যদি ঘটে দেখা, __ 
অভয়-দায়িনী মায়ের সঙ্গে || 


(৪) 
অস্তে পদপ্রান্তে মোরে, 
রেখো গো মা সুরধুনি! . 
ভয়ে ডাকি গঙ্গে! ভয়-ভঙ্গিনি-রঙ্গিনি! 
জনক-জননী -দারা-স্ৃত-বন্ধু-বান্ধবে, 
নয়ন মুদিলে গঙ্গে! কেহ না সঙ্গে রবে, 
ভব-সঙ্কটেতে তব ভরসা জননি! 


(৫) 
তুমি কিআর করিবে তপন-তনয়! 
যদি হয় অপ্রণয়। 
এ নয় অধিকার-ভভূমি, 
শমনে করেছি আমি, নিরাশ্রয়, 
লয়ে জননীর তির্রা্রয়।। 
তুমি দুঃখ দিবে রে নিতান্ত, 
হৃদয় কঠিন তোর নিদয় কৃতাস্ত। 
তোরে ক'রে বঞ্চিত একান্ত ! -- 
সা করেছেন স্বগ্াণ দৃঃখাত্ । 
ভার লয়েছেন ভাগীরহ্বী, 
দাশরখির সঙ্গে দেখা আর কি হয়? 


ডি ক ধক 


হীত্রীমুর্গা-বিষয়ক। 
(১) 

ত্বং মায়া রাপিনী দুগে! 

কে জানে মায়া, জননি! 
কথ্খন দরিম্রজায়া, কখন হও রাজরানী | 

ত্বং পুরুষ -_ স্বংহি কন্যা, ' 

ধনা! তুমি __ তমি দৈন্যা, 
দয়ামরী -_- দয়াশুন্যা, সজন-লয়-কারিপী || 
তুমি সুখ -- তুমি ক্রেশ, স্বং পীযূষ তুমি বিষ, 
তুমি আদ্য কুমি শেষ, তুমি অনাদা-রপিলী || 


সরলা -- অতি দুকলা, -- অচল! -_ অতি চচ্ষলা, 
কু্হীনা! -_ কুলবালা, কুলোছধুলা __ কলান্িনী।) 


(২) 
মরি কি পাপ মাধুরী। 
হিমগিরি-রাজসুতা রাজরাজেশ্বরী। 
পদাজিত পঞ্চে, পঞ্চদেব মঞ্চে, 
বঙ্ছে ত্রিপুরা সুন্দরী ।। 


কত মায়া -- তাতো আত নাহি কালে, 


বিধিতে বিদিত নাহি কোন কালে, 
তুলালেন এ রাপ ধরি।। 

ও পদ দাশরথি। কেন না চিন্ত শুনি, 
যে পদ-চিন্তাতে আছেন চিন্তামণি, 
ব্ক্মা-চিন্তামণির চিন্তা-নিবারিলী, 
এ বিশ্বগ্রামেন্থরী || 


(৩) 
হেরখব-জলনি। ছের মা হীলে। 
হে দীনতারিনি! দৃঃখ দিও না আর চীনে ।। 
যায় যায় যায় প্রাপ, আআ! গেহ দে পাপাঞুনে 
ডাকি অনিষার, -- একবার হের নয়নে; -_ 
কর দৃষ্ট, -._ দুরদৃষ্টহরা তারা! 
ভু-ভার-হারিণী! তোরে, 


টু ছা ১. 





(১) 
ভবোপরে ব্রিভঙ্গিনী, ভব-বিপদভঞ্জিলী, 
ভক্তমনোরঞ্জিনী, নাচে দৈতা-রণ জিনি। 
পদভরে কাপে মেদিনী, ঘন ঘন ভীষণ ধবনি, 
দেখখাইছে দৈতাযদলে তুবনান্ধকার ধনী || 
কটিতটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর, 
কপালে শিশু-সুধাকর, এলোকেশী উলঙ্গিনী, 
অসিতে অসি-প্রহরণে, সব প্রায় নালিশ রণে, 
শরণ বিনে এ রণে, 

ত্রাণ নাই রে দাশরথি-বাশী। 


(২) 
কার রমণী নাচে সমরে। 
বিশলিত কেশে কে সে, বর দেয় অমরে। 
দনুজ্ঞ-নাশে গগনে, রক্ত পিয়ে খগ-গণে, 
নাহি হেরি, ক্রিভৃবনে, এ বামার সমরে।। 


(৩) 
শক্ষরে করে বাস, -- বিবসনা। 
কে লোল-রসনা, পরায় কার বাসনা, -- 
জবা দিয়ে পদোপরে, কে করে উপাসনা ।। 
দলুক্ধ রণে প্রবেশি, নাচে উদ্মন্তবেশী, 
ঘোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা, -- 
অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট-দশনা || 
যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাসা-বদনী 
বরাভয় ফোগে সুরে সম্ভাফণা, -- 
শব-অঙ্গ সব স্থলে, যুশল শ্রোতি-মগ্ুলে, 
শব দিলে তাহে শধাসনা, 
দাশরখির দূঃখ-হরা শিশু-শশি-বিভূষণা || 


(৪) 
লক্গিত গলে সুণ্ডমাজা, 
দস্কিত ধনী __ সুখ করাল, 
কম্পিতা ভয়ে মেদিনী || 
দিখসনী চন্দ্র-ভার, 


বিবিধ সঙ্গীত 


প্রথরা শিখর-নন্দিনী।। 
চারিদিকে যত দিকপাল, 
একি অপরুপ রূপ বিশাল, 
বালী কলুষ-খগ্িনী।। 


(৫) 
কেরে রমণী উলঙ্গে। 
মনো-রমণীয় কে নাচে রণরঙ্গে।। 
কি হেরি অস্থরোপরে, না হেরি অন্বর পরে, 
মহেশের মোহে সে রে, ঈষৎ অপাঙ্গে || 


(৬) 
কা'র কামিশী হ'য়ে উলঙ্গিনী, 
দনুজ-সমরে নীলাভ-বরণী। 
না জানি কি বু'ঝে হাদয়-অন্ুজে, 
মহাকাল ধরে চরণ দুখানি || 
বিহরিছে কিবা হয়ে শাস্তঘৃর্থি, 
কালোকপে কাল, -_- বিকাশিয়ে দীপ্তি, 
সুধাপানে সুধামুখী সমতৃপ্তি 
অনুরক্ত রক্ত যোগাচ্ছে যোগিনী। 
কে বটে ও নারা __ চিনিতে না পারি, 
মুর্তি ভয়ম্করী _- রণে উম্মাদিনী।। 
উন্মত্তা বেশে __ বিগলিত কেশে, 
বিবাসে দিশ্বাস-হাদে দাড়ায়েছে, 
দেখ মহারাজ । একি নারীর সাজ, 
লাজ্জে লাজ দিলে _- নাহি কুল-লাজ 
রশে ক্ষান্ত হও, রণে নাহি কাজ, 
করে করি অসি সৈনা-নাশিনী ।। 


(৭) 
রণে শবাসনা নাশে সব সৈন্য! 
বড় বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজকুল প্রতি, 
প্রতিকূল এ রমণী, __ কার কুল-কন্যে।। 
ঘ্বন ঘন কম্পিতা পদ-ভরে ধরা, 
ধরা না দেয় রপে __ কে রে অসি-ধরা, 
প্রাণ ধরা ভার ওর কপা-ভিলে 
অনুমানি, _ এ রমণী, ভ্রিন্তঙ্গিনী 


দাশরথি-ভারতী, 
পড়ে ভ্রান্ত দনুজ ! 
নহে প্রাণ তো এ রমণীর করে না রবে।। 


ড৪৫ 


ভ্রিলোচন-হ্াদিবাসিনী স্রিলোক-ধলনো।। 
সুসিদ্ধ নয় রণ নিবি, এ যে হ'লো প্রসিদ্ধ, 
ধায়ে দনুজো'পরে, -_ 
কি হেতু অগ্রীতি, দিতি-সৃতগণ প্রতি, 
শ্যামা শমলরাপিনী কেন সমরে, +- 
বরাভয়-প্রদায়িনী যত অমরে, - 
তাজা কেন কর দাশরথিরে, 
ও পদ-শরণ বিনে. 

উপায় নাই আর অনো।। 


(৮) 
শবে কে রমণী, ভাই! হের সবে। 
অসিতে সব করিল শব, 
নগনা মগলা হয়ে আসবে।। 
এক্ষণে ভাবি হবে দক্ষ-তনয়ে, 
হর-বক্ষ বাসিলী এ, 
বিপক্ষ হইলে নাহি বক্ষে, 
ও পায় সাধিল কে সবে; - 
ধরণী কম্পে ধনীর ধ্বনিতে, 
ঘোর শব্দ, সাধা কার সবে; - 
ভক্তি ভাবে ভজ, 
পদ-প্রান্তে গে মজ, 


(৯) 

প্রান্ত! কে আছে তোর এ সমবে। 
করিলি সাহস কি বিষম রে! 
শুস্ত! হারাবি-জীবন, 
শল্কহাদয়-বাসিনী-সমরে।। 
এ দেখ হাসিতে হাসিতে, 

এলো অসিতে নাশিতে, 
তোর শাসিতে নাশিতে পারে, -- কেও রে! 
বার চরণে আরাধে, অনস্ত জীব আরাধে, 
চরণাধরে দেখ রে শশধরে ; 7 
শন! তোর এমন, রে উদ্মা মন, 

বামলে সাধ করে। 


ধর এত শক্তি মনে, গঙ্গাধর-শক্তি সনে, 
চললে রখে, -.- প্রাণ বাসনা দিয়ে দূরে, 
ওয়ে দাশরথি। স্বরায় শোন, 

কুমতি রপ-বাসন, 
ছাড় ছাড় ছাড় রে জ্ঞান-শরে। 


দিয়ে লও গে শরণ -- দিয়ে বিষ্বাদর 


এ পদোপরে || 


(১০) 
ব্রণে কে নীলবরলী, চেন কি উহারে। 
কে হরে বিহরে। 


বুঝি, হের নহিষী, হাসিতে হাসিতে আসি, 


অসুর নাশিছে অসি প্রহারে | 
মিতাস্ত দঙনী “বি সদলে, 
কতান্ত-দলিনী ধুঝি স-দলে, 
ত্রিপত্র প্রভৃতি শতদলে, 
চরণ পৃজ্জিছে অমরদলে; 
যাবে জীবন -_ চিন্তে নারি, 
এ যে নারী জীবনারি, 
জেনেছি আপনার বাবহারে ।। 


(১১) 
ও কে ঘনয়াপা ঘন হাসিছে, _- 
নাশিছে অসিতে অসুরগণ। 
অস্তে তোষে অরিগণ ৷) 
পদ-ভরে টলমল ভূমণ্ডঙা, -- 
কম্পিত, -- ধর্ঘনি শুনি আখগুল, 


অসুর-শিশুর কৃশুজ, -__ শ্রুতিমগুলে সুশোভন।। 


বিশলিতকেশী, ও কার প্রেয়সী, 
কিদোবী ধনীর কাছে শাশানবাসী, -_ 
পদাক্রিত কি কারণ ৷ 


(১২) 
চক্ষে না দেখি না পাই শুনিতে, 
করে রগজয় কার রমণীতে! 





কার বনিতে অববীতে || 
ভালে ভাল শোভা করে রে বালক-সুধাকরে, 
দিক আলো করে, এ দিখাসিনীতে ; -_ 
মরি মরি শিরোহান্, কি শোভা করে উহারে 
এত কি ররণীয় সাজে মপিতে ; __ 
শ্লীল জলধর, নিন্দি কলেবর, 
কত শোভা করিছে শোপিতে | 
কত বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজ-দলপপতি, 
সেনাপতি সহ পতিত মেদিনীতে; 
সব হৃস্তী সব হয় ক্রমে সব শব হয়, 
শেষে প্রাণ না পায় এক প্রাণীতে। 
না ঘটে মরণ, তেয়াগিয়ে রণ, 
বামার চরণে হও দাস, 
ওরে দাশরথি! ত্বরান্বিতে || 


(১৩) 
বামারে কেউ পারো কি চিনতে ? 
এর সনে রণ, _ মরণ-চিন্তে। 
মদন-লিধন-কারী ত্রিপরারি, -- 
শরণ লয়েছে চরণ-প্রান্তে || 
বামার এ কি অসম্ভব ভাব দেখি, 
ক্রোধে রক্তজবা- প্রভা তিন আখি, 
চপলা খেলিছে বিকট দস্তে ।। 


রা 


ব্র্জ-বিষয়ক। 
ভাব, __ নিব্র্কার নিতা-নিরজজন। __ 
যে করে ভ্রিজন-জন সৃজন, _- আয়োজন 
বিসজ্ঞন, 
সে জনে নিজ্জ্নে ভাব, 
সম্ভ-রঙ্জঃ-তমো-বিস্লি।। 
ভাব স্রন্মা সনাতনে, চেতনে ঘতনে, 
সে রতনে সহজ প্রেমে কর উপাজ্জনি; -_ 
বৃথা পৃজ্জনে কি আছে প্রয়োজন || 


বিবিধ সঙঈগীত 
এ দুটোমাস যে দুর্গাতি, কার্তিক মাসে 


সবর্ব ঘটে ঘটে বিরাজমান, __ 
দেখা ঘটে __ কৃপা করবে সাধুজন, __ 
গুরু দিয়েছেন যার চক্ষে জ্ঞানাঞ্ন।। 


ধা হা হী 


স্রী শ্রী কৃষ্ণ বিষয়ক। 


চল গো হেরিগে কালার কাল-বরণে। 
কালাস্ত কেন আর, প্রাণাস্ত হলো মোর, 
একান্ত যাব সখি! সে কাস্ত-সদনে, | 

সাজ সাজ সখি! সব সাজ সদনে, 

চল সে বনে -- সেই পদ-সেবনে 

বিপদভ প্রন হরির শ্রীপদ-দরশনে || 

সাজ সাজ সখী সব! যাতনা কত আর সব. 
দিয়ে সব হয়ে সবে শবাকার, 

হৃদয়ে উৎসব নাই আর সবার; -- 

ব্যাকুল হইয়ে কালার বাশীর রবে, 
কুল-শৌরব কেবা রবে, 4 

গোকুল মাঝারে সখি গো! কুল ভয় কেনে ।। 


গঃ ০ ঙ্ী 


শ্রী শ্রীরামচন্্র বিষয়ক। 
ওহে দিনমণি-কুলোত্তব দীনবন্ধু রাম! 
দীনে তারো, - তাইতে তোমার 

জারকপ্রন্থা নাম ।। 
দুস্তর-ভবকাণ্ারী, দুর্জন-দমন-কারী, 
দুবর্বালের বল তুমি দূবর্ধাদল-শ্যাম! 
দশ জন্মাঞজ্জিত দশবিধ পাপ-নাশ, -- 
মানসে দাশরথি কি রেখেছে এ নাম, -- 
শ্রীরাম-নামণ্ডণে জীবে পায় মোক্ষধাম || 
বাজ-রঙ্গ। 
(১) 

দিদি! দিন পাব-_শুভদিন হবে তেব না। 
মরা মানুষ আসবে ফিরে, গোল শুলে তাই 
গোল হাতে আর কাল কাটাতে হবে না ।। 
অনঙ্গ কল্পে কি রঙ্গ 


আসবে পতি, 


গোপালের এই অনুমতি, ঘুচাবে তোদের 


একাদশী ধনী লো।। 

(২) 
সই লো! তোর মরা মানুষ ফিরেছে; -- 
কিন্তু পচে নাই, __ কিঞ্িঃৎ র'সেছে। 
আমি দেখে এলাম রাণাঘাটে, 
ভামতে ভাসতে আসতেছে ।। 
নেড়া মাথা বুনো ওল, ফুলিয়ে হয়েছে ঢোল, 


শুন ওলো মতি! হবে হবে তোর পতি, 
আবার অভিমানে, মনের দূহখে, 
ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে।। 


আত্মতত্ব বিষয়ক। 
(১) 
জাগ জাগ জননি! -- 
মূলাধারে নিদ্রাগত, কত দিন গত, - 
হ'ল কুলকুশুলিনি ! 
স্বকার্যা-সাধনে চল শিরোমধো, -- 
পরম শির যথা সহঅদল পচে, 
ক'রে ষট্চক্র ভেদ, শঙ্করি! 
পৃূরাও মনের খেদ, - চৈতনারূপিণি! 
ঈড়া পিঙগলা সুযু্গা, 
চিন্তে নারি এ তিন নাড়ী, 
ন্মা বিধু মহেম্ঘর। 
শিবারাপে দেবতারা, শিয়ম জপে তারা, 
যে অপেক্ষা তারা গো তোমার; -- 
অধিষ্ঠান হয়ে স্বাধিষ্ঠান পরে, 
চিন্তাহরা চল চিস্তামণিপুরে, 
জীবাত্মা যে স্থলে, দীপশিখার নায় জুলে, 
দিবা রজনী || 
এস দেহ বিশ চক্রে, 
যে বিশুদ্ধ চক্র বোল দলে কমলে শোভা পায়, 


উঠি 


ওগো কৃণুরিনি। কর গো গমন, 
আন্ঞাখা চক্ষেতে ছিদল গল্পে মন; 
দাশিরধির সাধন করাও শর্বাশি।। 


(২) 
ও মোর পামর মন! এখলো বল না কালী । 
ক'রো নারে মন! আর আজ কালি ।। 
আজি কালি ক'রে কি কাটাবি চিরকালি, 
কি হবে কাল এলে কেন, 
কালী-পদে না বিকালী:।। 
তাজে মিছে কাজ, ভক্জ না রে কালী, 
মিছে কাজে থেকো না রেখ না মনে কালি! 
অঙ্গেতে লিখিয়া কালী, কেন বিষয় -কালি মাথাজি।। 
জঠরে যন্ত্রপা পেয়ে প্রতিজ্ঞা সেকালই, 
এবার কালীর পদ ভজিব ব্রিকালই, 
সে বচনে দিয়া কালি, দাশরধি! কি আকালি, 
বলিব বঙ্গিয়া কালী, কেন বদন বাকালি।। 


(৩) 

এ কি বিকার শক্ষবি 

তরি -_ পেলে কপা-ধন্ধস্তরি। 
অনিতা-শৌরব সদা অঙ্গে দাহ, 

আমার কি ঘটি পাপ-মোহ! 
ধন-জন-তিষ্ঞা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি! 
ও মা! অনিতা আলাপ কি পাপ-প্রলাপ, 

সতত গো সব্ধম্গলে 
মায়ারাপা কাকনিন্রা সদা দাশরথির নয়ন-যুগলে, 
হিংসারূপ হ'লো সেই উদরে ক্রিমি, 
মিছে কাজ ভ্রমি, সেই হলো শ্রমি, 
এ রোগে কি বাঁচি, ত্বশ্লামে অরুচি, 

. দিবস-শবররী।। 


6৪) 
কালি! অকৃব সাগরে কুল দেখিনে। 
কি হবে কুরলীনে! 





আকৃঙ দেখিয়ে বদি অনুকূল হ'য়ে, 
কৃলকুণুলিনি। কুলা ও কুল-বিহীনে।। 
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, 
কুলের পাতক মা! হয়েছি একাত্ম, 
কাল-বশে করিয়ে কালা, 
কূলে এলাম হয়ে কৃলশ্রাত্ত, 
দে মা শিরিকুলোত্তবা! স্বগুণে।। 


(৫) 
দোব কারো, নয় গো যা! 
আমি, স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা । 
ষড়রিপু হলো কোদগু-স্বরাপ, 
পুণা-ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ, 
সে কৃপ বাপিল, কালরাপ জল, কাল-মনোরমা। 
আমার কি হবে তারিণি! ত্রিশুণাধারিণি! 
বিগুণ করেছি স্বগুণে, _- 
কিসে এ বারি নিবারি, 
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে, 
বারি ছিব চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে, 
জীবনে জীবনে নাহি হয় রক্ষে, 
তবে তরি, চরপ-তরী দিলে ক্ষেমন্করি! 
| করি, ক্ষমা।। 


(৬) 
হের কালকান্তে মা! 
_ স্বং সময়-গতং শরণাগতং। 
ব্রিতাপহবিণি! ব্রিপ্রাস্তকারিপি! 
প্রাণকান্তে শিবে। 
জীবের অস্তে গতি সতি! 
স্বাং বিনে কিং ভবে! 


হে শিবে। কিং ভবে সদা ভাবিত সভয়সুতং || 


(5) 
আপদের আপদ তারিণী-পদ, 


চিন্তা ভ্রান্ত মন! 


যে জন যতনে ভাবে তারাপদ, 


তারা হবে তার আপদ, 


যে পদ বাঞ্ছিত রে যোগীল্তর ফণীন্দ্র, 
ভাবিলে যে পদ, ভবসাগর গোস্পদ-বোধ, 
যে পদ সদা সদাশিবের সম্পদ ।। 
ও রে দেবের দেবত্ব, যখন হরিল দৈতা, 
পদ ভেবে পায় অমরে স্বপদ, 
যে পদ স্মরণে, পরমাথ-কৃতাখ, 
যথার্থ দোষ পদে পাদে কেনে, 
নিরন্তর পদ-ধানে, 
দাশরথির কত মতি নিরাপাদ।। 


(৮) 

আমি , আছি গো তারিণি! ঝণী তব পায়। 

মা! আমার অনুপায়।। 
ভজন পুজন দিয়ে বিসঙ্জ্ঞন, জননি গো! 

বিষয়-বিষ-তোজনে প্রাণ যায় ।। 
জঠরে যাতনা পেয়ে বলিলাম, 
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চলিলাম, 
সুপূত্র হব রব স্বপাদে, 

ত্রিপত্র দিব তন শ্রীপদে, -- 

ধরায় পতিত হ'য়ে রয়েছি পতিত হয়ে, 
পতিতপাবনি! ভুলে মা তোমায় ।। 
হলো না সাধনা আর হয় না! 
হে দুর্গে! আমার মন দুঃখ আর সয় না, 
অপার দাশরথি, শঙ্করি! __ 
হয় না মানস বশ, কি করি; _- 
মা যদি মোর মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি, 
কর মুক্ত, মুক্ষকেশি! এ ভববন্ধন-দায় )। ৬ 


দাশরখি - ৮২ 


(৯) 

দিন দিলে লা মা! দিনতারিণি! দীনে ! 
দীন দয়াময়ী হ'য়ে, কেন দুঃখ দিলে দীনে। 
অতুল মহিমে, দীন-নিম্তারিণী নামে! 
কেন ডুবাবে সে নাম, অযশার্ণব জীবনে ।। 
দিবস-রজনী দুঃখানলে জলে কলেবর, 
স্বকর্্ম-ফলে ভাবী গতি দুঃখ ভাবিনে, -- 
দিলে দুঃখ যত তাতো সহিল মা! 
আর সহে না আর সহে না 
দুখ, দিও না, সঁপে শমনে, 

দাশরথিরে নিদানে।। 


(১০) 
ভাব নবজলধর-বধনীরে। 
যদি তরিবে স্মবি রে। 
দুঃখ-নাশিনী ঈশানী ঈশ-হাদয়-বাসিনী, 
পদ ভাবিলে ভাবনা যায় দূরে রে।। 
ও রে অস্তুর! ভাব দনুজাস্তকারিণী, 
সে কৃতাস্ত-বারিণী শামা মারে । 
যে পুণে অসিতবরণী অসি ধারে, 
বাসনা পুরে জননী, বাসনা-ফল-দায়িনী, 
বাস করে, সদা পতি-পরে, 
কিবা সুন্দর কর শোভা করে, 
নর-নরক-বারিণী নরশিরে।। 
শিবে শক্করদারা, সব সঙ্কটহরা, 
নাম-রসে বশ কর রসনারে, - 
তারা-লাম পরিনামে দুঃখ হরে। 
গত দিন দ্রুতগতি, গতির কর সঙ্গতি, 
দাশরথি! কেন চিত্ত নারে -- 
শ্যামা জনমহারিনী জননীর়ে, 
কেন ক্ধনম-মরণ ফিরে ফিরে।। 


(১১) 
দান-তারা ভব-তারা ভবদারা, 
গুপালাপে দিন হর রে সার কর রে! 
শমল-ভরন-গন-বারণকারিলী তারিশী 
ভ্রিতাপ-হারিলী, 


যে ভারিখী-পদ- তিরঙী, বিপদ-সাগরে || 
আপনি আপন, এ পপ-স্থপন,. 
বৃথা আলাপন ছাড় রে; __ 
সদা ধর ধর. গলাধর -প্রিয়ে, 
ধরাধর মেয়ের গুণ অধরে।। 
তাজ মায়ানিদ্রা হয়ে জাগরণ 
কর রে স্মরণ জননী-চরণ 
জন্মিবে সুখ জনম-বারণ, 
ধারাশ্বর জঠরে। -- 

সধন সে ঘনবরণী, 
সুরেশ-স্মররণীয় গুণ স্মর রে, - 
যেন লয় কালে, নহি লয় কালে, 
কালি-দাস বলি দাশরথিরে || 


(১২) 
যদি, হের গো তারিণি! কপানেরে। 
আমি ভঞ্জন-প্জন, -- হীন অভাজন, 
বৃথা জনম হ'লো আমার কম্মক্ষেত্রে।। 
ওবাঞ্ঘ্রি-সরোজ্ সাধন বিনে, 
নাই অনা ধন দয়াময়ি গো! নিধন-দিনে, 
নিবারণে দিনমশি-পুঝে, 
মনে করি পদ ধরি, -- ধ্যান করি গো শঙ্করি! 
কিছু করিতে দিলে না কন্ম-সুতে।। 
মন তো পামর মোর সদাথলোডে জ্ঞান, 
পদাথ- হীন দোষে মজিলাম, 
না হয় স্বপদে নত, যাতে ঘটে পদচাত, 
পদে পদে সে বিপদে মজিলাম, -- 
কেবল, অলসে অতল পদ তাজিলাম, 
এমন ভরসা স্কুল, দাশরখির কেবল, 
আমি শুনেছি, তাজে না মাঃ মায়ে পুতে ।। 


(১৩) 
“কদিন বাণী ভবানী সে বাণী, -.. 
- বলনা রসনা! অনিবার। 
ভতরিবার তরী তারিলী-চরণ-স্ররণ-সার | 


মন! তারা বল বল, 

বল পাবে হবে স্বর, পথ চলিবার !। 

কেন পাপচয় কর রে সন্ধায়, 

দারা-সুতচয়, পথ পরিচয়; -_ 

পরিণামে বাদী পরিবার; সস 

ভয়-নিবারণ অভয়-কারণ, 

অভয়-চরণ অভয়ার, -_ 
দশানন-ভয়ে তীত, হইয়া আশ্রিত, 

দাশরথি শ্রীচরণে যার।। 


(১৪) 
দীন-তারা। তারা তারা লাভ করে। 
যেযে জন ক'রে পণ. করিল সমপণ, 
ভ্ঞান-নয়নের তার!, তারার পদোপরে।। 
প্রাপ্ত হ'য়ে জঞানোদয়, তারাময় সমুদয়, 
ত্রিভবন দরশন করে, 
ভব-তারাপ্তণ শুনে, তারা তারাকারা ঝোরে। 
তব-আসা দিনে, যারা পায় শুভ চন্দ্র-তারা, 
কেবল তারা তারা আরাধিয়ে তরে, 


যে না ভজে দীন-তারা, 
ূ দেখে তারা দিনে তারা, 
তারা মাত্র আলিয়া সংহারে, 


দাশরথি দেখে তারা, যদি জ্ঞানাঞ্জন পরে।। 


(১৫) 
মা! সে দিন প্রভাত কবে হবে। 
পরাতে বাসনা, ও মা শবাসনা! 
রসনা লোল-রসনা জপিবে।। 
কলুধাক্ধকারে ইষ্ট প্রতি দৃটটি, 
হারা হ'য়ে আছি, সব যেন রিষ্টি! 

পণ্যের বিপাক-তিমির নাশিবে।। 
দেহ-মুক্ত হব, দেহ বাবে ত্বরা, 
এ দ্গীনে সে দিনে হে দীন-তারা ! 


বিবিধ সঙ্গীত ৬৫১ 


প্রকাশিও করুণা-নয়ন তারা! | (১৮) 

এ ক্রিয়া-বিহীন জীবে; __ মন! কেন এখন দুঃখ পেয়ে রোদন কর বসে 
মিছে কাজে দিন, শত প্রতি দিন, জ্ঞান নারে! 

এ দিন দীনের কি হবে; _- অভয়ার অপ্রিয় হয়েছ নিজ দোষে।। 

দীন দৈন্য গণি, যে দিন জননী, রিপুবশে তাজে ধর্ম, হত করে সে গত জন্ম, 
দ্বিজ দাশরথি দীনে দিন দিবে।। ভেবে না করেছ কর্ম করে ভাবিছ এসে।। 


যখন পেলে জম্ম তুমি অবনীতে, 
দুর্মভ যোনিতে, কেন দুর্লীতে ! 


(১৬) ও | 
ও রে রসনা! রস না বুঝে, হারালি দিন দুজ্ছন-সহবাসে।। 
কেন তুমি কুরসে মজে ছো ভাই! ১ পি ূ 
ডাক তারা তারা বলে তারা চিরকালে পরমেষ্ট পরদেবে ছিল না দৃষ্ট 
| টি দাশরথি যে পরে কষ্ট, -- 
আমি যেন তহি পাই।। পাবে ছিল না তা মানসে ।। 
তারানাথ বাণী, তারা নাম-রস, 
পাইয়ে সুরস সুরেশাদি বশ, (১৯) 
তা তাজিয়া কেন অনা রসে ভাস, কত পাতকী' তরে, তারি তরে, তার! 
যে রসে পৌরুষ নাই, তোরে ডাকি কাতরে। 
রসময় বাক্য ভাব যদি তবে, গতি-নাথ প্রিয় গতি, তুমি গতির সঙ্গতি, 
রসঙ্ বলিয়া যশ দিবে সবে, শতিহীনগণে গতি, বিলাও অকাতরে ।। 
দাশরথির অস্তে বিরস ঘটাবে, দেহ মা! শ্রীপদ- তরি, ্বরিতে দুস্তরে তরি, 
তোর নাকি অন্তরে তাই ।। নতুবা কি ব'লে দীন ভবে উত্তরে; 
সত্ত-রসে না থেকে বশে, মন্ত মন তম-রসে, 
(১৭) কাল বুঝি এসে কেশে ধানে সতরে।। 
শিবে। সম্প্রতি ওমা! 
সংসার-বাসনা-মতি সংহর সকল রিপু, (২০) 
শমন্‌ সম্্িকট হলো মা! ত্রাণ কর, তারা ব্রিনয়নি! 
তব করুণা-সিন্ধু তছিন্দু বরিষণে, হে ভবাশি ভবরাণি ভব-ভয়বারিশি | 
বিদ্ধ্যাবাসিনি! ইন্দু করে ধরে বামনে, ভয়ঙ্করি ভীমে ভুভার-হারিণি! 
ইন্দ্রত্ব-ভার, কোন ছাড়, ওগো হর-মনোরমা! টা চটি 
তারিণি দুখহারিসী। বিরাধ্লালিগারনারা 
ই দুবহ £ মা শারদে শুভদে সুরেন্দ্রপালিকে! 
মম দুঃখ-ভার, বারম্বার, কর যাতায়াত-সীমা; - নিরীন্র-বালিকে কালিকে। 
অস্তে এই করো, ভমনে তট ভাগীরতীর, ঘোগেন্-অনোমোহিরী। 
ইসির তের হছে হে শিবে! শবর্ধানি, গিরিজঞা দীবর্ধাণি। 
অন্তরে নিরীখ তব রাপ শীরদ বরণি শ্যামা 1 নিবর্ধাণ-পদ-দায়িনি?! -_ রি 


তারা! এ ভব দৃষ্তার, দাশরথিরে তার, 
ভবাদ্ধকার-বারিশি।। 


(২১) 
কু-সঙ্গ ছাড় রে ও মোর পামর মন! 
ভবানী-বাী ভব-নিস্তারকারিলী, 
বল বঙ্গ বল মন! নিকটে বিকট শমন।। 
গেরা গেল দিন, কি দিন এলো ভাব না, 
সদুরত্ত সে কতাতত-দায় রে! হায় রে। 
তারা ছাড়া হ'লে হবে, তারাধন আরাধন।। 
বঙ্গ সারাদিন সে দীন-তারা মন রে! 
তারা-নাম পরমার্থ গুরদস্ধ ধন রে! 


মন রে! সে ধন সাধন কর, - শুধিবে শমন-কর, 


করো না দুষ্কর ভবে দাশরথির পতন ।। 


(২২) 
শয়ন নিকটে গো শঙ্করি! 
কি হবে! হারালাম পরিণাম ত্বশ্লাম না করি।। 
না ভাবি তব চরণ, ত্বশ্নাম উচ্চারণ ।। 
মুড়মতি আমার ত্বস্মরণ, 
বিস্রপ, -- ধিবশ দিবস বিভাবরী ।। 
তব সুতের অবসান হ'ল গো শিবে! 
হে শিবে! সঙ্ঘটনাশিনি। 

ও পদ কি এ দীন অধমে দিবে। 
দুর্সতভি নরোদরে জয়লইয়ে ওগো ব্রক্মরাপিশি! 

রিপুরধর্মে অধর্থ্ে হ্রমণ ভবে । 

দাশরঘির গতি মা! কি হবে।। 
ভক্ত মানস অনুরক্ত ও গো মুক্তিদায়িকে। 
পাতকে নাহি নাম উক্ত এ মুখে, 
মুক্তি কি পাবে পাপবযুক্ত জীবে। 





(২৩) | 

আমি পতিত, __ পতিতপাবনি! 

মম জন্ম নিত্য অবনী, __ 

পূন্যহীন পাপ-লৈপুণ্য মা! 

প্রপন্নে দিয়ে পদ, অপর্ণে! 

যদি সাধ পূর্ণ কর আপনি।। 

যদি কর এ দুরাচার, নির্ভণে গুণ-বিচার, 

প্রচার তবে নহি পো মা! 
হেতু দাশরথির ত্রাণ, জীবনাস্ত-দিনে যেন, 
জীবনে আশ্রয় দেন সুরধনী || 


(২৪) 
ডাব কি --- ভাবনা মন! ভবানীরে! 
গেল দিন, দীনতারিণী পদ-তরিতে, - 
তরণী মন। ভব-নীরে। 

ওরে মনোমধুকর! 

কি কর রে সুধাকর-শেখর -_ 
রমণী-নাম-সুধা পান কর, গান কর, 
দুষ্কর ভাক্কর-তনয়-ভাবনা যাবে দূরে || 


(২৫) 
কর কর নৃত্য নৃত্যকালি! একবার মন-সাধে 
রণক্ষেত্র __ মা! মোর হৃদয় মাঝে! 


দেহের ভেঙগী ছ-জন কু-জন, 


এরা বাদী ভজন-পৃূজন-কাজে।। 
জ্রান অসিতে তারে কর ছেদন, 
নিবেদন, -- চরণ সরোজে, -_ 


|] আগে বধ ব্রজ্মাময়ি 


মোর কু-মতি-রক্ত বীজে, 
ও তোর ভক্ত দাশরথি, . 


অনুরক্ত হয় এ পদাস্থুজে।। 


(২৬) 


| গিরিশ-রানি। পরমেশানি! মাল্্রতি মা। হের - 


চীন-দয়াময়ি। হের ময়ি দীনে, 
দিন গত, __ দিন দেহি মা! সু্ীনে, 
দিনমণি-সুত এল দিন গ'ণে, 
নিগুণে নিস্তার ।। 
মা! তুমি যা কর, __- শিখর-তনয়া! 
প্রখর কলুষে দহে মম কায়া, | 
গুণ-হ্ীন-দোষ নিজগুণে নিবার, -_ 
স্মরণ মনন সাধন না জানি, 
দাশরথি অতি ভীত. -__ মা ভবানি! 
শঙ্কাবারিণি, __ শঙ্কর-রাণি! 
সঙ্কটে উদ্ধার।। 
(২৭) 
কিজনো ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত অন! 
তাজ দুষ্টাহার-সংসার এখন, - 
তারা-নাম-মহৌষধি কর রে মেবন, 
কু-মতি-চুর্ণ আর ভক্তি মধু তার অনুপান।। 
যাবে সব বেদনা শুন রে মন-বেদো, 
কালী-নাম-পাবকে কর রে তনু স্থেদো, 


নয়ন-রোগ-নাশক, ধর গুরু চিকিৎসক, 


তারাতে দেখিবে তারা, 
তিনি দিলে জানাগ্ন || 
নিবৃন্তিলঙ্ঘনে কর রসের দমন, 
তবে ত হইবে প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন, 
যোগ-সুধা পথ্য করে, 
হবে বল _- হ'লে পরে, 
আরোগ্য নিবর্বান পুরে দাশরথির গমন || 


(২৮) 
এ কিরে হইল আমায়। 
নয়ন মেলিতে দেখি, __ নয়ন শ্যাম্ায়।। 
যদি 'আঁখি মুদে থাকি বলা যায় সে কথা কি, 


(২৯) 
যা কর গো দূরে! ভব-দুঃখে _- দুইখহরা তুমি। 


|] করিয়ে কু-কম্্ম অঙ্গ ঢেলেছি তরঙ্গে আমি || 


নিতা ধন না করি তত্ব, নীচ কম্ম্মাশ্রিত নিত্য, 
সাধিলাম অনিতা অর্থ, বার্থ এসে কর্ম্-ভুমি।1 


(৩০) 

দুর্গে! পার কর এ ভবে 

দেখে পাপের ভার, -- কুবাধহার, 

তুমি ভার হ'লে মা! কে ভার সবে।। 

রাজন ভাজন কিন্বা অভাজন, 

কে তব অপ্রিয় কে বা প্রিয়জন, 

কি সুজন দীন-জন কি দুর্জন, 

সজন তোমারি সবে; -- 

যাকর মা! শন এলো শীগ্রগতি, 

দাও যদি মা! গতি -- দেখিয়ে দর্দাতি, 

তবে দাশরথির গতি, 
(নয়) অসঙ্গতি দুর্গতি সদত রবে।। 


(৩১) 

কর, স্রাণ কর, হে শঙ্কর! 
আশুতোষ না, গুণে গুণধাম, 
হর মম দুঃখ হর, -- হর! 
বিপদ-কাণ্ডারী, প্রত ত্রিপুরার! 
বিখ্যাত গুণ ত্রিপর, 
পাপে হ'য়ে ভারি, ভবে ডুবে মগ, 
ওহে গঙ্গাধর! ধর ধর। 
ওহে ভ্রিনয়ন ভ্রিতাপ-হারি! 
ত্রিপুরাস্তক ব্রিশুল-ধারি ! 
ভ্রিজ্ঞপৎ-পাপ-তাপ নিবারি ! 

কাপা-য়লে হের, ++ 
কি করি শঙ্কর! _- শমন কিছ, 
বাঁধে কর হে!-_ কি কর, কি কর! 
কার শক্ত জয়, ওহে মৃতাঞ্য়! 
দাশরথি কাপে থর-থর।। 


(৩২) 

বুঝি সাঁপিলি রে স্বমন! আমায় শমনে। 
কপথ ব্রমনে পাখি রে ত্রান কেমলে।। 
ভেবেছ, রে কি মনে, 

এক বার ভাবিলি নে রে রাধারমন, 
না ভেবে বরণ কাল -.- 

হলে! রে হরণ কাল, চিরকাঙ -- 
আসিবে পাইয়ে কাল, তোর শিয়রে কাল, 
সে কালে রে তখন তুই কি ডাকিবি নে 

কালদমনে।। 


(৩৩) 
মম মানস শুকপাখি। 


সখ-মোক্ষধাম, -- সুকোমল নামটি কমল আঁখি, 


এঁ বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর, 
শুক-লারদ যায় সুষ্ী।। 

সদা বল তুমি কৃষ্ণ রাধা রাধা, 

পাবে সুধা, -_ ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা, 
কেন খাও রে ফলহীন ফল সদা. 
বিষয়-কাননে থাকি। 

আলা-বৃক্ষে বাস আর কেন নিয়ত, 
এখন হও দাশরধির অনুগত, 

আয় রে আমি তোরে হেম-বিনিন্দিত, 
প্রেম-পিঞ্জরেতে রাখি।। 


(৩) 
অন রে! বিপদে ত্রাণ আর হ'লিনে। 


তুই, এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে।। | 
হরি ভূলে দুঃখ পেয়েছি, _- আর ভুলিনে। | 


সব কার্যা পরিহরি, এবার ভজিব হরি, 
ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে, __ 





সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে || 
পাপ-ধুলি গায়ে মাখিলে, -__ হরিপদ হুদন্জলে, __ 
(একবার) প্রবেশিয়া, সে ধুলী তুই ধুলিনে, _ 
নিরখিতে নির্ঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞন; 
দূরে রেখে আঁখিতে মাথিলি নে! __ 
রে অধমাধিপ, তুই ত জআানপ্রদীপ, -- 
নিবাইয়ে _- দাশরথিরে 

নিস্তার-পথ দেখালিনে।। 


(৩৫) 


ভীব-খ্ীন রে! জীবন গেল। 


হ'য়ে কাল, পেয়ে কাল, কাল-ধীবর এলো | 


বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানিবে কম্মসূত্রে, 
ফেলিয়া জঞ্জাল-জাল।। 

কেন আশ্রয় করলি এ সংসার-বারি, 
কাল, জাল যায় ফেলিতে অধিকারী, 
এ পাপ-জল-হরি, পরিহরি হরির, -: 
চরণ -- গভীর-জলে চল।। 

দাশরথি বলে, -- নয়ন-জলে ভাসি, 
জুল কেন হ'য়ে এ জল অভিলাযী, 

যে জল মাঝারে জ্বলে দিবানিশি, 
কল্ষ-বাড়বানল।। 


(৩৬) 
জীব! জান না কি হবে জীবনান্তে। 
আছে চরমে পরমাপদ, -- শমন-সহ বিবাদ, 
হবে না, -- হরির চরণ-বিনে চিন্তে ।। 
দুল্তি জনম লয়ে ভবে কি কাজ করিলি, 


পরিহরি হরি-পদছ, পরিবারে সদা সাধ, 
তবে, মিছে কেন পরিবাদ; -_- এলি কিনতে! 
অদ্য অথবা শতাস্তরে, 

দেহ যাবে, নাহি বে তোরে! 
টিউন ₹৪প 


নাম বাবে, দাশরধি! শয়ন করিয়ে ক্ষিতি, 

যাবে দারা-সুত সহিত উৎসব রে! -_ 

শব দেখি যাবে সবে, তখন সে ভার কে সবে, 
কেন না মজিলি, কেশবের পদ-প্রান্তে || ৃ 


(৩৭) 
রাগ চণ্ডালের আশে প্রাণে কর নিধন। 
ভুত হবে বশীভূত, -- সব বিপু পরাভূত, 
শুর-দনু মহামরন্থ তন্রমসি, -- কর আরাধন || 
আগমে বলে ঈশান, শান ঈ শান'ঈ-শান, 
'“মরা মরা" বলিতে. হবে রামসশ্বোধষন, 
সাধনের এই সার, অসার হবে সুপার, 
সদাশিব মন-সাধে, সাধে সে পরম ধন।। 


(৩৮) 
জীবের আর ক'দিন, দেহে ভীবন রবে। 
আজ্ঞ যদি না বলো,--তবে কষ্রকথা 

কবে কবে।। 

দেহ-তর্ডে মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ, 
চিন্ত নীল-দেহ, -- মিছে দেহের গৌরবে রবে 
কি চিন্ত রে দাশরথি! 

বাকী দিন আর অল্প অতি, 
আর কবে শরণ. হরির ৮চরণ-পল্লবে লবে।। 


(৩৯) 
ও রে অচেতন কেন্দ তুমি, চিত! 
এ নহে উচিত. _- হর যায় বাঞ্চিত, --- 
লা চিত্তিয়া চিন্তামলণি,_ পদ হইলে বঞ্চিত ।। 
তারে চিন্তা বিনা গতি, পথের কোন সঙ্গতি, 
নাহি বিধি, -_বিধি-বিরচিত,-- 
তব-দুত্তরে নিস্তার, চিত ! নাহি কদাচিত || 


€8০) 

দেখি রে কত জ্বালা সয়! 
ভ্রুল আশায় ক'রে কিসে পাব জলাশয় ।। 
পিপাসা কেমন বারি, যাই ,---যথা পাই বারি, 
তত করি পলাবারি,.--তাতেও নিরাশয়। 

অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে,-_- 

আসিয়ে প'ড়েছি কারে, 
এখন ডাকিব কারে, জীবন সংশয়. 
হৃদি-পুর-.দীর্ঘিকায়, কিশ্বা মণিকর্ণিকায়, 
কালী-হদে শিব-কায়, 7 পড়িলে ডুবায়।। 


(৪১) 
তারা। দীন-তারা দীন-দুহখবারিণী। 
দুপ্তার-তরণি ভবানি! মা! 
মোর মানস-তরণি ! 
ডুবে কুষভারে, কামাদি রিপুবাভাবে, 
ভার কে লবে ভব দুস্তাবে, 
ভয়ে ডাকি তোমারে, 
ভবঘোরে ভরসা তোমার গো ভবানি ! 
স্মরণ-অনস-ধ্যান-ঞআন-বিষ্কান 
ক্িয়াহীন নামতি। 
কিং ভবে মা! মম গতি, 
পাপান্ডখলে মন দত্ুত্তি, 
দিজ-দাশরথি-দীন-দুইখ, 
হর মা হররালি!।1 


সমান্ত।। 


শন শনার্ 


গাধিসুতি গারধির পুত্র কিশ্বামির 
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জায়বার্ডা ও এক্ষেত্রে, শ্রীরাম অর্থে বাধঙত 
এ কায় বিনাশে এক্ষেতে, তাড়কার 
দেহ বিলাশে 


হরি বিষ) ও শিবের অভেদ মুর্তি ; 
এক্ষোতে, বনের সিংহ বা রাজা 

জেতে এক্ষেত্রে, নীচ-গোষ্ঠার মানুষের 

চডুবশি কল ধর্ম, অর্থ, কাম গু মোক্ষ 


কাবি শিল্পকর্ম 

কোদণ ধনু 

জ্যাযা এল্জোে, রাম ও লক্ষণ 
ব্িভূবন জনাকর এক্ষেত্রে, শ্রীরামচন্ত্রের 
উঠো সরা 
পাকাঞলার : পরটা বা লুচি জাতীয় খাদা 


সিথেতে সিধে হ'ল সহজভাবে সমন 
রকম সমস্যার সমাধান হল 
নামক স্থান...মিহি কাপড়ের 

জনা বিখাত 
বরের মধ্যে দেখস্রেক্ঠ 

অঙ্জের প্র দশরথ 

এ রামের এসকে, পরা 

হয়ে আন্গোচর ১ 

কালো ০০০০০০৪০০৬৪ 





তে মুখে 
ভূঙ্জজিনী দংশক প্রাণী সর্প ; এক্ষেত্রে, কেক! 
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অন্স্বীয় শক্রভাবে 
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জবি, মেশানো ; এক্ষেত্রে, তেলের 
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ভরতে উত্তাপে 
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সহত্রচক্ষে দেরাজ ইদ্্র 
বিশতি-আখিরে লঙক্ষেশ্বর রাবণ অর্থে 
গুকব মালা শুকুর তুলা মান! 
ধিৎকারী তিরস্কার 
বসু ধন-সম্পদ অর্থে 
উপায়ের উপায় শ্রীভগবান অথে 
কোটি দৃঢ় প্রতিজা 
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৮৮ 


শব্দাথ 

প্রাণান্তে পাতক নান্তি যে কাজ না করলে 
প্রাণান্ত হয়, তা' দোষের 
হলেও তাতে পাপবোধের 


আশগ্কা থাকে না 
বুন্ম-কটা বর্ম কটাহ 
মাখালে মাখাল ফলে 
কালকে মৃত্যুর দেবতা যমকে 
অহমাদি এক্ষেত্রে, আমি নিজে অর্থে 
বর্ণ ভাষা 
তারা-হ্বীন অন্ধ 
বি-মুখ বিপরীত মুখ 
বাণীর বাণী বিদ্যার দেবী সরস্বতীর ভাষা 
বাক্ষবক্ষেত্র অযোধ্যানগরী 
“সামালয় চন্্রালয় 


মাকাশ গণিছে এক্ষেত্রে, বিপদের আশঙ্কা 
বারিল মৃত্যু মৃতীার হাত থেকে রক্ষা পেল 


দ্বিজরাজ এক্ষেভে, চম্্র বা গরুড় 

হরিমন্দির : এক্ষেত্রে, তিলক অর্থে ব্যবহাত 

হরিণ বাড়ীতে কায়েদ খানায় 

প্রভাকয়সূত যম 

অ-খিল খিল শুনা 

কালের বুকে এক্ষেত্রে, দেবাদিদেব মহাদেবের 
বুকে অর্থে ব্যবহূত হয়েছে 

জন্ুকী শৃগাল 

জীষন এক্ষেত্রে, প্রাপ ও জল সমার্থক 

ধস | বসুদের 

অঞ্াসলে ছাগবাহনে 

নর কমর 
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জা, স্পা পপ প০০৮৯-প এপ পপ. পপ পপ পপ 


শন শন্দাথ 

সংসারের ভাই শ্যাঙ্গক অর্থে ব্যবহৃত 
| ভুলুক অসংখ্য ছি্রযু্ত, 
অতিবাপক অতিপাপ্ডতিতা অর্থে বাবহদত 
বেণ পুটুলি ছোট ছোট পুটুলি 
ধূমড়ী সেবাদাসী 
গলি ফল্সী 
রা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ 
বঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ অরে নাবহতি 
ফালহ রণ শয়াশুনলা 
বেদের বেদগ্র্থের 
কালা শ্রীকৃষঃ 
কালা সুরষ্ঠীন 
বাটা রপঙ্ক 
উটনো খ 
দধেবড়ি দুধ দিয়ে তৈরি উধধ বিশেষ 
পঞ্চ দেবাদিদেন মহাদেল 
পীতধড়া নিপ্রাবর্গ বন্ুখত 
পদারবিন্দে চরণপদ্ষে 
করুগর পরাধীন 
অঙ্গহীন অনঙ্গ বা মদন 
শিরিশের ধন মহাদেবের আরাধা শ্রীকৃঝ 
ভীষ্মা জননীর গঙ্গার 
অতাচার শিন্দাসৃচক 
নবনায়ীকপ্জন। : ভ্রীমতি রাধিকা ও তার 
অন্টসর্থী সমস্থয়ে গঠিত 

আন-বিভিল আনহীন অর্থে বাবহাত 
ছড়ি বিশেষ বেড়া অর্ে 
জীবে না বাঁচিবে না 
গাদা | সরস কথা 
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শব্দ শন্দাথ 
বৈগালাথ গ্রেট কবিরা অর্থে জাবাত 
চতৃমর্খ গয়ং ব্ন্ষা 
গার্জাধরচুণ একপ্রকার উষধ 
চাখুগ্ছর ঘরের কিশিষ উষধ 


ন্গ 
জশাতের চিত হারে আয় ভীড় 


চয্োপয়ের বড়ি বিশেষ ইষধ 
মানখ মধ বিশেষ 
ছ্িরাচিত, ডু পদ চি 
পীগে ধবা সাস্থোধন স্চক অর্থে 
নাচে সাদল দ্বার অথে বাবতাত 
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ফুকিয়ে সিধকেটে 
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শব্দ শব্দার্থ 
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মাতঙ্গ হস্ত 
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শিব! : শর্বাণী : শ্রীদুর্গা 
মহাজাতৃম্বর 
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শব্দ শব্দার্থ 
ফক্তি ফাকি 
শৈলি বাসে “হতাশ হয়ে' অর্থে 
শীলকান্ত নীলবর্ণ বিশিষ্ট মণি বিশেষ 

ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং পরে সর্পযজ্জের 
অনুষ্ঠান করেছিলেন 
পরাৎপর শ্রেষ্ঠ হাতিও শ্রেষ্ঠ 
পরায়ণ ভ্রীবিষুঃ 
লুড়লি বয়সের ভারে জর্জরিত হল্গি 
বিলুদ্ছে বঙ্ধনে 
কুরঙ্গিনা হরিলী 
পরশন স্পর্শ 
পামর 'পাপিক্ঠ 
দুর্গাধব-ধব দেবাদিদের মহাদেবের 
উপাসা ভ্রীকৃষ্ঃ 

শতাশন হোমালি 
কয়াধু  হিরণ্যকশিপুর ভার্যযা প্রহ্যুদের মাতা 
তে ওষ্টাধরে : 
করীন্ গজ প্রধান 
মস্যাধার দোয়াত 
বিরোচন সুত কলিরাজ 
বসু এক্ষেত্রে, আধুলি আর্থে বাবজাত 
কৃশাঙগুরী কুশ তৃণ নির্মিত অঙ্গুরী 
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জিপর র 
পিশেস 
পেট টালা 


আয়ু 


থাপনা 


জিপি 
তেথরি 


শব্দার্থ 
সৃতাদেবতা যম 
'কানি' অথে বাবহদত 
হীপান্তে 
প্রশংসা 
শিষপত্তরী বা ভবানী 
দানা-গাথা কটিবে্টনী 
গরভস্থানে : এক্ষে৫ে, গুহে 
মৃত অঙ্গ ; এক্ষেঙ্জে, পাবা 
দেবাদিদেব মহাদেব 
প্রতিবন্ধকতা 
নিঃস 
অঙলংকারহ্ীন হস্ত 
নিজের খেয়ালে 
দেবাদিদের মহাদেশ 
পিস্‌ শাশুড়ী 
পরের বায়ে উদর পৃবণ 
কলাগাছ 
অন্তত 
দশতুজা 
গুচ্ভ 
রেখ চিত্রাঙ্ষন 
তিনস্ত্রর 
পরশু 
স্থাপতাশিল্প 
কৃপণ 
কণাজনলী। 
ধ্যানকরি 
বাপার ; এক্ষেতে, ঘটনাসমূত 
আধুনিক যুগের মানুষ 
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